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বিবিধ প্রসঙ্গ 


পশ্চিমবঙ্গে অশান্তির ছায়। 

পশ্চিমবক্ষে অশান্তি ও বিশ্বখ্খল স্থির জঙ্ নান দিক 
হইতে বিশেষভাবে চে! চলিতেছে । কয়ানি&, প্রচ্ছন্ন কমুানি& 
“লেবার লীভার” ও অধাঁপক, কাগুজ্ঞানবিহ্থীন ছাত্র ও তরুণ- 
তরুনী, বিদেলীর ভ্রীতদ্রাস গুপ্তচর ““পঞ্চমবাছিনী” সংগঠক, 
দয়িতবিষ্থীন অর্থলোলুপ বা ক্ষমতালোতী “কংগ্েদী” নত, 
তথাকথিত বাত্তহ্থারা-_সকলেই দেশের শাসনবাবস্থা বানচাল 
করিতে বাস্তভ। অনেকের মনে ইতিমধোই আশক্ষ] জগ্থিয়াছে 
যে, দেশে অরাজকত। ও মাতন্ভায়ের প্লাবন আঁসিবেই, তাহার 
প্রতিরোধ অসম্ভব । বস্ততঃ, এই সকঙ্গ ভয়ই কাটিয়া যাইত 
যদ্দি দেশের শান, সংক্কীর ও পোষণ সবল ও যোগ্য ব্যক্তির 
হাতে থাকিত এবং দেশের প্রকৃত অধিবাসীবর্গের সহিত দেশের 
শাঁসন-শুঙ্খলার উচ্চতম অধিকারীবর্গের__এক্ষেত্রে মন্ত্রিমগ্ুলী 
__সংযোগ ও সহানুভূতি থাকিত। দেশের প্রকৃত অধিবাসী বৃন্দ 
যদি উৎলীড়িত, অবচ্থেলিত ও অসন্ধষ্ট হয় তবে দেশে অরাজ- 
কত ও অশান্তি অনিবার্ধ্য। এই স্বতঃসিত্ব.সত্য বুঝিতে ন! 
পারায় “দিল্লীস্বরে] ব1] জগজীশ্বরে] বা” মোগল বাদশা, সাম্রাজ্য 
থোয়াইয়াছিলেন এবং সপাগরা বনুন্বপলার প্রবলতম অধিজ্ঞারী 
ব্রিটশ সিংহও আজ নখদস্তবিহীন জনাগ্রণ্ড অবস্থায় পতিত 
হুইয়াছে। ছঃখের বিষয়, আমাদের অকম্মাংলক্ব-দৈবধন 
- স্বাধীনতা র---অধিকা রীবর্গও অনত্যন্ড ক্ষত] প্রাপ্তির মণ্ততার 
কল্যাণে এই অঙ্জদিনের মধ্যেই গেই তুল করিতে বসিয়ান্ছেন । 

পশ্চিমবঙ্গের মস্ত্রিমগ্লের মধ্যে যোগ্য লোক মান্তর কয়েক- 
অন আছেন। সম্পূর্ণ অযোগ্য বা অকর্ণ্ণ্য চারি জম আছেন 
এবং সামান্ত যোগ্যতামুস্ত বাকী কয়জন আছেন। এ দ্বিতীয় 
বা তৃতীয় শভ্রেদর লোক কোন কথ! কোন দিনই বুঝিবেন 
না, কেনন! তাহাদের বুদ্ধির ঘট প্রায় শক্ত বা! একেবারেই শুফ। 
কিন্ত যে কয়জন যোগ্য লোক আছেন তাহাদের এখন বুঝ! 
উচিত যে, তাহার! সর্বজ্ঞ নছ্দে। দেশের কথা বলিতে 
তাহারা এখনও বুঝিতেছেন কলিকাতা, যেন কলিকাত। 
বঞ্দিত পশ্চিমবঙ্গ আর কিছুই নাই, এবং সমগ্ড! বুঝিতে 
স্াহার। কেবল বুঝিতেছেন বাস্তহারা সমন্ত! বা কমুযুনি& 


অমন্তা। তাহাদের এখন জান। প্রয়োজন ধে, চাটুজারের 
স্ততিবাক্যই একমাজ্স সংপরানর্শ নছ্ে। সময় থাকতে কঠোর 
অপ্রিয় সত্য তাহাদের শুদতে হইবে ন'ছলে দেশে নিদারুণ 
বিক্ষোভ ও তাহাদের চরম ছনণাম হইবেই। দেশের যথালর্বন্য 
ঢালিয়! দিলেও প্রবর্চক নকল "্বাস্তহার।”(রিগের কু'ক্ষপুর্ণ 
অসম্ভব, প্রকৃত বাস্তহারার তে! &খ দু'চবেই ঘা, এবং দেশ- 
ব্যাপী অসন্তোষের প্লাবন বিলে লক্ষ সশস্ত্র পুলসে কমুনিষ্ 
ঘ্মন হইবে না। 


কম্যুনিষ্ট আন্দোলন 

পশ্চিমবঙ্গে কমুযনি& আন্দোলন অল্পে অল্পে ইতত্তত বিস্তার- 
লাভ করিতেছে । শুধু কলিকাতায় নকে, গ্রামাঞলেও ই! 
ক্রমেই বাড়তেছে । লুঠপাঁট, পুলিসের সহিত খণ্ডমুষ্$, ডাকাতি 
প্রভৃতি বেশ বাড়িতেছে। ধৃত আসামীকে বলপ্রয়োগে উদ্ধারের 
চেষ্টাও হইতেছে । কলিকাতায় এট উপদ্রব প্রায় শিতানৈমিতিক 
হুইয়। ধাড়াইয়াছে। ১৪৪ ধারা যখন শহুরে বলবং ছিল তখন 
আন্দোলনের ধুয়া ছিল ১৪৪ ধারা! তোল; টহা তৃলিয়া 
দেওয়ার পর সভ1 ও শোভাযাত্র। হইতেছে কিন্ত শোভাযান্জ। 
হইতে পুলিগের উপর কবোম। নিক্ষেপ হইতেছে আন্দোলনের 
নবতম বিশেষত্ব । এ সঙ্গে আছে ঠেট বাসে অগ্নি প্রদ্থান। 

এইস্বলে ইহ! বল! প্রয়োজন যে, এখনও এই আন্দোলন 
কোনও সাংঘাতিক রূপ ধারণ করেনাই। কলিকাতার 
বাছিরে এই আন্দোলন সম্পর্কে যেনপ ফলাও করিয়! সংবাধ 
প্রেরিত হইতেছে, এবং কলিকাতার সংবাদপঞ্জে মাঝে মাঝে __ 
বিশেষতঃ একটি দাতিত্ববিহ্থীন ইংরেজী দণিকে-__.যকপ রংচং 
করিয়] সংবাদ সরবরাহ কর] হইতেছে, তাকাতে বাছ্ররেন্র 
লোকের যনে বারণ! জন্সিতেছে যে, কলকাতায় [বিস্তৃত 
অরাজকতা ও মাংস্যভাঁয়ের শ্রোত বছিতেছে। বল! বাহুল্য, 
ইছ। সম্পূর্শ ভুল, কেনন] যেখানে ৮০ লক্ষ লোকের বসতি 
সেখানে সামা ছই পাচ শত লোকের আন্দোলন সেরূপ 
গুরুত্বপূর্ণ হইতেই পারেনা । তবেপ্লেগ মহামারী ইত্যাদি 
যেমন সময় থাকিতে প্রতিরোধ করা উচিত এইরূপ 
আন্দোলনেও সেরূপ ব্যবস্থা প্রয়োজন । 


শাল 


৪৮ 


কলেজ গ্রীটে মেছিক]াল কলেজ হইতে বিশ্ববিভালয় পর্ধ্যস্ত 
আন্দোলনের প্রধাদক্ষে্জ এবং প্রকৃতপক্ষে এই সীমানার মধ্যে 
এখন পর্যযস্ত উহ! সীমাবদ্ধ আছে। গত ১০ই নবেম্বর বিশেষ 
গোলযোগ হইয়াছে । এ দিনেত্র একটি বান আক্রমণের দৃষ্ঠ 
আমাদের মিজেদের প্রত্যক্ষ দেখিবার সৌভাগ্য হইয়ছিল এবং 
বর্তমান আন্দোলনের একটি বিশেষ রূপ এদিন আমাদের 
চোঁথে পড়িয়াছে। কলেজ ছ্রীট এবং মিজ্াপুরের মোড়ে ইট 
মাবরিয়! বালটি থামানে| হয়। তাঁর পর উহার ব্যাটার্িটি 
বুলিবার চেঞ&া চলে । অতঃপর ড্রাইভারের আসনের গদীটি 
বাহির কণ্রিয়া উহার ছোবড়াগুলির সাহায্যে আগুন ধরাইবার 
আয়োজন হইতে দেখা যায়। এই প্রপঞ্ধে ছুইটি বিষয় বিশেষ- 
ভাবে আমর লক্ষা করিয়াছি; এই দলের উদ্দেশ ছিল 
নিছক আন্দোলন নয়, তাহার সঙ্গে লুঠ। শুধু বাসের 
ব্যাটাপ্ি নয়, এখানক।র দরিদ্র ফেবীওয়ালাদের কাপ, 
গমছ। প্রভৃতিও লুঠ হৃইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, যে লোকটি আগুন 
দেওয়ার বিশেষ চেষ্ঠ! করিতেছিল তাহার পোশাক এবং দাড়ি 
গৌোফের বিশেষত্ব দেখিয়া ও কথা গুনয়। স্প& বুঝ! 
গিয়াছিল গে পূর্ববঙ্গের মুসলমান । কমুযুনিইট আন্দোলনে 
পাকিস্থানীর যোগ অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ । বিশ্বখলা স্থষ্টি যেখানে 
টদ্ধেষ্ঠ, সেখানে এই ছুইয়ের যোগ আঁদো৷ বিচিজ নয় ; অন্ততঃ 
তার একটি চাক্ষুষ প্রমাণ আমর] পাইয়াছি। বাস আক্রমণ 
অবুস্ত করায় একজন ২৫২৬ বংলর বয়স্ক হাঁফ-শার্ট ও সাদ! 








ফুল প্যাণ্ট পরিঞ্ত যুবক চীংকার করিয়াই “কমরেড. 


কমরেড. বাস পোড়াও” বলিয়া! আক্রমণ আরস্ত করাইয়াই 
চুটয় চলিয়া! যায়। তাঁহার সহযোগী আট-দশ জনের মধ্যে 
এ মুসলমান যুবক ও তিন-চারি জন কুলের ছেলে, বাকী 
রাঁশার সাধারণ লোক যাহার মধ্যে অন্ততঃ আরও এক 
জন পূর্ববঙ্গবাসী। 


বাস মাক্রমণ ও সরকারী প্রেঘনোট 

&েট বাস আক্রমণ সম্বন্ধে ছুইটি সগ্কারী প্রেপনোট 
প্রকাশিত হইয়াছে । আমর] বলতে বাধ্য যে, ছই৪তেই 
(শেষের দিকে সরকারী মন্তব্য যাহ। হইয়াছে তাহ! সুবিবেচিত 
হয় নাই। প্রথম প্রকাশিত হয় ১১ই নবেষ্বর উত1 এইন্রপ £ 

“১০ই নবেষর, বৃহুম্পতিবার অপরাহে ছাঞ্জ ফেডােশন ও 
অঙ্ভারদের আহুত একটি সত্ার পরে মহম্মদ কালি পার্কের 
আশেপাশে পুনঘ্ার হছাঙ্গানা ঘঈর'ছে। ছাআদের একটি 
শোভাধাঙ্জা] ( উদ্াতে কয়েকটি বালিকাও ছিল) হিংসাত্মক 
কার্যকলাপে আহ্বান জানাইয়া আপগ্চিকর ধ্বনি করিতে 
করিতে পার্কের দিকে অএসর হুয়। সম্প্রতি কয়েকটি ঘটনায় 
যেন্ধপ দেখ! গিয়াছে, গেকপ বর্তমান ক্ষেত্রেও কোন কোন 
শোভাধাঙ্রাকার'র হাতে রেশনের থলিয়! ছিল। এ সকল 
থলিয়ায় বোম] ও পটক! রহ়্াছে বলির! সঙ্গেহ হর কার্যে 


প্রধাজী 


রি জর পপ” রা সা ভি জর শর প্রি রী "সপ পর রর সি অর এপ্স লি 


১৩৫৩ 


০ শি পিস অভ 





নিযুক্ত ছই জন কনষ্টেবল ছই জন শোভাযাত্রাকারীকে বরিয়! 
ফেলে । উদ্ধাদ্দের রেশনের থলিয়ায় বাস্তবিকই বোন] ছিল। 
ছুই জম শোভাযাজ্জাকারীফে ধরিয়া ফেল] হইয়াছে দেখিতে 
পাইয়া অগ্ভাভ শোতাধাজ্জাকারীর| ক্ষেপিয়া উঠে এবং 
কনষ্টেবল দুই জনকে আহত করিয়। উচ্বার্দিগকে মুক্ত করির! 
লয়। কর্তব্যরত পুজিসের এসি কমিশনার এ সময় জনত।| 
বেআইনী খোষণ! করেন এবং তাঁছাদ্দিগকে চলিয়! যাইতে 
বলেন। জনত। ইট-পাটকেল ও সোডা-ওয়াটার বোতলের 
সাহায্যে পুলিসের উপর ক্রমাগত আক্রমণ চালাইতে থাকিলে 
স্বছ লাঠিচ!লন| করিতে ছুইয়াছে। জনতা হজতঙ্গ হইয়া! ছুঁই 
দিকে পলায়ন করে, কিন্তু তৎসত্বেও তাহার] পুলিসের প্রতি 
৪টি বোম। শিক্ষেপ করে । তাহার] দ্রুত প্যারী সরকার 
প্রীট ও হাপ্লিপন রোডে অবরোধ সৃষ্টি করে এবং অনেকক্ষণ 
যাঁবং নিকটবর্তা অলি-গলি হইতে পুলিগের প্রতি ইটপাটকেল 
ও পটকা শিক্ষেপ কবে । উত্ডেষ্ধিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার 
জ্ন্ত কানে গ্যাস প্রয়োগ করিতে হ্ইয়াছে। ৪৬ জনকে 
খ্রেপ্তার করা হইয়াছে ; তন্মধো দই জনের চিকিংসার প্রয়ো- 
জন হইয়াছে। বহু কমুনিত পুগ্ধিকাও পুলিগের হ্ত্তগত 
হুইয়াছে। 


হাঙগামাকালে যানবাহুনই হাঙ্গীমাকারীদের আক্রমণের 
প্রধান লক্ষ্য ছল। উদ্ড অঞ্চলে ছুই ঘণ্টারও অধিক সময় 
ট্রাঘ চলাচল বর্ধ ব্রাখিতে হইয়াছে! হারিলণ রোড ও 
কলেজ গ্রীটের মোড়ে একখানা গ্রেট বাসে অগ্নসংযোগ করিয়া 
উহ্বার ক্ষতি করা হ্য়। আমহাঞ্ ্রীট ও কেশব সেন ছ্রাটের 
মোড়ে তার একখানা &েট বাপে অগ্রদংযোগ করা হয়। 
কেশব সেন ছ্ীট ও আপার সারকুল'র হোডের মোড়ে অপর 
একখান! ষ্টেট বাসেব্ন প্রতি ইটপাটকেল নিক্ষেপ করা হুয়। 
এ সকল বিক্ষিপ্ত আঁফ্রমণের ফলে সকল সেকলনেই &েট বাস 
চলাচল বন্ধ করিয়া দিতে হুঈয়াছে। 

গবন্মেন্ট জনসাধারণকে এ কথাই জানাইতে চাঁছেন যে, 
সরকারী জর্থে এই সকল ঞ&েট বাপ চালানে] হইতেছে । জন- 
সাধারণ যাতে যাতায়াতে মসুবিধ! পান তজ্জন জনসাধারণের 
স্বার্থেই এগুলি চালানো হইতেছে । প্রকৃত প্রস্তাবে এগুলি 
অনসাধারণেরই সম্পতি। গভীর পরিতাপের কথা এই যে, 
দারিত্বঞ্জানহীন ছরস্ভ লোকের। ঘধন এ সকল বাঁদ আক্রমণ 
করে তখন বাসের যাত্রীর। যাছার্দের সংখ্যা ভ্রিশের কম 
হইবে ন'__নিঃশকবে উহ্‌1 সহা করেন এবং গাছাদধের নিজস্ব 
সম্প'ভভকে এ ভাবে ন$& হইতে দেন। জনলাধারণের মধ্যে 
ধার] ঘটনাস্বলের নিকটে থাকেন, জনসাধারণের সম্পন্ভি 
এভাবে নম হইতেছে দেখির। ভাহারাও নিতান্ত নির্গিপ্ত 
থাকেন। যদ্দি এ অবস্থাই চলিতে থাকে তবে জনলাধারণের 
ব্যবহ্থাধ্য যানবাহন রক্ষ। কর। পুলিসের পক্ষে জসন্তব ন৷ 


অগ্রহ্থারণ 


এচ। 





পর এর পাস্তা» 








হইলেও কঠিন হইবে এবং যে সকল অঞলে এ ধরণের 
ব্যাপার পুনঃ পুনঃ ঘটতে থাকিবে গবন্থেন্ট সেই সকল অঞ্চলে 
ঠেট বাস চলাচল বন্ধ করিয়া দিতে হুয়ত বাধ্য হইবেন! 
উদ্ধার ফলে যে জনসাধারণের বুবই অন্গবিষা হইবে গবশ্েক্ট 
তাহা বুঝিতে পারিতেছেন, কিন্তু উছ1 কর] ছাড়! গবশ্েন্টের 
গত্যস্তর নাই ।” 

দ্বিতীয়টি প্রকাশিত হুইয়াছে ১৩ই নবেশ্বত্র। উ। এইন্ধপ £ 

“শনিবার বেল! প্রায় ৩টার সময় ব্যক্তিশ্বাধীনত| কমিটি, 
মনল! আত্মরক্ষা! সমিতি, ছাজজ ফেঢারেশন এবং বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের উদ্দ্যোগে অক্লারলোনী 
অন্গমেন্টের পাদদেশে এক সভার অধিবেশন হয়। সভায় 
প্রায় সাত শত জন লোকের সমাবেশ হ্ইয়াছিল। সভাস্তে 
অপরাহু প্রায় ৫টার সময় প্রায় ১ শত মঞ্িল] সমেত প্রায় 
৫ শত জ্ধন লে'কের এক (শোভাযাঞ্জ]! বহ্রগিত হৃয়। শোভা- 
যাঞ্রাটি ধর্মতল।] প্রীট বরাবন্র অখসর হইতে থাকে । পিপলস 
রিলিফ কমিটি'র একটি এ্ুলেন্সের পাঁড়ীও শোভাযাঁজার সঙ্গে 
ছিল। পধ চলিবার সময় শোভাযান্রীরা ক্রমাগত হিংসাত্মক 
কার্স্যে প্ররো5ন'দায়ক উত্তেজনাপূর্ণ ন।নাঁরপ ধ্বনি করিতে 
থাকে । ওয়েলিংটন ক্ষোয়ারের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে উপনীত 
হইবার পর তাহার! অকন্মাৎ প্রধান মন্ত্রীর বাসভবনের নিকট 
মোতায়েন পুলিস দলের নিকট বোম] নিক্ষেপ করিতে থাকে । 
শোভাধাজার অন্থুগমনকারী এগুলেন্স গাঁড়ীটি হইতে শোভ।- 
যাঙজীদের মধ্যে উক্ত বোমাগুলি বিতরণ করিতে দেখ! 
গিয়'ছে! ইহাদের মধ্যে কয়েকটি আগ্থনে বোম ও মারাত্বক 
ধরণের বেমাও ছিল। বোমার টুকরায় তি জন কশণ্টেবল 
আহত ছুয়। অতঃপর পুলিদ কীছুনে গ্যাস বাবহার করে 
এবং লাঠি চঙ্দ করে । শোঁভাযাভ্রীপ্না অতঃপর বোমাবর্ধণ 
করিতে করিতে পশ্চাদপসরণ করে । এ সয়ে সন্থিছিত 
এলাকার গৃহ্গুলির ছাদ হুইতেও বোম] নিক্ষিণ্ত হইতে থাকে । 
ফলে একটি ট্রাম গাড়ীতে আগুন লাগে এবং অপর একটি ট্রাম 
গাড়ীর ক্ষতি সাবিত হ্য়। 

উক্ত ঘটনাবলী সম্পর্কে পুলিস ছয় জন মন্ধিলা সমেত 
৭২ জনকে গ্রেপ্তার করে। এঘুলেন্স গাড়ীটিও আটক করা 
হয় এবং ইচ্ছার ভাক্তাঁর ও চালককে খ্েপ্তার করা হ্য়। 

ধৃত ব্ক্িদের মধ্যে একজনকে চিকিৎসার্থ হাগপাতালে 
প্রেরণ করা হুয়। শনিবার রাজি ৯ট1| পর্যস্ত জনগাধারণের 
মধ্যে কাহারও আঁফৃত হইবার কোনও সংবাদ পাওয়া! যায় 
মাই। এমুলেদ গাড়ীটতে বহুসংখ্যক কম্যুনিষ্ট পু্ডিকা 
পাওয়! যায়। ঘটনাস্থলের 
হইতে বোম! নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল এগুলিতেও তল্লাপী চলিতে 
থাকে । 

* এই প্রপঙ্গে গবন্মেন্ট কলিকাতার শান্তিপ্রিয় জনসাধারণের 


বিবিধ প্রলঙ্গ__বাস আক্রমণ ও সরকারী প্রেসনোট 





নিকটবন্ভা যে সমস্ত গৃ" 


৪৪১ 


আসিনি 








»াশিসিসিসসপার পাশা পপি পাটা পারত পাপ সপী স্পর্শ সিল লি শি পা পি শি 


একট বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাঁহেন। এই 
নগন্ীীর অধিকাংশ অধিবাসীই শান্তিকামী। গত কয়েকদিন 
যাবং এই সকল শোণ্াধাত্রী গোলযোগ ও বিশ্ববলা স্থটটি 
করিতেছে। তাঁহার] বিভিম্বরূপ অস্ত্রে সঙ্গিত থাকে৷ স্পষ্টই 
বুঝ! যাইতেছে যে, অপরাধন্ধনক কাধ্য করার উদ্বেন্ঠ লইয়াই, 
তাহারা শোভাযাত্রায় যোগ দেয়। শনিবার অপর্াহ্থে 
অসছুদ্দেক্টে গঠিত এক দল লোকই গৃছগুলির ছাঁদ হইতে 
বোম! নিক্ষেপ করিয়াছে । ছুফ্ুতকারীর! এই ভাবে নুতন 
একটি কৌশল অবজন্ঘন করিয়াছে। ইটপ!টকেল এবং 
বোমা বহনের জন্ত হাঙ্গামাকারীর। একটি এখুলেন্স গাড়ী 
সঙ্গে লটয়াছিল। ইহা] আএও আপণ্তকণ ঘটনা । 'পিপলস্‌ 
রিলিফ কমিটির” জনৈক চিকিৎসককে গ্রেপ্তার কর? হুইয়াছে। 
একটি বিশৃঙ্খল] স্ষ্রিকারী ঘটনার সহিত ( এবুলেল গাড়ীর ) 
এরূপ যোগাযোগ একটি অস্বাভাবিক হ্বটন1!। এই সমস্ত 
ঘটন| বন্ধ করিবার জণ্ত গবন্মেন্ট প্রয়োজনীয় সর্বববিধ ব্যবস্থাই 
অবলম্বন করিতেছেন। এতত্বারা শীস্তিপুর্ণভাবে দৈনন্দিন 
কর্তবাদি পালনে ইচ্ছুক নাগরিকদেয় সক্রিয় সাছাযা ও সহ্‌- 
যোগিতার জ্বন্ড বিশেষভাবে আবেধন জানান যাইতেছে ।” 


প্রেসনোটের প্রধান বক্তব্য এই যে, বাঁশের যাত্রীর] ভীরুর 
সায় বাস ছাড়িয়া! নামিয়] যাওয়াতেই বাপ নষ্ করিবার 
সুযোগ আন্দোলনকানীর। পায়। যেহেতু যাত্রীরা বাস রক্ষা 
করিবাপ্প চে! করেন না সেইহেতু সরকার গোঁলযোগের স্থবাশ 
এড়াইয়া বাস চালাইবার নির্দেশ দ্িয়াছেশ এবং ষ্টেট বাঁস 
এখশ এভাবেই চলিতেছে । এখ।নে আমদের বক্তবা এই যে, 
মরকারী পক্ষ কার্ধাতঃ যাছাই কঞ্চন তাহাদের এইরূপ ঘোষণ! 
প্রকাশ্তড!বে করা উচিত হয় নাই, কেননা এটাকে কমুনি্র] 
অনায়াসে জয়লাভ বলিয়! ধরিয়] দিগুণ উৎসাহে বিক্ষোভ 
চালাইবে | 

এখন দেখ! যাক, লোকে কেন কমুণিষ্ট কর্তুক &েট বাস 
আক্রমণে বাঁধা দিতে আসে না। ইচ্ারও ছুইটি কারণ আমর! 
লক্ষা করিয়াছি । প্রথমতঃ অন্ত, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষ1, চিকিৎসা 
প্রভৃতি সমস্ত প্রাথমিক সমন্ভার সমাধানে গবন্মেন্টের শোচনীয় 
অক্ষমত]। ট্যাক্স বৃদ্ধি, আশ্রিত বাংসল্য, অপচয় বৃদ্ধি প্রভৃতির 
দোষে জনসাধারণের মনে গবন্মেণ্ট স্থত্ধে একট! বিরূপ ভাব 
রহিয়াছে । এই গবন্বেন্টকে নিজখ্ গবন্মেন্ট বলিয়া! লোকে 
মনে করিতে পারিতেছে না । লোকে যখন কাহাাকেও আপন 
মনে না করিস! কাট। ভাবে এবং মিজে তাহার বিরদ্ধে কিছু 
করিতে পারে ন। তখন অপরকে তাছা বিরদ্ধে লডিতে দেখিলে 
সে মনে কোন ব্যথ। পায় না! এবং অন্ততঃ পক্ষে নিক্ষি্ন থাকিয়া 
তাঙাকে পরোক্ষে সহায়ত! করে। ইহা! মনোঁবিজানের 
একটি মুল কথ! । বাংলার জনসাধারণের চিভ ঠিক এইক্সাপ 
হুইয়! রহিয়াছে এবং ভায্য প্রতিবাদ ও সমালোচন। পর্য্যন্ত 


রগ 
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কমানি& কার্যকলাপ আখ্য। পাওয়াতে লোকের মন আরও 
তিক্ত হুইয়াছে। এইজন্ড বহু লোক আগাইয়া আসে না। 
তাার উপর যখন তার] দেখে য়ে গোলযোগের সংবাদ পাই- 
লেও ঘটনাস্থলে কোন মন্ত্রী, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ণচারী বা 
কংখ্রেস-নেত। উপস্থিত হুম না, অথচ আড়াল হইতে বেতার 
পবভ্ৃতা ব! প্রেপনো মারফত হঁছারাই জনসাধারণের 
“কাপুরুষতার” তীব্র নিশ্পা করেন তখন লোকে আরও 
অসন্তষ্ঠ হয় । বাস আক্রমণ, রাস] ব্যারিকেড প্রভৃতি যেন্ধপ 
আমর! প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহাতে বেশ বুঝা যায় বাস 
আক্রমণ প্রভৃতি থামাইতে যাওয়ার একমাত্র অর্থ মারামারি 
কর।। নাগরিকতাবোধ সম্পন্ন কোন লোক বা সঙ্ঘবন্ধ দল 
আক্রমণ বন্ধ করিতে গেলে তাহার কি অবস্থা! হয় তাছাও 
দেখিবার সৌভাগ্য আমাদের হ্ইয়াছে। ভ্ামবাজারে এরপ 
একটি সঙ্ঘবন্ধ দল ট্রাম আক্রঘণকাব্নীর্দের ঠেঙ্গাইয়। সরাইয়] 
দিয়! যখন আগুন মিবাইতেছিল সেই সময়ে পুলিস আসে এবং 
এই ছেলেদের সাডহ্বরে গ্রেপ্তার কিয়! লইয়। যায়। ইছাপধিগকে 
পুলিসের কবল হইতে মুক্ত করিতে কয়েক সপ্তাছু সময় লাগে 
এবং কোন মন্ত্রী নিগ্ধে এই চেষ্টা) করাতেই এত কম সময়ে 
ইহার! প্লেছাই পায়। গত বংসঘর মহ্রমের সময় যাহার! 
বিশ্খ্খল। নিবারণের চেষ্&া করিয়াছিল তাহাদের একজন বিশিষ্ট 
যুবককে থ্রেণ্ডার করিয়া বিন! বিচারে আটক রাখা হ্য়। 
সেই সাহসী যুবককে উদ্ধার করিতে আমাদেরই বিশেষ বেগ 
পাইতে হুয়, যাচ্ধার ফলে এ জঞলের সমস্ত যুবক গবন্ষেন্ট 
বিরোধী হইয়া [গয়াঞছে। এই বিক্ষপ অবস্থার জন্য দায়ী 
প্ালস ও মন্ত্রীমগ্ুপী | এঁকসপে এ সময়ে অভ একজন নেতৃ- 
স্থানীয় যুখকন্টে সাণান্ত কারণে দীর্ঘদিন আবদ্ধ রাখায় অন্য 
এক প্রধান অঞ্চলের যুবসঙ্ঘ নিক্রিম্ন হইয়| গিয়াছে । ইনথারও 
দায়িত্ব সরকারের । আমর) লক্ষ্য করিয়াছি কমুযনি& বিরোধী 
যুবকের! পুলিসের দ্বার লাগত হইয়াছে এবং এখনও 
হইতেছে । একটি তীব্র কমুনি্ বিরোধী যুবককে পুলিস দীর্ঘ- 
কাল তাড়া করিয়া ফিরয়াছে। এক রাজছে কোথাও তাহার 
অবস্থিতির ভুল সংবাদ পাইয়| সেই বাড়ী ঘেরাও করিয়া 
তাহার! একটি যুবককে সম্পূণ অকারণে গুলি করিয়া হৃত্য! 
করিয়াছে । যেপু'লন কশ্মচারী গুদ করিয়াছল সে পরে 
পঞ্দোন়্াত লাভ ক রয়াছে, অথচ ত্য পরিবারের নির্দোষ ছেলে 
নিত হুইল তাছাদের জঙ গবন্মেন্ট একটি সহান্থভৃতির কথাও 
ধু্ধিয়া পাইলেন মা । এই তে কমুানিষ বিরোধীদের প্রতি 
পুলিসের মনোতাব, নুতরাং শহুরে এই শ্রেণীর পুলিস বিভমান 
থাকিতে ইচ্ছ। থাকিলেও কোন্‌ সং নাগরিক ঠ&&ট বাসে অন্্রি 
প্রধান নিবারণে অগ্রসর হ্ইতে সাহস পাইবে?" যাত্রীর! 
যে ভয়ে বাস হইতে মানিয়া যায় তার কারণ এই 
ছইঠউই-কমুযুনিদের বোমায় বা চিলে আহত হওয়ার 


জবালী 
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আশঙ্কা এবং ততোঁধিকভাবে পুলিপের হাতে লাঞ্ছনার 
ভয়। 

&েটে বাস সরকারী সম্পতি। উদ্ধার ক্ষতি নিবারণ 
করিবার দায়িত্ব আগে সরকারের, পরে জনসাধারণের | 
১০ই তারিখের গোলযোগের দিন দেখ] গিয়াছে ঘটনাস্থলের 
অতি নিকেঁ, সেখান হইতে দেখ! যায় এত কাছে, দারোগা 
কমেষ্বল সশস্ত্র পুলিপ প্রভৃতির এক একটি বিরাট বাহিনী 
এক ধনণ্ধী অবাঙালীর ছুইটি বাড়ী পাছার! দ্িতেছিল, তাঁছার! 
নাগরিক দায়িত্ব পর্ধস্ত পালন করে নাই। বাস আক্রমণ বন্ধ 
করিতে আসে নাই। পুলিসের কোন্‌ কর্তব্য আগে? 
সরকারী সম্পতি ধ্বংস হইতে রক্ষা করা, ন| অবাঙাঁলী ধনীর 
বাড়ী পাহার| দেওয়া? 


শান্তিশৃঙ্খল! রক্ষার সরকারী দায়িত্ব 


আমর! আগেও অনেকবার দেখাইয়াঁছি যে, মফঙ্ধল ও 
কলিকাতা পুলিস একাকার কখিলে শহরের পিপাঁপত্ভ] ধ্বংস 
হইবে) গ্রামের যে পুলিস লাউ চুরি, ছাগল চুরির ম'ধলার 
তদন্তে এবং ঘুষ খাইয়! জীবন কাটাইয়াছে তাহার! কলিকাতায় 
আসিয়া কিছুই করিতে পারিবে ন! ; বরফ শান্তিশুখলার কার্ধ্য- 
ক্রম লগুতও্ড করায় সঙ্কায়তা করিবে । ডাঃ প্রৃঙ্গ ঘোষ এই 
কাধ্যটি করিয়! পিয়াছেন এবং আমর] পর বিম্ময়ের সহ্হিত 
ভাবি ভাঁঃ বিধান রায় কেমন করিয়। ইহা! কায়েম করিলেন 
এবং স্বরা্ বিভাগের সেক্রেটারীই ব| কোন্‌ বুদ্ধিতে ইহার 
অঙ্থযোধন করিলেন । কয়ামিষ্টদের সন্বপ্ধে কোন সংবাদ 
রাখা হয় না, তাহাদের কোন কার্য্যের সংবাদ পুলিস আগে 
পায় না। আমর] জল্প কি&দিন পূর্ধবে এক বিবাছ্র নিমন্ত্রণে 
দেখিয়াছিলাম যে, প্রকান্ত দিবালোকে জঙ্জ তফাতে একই সভায় 
পুলিসের ছই জন উচ্চতম অধিকারী ও কমুুনিষ্ট পার্টির এক জন 
বিশিঞ্ নেঙা__-যিনি তখন "আগার গ্রাউ্ড” অর্থাং অজ্জাতবাঁস 
করিতেছেন-_বিরাঞ্জ ও বিবার করিতেছেন | পাকিস্বানীদের 
উপর কোনরূপ দৃষ্টি কলিকাত। পুলিস রাখে না ইছ। গত 
বৎসর মহুরমের সময়ই প্রমাণিত হৃইয়াছে, পরেও অনেক পরিচয় 
পাওয়া যাইতেছে । পণ্ডিত জবাহ্রলালের সভায় তাঞছাকে লক্ষ্য 
করিয়া বোঝ] ছোড়। হইল, একজন সশস্ঘ পুলিস নিহত হুইল, 
কয়েকজনকে এ্রেপ্তান্ও কর! হুইল, কিন্ত সকলেই বেকসুর 
খালাস পাইয়াছে | এইরপ অযোগ্য অপজার্থ নামসর্বধ পুলিগ- 
বাছিমী বাঙালী কেন পুষিবে? এই অপদার্থ পুলিসের উপর 
করুাণিষ্ দলের ভায় বেপরোয়া, সুগঠিত এবং বৈদেশিক 
শিপ অর্থে পুষ্ট সুকৌশলী দলের এবং পাকিস্ানীর যড়ঘন্ত্ 
নিবারণের তুর দেওয়া! কি বুদ্ধি বিবেচনাগন পরিচয়? 
গবনেন্ট জনসাধারণকে বলিতেছেন, &ট বাস আফ্চমণ 
বন্ধ কর, লোফে তাহার জবাবে এই মাআজজ বলিবে--- 


ভগ্রেছায়ণ 


আক্রমণ নিবারণের একমাজ্ অর্থ মারামারি, আক্রমণকারীদের 
ধরিয়া ঠেঙানে!। তাহার] প্রথমেই ভাবিবে এই মারামারি 
বাঞ্ছনীয় কিন! এবং করিলে বাধাদাঁনকারীদ্ের পুলিসের 
হাতে লাঞ্ছিত হইতে হুইবে কিনা । নাগরিক দায়িত্ববোধ- 
সম্পন্ন নাগরিকদের রক্ষার ও নিরাপগ্ডার বাবস্থা! না করিয়া 
&েট বাস আক্রমণ নিবারণের দায়িত্ব তাহাদের উপর 
চাপাইবার অধিকার গবর্মেমেন্টের নাই। 

নাগগ্সিকের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে আমাদের উচ্চতম 
অধিকারীবর্গের ধারণ] কি তাহ আমাদের নিকট প্রকাশ পায় 
নাই। তাহারা কি জাশ! করেন যে, সঙ্ঘবদ্ধ ছুদ্ভুতকারীর 
বিরুদ্ধে এক জন বাছইজ্বনব। তিনজন নাগরিক দ্রাড়াইবে? 
তাছারা কি জানেন ন! যে, একজন নেতৃত্ব লইলে অঞ্জন! 
অপরিচিত লোকসমগ্রির মধ্যে সহায়তা পাওয়ার আশ! তাহার 
কতটুক? তাহাদের বুঝ! উচিত যে, দলবদ্ধ বিশৃর্খলাঁকারীর 
প্রতিরোধে সেই লোকই সফল হইবে, যাছার পিছনে সঙ্ববন্ধ 
সাহসী দল আছে। এইরূপ বাধ! এক স্থলে হইলে অত স্থলের 
লোকের সাহস ও উৎসাহ বাড়ে এবং তাছাতে কার্যাসিদ্ধি হুয়। 
তাধাপ পর হইল নেতৃত্বের কথ।, সংসাছ্স প্রদর্শনের কথা। 
সাধারণকে নাহয় উপদেশ ঘ। দেওয়া হইয়াছে তাহ] সমী- 
চীন । কিছ্ত যে মহাশয় বাক্তিগণ সাধারণের নেত। ব! প্রতিনিধি 
সাজিয়। দেশের যথা সর্ব নিজের স্বার্থে ও নিজের পেবায় 
টানিয়! কুক্ষিগত করিতেছেন, পেই ত্যান্ী মহাপুরুষধিগের কি 
“পিঞ্জের পাতে ঝোল টানা” বাদে কোনও দায়িত্ব নাই? 

বাংলায় কম়ুাণিষ্ট উপজ্রব নিবারণ অদভ্ভব বলিয়া আমর] 
মনে করি ন|। সর্বধথষে পুলিসকে ঢ।[লিয়া সাঞ্জিতে হুইবে। 
বর্তমান পুলিস-কমিশনাব যত টাকা যত লোক চাহি্য়ীছেন 
তাহাকে তাহ! প্রায় সবই দেওয়! হ্ইয্াছে, কিন্ত তিনি 
তৎপরত দেখাইয়াছেন শুধু অবাঙালী বণীধের বাড়ী পাহারায় 
এবং কলিকাত| পুলিসকে দলাদলির আবর্ডে ফেলিয়! সম্পূর্ণ 
ধ্বংস সাধনে । আমাদের কর্তৃপক্ষ হঁহাকে ও হার সহকারী ও 
সহযোগীবদ্দকে পোধণ করিতে যদি চাহে তবে তাহা! করিতে 
পারেন। যেখানে কৃষি, মৎণ্য চাষ, পূর্ববঙ্গ আগত শরণা খাঁর 
পুনর্বসতি ইত্যার্দিতে কোটি কোটি টাকার অপবায় ও অপচয় 
হইতেছে, সেখানে পুলিসের ছিসাবে দশ-বিশ লক্ষ টাকা জলে 
ঢালিলে অভাগ! পশ্চিমবজবাপীর বলিবার কি আছে? কিন্ত 
কলিকাতার শাস্তি-শৃর্খলা রক্ষা! করিতে হইলে হহছাদের 
অধিকার খর্ব ও সীমাবদ্ধ করিয়া], কিছু মফৰলের পুলিস 
মফন্ধলে ফেরত দিয়া এবং উপবুক্ত লোকদের উপযুক্ত পদে 
নিযুক্ত করিয়! পুলিসবাহিনী পুনর্গঠন করিতে হুইবে। প্রয়োজন 
হইলে সামরিক বিভাগ হইতে এবং উচ্চশিক্ষিত যুবকদিগের 
মধ্য হইতে বিশেষ ঘল গঠন করিয়া! নূতন লোক ভর্তি করিতে 
হইবে । কলিকাত] পুলিসকে এমন হইতে হইবে যাহাতে 


বিবিধ ঞ্রলজ- ন্যাশনাল লা ইত্রেরী 


১৬১ 


তাহার! স্থানীয় ছেলেদের সঙ্গে মিশিতে পারিবে, কারা 
প্রকৃত কমুনিষ্ট বিরোধী তাহাদের পরিচয় জানিয়া তাহাদেন 
সাহায্য লইতে পারিবে এবং অপরাধ নিবারণ, অপরাধী 
গ্রেপ্তার এবং ধৃত ব্যজিদ্ের বিরুদ্ধে যখাযথতাবে মামলা পরি- 
চালন] করিয়া প্রকৃত পুলিসের পরিচয় দিতে পারিবে। 
অপদার্থ পুলিস পুষিয়। রাখিয়া! জনসাধারণের ঘাড়ে কমুযুনিষ্ 
আন্দোলন দমনের দায়িত্ব চাপাইয়। প্রেপনোট জাহির করিলে 
কোন কাজ হুইবে না, অবস্থ। ক্রমশঃ আরও খারাপ হুইবে। 


ন্যাশনাল লাইব্রেরী 

ভাশন্যাল লাইব্রেরীর পুস্তকপমূহ এপসপ্লানেভের বাড়ী 
হুইতে বেলতেডিম্নারে স্থানান্তরিত হৃইয়াছে। রিডিং রুমটি 
এখনও এসপ্রানেডে আছে এবং বই বারে দেওয়ার 
বিতাগটিও অ।ছে । আগের দিন ধিপ দিলে পরের দিন বই 
আনাইয়। দেওয়! হয়। কিন্তু আমর] শুনিতে পাইতেছি যে, 
রিডিং রুম এবং লেগ্ডিং সেকপন ধীরে ধীরে তুলিয়া বেল- 
তেভিয়।রে সরাইবার কথ! চলিতেছে। 

।শনাল লাইব্রেরী এবলভে ডিয়ারে সরানোর সময়েই কথা 
ছিল যে, এপপ্লানেডের রিভিং ক্ুমটি সেখানেই রাখ! হুইবে। 
বেলভেডিস্ারে লাইব্রেধী লওয়ার একমাঞ কারণ ছিল 
এসপ্লানেভের বাঁড়ীতে স্থবানাভাব। এখনে বইগ্চলি তাল ভাবে 
রাখিবার স্থান সন্কুলান হইতেছে ন! বলিয়] মুল্যবান পুরানো 
গ্রঞ্থার্ধি নষ& হওয়ার সম্ভাবন! রছ্ছিয়াছে। বেলক্েডিয়ারে 
যাতায়াতের অন্নুবিধার দ্ধ সেখানে লাইব্রেরী সরানোতে 
অনেকে আপত্তি কারয়াছিলেন। বর্তমানে ৩বি বাস হুওয়ায় 
এই আপতি খাশকট] কমিয়াছে, কিন্ত সম্পূর্ণ দুর হয় মাই এই 
অভ থে হুপুরবেল! সপ্রকারী বাস যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় 
না। তাহ। ছাড়! আমন] জানিতে পারলাম বেলতেডিয়ারে 
ল।ইরেরীর দ্বাপ্নে কার্ড দেখ! লইয়া গোলযোগ হইতেছে, 
পুলিপ কার্ড দেখিতে চাহিতেছে। জাতীয় ল্যইব্রেরীতে 
শিক্ষিত লোকমাত্রেরই প্রবেশাধিক।র আছে, বেলতেডিয়ারে 
লাইব্রেপ্ীর এলাকার মধ্যে পুলিসের খবরদারী সম্পূর্ণ 
অবাঞ্ছশীয়। অবিলম্বে ইহু| দুর হওয়া] উচিত । লাইব্রেরী এখন 
'ন যযো ন তস্থে?” অবস্থায় আছে। বেলভেডিয়ারে যাওয়ার 
অন্গবিধা, এসপ্লানেডে বই পাওয়ার জনুবিধা, এই ছই কারণে 
পাঠকলংখ্য। অসপ্তব কমিয়! গিয়াছে । এই লাইভত্রেরীটকে 
দিজী লইয়! যাওয়ার জন্জ বহুবার চে হ্ইয়াছে। বর্তমানে 
পাঠকদের লাইব্রেরী ব্যবস্থারের পথে নানারূপ বাধা স্থষ্টির 
দ্বারা পাঠকপংখ্যা কমাইতে যে ভাবে সাহায্য কর! 
হইতেছে তাহ্‌। দেখিয়া অনেকেই সন্দেহ করিতেছেন যে, 
কিছুদিন বাদে বল! হুইবে লাইব্রেরীতে আর লোকজন যায় 
না, সুতরাং উচছ! দিল্লী পাঠাইয়] দেওয়া! হউক । এই আশঙ্কা 
অমূলক মনে করিবার কোন কারণ আনর!| দেখিতেছি না। 


৯৪২. 


শি পা তত লি পা পি কলার টি সি রী রি পাচ আর এন জি 





ভাশনাজ লাইব্রেরী যত বেশী লোকে ব্যবহার করে তার জন্য 
যেখানে সর্বপ্রকারে উৎসাহ দেওয়া কর্তব্য, সেখামে বাধা- 
নিষেধ কড়াকড়ি এবং নানাবিধ অন্ুবিধাত্র অন্ধুহাতে বই 
দিতে বিলঘ্ব করিলে এই থারণ! লোকের মনে হুইবেই। 

এসপ্লামেভের রিডিং রুম হইতে বেলভেডিয্ারের দুরত্ব 
গাড়ীতে বড় জোর দশ ধিনিট। সুতরাং রিডিং রুম এবং 
জেঙিং সেকসন উতয়েরই পাঠক ও গ্রাঙ্কদের অকারণ 
অনুবিধ। করা হয়। লেগিং পেকসনের সংখা! আমাদের 
ষতে অনেক বাড়ানো উচিত । ক্টামবাজার, কলেজ ছ্রীট, 
বেলেঘাটা, পার্ক সার্কাস, বালিগঞ্জ, ট:চিগঞ্জ, ভবানীপুর এবং 
হাওড়ায় কেন লে সেকসন থাকিবে না? লাউব্রেরীর 
নিজ্থ মোটর ভ্যান থাকিলে তাঞ্াতে অনায়াসে বট 
সন্রবরাহছ কর] যায়। বিদেশে প্রত্যেক নগরে নাগরিক 
প্রতিষ্ঠানরপে লেঙিং লাইব্রেরী থাকে । নিউইয়র্কে 
এরূপ লাইব্রেরীর বু শাখ। শহরের মধ্যেই আছে। 
এখানেও তাহা করা উচিত । অবন্ঠ সুলাবান ও হছুপ্রাপ্য 
বই কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে বসিয়। দেখিতে হইবে। অগ্ত বই 
একাধিক সংখায় আনাইয়! রাখা যাইতে পারে। 

আমরা যত দুর জানি ভাশনাল লাইব্রেরীতে বাংল! 
সরকার অর্থ সাহাযা করিয়া থাকেন। ন্ুৃতরাং উহার পরি- 
চালন! সম্বন্ধে কথ! বলিবার অধ্িক'র তাহাদের আছে। 
এদপ্লী।মেডের রিডিং কুন এবং লেওং পেকপন যাহাতে উঠিয়] 
ন] যায়, উভরটিতে যাহাতে দ্িণে ছুই তিন বার বই পরবগ্গ1ছ্রে 
বাবস্থা হয় এবং লেগিং ফেকসনের সংখ]। যাহ!তে বাড়ে 
ততপ্রতি তাহাদের বিশেষভাবে অব্িত হওয়া! উচিত। 
স্াশনাল লাইরেরাঁপ্ন বাবহারের সুযোগ দানের জন্ড সামানা 
অর্থবায়ে গবন্মেন্টের আপতি হুওয়া উচিত নয় । 


পাকিস্থান ও আফগানিস্থান 

পাকিস্থান শুধু যে নিগ্ধের দেশে এমামিক ব্রা& গড়িয়। 
ভূলিতেছে তা! নে, মিশপ্ন হইতে পাকিস্থান পরাস্ত এক 
অথণ্ড এনাদিক এক গঠনের শ্বপ্ন৬ সে দেখিতেছে। কিছু 
দিন আগে চৌধুরী খালিকুছ্ছদাণ এই উদ্বেন্ঠে মিশর 
প্রভৃতি জমণ কারতেও পিয়াছিজেন। করাচীতে একটা 
এলামিক অথবৈতিক সম্মেলন হুইয়। গিয়াছে, আর একটার 
আয়োজন চলিতেছে । কিন্তঘে পাকিস্বান পশ্চিম এশিয়!- 
ব্যাপী এন।মিক ব্লক গঠনে এত আগ্রহশ্ীল এবং তৎপর, তার 
পার্থববস্তা দেশ আফগানিস্থানের সঙ্গে মিলনের বদলে তার 
শত্রত। ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিতেছে । পাঁকহ্ানের উপর 
দিষা আফগানিস্থানে রেলে পেট্রল প্রেরণ সম্বন্ধে যে চুক্তি ছিল, 
সম্প্রতি পাকিস্বান তাহা ভঙ্গ করিয়াছে এবং এ বিষয়ে 
আফগান গবন্মেন্ট যে সুবিধান্তোগ করিতেছিল তাহা! প্রত্যাহার 
করিয়াছে । ১৯৩৮ সালে ভারত-সরকার এবং জাফগান- 
সরকারের সঙ্গে এই হর্থে এক চুক্তি হয় যে, আফগানিখানে 


প্রবালী 
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০. সপ আপি পর স্পট এর 


পেট্রল প্রেরণের রেলভাড়া আফগামিস্থান সরকার অর্ধেক 
দিলেই চলিবে । পাকিস্থান এ চুক্জি অগ্রাহ করিয়া পুর 
ভাড়। চাছ্িতেছে। পাকিস্থান এখন দ্বতন্ত্র দেশ, ভারত- 
সরকারের পুরানো চুক্তি তাহারা বাতিল করিতেছে । আফ- 
গানিষ্বান বলিতেছে ইহা! তাহারা পারে না, এই কাধ্য 
আন্তর্জাতিক রীতিবিরোধী । কাবুলের আধা-সরকানী পংবাঘ- 
প্র 'আনিস' এইজন্ পাকিস্থানের বিরুদ্ধে আকফগান-সরফার 
কর্তৃক উপমুক্ঞ ব্যবস্থা অবলম্বনের দ্বাবি জানাইয়াছেন। 
“আনিস” লিখিয়াছেন যে, পাঠান উপজাতিদের সঙ্গে পাঁকি- 
স্বানের বিরোধ চলিতেছে এবং বিশেষভাবে উহ্থার্দিগকে 
দ্রমন করিবার জঙ্ই পাকিস্থান পেট্রল বঞ্ধ এবং অর্থনৈতিক 
অবরোধের আয়োজন করিতেছে । একই সঙ্গে আফপানি- 
স্বানকে জব কর! এবং পাঠানিগ্থান আন্দোলন ধ্বংস করা 
তার আগল অভিপ্রায়। 
অধ্যাপক ধন্মাঘট 

বিশ্ববিভালয় ও কলেজসমূহের এক দল কম্যুনি 
জধ্যাপক ১৫ই ও ১৬ই নবেম্বর ধর্মঘট করিবার সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। যেভাবে ধর্ঘধটের সন্বল্প গ্রহণ কর! হ্ইয়াছে 
এবং উহ! কার্য পরিণত ক্রিতে সাহায্য করিবার জন্ত 
ছাএদের উদ্কাণে। হইতেছে তাহ! আমাদের ভাল লাগে নাই। 

বাংল।-সরকার বেসরকারী কলেজসমুহ্র অধ্যাপকদের 
অন্ত মাসিক ১০২ টাক] মাঁগগিভাঁতা মঞ্জুর করিয়াছিলেন। 
অধ্যাপকের! ইঞ্ছ। বাড়াইবার জগত আন্দোলন করিয়] ব্যর্থ 
হুইয়] শষ পধ্যস্ভ ভাতার নগণ্যত:প্ প্রতিব!দে উহ! প্রত্যাখ্যান 
করেন। গবন্মেন্টও ইচ্ছার পর চুপ করিয়াযান। ইন] লইয়া 
ধর্্ঘঘট করা হইবে কিন! ৩স বিষয়ে বিগ্ববিভালয় ও কলেজ 
অধ্যাপক সমতি সমস্ত অধ্যাপকের গোপন ভোট গ্রন্থণ 
করেন, ভোটে ধন্মঘটের প্রস্তাব অগ্রাহা হয়। অতঃপর ২র! 
অক্টোবর এক দল করুযুনি& অধ্যাপক একটি রিকুই'জশন 
সভার নোটিশ অধ্যাপক সমিতির সেক্ছেটারীকে ধেন। 
তদনুলারে এক ম'সের যধ্যে সত! আহ্বান করিবার কথা। 
সেক্ষেটারী বলেন যে, পুজার ছুটি উপলক্ষে সমিতির আপিসও 
বন্ধ, কলেজগুলিও ৪ঠ1 নবেম্বরের আগে খুলিবে না। সুতরাং 
তাহার! যেন নবেহ্বরের গোড়ায় জাপিস খুলিলে রিকুইজিশন 
দাখিল করেন। ইথার] তাহা! না শুশিয়া অক্টোবরের শেষ 
সপ্তাঞছে নিজেরাই সভা করেন এবং ৫৭ তোটে ১৫ই ও ১৬ই 
নবেম্বরের বর্ঘথটের প্রস্তাব পাস করেন। 

এখানে কয়েকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য । ষোট প্রায় ১২০০ 
অধ্যাপকের মধ্যে মাত ৫৭ জন বর্ধঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিয়াছেন। ধর্মঘটের পিস্কাত গ্রহণ করিবার জব যে পভ! 
ডাক! হইয়াছিল তাহার তারিখ ফেল! হইয়াছে পুজার ছুষ্টর 
মধ্যে, যখন অধিকাংশ অধ্যাপক কলিকাতার বাহিরে। 
সাতটা] দিন দেরি করিয়াও যদি হহার! নোটিশ দিতেন তাহা] 





অগ্রহায়ণ 


হইলে ৬ই নবেম্বর সভ্ভ] হইতে পারিত, তবে ইছা?তে ভীহাদের 
অনুবিধা হইত এই যে, অধিকাংশ সব্ন্ভ উপস্থিত হুইতে 
পারিতেন। ব্যালট ভোটের পর অধ্যাপকদের মনের ভাব 
তাহাদের জান! হইয়া! গিয়াছিল। হইঁছারা নিজেদের দার] 
জান্ুত সভাকে 'কনট্টিট উশনাল+ সত] বলি! দাবি করিতেছেন, 
কিন্ত অধিকাংশকে বাদ দিয়া নিক্েদের মতলব হাসিল 
করিবার এই মোটা কৌশল যে 11)0302] হুইয়াছে সেদিকটা 
তাহার] ঘেখিতেছেন না। অধ্যাপক সমিতি আপিগ ধুলিবার 
পর যথারীতি গাহাদের নোটিশ গ্রাহ্য করিয়াছেন এবং 
তাছাদের দাবি অনুসারে ২৭শে নবেম্বর রিকুইজিসন সত] 
আহ্বান করিয়াছেন। ন্ুতরাং সেদিক দিয়াও তাহাদের 
বলিবার কোন পথ নাই। 

ধর্দঘট সফল করিবার অন্ত কমুানি্ অধ্যাপকের] ছাঁজ- 
ঘের নিকট আবেদন করিয়াছেন এবং কমু্যনিষ্ঠ ছা 
ফেভারেশনকে কাঞ্জে লাগাইতেছেন। ইহ] জামরা অতিশয় 
গঠিত কাজ বলিয়া মনে করি এবং বু অবাাপক এ বিষয়ে 
ঘোর অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। অধ্যাপকদ্দের দুগঠিত 
সমিতি রহিয়াছে, ধর্াঘট কর] হইবে কিন। তাহ! প্রথমতঃ 
তাঙ্থারা নিদ্ষের। মেজিটি ভোটে স্থির করিবেন, বর্ধধট 
অপরিহার্য হইলে তাঁর] নিগ্ধেরাঁই উচ্ছ]! চাঁলাইবেন, ছাজে- 
দের ইহার সহিত জড়াইবেন না ইহ! অবন্ঠই আশা করা 
যাইতে পারে। অধিকাংশ অধ্যাপক বর্ঘঘটের [বিরুদ্ধে মত 
প্রকাশ করায় তাহাদের প্রতি কটুক্তি বর্ষণ করিয়া প্রচারপত্র 
প্রভৃতিও বিলি হইতেছে । ১২০০ অধ্যাপকের মধ্যে ৫৭ জন 
মাত্র এই সব কাজ করিতেছেন। অবন্ঠ কঙ্গেজ গেটে এক 
দল ছাত্র লইয়া দল পাকাইয়া বিশৃঙ্খল] স্যপ্টির পক্ষে এই 
সংখ্যাই যথেঞ্&। কমুানি& শ্লে'গান “ছাত্র শ্রমিক অধ্যাপক 
এক হও” অনুসারে কলেজ গেটে পিকেটিং-এর জন্ত কিছু 
চটকল শ্রমিফ আমদানী করিলেও আমর! বিশ্মিত হইব ম1। 


শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে কমুযনিষ্ট 

আজকাল রাস্তায় রাস্ায় বিশ্বখল! স্ত্নিকান্ী কমুযুনি& 
ঘ্বজের মধ্যে যেয়েদের সংখ্যাও থুব বাড়িতেছে। হেয়ের। 
এই সব কুশিক্ষ! পাইয়া! কোন্‌ স্তর হইতে পটু হইয়া! উঠিতেছে 
সে বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়! আমর] অন্ততঃ একটি দৃষ্টান্ত 
পাইয়াছি, ঘা! বাস্তবিকই বিশ্বয়কর | ঘ্টনাবলীর কথ! 
উল্লেখ না করিয়া আমর! শুধু প্রচারকার্যের কথ] লিখিতেছি। 

বেলতঙ। বালিক| বিস্ভালয়ের একটি প্রাত£কালীন শাখ! 
আছে। “ধা” নাথে উহার একটি পত্রিক! আছে। শ্রাবণ 
১৩৫৬-এ এই পঙ্িকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত 
হইয়াছে । উদ্ধার আঙর্বানীতে প্রধান] শিক্ষরিত্রী লিখিতেছেন 
--“আসম এক ঝঞাটের ছায়াপাতের সাহনে প্রবীণ আমর] 
হুতবুদ্ধি হয়ে কাপছি। জানাদের একমাজ নির্ভর তোমাদের 


বিবিধ প্রসঙ্গ--শিক্ষা-প্রতিষ্টানে কমুণুনিষ্ট 





১০ 
উপর-_-তোঁষর। সফল রকমেই কাচা বলে তোমাদের ফোমল 
মনের কাচা মাটি দিয়ে গড়ে তুলবে নুন পৃথিবী, যেখানে 
মান্য ধরিত্রী-মায়ের সম্ভান বলেই হুবে মাস্থষের তাই, 
এতদ্দিনকার মুখের কথার বা ধর্থের কথার তাই নয়।-., 
তোমর! প্রাণ খুলে যা ধুসী তাই বলে জগতের সকল ছে'টদের 
সঙ্গে যোগাযোগ করার জর শিখবে কি করে--আধ্যান্মিক 
ভাবে অয়-_-জতি সাধারণ ভাবে সকলকে সমান ভাবে দেখা 
যায়।” 

প্রধান! শিক্ষপ্লিত্রী গোড়া হইতে ধর্খের বিরুদ্ধে, 
আধ্যাস্মিকতার বিরুদ্ধে প্রচারকাধ্য সুর করিয়াছেন । স্কুলটির 
এই বিভাগে কমুযুনিষ্ কার্যকলাপ ও প্রভাবের কথা গুনিয়াই 
আর] অনুসন্ধান করিয়া পঞ্জিকা হাতে পাই। 

*পম্পার শিক্ষা সমস্য” প্রবন্ধে দশম গ্রেন্ীর একটি ছাত্রী 
লিখিতেছে, “আঘাঁর বাব! একঞ্জন রেলের কেরামী। তিনি 
য| মায়ন। পান তাতে পনর দিনও যায় না। সেইজঞই 
তাঁছাপ্ন। তাহাদের দাঁবি জানিয়েছিল সরকারকে কিছু মাইনে 
বাড়িয়ে দিতে । বাঁচতে চায় তার! মানুষের মত খেয়ে পর্নে। 
কিন্তু সরকার তাদের সেবীচার দাবিকে ৪৫ হাজার মিলি-. 
টারীর বুটের তলায় চেপে মেরেছিল। আঁমার বাব] প্রথমে 
কাজে যেতে চাননি কিন্ত তাকে জোর করে পুলিস দিয়ে 
বাড়ী থেকে টেনে নিয়ে মিলিটারী গা্ দিয়ে কাজ করাতে 
বাধ্য কর! হয়েছিল। আমার ছোট তাই বয়স কতইবাহ্বে, 
বড়জোর বার বংসর। বেড়াতে গিয়েছিল যশোরে । তাই 
তাকে বুটের লাখি দিয়েছিল খিলিটারী। সে ওদ্ধতা সহ্‌ 
করতে না পেরে বলেছিল তোমাদের রাজত্ব আর কদম, 
এর পর আপবে আমাদের পব্রাঞ্জত্ব,র তখন দেখে নেব 
তোমাদের । এই বুটের লাধিপও সমুচিত উত্তর দেব সেদিন। 
“এই কথ। বলার জঙ্ত তাকে খুব মারধোর কর] হয়, পরে 
ওকে নিরাপত্ভ। অইনে বন্দী কর! হয়েছে বলা হয়। যেইমা্র 
ও শুনল একথা ওমনি ও বলে উঠল তোমাদের শিরাপত্ব। 
আইন কি তা অমর! অনেক ধিন আগেই জেনে নিয়েছি? 
ওট। আমাদের সএ্কারের দমননীতির একট] উদ্দাহ্রণ 1... 
আচ্ছ! বলতে পার যে পরকার আমাদের ইচ্ছাকে দেন 
দাবিয়ে সেই সব্রকার কি আমাদের ?.*.এর পর ২৮শে মচ্চ 
বেরোল আমাদের এক মণ্ত বড় প্রসেশন।'..তাত, কাপড়, 
শিক্ষা) দাও নইলে গদী ছেড়ে দাও।” 

এ ঘেয়েটি পত্রিকার ছাত্রী অম্পার্ধিক!। আর একটি 
প্রবন্ধে সে লিখিতেছে, “যে দেশে প্রয়োজন রা&গঠনের 
জন প্রচুর বৈজ্ঞানিক এবং ভাক্জারের এবং যে দেশের 
লোক বিনা! চিকিৎসায় মার! যাচ্ছে__সেই দেশের ছাঁজজদের 
কি কর! উচিত ?-_-এই সরকারের বিরুদ্ধে বিশ্বোহু করা, 
ন1 এই সরফারকেই মেনে নেওয়া ?...বিদেশী জানলে শিক্ষার 


১৪৪ 


ভাপ শর রাই রর 


উদ্ধেউউ ছিল তাহাদের শোষণ চালু রাখার জর আর 
আমাদের দেলী সরকারের গে উদ্ছেক্ঠ নেই, ঠার! চান গ্বদেশের 
লোক যাতে শিক্ষা পেয়ে তাদের স্বরূপ জানতে না পারে তাই 
দেশের লোকদের মূর্খ করে রাখতে ।” 

ভুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে য্দ উচ্ছার 
শিক্ষপ্বিজীর| নিজেরাই ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতার বিরুদ্ধে 
প্রচারকাধ্য করেন, এবং কমুযুমি্& ছাদের রাজনীতি চর্চচান্ত 
সাহায্য করেন, তবে ছেলেমেয়েদের বিপথগামী ন! হওয়াই 
অন্বাভাবিক। স্কুল-কলেজে এইরূপ ধ্বংসাত্মক রাজনীতি ও 
জাতীয় সংস্কতি বিরোধী প্রকান্ঠ প্রচারকার্ধের নুযোগ 
পৃথিবীর কোন দেশের গবন্সেনটে দেয় বলিয়া তো আমর] 
শুনি নাই। অন্ততঃ সোঁভিয়েট রাশিয়া যে এইরূপ বিষ্বোহ্‌ 
প্রচারকার্ধ্য চালাইয়া এক মিনিটে নিঃশেষ করিত তাহার 
সহ্ত্র উদাহরণ আমাদের চোখের সামনেই আছে। আমাদের 
সরকার কি এইবপ নিথা| প্রচারও বন্ধ করিতে অক্ষম? সময় 
মত ব্যবস্থা করিলে পত্রে বল প্রয়োগের প্রয়োজনও হয় না। 


হত্যাকারী গ্রেপ্তারে পুলিসের অনিচ্ছা 

ব্যারাকপুরের ডেপুটি ম্যাজি&্েট মুক্ত এন, এন. মন্তুম- 
জারের এজলাসে প্রীমতী অনুন্ধপ! দেবী এই মর্ধে এক 
অভিযোগ করেন যে, বিড়লার টেকজ্সমাঁকে] কারধানার শ্রমিক 
ইউনিয়নের সেক্রেটারী এবং তাহার স্বামী সুবোধকুমার সর- 
ফারকে হত্যা কর] হুইয়াছে। ম্যাদজিণ্রেট তদপ্ত করিয়। মহ্কুষ! 
হাঁফিমফে এই রিপোর্ট দিয়াছেন যে, সুবোধ সরকারের 
সৃচ্য ঘটাইবাঁর জন্ত কারখানার হেড জমাদার গোরখ সিং এবং 
এ ঘটনায় জড়িত থাকার জন কারখানার প্রধান কর্মচারী 
ম্যানেজার রামলাল রাজগড়িয়ার বিরুদ্ধে শমন জ্বারী কর 
হউক । রিপোর্টে তিনি একথাও বলিয়াছেন যে, কারখানার 
অভাভ দারোয়ানদেরও বেকমুর রেছাই পাওয়া উচিত নয়। 
স্ববোধ সরকারের হুতাকাদীকে গ্রেপ্তার না করায় পুলিসের 
বিরুদ্ধেও তিনি মন্তব্য করিয়াছেন। মহকুমা হাকিম ময়ন! 
তদ্বস্তের এবং গুলিচালনাঁর রিপোর্ট তলব করিয়াছেন । তরস্ত 
টলিতেছে। আদালতের এই রিপোর্ট ৩০শে অক্টোবর 
প্রকাশিত হুইয়াছে, তার পর লিখিবার দিন ( ১২ই নবেম্বর ) 
পর্যযত্ত এবিষয়ে আর কোন সংবাদ আমাদের চোখে পড়ে 
নাই। 

বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর বলয়! আমর। হনে করি। 
কংখ্েস রাজত্বে ক্যাপিটালিষদের সাত থু মাপ এমনি একটা 
ভ্রান্ত ধারণ] জনসাধারণের মনে বন্ধবূল হইতেছে । এই সময়ে 
যদি বিদ্লার কারখানার দারোয়ানের গুলিতে মানুষ 
ঘুন হ্য়, কারখানার ম্যানেজার তাছা দীড়াইয়! দেখে এবং 
উভয়কেই যদ্দি পুলিস গ্রেগ্ডার নাকরে তবে লোকের মুখ 
চাপা ঘেওয়! যাইবে কি প্রকারে? হত্যাকারীকে খ্েপ্ডার 


সি উজ শি সস পর সপ 
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১৩৫৬, 


কর] পুলিসের সর্বপ্রধান কর্তব্য, আইনতঃ পুলিল এই কর্তব্য 
পালনে বাব্য |. হুত্যাকারী পলায়ন করিলে তাহাকে খু'জিয়া 
বাঞির করিবার জব পুলিসের শ্বতন্তর বিভাগ রহিয়াছে। 
এক্ষেক্ে হত্যাকারী বলিয়! যাাদদের বিরুদ্ধে আঙ্গালতে 
অভিযোগ হইয়াছে পুলিস কেন তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবে 
না? জেলার পুলিস সুপারিশ্টেগ্ণ্টে এবং প্রদেশের ই্সপে্টর- 
জেনারেল অব পুলিন এবিষয়ে কর্তব্যচ্যুতির কারণে 
সাধারণের সন্দেহভাজন হৃইতেছেন একথ! বলা প্রয়োঙ্জন। 
সুবোধ সরকার প্রকান্ত দিবালোকে বন্কুকের গুলিতে 
নিহত হইয়াছে, তাহার বিধব1] পত্তী এবং স্থানীয় লোকের! 
হত্যাকারী বলিয়। কতকঞ্জলি লোকের নাম কন্িতেছে, 
এক্ষেতে উহ্বার্দিপকে গ্রেপ্তার না করার কারণ অত্যন্ত 
রহ্স্ময় বলিয়া লোকে মনে করিবেই এবং ইহার নানা- 
রূপ বিক্কৃত ব্যাথ্য। হুওয়! সম্পূর্ণ স্বাভাবিক । যে হুই- 
একটি সংবাদপত্রে আরা এই মামলার বিবরণ দেখিয়াছি 
তাহাতে লক্ষ করিয়াছি যে, কারখানাটি যে বিভুলার সে কথ! 
চাঁপিয়! যাওয়া হইয়াছে এবং “বেলঘরিয়ার একটি কারখান।” 
মান্্র বলিয়া ঘটনাগ্থলের উল্লেখ কর] হুইয়াছে। ইহা! সংবাদ- 
পঙ্জের কণ্তবা পালনের পরিচায়ক নয়। 

এই ঘটনাটির প্রতি আমর] প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিতেছি । তদন্ত শেষে ম্যা্জি্েট যাহা্দিগকে হৃত্যাকারী 
সন্দেছে তদন্তের আদেশ দিয়াছেন তাছাদ্িগপকে অবিলম্বে 
গ্রেপ্তার কর! উচিত এবং সংশ্লিষ্ট যে সমস্ত পুলিস কর্মচারী এত 
প্রমাণ সত্বেও উচ্ািগকে গ্রেপ্তার করে মাই তাহাদের 
জবাবদিষ্ছি করানো উচিত, এক্সপ ব্যাপারে আদালতের বিচার 
ব্যতীত কোনও লোক নির্দোষ প্রমাণিত হইতে পারে ন।। 

পশ্চিমবঙ্গে চাঁউলের ঘাটতি ? 

পশ্চিমবঙ্গে চাঁউলের উৎপাদন প্রয়োজণের তুলনায় 
অগ্রচুর। সরকারী এই তথ্যের উপরই প্রদেশের সরবরাহ 
বিভাগ গর়্িয়] উঠিয়াছে, এবং এই তথ্য জঅগত্য হইলে এই 
“স্থেতহ্স্কী” পুধিবার প্রয়োজনও কুরাইয়। যায়। সেইজড 
এই বিভাগের কর্দচারিবন্দের পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক যে, 
তাহার] প্রমাণিত করিবেন, পশ্চিমবঙ্গ ঘাঁটতি এলাক।। 
খাদ্যশস্ড নিয়ন্ত্রণ ন। করিলে ১৩৫০ সনের মত হুর্তিক্ষ দেখ! 
দিবে । খাদ্যশন্ডের নিয়ন্ত্রণের দৌলতে কলিক।তার শিল্পাঞফলে 
প্রায় ৬৪ লক্ষ লোকে ১৭ টাক] মূল্যে চাউল পাইয়া! থাকেন, 
কিনব নিয়ন্ত্রণের বাহিরের এলাকায় চাঁউল বিক্রয় হয় প্রা ২৫ 
টাক মূল্যে। 

কোন কোন বাঙালী সাংবাদিক বলেন যে, পশ্চিবঙ্গে 
চাষ্টলের প্ররুত ঘাটতি নাই। কৃষিহস্ত্রী প্রীধাদবেজনাথ 
পাঞ্জা! কিন্ত বলিতেছেন, পশ্চিমবঙ্গে চার লক্ষ টন খাদ্য- 
শন্তের ঘাটতি । আর একজন মন্ত্রী, ্রনিকুঞ্জবিহারী মাইতির 








ষ্রাহায়ণ 
সুখপজ- “সত্যাগ্রহ” পত্রিকার-_-১৪ই কার্তিকের সংখ্যা পাঠ 
করিলে এই পূর্বোক্ত ধারণ] সত্য বলিয়। মনে কর! যায়। 
বোরে! ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি কপ্সিবার জন্ত আবেদন করিতে 
পির! গ্রবন্ধ-লেখক বলিতেছেন £ 
পশ্চিমবঙ্গে ঘাটতি চাউলের পরিষাঁণ যে এ বংসর 
এক লক্ষ টন তা! পাঠকের! অবগত আছেন। এই 
প্রদেশের বাংসরিক মোট চাউল খরচের পরিমাণ ৩৬ লক্ষ 
টন। এখন পর্ধ্যস্ত আমন ধানের সম্বন্ধে যে আশ! 
পাওয়] যাচ্ছে তাতে তার আগামী কসলের দ্বার! ৩৫ লক্ষ 
টন চাউল উৎপন্ন হবে বলে বিশেষজ্ঞের বলেন। তা হলে 
ঘার্টতি পড়বে ১ লক্ষ টন বা ২৭ লক্ষ মণ, ধানের ক্সাবে 
প্রায় ৪০ লক্ষ মণ ধান। 
এই ৪০ লক্ষ মণ ধান উৎপাদন করতে পারলে 
আগামী বংপর চাউলের জন্ত আমাদের বাইরে ঘেতে হবে 
না। এট কি আমর! করতে পারি না? আমাদের 
মনে হুয় উত্ষের সহিত প্রধর্ত করলে আমর! কৃতকার্য 
হতে পারব । 


কারণ বোঁরে! ও আউশ ধাঁনেত্র চাষ এখনও বাকী 
আছে। যেসকলকজ্জমিতে আমন হুয় না, বোরে। বা 
আউশ হয়, সেই সকল জায়গায় যদি বোরো বা আউশ হুয় 
এবং সেঞ্জগ্ত সবিশেষ উতলাহু ও সাহায্য দেওয়া হয় তা 
হলে আমর] এই ঘাটতি পূরণ করে উঠতে পারি। 
আমর! বর্তমান বোরে! চাষের কথাই আলোচন! 
করব । কারণ আউশের চাষ শুক হতে এখনও অনেক 
ধাকী। কিন্ত বোরে। চাষের সময় অত্যন্ত নিকটবভাঁ। 
এখনই এবিষয়ে উদ্যোগ ও আয়োঞজন সুরু করতে হুয়। 
১৯৪৬-৪৭ সালের যে ছিসাব পাওয়! যায় তাতে 
দেখা যায় বে, পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১ লক্ষ ৪৭ হাজার বিঘা 
জমিতে বোরে! চাষ হয়েছিল । আমর! জানি বোরে। 
ধানের উপযোগী বছ জমি জঙ্গাতাবে চাষ নাহ্‌য়ে পতিত 
থেকে যায়। জল সংরক্ষণ করে সেই জমিগুলিতে বোরো 
চাষের ব্যবস্থা করতে হবে । 
যদ্দি গড়ে বিঘ। প্রতি ৫ মণ হিসাবে বোরে! ধান 
সয় ত1 হলে ৮ লক্ষ বিধা জন্দিতে বোরো! চাষ করতে 
পারলে আমাদের ৪০ লক্ষ মণ ধান বা ২৭ লক্ষ মণবা ১ 
লক্ষ টন চাউল কিনবার জন্ভ ৬ কোটি টাকার উপর 
বাইরে পাঠিয়ে দ্রিতে হবে না। 
ম্যালেরিয়। এন্ড পশ্চিমবঙ্গের কৃষকের! ধানের ছইটি ফসল 
ভুলিতে পারিবে কি, সেই প্রশ্ন করা যার়। বোরো! ধানের 
চাষ সন্বন্ধে তাহাদের ফোৌঁশল ও অভিজ্ঞত1 কম এবং পশ্চিম- 
বঙ্গের মস্ত্রিমগুলীর মধ্যে এমন কে আছেন বিনি প্রদেশের জন- 
গণেম্ব এই নুতন কসল উৎপাদনে পথপ্রদর্শক হইতে পারেন? 


বিবিধ গ্রাপ-_ভারভরা্ট্রের খাদ7-লমন্তা 





১৬৫ 
স্তাহারাও সন্রকারী কৃষিবিভাগ ফাইলের উপর হইতে চক্ষু 
ভুলিবার পরিশ্রমে তয় পান । 


ভারতরাষ্ট্রের খাগ্ভ-সমস্তা 


ভারতরাধ্রের খাদ্য-সমন্তা এখনও মিটে নাই । ১৯৫১ 
সালের মধ্যে মিটাইয়! ফেলিবার ব্রত লইয়া “খাদ্য-যুছ্ধের” 
জভ একজন সর্বাধিনায়ক নিযুক্ষ হ্ইয়াছেন। তাহার নান 
শর এপ, কে, পাটিল। তিনি মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী হিলেন। 
ঠাছার শক্তির কোন বিশেষ পরিচয় পাইয়া কেশ্রীয় সরকার 
াকাকে এই দারিত্বপূর্ণ কার্ধে নিয়োজিত করিয়াছেন । 
সম্প্রতি ছুই দিনের জন্ভ তিনি কল্লিকাতায় আগমন করিয়া 
ছিলেন। দলেই উপলক্ষে তিনি কলিকাতার সাংবাদিক ও 
বেসরকারী ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে এই সমন্ড সম্বন্ধে জালোচম| 
করেন। এই আলোচনায় অত্যন্ত তাস! ভাস] ভাবে তাছার 
পরিকল্পনার বিবরণ দেন। ভগ্রলোক এত ব্যস্ত ছিলেন যে, 
সামগ্রিক দৃষ্টি দিয়! সমস্তাটি আলোচন। হইতে পারে নাই। 
বক্ত। বার বার হাত-খড়ির দিকে তাকাইলে কোন জালোচন! 
সুষ্ঠুভাবে চলিতে পারে না । এই ছইদিনে তিনি সরকারী 
মহলের সঙ্গে কি আলোচন! করিয়াছেন, তাহার বিশদ বিবরণ 
পাওয়! যার নাই। 


“অধিক খাদ্যশস্য কলাও” আন্দোলন কেন আশানুরপ 
সাকল্যলাত করে নাই, এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুক্ত পাটিল তিনটি 
কারণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রথম, কেক্সীয় সএকার 
এতদিন সমস্তার প্রতি যথোপযুক্ত মনোযোগ দেন নাই ; দ্বিতীয়, 
“নোকরসাহ্থীর”, আমলাতত্ত্রের, লাল-কফিতার প্রতি গ্রীতি 
(০৭-1)1519 ) $ তৃতীয়, দেশের জনগণের নিশ্চে্ত] | এই 
উদ্ভরে আমর] খুশী হইতে পারিতেছি না। জনগণের মনে 
উৎসাহ জাগাইতে পার! যায় ন! কেন, সেই প্রশ্ন অন্ুক্ত রছিয়া 
গিয়াছে । দেশের স্বাভাবিক চিন্তাধার! ও গতানুগতিক কর্ণ- 
পদ্ধতির পরিবর্তন আশু প্রয়োজন তৎসন্বদ্ধে কোন দ্বিমত নাই। 
কে এই শিক্ষা দিবে? গাঁধ্ধীজী ঠাঁহার গঠনমূলক পরিকল্পনার 
মাধ্যমে একটা শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । সেই শিক্ষা 
আমর! গ্রহণ করিতে পারি নাই এবং নেহরু গবন্ধেণ্ট 
এই শিক্ষাদ্দানে সম্পূর্ণ অঙ্কৃপযুস্ত । ছুই বৎসরের অভিজ্ঞতার 
পর এইকাপ সিদ্ধান্তে আস! প্রতিপদ ছুয় নাঁই। 

শ্রযুক্ত পার্টল মাত্র ছুই দিনের জগ কেন কলিকাতা 
আসিলেন তাহা! বুঝিলাম না। পশ্চিমবঙ্গের কষি ও সেচ 
বিভাগকে কর্ঘমতংপর করিবার জন্ত আসিলে আমাদের বলিবার 
কিছু নাই। বেপরকারী বুদ্ধিজীবী ও কৃষক শ্রেণীর প্রতিনিধি- 
বর্গকে এমন কিছু তিনি দিয়া যাইতে পারেন মাই যাহার জত 
তাহার আবির্ভাব স্মরণীয় হইবে । ভাহার ব্যাপক পরিকজ্না- 
সমুহ কোন্‌ কোন্‌ প্রদেশে রূপ গ্রহণ করিয়াছে, একটি সরকারী 
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প্রবার্সী 


১৩৫৬ 





বিবৃতিতে তাহ] দ্বেখিতে পাঁইতেছি। ১০ই কাণিক যে সপ্তাহ শেষ 
হইয়াছে তাহাতে ভারতরাষে্রের “খাভাবস্থার” বিবরণ এইকরাপ £ 

মধ্যভারত---সম্প্রতি ভিন্দে অন্থঠিত এক জনসভায় খাভ, 
জনসন্ভরণ ও উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব গরামেশ্বর 
দয়ালজী তোছুল] বস্তৃত! প্রসঙ্ষে বলেন যে, মধ্যভারতে ইতি- 
মধ্যেই ১ লক্ষ একর হুতন জমিতে চাষ নুরু করা হুইয়াছে। 
উচ্া'হুইতে রবিশস্য পাঁওয়। যাইবে । 

আসাম-_-আলাম সরকারের কৃষি বিভ্তাগ ১৯৪৯-৫০ 
লালের জব যান্ত্রিক চাষের একটি সংশোধিত পরিকল্পন। প্রণয়ন 
করিয়াছেন। এই পরিকঞ্সনাক্্যার়ী খাভোংপাদন বৃত্ধির জর 
১০ হাজার একর পতিত জমিতে চাষ কর! হইবে । এই 
পরিফজ্সনাটি ২ হাঞঙ্জার একর পরিমিত ৫টি জিতে কার্ধ্যকরী 
কর] হইবে । 

বিছ্বার-_বিষারের রাজস্ব বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত সেচ 
অভিযানের কলে গত এপ্রিল হইতে আগ& মালে ৩,৩২৭ট 
ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনার কার্য নুরু কর! হ্ইয়াছে। 
১৯৪৯-৫০ সালের জ্রনত বরান্কৃত ১ কোটি টাক] হইতে গত 
আগ মাসের শেষ পর্যাস্ত এই সকল পরিকঞ্জনার জঙ মোট 
৪৯ লক্ষ ৭ হাজার ৮৭৬ টাকাব্যয় হইয়াছে । গত আগ 
মাসেই বিছ্বার প্রদেশে ৫০৬টি ছোট ছোট সেচ-পরিকঞ্সনার 
কার্য শেষ কর]! হুয়। বর্থমান বৎসরের এপ্রিল হইতে আগঞ& 
মাসে সমগ্র প্রদেশে অন্থরূপ ৫৫৭২টি পরিকজনার মঞ্তুর অথব! 
তাহার কার্য নুরু করা ছুয়। 

মুক্তপ্রদেশ__কৃষি পুনর্গঠন কৰ্িটির সুপারিশ অনুযায়ী 
যুক্তপ্রাঙ্দেশিক সরকার কৃষি ভাইরেইউরের সদর দগ্তরের একটি 
তথ্য সরবরাহ সংস্থ1 স্থাপনের বিষয় অনুমোদন করিয়াছেন । 
গবেষণ। ব! পরীক্ষাকাধ্য অব্যাহত রাখা! এবং উচ্ছাদের কল 
জনসমক্ষে উপস্থাপিত করাই এই সংস্থার মূল কার্ধ্য হুইবে। 
প্রদেশের ক্কষি-উদ্নয়নের জন প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়! 
শ্রই সংস্থ। তাহার সত্যবনার করিবে । 

_ পশ্চিমবঙ্গ__জলপাইগুতিস্থিত ফাঁটাপুকুরীর ১০ হাজার 
এফর চাষযোগ) পতিত জমির সংস্কার-কার্য শেষ হুইয়াছে, 
এবং প্রদেশের বিক্ি্ জেলায় ছোট ছোট সেচ-পরিকক্সনার 
কাধ্য পুরু কর! হইয়াছে । কৃষকর্িগের ভিতর চাষের 
উদ্বেষ্তে ব্টনের জর ৫ ছাঙ্জার একর পতিত জ্বমির সংস্কার- 
ফাধ্য প্রায় সমাপ্ত হ্ইয়াছে। 

এই বিবরগীর মধ্যে যে কর্ধ-প্রচেষ্টার একটা অসম্পূর্ণ 
পরিচয় পাই, তাহা! সার] ভারতে বিস্তৃত হইলে, দেশের খান্ত- 
সমস্যার সম্জাধান হইতে পারে। আগামী ২৪ মাসের প্রতি 
আমর] নিবন্ধ-দৃষি হইয়া] থাকিব । 


পৌর-প্রতিষ্ঠানে কর্ম-বিরতি 
ডাঃ দুয়েশচজ বন্দ্যোপাধ্যায় বনদীয় ত্বাতীয় ট্রেড- 


ইউনিয়নের সভাপতি । তাহার নেতৃত্বে কলিকাতা পৌর- 
প্রতিষ্ঠানের কশ্মাবৃন্দ প্রায় ৯ দিন কর্ধ হইতে বিরত থাকেন। 
কেন্দ্রীয় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন এই কর্ধ-বিরতিকে নিন্দ| 
করিয়াছেন। আদর] ইহাকে ধর্মঘট আখ্য। দিতে পারিতেছি 
ম|!। কারণ ইফার নৈতিক বা অর্থনীতিক প্রয়োঙ্ধন ছিল ন|। 
এই কর্ধ-বিরতিতে চার-পাঁচ হাক্জার কেরাদী ক্ষতিগ্রস্ত 
হ্ইয়াছেন। ৯ দিনের মান! তাহাদের কাটা হুইয়াছে। 
যে ৪২ টাক] মাসিক লাভ হইবে তা এই মানা কর্তনের 
ক্ষতি পুরাইতে ১২ মাসেও পারিবে বলিয়। মনে হয় না। 
চৌদ্ছ পনর হাজার শ্রমজীবী, মেখর, বাঙগর এই শ্রেনীর লাত 
ক্ইয়াছে। কারণ যদিও তাহার! ৯ দিনের মাছিন। হারাইয়াছে 
তবুও উপরি কাজ করিয়। আট নয় দিনেই তাহা! পোধাইয়। 
লইতে পারিবে । 

সমাজের একটি ক্ষুত্র অংশ নিজের খ্বার্থে এইভাবে সমাজ্জ- 
জীবন বিপয় করিতে পারে কিনা তাহা? বিবেচ্য হইয়া 
পড়িয়াছে। সমাঞ্ধ-মন এই বিষয়ে মোহাচ্ছন্্ বলিয়াই এই 
উপঞ্রব সম্ভব হইতেছে । কলিকাতার যুবক শ্রেণী যেভাবে 
ই্থাকে ব্যর্থ করিতে সমর্থ হ্ইয়াছেন তাহাতে মনে হয় এই 
[বিষয়ে সমান্ধ-মন জাগ্রত হুইতেছে। যেভাবে তাহার! অনত্যপ্ত 
কান্দে জাত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং যে নিষ্ঠার সফ্বিত 
তাহার] নাগরিক জীবনের একট] কর্তব্য পালন করিয়াছিলেন 
তজ্জত তাহাদ্দের আমর! অভিনন্দিত করিতেছি । বয়ঃকনিষ্ঠ 
হইলেও আমর] ঠাকাদের প্রতি শ্রদ্ধ। নিবেদন করি । 


পূর্ববঙ্গের উদ্বান্ত অবস্থা 

পশ্চিম পঞ্জাব, [সন্ধুদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীম্গান্ত প্রভৃতি 
“পাকিস্তান” রাষ্ের প্রদেশসমূহ হইতে প্রায় যাট-পয়ষটি লক্ষ 
লোক পাকিস্তানী “সাম্যবাদের* কল্যাণে পিতৃতূমি ত্যাগ 
করিয়াছে । তাহারা ভারতের কেক্্রীয় গব্ষেণ্টের চক্ষের 
সামনে আসিয়া! ভীড় করিতেছে; নুতরাং বাধ্য হুইয়াই সেই 
গবন্মেন্টকে তাহাদের পুনর্ধসতির ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে ) 
না হইলে কেন্দ্রীয় গবন্থেন্ট শাস্বিতে থাকিতে পারিবেন না। 
পুর্র্বব্চ “পাকিস্তান” রাধ্রের অঙ্গ; সেখানেও “সরিয়ং 
বিধান” অন্থসারে “কাফেরের” নাগরিক অধিকার মুসলমানের 
সমপধ্যায়ের হইতে পারে না। সুতরাং লক্ষ লক্ষ ভয়ার্ত 
পুরুষ-নারী-শিশু তাহাদের মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়াছে । তাহারা 
পশ্চিষবঙ্গে ভিড় করিয়াছে । আসাম প্রদেশেও কয়েক লক্ষ 
গিয়াছে । কেন্দ্রীয় গবন্মেন্ট দূর হইতে ইহাদের প্রতি দৃষ্টি 
দিতে পারিতেছেন না। 

সুতরাং এই ছুই গবন্ষে্ট কি করিয়াছেন বা করিবার 
চে করিতেছেন, তাহার ছিসাব পাওয়া প্রয়োজন । পশ্চিম 
বঙ্গ গবন্দে প্ট সম্প্রতি একট বিন্বৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। সই 
বিত্বতিটি ভুলিয়া! দিলাম,__ 


অগ্রহায়ণ | 


১৩৭ 





পূর্ববঙ্গ হইতে আগত বাস্তত্যাঈীদের পুমর্ধবসতির 
জন্ভ পশ্চিমবঙ্ধ সরকার প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জমি দখল 
করিয়াছেম। 

সরকার যে পুনর্ধগতি পরিকল্সন] গ্রহণ করিয়াছেন তাহ! 
তিন ভাগে ভাগ কর] হইয়াছে । যথ। :--(১) পঙ্জী উন্নয়ন 
পরিকল্পন]। কারিগর, ছো'টখাট ব্যবসায়ী প্রভৃতির জন পুন- 
বসতির ব্যবস্থা কর। হইবে ; (২) শহর উন্নয়ন পরিকল্পন1। 
যাহার! শহর অঞ্চলে বসবাস করিতে চা, তাহাদের এই 
পরিকল্পনার অন্তভূন্ত করা হ্ইয়াছে। (৩) চাষীদের জন্ত 
পুমর্ববসতি পরিকল্সন] । 

পল্লী উন্নয়ন পত্রিকল্পনান্থযায়ী নিয়লিখিত স্থানে কাক 
অগ্রসর হইতেছে : _ (১) হবাবর!-বাইগাছি (পল্লী অঞ্ল)__-৪৫২ 
একর জমি ১০ কাঠ! করিয়া! ১৩৮৪ প্লটে ভাগ করা হইয়াছে 
এবং এ সব জমির উন্নয়ন কর] হুয়াছে। উহ্বার মধো ১২০০ 
প্লট বাস্ততাগীদের মধ্যে ইতিমধ্যে বিতরণ কর! হুইয়াছে। 
৭০০ পরিবারকে বাড়ী তৈয়ারির জন্ত অগ্রিম খণ দেওয়] 
হইয়াছে । প্রায় ১০০ বাড়ী ইতিমধ্যে নিশ্মিত হৃইটয়াছে। 

(২) ফাচড়াপাড়া__৪০০ একর জমি ৪ কাঠ করিয়া ৩৫০ 
প্লটে ভাগ ফর] হইয়াছে । বাপ্তত্যাগীদ্ের বাসের জগ এ স্বানে 
অপদসারণের যোগ্য কুটিরসমৃহ (প্রি-ফেব্রিকেটেড ) স্থাপনের 
প্রস্তাব হুইয়াছে। প্রত্যেক কুটিরের জঙ্ত মোট ১৫০০ টীকা! 
লাগিবে। 


(৩) গড়িয়! পন্িকক্পনা_ কলিকাতা হইতে ৪ মাইল দুরে 
৮ শত একর জমি দখল করার প্রস্তাব হুইয়াছে। ১০ কাঠা 
করিয়া ৩৬০০ প্লটে বমি তাগ কর] হইবে । প্রকাশ, সরকার 
এই সম্পর্কে নোটিশ জারী করিয়াছেন এবং হ্ধমির মাপের কাক 
চলিতেছে । | 

(৪) চেঁট্টা-রাজপুর পরিকল্পম]_-২৫১ একর জমিতে ১০ 
কাঠ! করিয়া ১০৮০ প্লে জমি ভাগ করা হুইয়াছে। 

নিয়লিখিত গুরুত্বপূর্ণ শহুর উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির কাজ 
অএঞসর হইতেছে £-_ 

(১) হাবরা-বাইগাছি শহর পরিকল্পন! ১৫০০ একর 
জমি ৬ কাঠা করিয়! ৯ হাজার প্রটে ভাগ করার প্রগ্ডাব হুই- 
াছে। ৩০০০ প্লট কোঠাবাড়ী নিশ্ধাণের পর বিতরণ করা 
হুইবে। প্রত্যেকখানা বাড়ীর মূল্য ৫০০০ টাক! লাগিবে। 
৬ হাজার প্লট ৮ শত টাক] মূল্যে বিতরণ করা হইবে । জমির 
অধিকার ইতিমধ্যে লওয়] হইয়াছে । কিছু অংশ দখল কর! 
হুইয়াছে। 

(২) পাতিপুক্র শহ্রতলখী পরিকল্পনা-_-২৫ বিঘা জমিতে 
প্লট ভাগ করিয়। উহাতে বাড়ী তৈরারি কর! হুইবে। 

(৩) বেছাল! পরিকল্পনা-_-৯৫০ একর জষি এই পরি- 
কল্পনায় উন্নয়নের প্রস্তাব কর! হৃইয়াছে। দ্ববি দখলের অ্ 


নোটিশ জ্বারী কত! হইরাছে। ৫ কাঠা করিয়া প্লট ভাগ 
করিয়! বিতরণ করা হইবে । কতকগুলি প্রট বাড়ী তৈয়ারীয় 
পর বিতরণ কর! হুইবে। প্রতিটি বাড়ীর মূল্য মোট আট 
হাজার টাকা লাগিবে। 

মকঃম্বল শহরের পরিকল্পন] £ (ক) মেদিনীপুর--৪৬০ 
একর ২১৪০০ প্লীটে তাগ করা হুইবে; (খ) হুগলী-_-১৬৬ 
একর ৮০০ প্লটে ভাগ করা হইবে; (গ) বালুরঘাট--২০৪ 
একর ১,০০০ প্ল্টে ভাগ কর! হইবে ; (ঘ) জঙ্গীপুর-_৬৫ একর 
৩৫০ প্লটে ভাগ কর! হুইবে ; (৪) কষ্খনগর-_৮৮ একর ৪৫০ 
প্লটে ভাগ কর] হইবে ; (চ) জলপাইগুড়ী__-৬৫ একর ৩,০০০ 
প্লটে ভাগ কর। হইবে ; (ছ) তালুক-খের (জলপাইগুড়ী)-_- 
২০০ একর ৯০০ প্লটে ভাগ কর! হইবে ? (ক) আরলিপুর-ছয়ার-_ 
৪২৩ একর ১,০০০ প্লটে ভাগ কর! হইবে ; (ৰ) শিলিগুণ়ি__ 
১০০ একর ৮০০ প্রচে ভাগ করা হইবে। 

নিয়লিখিত কৃষি পরিকল্পনাগুলি গ্রহণ কর! হইয়াছে £__ 

(১) ফতেপুকুর পথ্িকঞ্জন! ( জলপাইগুড়ী )-_সরকারী 
ট্রান্টউরযোৌগে ১,৩০০ একর পতিত জমি উদ্ধার কর! হুইয়াছে 
এবং পরিবার পিছু ৫ বিঘা! আবাদী জমি ও এক বিঘ। ভিটা 
জমি দিয়! ২৫০টি পদ্সিবারের পুনর্বসতির ব্যবস্থা হৃইয়াছে। 
এখানে পাট ও ধান জন্ষে। 

(২) শুক্কাপুর পরিকজন! ( জলপাইগুড়ী জেল! )--১০০ 
একর পতিত জমি উদ্ধার কর] হইয়াছে এবং ৩০টি পরিবারের 
পুর্বসতির ব্যবস্থা! হইয়াছে । বর্তমান মরগুমে ধান হুইয়াছে। 

(৩) মুন্দরবনে মণুরাপুর থানা পরিকঙ্সন।-_-৮০০ একর 
খাস মহলের জমি দখলে আনা হইতেছে । ২৫০ পরিবার 
ইতিমধোই সেখানে বসবাস করিতেছে । 

(৪) কুলটি পরিকল্পনা _কুলটি খাল বরাবর করপো- 
রেশনের ১,৪০০ বিঘ! জমি ছাড়! হইতেছে । এখানে কলিকাতা 
বাজারের জন তিতরকারী উৎপাদ্বনক্ষঘ ২০০ চাষী বসবাগ 
করিতে পারে । 

(৫) বেধুদ্ধাধারী পরিকজনা__৫,০০০ একর জনি জরীপ 
কর। হইয়াছে এবং ট্রাররযোগে আবাদযোগ্য কর] হইয়াছে । 
কৃষিবিভাগের সহযোগিতায় একটি সংযুক্ত পরিকল্সন! প্রত্তত 
কর। হইতেছে। 

আসাম গবর্মে্ট চান না যে সেই প্রদেশে বাঙালী গিয়া 
তাহাদের উচ্চাকাজ্ফায় বিদ্ব ঘটায় । বর্তমানে আলাধের বঙ্গ- 
ভাষা-ভাষী লোকের সংখ্য। প্রায় ২৫ লক্ষ ; অহ্ম-ভাষা-ভাষী 
লোকের সংখ্যাও এইরূপ। বাকী ৫ লক্ষ লোক- খাসিয়া 
গারে], মণিপুরী, লুসাই, মিকির, কুকি প্রভৃতি নান! ভাষায় 
কথ। বলেন। আপা গবন্সে্ট কিছুই করিতেছে মা 
সুতরাং তাহাদের বিবৃতি দ্বিবারও প্রয়োজন হয় না। কিন্তু 
আসামে উদ্বাপ্তদের অবস্থা নিয়লিখিত বিবরণ হইতে বুৰা। 
যায়। শিলঙ হইতে ১৪ই কাক ইহ! প্রেরিত হয় ॥ “অ।নন্ম- 


3৮ 
বাজার” পঞ্জিকার ইহ প্রকাশিত হইয়াছে বগা হইতে 
আলাম সরকারের উদ্বা উপদে্! প্রীরোহিগীক্মার চৌধুরীর 
নিকট প্রেরিত এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, লাঁষডিং-এ 
প্রায় ১০ সহ্ত্ব উদ্বাত্তকে এ পধ্যস্ত সাহাব্য ফ্সাবে কোন 
মগদ টীাকাপয়প! ব৷ ভ্রব্যাদি দেওয়া] হয় নাই। তাহার! 
অতিশয় কণ্ঠের মধ্যে দিনযাপন করিতেছে । ইতিমধ্যে 
অনশনের দরুন বলিয়া অন্থমিত যে কয়েকটি ম্বহাসংবাদ 
প্রকাশিত হইয়াছে সরকারীভাবে উহা এখনও অস্বীকার 
কর] হয় নাউ। 

জান! গিয়াছে যে, এই সমস্ত উদ্বাত্তর অসহায় অবস্থা ভার ত- 
সরকারের পুনর্বসতি দপ্তরকে জানান হুইয়াছে। আরও 
জানান হুইয়াছে যে, লামভিং অঞ্চলের জনসাধারণের জন্ত 
ফোন হাসপাতাল না থাকায় অন্ুস্থ উদ্বাত্তর। কোন চিকিংসার 
সাায্য পাইতেছে না। জবান! গিয়াছে যে, পুনর্বসতি সচিব 
শ্রীমোহ্নলাল শকসেন! রেলওয়ে দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্র 
ঞঁগোপালস্বামী আয়েঙ্গার ও শ্ররোহিগীক্মার চৌধুরীর সহিত 
জআলোচনাক্রমে স্থানীয় রেল হাসপাতালে উদ্বাত্তদের চিকিৎসার 
জর আসাম রেল-কর্তৃপক্ষের সহিত ব্যবস্থা করিয়াছেন। 

এই সমন্ত উদ্বাস্তকে বর্তমানে প্রধানতঃ সরকারী কর্খচারী 
ও পথচারীদের দানের উপর নির্ভর করিতে হুয়। এক শ্রেনীর 
লোৌকের। অবস্থার গুরুত্বকে ছোট করিয়! দেখাইবার চে! 
করিতেছে । এই সমস্ত উদ্বাস্তর অবস্থা] ভ্রত শোচনীয় আঁকার 
ধারণ করিতেছে । অবিলম্বে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন ন! 
করিলে আরও লোক মার! যাইবে । 


বরিশাল_-প্পুণ্যে বিশাল” 

বিংশ শতাবীর প্রথম দশকে বাঙালী সমাঞ্জে যে নব- 
জীবনের জাঁড়া পড়িয়াছিল, দেই সময়ে বরিশাল "পণ্যে 
বিশাল” রূপে দেখ! দিয়াছিল। এই আবির্ভাবের সম্ভব 
হইয়াছিল অশ্বিনীকুমার-জগদীশচজ্জের সাধনার কলে । ইতি- 
হাসের দাপটে সেই বরিশাল আজ মূল বাঙালী জীবন হইতে 
বিচ্ছিন্ন হুইয়] পড়িয়াছে। মাউন্টব্যাটেন বিধানের প্রয়োজ্ধনে 
এবং আমাদের স্বীকৃতির ফলে এই অঘটন ঘটয়াছে। যে 
রাঠর অধীনে বরিশাল গিয়া পড়িয়াছে, সেই ইস্লামী রা 
প্রকৃতির মধ্যে পর যত ও পথ সম্বন্ধে এমন একটা অসছিষুতা 
বিদ্ঞমান যে বরিশালের তথ! পূর্ববঙ্গের হিন্ছু সন্প্রদায় নিজেদের 
প্রাণ, যান, ধন সন্বদ্ধে আকুল হইয়া উঠিরাছেন। এই বিষয়ে 
ফোন তর্কের অবসর মাই ।' “পাকিস্থানী” রাজের কর্ণবারগণ 
নিজেদের প্রয়োজনে মুসলিম সম্প্রদ্ধায়ের যনে “কাঁফের” 
বিদ্বেষ এমনভাবে জিয়াইয়। রাঁখিতেছেন যে, তাহাদের বস্তা 
ও ঘোষণা] ভরসা] না দিয়) তয়ই জাগায়। 

এর প্রমাণ ভুরি ভুরি পাওয়া বার। কংখ্েসী মেতৃবর্গের 
জনেকে পূর্বেই দেশ ত্যাগ করিয়াছিলেন। পূর্ববঙ্গের হিন্ছু 
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সমানে মেতৃবর্গকে উদ্ধাত্ত করিবার জন তাহাছের বাকী 
সরকারী প্রয়োজনের অন্ধুহাতে দখল করিবার চেষ্ট! হইতেছে । 
কিন্ত এই দখলের বিরুদ্ধে আপত্তি করিতে গেলে শুনিতে 
হয় এই কথা-_.”“আপনাদের সরিয়! যাইতে ছুই বংসরের 
অধিক সময় দেওয়] হইয়াছে ।” বরিশালের নিকটবস্বা কোন 
জেলার কণ্ত। একজন হিন্দু প্রধানকে এই উদ্ভর দিতে দ্ধ! 
করেন মাই। যাচ্ার! পূর্ববঙ্গ ছাড়িবেন না এইরাপ অনস্থ 
করিয়াছেন, ধাহারা “পাকি হানের” সরকারী খণের আহ্বানে 
লক্ষ লক্ষ টাকার “খত” কিনিয়াছেন তাহাদেরও রেছাই দেও] 
হইতেছে না। ব্যাপার দেখিয়া মনে হয় যে উচ্চশ্রেণীর 
হিন্ছুকে তাছাদ্দের মাতৃতভূমিতে থাকিতে দেওয়া হইবে না_ 
ইহাই “পাকিস্বানের” স্বরাধই-নীতি হইয়া উঠিরাছে। এই 
সমন্তায় কি কর! কর্তব্য তৎসন্বন্ধে লোকের মন নিশ্চেষ্ হুইয়] 
নাই। প্রবর্তক সঙ্জবের মুখপত্র “নব-সঙ্ঘের” ২র1 আশ্বিনের 
সংখ্যায় সঙ্ঘগ্ুরুর নিয়লিখিত বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে £ 


বিগত ১০ই সেপ্টেম্বর, শনিবার ৬১মং বহুবান্ধার ঘাট 
প্রবর্তক ভবনে” সঙ্বগ্তর শ্রমতিলাল রায় বলেদ--- 
“বরিশালে শ্রীসরলকুমার দণ্ড, আক্গবনীমোহন ঘোষ ও 
আপ্রাণকমার লেনের সহিত আমার যে ক্ষ বৈঠক হুয়, 
সেই বৈঠকের মর্দমকখ। ব্যক্ত করার জন আমি অন্ুরুদ্ধ। 
বরিশালবাসী সংখ্যালপু সম্প্রদায় আজ স্থান ত্যাগ 
করিবেন কিনা _এই প্রসঙ্গ লইয় আমাদের আলোচম। 
হয়। আমি গুনিয়াছি ৩৬ লক্ষ বরিশালের অধিবাসী- 
সংখ্যার মধ্যে ২৬ লক্ষ মুসলমান। ৮ লক্ষ জল-অচল 
অস্পৃষ্ঠ জাতি । মাত্র ২ লক্ষ বিডির জল-চল জাতির 
বাস। ৮ লক্ষ অস্পৃষ্ঠ, ধর্হীন $ তাকার! নামে ছিন্দু। 
অবশিষ্ট ২ লক্ষ হিন্দু অধিবাসীর সন্বঙ্জেই সঘন্ত! উঠিয়াছে। 
এই সমন্ডার সমাধানে আমি ব'লয়াছি, বরিশালের এক 
শত অধিবাসীকে সর্বপ্রথমে সংহতিবঞ্ধ হইতে হুইবে। 
প্রতি জন প্রথম বংসরের জন্ত একশত টাক! এই সংহতির 
তাগুারে দান করিবেন। এই টাকায় বরিশালবাসীর 
৫ জন প্রচারক জীবিক] নির্বাহ করিবেন। আগামী 
৪ মাসের মধ্যে এই ৫ জন প্রচারকের জীবন গঠনের 
দায়িত্ব আমি গ্রহণ করিব। হঁহার! বরিশালের প্রতি 
গ্রাষে, প্রতি পর্জীতে ভ্রমণ করিবেন । অস্পৃণ্ত, জল-অচল 
বলিয়া কাহাকেও দূরে রাখ! হুইবে না! । হিন্দু মাঞ্তকেই 
সমশ্রেদীতুক্ত করিয়া লইতে হুইবে। হিচ্ছু সংস্কৃতির 
ভিদ্তিতে বরিশালের সংখ্যালঘু জাতি স্থির-প্রতিষ্ঠ হ্ইয়। 
জমি চষিবে, কাপড় বুনিবে, খানি চালাইবে। শ্রমসাধ্য 
কর্থে জীবনযাপনের ব্যবস্থা! করিয়া লইবে। বরিশালের 
শিক্ষিত শ্রেদী আত্ম-সংস্কতি লইয়া! লক্ষ লক্ষ নিরক্ষর অন্পৃ্ভ 
হিক্ষস্ভাছিফে আপনার কষ্িরা লইবে। রা&শকি লাতের 


অগ্রহায়ণ 





এই সংহতির লক্ষ্য দৃঢ় রাখিতে হইবে । এই কর্ট্ে অগ্র- 
গামীদের আমি আহ্বান জানাইতেছি। পাকিস্থান 
ঈশ্বরবিধান বলিয়। ব্রা&-বিরুদ্ধ কোন কথাই এই সংহতি 
আলোচনা করিবে না। বন্সিশালবাসী অস্থিনীকৃমীর, 
জগদীশচন্ত্রের দেশে জআত্ম-প্রতিষ্ঠ জীবন লইম্। বাস 
ফরুক-_ ইহাই আমার কামন1।” 


সীমান্ত-রেখার হেরফের 
একজন শুইডেনবাসী বিচারকের সভাপতিত্বে ভারত- 
“পাকিস্বানের” সীষান্ত-রেখার হ্রেফের করিবার জন একটি 
অন্থসন্ধান কমিশনের আয়োজন চলিতেছে । পঞ্জাব ও বঙ্গদেশ 
বিভাগ করিবার ফলে এই সীমান্ত-রেখার নির্দেশে একট! 
জটিলতার হ্যঠি হৃইয়াছিল; লর্ড মাউন্টব্যােন নিয়োজিত 
একজন ইংরেজ--সার সিরিল র্যাডক্লিক-_ইছার জত দায়ী। 
তাহার নাম হয়ত দেশের লোক ভুলিয়! গিয়াছে, কিন্ত তাহার 
কীর্তি নদীয়া ও শ্রীছট ক্বেলার লোঁকের মনে এখনও ইংরেন্ের 
প্রতি বিরূপ ভাবের পরিচয় প্রদান করে। ইংরেজের শাসন- 
পাশ হইতে মুক্ত হইবার শ্রন্ত দেশের লোক এমনই পাগল 
হুইয়! গিয়াছিল যে, একজন ইংরেজ-নিয়োগের বিপদ সম্বন্ধে 
অবহিত হ্ইবার সময় ছিল না। সেইজভ আজও পূর্বব- 
পঞ্জাবের লোকে র্যাডক্লিফ সীমাস্ত-রেখাকে অভিশাপ 
দিতেছে ; বাঙালী _নদীয়ার ও শ্রহৃট্রের বাঙালী-_-"পাকি- 
স্থানী” শাসনের মাহাত্য বুঝিতেছে। 
বিভক্ত পপ্তাবের কথাও শুনিয়াছি যে, ছুই প্রদেশের সীমারেখ! 
খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন__-”(110 0110180%7 180101110 1100” | 
এই অনিশ্চয়তার সুযোগ লইতে পাকিস্থানীর! সদাই তৎপর । 
ছুই-তিন মাস পুর্যে সুলেমান্কি বাঁধ রক্ষার নাষে তাহার! 
পুর্বব-পঞ্জাবের ভিতরে চুকিয়া পড়ে; এই বাঁধ ভারতের 
এলাকাঁয়-_ যেমন আমাদের ছশেনওয়াল] বাধ পাকিস্থানী 
এলাকায় অবস্থিত । পরম্পর ব্যবস্থার ফলে এই ছুই বাধ 
সম্বন্ধে অসামরিক শ্রমিক ও কর্পচারীর চলাচলে কোন 
অন্ুবিধা হুয় না। কিন্ত পাকিস্থানী সামরিক রক্ষিবন্দ এই 
ব্যবস্থ1! মানে না, তাঁহার! জোর করিয়া ভারতের এলাকায় 
প্রবেশ করে । ভারতীয় রক্ষিরৃন্দ দিশ্সীর দিকে চাহি] মিশ্েষ& 
হুইয়! বসিয়] থাকে । 
বাঙালী জীবনে ব্যাডক্লিফ সীমাস্ত-রেখার বিপর্ধ্যয় আরও 
চমৎকার | নদীয়! খেলার মাথাভাঙ্গ! নদীর উৎপদ্ধি-স্থানের 
ম্যাপ জাল করিয়া! সোরহওয়ান্ছে মান্ত্রমগুলী র্যাডক্লিফ 
সাছেবকে তুল বুঝা ইয়াছিল ; ফলে প্রায় ৫০০ বর্গমাইল পূর্বব- 
বঙ্গে চলিয়া! গিয়াছে । শ্রীহঠ জেলায় কুশিয়ার] নর্দীর বুকে-_ 
মধ্যভাগে-__সীমারেখ। টানিয়া রাযাডক্রিফ-কলমের হাত সাফাই 
লোকচক্ষে কুয়া উঠিয়াছে। ফলে এ অঞ্চলে পাকিস্বানী 


বিবিধ গ্রনলজ--আসামের সঙ্গে রেল-সংযোগ স্থাপন 
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হাম। লাগিয়াই আছে। গত ২৪শে কাকের একটি সংবাষে 
ভারতত্বাধ্রের নিশ্চেষ্তার আর একট! প্রমাণ পাওয়] পিয়াছে.। 
সম্প্রতি অস্থায়ী পররা্র-মন্ত্রী জগোপালম্বামী আয়েজার আসাষে 
পিয়াছেন ; উদ্ছে্ড মনে হয়, আগামী অনুসন্ধানের জন প্রস্তত 
হওয়া । সেই উপলক্ষে খাসিয়া-জয়স্তিয়] পাহাড়ের ও পূর্ব" 
বঙ্গের শীমাস্ত-রেখার সত্িকটে তিনি ঘোরাফের! করিতেছেন । 
শিলং হইতে প্রেরিত সংবাদটি এইক্প £__ 

“স্থানীয় জনসাধারণ শ্রযুক্ত আয়েজারকে জানাইয়াছে 
এবং সরকারীভাবেও এই কথা সমর্থিত হ্ইয়াছে যে, 
ভারত-পাকিস্থানের মধ্যবভ্া সীমাস্ত-রেখ! হাকলং-এর 
শিকচে শিলং-্রহুট্ট রাক্গপথের ৫৩ মাইলে ছিল। কিন্তু 
১৯৪৯ সালের ১ল| জানুয়ারী তাঁরখে পাকিস্থানের 
সরকারী কর্ধচারী এই সীমারেখ! নই করিয়া ফেলে এবং 
খাসিয়া-জয়স্তিয়। পাহাড়ের দিকে অএসর হইয়া আসিয়! 
প্রায় ৫১ মাইল ৭ কফার্লণং-এর নিকটে খাটি স্থাপন করে। 
এ-ভাবেই তার! এক শত মাইল সীমান্ত বরাবর ভারতীয় 
ভোমিনিয়নের এক মাইলের অভ্যন্তরে বেআইনী ভাবে 
প্রবেশ করিয়াছে। 
এই সংবাদ পাঠ করিয়া বুঝিতেছি যে ভারতরাষ্রের পক্ষ 

হইতে এই “পুকুর-চুরিপ্র ব্যাপারে কোন কিছুই করা হয় 
নাই । এই সংবাদ নিশ্চয়ই দিল্লীতে পৌছিয়াছিল। তবু 
প্রায় এগার মাসের মধ্যে পাকিশ্থানীদের হঠাইয়। দিবার জত 
কোন ব্যবস্থা হয়'নাই কেন, তাছ। জাণিবার জঙ্ত কৌতুহল 
হওয়] স্বাভাবিক । আমর] সেই উত্ভরের প্রতীক্ষায় রহিলাম। 


আমামের সঙ্গে রেল-নংযোগ স্থাপন 

মাউণ্টব্যাটেনের বিধানান্থপার্ে বঙ্গদেশ বিভক্ত হওয়ায় 
ভারতরা& হইতে আসাম প্রস্ভৃতি পূর্বব-সীমান্ত অঞফলের রেল 
ও জাহানের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হুইয়| গিয়াছিল। র্যাডক্রিক 
বাটোয়ারানান| যখন জলপাইগুড়ির সঙ্গে মালদহ জেলার সম্পর্ক 
ছেদ করিয়া! দিল, তখন পূর্ববঙ্গ রেলপথের আশ্রয় গ্রহণ 
ছাড়া গত্যন্তর রছফ্িল না। পররাগ্রের মধ্য দিয়া এই 
যোগাযোগের সুর এমনই ঠুনকো! যে, তাহার উপর নির্ভর 
করিয়া কোন রাঁ& চলিতে পারে ন|। বাণিজ্য ব্যাপারে 
ছাজামার কথ! ছাড়িয়া দিলেও, ভারতরাঞ্্রের পূর্বব-সীমাস্ত 
রক্ষার জন আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধীন যোগাযোগের ব্যবস্থা থাকা 
প্রয়োজন । এই অভাব আ্ন্গতব করিয়াই তারতরা& 
আসামের সঙ্গে রেলপথ সংযোগের ব্যবস্থা করে। আমর। 
শুনিয়া দুখী হুইলাম যে, পুরাপুরিভাবে ভারতীয় এলাকার 
মধ্য দিয়া! ভারতের অবশিষ্ঠাংশের সহিত আসামের রেলওয়ে 
সংযোগ সাধষ আগামী ফান্তন-চৈজ্র মাস মধ্যেই সম্পূর্ণ হইবে । 

এই পরিকজ্সনাহথযায়ী আসাম ও কুচবিহারের মধ্যে ১৪৫ 
মাইলবাাণপী একটি রেলওয়ে লাইন থোল! হইবে । এই নুতন 
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লাইনটি আলাষ রেলওয়ে লাইনের ককিরাগ্রাম হইতে পশ্চম 
বঙ্গের আলীপুর ছুয়ারের মধ্য দিয়া অভিক্রম করিবে। 
আসামের ছত্র, গোসাইগাও ছাট এবং আ্ররামপুর নামক তিনটি 
নুতন রেলওয়ে &েশন নির্প্দাণ-কার্ধ্য ব্যতীত প্রথমোক্ত লাইনের 
নির্ঘাণ-কার্ধায সম্পূর্ণ হইয়াছে । 

এই সকল কাজ ছয়টি ইঞ্জিনীয়ারিং ভিভিশনের মধ্যে ভাগ 
করিয়! দেওয়। হুয়াছে। ইহাদের প্রধান কেন্ত্র কাশিয়াঙে 
অবস্থিত । এই নুতন লাইনের কাজে ইপ্ডিমীয়ার, শ্রমিক এবং 
কল্মচারী সমেত প্রায় ১,০০০ কম্মা এখানে নিযুক্ত রছিয়াছেন। 
গভীর অরণ্য পরিক্ষার করিয়] এই নূতন লাইনের কিছু অংশ 
বাহির করিতে হইয়াছে । তিস্তা, তোরসা, রাইদ্ক এবং 
সানকোস! নর্দীর উপর সেতু নিশ্মাণ-কার্ধ্য খুবই কষ্টসাধ্য বলিয়া! 
মনে হটয়াছিল। বাহির হইতে নির্্াণ-কার্ধের জন্ত যে 
সকল জিনিস আমদানী কর] হইত, বস্ততঃ উদ্থাদ্দের অভাবের 
অভই নির্্ঘাণ-কার্যে বিশেষ বিলঘ্ঘ হইতেছে । এই লাইন 
নির্মাণ করিতে শুধু যে কেবল নুতন লাইনই বসাঁইতে হইয়াছে 
তাছা নহে, উপরগ্ত কিছু অংশকে ভারো গেজ হইতে মিটার 
গেছ্ধে পরিবভিত কর! হৃইয়াছে। স্মরণ থাকিতে পারে, দেশ 
বিভাগের অব্যবহিত পরেই আসামের সঙ্গে ভারতের 
অবশিষ্ঠাংশের সংযোগকজ্পে রেল লাইন নির্ঘ্মাণ-পরিকজ্সন! 
স্থির হুয়। এই ব্যবস্থায় পাকিস্থান র্াষ্রের হাতধর হুইয়! 
থাকিবার প্রয়োজনের শেষ হইল, এবং নিত্যনৈমিত্তিক ঝগড়ার 
অবসানের সন্তাবনায় আমর] আশ্বস্ত হইলাম ৫ 


বদ্ধমানের তাত-শিল্প 
সম্প্রতি বর্ধমান জেলার তাত-শিল্প সম্বন্ধে আমরা কিছু 
নুতন কথ শুনিয়াছি। তাহ্‌ “বর্ধমানের কথা” হুইতে তুলিয়! 

পাঠকবর্গের নিকট পরিবেশন করিলাম £-_ 
এখানকার (বর্ধমানের ) বেশীর ভাগ লোকই 
জানেন না যে, বর্ধমানের তত্তবায়ের] কত উচ্চ স্তরের 
ধুতি, শাড়ী তৈয়ারি করে থাকেন। ফরাসডাঙ্গার 
ধুতির কথা অনেকেই শুনে থাকবেন। দেই ফরাস- 
ডাঙ্গার ধুতি মেমারী থানার দ্েবীপুর ইউনিয়নের তত্- 
বায়েরাই মানস বয়ন করেন এবং এই ধুতি দেবীপুর ছাড় 
আর কফোথায়ও প্রস্তুত হয় না। অভান্ জেলার মহাজন 
এসে এখানকার নিরক্ষর ও গরীব তত্ভবায়দের শোষণ 
করে ত নিজে যায়ই, উপরস্ত এদের মাম পর্য্যন্ত লোপ 
পাওয়ান হয়েছে । ধনেখালির নাম হ'ল আর এরা 
চিরান্ধকারেই রইলেন; তার কারণ এই যে, এদের টাক 
নেই, এবং ধনেখালির মহাজনের প্রদত্ত সামা মজুরী 

নিয়ে নিজেদের সর্বনাশ করে থাকেন। 
প্রবন্ধ-জেখক বড় হুঃখেই এই কথা লিখিয়াছেন। তিমি 
আমাদের আশার কথাও শুনাইয়াছেন। বর্ধমানের গাভীর! 


প্রবাসী 
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সমবায় প্রথায় সংগঠিত হইতেছেন, মিহি স্থৃতা পাইলে তাহারা 
প্রাচীন গৌরব ফিরাইয়! আনিতে পারিবেন । গাধার মতে, 
“মাঝারি স্থতায়” ( ২৮নং হইতে ৪০নং সুতায়) যাহার] কাক 
করেন তাফাদের অবস্থা সঙ্কটপূর্ণ হটবে, যখন কাপড়ের উপর 
কণ্টোল প্রথা উঠিয়! যাইবে । মিছ্ি হথতার ধুতি-শাড়ী ও 
মোটা সুতার গামছ। ইত্যাদির বাজার অব্যাহত থাকিবে। 
বাঙালীর জ্বীবনে যে ওলট-পালট আস্ত হইয়াছে, সেই সময়ে 
বর্ধঘানের অভিজ্ঞতার সাহায্যে যুগোপযোগী ব্যবস্থা করাই 
বাঁচিবার একমাত্র উপায়। 


ভারতরাষ্ট্রের আয়-ব্যয় 
গত ফালস্তন-চৈজ্জ মাসে ঘোঁষণ। কর] হইয়াছিল যে. ভারত- 
রাষ্রের আয়-ব্যয়ের হিসাবে ১৯৪৯-৫০ সনে প্রায় ৪৫ লক্ষ 
টাকা উদ্বপ্ত থাকিবে । এখন শুনিতেছি, বংসরের শেষে 
৪৫ কোটি টাক ঘাটতি হুইবে। কাশ্মীর ও হায়দরাবাদ 
অভিষানেই নাকি ৩৪ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হ্ইয়াছে। 
ইংরেজ আমাদের গত বিশ্বযুদ্ধে জড়িত করিয়] প্রায় ৬৮০ কোটি 
টাক খণের তার ঘাড়ে চাপাইয়! দিয়! চলিয়! গিয়াছে ; তাহার 
সুদ বংসরে প্রায় ২০ কোটি টাকা। এই অবস্থায় অধৈর্ধ্য 
হইবার কারণ আছে। কিন্তু এই বিপদ হুটতে রক্গ। পাইবার 
উপায় আমাদেরই খুঁজিয়| বাছির করিতে হুইবে। “মুগবানী” 
পদ্জিকার ১৯শে কাণ্তিকের সংখ্যায় বলা হইয়াছে £ 
কিন্তু সব টাক! যদ্ধি সামরিক বিভাগ এবং সরকারী 
কর্মচারীদের বেতম ও ভাতাতেই শেষ হৃইয়া যাঁয় তবে 
আর জাতীয় কল্যাণের জন্ত টাক থাকে না; বাজেটে 
ঘাটতি হইলে খণ বাড়ে, খণ বাঁড়িলে সুদ বাড়ে, দীর্ঘ- 
কালের জন একট অনাবন্ঠক খরচের বোবা! করদাতাদের 
উপর চাপিয়! থাকে । যুদ্ধের সময় ইংরেজ নিজেদের 
প্রয়োজনে ভারত-সরকারের বাজেটের যে ছুরবস্থা কারয়া 
গিয়াছে, এখনও তাহার প্রতিকার হয় নাই, বরং হূর্দশা 
আরও বৃদ্ধির দিকেই চঙ্গিয়াছে। সামরিক ব্যয় ১২ 
বংসর আগে যাহা ছিল এখন তার চার গুণ এবং অসাম- 
রিক ব্যয় প্রায় পাচ গুণ | অসামরিক ব্যয় খ্বাধীনতার 
ই বংসরে যাহ! দাড়াইয়াছ্ধে যুদ্ধের সময়েও তাহ! ছিল 
না| হ্ইবেই বানা কেন? নয়াদিজ্ীর সেক্রেটারিয়েটে 
আগে চার হাঙ্জার টাকা বেতনের আটটি সেক্রেটারী ছিল, 
এখন হৃইয়াছে ২১টি। সেদিন পার্লামেন্টে ডাঃ মাথাই 
বলিয়াছেন, আমাদের বৈদেশিক দুতাবাস, “বিশেষজ্ঞদের” 
বিদেশ ভ্রমণ প্রতৃতিতে এবার প্রায় ৬ কোটি টাক] ব্যয় 
হ্ইয়াছে। 
এরূপ অপ্রবায়ের আরও অনেক উদ্দানরণ আছে। বর্তমান 
পরিস্থিতিতে সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি অবন্ঠন্তাবী হইলেও খরচ 
হথাবথ হওয়। প্রয়োজন । এই সব কথা বুঝিয়া আমাদের 





গগ্রহায়ণ 





ব্যয়-সংক্ষেপের উপায় উত্ভতাবন করিতে হইবে । শুণিতেছি 
সর্দার প্যা্টেলের নির্দেশে ৮০ কোটি টাক ব্যর সক্ষোচের 
ব্যরস্থা হইয়াছে । তাহার ফলাফল কি হইবে জানি না। 
কর্শচারীবন্দ সং ও কর্ধঠ হইলে নানাভাবে আয় বাড়িতে 
পারে। এক রেল-বিতাগের পরিচালন যদ্দি সংপথে চলে, 
তবে সরকারের আয় বাড়িবে, শ্তরব্যাদ্ির মুল্য কমিবে, লোকের 
ক্রয় ক্ষমত| বাঁড়িবে। মস্ত্িবর্গের কর্তব্য তাহাদের অধীনস্থ 
কর্্ঘচারিবন্দকে সং পথে পরিচালিত করা । সেই চেষ্টার 
এখনও কোন সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। 


ডাচ ও ফরাসী সাত্রাজ্যবাদ 


প্রায় দেড়মাস টীনা-হাচড়া করিয়া পূর্ব-এশিয়ার 
কয়েকটি দেশের__জাভা, সুমা, মাদুর! প্রস্তুতি দ্বীপপুঞ্জের-_. 
ভাচ সাত্রাজ্যবাদের পাশ ছিন্ন হইবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়াছে। 
মাঘ মাসের শেষ দিনের পূর্বেই ইন্দোনেশিয়া তথাকথিত 
সার্বভৌম র্াষ্রের মর্যযাদালাত করিবে । 

আর একটি সাআ্রাজ্যবাদ ইন্দোচীনে নিজের আসন অটুট 
রাখিবার জন্ত শেষ যুদ্ধ করিয়] যাইতেছে । গণতন্ত্রের আদর্শ, 
রা&, সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার ধারক ফরাসী রাষ্্রের কথাই 
বলিতেছি। ছুই-ছুই বার জার্মানীর কাছে হারিয়াও ফরাসী- 
গণতন্ত্র পরদেশ শাসন ও শোষণের প্রলোভন দমন করিতে 
পারিল ন]1, পরাধীনতার অপমান নিজের জীবনে অনুভব 
করিয়াও অপর জাতিকে নিজের অধীনে রাখিবার এইযে 
প্রবৃতি এই কথ! মনে করিয়া! মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে নিরাশ 
হইতে হুয়। ফরাসী দেশের জীবনে কি আরও অপমানের 
প্রয়োজন আছে? 

কোন্‌ ভরসায় ফরাসীর! এই অপবকর্্ব করিয়া! যাইতেছে, 
তাহ! সহ্জ-বুদ্ধির লোকে বুঝিতে পারে না। ভ্রিশ বৎসরের 
মধ্যে ছইট| “বিশ্ব-যুদ্ধ” তাহাদের অগণিত লোকক্ষয় ও ধনক্ষয় 
করিয়াছে। আজ মার্কিনি আধিক সাহায্যের উপর নির্ভর 
করিয়া তাহাঞ্জের চলিতে হইতেছে । ইন্দো-চীনের গণ-নেতা 
ডাঃ ছে? চীন-মিন্হ ১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসে করাসী 
নিরপেক্ষ শাসন-ব্যবন্থ। প্রবর্তন করায় এ দেশের আড়াই 
কোটি লোকের শতকর! নব্বই জন তাহার প্রতি আনুগত্য 
স্বীকার করে। তবুও ছুই লক্ষ সৈজবাহিনী লইয়! করাসী 
সাত্রাজাবাদ এই গণ-বিপ্লবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে । এই 
যুদ্ধের বায় কোথা হইতে আগিতেছে, তৎসম্বদ্ধে ফোন প্রশ্ন 
সম্মিলিত জাতিসজ্জের নেতৃবর্গ কেহই করিতেছেন না। এমন 
যে তারতরা& যাহ! ইন্দোনেশিয়াকে লইয়!, ডাঃ সুয়েকর্ণে!, 
ভাঃ হাতাকে লইয়! এত ছে চৈ করিল, তাহার মুখেও ইদ্দে|- 
চীনের, বা ভাঃ ছো-র নাম পধ্য্ত প্রকান্ত উচ্চারিত হয় না। 

ভারতক়াঞ্রেও ফরাসী উপনিবেশ কয়েকটি আছে-_চন্দন- 
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নগর, পঙ্গিচেতী, মাছে, কারিকল প্রভৃতি কয়েকটি শহর, 
বন্দর লইয়া ফরাসীর রাজত্ব । গণভোটের দ্বারা তাহাদের 
ভবিস্তং কির হইবে । চন্দমনগর নিন্বের পথ বাছিয়া লইয়াছে। 
অঞ্জনের] আগামী পৌষ মাসের মধ্যে তাছ। করিবে। 
ইত্যবগরে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ কি খেল! খেলিতেছে তাহা! 
ঠিক বুঝা যাইতেছে না) তবে গণভোটের দিন পিছাইয়া 
দিয়াছে । এই কয়েকটি স্থানকে নিজের সঙ্গে জড়াইয়। রাখিয়া 
কি লাভ হইবে তা! তাহ্ারাই জানে । যুগের ইঙ্গিত বুঝিয়] 
চলিতে পাঁরিলে তারতরাধ্রের পক্ষ হইতে তাকাদের ক্ষতি- 
সাধনের সন্ভাবন! নাই। 
আর ফরাসী অবিকৃত এই অঞ্লের অধিকাংশ লোকের 
মনোভাব সম্বন্ধে আমাদের মনে কোন সঙ্গেছ নাই। ভারত- 
রা&ও তাহার নীতি পরিফার কয়! ঘোষণ। করিয়াছে । গত 
১০ই কাণ্ডিক দিল্লী হইতে বল! হইয়াছে £-_ 
ভারতের ফরাসী উপনিবেশসমূহ যদি তারত ইউনিয়নে 
যোগদানের সিন্ধাত্ত করে, তাহ! হইলে এই সকল উপনি- 
বেশের শাসনকার্ধ্য স্বায়তশাসনলীল অংশ ছ্পপাবে কের 
সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হুইবে বলয় 
স্থির হুইয়াছে। 
পরে আত্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন সাধন 
করিতে হইলে জনমত এছহুণ করিয়া! তাহা! কর! হুইবে। 
এই উপনিবেশসমূহ্রে জনসাধারণের ভাষা ও সংদ্কতিগত 
স্বার্থ অক্ষর রাথ! হইবে । 
শাঁসনকারধ্য পরিচালনার জন্ত ভারত-সরকার যথোপযুক্ত 
অর্থসংস্থান করিবেন এবং বর্তমান শাসন-কর্তুপক্ষ পেব্সন 
প্রভৃতি বাবদ যে অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, 
ভারত-সরকার তাহ! পালন করিবেন। 
কেশ্ীয় আইনসভায় এই সকল উপনিবেশ হ্ইতে 
প্রতিনিধি প্রেরণের বিধানও ভারতের আসম্ব শাসনতন্ত্রে 
সন্নিবেশিত হইয়াছে । 


সাআ্রাজ্যবাদের তর্ক 


বলশেতিক বিপ্লবের ৩২তম বাধিক উৎসব উপলক্ষ্যে 
সোভিয়েট রা্রের সহকারী প্রধানমন্ত্রী মঃ ম্যালেনকত 
বলিয়াছেন :-_ 
সম বিশ্বকে দাসত্বশুর্খলে বাধার পরিকল্সনাই 
আমেরিকা করিতেছে । হিটলার ও গোয়েরিং এবং 
জাপানী সাত্রাজ্যবাদীর আক্রমণমূলক পরিকজনার সছিত 
এই নৃতন মুস্ধবাদ্ীদের পরিকল্পনার পার্খক্য গুধু এইযে, 
ইহার! পূর্ববভী জার্মান ফাসি& ও জাপানীদের জব দিক 
দিয়াই ছাড়াইয়। গিয়াছে । এশিয়াতে প্রতুত্ব বিস্তারের 
একটা প্রধান ঘাটি হিসাবে এবং সোভিয়েট ইউনিয়নকে 
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পরিবেধনের ব্যাপারে একট গুরুত্বপূর্ণ শ্র্খলে পরিণত 
করার জন্ত মার্কিণ সাম্রাজ্যবার্ধীর। চীনকে ব্যবহার 
করিতে চাহ্য়াছিল। 
একজন পাশ্চাত্য সাংবাদিক, “নর্থ চায়না! ডেলী নিউজ” 
পজজিকার প্রান্তন সম্পাদক মি: ও. এম. খ্রিন সাম্প্রতিক একটি 
প্রবন্ধে রাশিয়৷ সাঁম্রাক্ের উত্তর এশিয়া বিজয়ের ইতিকথা 
বলিয়াছেন ; ১৬৮৯ সালে তাহ! আরস হয়, খনু-কুটিল পথে 
ভ্রমণ করিয়। ১৯৪৯ সালে তাহা! একট] পরিণতি লাত করি- 
যাছে। ইচ্ছার বর্তমান রূপ লোকচক্ষে এইভাবে কুটিয়! উঠিয়াছে £ 
গত ৩০ বৎসরের মধ্ো দুইটি মহাযুদ্ধের ফলে সোভিয়েট 
রাশির! এশিয়! মহাদেশের অন্তর্গত কিরাপ বিস্তীণ ভূভাগের 
উপর আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে ভুক্তভোগী ভিন্ন 
সে সংবাদ হয়ত অনেকেই রাখেন ন|। 
ভারত সীমান্ত হইতে আরম করিয়া উত্তরে প্রশাস্ত 
মহাসাগরের তীরবস্ভাঁ ভাভিভষ্টক বন্দর পর্ধযস্ত লক্ষ লক্ষ 
বর্গমাইল পরিমিত স্থান বর্তমানে রাশিয়ার প্রত্যক্ষ 
নিয়ন্ত্রণাধীন । ৭০০ মাইল দীর্ঘ শাখালিন ও কিউরাইল 
স্বীপপুঙ্ধ যাহা! জাপানের লীর্ধদেশ প্রায় স্পর্শ করিয়াছে, 
তাহা! বর্তমানে রুশ অধিকারতুক্ত। গত মহাযুদ্ধের ফলে 
যিজপক্ষীয় দেশগু/লর মধ্যে একমাআ রাশিয়াই উক্ত দ্বীপ- 
গুল অধিকার করিয়। আপন সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি 
করিতে সমর্থ ক্ইয়াছে। 
এশিয়া মহাদেশে রশ রাজ্য বিস্তারের ইতিহাস 
আলোচনা করিলে ম্পঃই বুঝিতে পার! যায় যে, রাশিয়া 
জরীর্ঘকাল যাব এক দুনিদ্ধি্ পরিকজ্পন1 অস্থযায়ী কাধ্য 
করিয়া! আসিতেছে । অবস্থার চাঁপে এই কাধ্য কখনও 
কখনও সাময়িকভাবে স্থগিত থাকিলেও সম্পূর্ণভাবে 
পরিত্যক্ত হ্য় নাই। 


এই বির্বাটত্বের সম্মুখীন হুইয়৷ পৃথিবীর কোট কোটি 
লোক ভাঁত-সন্্রস্ত হইয়াছে । একদিকে মার্কিন সংঘ, অঞ 
দিকে সোভিয়েট শঙিপু্ত__এই হুইয়ের আসন্ন সংঘর্ষের 
আশঙ্কা] বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সমস্ত) । পরোক্ষভাবে 
প্রায় ১০০ কোটি নরনারী ইহার মধ্যে জড়িত। আমাদের 
রা্রধানপগণ বলিতেছেন যে, জামরা তফাতে দাড়াইর়! থাকিতে 
চাই। বর্তমান যুগে ইন! সম্ভব বলিয়া কেছই মনেকরে 
ন!। ৩৪ কোটি নরনারী, ভারতরাষ্্রের নাগরিক; প্রকৃতি 
আমাদের দেশকে দক্ষিণ এশিয়ার কেজস্থলে বসাইয় ছিয়াছে। 
সামগ্রিক যুদ্ধের শক্তি আমর! এখনও অর্জন করিতে পারি 
নাই। ইতিহাস কিন্ত আমাদের জভ বসিয়া থাকিবে না। 
ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক আলম লংঘর্ধ আমাদের কোন 
না ফোন পক্ষে টানিয়। লইবে। ইহাই হইল আমাদের 
পরন্া&-নীতির গোড়ার কথ]। 


গ্রধা্গী 





১৩৫৬ 

জ্যোতিশচন্দ্র দাশ 

স্বদেশী যুগের আদর্শে অন্থপ্রাশিত আর একজন বাঙালী 
প্রধান ৬৪ বৎসর বয়সে মর্তালোক ত্যাগ করিলেন। বর্তমান 
শতাব্বীর প্রারন্তে দেশে শিক্প-বিজ্ঞান বিস্তারের উদ্দেন্টে একটি 
সমিতি স্থাপিত হয়; যোগেম্্নাথ ঘোষ (হাইকোর্টের 
বিচারপতি চজ্রমাধব ঘোষের পুস্র ) এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা 
ও সম্পাদক ছিলেন। বিদেশে ভারতীয় যুবকদের শিক্প- 
বিজ্ঞানের কৌশল শিক্ষালাত করিবার জণ্ড তাহাদের তথায় 
প্রেরণ কর। সমিতির একট। কর্তব্য ছিল । জ্যোতিশচজ্র সেই 
সুযোগ গ্রহণ করেন। জাপান তখন সবেমাত্র রাশিয়াকে 
পরাজিত করিয়! এশিয়] মহাদেশের নেতৃত্ব পদ্দ লাত করিবার 
যোগ্যতা অর্জন করিতেছিল ; দুতরাঁং ভারতীয় যুবকের নিকট 
জাপানের শিক্ষার্দীক্ষা আকর্ধনীয় ছিল। জ্যোতিশচল্ও এই 
আকর্ষণে জাপান গমন করেন । জাপানে কাচ, পেন্সিল এবং 
অন্তান্ত বিবিধ শিল্পে বাৎপত্তি অর্জন কিয়া তিনি আরও উচ্চ- 
শিক্ষালাতাথ আমেরিকায় যান। এই সময় তিনি অনুভব 
করেন যে, সাফল্যের সহিত শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে 
হইলো অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ জান অঞ্জন কর! প্রয়োজন । 
সুতরাং তিনি অর্থশান্ত্র ও বাণিজ্য বিদ্যার ব্যাঙ্ষিং, ইন্সিওরেব্স 
ও একাউণ্টেন্সি সম্পর্কে বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন কথিবেন বলিয়া 
স্থির করেন। ১৯১০ সনে তিমি ক্যালিকো নিয়] বিশ্ববিভ্ালয় 
হইতে গ্রযাণুয়েট হুন। 

এই শিক্ষাই তাহার ভবিষ্যৎ কর্মজীবন নিয়গ্ত্রিত করে। 
বেঙ্গল সেপ্টল ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালকরপে তিনি 
সার্থকতা লাভ করেন। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি- 
প্রচেষ্টার উদ্ধেও তাহার একট] আবন ছিল। গঠনমূলক 
জাতীয়তাত্র সেবায় অকুঠ দ্বান ও পরামর্শ গ্াহার জীবনের 
গৌরব । সেই গৌরব অল্সান রাখিয়! তিনি চলিয়া! গেলেন । 


বিশপ ফস্‌ ওয়ে্টকট 


চার্লস এগ তারতবন্ধু ও দীনবন্ধু নামে পরিচিত। 
তাহার বন্ধু ও সতীর্থ কস ওয়ে&কটও আমাদের দেশে 
শ্রদ্ধা অঞ্জন করিয়াছিলেন। তিনি তারতবর্ধে সরকারী 
বর্ঘ-বিভাগের প্রধান ছিলেন। কিন্ত এই সরকারী লম্পর্ক 
ভাকাপ যানবত। ও মহত্ব বিষত করিতে পারে নাই। আমাদের 
জ্বাতীয় জীবনের আশা-আকাঙ্ষার প্রতি তাহা সহ্থানুভূতি 
ও শ্রদ্ধা! ছিল অক্কছছিম। হিন্দু মুসলমানের, ভারতের সকল সম্প্র- 
দায়ের মধ্যে যাহাতে সবপ্রীতি অক্ষ থাকে সেইজভ ঠাহার 
অক্লান্ত চে ছিল। এই মানব-হৃতৈষী ও ভারত-হিতৈষী 
লোক-শ্রেন্ঠের তিরোধানে আমর! জত্বীর বিয়োগজনিত 
শোক অঙ্থতখ করিতেছি । ৮৩ বংসর বয়সে তিনি মর-জ্বগং 
ত্যাগ করির। পিয়াছেন। তাহার স্বতি এগুত্ের হত 
আমাদের দেশে জাগক্কক থাকিবে। 


পর আপ শী অপি শি 








বি 


প্রাচীন ভারতে বিদ্যাপ্রতিষ্ঠ। 


প্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 


ধর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষের সর্বত্র যুগযুগাস্তর ধরিয়া দেবমন্দির 
নিশ্িত হইয়া আসিয়াছে এবং তন্মশ্যে বিভিন্ন দেবতার 
প্রতিমা শাস্ত্ান্ুসারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া লক্ষ লক্ষ ধন্ম প্রাণ 
আর্ধ্যসন্তানের প্রাচীন উপাপনা-পদ্ধতি অন্যাপি অক্ষুণ্ 
রাখিতেছে । যে শান্মানুসাবে এই প্রতিষ্ঠাকাধ্য সম্পার্দিত 
হয় তাহার নাম “পঞ্চরাত্র” বা “সাত্বত” আগম। এই 
স্থপ্রাচীন বৈষ্ণব আগমের উল্লেখ মহাঁভারতাদি গ্রস্থে প্রাঞ্ধ 
হওয়া যায় এবং এই আগম-প্রতিপাদিত নারায়ণের বাহ্- 
দেবাদি চতুবুর্ণহবাদ ভগবান্‌ বাদরার়ণ বেদান্ত্থত্রে 
(২।২।৪৩-৫) খণ্ডন করিলেও রামান্থজাদি বৈষ্ণবাচার্ধয গণ 
বিচারপূর্ববক পঞ্চরাত্রমতের প্রামাণা স্থাপনা করিয়া গিয়া 
ছেন--শ্রীভাষোর “অব্যাহতং 'প্রামাণ্যং সাত্বতাগমানাং” 
প্রভৃতি উক্তি দ্রষ্টব্য । পঞ্চরাত্রমতের বহুতর গ্রন্থ আবিষ্কৃত 
হইয়াছে বটে, কিন্তু অতি অল্পই মুদ্রিত হইয়াছে । নব্যন্তায়ের 
ও নব্যস্বতিন অতিমাত্রায় অভ্যুদয়কালে বাঙ্গলা দেশে 
“পঞ্চবাত্র” শব্দটি পধ্যন্ত যে ভাবে প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়া- 
ছিল তাহার একটি কৌতুকঙ্জনক গল্প আমরা পরিজ্ঞাত 
আহি । শতাধিক বৎসর পূর্বে একজন লব্ষপ্রতিষ্ঠ প্রধান 
নৈয়ায়িকের নিকট তাহার এক ছাত্র শিবরাত্রিব্রতকথার 
-_পিঞ্চরাত্রবিধানেন মূলমন্ত্রেণ চৈব হি”--পঙক্তিটির অর্থ 
জিজ্ঞাসা করেন। নৈয়ায়িক বলিলেন, পাঠে তুল আছে-_ 
বিশুদ্ধ পাঠ হইবে “পঞ্চপত্তিবিধানেন” ! রঘুনন্দনের কৃত্য- 
তত্তের অনেক 'প্রতিলিপিতে শেষোক্ত ভ্রান্তপাঠ বস্ততই দু 
হয়। 


্রীীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে মিথিলার দেবনাথ 
তর্কপঞ্ধানন নান শাস্ত্রে বুতর গ্রন্থ রচনা করেন। তদ্রচিত 
“মন্ত্রকৌমুদী” নামক উতৎকষ্ট তান্ত্রিক নিবন্ধ হইতে ( রচনা- 
কাল ৪০০ লক্ষ্শাব্) আমরা পঞ্চরাত্র মতের পঁচিশটি মূল 
তন্ত্রের নামমালা উদ্ধৃত করিলাম £ 


প্রোক্তীনি পঞ্চরাত্রাণি সপ্তরাত্রাণি বৈ ময়|। 

বাস্তানি মুনিভিল্ল কে পঞ্চবিংশতিসংখার। ॥ 

হয়শীর্ষং তস্ত্রমান্তং তত্ত্রং ব্রেলোক্যমোহনং | 

ভৈরবং পৌক্ষরং তস্তরং প্রাহলাদং গার্গা-গোতমম্‌ ॥ 
নার়দীয়ঞ্চ মাগব্যং শাগ্ডিলাং রৈপুকস্তধা। 

সত্যোক্তং শৌনকং তন্ত্ং বাপি্ঠং জ্ঞানসাগরম্। 
স্বায়সুবং কাপিলঞ্চ তাক্ষণন্নারায়ণাস্মকম্‌ ॥ 
আত্েয়ন্নারসিংহাখামানন্দাখাং তথারুণমূ্‌। 

বৌধায়নং তথাষ্টাঞ মিতুক্তত্তন্ত বিস্তরঃ ॥ (২ পত্র) 


হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে (১।২1২-৬) যে নামমাল। আছে তাহাতে 
হুই স্থলে মাত্র পার্থক্য দৃষ্ট হয়। শঙ্করাচাধ্য বেদান্তভাষ্যে 
(২২৪৫) শাশগ্ডিলাকে পঞ্চরাত্রমতের একজন আদি মুনি 
বলিয়! উল্লেখ ফরিয়াছেন-__“চতুূর্ণ বেদেধু পরং শ্রেয়োলন্ধ।া 
শাপ্ডিল্য ইদং শাস্্মধিগতবান্‌।” 

বাঙ্গলাদেশে যে সঞল গ্রস্থান্থদারে দেবতাদি প্রতিষ্ঠা 
হইয়া থাকে__রথুনন্দনের মঠাদিপ্রতিষ্টাতব (প্রয়োগনহ), 
কষ্ণানন্দের বৈদিকসর্ববন্, বিষুদেবের বৈদিকার্ণব প্রভৃতি _ 
সর্বত্র *“হয়শীর্ষপঞ্চবাত্র” পরম প্রমানগ্রন্থরূপে উল্লিখিত 
হইয়াছে। বিধুদেব হয়শীর্ষকে বন্দনা করিয়া গ্রস্থারস্ত 
করেন £_-€ এই গ্রন্থ এখনও মুদ্রিত হয় নাই ) 


বাজিশীর্ধং নমস্কৃতা তথ। গুরুপদদ্বয়ং | 
দ্বিজগ্রীবিধুঃদেবেন তন্ঠতে বৈদিকাণবঃ | 


রথুনন্দন তাহার গ্রন্থে একটি অতি মুল্যবান তথ্য লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন যে, বল্লালসেন হয়শীর্ষপঞ্চরান্রের একটি সুপ্রাচীন 
পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং এ পুথিই বঘুনন্দনের হস্তগত 
হইয়াছিল ;--“ইতি বল্লালসেনদেবাহ. তদ্বিখগাক্ষরলিখিত- 
হয়শর্ষপঞ্চরাত্রীঘ-সন্কর্ষনকাণ্ডে সমুদায়পটলঃ” ( প্রতিষ্ঠাতত্ব 
৬১ পত্র )। বুঝ] বায় বিদ্যারূপিক বল্ল লমেন রাজ গ্রস্থাগারে 
নানাবিধ গ্রন্থ আহরণ করিয়াছিলেন এবং হয়শীর্ষের পুথিটির 
অক্ষবুলিপি বিচিত্র রকমের ছিল বলিয়া রখুনন্দন বিশেষ 
করিয়া তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। বস্কতঃ “ছিখগ্ডাক্ষর” 
পুথি (যাহার অক্ষরগুলি মধ্যে বিচ্ছিন্ন এবং ছুই খণ্ডে 
বিভক্ত ) অতীব প্রাচীন এবং অত্যন্ত দুল্লভ। 
হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রের ন্যায় প্রামাণিক গ্রস্থ এখনও মুদ্রিত 
হইল না, ইহা দুঃখের বিষয় । বহু বৎসর পূর্বেবে “দৈবী- 
নন্দন” প্রেস হইতে ইহার স্বল্পাংশ মুদ্রিত হইয়াছিল এবং 
রাজসাহী মিউজিয়ামের চেষ্টায় ইহার আদিকাণ্ডের ১৫ 
পটল পধ্যস্ত মুদ্রিত হইলেও তাহা অদ্যাপি অপ্রকাশিত 
রহিয়াছে । চতুষ্কাগ্ডাত্মক এই গ্রন্থের প্রতিলিপি দুল্পভ 
কিন্তু অপ্রাপ্য নহে। গ্রস্থমধ্যে যে সকল অতীব মূল্যবান্‌ 
বিষয় বণিত হইয়াছে তাহার একটি উতকষ্ট নিদরশনম্বরূপ 
সন্কর্ষণকাণ্ডের অন্তর্গত বিদ্যা প্রতিষ্ঠা” নামক পটলের বিবরণ 
বর্তমান প্রবন্ধে প্রদত্ত হইল-- প্রাচীন ভারতে গ্রস্থলিখন 
ও গ্রস্থরক্ষার ব্যবস্থা কিরূপ শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠিত হইত 
তাহার উজ্জল চিত্র ইহাতে পাওয়া যায়। গ্রন্থাগারের 
ইতিহাসে এই পটলের মুল্য উপেক্ষণীয় নহে। প্রবন্ধের 


এ৩)&) 


প্রারস্তে এই আগমগ্রস্থের আনুমানিক রচনাকাল নিরূপণ 
করার চেষ্টা করা হইল । 
আদিকাণ্ডের দ্বিতীয় পটলে ২৫টি পঞ্চপাত্রতন্তরে 

নামোলেখের পর নিম্পিখিত শ্লোক দুইটি দৃষ্ হয় : 

তস্ত্ং ভাগবতঞ্চেব শিবোক্তং বিষুণভাধিতং | 

পল্লোস্তবং পুরাণঞ্ বারাহঞ্চ তথাপরম্‌ ॥৮ 

ইমে ভাগবতীনাঞ্ত তথা সামান্তসংহিত।। 

বাসোক্ত। দংহিত। চান্কা তথ। পরমসংহিত1॥ ৯ 


এস্থলে পদ্মপুরাণ ও বরাহপুরাণের সহিত শ্রীমস্ভাগবতেরও 
নামোলেখ রহিয়াঞ্ছে বলিয়া মনে হয়। স্ৃতরাং এই গ্রন্থ 
পৌরাণিক যুগের অর্থাৎ খ্রীহীয় ৭ম শতাবীর পূর্বববস্তী নহে । 
পঞ্চম পটলের প্রারজে নিষেধবাক্যটি প্রণিধানষে।গা £ 

ইদ্ং ন হেতুব।দিভ্ো বক্তবাং নান্তিকা গ্রতঃ। 

জৈমিনিঃ হুগতশ্চৈব নাস্তিকে। নগ্ন এব চ। 

কপিলম্চাক্ষপাদশ্চ ষড়েতে হেতুবাদিন; ॥ 

এতন্মতানুনারেণ বর্তাস্তে যে নরাধমাঃ। 

তে হেতুবাদিনঃ প্রোক্ান্ডেভ্যন্তস্ং ন দ।পয়েৎ॥ 


মীমাংস।, বৌদ্ধ, চার্বাক, জৈন, সাংখ্য ও ন্যায়দশ/নর প্রতি 
গ্রস্থকারের এই বিজাতীয় আক্রোশ কুমাবিলওট প্রভৃতির 
যুগকে লক্ষা করিয়াই উত্রিক্ত ভইয়াছে বলিয়া অন্নুমান হয় । 
কুমাবিলের তগ্ববান্তিকে পে. ১১৪) অন্যান্য মতের সহিত 
পাঞ্চবাত্ম মতের অপ্রামান্য নির্দিষ্ট হইয়াছে । স্থতধাং 
অন্গমান করা যায় প্রা ৮০* খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থ বর্তমান 
আকারে প্রচারিত হইয়াছিল। তৃতীয় পটলে তন্বিদ্বেষক 
বজ্জনীগু ব্যক্তির বশনায় কয়েকটি দেশের উল্লেধ আছে £ 

কচ্ছ'দশসমূৎপন্নঃ কাবেরীকোক্কনো গ্লাতত। 

কামরূপকলিঙ্গে।খঃ কাঞী-কাশ্ীর-কোশল2। 

কুবৃত্তিশ্চ কুনঙ্গশ্চ মহারাষ্তর-সমুদ্ভবঃ ॥ 
অধিকাংশ দেশই দাক্ষিণাত্যের অন্তত । উত্তবাপথে প্রাণ্ত- 
বন্তী কামরূপ ও কাশ্মীর এবং মধ্যবর্তী কোখলদেশ বাদ 
দিয়া অন্তত্র এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল- গৌড়মিখিপায় 
হওয়াও অসম্ভব নহে । লক্ষ্য করার বিষয়, কামরূপার্ির 
বজ্জন দ্বারা খৈব ও শাক্তাগমের সহিত বৈষ্ণবতস্ত্রের বিরোধ 
এস্কলে স্পষ্ট সচিত হহয়াছে। 

হয়শীবপঞ্চরাত্র প্রধানতঃ “প্রতিগীতিন্ত্ বলিয়া পরিচিত 
হইয়াছিল, একস্থলে (১।৩।১৪) 'প্রতিষ্ঠাতন্ত্ররীতিজ্ঞ' পদের 
প্রয়োগ হইতে ইহ স্থচিত হয়। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় কাণ্ডের 
নাম “নঙ্কর্ষণকাও”, তাহার পটল সংখ্যা ৩৯। ৩১ পটলের 
নাম “বিদ্যা প্রতিষ্ঠাপটলং”--অথবা 'বিদ্যাদানপটলং | 
আমরা হস্তলিখিত মূলগ্রন্থ হইতে ইহার গ্রযোজনীয়াংশ 
উদ্ধৃত করিতেছি ( ১০৩-৬ পন্ধ )। 
(১) ্ভগবানুবাচ ২. 


পুস্তকানাং প্রতিষ্ঠান্ত লিখনং চ যথ।বিধি। 
সংক্ষেপেণ গ্রবন্্যামি মহা পুণাফলপ্রদম্‌। 


শপ্রবানী 


১৩৫৬ 


সুনক্ষত্রে সুযোগে চ সুপুপ্যে দিবসে নরঃ। 
গৃহে বিবিক্তে হন্ম্যে 7 গোময়েনোপলেপিতে ॥ 
পুষ্প প্রকরনংকীর্ণে চন্ত্র তপবিভূষিতে । 
্বস্তিকং বিলিখেত্তত্র ত$ঁলৈঃ পঞ্চরঙ্গিতৈঃ॥ 
তত্র সংস্থাপয়েৎ ধীমান্‌ “শরযস্ত্র সনং” শুভম্‌ ॥ 
"্দগড।সনং” বা আমন্তং হেমরতুদিনিম্সিতম্‌ ॥ 
জ্ীমৎ “সিংহাসনং” বাপি নাগদস্তাদিনিম্মিতম্‌। 
তত্র সংস্থাপয়েৎ ধীমান্‌ পুণ্তকছিতয়ং গুরুঃ | 
লেখক লিখিওঞ্চেব দিব্যপট্টাংশুকাবৃতম্‌ | 
, ঞ রং & 

ততঃ পুণ্যাহঘোষেপ প্রারভেলিখনং বুধ | 
প্রা মুখ; পদ্মিনীং ধ্যায়ন্‌ অ।লিখেৎ প্লোকপঞ্ষন্‌। 
রৌপ্যে পাত্রে মসীং স্থাপ্য লেখন্ত! হৈময়। শুচিঃ | 
কাশ্ীরৈন্নণগরৈধর্ণেঃ সমশীর্ষৈঃ স্মাংসলৈঃ ॥ 
ন্িদ্ধেন তিকৃশৈঃ স্ুলৈঃ হৃখদীধা দিলক্ষিতৈঃ | 

" লেখয়েলেথকে। ধীমান্‌ সর্ববশা স্ত্রবিশ রঃ ॥ 
পঞ্চাবয়ববাক্সিদ্ধঃ ছন্দোলক্ষণবিস্তথ। | 
বাক্া।ল।প-কলাভিজ্ঞে। বিঝুঃপুজন তৎপর | 
গ্লোকপঞ্চকমালিখ] পূজয়ে দঝুঃক শ্িণম্‌ ॥ 

ষ্া ধং ক 

এবমারস্তনময়ে কৃত্বা শান্তর লিখেত্ততঃ। 
গুরুং বিদ্াং হরিং নিত্যং পুজয়েত প্রণমেত্তথ|॥ 
এবং লিখে প্রতিদিনং বিস্ঞা মাগ্স্তয়ে।যজেৎ। 
পুরণ।নি লিখেদেবং ধন্মশান্ত্ণি চৈব হি। 
পঞ্চরাত্র।ন্‌ স্নিদ্ধান্তান্‌ ইতিহাসাধকা তথ ॥ *৫* 


হয়শীষপঞ্চবাঞ্জের স্ুচন। হয মার্কগেয়-ভৃগুলন্ধাদে এবং প্রশ্থ- 
কর্তা মহেশ্বরের উত্তরে ব্রহ্মার উক্তিনকল “এভগবানগুবাচ? 
বলিধ। ভূগুমুনি প্রকাশ কখেন। শুভধিনে নিজ্জন গৃহে বা 
প্রাসাদে পাচরঙ্গের তুল দ্বার৷ স্বন্তিক বচন! করিয়া 
প্রথমতঃ পুস্তকের আধার স্থাপন করিয়া তছৃপরি দুইটি 
পুস্তক রাখিতে হইবে--লেখ্য অর্থাৎ অস্থলিপি এবং লিখিত 
অর্থা২ আদশ। তৎপর গুকুপূজ] স্বন্তিবাচনাদি করিয়া 
'পুণ্যাহ" উচ্চারণপুর্ববক পূর্ববমুখী হইয। পদ্মিনীর ধ্যানপূর্ববক 
আপন্তে €টি শ্লোক লিখিতে হইবে । রৌপ্যপাত্রে মসী 
রাখিয়া সোনার কলমে “কাশ্মীর” অথব। “নাগর” অক্ষরে 
অতি সাবধানে লিখিতে হইবে । লেখক হইবেন সর্ববশাস্ত- 
বিশারদ ইত্যাদি । লেখা সারিয়া বৈষ্ণববন্দনা, গুরুপুজ ও 
সদক্ষিণ। ব্রাহ্ষণ-ভোজন কর্তব্য। প্রতিদিন এইভাবে 
আদ্যন্তে পূজা করিয়া লেখা চলিবে। এস্কলে 'কাশ্ীর ও 
নাগরলিপির উল্লেখ প্রণিধানযোগ্য | “হৈমলেখনীশ্র 
পরিবর্তে এখন 179817811) 1)০2-এর ব্যবহার হয়ত শান্- 
বিগহিত বল৷ চলে না। এই ভাবে পুরাণ, ধন্মশাস্ত্, পঞ্চবাত্ত 
ও ইতিহাসাদি লেখা কর্তব্য । 

এ স্থলে ত্রিবিধ পুস্তকাধারের ষে উল্লেখ আছে তাহা 
অত্যন্ত মুল্যবান । নাগদন্ত অর্থাৎ হাতীর দাতের সিংহাসন 
বুঝিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু হেমরত্বাদি নির্শিত “দগ্ডাসন* 


জগ্রন্থায়ণ 


কি বস্থ আমরা বুঝিতে অক্ষম--হঠযোগীদের ব্যবহৃত দণ্ড- 
জাতীয় বস্ত পুন্তকাধার ছিল কিনা বিবেচ্য; অধুনাতন 
1)1/21) 05৪1. তাহার স্থল।ভিষিক্ত মনে করা যাইতে পাবে। 
শএুষগ্রেণ উল্লেখ অন্যত্র ও দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহার প্ররুত অর্থ 
কি জান! কঠিন । স্থবন্ধুর “বালবদত্তা”-গ্রন্থে সন্ধ্যাবর্ণনাস্থলে 
একটি উতর শ্লেষরচন1 আছে । যথা, “সন্ধ্যারক্তাংশ্ুকপটে 
প্রৌঢবিবম গ্ররূটবিসলতা“শবযন্ত্া”ন্ুগতশতপত্রপুস্তকসনাথে- 
সন্ধর্মমিব -পঠতি বিকচকমলাকরভিক্ষৌ 1” শিবরাম ত্রি- 
পাঠীপ দর্পণ টাকায় ব্যাখ্যা আছে--”শরযস্ত্রকং তালপত্রীয়- 
পুস্তকমধ্য স্থরজ্ব:" ( সৌসাইটীর সংস্করণ, পৃ. ২৫০ )। এই 
ব্যাখ্যা! সমীচীন নঙ্চে, বিষম প্ররূটবিসলতার সহিত শতপত্র 
অর্থাৎ শতদল পন্মপুষ্পের 'আধারাবেয় সম্বন্ধ তর্্ারা বুঝ! 
যায় ন1। হয়শীর্ষগ্রস্থের শর্যন্বাসনপদ স্ুব্যক্তরূপে এই 
বাখ্যার বিঝোনী, রজ্ছু কখনও আসন হইতে পারে না। 
বাণীবিলান সংগ্করণের ব্যাখ্যা উদ্ধারযোগ্া--“শবঘস্তং 
পুস্তকধারণায় পরম্পবান্তঃপ্রবেশিতং বর্ণবিচ্ছুরিতং ফলকছয়ং, 
যন্ত দ্রামিড-ভাষায়াং “শিকৃকুপ্যলটকৈ” ইতি ব্যবহারঃ* 
(পু. ৩১৯)। কিন্তু সন্দেহ হয়, এই স্ুুপ্রচলিত আধারে 
রাখিয়া গ্রন্থপাঠ স্ুকর ভইলেও গ্রন্থলিখন স্রকর কিনা। 


মৈথিল টাকাকার জগদ্ধর তত্বদীপনী-টাকায় ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন “শরযন্ত্র সরত ইতিখ্যাতঃ-*- অন্যন্থিন্নপি 


ভিক্ষৌ পর্যন্ত্রারোপিত-শতসংখ্যাকতাপীপত্রপুস্তকসংগতে” 
(সোসাইটির পুথি ৫৬।২ পত্র)। এই সমীচীন ব্যাখ্যা 
প্রাদেশিক শব্দটির অর্থের উপর নির্ভর করে, কিন্ত আমরা 
তাহা বুঝিলাম না। বাঙ্গালী টাকাঁকার বৈদ্যনরসিংহ ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন “শরমন্ত্রং পুস্তকস্থাপনার্থ২ কাষ্টবিশেষঃ তম্য 
শরযন্ত্রসাম্যাৎ” ( কলিকাতা সংস্কত কলেঞ্জের পুথি ৩৪।২ 
পত্র)। ইহাও ছুর্কোধ্য। এখানে উল্লেখষোগ্য যে, 
মিথিলার পূর্ণ অভ্যুদয়কালে শ্রেষ্ঠ বিদ্ার্থিগণ সর্বশেষে 
*শবযন্ত্রপরীক্ষা” গ্রহণ করিয়। সর্ববোচ্চ পদবী লাভ করিতেন। 
দ্বারভাঙ্গার বাজগ্রস্থাগারে রক্ষিত একটি তত্বচিস্তামণি 
পুথির পুম্পিকা হইতে আমরা জানিতে পারি একজন বাঙ্গালী 
মহাপণ্তিতও মিথিলায় গিয়া এরূপ সম্মান লাভ করিয়া 
ছিলেন। পুথিটির লিপিকাল ৪১ লক্ষণাব্দ ( ত্র: ১৬শ 
শতকের দ্বিতীয় দশকে পড়ে )--“ভৌআলগ্রামে বিদ্যা 
বাগীশভট্রাচার্ধ্য-শ্রীযছুনন্দনমহানুভবেভ্য: 'শর্যন্ত্রেণ দত্তমিদং 
পুস্তকং লিখিত্বা শ্রীরত্বপাণিশন্মণোতি |” এই লুপ্তস্থতি মহা" 
পণ্ডিতের পরিচয়াদি গবেষণীয়। | 

২। বিস্তাপ্রতিষ্ঠাং কুব্বীত বিধিন। যেন তচ্ছ.ধ। 


পূর্বববন্মগুপং কৃত্ব! কুণ্ডবেদ্ভাদিসংযুতং | 
এশান্যাং ভদ্রপীঠে তু নির্দবলং দর্পণং হরেৎ। 


ত্র তং পুস্তকং দৃষ্ট 1 সেচয়েৎ পূর্বববদ্ধঘটেঃ। 


প্রাচীন ভারতে বিদ্যাপ্রতিষ্ট 


১১৭ 


টনি বারি হি সর্ববং পূর্বববদা চয়েখ। 
ষং 


দীনৃপণা নী নানার তোবয়েৎ। 

গুরুং সংপুজ্য বিপ্রাংস্ত রখেন জ।ময়েৎ পুরম। 

অথবা হস্তিবানেন ক্বপ্ধবানেন বা পুনঃ । 

বিতানবস্্সংছন্নং পতা কাধ্বজশোভিতম্‌ | 

পুণ্তকং বিধিবৎ পুজ্য ভ্রময়ীত প্রদক্ষিণম্‌। 

ধ্বজৈন নাবিধৈশ্চিত্রিবিতীনৈধিবিধৈরপি | 

শঙ্খভেগীনিনাদৈশ্চ গীতবাদিত্রনি ঘনৈ2। 

চামরাসন্তহস্তাতি দিবান্ত্রীভিরনেকশঃ ॥ 

পুত্কলেখা সমাপু হইলে ভাভার “প্রতিষ্ঠা আবশ্যক | 
উদ্ধৃত বিদ্া প্রতিষ্টাবিধির বচন হইতে বুঝ। যায় দেবতা 
প্রতিষ্ঠ। হইতে তাহার বিশেষ পার্থকা নাই--মগুপ, কুণ্, 
বেদী, ভদ্রপীঠ প্রভৃতি নিশ্মাণ করিযা! রীতিমত পুজা, হোম, 
দক্ষিণাদ্ি কর্তব্য। তৎপর বিশেষ সমারোহের সহিত রথে, 
হস্তিযানে বা “গন্ধযানে” করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করান 
আবশ্যক, সঙ্গে চামরধারিণী পধ্যন্ত থাকিবে । 
৩। পশ্চাত্ত, নৃপতিরগচ্ছেৎ ্বসৈম্যপরিব।রিতঃ। 

মহাশে।ভাম্বিতং কৃত্ব। নগরস্ধ প্রদক্ষিণং | 

পরিভ্রাম্য সমানীয় স্বগৃহং দেবতাগৃহং | 

বিষ্াগৃহং ব। শ্ীমন্ত স্থাপা গন্ধাদিনা বজেৎ। 

মগ্ডলত্রতয়ং কৃত্ব। মধ সিংহাসনং ম্যসেৎ। 

তত্র জ্ঞানস্ত সংস্থাপ। ছ্বিতায়ে স্থাপয়েদ্গুরুং । 

পুত্রত্রয়ঞ্চ স পুজ্য পু্জয়েৎ পুস্তকং ততঃ। 

অবধ।য্য জগচ্ছ।স্তিং বাচয়েছ্ব(চক: ততঃ । 

নাতিদ্রতং নাবিলম্বং নাতুযুচ্চং নাতিনীচকং। 

সং রং চ 


এবং লিখেঞ্চয়ীত পুস্তকং বিধুতৎপরঃ | 
অন্যথ! নিক্ষলং জ্েেন্ং লিখিতে স্থ(পিতে হাপি। 
নগর প্রদক্ষিণকালে রাজা মনৈন্যে আলিয়া প্রদক্ষিণ ণেষ 
করিয়! পুস্তক স্থাপন এবং পুস্তকপাঠের অনুষ্ঠান করিবেন। 
তৎকালে ত্রিবিধ প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থরক্ষার ব্যবস্থা ছিল বুঝ! যায় 
-রাজগৃহে, মন্দিরে এবং “বিগ্াগৃহেশ ৷ বাঙ্গলাদেশের 
তৎকালীন “চতুষ্পাঠী”-সমৃহ বিদ্যাগৃহ হইতে অভিন্ন ছিল 
সন্দেহ নাই | বলা বানুলা, এই ত্রিবিধ প্রতিষ্ঠানই বাজ- 


পরিচালিত ছিল। 
পটলের অবশিষ্টাংশে বিদ্যাদানের মাহায্সয সবিস্তা? 


কীনিত হইয়াছে । কারণ গ্রন্থলেখার উদ্দেশ্তুই হইল : 
এবং লিখেদাত্মনোর্থে দগ্ভাদেবং জনার্ছিনে । 
বিরুপ গুরবে দগ্যাদ্। ছ্বিজপুঙবে ॥ 
ত্রীণ্যাহুরতিদানানি গাঁবঃ পৃথ-ী সরম্বতী। 


লক্ষ্য করিতে হইবে এই আনুষ্ঠানিক বিদ্যাপ্রতিষ্গ৷ 
প্রধানতঃ পুরাণাদি ধন্মগ্রন্ত বিষয়েই বিহিত হইয়াছে। 
বিদ্যাদানমাহায্মোে পঞ্চরাত্র, পুরাণ, রামায়ণ ও ভারুত, 
ধশ্মসংহিতা, বেদাঙ্গ এবং “ধন্মার্থকামমোক্ষাণাং যা বিদ্যা 
সিদ্ধয়ে মতা”_-এই সকলের উল্লেখ আছে। কিন্ত 


১৯৬ 


আশ্চধ্যের বিষয়, 'বেদ ও দর্শনশাশ্বের স্পষ্ট উল্লেখ নাই। 
বুঝা যায় বৈদিক অনুষ্ঠানের অবনতির যুগেই হয়শীর্ষ- 
পঞ্চরাত্র রচিত হইয়াছিল । 
ধশ্ম গ্রন্থ প্রচারের অঙ্গীভূত লিখন, প্রতিষ্টা, বাচন ও দান. 
এই চতুর্ধিি অনুষ্ঠানের উক্ত বিবরণ হইতে গ্র্থ ও গ্রস্থরক্ষা 
বিষয়ে তৎকালীন সমাজের স্ুথগহীর্‌ শ্রদ্ধা ও আত্যান্তিক 
নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। যাবতীয় ধর্ম গরস্থকে দেবতার 
ন্যায় পুর্জা করার প্রথা এতট। ব্যাপকভাবে অন্য কোন 
দেখে প্রচলিত হিল কিন! জানি না। আদ্গ বিংশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে মানবপ্রগতির লক্ষ লক্ষ অশ্বশক্তিতে বলোন্ত 
হইয়া আমরা মুদ্রাযস্ত্বের সাহায্যে এ দেবতাকে মন্দির 
হইতে বাহির করিয়া! বিশ্বমগ্ধ ছড়াইয়া দেণয়ার চেষ্টায় 
আছি। ততদ্দার। জগৎ কতটা শাস্তির দিকে অগ্রসর 
হইতেছে তাহা সকলেরই অনু ভবগোচর। ক্ষণভঙ্গুর মুদ্রিত 
গ্রন্থের আপাতমনোরম প্রচারমহিমার কথ| বাদ দিয়] 
আমরা হস্তলিধিত সংস্কৃত গ্রস্থরাছির সাম্প্রতিক অবস্থা 
সংক্ষেপে বর্ণন। করিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম। 
মুদলমান ও ইংরেজধুগে রাজশক্তির বিপুল বিপধ্যয় সাধিত 
হওয়াক্স বিদ্যা প্রতিষ্ঠার প্রথম কল্প 'পাজগৃহ" ভারতের সর্বত্রই 
বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছিল-_নতুবা বল্লালসেনের পুথি রঘুনন্দনের 
হস্তগত হইত না। “দেবতাগুহে'র গ্রন্থসমূহও বিলুপ্ত প্রায় । 
অন্ততঃ বাগলাদেশে মন্দিরে গ্রস্থনক্ষার পপ্রথাই খুব বিরল 
ছিল-_-বৌদ্ধবিহারে ধ্বংসলীলার স্থতি ইহার প্রধান কারণ 
বলিয়া মনে হয়। দিত্রপ্রায় ব্রা্ষণদের “বিগ্যাগৃহপ্লমুহই 
এখন পধ্যন্ত বহুস্থলে গ্রন্থদেবতাকে নিষ্ঠার সহিত অধিষ্ঠিত 
করিয়! বাখিয়াছে, তবে তাহাদেরও অদূর ভবিষ্যতে 
বিলোপপাধন ঘটিবে সন্দেহ নাই। 
ইংরেজযুগের প্রারস্তে দুরদশী কতিপয় ইংরেজ মনীষী 
বনু মূলাবান্‌ গ্রন্থ ভারতবর্ষ হইতে ক্রয় করিয়৷ পাশ্চাত্য 
দেশে পাঠাইয়া দেন-_জোন্স, কোলক্রক, চেম্বাস” 
প্রভৃতির সঞ্চিত পুথি এইভাবে লগুন, বালিন প্রভৃতির 
গুখিশালা অলঙ্কত করিতেছে । ইংরেজ রাজপুরুষদের 
অনুকরণে ভারতীয় কতিপয় মহারাজ! এইরূপ পুথিসঞ্চয়ে 
উদ্ধদ্ধ হইয়'ছিলেন-_-তাঁঞ্চোর, মই'শুর, বরোদা, কাশ্মীর, 
আলোয্ার ও বিকানীর প্রভৃতি পুথিশীলা তন্মধ্যে প্রধান । 
বাঞঙ্জলাদেশে কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে একটি মুল্যবান্‌ পুথিসঞ্চয় 
ছিল, ইহার গঙ্গা প্রাপ্তিণ সম্ভাবনা! হইলে স্বর্গত মহামহো- 
পাধ্যায় অজতনাথ ন্যায়রত্ব মহাশয়ের চেষ্টায় কিয়দংশ 
নবদ্বীপ সাধারণ পাঠাগারে রক্ষিত হইয়াছে । কলিকাতার 
যে সকল সাধারণ প্রতিষ্ঠানে পুথি সঞ্চিত আছে তন্মধ্যে 
কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সঞ্চয় প্রাচীনতম, এসিয়াটিক 


প্রবালী 
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১৩৫ 
সোসাইটির পৃথক্‌ তিনটি সঞ্চয় একযোগে বিপুলতম, বঙ্গীয় 
৪ লংস্কত সাহিত্য-পবিষদের সঞ্চ্ন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের 
'অভিনব সঞ্চয় নগণ্য নহে। বাঙ্গলার বাহিরে কাশী, পুণা 
ও মাদ্রাঙ্গের পুখিসঞ্চয় বিশেষভাবে উল্লেখষে।গা । ছুল্প ভ 
স্কত গ্রন্থের সন্ধানে আমরা বন্ধ বর ধরিয়া বাহ্গলার 
সমস্ত প্রতিষ্ঠান, বহু প্রধান পণ্ডিতবংশের বিদ্যাগৃহ এবং 
বাঙলার বাহিরে কতিপয় প্রতিষ্ঠানের দ্বারস্থ হইয়া ষে 
অভিজ্ঞতা অঞ্জন করিয়াছি তাহা মোটেই আমাদের জাতীয় 
জীবনের গৌরবজনক নহে। গ্রস্থরক্ষার উদ্দেশ্ট সাধনের 
প্রধান উপায় বর্তমানে ছুইটি, স্থচি ও বিবরণী প্রকাশ এবং 
গবেষকবৃন্দকে গ্রন্থপরীক্ষার স্থুযোগদান। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে 
১৪: সাহেব বালিনের পুথি-বিবরণীর প্রথম খণ্ড প্রকাশ 
করেন। এই বিজ্ঞানসম্মত আদর্শ ইউরোপখণ্ডে অনুস্থত 
হইলেও ১০০ ব্পরেও ভারতে উচিতরূপে অন্ুহ্ৃত হয় 
নই বগিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। পুথির প্রতি 
শ্রদ্ধানিষ্ঠ। অন্ততঃ বার্গলারেশ হইতে শির্বাপিত হইয়াছে, 
ছুই-একটি অপেক্ষাক্কত ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের কথা ছাড়িয়া দিলে 
ইহা] বেশ গ্রতীত হয়। কলিকাত। এসিয়াটিক সোসাইটি 
লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে যে কয় খণ্ড সংস্কৃত পুথি-বিবরণী 
মুদ্রিত করিয়াছে তাহা প্রায়খঃ ভ্রম প্রমাদবহুল, অনাবশ্যক 
ব্ণণাময় অথচ বহুস্থলে আবশ্ঠকতথ্যপূর্ণ নহে। তন্মধ্যে 
একটি পুথিও ৬০০০ 41069)0 বা 1250177-এর 
আদর্শে পরিশ্রমসাধ্য বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে পরীক্ষিত 
ও বশিত হইয়াছে কিনা সন্দেহ। উক্ নোসাইটিতে 
পুথি ধার দেওয়া ও পুথির নকল দেওয়ার নিয়মাবলী 
অত্যন্ত কঠোর ও কলঙ্কজনক। বহু বৈদেশিক পণ্ডিত 
এবিষয়ে বিরক্ত হইয়া ক্সিকাত। ত্যাগ করিয়া গিয়া 
ছেন বলিয়া আমরা জানি । পুণার প্রপিদ্ধ ভাগারকার 
গবেষণাগার হইতে ভারতের যে কোন দায়িত্বশীল গবেষক 
এককালে ৫ খান৷ পুথি অল্পব্যয়ে ধার লইতে পারেন। 
অথাৎ কলিকাতা এপিয়াটিক সোসাইটির সমস্ত পথ 
পুণায় স্থানাস্তরিত হইলে ( সংস্কৃত গ্রস্থের প্রতি বাঙ্গলার 
শিক্ষিতসন্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান অনাদর দেখিয়। কেহ কেহ 
এইরূপ স্থানাস্তর অনুমোদন করিতে পারেন) আমর! 
অল্পব্যয়ে ঘরে বসিয়া সেগুলি দেখিতে পারি । কলিকাতায় 
বনুব্যয় করুয়াও তাহা সম্ভব হইতেছে না। অথচ পুণ। 
ও কলিকাতার মোনাইটি উভ্তয়ই কেন্দ্রীয় সরকারের বৃত্তি- 
ভোগী। এবিষয়ে অনুরূপ নিয়মাবলী ভারতের সকল 
প্রতিষ্ঠানে অন্হ্থত হওয়া উচিত। পুথি পার দেওয়ার 
ব্যবস্থাও পাশ্চাত্য দেশে অত্যুৎকষ্ট। আমর! কলিকাতায় 
বসিয়! বিনা ব্যয়ে লগ্ডনের ইগ্ডিয়া অফিসের অতি দুশ্রাপ্য 


অগ্রহায়ণ 


লা পে পপির সপ 


পুথি আনাইয়। পরীক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম। দ্বিতীয়তঃ, 
কলিকাতার বাহিরে যে সকল প্রতিষ্ঠান ও বিদ্যাগুহে পুথি 
সঞ্চিত আছে তাহা রক্ষা! করিতে হইলে ক্রমশঃ সেগুলি 
কলিকাতার কোন দায্রিত্বশীল প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তরিত করা 





অপ অঅ 





মহাপ্রস্থান 
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১১৭ 





টিসি এসি 


আবশ্তক। নবদীপের পাঠাগারে সম্ধখসর মধ্যে কয়টি পুথি 
কয়জন গবেষক পরীক্ষা করিয়াছে অন্ুসন্ধানযোগ্য । স্বাধীন 
ভারতে বিছা প্রতিষ্ঠার খুগ শ্রদ্ধাসহকারে পুনরুজ্জীবিত 
হউক ইহাই আমাদের প্রার্থনা । 





চি 


মহা প্রস্থান 


প্লীবিমলাচরণ দেব 


সেপ্ট হেলেনায় পিঞ্জরাঁবদ্ধ সিংহ নেপোলিয়ন সম্বন্ধে 
বার়রণের কবিতা পড়িতেছিলাম। লিখিয়াছেন--“১০ 
21)19০ 39৮ £11%৪” এই অবস্থায় পড়িয়া, কিন্ত এখনও 
জীবনধারণ করি আছ? ইহার পূর্বে স্রিতে পার 
নাই?” 

মনে পড়িল অনেক দিন আগেকার কথা । নবে “কলেজ 
আউট” । দেশে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন পূর্ণমাত্রায় 
চলিতেছে । এমন সময় কপিকাতায় নবাগত একজন 
মধ্যবয়সী আইরিশ ডাক্তারের সহিত ঘটনাচক্রে সাক্ষাৎ 
হয়। মনোভাবের একা থাকায় আলাপ ঘনিঈতায় পরিণত 
হয়। আইরিশ বটে, যেমন অত্যুপ্র স্বদেশ ও স্বজাতির 
জন্য প্রেম, সেইরূপ ইংবরেজের উপর অতি তীব্র ঘ্বণা ও 
বিদ্বেষ। মনে পড়িল 1119 10৬৩ %/29 28 0091) 93 1118 
1)207০0.- ভ্যাদ্ভেদে বিশ্বশান্তি বিশ্বপ্রেম নহে । আইরিশ 
জাতিম্থলভ সুক্ত্ম অন্ুভূতি- ও ভাবপ্রবণতা খুব। এখনও 
তাহার আবেগোজ্জল মুতি চোখের সামনে ভাসিতেছে । 
কথায় কথায় আবেগের সহিত বলিলেন £ 


11121016007656 116 5০0৬. ০৮068 04 9০৩ 10885 0৮০৮ 
৮1864 5001 10৮0. 150115115701610 1000 10]7 1012101, 
129 10200. নু 03201701 11011] 010. 11110 1101107%5 011161 
10) 10881061017 20581. 


মোটামুটি বাংলায়-_জীবনে তিক্ততম কথা, যদি কেহ 
তোমাকে বলে "আর কেন আছ? এরূপই তিক্ত 
হইতে পারিতে, হও নাই 1 ইহাদের সমান আর 
একটি তিক্ত কথা খুঁজিয়া পাইতেছি না, যাহাকে লইয়া 
তিক্তত্রমী গড়িতে পারি। 


প্রথম কথাটিতে মনে পড়িল মহীভারতের মৌসলপর্ব। 


মুসলযুদ্ধ হইয়া বুঝিবংশ নিমুলিপ্রায় । “বালবুদ্ধাবশেধিত*। 
কষ্ণ, বলরাম দেহত্যাগ করিয়াছেন। অজুণনি গিয়াছেন 
বৃষ্চিংংশের অবশিষ্টকে উদ্ধার করিয়া আনিবার জন্য। 
কারণ পূর্চচুক্তি অনুসারে শ্রীকফ্ণের দেহত্যাগের পরই সমুদ্র 


দ্বারকা গ্রাস করিবে । অজুনি ইন্দ্প্রস্থে ফিবিতেছেন 
বুঞ্িবংশের অবশেষ লইম্বা। পখিমধ্যে আভীররা আক্রমণ 
করিল। তাহাদের “অস্ত যষ্টমাত্র। অনুরনের গাণ্তীবকে 
তাহারা ভয় করিল না, অঙ্গুনও গাওীবের উল্লেখ কিয় 
হুঙ্কার করিলেন। আভীররা কিছুমাত্র ভয় না পাইয়া 
লুঠপাট করিতে লাগিল । অঙ্কুন এধারে গাণ্তীবে 
জ্যারোপণ করিতে অক্ষম হইলেন । বাণপ্রয়োগের মন্ত্র 
গুপি ইল হইতে লাগিণ। আগীরর। নিবিবাদে লুঠপাট 
করিয়া লইর। চলিয়া গেল। যে কোনও মানী লোক 
অজুনের মানসিক অবস্থা বুঝিতে পারিবেন। 
অজন বাড়ী ফিরিয়া বিমর্ষ বপিয়া আছেন । ব্যাস- 
দেব আমিলেন। জিজ্ঞাস। কর্সিলেন “অজুন, তোমার এরূপ 
চেহারা! কেন?” অজুনি গভীর খেদের সহিত সব 
বলিলেন ।, 
মহাভারত অপেক্ষা অর্বাচীন ভাগবতে এই খেদ একটু 
ফলাও ভাবে বলা আছে । মহাভারত প্রাচীন, তাহার 
যত ভাব নাই। 'ডাগবতে আছে-- ( ১, ১৫, ২১) 
তদ্দবৈ ধনুস্ত ইষবঃ স রথে হয়ান্তে 
সোহহং রখী নৃপভয়ো যত আনমন্তি। 
সর্বং ক্ষণেন তদহুদ নদীশরিক্তং 
ভহ্যান্‌ হুতং কুহকরাদ্ধমিবোপ্তমুষ্যাম্‌ ॥ 
সত্যই? সেই অগ্রিদক্ত গাণ্ডীব, সেই অক্ষয় তুণীর, সেই 
শ্বেতাশ্বযুক্ত রখ, আর পেই বখী আমি, যাহার কাছে 
রাজারা মাথা নোয়াইয়া আপিরাছেন--এই সমন্তই না 
থাকার মত হইয়া গেল, যেমন 'প্রাণ চলিয়া গেলে শরীর, 
ভস্বে আহুতি, ভেগ্ষিবাজি, উধর ভূমিতে বীজ বপন। 
সমস্ত শুনিয়া ব্যাসদেব বলিলেন-'*আর নয়। 
তোমাদের সময় হইয়া গিয়াছে । চলিয়া যাও”। তাই 
পাগুবেরা লমস্ত নির্মমভাবে ত্যাগ করিয়া মহাপ্রস্থানে 
গেলেন। 


১১৮ 


এই “আমার আর থাক উচিত নয়” অবস্থার উপলব্ধি 
আত্মসস্তাবিত তীত্র মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত কাহারও 
পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু যাইবার ঠিক সময় হইয়াছে, কে 
বলিয়! দিবে? এখন ত আর ব্যাপদেবের দর্শন পাওয়া 
যায় না। 

এই উপলব্িির কথা! ফান্সের প্রধান মন্রী কেমেসে। 
বলিয়াছিলেন : 
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10111400111001000 11205 05000 1018 0৭1)110116৯০ 


অপরার্কও গৃহস্থ সম্বন্ধে একটি গার্গ্যবচন উদ্ধাণ 

করিয়াছেন £ 
মহাপ্রস্থানগমনং গলনান্ব প্রবেশনম্‌। 
ডগুপ্রপহনং চৈৰ বৃথ! নেচ্ছেৎ তু জীবিতুম্‌ 

এ এক কথা-_বৃথ। কাচিয়া থাকিতে ইচ্ছা! করিবে না। 

মন্উসংহিত] ৬, ৩২ মেধাতিথি ভাষ্যে ও এ একই কথা 
“ম্বঃ কামী” অথাৎ শি্গ ইচ্ছায় মৃত্যুবরণ শিষেসস্থচক 
বলিয়া সেই স্থানেই বলিতেছেন যে জরা, অনিষ্টদর্শনাদি 
দ্বারা বা অনিই আগতপ্রায় জানিয়। যদি কেহ*্ম্ব-ইচ্ছাঁয় 
দেঃতাগ করে তাহাতে দোষ নাই। 

এখন “ব্যাসদেব” কে হইবেন ঠিক সময় বলির! 
দিবার জন্য ? 

নিক, ১৩, ১২তে দেখি, দেবতার। খধিদের স্বর্গে 
লইয়৷ যাইতে লাগিলেন। মন্গয্যেরা দেবতাদের বশিলেন 
“ঝযিদের লইয়া যাইতেছেন, আমাদের কোনও সমস্যা 
হইলে সমাধান করিয়া দিবে কে? তাহাতে দেবতারা 
মন্তুঘকে তর্কশক্তি দিলেন ও বলিলেন যে এই তর্কশক্তি 
বা যাহা শিদ্ধারণ করিবে তাহাই “আধ” অথাৎ পঝধি- 
নির্দীরিত” হইবে। শান্ত অনুভব ও শুদ্ধ তকৃশক্তি এই 
দই আবশাক। এই ছুইই নিছে হওয়া প্রয়োজন। 
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বাহিরের কোনও লোক ইহার মধ্যে আনিলে সব গোলমাল 
হইয়। বাইবে। এই কথাই মন্থ ৪, ২৫৮ ও মহাভারত 
১২) ১৯৩, ৩২ ও ১২, ২৪৫, ৪.-এ আছে। 
ইহারই অঙ্গরূপ কথা পাইয়াছিলাম এফ, ডাবলু, 
রবার্টদন নামক একজন পাত্রীর প্রার্থনায় ঃ 
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তোমাএ নিজের সঙ্গন্ধে তুমি নিজে ছাড়। আর কেহ 
ঠিক উপদেশ দিতে পারে না? অপর কেহ নিশেষ সক্কট- 
সময়ে সাভী উপদেশ দিবে তা] অল্পবিস্তর ভুল হওয়া 
অবশ্যস্তাবী এবং সেই উপদেশ অন্রসবণ করিলে অকল্যাণ 
অনিবাধ্য | 
এই জন্যই ভাগবত বলিয়াছেন £ 
“আত্মনে গুরুর।ক্মৈব পুরুষণ্য বিশেষতঃ । 
যত প্রতাক্ষানুমান।ভ্যা: শ্রেয়সাবনুবিন্টীতে 1৮ (১১, ৭* ২৭) 
অথাং নিজের গুরু নিজে, বিশেষতঃ যে নিজেকে 
পুরুষ মনে করে তাহার সে নিজ প্রত্যক্ষ ও অস্গমান দ্বারা 
নিজের শ্রেয়: প্রাপ হয়। এই-ই চিরকালের ব্যাসদেব-- 


চিরজীবী। 


সর্ব সময়ে, মংকট সময়ে) মহাগ্রস্থান সময়ে নিজ প্রত্যক্ষ 
ও নিজ অনুমান ছ্বাপা কার্ধ নির্ধারণ করিলে কল্যাণ 
হইবে। 


হেমাঙ্গিনীর সুটকেস্‌ 


শ্ীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 


১ 

খেয়াল অনেকের অনেক রকমের থাকে । 
ছিল সংগ্রহ করবার খেয়াল । 

জঙ্গের সহিত মাঞ্ছষ তার প্রকৃতির বীজগুলিকে রক্ত- 
মাংসের মধ্যে বুম করে আনে। পরে, ঠিক উদ্ভিজ্ঞ বীব্জেরই 
প্রণালীতে শিক্ষ', শাসন, পরিবেশ প্রভৃতি জল-বায়ু- 
আলোকের প্রাচুর্য অথবা লঘুতাঁর তারতম্য জনুসারে সেগুলি 
অস্কুরিত ও ব্ধত হতে থাকে । হেমাঙ্গিনীর জীবনে এই 
সংগ্রহ-প্রঝণ্তির প্রথম অগ্কুরোদগম দেখ] গিয়েছিল তার বাঁল্য- 
কালের খেলাধরের সংসারেই। তার পুতৃল-পুঞ্রকাগুলি 
যখন প্রায় পঞ্োজাত শিশু) বিপণিক্থতিকাগৃছের বন্ধ কক্ষ থেকে 
তার! যখন সবেমান্র নির্ধত হয়ে হেমাঞ্গিনীর সংসারে প্রবেশ- 
লাভ করেছে, কেবলমাত্র একটি করে খাটো হাঁত-কাঁট! 
জাম! পরিয়ে দিলে যখন তাদের তন্দোচিত তাবে আক্র রক্ষা 
চলতে পারে--হেমাঙ্গিশীর সংগ্রহ-প্রচে্ার ফলে তখনই 
তাদের পরিণত বয়সের ব্যবহারের উপযোগী এত সাকজসজ্জ 
জমে উঠেছিল, যা যে-কোনে। পুতৃল-যুবক ও পুগুল-যুবতীর 
বিবাঁহ-দিনের আড়ম্বরের পক্ষেও অগৌরবজনক নয়। 

খেলাঘগ্রের সংসার থেকে বাশুব সংসারে প্রবেশ করার 
পরও হুমাঙ্গিনী এই সংগ্রহ করবার প্রবৃতিটিকে যথাপূর্ব বহন 
করে চলেছিল! সংসারের মামুলি প্রয়োজনাদির মধ্যে যখন 
সে প্রবৃতি গা ঢাকা দিয়ে থাকত, তখন তার অস্তিত্ব তেমন 
বোঝা যেত না) কিন্ত মাঝে মাঝে এক-একট। অবান্তর 
অসাধারণ বিষয়কে আশ্রয় করে যখন তা প্রকট হ'ত, তখন 
তাকে খেয়।ল ছাড় আর কিছুই বল! চলত না। হেমাঙ্গিনীর 
ছাঁব্বিশ বংসর বয়সের জীবনের একটি ঘটন। শুনলে একথা 
সুন্পঞ্$ হবে । 


তখন হ্মোঙ্গিনীর স্বামী অবিনাশ আলিপুরে প্রথম শ্রেণীর 
ডেপুটি ম্যাক্রিঠ্রেট । আদালত থেকে গৃষে প্রত্যাবর্তন করে চা- 
পানা্ধির পর কোনে! প্রয়োঞনে ভ্রব্যার্ি রাখবার কক্ষে 
প্রবেশ করে হেমাঙ্গিনীর একট! স্ুটকেসের উপর মুল্যবান 
সিক্ষের একট! ভ্রক দেখে অবিনাশ ঈষৎ বিশ্মিত হ'ল 
বাড়ীতে ত সবেমান্জ চারটি প্রাঙী__বিধব। ভগ্বী বিরাক্বালা, 
তার তিন বংসপ্ন বয়সের পৌর রমেন, আর তার! ছু'জনে স্বামী 
শ্রী। এক্রক তবেকার জজ? ফ্রকটি তুলে নিয়ে ছুটে! 
হাত] ধরে ঝুলিয়ে ঘাঁড় বেঁকিয়ে নিরীক্ষণ করে অবিনাশ মনে 
মনে বললে, বড় জোর মাস ছয়েকের খুকীর মত। মাস 
হয়েফের খুকী কে এমন তাদের আত্মীয়-পরিজমের মধ্যে 


ছেমাঙ্গি নীর 


আছে, যাকে এই জ্রকটি দেওয়া চলবে, তা কিন্ত সে ভেবে 
পেলে না। 

তবে দিতে ইচ্ছা! হয় বটে। ফ্রুকটির এমনই অপরূপ 
কারুকাধ্য | ধবধবে সাদা বস্ত্রেরে সহিত নীলাভ রঙের 
স্কাপড়ের নয়নানন্দকর সমাবেশ) তার উপর স্থান বুঝে বুঝে 
ছোঁট ছোট চুষকির হাক্ষ! কাজের নুরুচিসন্মত সংযত জমক। 

ঈষং ব্যস্ত ভাবে হে্মাঞ্গিনী কক্ষে প্রবেশ করলে। তখনে। 
ফ্রক জবিনাশের হাতে বুলছে। মুহুর্কাল স্তব্ধ হয়ে 
ধাডিয়ে থকে হতাশাবাঞ্তক স্বরে সে বললে, “ঠিক য৷ 
ভেবেছি তাই! একটু অসাবধান হয়েছি, অমনি এ ঘরে 
তোমার কাক্ধ পড়ল, আর ফ্রকটাও চোখে পড়ল |” 

স্মিত মুখে অবিনাশ বললে, “এ ঘরে কাক পড়াতে খুব 
বেশা অপরাধ হয় নি; কিন্তু ফ্রকট! চোখে না পড়লে সত্যিই 
অপরাধ হ্'ত।” 

মেঘ সরে গেলে শরতকালের ছায়ামলিন শস্তক্ষেতর যেমন 
নিমেষের মধ্যে উদ্ভ্বল ছুয়ে ওঠে, অবিনাশের কথা শুনে 
হেমাঙ্গিনীর মুখমগ্ুলও তেমনি প্রকু্টা হয়ে উঠল ; হাসিমুখে 
বললে, “ভাল ?” 

"চমংকাপ | দ্ধ কার ্বপ্তে তা ত বুঝলাম লা।” 

“একটু ভেবে দেখ ন1।” 

ক্ষণকাল চিত্ত করবার ভান করে অবিনাশ বললে-_- 

“পুটির মেয়ের জভে ?” 

“বয়ে গেছে।”” 

পুনরায় একটু চিন্তা! করে অবিনাশ বললে_-“তবে বোৰ 
হুয় বিরাজ্ের ছোট ননদের নাতনীর জভে।” 

খিল্‌ খিণু করে হেসে উঠে হেমাঙ্গিনী বললে, “খুব 
আন্দাজ তে। তোমাপ্ | বছর তিনেকের মেয়ের জভে তিন 
মাসের মেয়ের ক্রক | এই বুদ্ধি নিয়ে ছাকিমী কর কেমন 
করে ?” 

শ্মিত মুখে অবিনাশ বললে, “গ্রী-ভাঁগ্যে লোক ঠকিয়ে 
করি। কিন্তু হাকিম তো হার মানল, এখন কার জ্বতে 
বল শুশি।” 

“কার জে?” হেমাঙজিনীর মুখধগুলের হাপির স্ব 
আমেজের মধ্যেই চোখ ছটি ছলছলিয়ে এল । বললে-_ 


' “ভুমি ত দুরে ছুরেই ঘুধলে, কাছে দেখলে না- কেমন 


করে খুঝবে কার জন্তে। কেন, আমাদের ছ'জ্বনের মধ্যে 
কারে আসবার সম্ভাবনা! আর কি একেবারেই মনেই? 
স্থরেনববুক্র স্ত্রীরা তে! বন্রিশ বংসর বয়সে হয়েছিল” 


১২. 


হেমাঙ্গিনীর কথ! শুনতে শুনতে অবিনাশচন্দ্রের মুখখাঁন। 
মান হতে আরম্ত করেছিল, কিন্তু সুরেনবাবুত্র স্ত্রীর কথার 
উল্লেখে পুনরায় উদ্দ্বল হয়ে উঠল, বলঙ্গে __“সুরেনবাখুর স্ত্রীর 
কথাই বা কেন বলছ হেম? কুমোরদীখির সৌব্রভী পিসিমার 
ত বিয়ান্সিশ বছছরে হয়েছিল ।” 

“তবে ?” 

“তবে আর কি? তবে ত সবই ঠিক আছে।” 

“কিগ্ত তুমি হয়ত বলবে, এ আমার একট। রোগ ।” 

“কি রোগ ?” 

“এই এত আগে-ভাগে জিনিসপঞ্জ সংগ্রহ করে রাখবার 
খেয়াল। কথায় বলে, গাছে কাঠাল, গৌফে তেল। এ 
আবার কীঠালও নেট, শুধু গাহু। এটাকে রোগ বলবে ন1?” 

দ্দি্ধ কঠে অবিনাশ বললে-__*তা যদি বলি, তার উত্তরে 
তুমি চিরকাল যা বলে আসছ তাই হুয় ত বলবে। তুমি 
বলবে, এ রোগ দূরদরশাদের রোগ। সংগ্রহ তারাই কণতে 
পারে যাদের দুরের অবন্থ| দেখবার দৃষ্টি আছে। কিন্তৃসে 
কথ! যাক, এ ফ্রক কি তৈরি করালে?” 

হ্মোক্ষিনীর মুখে ম্বহ হাপি দেখ দিলে ; বললে--. 
“ক্ষেপেছ ? যদিই বা দুরদৃষ্টি থাকে, অতট1 তা বলে নেই। 
ওসমান পেটিওয়াল! এসেছিল ; চোখে লাগল, রেখে নিলাম। 
ভেবেছিলাম, তুমি আসবার আগে তুলে ফেলব; কিন্তু 
প্রমীল। বেড়াতে আসায় কথায় কথায় একেবারে ভুলে 
পিয়েছিলাম |” এক মুহুর্ত নিঃশকে কি চিগ্তা করে বললে -_ 
“দেখেই যখন ফেললে, সবট! দেখবে ?” 

উৎনুক ছুয়ে অবিনাশ জিজ্ঞাসা করলে, “সবট। আবার 
কি?” 


উত্ভর নম দিয়ে খ্িং থেকে একটা চাবি বেছে নিয়ে 
ছ্মাঙ্গিনী ন্টকেসট। খুলল । বৃহৎ সটকেস, বিস্মিত হয়ে 
অবিনাশ দেখলে, তার প্রায় সবটাই পূর্ণ হয়ে আছে 
শিগুদের বাবহারের উপযোগী জিশিপপজ্জে। খুকীর জন্ত 
ফ্রক, থোকার অন্ত কোট; খুকীর জঞ্জ ডলি-পুতৃল, থোকার 
জন রেলগাড়ী। বুকীর প্লিবন, থোকাধ্ন বেণ্ট ;--এ সকল 
স্বতন্ত্র প্রয়োজনের বিশেষ বিশেষ ব্্রবাদি ত আছেই। 
তদুপরি জাঙ্গিয়া, বীত , অয়েল ক্লথ, ফিডিং বট্ল্‌, বেবে-স্ুদার, 
ঝুনবুমি, ঝিনুক প্রভৃতি সাধারণ সামগ্রীর ত অগ্ত মেই। 

ছুঃখিত, সমবেদনাক্রি্ অবিনাশের মনে হু'ল চামড়ার 
ক্ুটকেসট। যেন হেমাঙ্গিন'র শুফ আ'গ্রহাঁতুর ছাদয়, আর ভিতর- 
কার বস্তপযূুহ যেন তার গোপন অন্তরের বাসনাকামন]। 

“দেখলে ? 

ক্ষোঙ্গিনীর প্রশ্ত্রে অবিনাশ তাকিয়ে দেখলে, ঘে-মেঘ 
ক্ষণকাল পূর্বে হেমাঙ্গিণীর মুখমণ্ডলে ছায়া বিস্তার করেছিল, 
জল হয়ে তা চোখের কোণে চিক চিক করছে। 


প্রখাপী 
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সংসারে যোগাযোগ বলে একট। ব্যাপার তাছে, যা 
মাঝে মাঝে ঘটে থাকে, কিন্ত ঘটবাঁর মৃলীভূত ফোনে! কারণ 
সব সময়ে থাকে কি না তা একেবারেই বোঝা যায়না । 
হয়ত অকারণেই কারে! কথ!। মনে মনে তাবছি, হ্ঠা 
চেয়ে দেখি পাশে দাড়িয়ে সে হাসছে। 

কতকটা সেই বরণের ব্যাপার হ্মোরঞ্গিনীর আীবনে ঘটল। 
এতদিন তার অন্তরের যে সুতীব্র অভিলাষ কোট ফ্রক এন্গিন 
রিবনের রূপ ধারণ করে চামড়ার সুটকেসের মধ্যে আবদ্ধ 
হয়ে অজ্ঞাতবাস করছিল, তা উদ্ঘাটিত করে স্বামীকে 
দেখানোর সহ্িতই কোনে! নিগুঢ় যোগ আছে কিন! বল! 
কঠিন, কিন্ধ দেখানোর অল্পধিনের মধ্যেই মশে হ'ল কাঠাল 
গাছে কাঠাল ফলবাঁর সম্ভাবন! সামনে দাড়িয়ে হাঁসছে। 

কলিকাতার একজন খ্যাতনাম] প্রস্থতি-চিকিংসককে 
দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিশ্চিত হ্বার পর অবিনাশ উৎসাহ 
সহকারে মাস আঙ্েেক পরের কথ। ভাবতে আরস্ত করলে £ 
কে হবে ধান্রী, কে থাকবে ডাক্তার, পরিচর্যার কাজ কেকে 
করবে, গৃঙ্ছের মধো সর্বাপেক্ষ। স্বাস্থ্যকর ঘর কোন্ট1 যেট৷ 
হবে স্ুতিকাগার, ইত্যাদি ইত্যাদি । 

হ্মোঙ্গিণী মুখ টিপে টিপেহাসে, আর বলে, "সে তে 
এখনো! অনেক দিনের কথা | অত আগে থাকতে ভাবছ 
কেন? আমার দু্দৃষ্টির ভূত শেষ পর্ধ্যস্ত তোম!র কাধে সওয়ার 
হ'ল নাকি?” 

ত্ব-কুঞ্চিত করে অবিনাশ উত্তর দেয়, “সততা ! রোঁগট। 
দেখছি সংক্রামক 1” 


খু 

মাপ আষ্েক পরে হেমাঙ্গিনী ও অবিনাশের জীবনের 
মধ্যে দেখ! ধিলে একটি শিশু । উধার প্রথম আতাসের মত 
স্ি্ধ লাবপোর প্রভাঁয় শুধু বাপ-মার হ্ৃদয়ই নয়, ঘর 
পর্ধযস্ত আলোকিত হয়ে উঠল । হেমাঞ্গিনী সাধ করে কন্তার 
নাম রাখলে উধা। বাঁপমার হ্ৃবদয়-আকাশের উধ! হয়ে 
উষা দিন দিন উদ্্বল হয়ে উঠতে লাগল । 

উবার অন্ত কোনে! দ্বব্যের প্রয়োজন দেখ। গেলে অবিনাশ 
তৎপর ছুয়ে উঠে বলে, “যাই, বাজান থেকে কিনে নিয়ে 
আমি ।” হাসিমুখে হে্যাঙ্গিণী বলে, যেয়ে! | তার আগে 
স্থটকেস্টা একবার খুলে দেখ না, যর্দি থাকে ।” 

বাজারে যে একেবারেই যেতে হয় না, তা নয়; কিন্ত 
প্রায়ই অবিনাশ ন্ুটকেস্‌ থেকে অভীপ্দিত ছ্িনিসটি বার করে 
এনে হেমাঙ্গিনীকে দেখিয়ে হাসি হাসি অপ্রতিতভ মুখে বলে, 
“ঠিক বলেছ । আছে।” 

“শ্মিতমুখে হ্মার্জিনী বলে, “এখন বুঝছ ?-_-সঞ্য় করণে 
রাখার কত গণ? 


শগ্রহাকগ 





ঘাড় নেড়ে খুশী হয়ে অবিনাশ বলে, “বুঝবি ।” 
এই ভাবে উধাফে অবলম্বন করে হেমাঙগিনী ও অধিনাশের 
দিনগুলি উৎসাহ এবং আনঙ্গের মধ্যে আলোড়িত হতে হতে 
লগ্মুখের পথে এগিয়ে চলল । 
কিন্ত বেশী দিনের জতে নয়। মাস সাতেক পরে সহসা 
একদিন প্রত্যুষে মনে হ'ল পথবুঝি তার দৌড় শেষকরে 
অন্দিগন্তের এলাকায় পেৌছে গেছে। 
পূর্বদিন সন্ধ্যাকালে উধষার গাঁঁট! একটু গরম মনে 
হয়েছিল । রানে উদ্তাপটট! কিচ্ছু বাড়ে, কিন্তু রাগ্রি অবসানের 
সহিত অকল্মাংৎ একি সর্বনাশ! উধা যেন আর সে 
উষা নেই, সন্ধ্যার মত নীলাভ হয়ে গিয়ে তার ক্ষুত্র হূর্বাল 
ফুস্ফুপের সমস্ত শক্তি সঞ্চিত করে হাপাচ্চে | 
আতঙ্কে বাপ-মার প্রাণ গেল উড়ে । অবিলম্বে ডাক্তার এসে 
পরীক্ষ! করে দেখে মুখ গন্ঠীর করলে । কঠিন অবস্থা! ছুই 
ফুসফুস্‌ জুড়ে নিউমোনিয়ার প্যাচ । 
আর এক জন বড় ডাক্তার এলেন ; দ্িবারাঞ্র চব্বিশ ঘণ্টা 
সেবা করবার জন ছু'জন ছ'জন করে চার জন উপযুক্ত নাস” 
নিযুক্ত হ'ল । ওষবপত্রর অল্সব্ব্ল পড়তে লাগল । অবিলম্বে 
আ্যান্টিক্রজেহিন দিয়ে বুক পিঠ মোড়! হয়ে গেল । সঙ্গে সঙ্গে 
চলল অজিজেন। ম্বাসকঞ্ঠের যথাসাধ্য উপশমনের দ্বার! 
ক্রুত অপচয়ের হাত থেকে ক্ষীয়মাণ জীবনী-শক্তিকে যতটুকু 
রক্ষা) কর! যায়। 
ছশ্চিগ্ভার অন্ত নেই, অথচ করবার মত কোন কাঙ্জও 
নেই এই হই অন্যপ্তিকর অবস্থার মধ্যে উদৃভ্রান্ত হয়ে 
হ্যার্গিনী ও অবিনাশ সারা বাড়ী অস্থির চিভ্বে ঘুরে বেড়ায় । 
কখনে! পথের দিকের জানলার ধারে গিয়ে ধাড়ায়, কখনও 
পাঠাগারে গিয়ে বসে, কখনও বা! রোগীর কক্ষে প্রবেশ 
ক'রে প্রশ্রের পর প্রশ্ন করে। 
“মিসেস দত ।” 
প্রশ্নকারিনী নাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করে হ্মার্িনী বলে, 
“বলুন ।” 
“অনর্থক ব্যত্ত হয়ে কোনে! লাত নেই ।” 
*সে কথ! বুঝেও বুঝি নে। আচ্ছা, আপনার কি মনে 
হয়? থুকু ভালহ্বে। 
“সে তে ব্যবস্থার তো! আপনার] কিছু কটি রাখেন নি। 
দেখুন, আপনি আর মিষার দত্ত এ ঘরে না! এলেই ভাল হুয়।” 
*কেন ?” 
“ভাতে আপনাদের খুকুর কোনে]! সুবিধে নেই, অথ 
আমাদের কিছু অন্গবিধে আছে ।” " 
এক মৃহূর্ড মনে মনে কি চিন্তা করে €হ্মাঙ্গিশী বলে, 
"আচ্ছা, তাই হবে, আসব ন!। কিন্তু আমি কি খুকুকে আর 
ফোলে নিতে পাব না?” 
৪ 


হেমাজিনীর লুটকেখ্‌ 
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অঙ্থমোদননুচক ঘাড় নেড়ে নার্প বলে--“পাবেন বই ফি। 
ভগবান দর! করে যখন আপনার ধুকুকে বিপদুক্ত ফরবেন, 
তখন পাবেন।” ৃ 

“আর, সে দয়! যদি না ফরেন ?” 

এক মুহুর্ত নির্বাক থেকে নাস” বলে__“ত1 হলেও 
পাবেন।” 


হ্মার্দিনী ও অবিনাশের সমস্ত দিন কাটল বিহ্বল দৃষ্টিতে 
পরম্পরের শঙ্কাদীর্ণ মুখের প্রতি চেয়ে চেয়ে; রাত কাটল, 
নিজ্জা-জাগরণের দ্বার মথিত একটা মযোহাচ্ছ্ন পরিষ্কিতির 
মধ্যে । 

তোরের দিকে হেমাঙ্গিনী একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল । অদূরে 
একট] ইঞ্জিচেয়ারে শিথিল দেহটাকে এলিয়ে দিয়ে চক্ষু মুদ্রিত 
করে অবিনাশ হশ্চিন্তার জাল বুনছিল। হঠাৎ ধড়মড়িক্মে উঠে 
বসল হ্মাঙ্গিনী। চকিত নেজে এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত করে 
অবিনাশের দিকে চেয়ে বললে-_“দেখ, খুকু বাচবে ন।।” 

অবিনাশ আংকে উঠল, “কেন বল ত?” 

“ম। হয়ে জামিই তার আরুরবেবে দিয়েছি আজ পর্ধ্যস্ত। 
এখনি সে আমার কাছে এসে বলছিল, মা, তোমার দুটকেসে 
আমার কাপড় শেষ হয়েছে, এবার আমি চললাম ।” 

একট! ছুরতিক্রমঞ্জীয় অনঙ্গলের জ্রাসে পাংশু হয়ে অবনাশ 
বললে-__-“ও কিছু নয়,__ন্বগ্ন।” 

"কিন্ক দেখে, সত্যি হবে ।” 

বাছিরে দরজায় শব হ'ল, ঠক ঠক ঠক। 

চকিত হয়ে ক্মোঙ্গিনী বলে উঠল,__প্এ দেখ ।” 

ইজিচেয়ারের উপর খাড় হয়ে ভগ্ন কে অবিনাশ হাঁক 
দিলে--“কে ?” 

নারীকে শোন! গেল-_ “আমি কমল।-_নার্স।” 

“দরজ1 খোল আছে, তেতরে আনুন।” 

অল্প একটু দরজ] খুলে মুখ বাড়িয়ে হেমাঙ্গিণীর প্রতি দৃট্টি- 
পাত করে নার্স বললে-_”জাপমি একবার থুকুকে কোলে 
নেবেন চলুন ।” 

“বুঝেছি । খুকু চলে যাচ্ছে বুৰি?” 

এক মুহূর্ত নির্বাক থেকে নাস” বললে-_“বোব হুয়।” 
তার পর দরজ। তেজিয়ে দিয়ে চলে গেল। 

চকিত নেজে অবিনাশের প্রতি দৃষ্ঠিপাত করে হ্মোঙ্গিনী 
বললে__“কাল সমস্ত দিন আমাকে শুনিয়েছ, “মনেরে আজ 
কছ্‌ যে, ভাল মন্দ যাহাই জান্গুক, সত্যেরে লও সহ্কে। আজ 
সত্য এসেছে, সহজে তাকে নিয়ো । আমি সহজে নিলাম।” 
তার পর চলে যেতে যেতে ফিরে ীাড়িয়ে বললে- “আর 
দেখ, হরিকে পাঠিয়ে দাও, কিছু কুল নিয়ে আনুক। সৰ 
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লাদ! ফুল-_শ্বেত পড্প, গন্ধরাজ, টগর, রজনীগন্ধ1-_-এই সব |” 
দ্রজ! ঠেলে হ্মোঙ্গিশী নিক্ষান্ত হয়ে গেল। 


অসুখ হয়ে পর্য্যপ্ত রোগীর ঘরের দরজা-জানলা দিবারাতি 
খোল] থাকে । তরুণ উষার স্ভিমিত আলোকে সমস্ত ঘর 
তরে গেছে; সেই আলোকের স্বিত জড়িয়ে আছে এক মহা- 
বৈরাগ্যের ধূসরতা। এই অপরূপ পরিবেশের মধ্যে কক্ষের 
ভিতর তখন অভিনীত হুতে আরম্ভ হয়েছে মহারজনীর তিমির 
সাগরে বিগতপ্রতা উধার নিমজ্জনের পাল! । 

ক্মোঙ্গিনী যখন প্রবেশ করলে তখন ডাক্তারর! &েথোস্‌- 
কোপ ইত্যাদি পকেটে পুরতে আরঞ্ত করেছে ; একঞ্জন নার্স 
ইতস্তত বিক্ষিপ্ত জিনিসপত্র একটু গুছিয়ে-গাছিয়ে রাখছে; 
জর কমল। পরলে।কযাত্রিনীর নাসিকার একটু দুরে অক্সি- 
জেনের নলট1 ধরে সদ্ধিক্ষণের অঙ্ুষ্ঠানট! যথাসম্ভব সহজ 
করবার চেষ্টা করছে। 

ফ্মোজিনী দেখলে, আ্যাটিফ্লুন্দেটিনের ব্যাণ্ডেজট1! খোলা 
পড়ে রয়েছে মেঝের উপর | মহ্থাপ্রস্থানের জ্ণিশ্চিত পথে 
যে পদ্দার্পণ করেছে, তাকে আর বদ্ধমের হধ্যে চেপে রেখে 
লাতকি? অতি সংক্ষিপ্ত জীবনের শেষ নিঃশ্বাসগুলি যাতে 
অনস্ত আকাশে কতকট! সহজে মিশতে পারে, আপাতত 
ডাক্তারর| সেই দিকে লক্ষ্য রেখেছে। 

শযাার নিকট উপস্থিত হুয়ে একজন ঢাক্তারের প্রতি দৃষ্টি- 
পাত করে শান্ত কণ্ঠে হেমার্গিনী দ্িজ্জাসা করলে, “এখনে! 
আহে ?” 

ঈষং বুকে হৃংপিগ্ডের স্পন্দন একটু লক্ষ্য করে ডাজ্ার 
বললে_-“আছে ।” 

নত হয়ে উষার নীলাভ ঠোটের উপর হেযাঙ্গিনী একবার 
চুশ্ধম করলে, তার পর শঘ্যার উপর উঠে ভাক্তারকে জিভাসা 
করলে__-“কোলে নিতে পারি ?” 

“পারেন ।” 

ধীরে ধীরে উষাকে কোলে তুলে নিয়ে হ্মোঙ্গিশী কন্তার 
অর্ধনিমীলিত নেজের উপর দৃষ্টি স্থাপিত করে গুন্ধ হয়ে বলল। 


প্রবালী 
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রে সপ শা সপ স্পা আপা আপা পা বি পিল সব লিলা জা 


মিনিট পাচেক পরে একজন ডাক্তারের সঙ্গে কমলা 
চোখোচোখি হ'ল । অক্িদ্েনের নলটা সরিয়ে নিয়ে কম 
&পকক বদ্ধ করে দিলে। 





ডেথ সার্টিফিকেট লিখিয়ে মিয়ে ব্যথিত সমবেদনাক্লি 
ডাক্তার ও নাসের বিদায় দিয়ে অবিনাশ যখন ফিরে এচ 
তখনো] হ্মোঙ্গিনী নিষ্পলকনেত্রে কঙ্ার মুখের দিকে চে 
পাথরের মত স্তব্ধ হয়েবসে আছে। তার পার্থ উপবেশ: 
করে বিরাজবাল! নিঃশকে অশ্রপাত করছে। 

অবিনাশের পদশব্বে চেয়ে দেখে স্বহন্থরে হ্মাঙ্গিন 
জিজ্ঞাসা করলে-_-*ফুল এসেছে ?” 

, কৌচার খুঁটে চোখ মুছে অবিনাশ বললে-__-“আনতে 

গেছে।” 

এক মুহুর্ত মনে মনে চিত্ত! করে হেমাঙ্গিনী বললে-_-“ত 
হলে অন্ত কাজগ্ডলো। ততক্ষণে সেরে ফেল।” আচল থেবে 
চাবির থ্রিং খুলে অবিনাশের হাতে দিয়ে বললে-__“সুটকেস্ট 
খালি করে কাউকে দিয়ে সব জিনিসগুলো! এখানে আনাও |, 

“কি হবে?” 

“বুকৃর সঙ্গে যাবে |” 

ঈষৎ কৃঠিত কঠে অবিনাশ বললে--“কিত্ত স্ুটকেসে ত 
খুকুর আর বিশেষ কোনে] ভ্বিনিস নেই মনে হচ্ছে ? 

বর্ষ দিণাস্তের পাওুর আলোক-প্রভার যতো! একটা অতি- 
ফিক হাসি মুহুর্তের জন্ত হ্মোর্গিনীর মুখমগ্ুলে বিলিক মেরে 
গেল। উদাস নেতে স্বামীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললে-_ 
“তবে কার দ্িনিস আছে? খোকার? রক্ষেকর | আবার 
একদিন একট] ছেলে স্বপ্রের মধ্যে দেখা দিয়ে বলবে-_“মা, 
তোমার সুটকেদের গ্লিনিসপআ শেষ হয়েছে, আমি চললাম |; 
_- তার পথ একেবারে বন্ধ কর ।” 

মুখ নত করতে গিয়ে কয়েক ফোট!| তপ্ত অবাধ্য জক্রু মৃত 
কন্তার মুখের উপর ঝরে পড়ল। আচল ধিয়ে মুছয়ে দিতে 
গিয়ে সহ্স] হ্মোক্ষিনী বিরত হ্*ল। মনে মনে বললে-_ 
“তোর মার অন্তরের খানিকট! ছুঃখের চিহ্চ সঙ্গে নিয়ে যা 
ঘুড়ু | 
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সিন্ধুধর্মের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য 
শ্রীননীমাধব চৌধুরী 


পূর্বের প্রবন্ধন্য়ে সিদ্ুবর্মের দুইটি অঙ্কের আলোচনা কর! 
হইয়াছে । এই ছুইটি অঙ্গ স্ত্রীদেবতার উপাসনা ও পুরুষ- 
দেবতার উপাসনা]! । এই আলোচনার প্রধান কথ। সার জন 
মার্শালের যে দুইটি মতবাদ সাধারণে গৃহীত হুইয়াছে তাহার 
সমালোচমা। প্রথম ছুইটি প্রবন্ধে মার্শালের যুক্তি-প্রমাণ 
বিশ্লেষণ করিয়! ইহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্1! করা হইয়াছে 
যে, মোছেপ্রোদারো, হুরাগ্া ও বেলুচীষ্থানের স্ত্রী মৃতিগণল 
স্রীদেবতার প্রতিমা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। এই প্রসঙ্গে 
পশ্চিম-এশিয়1, বিশেষ কিয়! আনাতোলিয়ার প্রাচীন ধর্ম 
হইতে সিদ্ধুবর্মের উৎপতি হুইয়াছে এই মতবাদের সমালোচনা 
কর! হইয়াছে এবং এই যত অগ্রাহ করিবার কি যুক্তি আছে 
তাক] দেখান হ্ইয়াছে। 

প্রথম হৃইটি প্রবঞ্ধের আলোচনার কলে সিদ্ধুবর্ম বাস্তবিক 
কি প্রকারের ছিল তাহা জ্বানিতে পারা যায় নাই। এই 
আলোচনার মূল লক্ষা গ্রিল সার জন মার্শাল এবং তাহার 
ঘতবাদের সমর্থনকারী পঞ্িতগণ সিন্ধুরর্মে স্ীদেবতার উপাসন| 
সম্বন্ধে যে সকল মত প্রচার করিয়াছেন তাঁছার বাস্তবিক 
ফোন ভিত্তি আছে কিনা তাহ! পরীক্ষা! কর।। কিন্তু এই 
আলোচনা মুখাতঃ নেতিবাচক হইলেও ছুইটি সীলিং হইতে 
সিন্ধুবর্ষে স্ত্রীদ্দেবতার উপাপন! সম্বন্ধে কিছু 00031610 10101 
1)%0101) ব। প্রকৃত তথ্য পাওয়! যায় দেখান হইয়াছে । এই 
ছুইটির একটি প্রপিদ্ধ হুরাপ্লার সীলিং যাহাতে দেখা যায় 
উদ্ভিদের অবিষ্ঠাত্রী দেবতা স্ত্রীরূপে কজিত হইয়াছেন । এই 
সীলিডের একটি পৃষ্ঠের দ্ৃষ্ঠ হইতে এই দেবীর গ্রীত্যর্থে মুত 
বলি দিবার প্রথ! ছিল জানিতে পারা যায় । অঙ্জান্ড নিদর্শন 
হইতে পিদ্ধুধর্ষের প্রন্কৃতি সম্বন্ধে যে ধারণা জন্মে তাহাতে 
গলিতে হয় যে, এই দেবীর দেবত্বের পরিচয় দিবার ধরণ 
কতকট। 'আরকেইক। দ্বিতীয় সীলিং হইতে দেখ! যায় ষে, 
রক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা] ্ত্রীক্ূপে কঙ্সিত হইয়াছেন । সিদ্ধুর্মে 
শ'দেবতার উপাসনার প্রমাণ ইহার অধিক আর কিছু এ পর্যন্ত 
পাঁওয়! যায় নাই । 

তৃতীয় প্রবন্ধে, যোছেঞ্রোদারে! সীলের ভ্রিবজ্ঞ, পুরুষ 
যুর্তটি শিবের প্রোটোটাইপ, সার জন মার্শালের এই মতের 
সমালোচন। কর! হইয়াছে । মার্শালের মত অগ্রাহ্য কর] হুই- 


যানে, কিন্ত তাহার ব্যাখ্যা হইতে সি্ধুবর্ম লম্বন্ধে যে প্রয়ো- 


দণীয় তথ্য পাওয়া যায় তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা 
হইয়াছে । যোগসাধন| ব1 ধ্যানযোগ সিদ্ুর্মে 01109 8/৮৭- 
১২০ ৰা দ্েবস্বের পরিচায়ক চি বলিয়! প্সিগশিত হুইত। 


এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে দুটি আকর্ষণ 
করা হুইয়াছে। দেবত্বের এই চিহ্ব শুধু পূরুষ মুর্তিতেই দেখা 
যায়, কোন স্ত্রীমুর্তেকে যোগাসনে উপবি্ দেখ| যায় না। 
এইটি সিহুরর্ষ সন্বগ্ধে গুরত্বপূর্ণ [0916156) 1101011107007) বা 
প্রধান তথ্য । ঘার্শালের ব্যাখ্যার আলোচন] প্রসঙ্ষে ষোগাগনে 
উপবিষ্ট পুরুষ-প্েবতার বৃর্তিগুলির সহিত ধ্যাণী বুদ্ধ (ও জীন) 
মৃ্তির সাদৃক্টের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ কর] হইয়াছে এবং বলা 
হুইয়াঁছে যে, এই সাদৃষ্ঠ এত ঘনিষ্ঠ যে ইহ! বিশেষ তাৎপর্দপূর্ণ 
বিষয়। এই তাৎপর্ধ কি হওয়া সম্ভব তাহার আলোচন। কর! 
হয় মাই। 

সিদুধর্ম সম্বন্ধে এই চতুর্থ প্রবন্ধে আলোচ্য বিষয় ছুই অংশে 
বিভক্ত । প্রথম অংশে সিদ্ধুবর্ম সম্বন্ধে এ পর্বস্ত যাহ! আলোচন! 
কর] হইয়াছে তাহার অতিরিক্ত কয়েকটি বৈশিষঞ্ঠোর আলোচন। 
করা হুঈবে। দ্বিতীয় অংশে পরবতাঁ ভারতীয় বর্মপমূহ্ের 
সফ্বিত পিছ্ুধর্ষের সম্পর্কেন্র সম্বন্ধে সংক্ষেপে জালোচন! করা 
হুইবে। 

১ 

সার জন মার্শাল প্রমুখ পঙ্চিতগণ পিধুরধর্মে লিঙ্গ পাঁসন, 
পণ্ড উপাসনা, সর্প উপাসনা! এবং বৃক্ষ উপাসনার কথ! 
বলিয়াছেন । তীহাদ্ের ব্যাথ্য/ এবং এই ব্যাখ্যার সমর্থনে 
যে সকল নিদর্শনের উল্লেখ কর! হুইম্ভাছে সংক্ষেপে সে 
সহ্ব্ধে আলোচনা কর। হইতেছে । এই সকল উপাসন! 
ব্যতীত সিস্কুজাতি কতকগুলি প্রতীক (:5517)01) ব্যবহার 
করিত দেখ! যায়। এই সকল প্রতীকের সম্বন্ধে সংক্ষেপে 
কিছু বল! হইতেছে । 

মধ্যস্থলে ছিদ্র আছে এইক্ষপ কতকগুলি শীাখ, পোর- 
পিলেন ও পাথরের গোল চাক! এবং লম্ব! ও মাথার দিকে 
সরু ( 20111018] 5118])0 ) কতকগুলি প্রস্তরখগ্ড মোহেঞ্জো- 
দ্রারো, হ্রাপ্প| ও বেলুচীগ্থানের প্রাগৈতিহাসিক যুগের সপ 
হইতে আবিষ্কত হইয়াছে । এই ছুই শ্রেনীর নিদর্শন সিদ্দুর্ধে 
যোনি ও লিঙ্গ উপাসন] সম্বন্ধে সার জন মার্শালের মতবাদের 
ভিদ্তি। যোনি উপাসন! সম্বন্ধে তাঁহার মতবাদের আলোচনা 
ইতিপূর্বে কর] হুইয়াছে। প্রথম শ্রেদীর এঈ নিদর্শনগুলি সন্বদ্ধে 
মার্শালের ব্যাখা! কি যুক্তিতে গ্রহণযোগ্য মনে করা যায় না 
তাছ। বল! হইয়াছে । 

সিদ্ধুধর্মে লি উপাসন! সম্বন্ধে মার্শাল যে মত বাক্ত করিয়া- 
ছেন তাহার সম্বন্ধে বল! যায় যে, তারতীয় ধর্মে লিঙ্গ উপাসনার 
উৎপদ্ধি ও বিকাশের ইতিহাস মার্শালের ব্যাখ্যার সনর্থন.করে 
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মা। প্রকৃত প্রস্তাবে দ্বিতীয় আলীর নিদর্শনগুলিকে লিঙ্গ বল! 
ঘাস কিন! সে সম্বন্ধে যার্শালের নিজের মনেও সঙ্গে 
বছ্িয়াছে । তিনি বজিতেছেন-_ 
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1108. 
অর্থাং সাধারণত: লিঙ্গের আকার যেরপ দেখ! যায় প্রস্থর- 
খগগুলি সেইরূপ আকারের, এগুলিকে লিঙ্গ বলির! ব্যাখ্য! 
ফরিবার ইহাই একমাআ কারণ। মার্শাল উচ্চশ্রেদীর 
বিবেকবান পগ্ডিত-_স্াহার কথ! আলাদা । কিন্তু দেখ! 
যায় যে, ইউরোণীয় পঞ্ডিতগণ্, এমন কি ভারতবর্ধের সঙ্গে 
ধাঙ্াদের দীর্ঘ দিনের পরিচয় আছে ঠাছাদের মব্যেও অনেকে, 
ভারতবর্ধে আপিয়! হিম্টুরা লিঙ্গ উপাঁপনা করে জানিয় প্রথম 
গুবর্মের প্রচারক মছৃষ্ জাতির এই কুরুচির পরিচয় পাইয়! 
লজ্জায় ও ঘ্বণান় যে পরিমাণে অভিভূত হ্ইয়াছিলেন তাহার 
প্রভাব কাটাইর! উঠিতে পারেন নাই। বতর্মানকাঁলে এই 
লজ্জা]! ও ঘ্বণার ভাব প্রকাশ করিবার রকমফের হইয়াছে, 
ভারতবর্ষের প্রাচীন ধবংসস্ত,প হুইতে প্রাপ্ত প্রত্যেকটি বিশেষ 
আকারের (00111081 51181)9) প্রগ্তরখগ্ড লিঙ্গ বলিয়! 
বণিত হইয়া থাকে । ক্রসফুটের (1. 17370810066) 
মত পঞ্চিত বাকি যাঁহাকে 10018 বা মশল। পিষিবার মোড়া 
বলয়] বর্ণনা! করিয়াছেন এই শ্রেদীর ধর্ম-ব্যাখ্যাতাগণ তাহাকে 
লিঙ্ বলিয়া! আখ্যাত করেন। 
সে যা] হউক, কয়েকটি নিদর্শনের সম্বন্ধে ( 9]. ]. 0. 
[১ 251১1. তো 3, 2. ঘা 2,4,5) মার্শাল 
বলিতেছেন যে,এগুলি লি সন্দেহ নাই এবং এগুল নিঃসন্দেছে 
প্রমাণ করে যে ভারতবর্ষে লিজোপাসন৷ প্রাকৃ-আর্ধমুগ 
হইতে চলিয়া! আলিতেছে । মার্শাল এই প্রসঙ্গে সার অরেল াইন 
কতৃক উত্ভর-বেলুচীস্থানের হুইটি তাত্রমুগের সত প হুইতে প্রাপ্ত 
লিক্ষ ও যোমি মৃত্তের উল্লেখ করিয়াছেন । এগুলিকে 10811300 
91)80111101) বলিয়! বর্ণনা! কর। হইয়াছে । হ্রাপ্লায় আবিষ্কৃত 
একটি বৃহৎ, উপরের দ্বিকে সর প্রস্তরখগডকে দয়ারাম সাহু নী 
আধুনিক শিবলিজের সঙ্গে তৃলন1 করিয়া মত প্রকাশ করিয়া- 
ছেন যে, ই! “ 11056171859 0990. 0880. 101 0$0310100”। 
ভাটসের বর্ণিত একটি পোড়ামাটির সীলের ( 0)100£ (9::8- 
0০/%১ 01, 00111, 903 ) উল্লেখ পূর্বে কর] হইয়াছে । এই 
সীলের একটি পৃষ্ঠে একটি দোতল! বাড়ী দেখা যায়। তার 
পরের বর্ণন1! এইন্প, 
13910. ৪ 70109002060 01160 1১101) 


৬৬ 1)11000 & 0017100% ০0০7006 ০৮6] 010 1907018. 


তালের মতে বাড়ীটি মন্দির হইতে পারে। ভাঃ 


প্রবালী 
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১৩৫৬ 


টিকিট নিউ হি 
বিতেশ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে এই 0010108] ০০19০ 
বা গোলাকতি বন্ধটি লিজ ( 1)6716101072671 ০7 /2872& 
10070072177 70,187) 1 এই বন্টি লিঙ্গ হইলে এবং 
সিন্ুর্ষে লিগ উপাসনার প্রচলন থাকিলে উহার এই প্রকার 
অবস্থান অদ্ভূত মনে হইবে । 


বস্তুতঃ পরীক্ষা করিলে দেখ! যাইবে যে, যাঞছাকে 19911501 
বল] হইয়াছে তাঁছা ছাড়! যে সকল নিদর্শমকে লিঙ্গ বল! 
হইয়াছে সেগুলিকে লিঙ্গ বলিবার আর ফোন যুক্তি মাই! 
এই সকল বস্ত যে পৃর্সিত হইত তাহার কোন প্রকার প্রমাণই 
মাই। হিশ্ুদিগের মধ্যে লিঙ্গ উপাসনার প্রচলন ব্যাখ্যাতা- 
দ্িগকে প্রভাবিত করিয়াছে। 


লি উপাসনার উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে লেখকের 
7)87)00 177075781) 72175 11517015016 (0018 
[71960171081] 00810], [)600101)1% 1948) প্রবন্ধে 
বিস্তারিত আলোচন! কর! হৃইয়াছে। এই প্রবন্ধে বিস্তারিত 
আলোচনার স্থান নাই, সংক্ষেপে হুই-একটি কথার উল্লেখ 
কর] যাইতে পারে। প্রথমতঃ মহাভারতে লিঙ্গ উপাসনার 
উৎপত্তির যে বিবরণ পাওয়া] যায় তাহাতে দেখ! যায় যে, লিন 
তগচিন্বিত ৷ ইহাই 10:91) 10 21791 যে শিবলিজের 
উপাসনা! বত'নানে প্রচলিত তা] অর্ধ্যে স্থাপিত লিক । এক্সপ 
অন্থমান কর! সহজেই চলে যে, লিঙ্গ ও অর্থ্য সংযুক্ত হুইবান্ন 
পূর্বে পৃথকভাবে পুরুষ ও স্ত্রী চিহ্ের উপাসন] প্রচলিত ছিল। 
সিন্ধুবর্ষের 111 90063 ও [01191110 50069 সন্বন্ধে মার্শালের 
ব্যাখ্য। এই অন্থমানের উপর প্রতিঠিত। তান্ত্রিক জঙ্গুষ্ঠা 
ছাড়া পৃথক তাবে স্ত্রী চিহ্ের ট্রপাসনার প্রচলন নাই 
শিবলিঙ্গ ব1 ভগচিহ্িত লিঙ্গের উপাসনার পূর্বে পৃথকভাছে 
পুরুষ চিহ্ন ব1 লিক্ষের উপাঁলন! প্রচলিত ছিল কি না অন্সন্ধা- 
করিলে দেখা! যাঁয় যে, তিন শ্রেনীর লিঙ্গ মুর্তি পাওয়া! যাঁয়, 
যাাকে 6711510 বল! হইয়াছে সেই শ্রেমীর লিঙমৃত্ি 
মুখ লিঙ্গ এবং অন্ত এক শ্রেনীর লিঙগমূর্তে যাহার উপর লিচি 
খোদ্িত আছে। গুডিহল্সম লিজের কাল এষ্টপূর্য প্রথ- 
অভাবী! বলিয়া নিণাঁত হুইয়াছে। উহা? জুখলিজ্গ। ইচ্ছা 
অর্্যের ব! পিঞিকার অভাব হইলেও শিবের পঞ্চমুখ খোছি, 
হইয়াছে। গ্রীটীয় দ্বিতীয় শতাধখির ভিটা লিজে লিপি" 
পঞ্চমুখ খোদিত আছে । এইয়সপ মত প্রকাশ কর] হইয়া 
যে, এই লিদমূর্ত ও লিপি-খোদিত মূর্তিগুলি স্মারক চি 
(1206000118] 80069) ৰা দেবতার উদ্ছেক্টে দান কফ: 
হইত (17960 000709) | মুখলিঙ্গ হইতে পরব 
কালের লিঙ্ষোন্তব মু্তির উৎপভি হইয়াছে । 


কতকশ্তলি 79811960 লিঙ্কে ধার! লিঙ্গ, সহ্ত্ব লি 
প্রন্ৃতি নান] শ্রেঈতে ভাগ কর] হইয়াছে । এইগুলিত 


ভগাছায়ণ 


সিদ্ধুধষে'র কয়েকটি বৈশিষ্ট্য 


১৫ 





অপেক্ষাকৃত আধুমিক ফালের বলা হয়। গ্রীপূর্ব দ্বিতীয় 
ও তৃতীয় শতাক্ীর ও পরবতাঁকাঁলের কতকগুলি মুক্তার 
লিঙ্দমৃত্ি দেখা যায় বৃক্ষ, পর্বত প্রদ্ৃতি শৈবচিহ্কের লহিত। 
কিন্ত শৈবচিন্ধ বর্জিত 199119110 লিঙ্গমূরতিগুলির ঘেমম কাল 
নির্ণন কর] সম্ভব নয় সেইরূপ এগুলি বাস্তবিক পুদ্বিত হইত 
কি না তাহ! নিশ্চিতভাবে বলিবার উপায় নাই। বস্ততঃ 
শৈবচিহ্ববর্ধিত লি বা লিঙ্গাকৃতি প্রস্তরখও যে পুর্জিত হইত 
বা উহার কোন্‌ ধমীয়ি তাৎপর্য ছিল. তাহার কোন ট্র্যাভিশন 
বা! অন্ত কোন প্রমাণ দেখ! যায় না। 
এখানে বল! আবন্তক যে, বত'ষানে কোন কোন শ্রেদীর 
হিশ্মুদিগের মধ্যে ধে কোন আকারের প্রস্তরখগুকে শিবলিক- 
র্পে বা দেবীন্ষপে ( সাধারণতঃ চণ্ডী আখ্য! দিয়) পুদ্ধিত 
হইতে দেখা! যান । এই উপাসন। 08865110 96009 আ0181)1])- 
এর ভ্ৃষঠান্ত । মার্শালের মতে 089619 হইতে [0119111র 
উৎপভ্ি হইয়াছে। কিন্তু অনেক পণ্ডিত এই মত গ্রহণ করেন 
ন1, 0108111 ব| লিঙ্গ উপাসনা গ্কাহাদের মতে [01119 0916 
হইতে আসিয়াছে । 
খথেছের শিশ্পদেব পদটির অর্থ কর] হইয়াছে লিঙ্গ উপাসক। 
এই ব্যাখ্যা ইউরোপীয়, ভারতীয় মছে। এই ব্যাখ্যা গ্রহণ 
ফরিলেও সন্দেহ মিটে না। কারণ মহাভারত ও পুরাণে 
লিঙ্গের যে বর্ণন৷ দেওয়। হইয়াছে সেই বর্ণন! অথর্ব ও খথেদের 
ক্ষতের বর্ণন! হইতে গৃহীত বলিয়। মনে হয়। বিশ্বব্যাপী প্রকাণ্ড 
জ্যোতিঃপুপ্ত, ক্ষতের ভায় যিনি ছালোক ও ভূুলোক যোজন! 
করেন ইত্যাদি বলিয়! ্কত্ভের বর্ণন1 কর] হইয়াছে । পুরাণেও 
অগ্রিত্তস্তযাপী লিঙ্গের বর্ণনা] দেখ! যায়। লিঙ্গের কল্পনার 
উৎপস্ভি বদি এই জ্যোতিঃপুঞরপী ক্ষন্ত হইতে হুয় তাহ! হইলে 
শিবচিহ্ৃবর্ণত লিঙগগাক্কতি প্রদ্তরথগুকে শুধু [691191)-এর 
মুক্তিতে উপান্ত বলিয়া এহণ কর! সম্ভব হুয়না। বৈদেশিক 
এবং ভাহাদের অনুগামী এদেশী পঞ্িতগণের প্রত্যেকটি বিশেষ 
আকারের প্রস্তরখগকে লিঙ্গ মুর্তি বলিয়! ব্যাখ্যা করিবার 
প্রন্দ্ধির মূলে কি ভাব থাক! লন্ভব তাহার উল্লেখ ইতিপূর্বে 
কর। হইয়াছে । সিছ্ুধর্মে পুরুষ এবং ভ্তরী চিহ্যের উপাপন! 
প্রচলিত ছিল, লিঙ্গাকার প্রস্তরথগ্ড ও মধ্যে ছিন্্যুক্ত গোল 
চাকার আবিষ্কারের ফলে ই] প্রমাণিত হইতেছে, মার্শালের 
এই মতবাদ লিছুধর্মে মাদেবী বা 9000092009 1106119: 
এবং শিবের প্রোট্টোর্টাইপের উপাসনার প্রচলনের সঙ্গে এমন 
দু্ঘরভাবে ছিলিয়া গিয়াছে যে সিদ্ুধর্মে পুর্ণববিকশিত শাক 
বর্ষের প্রচলন ছিল এইনপ ধতব্যক্ত করিবার লোত সম্বরণ 
কর! মার্শালের পক্ষে সম্ভবপর হুম মাই । তিনি বলিতেছেন-_. 
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পশ্চিম এশিয়া! ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের কথ! ভূলিয়! 
যাওয়! কোন ইউরোপীয় পঞ্চিতের পক্ষে সম্ভব নয়। 

বাহার! সিদ্ধুবর্মের উপর পশ্চিম এশিয়| ও তৃষব্যসাগত্থীয় 
অঞ্চলের প্রভাবের মতবাদের দ্বারা অভিস্ভৃত মনে এবং 
ভারতবর্ষে লিঙ্গোশ।সমার উৎপত্তির ইতিহাস ও ট্র্যাভিশনেন্র 
সহিত বারা পরিচিত, কতকগুলি একদিকে লরু লব্বা 
প্রস্তর ও পোড়ামাটির নিদর্শন আবিষ্কারের ফলে সিদ্ুবর্ষে 
লিঙ্গোপাসন! প্রচলিত ছিল এই মত গ্রহণ বিস্তারিত 
প্রমাণ না! পাওয়া পর্বস্ত তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর নছে। 
খথেদে শিশ্রদেবের উল্লেখ যাহার! আধ্যদিগের ক্র, প্রাকৃ-আর্ধ 
বা অনার্ধ জাদিবাসীর্দিগের মধ্যে লিঙ্গোপাসনার প্রচলন ছিল 
এই মতের সমর্থন করে মনে করেন তাহার লক্ষ্য করেন 
মাই যে, শিশ্রদেবের অর্থ লিঙ্গোপাসক হৃইলে আর্ধগণও যে এই 
উপাসন!| করিতেন সে বিষয়ে সঙ্গেছ করিবার কারণ খবেছ 
হইতে পাওয়1 ঘায়। 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর] যায় যে, লিপি ও বিভিম্ব পশুর 
মুর্তি খোদ্দিত পোড়ামাটির লিঙ্গাককৃতি নিদর্শন ( (০:৭8-00%9 
00799) হরপ্লী হইতে পাওয়! গিয়াছে । দয়ারাম সাহুমী এই 
মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, মন্দিরে দেবতার উদ্বেতে এগুলি 
প্রধান কর! হইত । ইতিপূর্বে উল্লেখ কর। হইয়াছে যে, ভিট! 
লিঙ্গের মত লিপি-খোদিত মুখলি্ ও মাত্র লিপি-খোদিত 
লিক এই উদ্বেষ্ঠে ব্যবহাত হুইত। লিঙ্গের এই ব্যবহার ও 
লিঙ্গোপাসন। একবত্ত নছে। 


সিন্ধুধর্মের সহিত সর্পের সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া গেলেও 
সর্প উপাসনার কোন প্রমাণ পাওয়] যায় নাই। এই তথ্য 
বিশেষ তাৎপর্ধপূর্ণ। কারণ বৈদিক, মহাকাব্যের যুগের ও 
পৌরাশিক ধর্ষে এবং বৌদ্ধ ও জৈন বর্মেসর্পের উপাসনার 
প্রচলন দেখ! যায়। ছুটি সীলিতে ( 1. ]. 0. ]]া 0), 
0১1. 29, 191. 0৮171. 11) দেখা যায়, যোপাসনে 
উপবিষ্ট একবক্ত, দেবর্ূর্লির সন্মুখে প্রার্থনার ভঙ্গীতে জান্ছ 
পাতি উপবিষ্ট মন্থুযু মুর্তির পশ্চাতে সর্পের সৃতি । মার্শাল 
বলিতেছেন সম্ভবতঃ মনুযূর্তিকে নাগ বলিয়। বুঝাইবার 
চেষ্টা কর। হইয়াছে । তিনি বলিতেছেন নাগবুর্তিকে হহুষ্য 
সুতি হুইতে পৃথক দেখান হইয়াছে, ফেছ ফেহ বলিতেছেন 
সস্ভবতঃ মন্থযমুর্তির পশ্চাদৃভাগে নাগনূর্তি সংযুক্ত কর! 
হইয়াছে । সে যাহাই হউক, নাগ এখানে উপাপ্ত মছ্চে, 
উপাসক | ছইটি লীলিঙে যে ভাবে নাগকে দেখান হইয়াছে 
তাহা! ভারছতের নাগ রাজ! এলাপজের দীক্ষার দৃষ্ঠ বিশেষ- 
ভাবে ন্মরণ করাইয়া দেয়। মাগরাজ। নাগমূর্তি ত্যাগ করিয়া 
মন্থ্য মুর্তি ধারণ করিয়াছিলেন। কাশ্ঠপের বোধি শিরিষ 
বৃক্ষকে মাগরাজ! বন্দন! করিতেছেন,একপজ্র নাগরাঙ্জা ভগবতো! 
বন্দতে । একটি তামার সীলিতের বর্ণনা! দেওয়| হ্ইয়াছে, 
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এখানে 10176911110 90001011806 সম্ভবতঃ সর্পেরই মনুষ্য 
সৃতি। 

বৌদ্ধ শিল্পে সর্প বা মাগ সাধারণতঃ মনুষ্য মূর্ততে 
কজিত, মনুষ্য যুর্তির পশ্চাতে সর্পচন্ত । মাগিনীর উপরার্ 
মারী ও নিন্নার্দ সপ্ৃতি। অবঙ্কঠ মন্থষামূর্তি ছাড়া সম্পূর্ণ 
সপমূর্তিও দেখ! যায় । বৌদ্ধধর্মে নাগ উপান্ত নহে, অলৌকিক 
শক্তির অধিকারী বলিয়া সম্মানের পাত্র । বৌদ্ধ পুরাঁণে নাঁগের 
সাধারণত: জলাশয় ব| জলের সহিত সম্পর্ক দেখা যায়। 
নাগ, বুদ্ধ এবং বক্ষ, শত প বা চৈতা, ভরিশূল, চকু প্রভৃতি পবিশ্র 
প্রতীকের উপাসন! করিতেছে দেখ] যায়। সীচি, ভারছত 
প্রভৃতি সপে নাগের উপাসনার দৃষ্ঠ দেখা যায় না, অমরা- 
বতাঁর একটি দুষ্টে দীর্ঘশ্শ্রধারী কয়েকজন বাক্তি একটি 
মন্দিরে সর্পের উপাসনা করিতেছে দেখ] যায় (70787144011, 
19. ২1 )। সর্পের চক্ষের উপর বুদ্ধ যোগাঁসনে উপবিষ্ট, 
সর্প পর্বের উপর রক্ষিত পরিজ পদচিহ্ন চক্রের দ্বার! আচ্ছাদন 
₹রিয়াছে দেখা ঘাঁয়। 

সিদ্ধৃধ্ষার শিজে মহুযাদেহধারী' মাগ যোগাঁসমে উপবিষ্ট 
দেবতার উপাসনা বা ত্ততি ফরিবার দৃষ্ত বৌদ্ধ ধর্মীয় 
শিল্পে হন্ছযদেহ্ধান্রী মাগের ঘোগাঁসনে উপবিঞ্ বুদ্ধ মুর্তি 
উপাসনার দৃষ্চ ল্মরণ করাইয়া দেয়। সর্প উপাসম। নছ্ধে, 
সর্পকে উপাসকরূপে কজন! সিদ্ধুধর্মের বৈশি্া। এই বৈশিষ্ট্য 
বৌদ্ধবর্মেও দেখা যায়। বৈদিক ও ব্রান্মণ্যবর্মে সর্প উপাস্য 
কখন স্বাধিকারে, কখন প্রধান দেবতা দিগের সঙ্গী ক্সাবে। 

সিছ্ুর্মে পর্ড উপাসনা] (771811700] ৮(051010 ) বিশেষ 
প্রচলিত ছিল এইরপ মত্ত প্রকাশ করা হইয়াছে। 

প্রথমে গো উপাসনার উল্লেখ করা! যাইতে পারে। এই 
প্রসঙ্গে আরন্ডে বলা আবন্ঠক যে, মোৌহছেঞ্জোদারো, হরাপ্লা ও 
বেলুসীস্থানের নিদর্শনসমৃহ্ের মধ্যে গাভীর মুতি নাই, শুধু 
যণ্ডের মৃতি আছে । এই তথ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ 
করা আবঙ্কক। যাহারা পিছুধর্মের উৎপন্ভি পশ্চিম এশিয়া 
ও ভূমধ্যসাগরয় অঞ্চল বলেন তাহাদের একগনের বজ্ঞব্য 
এইরূপ-_ 
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110৮2601015. 
খথেদে গাভীর পবিজ্রত] সম্বন্ধে যে মন্তব্য কর! ছুইয়াছে 
খথেদের মূল বা অন্থবাদ্ধের এক পাত! যিনি উপ্টাইয়াছেন 
তাহার পক্ষে সেরূপ মন্তব্য করা অসম্ভব। তারপর এশিয়া 
হাইজর, মিশর ও ভ্রীটের ধর্মের লক্ষে পিদ্বুধর্মের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 


মুর্তি মোছেগ্রোদারো হ্রাপী! প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যায় মাই 
(সার রেল গ্টাইন বেলুচীস্থানে একটি গাভীর মূর্তি পাইয়া- 
ছেন)। এই সম্পর্কে বল! প্রয়োজন যে, যগুযৃত্তি মোহেঞ্রো- 
ঘারে! অপেক্ষ। বেলুটীস্থানেই পাওয়া গিয়াছে বেশী সংখ্যায় 
মাত্র গুট তিনেক সপ হইতে । বেলুচীস্বানের শাহী টুম্ব, 
কী ও মেহী অঞ্চলের স্তূপ হইতে দেড় শতাধিক যওযূর্তি 


(17177019570) পাওয়া পিছে । শাহী টুঙ্ের ৮৫ ও 


কুল্লীতে ৬৬ মুর্তি একহ পাঁওয়! গিয়াছে । এতগুলি সৃতি এক 
পাইবার একট! অর্থআাছে। সার অরেল £&াইনের মতে অর্থ 
এই যে, যগ্ড ৮2৭ 71) 0010৮ 601 1)01)8191. 9৮0101109, 
1 706 01 80101] ৬019]111)৮  অন্তঞজ তাহার বক্তব্য 
আরও বিশদ করিয়া বলিতেছেন যে, এই মুতিগুলি সম্ভবতঃ 
কোন সজনী শক্তির আবার (161)0901)11116 1116 00৮9 
00৮. ) রূপে কজিত দেবতার উদ্ধেষ্টে উৎসর্গ করা হুইত। 
তারপর তিনি বলিতেছেন যে, প্রাচীন বৈদিক সাঞছিতো যগ 
উপাসনার পরিচয় পাওয়া যায় না । সুতরাং শিবের. বাঁহুম- 
বপে যণ্ড হিন্দুরর্মে যে প্রপিদ্ধি লাভ করিয়াছে ইচ্ছার যূলে 
রহিয়াছে সিদ্ধু উপতাক। ও বেলুচীস্থামের তাতমুদ্গীর অধিবাসী- 
দিগের মধ্যে ঘঙ্ড উপাসঘার জনপ্রিয়তা । একট গড মৃ্তির 
গলায় রঙের দাগ আছে। মার্শালের মতে হা যাল্য 
এবং এই মাল্যধারী যও নিশ্চয় কোন না ফোনরপ ধর্মাছষ্ঠামে 
বাবছত হুইত। 

লক্ষ্য করিতে ছইবে যে, বেলুটীস্থানে প্রাপ্ত ষে সকল যণ্ড 
যু্তির উপরে উল্লেখ কর! হুইল সেগুলি ষে উপাস্য ছিল বা 
ধর্ম অচুষ্ঠানে বাবহৃত হইত এন্প প্রমাণের অভাব আছে। 
যেহেতু শৈববর্মে াড় শিবের বাহনরূপে পরিচিত এবং ফিশর, 
পশ্চিম এশিয়! প্রভৃতি দেশের প্রাচীন ধর্মে যও উপাসনা 
প্রচলিত ছিল দেহেতু এই সকল যণুমূর্তির একট! ধর্মীয় 
তাৎপর্য দেওয়] হইয়াছে । 

যে জ্রিবক্ত,, যোগাসনে উপবিষ্ বৃর্তিটিকে শিবের প্রোর্টো- 
টাইপ বল] হইয়াছে তাঁহার সিংাবাসনের পাশে যে পশুযৃথ 
দেখ] যায় তাহার মধ্যে যগড নাই। যগ্ডের অনুপস্থিতির 
টকফিয়তে মার্শাল বলেন যণ্ড উপাসনা একট স্বতন্ত্র উপাসনা 
রূপে সিন্ধুবর্মে প্রচলিত ছিল। 

কিন্ত এই সকল ব্যাখ্যার দ্বার! পিন্কুধর্মে যগ্ড উপাসনার 
অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় ন। 

ভাটসের বর্ণিত যে সীলটর উল্লেখ কয়েকবার কর! হুই- 
মাছে তাহাতে হ্িশুলদণ্ডের নিকটে একটি যণকে দণ্ডায়মান 
দেখ যাস্ব ! নিকটে একটি অহুয্যমুর্ততি দগ্ডায়ঘান। ডাঃ বন্দ্যো- 
পাধ্যায় অন্থমান করিয়াছেন যে, যুতিটির বামহুণ্ডে একটি 
লম্বা গু ও দক্ষিণ হুত্তে একটি জলপান্র আছে। এইরূপ 
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ধরণের মুর্তি কতকগুলি প্রাচীন মুস্তরায় (1)00017-00800 
001108 ) দেখ] যার । ভাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে সম্ভবতঃ 
ইহা! শিবের প্রতিনৃতি । সচীর বৌদ্ধ শিল্পেও কতকটা এইরূপ 
সুতি দেখা যায়। ম্ুতরাঁং ইহা! শৈববৃর্তি ন] হুইয়] বুদ্ধ মুর্তি 
হওয়া বা! বৌদ্ধধর্মের বিশেষত্বজ্ঞাপক সৃতি হওয়! আশ্চর্য নছে। 
হিশুল দণ্ড ও ষণ্ডের একত্র উপস্থিতি সহজে শৈববর্ষের কথ! 
স্মরণ করাইয়! দেয়, কিন্ত মনে রাখিতে হুইবে যে, ত্রিশুলের 
যে শিদ্ধুবর্মে কোন ধায় তাৎপর্য আছে তাহার প্রমাণাভাব, 
হিশুপ বা অন্ত কোন প্রকার অঞ্রধানী দেবমূতি সিদ্ধুশিজ্নে 
দেখ যায় না । বরং একটি সীপিঙে ইফাকে সাধারণ অজ 
হিসাবে ব্যবহাত হইতে দেখ! যায়। আগ্ন মাত জিশুলের 
সাস্ছিধ্য যঙ উপাসনার প্রমাণ বলিয়! গ্রহণ কর] যায় না। সিদ্ধু- 
ধর্মে গে কোন স্থান থাকিলে যগুকে ভক্তি নিবেদন কর! 
হইতেছে ব| ষণ্ড দেবতাকে ভক্তি জ্বানাইতেছে সিহ্দুবর্মের 
নিদর্শনসমূহ হইতে এইক্প প্রমাণ পাইবার আশ! কর যাইত । 
এখানে একটি পতাকায় ষওড মুর্তির উপস্থিতির উল্লেখ কর! 
যাইতে পারে ( 1১]. 0%1-0,0)1 একটি শোভাযাত্রায় 
এই পতাক। বহুম কর] হইতেছে । এই 151] 01151:এর 
কথ] পরে বল! হইতেছে । এই নিদর্শশটি হইতে মনে হয় 
ষগচকে ১০7০০ 81111)8] মনে কর! হইত । 

যুনিকর্ণ বা একশৃঞ্গ ষকে মার্শাল [সন্ধুধর্মে বিশেষ স্থান 
দিয়াছেন। ষুনিকর্ণ বাস্তবিক কঞ্গিত পণ্ডুর মূর্তি, ইহাকে এক- 
শৃঙ্গ বড বলিয়া! বর্ণনা কর। হইয়াছে । অনেকগুলি সীলে 
এই মুতি দেখ! যায়। ইহাত্র শৃঙ্গেপ্র পশ্চাদ্‌তাগে আচ্ছাদন 
আছে, গলায় কয়েকটি ধাগ এবং সম্মুখে মাটির উপর একটি 
ধণ্ডের সঙ্গে আবঞ্ধ হুইটি পাত্র দেখিতে পাওয়। যায়। মার্শালের 
মতে ইহ! ধুপদাশী। তিনি খলেন্ন যুনিকর্ণ সীলগুলি কবচ 
ছিসাবে ধাপ্ণ কর] হইত এবং সপ্তবতঃ যৃপিকর্ণের পুগ্ধা! কর! 
হইত ( 001996 01 916 ৮7910910110) )1। ইহ! 
সহজেই বুঝা! যাঁয় যে সম্মূখের পাঁআটিকে ধুপদানী বলি! 
ব্যাখ্যা করিম! মার্শাল ছার মতের সোপান প্রত্তত 
করিয়াছেন । এই ধুপদানী না হুইলে ধুগিকর্ণ মুর্তির এই 
প্রকার ব্যাখ্য। গ্লাড়াইতে পারে না । একটি সীলের (130, 3১7) 
দৃষ্ত হইতে হ্ার্শাল মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ অস্থখ 
বৃক্ষের উপাসনার সহ্ছিত যুনিকর্পের সম্পর্ক ছিল। বৃক্ষ 
উপালনার আলোচনা কালে এ সম্বন্ধে বলা হুইবে। 

বক্ষ উপাসনার সক্তি পশুর সম্পর্কের প্রসঙ্চ বৌদ্ধ শিঞ্সের 
কথ! স্মরণ করাইয়| দেয়। ফারগুসনের গ্র্থে (1১1, ০৮111 
[00907800155 00. ৪, 0১11985007 410975801) অন্ররাবতীর 
পে একটি দৃশ্টের চিএ আছে। ইহাতে একটি একশ 
পশ্ডর উপর আচ মহুত্তবৃতি দেখ! যায়। এই একশৃধ পণ্ডকে 
কেছু কেহ্‌ মুনিকর্ণ বলির! ব্যাখ্যা করেন । . 


সিদুধমের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য 
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কতকগুলি সীলে বাইসন, মহ, হু্তী, ব্যাগ্র হৃর্তি দেখা 
যায়। এই সৃুতিগ্লির সম্মুখে একটি পাঅ রক্ষিত। মার্শালের 
মতে এই সকল পশুর উপাসন!| সিদ্ধুধর্মে প্রচলিত ছিল। 
তিনি পাঞ্জের উপস্থিতির ব্যাখ্যা করিয়াছেন__-উপান্ত পশুকে 
খা নিবেদন করিবার ব্যবস্থা ছিল ( “55110011105 1990 
016910১” )। মার্শালের অন্ুহ্থত এই প্রকারের ব্যাখ্যা 
প্রণালীপ্ন সাহায্যে সিদ্ধুধর্মের বোঁশষ্ট্য নির্ণয় কধিবার কাঙ্গ 
নিঃসন্দেহে অতিশয় সহজ হুইয়। যায়| 

কতকগুলি সীলে দেখ! যাঁয় এক বা একাধিক পণ্ুর 
দেছের উপর মনুষ্যের মণ্তক অথব! দেহ্রে অর্ধেক পণ্ডভর ও 
অর্ধেক মানুষের | দৃষ্ঠান্তত্বরাপ ছুইটি সীলেপ্ উল্লেখ করা যায়। 
একটি সীলে (71. 1. 0. 12] ২11, 18) বৃক্ষের অধিষ্ঠাী 
দেবীর উপাসনাপ দৃষ্ঠ দেখা যায়। এই সীলে মহুয্যের মুগড- 
বিশিঞ্ একটি ছাগের মূর্তে আছে। মার্শালের যতে এটি একটি 
ছোটখাট দেবতা (৮৪, 19706006100 10071 0117016 91 
1011)01 [51)0.৮)। তিনি ইহাকে ঘেশোপটেমিয়ার মনুষ্য 
মুগ্বিশিষ্ট সিংহের মূর্তির সহিত তুলনা কনিয়াছেন। একটি 
সীলে (1১1, 111, 17) দেখা যায় অর্ধেক মন্থয্য অর্ধেক 
সিংহ একটি মূর্তি একটা শৃঙ্গধারী ব্যা্রকে আক্রমণ করি- 
তেছে। মার্শাল নুমেরীয় পুরাণের ইপ্জাবশীত্র সঙ্গে ইচ্ছার 
ভূলন! করিয়াছেন, ইহ! একটি দেবধূর্তি কিলা প্প 
করিয়! বলেন নাই । একশ্ঙ্গধারী ব্যান বা সিংহ 
প্রাচীন বৌদ্ধ শিকজে দেখ! যায়। একটি হ্রাপ্না সীলের 
(121, যা, 12, উদ্ভিদ্ধের অবিষ্ঠাত্ী দেবীর মুর্তি) এক 
পৃষ্ঠে হইটি ব্যাত্রবৃর্তি দেখ| যায়। মার্শালেত্র মতে ইহার! 
বর্মানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করিতেছে । ইজিয়ান অঞ্চল 
ও উরে প্রাপ্ত শিপর্শণের সঙ্গে ইহার তুলনা কর! 
হইয়াছে । কয়েকষ্টি সীলে (1005. :34, 404) তিন 
বিভিন্ন প্র মন্তকবিশিষ্ট মৃত্ি দেখ] যায়। হ্রিবক্ত, দেবতার 
সঙ্গে তুলন। কপির! বল! হইয়াছে ইছ। (1191১ 91 /001)07 
[1010 0010105, তিনটি প্শুর মস্তক তিনজন ছেবতার। 
কয়েকটি সীলে ছইটি, তিনটি ব! চারটি পণ্ডর বিভিন্ন অবয়বের 
সমাবেশে গঠিত বূতি দেখা যায়। ডাঃ ম্যাকে ও মার্শাল 
উভয়ের মতে এগুলির পুজা! কর! হইত। 

উপরে কজিত বা প্রকৃত পণ্ড ফুর্তি যে সফল সীলের 
উল্লেখ কণা] -হুইল সেঞ্জলি মার্শাল ও অভ্ান্ত পশুতগণ সিস্কু- 
ধর্মে বৈশিষ্ট্যের পরিচান্বক হনে করেন । মার্শালের ব্যাখ্যা 
হইতে দেখ! যায় পণ্ডর বাস্তব মুর্তি ও সম্পূণ কল্সিত মুর্তি 
উভয়ই উপাপ্ত। তীাক্াপন ব্যাখ্যার সমর্থনে তিনি ভারতবর্ষে 
বিভিম্ব আদিবাসী ও অভ্াভ জাতির যধ্যে বিডির শ্েদীর পঞ্ডর 
পুজার দৃান্তের উল্লেখ করিয়াছেন, যদিও সিদ্ধুবর্ষের ব্যাখ্যার 
জম্পর্কে এই সকল দৃঠাস্ত অপ্রাসঙ্গিক । কতকগ্চলি সীলের 
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উদ্লেখ কর] হয় নাই, ইহার মধ্যে হ্রাগার প্রাপ্ত একটি ছুই- 
সুখ বিশিঞ্ সিংহের ( 4 €০-৪090 170958 0? 1100 0. 
৪ 0008 81181)90. 709093691) 4, 1, 4. ৩, 1, 101, যে 
(17) ) মতি উল্লেখ কর! যাইতে পারে, এইকপ সিংহের 
মৃতিমুক্ত সীল আরও আছে । বেদীর উপর উপবি& ছিমুখ 
লিংহ বিশেষভাবে অশোকের 1101) 0871691-এর কথ! স্মরণ 
করাইয়া দেয়। 

সে যা! হউক, মন্য্যের মুখবিশিষ্ট যাড়, ছাগ প্রভৃতি 
এবং ছুই বা ততোধিক পগুর ভিন্ন ভিন্ন অক্ষপ্রত্ঙ্গ লইয়। 
গঠিত কজিত পণ্ড এবং ছুই বা তিনটি মস্তকবিশিষঞ্$ কল্সিত 
পণ্তর যে সকল মুত হ্রাগা! ও মোহেঞ্জোদারোর সীলগুলিতে 
দ্বেখা যায় তাহার অনুরাপ পণশুমূর্তি পঙ্িতগণ ঈব্িয়ান অফল, 
এলাম, সুমের, মিশর ও আসিরী য়ার প্রাচীন শিল্পে পাইয়াছেন। 
একদল পঙ্চিত মনে করেন এই 1১025 21/-এর উৎপতি নুমের 
ও এলাম, এই অঞ্চল হইতে ইহ] ইউরোপ ও অভ্র ছড়াইয়! 
পড়িয়াছে। কেছ কে বলেন, ইহার উৎপত্তি ভারতবর্ধেও 
হইতে পারে। একজন পণ্ডিত ভারতীয় মহাকাব্য ও পুরাণের 
এবং প্রাচীন ও মধ্যরুসীয় ভারতীর শিঙ্গের গরুড়, ফিপরর, গঞ্্ব, 
কুপ্তাগ প্রভৃতির উল্লেখ কির! বলিতেছেন যে পিস্কু উপত্যকার 
09896 ৪: হইতে এই সকলের কঙ্গনা আসিয়াছে । তিনি 
শিবের গণ, প্রমথ প্রস্ভৃতির উল্লেখ এই প্রসঙ্গে করিয়াছেন। 

লাচী, অমরাবতী, তারছত, কার্পে প্রভৃতি স্থানের 
প্রাচীন বৌদ্ধ শিজ্ে উপরে উল্লিখিত মোছেঞ্জোদারে! ও 
হ্রাগ্লার সীলগুলির অন্র্ূপ কজিত ও বাস্তব পণুমৃত্তির অভাব 
নাই। কর্সেত পণুুর মুর্তির কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়! যাইতে 
পারে। ছুই মস্তক বিশিঞ্ ছাগ, অর্ধেক কুকুর ও অর্ধেক 
সিংহ অর্ধেক মস্ত, ননুযোর মুখমুক্ত পশুর পৃষ্ঠে আর স্ত্রীমৃর্তি 
দিংহ, অশ্ব ও যণ্ডের সমবায়ে গঠিত কজিত পতমুি প্রভৃতি । 
1398১6 ৯:৮এর যে বার! সিদ্ধু উপত্যকায় দেখা যায় সেই 
বার! পরবতাঁ বুগের ভারতার শিল্পে, বিশেষ করিয়। বৌদ্ধ 
শিল্পে পরিস্কুট হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ শিল্পের 
পঙডর বাগ্তব ও কল্গিত মৃতি উপান্ত নক, সিগ্ধু-উপত্যকার 
নিষর্শনগুলিকে উপান্ত মনে করিবার কোন প্রমাণ পাওয়! যায় 
ন। 

সিদ্ধুবর্ষে স্বক্ষ উপাসনার বিশেষ প্রচলন ছিল বলা 
হইয়াছে । এই ব্ৃক্ষপুজার প্রধান বৈশিষ্্য লন্বন্ধে সংক্ষেপে 
ঘল। যায় যে, বৃক্ষের বাস্তব জ্ধপের উপাসন। হইত | জাবার 
স্বক্ষের অধিষ্ঠান্্রী দেবতা শী ও পুরুষন্ধপে কঙ্গিত ও পুদ্ধিত 
হইতেন। বৃক্ষ উপাসনার সঙ্গে পণ্ডর যোগ ছিল। সম্ভবতঃ 
কেবল অশ্থথ বৃক্ষের উপাসনা প্রচলিত ছিল। ৃষ্ঠাপ্তত্বরপ 
কয়েকটি সীলের উল্লেখ কর। বাইতেছে। 

হ্রাঙ্গান্র কয়েকটি লীলে বৃক্ষের বাস্তব রূপের উপাসনার 


প্রধাজজী 
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দুষ্ঠান্ত পাওয়া যায় । হুইটি সীলের প্রতি দৃটি আকর্ষণ করিরা 
মার্শাল বলিতেছেন যে, এই ছুইটিতে বৃক্ষমূলের চতৃষ্পার্থে 
বেষ্টনী দেখ! যায়, যেমন দেখা যায় পরবর্তী আমলের 
রিলিফগুলিতে | এই ধেষনী-মধ্যে স্বক্ষ কতকগুলি প্রাচীন 
মুস্তায় দেখিতে পাওয়া যার়। একজন পঞ্জিতের মতে এই 
বেঞনী-মধ্যে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষ ও চৈত্য ও স্থল. বৃক্ষের উৎপত্তি 
হ্ইয়াছে। কতকগুলি সীলে আর একটি বরণ দেখা যায়, 
ছইট বৃক্ষের মধ্যে মন্থস্য বৃতি। এই হন্ুস্ত বুর্তিকে বৃক্ষের 
অবিষ্ঠান্্রী দ্বেবতা বল হ্ইয়াছে। মোহেঞ্জোদারেো সীলে 
মনথস্ত মৃর্তিটি স্ী-সূর্তি । এই মৃরতিটি যে দেবী মূর্তি তাহা! বুঝ 
যায় _ শ্রদ্ধা নিবেদনের ভঙ্গীতে ইহার সম্মুখে অবস্থিত আর 
একটি মনু্ত মুর্তি হইতে । এই হুইটি মূর্তির নীচে এক সারিতে 
সাতটি পুরুষ মূর্তি দেখা যায়। ইহাদের পরিধানে খাট ঘাগর] 
ও মাথায় লত্ব। বিশ্ধুনী (51100 10115 2100 10106 01৮ 
(9119) । উপরের লাইনে উপাঁসকের নিকটে মনুষ্য মুগু- 
যুক্ত একটি ছাগ। হ্রাগা! ও মোহেঞ্জোদারোতে “ছইটি বৃক্ষ 
হধ্যে অবস্থিত মন্থৃষ্য মুর্তি” কয়েকটি সীলে দেখা যায়। এই 
মন্ছ্য্য মৃত্তি পুরুষের । একটি টের1-কোট! প্রি মে বৃক্ষদ্েবতার 
সম্মুখে জান্র উপণ্রি উপবি্ধ ও ছুই হাত সম্মুখে প্রসারিত 
একটি উপা'লকের মৃতি ও মনিকে একটি ছাগ, গলার মাল! । 
বৃক্ষের জধিষ্ঠাী দেবতার সীলে এই ছাগ মুতির উপস্থিতি 
হইতে বৃক্ষ পুজ্জার সহ্বিত পণ্ডতর সংযোগ অন্থমান করা 
হইয়াছে । একটি যুনিকর্পের সীলে অস্বখ বৃক্ষের উপস্থিতি 
হইতে মার্শাল যুণিকর্পের সহিত অন্বখ বৃক্ষ উপাপনার 
সংযোগের কথ! বলিয়াছেন । 

যে সকল সীল হইতে বৃক্ষ পুজার প্রমাণ পাওয়া! যায় 
সেই সকল সীলের বৃক্ষ অস্থখ বৃক্ষ। বেঞ&নী-মব্যে বক্ষ ও 
ছুই বৃক্ষ মধ্যে অবস্থিত মক্ুষা সৃতি---এই ছুই প্রকার লীলেই যে 
বৃক্ষ দেখ! যায়_উৎ। অন্বখ বৃক্ষ । অ্বখ বৃক্ষ যে সিন্ধু জাতির 
মধ্যে জনপ্রিয় ছিল তাৎ। অঙ্বখ বৃক্ষ পুজার দৃষ্টান্ত এবং সচিশ্র 
পটাগ্রিতে এই বৃক্ষের শাখা, পাত প্রভৃতির নজ্ার বাহুল্য 
হইতে অনুমান কর! যায়। সিদ্ুদেশের চানহুদারো! প্রভৃতি 
কয়েকটি স্থানের ত্প হুইতে প্রাপ্ত কয়েকটি সীলেও অশ্বখ বৃক্ষ 
দেখা বায়। সিদ্কু যুগের অঙ্বখ পুঙ্জা পদ্ঘবতাঁ ভারতীয় ধর্ম- 
লমূষ্ের সঙ্গে সিন্ধুধর্মের সংযোগ নির্ণয়ের একটি বড় নুত্র। 
এই পুঙ্জা বত মান কালে প্রচলিত আছে। 

ইন্দো-সিথিয়ামন আমলের কতকগুলি মুপ্রায়, বিশেষ 
করিয়া নৌরসের ( 11909১) মুদ্রায় বৃক্ষ মধ্যে অবস্থিত স্ত্রী 
নতি দেখ! যায়। মার্শাল ভারহুত ও সীচীর রেলিংগুলিতে 
ব্বক্ষ আলিঙ্গন করিয়! অবস্থিত ও তাহাদের পগুবাহ্নের উপর 
হওায়মান বক্ষিনী মৃতিগুলির সঙ্গে মোহেঞ্জোদারে! সীলের স্বক্ষ 
মধ্যে অবস্থিত স্্ী-সুতির সাদুক্ঠের উল্লেখ করিয়াছেন। দি্ধু 


অগ্রহায়ণ 


যুগের বেষনী-মধ্যে অবন্থত অস্বথ বৃক্ষের সানৃষ্ঠ প্রাচীন বৌদ্ধ 
শিল্পে পুর দেখ! যায়। অন্বখ বক্ষ গৌতম বুদ্ধের বোবি রক্ষ 
এবং প্রাচীন যুগের বৌছ শিল্পে ঠাহার প্রতীক হ্সাবে ইনার 
পুঙ্জার দ্ধের ভাব নাই। এই প্রসঞ্ছে উল্লেখ কা যায় যে, 
সীলটিতে বৃক্ষািষ্ঠা্জী দেবতাকে শ্ত্রী-সৃ্িতে দেখ! যায়-__সেই 
সীলে খাট ঘাগরা ও লম্ব! বিহ্থনীমুক্ত পাত জন উপালকের 
সাক্ষাৎ পাওয়] ঘায়। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ঠিক এইগ্রপ 
খাট ঘাগর! পরিহিত মন্থষা মুর্ত সীচীর শিজে দেখা য'য়। 

সিদ্ধুবর্মের ঘে কয়েকটি বৈ'শষ্টোর আলোচনা উপরে করা 
হুইল তাহ] ছুটতে এই সকল বৈশিষ্টা সম্বন্ধে কি পিদ্বান্তে 
আস] সম্ভব দেখ! যাউক। 

সিন্ধুবর্ষে লিঙ্গোপাসনার প্রচলন ছিপ যে প্রকার মুদ্তির 
সাহায্যে ই প্রমাণ করিবার চেইা করা হইজাছে তাহার 
বাশুবিক কোন মূল্য নাই । যুক্তি বা ধমাণ অপেক্ষা হ্বগ্রমাস- 
যুলক ব্যাখ্যার সাহায্যে এই তথ্য প্রতিঠিত করিবার চেষ্টা 
কর] হুটয়াছে। নুতন আবিষ্কারের দ্বারা এই তথা শ্রাতষ্িত 
হইবার ন্ুযোগ না পাওয়া] পধ্যন্ত্র পিচ্গুধর্মে লিঙ্গোপাপপা ছল 
কিনা তাহা সম্পূর্ণ সন্দেছের বিষম বলিয়া! গণা ক'পতে হইবে । 
কিন্ত লিঙ্গ উপাপন] সন্দেহের বিষয় হইলেও রিংষ্টোন সন্থব্ধে 
মার্শালের ব্যাখা! ও লিঙ্গ উপাসণ1! ও র্িংষ্টোন উপাসনা 
মিলাইয়৷ পিদ্ধুরর্ষে শাস্ত মতের প্রচলন সম্বন্ধে যে ব্যাখ্য। 
প্রচা'রত হৃইয়াছে তাহ] অগ্রাহা করিতে হুইবে। সর্প উপাসনা 
বলিতে যাহা বুঝায় সিন্কুধর্ষে তাহ। ছিল না। সর্পকে যে 
ভাবে “সন্ধুবর্মে দেখান হুটয়াছে তাহা! বৌদ্ধধর্মের কথ স্মরণ 
করাটয়। দেয় । এই ভাব ব্রাহ্মণ ও গৃহা সুঘ্ের ভাখ হইতে 
তিন্ন। শতপথ ব্র'ন্ধণে সর্পকে পৃথিবী হইতে অভিন্ন খল 
হইয়াছে । কলিত ও বাস্তব যে সফল পশুকে সম্গুধর্ষে 
অনুষ্ঠান ও পৌরাণিক দৃর্তে দেখ! যায় এবং উদ্বাদিগকে যে 
স্থান দেওয়া হইয়াছে তাহ! [বশেষ ভাবে বৌদ্ধ শিল্পকে স্মরণ 
করাইয়। দেয় । হরিণ, ব্যাদ্র. হুভ্তী, মহিষ, বাইসপন প্রভৃ+তকে 
সি্ধুধর্মে যে বাস্তবিক পবিজ্ঞ বলিয়! মনে কর! হুইত তাহার 
প্রমাণাভাব। যে সকল ষণ্ড মৃত্তি পাওয়! 'গয়়াছে তাহা হইতে 
ষণ্ড উপাসনার প্রচলন ছিল মনে কর] যায় না, কিন্ত যণ্ড পূজিত 
ন। ছইলেও যে যগুচিহিত পতাকার উল্মেখ কর! ছুয়াছে 
তাহা! হইতে মনে করা যায় যে, ইহাকে পবিত্র বা 
95801760 বলিয়া মনে করা হইত। পণ্ড উপাসন] বাস্তবিক 
পক্ষে সিদ্ধুবর্ষের বৈশিষ্ট্য ছিল কিন] সঙ্গেহ, কতকগুলি বান্তব 
ও কল্পিত পণ্ডকে পবিত্র মনে কর! হইত । অনুষ্ঠানের দৃশ্যে 
ইহাদের উপস্থিতির অন্ত ব্যাথা কণা যায় ন|। পণ্ড উপাসন। 
ও কোন কোন পশ্ডকে পবিজ্ঞর মনে কণা এক জিনিস নছে। 
সিন্ধুধর্মে বক্ষ উপাসনার প্রচলন ছিল। বৃক্ষ উপাসনার যে 
সফল নিদর্শন পাঁওয়। গিয়াছে তাঁছা! বৌদ্ধধর্মের কথা বিশেষ 
ভাবে স্বরণ করাইয়া দেয়। 
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এ পধাস্ত “দখা গিম্বাছে যে সিন্ধু শিকঙ্ষের মিধর্শনগমূ 
হইতে “সন্ধুধর্মে যে সকল বৈশিষ্টা ছিল ব'লয়া শিশ্চিত 
প্রথাপ পাওয়া যায়, যথা বৃক্ষ .উপাদন।, পিগ্ুধর্মে কর্জত ও 
বাশুব পশ্জ. সর্প প্রভৃতির গান, সেই সকল বৈশিঞ্া বিশেষ 
ক'এয়। -বাঞ্চবর্ম ও প্রাটীণ ০বীঞ্চ শঞের অঞ্গরূপ টবশিষ্টোর 
কথ। "মণ জরাইয়] এয়। সার্ক শুধু ভাব বা আই'ডয়ায় 
শহ্ে, শজে এই ভাব প্রকাশের ভঙ্জীর স'হতও সাদৃনত্ত দেখা 
যায়, লিঙ্ধু উপত্যকায়. (831 811-এর সঙ্চে মেশোপটে ময়, 
মিশও, ঈপ্ধয়ান অফলের 1)6,২ট 81৮-এত যতটুহ সাধুক্ত 
দেখ! য'য় তদপেক্ষ অনেক বেশী লাণুশা লক্ষিত হুর ঝুট পুর্ব 
তৃতীয় খা 'দ্বতীয় শতাবীপ ও পণরবর্তীকালের বৌদ্ধ (শের 
সঙ্ষে ৷ প 

এখশ [সথুঞধাতর ব্যবধত এবং সাধাএণে-পারাচত কতক- 
গল প্রতীতেপ উল্লেখ কণা যাহততে পাঙ্নে। এহ সকল 
প্রতীক পণ্য, থাঁণুকা, ৮ (৬1101 8110 015১), আস্ত 
()0)(১11১1), ডিশুল | 

মাহেফ্জোদাতো ও হুপাগ্রার অপেকণ্ডাল খ্বাণ্তক। সল 
পাওয়। [গঞ়াছে। কতকঞণ্জল ধার্ডকা সালে ০ধধ যায় প্েখ।- 
গুল শেষে শুঙ্গবাণী যুও । তবলুীঙ্ানেপ কেঙ্গ উপত্যকার 
কঙ্কাল (৮িত পা্ে দেখাযায় খাকার নকৃপা। চক্র 
(১৮11901) চিত্রিত পাত্রের উপর পকৃস! হুপাথে এবং কয়েকটি 
সাঁে জেখ। যায়। £মাহেপ্রোদাখো, বেলুসস্বানের লরলাই 
জেলার খু৫ জাঙ্''ল গু প প্রভূত হইতে কতকগু'ল [নপর্শন 
পাওয] পমাছে ষাহাকে কলার [ভক্ক (১01,101) ব'লয়। 
বণণ। জর] হ্তড়াছে । শখ এহঞপ নিণশখ এবং গগপ্রকার 
শিপন ( স'ত ও ধশটি বাহ্যুঞ্চ চ৮) পাওয়া গিদাছে। দু 
বা শগু (()1).11৯1) বলয়] বর্ণণ। কর হইয়াছে এইহঞ্জপ পিদর্শন 
(প্রশ্জরেপ্) হ্ঞাপ্রায় পাওয়া গিয়াছে । তে হ্ছটি সীলঙে 
ভিশুল প্রত)ক দেখা যায় সাহার উল্লেখ ইস্পুর্বে কর! হুই- 
মাছে । পারেব উপর শকৃপা হিপাবেও £&শুল ৮২ বাহার 
কর হইয়াছে । পদ্ম সাধারণতঃ পাঙ্ডের উপর নকৃমা 
হিপাবে বাবহছার কথা হইয়াছে । পিছু দেশের বুকরে 
পন চিথযুন্ত হইটি প্র্যাক পাওয়া গিয়াছে, ইছ। পরবতঃকালের 
বাঁলয়। মনে করা হম়। 

বিভিএ দেশের প্রা্ীন ধর্মে এই সকল পরিচিত প্রতীকের 
উৎপগ্ডি ও বাধহার এবং তাগার ইতহাস চিভাকর্ধক। কিন্ত 
এই ইতিহাস আলোচনা করিবার স্বান এখানে নাই। এই 
সকল প্রতীকের প্রসক্ষে ছইটি কথার উল্লেখ করা আবঙ্কক। 
প্রথমতঃ, গিদ্ুধর্মে এই সকল প্রতীকের বাবার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 
ও সপস্তোধজনক আলোচনা এ পর্ধবস্ত হয় নাই। ধ্িতীয়তঃ, 
এই সকল প্রতীক তারতবর্ষাযর ধর্মসমূ্থে অত্যন্ত পাঁরচিত 
হইলেও এইগুলির উৎপপ্তি ও ব্যবহারের প্রসারের মুলে 
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ভারতরধের কৃতিত্ব কতখানি তাহা সঠিক শিধ্াণ করিবার 
উপান্ত নাউ, যাও তাগতবর্ধে এইগু'ল বাবছ'রেও প্রণালী 
মধ্য তাহার নিজস্ব একটি বাণ আছে। এট সকল প্রতীকের 
অনেকগু ল প্রাণ হ্যম্যৃক্থের সাধারণ সম্পভ। 

লঙ্গ্য করছে হউবেযে 'সগ্থুযুপ হুটতে বতমান কাল 
পর্ধস্ত এই সকল প্রঙ্ণাককে পাঁবঞ্র চিহ্য বলিয়! গণা কর! 
হটতেছে। আর একট লক্ষা করবার [বিষ এই পকল প্রতীক 
ভ'রতীয় আভ-চ ধর্ম অপেক্ষ' বৌদ্ধ ধর্মেই [বিশেষ প্রাধাণা 
চা ক'রয়াছে। ছটটি প্রতীক, ঠিশুল ও টত্ত, বোৌছুধর্্ম 
উপাপা। উহ্'র মধো কতকগুলি প্রাচন মুগ্র'য় স্থান পাই- 
স্বাছে। কয়েকটি বৈর্দেক ধর্মে স্থাণ পাইয়াছে। [হচ্ছুবর্মে 
সবগুল পবিজ্ঞ গতক। 

এট সকল প্রত'কেএ অর্থ সম্বন্ধে হততেদ বিশেষ নাই 
ঘন্দও এটগুলি বাবহ্থাণ্ডের ধাবা পরিবতন ছুইয়াছে। এই 
কাঃপে লিন্বুবর্মের পরি6য়ুজাপন অগ্ভাঞ শ্িদর্শশ অপেক্ষা] এই 
সকল প্রতীকের বাবছাণ্ে তাঅযুগ ছুটতে বত'মানকাল পর্বত 
ভারতীর ধর্মর ধাথাবাহিকতাএ সর্বাপেক্ষা! অধেক নির্ভরযোগ্য 
প্রমাণ পাওয়। যায়। 

২ 

সিদ্ধুরর্ম লম্বত্খে যে আলোচন] কয়েকষ্ট প্রবন্ধে কর] 
হইছে তাহাতে পি্ুবর্ষে স্রদেবতার উপাস৪1 এবং ভিবক্ত, 
যোগ'সনে উপাবঞঃ& প্রুধ দেবতার উপাপন। স্থদ্ধে পার গন 
মাশালের ঞচাতিত ও পরত পমান্ধে গৃগীত মতবাদের 
টর্বলঙাও পতি দুষ্টি আকর্ষণ কও' হইয়াছে এবং প্রপগ্তঃ সিদু 
হর্মর উতৎপভ ও সঞুথনন্ উপর প'শ্চঘ এশপ্াপ্র প্রাটীব 
হর্ষের প্রভাব সম্পকে যউদ্বেগুদুলক হতবাদ পচাত ছুইগ্চাছে 
তাঞছার সমালোচনা ৪] হটফাছে। অ'থকগ্জ সিদ্ধুধর্মর 
অঞ্জ কঙেকচঠি বৈ'শ।য বা বতঃ উপাপন'র প্রচলন সম্বন্ধে 
ঘে সকল ব্যাথা তদওয়। হইয়াছে তাহার সং'ক্ষগ্তপার দেওয়া 
হ্ইয়াছে। 

শীমাবন্ধ উঞ্চে লটর] স্্ুধর্মের আলোচনা অ.রম্ত 
ক€। হৃটঝাছল, এই আলোটনা শষ হটল। এই উদ 
ছিল যাহ [স্দুরধর্ষেও নিদর্শণ ব'লয়] বাথ] কর! হইয়াছে, 
তাছ। হইতে ।সন্ুর্মের কতটা প:এচয় পাওয়া যার ত:ছ। 
পর*ন্ষ। ক'€য দখা । পক্ষ ত কলে এই ধর্মের যে প'রচয় 
পাওয় যয তাহা অলম্পৃণ। শুতন আরকষা'ত্ের ছারা নুতন 
তথ্য পাও২] গেলে এই জস-পুণ*1 দুর ক? সন্ত হউথে। 

[শছুতংম সঞ্দ্ধে কো শতন মতবাঞ্ গুচাথ কও! এই 
আগলে'চখার সখা টক্ষেশের অঙ্গ ছিলনা । শিছুঙাতিএ 
মধে। জাত সং এপ সন্থন্ডে আংল'চন। শষ হলে এ সন্বন্ধে 
ছই-একট হজ্িত করবার অবস৫ পাওয়া যাইবে। 

আলোচনার অ:র একট উদ্দেশ্য ছিল। দিদুর্ম সন্ধে 


গ্রবার্গী 
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তথ্য সংগ্রহ বর্তথামে অগল্পুণ হইলেও এই অসম্পূর্ণ জানেএ 
সাহ্থাযো সিন্ধুবর্মের যে চির পাওয়! যায় পেইচিএ বিকত 
দৃষ্টি হইতে দেখিখার প্রেরণ। আ'সদাছে উউরো পীর পণ্ডিত 
সমাঞ্জ ও গ্াহাদের অঙ্কগ'মী এগ্েশীর প'গুতগণের ব্যাথা 
হইতে । এই ভাযাকারগণ কোন বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ উপগ্বিত 
না করিয়। সিন্ুধ্মর উৎপঞ্জির ফুলে বৈদেশিক ধর্মের প্রভাবের 
কথ। প্রচার ক'রয়াছেন। পরবর্তী ভাবরতীয় ধর্মণযৃছের পছধিত 
পিহুগর্ধেধ 0োপকল দাগ নেধ| যা পট পা পাণৃগর পড়ত 
হূল্য বিচার করিছে ঠাহারা অক্ষম হুইরাছেন। হিন্দুবর্ষের 
বু বৈশষ্টা সিন্ুর্ম হইতে আর্সরাছে এই সাধারণ বিষঘটি 
যে একটি অহাবূল্ায আবিষ্কার এই ভাবে উল্লেখিত হইয়াছে, 
যদও এইরুশ পাদৃগ্ত থাক! অতি সহ ওস্বাণ্ডা'বক বাপার 
এবং এটগ্প সাদৃষ্ধ না থাকাই আশ্চর্যের কথ! হইত। 
এই সাধাণ বিষ্টির উপর অসাধাপ্ণ গুরুত্ব আরোপ 
করবার হূলে যে জতপ্রায় রহিয়াছে তাহা আগ িছুই অঙে। 
বিন্দুরর্মের অনেকখার্ন যে অনারধধদপের ধর্ম হইতে গৃহীত 
ভা! প্রচার কণা।। এই তাস্তকারপণ সহ্ঙ্গ ও সরল পথ 
হইতে ত্র হইয়াছেন যেমৃহ্ধে ঠাহার] তাহাদের কথিত প্রাকৃ- 
বৈদক ও বিচ্ছু বা উদ্ভর-:ব'দক যুগের মথো সংযোগ দেখাইবার 
চেষ&| কথিয়াঞছেন মধ্যবতা বৈদক যুগকে উন্লজ্খনের দ্বাথা 
অতিঞম করয়া। [সরুজাতি সম্বন্ধে অলোচনাএ ক'লে এই 
বিষয় বুঝবার চেষ্ঠ! করা হুটবে। 

এই আলোচন! শেষ করিবার পূর্বে পিদ্ধুবর্মের সত 
পরবতা ভারত বর্মলমূহখ্র স'দৃক্টের প্রকৃত মুপা বিচার 
করিতে ব্যাখ্যাকাওগণের অক্ষত! সম্বন্ধ যে উদ্তে কর! 
হইয়াছে তাহা পুনরায় উল্লেখ কর! ছটতেছে। 

প্রক্কত কথ! এই -ব, এই পকল লার্শন্ত হইতে কিছমান্ প্রম'ণ 
হয় না! যে, সহুধর্ষেত প্রধান বৈশইঃগু'ল প্রাকৃ-আধ বা বোরদক 
মুখের । পিদ্ধু্ম যে পাকৃ-ক্বাধ যুগের তাহা ঘেপকল বৈজ্ঞানিক 
প্রমাণ হাতে অ'ন্ধে গেট সকল প্রমাণের দ্বার' প্রততিগ কর 
হয় নাই; সে সকল প্রমাণ বাবহ্থার না কারয়া যেকারণেই 
হউক এই অঙ্গম'ন মন্ত কর! হইয়াছে যে, পিছুধর্ম প্রাক" 
আধ যুগের । পিদ্ধুধর্মের পরচারক নর্শনলমুহ ছুটতে আর্ধ 
বা শ্রাকৃ-আর্ধ প্রশ্ন উঠেনা; এই সকল [শিদর্শশ হইতে এই 
গর উঠে ৬, 'সনুধর্মের সত বৈ'দক বর্ষের সানৃণের অভাব 
ম। থাকিলেও বোঞ্ৎর্ম ( এবং টনধর্মের ) সত এবং সিদ্ধ 
ধায় [শঙঞ্জের সহছত বৌধ্ধর্মার (শের যে ঘশ্ঠ সারৃগ্ত 
ঘ্বেখ! যার তান্ার কারণ |ক? 

শিদ্ধুর্মের যে লকল ধৈশিষ্টাকে প্রংকৃ-জার্ধ যুগের বলা 
হইছে, যখ। যোগসাবনা, বুক্ষ আজ, সপপুগ্1, পশুপু্ধা, 
ভ্রদেখতার পুরা এবং অগেকগু।ল প্রতীকেএ ব্যবহার, তাহা! 
বৈধিক ও ্রাহ্ধণ্যবর্ষেও দেখ! যার। বোর্ছক আধগণ কি 


জগ্রছায়ণ 


থা 


ভাছাছেত বং্মর এট সকল টৈশিষ্ঠা গ্রাক-আর্ধ সুগের পিদ্কুজাতির 
নিট পাউয়াহছলেন? ঘযর্দ তানাই পায়! থাকেন তাহ! 
হইলে পিছ্ুধর্মকেন, বৈদক আধদিগের ধর্মের ব'ণে। আনা 
প্রাক়-আধ যুগের বলিতে হয়। 

বৃক্ষপৃদ্ধা, সর্পপন্ধা, পণ্ুপুজ্ধ।, প্রতীকপূজ] ও যে'গগ'ধন! 
বা ধানযোগ বৌদ্ধধর্ষে দেখা যয এবং টচ্! বিশ্যেষ্ত'বে 
ফক্ষা করতে ছুটবে যে, দিদ্ধুশর্পে এই সকল উপাসনার 
ব্রীত থে ভাবে প্রকাশ কর! জ্টয়াছে তাছ্ছার সঞিত বৌধ- 
শিছ্ে এট সকল উপাঙ্গনার 'খ'ত প্রকাশ করিবার তঙ্গ'র 
বিস্মঘকর মিল দেখা যার়। পরবতাঁ যুগের বৌদ্ধধর্মে 
স্রীগ্রেব্গার উপাপনা পণরবর্তিত করণে স্বাম পাইয়াছে ; যে'গ- 
লাধনার উল্লেখ খগ্থেদে পাওয়। যায়; পরুবতিত ও বিগ্তাতিত 
রূপে ও দার্শনিক বাখাযাপছু ইচ্' উপনিষদ্ধে দেখ! য'য়, বেজ 
ধর্মে ঘ্ববাঞ্জানলাতে৫ পন্থা! হিস'বে ইছ। প্রধাণ স্থান অবান্তর 
কথিয়াছে ) ত্রাহ্ধপারর্ষে ইহার স্থান আঁভ উচ্চে। সিদ্ধু- 
যুগের প্রতীকঞ্চলর হবো চক্ত (11601 8110 010) খৈর্ঘিক 
ফ্রিযাকাণ্ডের হো গান পাইযাছে। চ%, ভিশুল, সপ্ত প্রভৃতি 
বোৌদ্ধধর্মে পুগ্ধত ছুটতে দেখাযায়; ত্রাশ্মণাধ-র্য এই সকল 


প্র'কের কতক বিতিন্ন দেবতার পখত যুক্ত ছুটয়ছ্ে,- 


কতকগুলি মাঙগল্যচিহৃপ্তপে গৃহীত হইয়াছে । একটি সিদ্ু- 
সপে জলপান্ড ও দণুপহ এন দঞ্ায়মান মন্ষামৃতি দেখ! 
যায়; সাচীর বৌঞ্চ'শঞ্ে এইগ্রপ মণ্যামূর্তর সঞ্রে ছাগ 
রহিয়াছে । পতাকাসছু পশোভাযাঞ্জা সাঁচী, ত্বমরাবতী 
প্রভৃতির প্রাচীন বৌদ্ধ শিষ্লে বু আছে। এই সকল 
পতাকার মধ্যে অর্থধচন্র ও নক্ষঞ্জ চিক্িত (51815 9170 
0165086101১ [70100550195 1১1. 200।), ঠিশুল চিত পতা'ক! 
প্রভৃতি দুই হয়। সিদ্ধুখগের একটি সীলে (111৬6-১109 
[8161008 1011511] 11. 0৮1) &[.], (.), চারটি পতাক। বহন 
করিয়! একটি শোভাযাত্র! চ'লয়াছে। রমাগ্রসাদ চল্দ এই 
প্রসঙ্গে বলিতেছেন,-_ 





ঘাদু-বাণা ১2১ 
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সিষ্কবর্ষের স্বত বোত্বধর্মের সংনৃষ্ের যে দকল দৃই্টান্দের 
উল্লেধ কও! হটল তাঞ্া ধিত্বসুত৫ যনে হয় । টাক বধের 
সংহত গ্ছ্দিধর্ষের সাণ্চ সাছততাক প্রমাণের স'ভ'যো আ'শিতে 
পারাযায় কিদ্ত বৌদ্ধধর্মের সহত দাদুঙা প্রতুগাতবক প্রম'ণের 
সাহ'যো ভ্না য'য়। সি্কু্ম সঙ্থন্ধে যা জান] গিয়'ছে 
তাগাও্ প্রত দাত আণবগ্চ'ত্ের ফলে জান] সম্ব ছঈয়'ছে। 
যোগাপনে উ্রপণিষ& দেবহ্তি, ছইটি এক্ষে৫ হধো অবস্থতপ্তী 
ও পূঞ্ষ দৃরত, বেষ্খী মথো অবন্ধত পাব অশ্বখ বক্ষ, 
মন্থযামুখ্দুক্ষ পণ্ড, উই বা ততে'বিত পশ্টর খআবঝবের 
সষবায়ে গঠিত ক'ত পঙ্গ, এক শ্র'ধার* পণ্ড, চক ও গিশুল, 
পর, স্বস্তক ও আজ, খাটে! ঘ ঘা? ও লন্তা বেদ্বুমীধূক টপাসক, 
পতান্তাসছ শোভায'ন্'-__-এতঞ্জল ঘন্ঠ সাৃগ্ত আকম্মিক 
ব।অক'রণে হওয়! সঞ্জব নছে। স্তর" অণ্ম'ন ক'€তে 
হয় যে ভ'বেট ছট্টগ্ত বৌ ও জৈনধর্মে গিহুধর্ষের প্রভাব 
সাক্ষাংাবে পড়ঘ'ছে। 


বৌদ্ধ ও ৈনধর্মের উৎপল্তি পূর্ব-ভ'রতে ; উভয় ধর্মই 
বৈদ্রক ক্রিষ্কাকাঙ ও ব্রন্পাধ্মের প্রতিতবন্বী ও বিরোধী, 
উত্ভঘ ধর্মেই ওপনষদিক চ্াধারার প্রভাব বিশ্ষেগ্গবে 
পড়িয়াছে। টিক ক্কিঘ্াকাঞ্ড ও ত্রাক্ধাধ্ষের বিরুদ্ধে 
পন্চষ ভ'রতীয় প্রতিক্রিয়। রূপ পাইয়াছে নাঘ্রায়ঈীয় হর্মে বা 
তক্তি বর্ষে। 

যন্দ সিদ্ধুবর্ষের ধারা! বৌদ্রর্মে (ও জৈন) বিশেষ 
ভাবে রঃক্ষত হুটয়! থাকে তাহ! হইলে “ক এটগ্াপ অন্যান 
করিতে হইবে যে, খাহাদ্রের মধো কবৌওধর্মের আবির্ভাব 
হইয়াছিল ঠাহারাই পিছুঙ্থাততর সাক্ষাৎ প্রতিনিধি ? 


দাদূ-বাণী 
শ্রীযে'গেশচন্দ্র মজুমদার 
(“সো ধনে পিবী সহজ সবাণী”- বাদীর অঙগবাদ ) 


সহজ শোভার যেসাঞ্ধাল নেনে 
তাছারে ধড হানি। 

জীবন বে ছায় রাখ| হ'ল দার 
স্বর! লও মোরে টানি। 

যে বেশ আমার প্রিয় বাগে ভাল 
সে বেশে সেষেছি আমি । 


পথ চাছি যোর্নিযায় চলে 
পরিয়ে হিলনকাম?। 

এখন আধারে লছ্‌ তুমি লু 
শিজেরে করিছু দান. 

এ বিপদে ভন প্রান] মোর 
আবুল হয়েছে প্রাণ। 


পাদ্রী লঙ ও আমাদের জাতীয়ত। 


জরযোগেশচন্দ্র বাগল 


“নীল বাঙগরে সোনার বাঁজাল| করলে এবার ছারেখার, 
অসময়ে হরিশ ম'লো। লঙের হ'লে। কারাগার । 
প্রক্জার এবার প্রাণ বাঠানে! ভার ॥” 

বাংলার জাতীয় ইতিহাসে ১৮৬১ সনটি বিশেষ ম্মরনীয়। 
অত্যাচারী মীলকব্রগণ ইহার পন্ধ বংদত্র পর্ববজ্জনপমঙ্ষে অপদন্ 
ও পয়ুাদত্ত হইয়াও শেষ বারের মত নিঘীহ বাঙাল'র 'নকট 
স্বায় 'বরত্ব? প্রদর্শন করিতে লাগিলে। "ছিপ! পি য়ট' সম্পাদক 
নীলচাষ'র বু হু'শ্চপ্র মুখোপাধ্যায়ের বিকুক্ধে মানহানির 
অভিযোগে মীলকরেরা আদালতে মামল! দায়ের কধিল। 





পাঁঠী জেন্স্‌ লঙ 


হরিশ্চঞ্জ ইচ্ছার কোনরূপ শিম্পঙি হইবার পুকেই ১৮৬১ সনের 
১৪ই জুন উচ্ছধাষ ত।াগ ক'রলেমন নীলচাষীর আর একজন 
নুগ্ঘ্ধ পান্রী লঙ্জ নীজ্কর সমাজের কোপে পড়িয়া এই 
বংসর ভুলাউ মাসে কারারুদ্ধ হুইজেন। প্রজার এই ছুপ্দিনে 
তাহার ছুঃখ ও বেদনার কথা লইয়া 'বীরাজ' যে সঙ্গীত রচনা 


করিয়াছিলেন, টল্লখিত পঙ.্ভি কয়টি তাছার আঁরতেই 
আছে। এই বীপাজজ জার কেহ নন, 'নীলদপণ' নাটক- 
প্রণেতা দীনবন্ধু মিঅ। দংনবুদ্ধু 'নীলদর্পণ' নাটক লিখিয়! 
তাহার ন'ম সার্ক করিয়] গিয়'ছেন। আমর! এখানে পাস্ত্রী 
জঙ্জের ভারত-'হটৈশষণামূলক কার্ধাকলাপ, কারাবরণ এবং 
তাহার ফলে আমাদের জাতীয়তা কতখানি অনুপ্রেরণা লাত 
করে পে বিষয়ে কিং আলোচন1 করিব। 

4 ছু 

পাত্র লঙের পুরা মাম ভ্েম্স লঙউ। তিনি ১৮১৪ সনে 
বিলাতে জন্মগ্রহণ করেন। কৈশোরে কিছুকাল তিনি 
রাশিয়ায় কাটান। লঙ বহু ভাষাখিদ ছিলেন। তিনি নয়টি 
ভাষ। জ্া'শতেন এইরূপ প্র/স্ধ আছে। ছাবিবশ বংসর বয়সে 
১৮৪০ সনে “বঞ'তের চাচ্চ মিশনরখী সোসাইটির পাগ্রীরূপে 
তিনি কলিকাতায় আগমন করেন ' এই ,সাসাইটি চার্চ আব 
ই*»্বরে অধ'ন ছল ক'লকাত'য় আসিয়া জনি সোস উটির 
মি্জাপুরস্থ সুলের কারধাভার গ্রহণ করেন । এখাঞে কিছ্রকাল 
থাকিবার পর কলিকাতার দক্ষিণে ঠাকুরপুকুর নামক গ্রামে 
স্থিত হন। এই গ্রামকে কেন্দ্র কারয়াই তাহার “মশনরী 
কাধা ও জনসেব! আস্ত হয়। তিনি এখান হইতে মফন্বলে 
বিভিদ্ব অঞলে গমন ফাঁরতেম এবং স্থানীয় অধিবাসীদের 
উন্নততর বষয় ভাবিতেন। যে সবজেলায় নীলচাষ হইত সে 
সব স্থলেও তাহার যাতায়াত ছিল । মীলচাষী প্রজাদের আধিক 
দাঁসতু হইতে মুক্তি দিতে না পারিলে নৈতিক, মানসিক কোন- 
প্রকার উন্নতিই যে সম্ভব নয় তাহার মনে ক্রমশঃ এই 
বিশ্বাস জন্ে। 

কিন্তু তাহার কর্মক্ষেত্র ছিল ভিন্ন রকমের । লঙ কার্ল- 
কাতায় পদ্দার্পণ করিয়াই তাহার পূর্বাবস্ভা কেরী, ইয়েট্স্‌, 


পীয়াস প্রমুখ বিখ্য'ত পাড্রীদের জায় ভাষ। শিক্ষায় মন দিলেন। 


তিনি কয়েক বংসরের মধ্যেই বাংল! ভাষ! এমন নুন্গরক্পে 
আয়ত কারয়াছিলেন যে, ১৮৫০ সনে “জত্যার্ব নামে এক- 
খানি বাংলা মারসকপত্র সম্পাদন করিতে আরম করেন। 
তিনি গবেষণা-কাধ্যেও রত হ্ইয়াছলেন। এদেশে চার্চ 
জব ইংলগের অধীন বিতন্ব পাত্রী সপ্প্রদ্ধায়ের বর্ঘ- 
প্রচার ও জ্রনহিতকরযূলক কার্যকলাপ এবং গবর্ণমেন্ট 
প্রতিটিত শিক্ষালয়াদ সম্বন্ধে গবেষণ। করিয়া ১৮৪৮ সনে 


11770-1))0/ ০07 //67)00/  41755107/4» 900, নামে 
একখান পুণ্তক প্রকাশ করেন। সে যুগের সামাছিক 


ইতিহাসের পক্ষে এখান 'অমূলয, যদিও তুলত্রান্তি ইহাতেও, 


শপ, ক সর 


অগ্রহায়ণ 





কিছু কিছু রছিয়! গিয়াছে । গবেষণাপ্রিস্তা লঙ্কে ক্রমশ: 
বাংল! সাকিতোর তংকালীন অবস্থা নির্ণয়ে উদ্বন্ধ করে। 
এই কাধ্যে তিনি গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে প্রথমে কোনরূপ 
অর্থসাহায্য পান নাই, নিজ দায়িত্বেই ইহা করিতে সুরু 
করেন। পরে ইহাতে গবর্ণমেণ্টের সুবিধা হইতেছে দেখিয়! 
তাহারাঁও ঠ1হাকে নানাক্ধপ উৎসাহ দিতে লাগিলেন। 

৯. 


লঙ বাং লা ভাষায় বুংপত্ভিলান্তের পর ক্রিশ্চিয়ান স্ুল-বুক 


সোসাইটির সঙ্গে যুঞ্ত হন। ভানাকুলাপ লিটারেচার সোসাইটির 


সদন্ড পদ্ধও গ্রহণ করেন ১৮৫৩ সনে । এই সোগাইটি ১৮৫১ 
সনে কয়েক জন পদ ইংরেজ ও বাঙালা কর্তৃক গ্কাপিত হয়। 
তখন ইহার নাম ছিল ভানাকুলার ট্রান্ল্লেশন কমিটি বা “শহ্‌- 
বাদক সমাজ” । পরেও বাংলায় ইহ| 'অঙ্কুবাদক সমাজ' নামেই 
পরিচিত হইতে থাকে । ভাল ভাল ইংরেজী বই হইতে 
সাধারণ পাঠোপযোগী পুশ্তকসমূহ উপযুক্ত লেখকদের দিয়া 
বাংলায় ভাষাস্গিত করিয়! প্রকাশ করা ছিল এই সমান্ধের 
কাধ্য ৷ নুপ্রসিত্ধ রাজেন্্লাল মি, কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রভৃতি অন্থবাপক সমান্বের আনুকূলো ইংরেজী প্রশ্তক অন্- 
বাদে ভার লইয়াছিলেন; রাজেন্্লালের “বিবিবার্থ সংগ্রহ” 
নাষে ফাপিক প্ধিকাও এই সমান্ধের আন্ুকৃল্যে প্রকাশিত 
হুইয়াছল। লঙ উপরোক্ত দুইটি সোসাইটি বা সমাজের 
সঙ্গে যুক্ত হুইয়৷ বাংল] ভ'ষার সেবায় অবধকতর মনোযোগী 


হইলেন তান [ণিক্বেই ব'লয়াছেন)-_- 
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অর্থাং, “ভান পাত্রীদের অপেক্ষ। দেশীয় সংবাদপত্র- 
সমূহে সঙ্গে পরিচয় লাভের আমার অধিকতর সুযোগ ঘটে। 
ক্রিশ্চিয়ান স্থুল-বুক এবং ভান্নাকুলার লিটারেচার পোপাইটির 
সন্রন্তর্ূপে বাংল সংবাদপত্র হইতে তিন খণ্ড সহলন-পুস্তক? 
বাহির করিতে সমর্থ হুই। অন্ভান্ত বাংল! পুস্তকের পাওুনলপি 
পরীক্ষা এবং গ্রস্থার্দি সংশোধন ও সম্পাদদনও আমাকে করিয়া 
দিতে হইত । ্ 
লঙ রিলিজীয়াস ট্র্যাউ সোসাইটি, ক্রিশ্চিয়ান ট্র্যা্উ সোপাইটি 
প্রভৃতিরও সদস্ত ছিলেন এবং গ্রঞ্তত্বমুলক বাংল। পুস্তক-পুস্তিক। 
রচনায় উহ্থাদের সাহায্য করিতেন। ১৮৫২ সনে গ্রস্থাবল 
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পাত্রী লঙ ও আমাদের জাতীয়ত। 
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রাজা র।ধাকান্ত দেব 


শামে লঙের একখা'শি পুস্তক প্রকাশিত হয়। বাংল! ভাষ! ও 
সাঞিত্যেপ্র চর্চায় তৎপধত! দেখিয়া বাংল। গবর্ণমেণ্টও লীপ্রই 
এতৎংসংক্রান্ত কোন কোন বিষয়ে লঙের সাহায্য গ্রহণে অগ্রসর 
হইলেন। ১৮৫৫ শ্রীঞ&ার্ষে তৎকালীন হছোটলাট স্তার ফ্রেডাখ্রিক 
হালিডের নির্দেশে লঙ-সংকলিত /7/7/.)/ 0/ 4161//973 
218৫ 4/02)85101073 0/ 77০7)) 07110? /,81077/76 নামীয় 
বাংল ভাষায় গ্রন্থকার এবং অন্ুবাদকদের [বিবরণ সমন্বলত 
একখানি পুশডক আট শত খণ্ড বৃদ্রিত হয়। লঙ এ বংসরেই 
চৌম্ব শত পুম্তক-পুন্ভিকার যে একটি বিস্তৃত তালিক-পুস্তক 
( 0/4552//10 £8£90146 ০9/ /,/0) 1327)001 £0013 
21))0 /)005 ) প্রকাশ করেন । পবণমেন্ট তাহারও তিন শত 
খণ্ড ক্রেয় করিয়াছিলেন । ইহাতে পুস্তক মুস্রণের খরচ! উঠিয়া 
যায়। লঙ ১৮৫৯ সনে দেশীয় সংবাদপঞ্জের যে 'রটা্ণ* বা 
বিবরন প্রস্তত করেন তাহারও পাচ শত খণ্ড গবণমেশট ক্রয় 
করিয়াছিলেন । 


লঙ অজ ভাবেও বাংল! ভাষা ও সাহিত্যের প্রচারে 
বিশেষ সহ্থায়ত। করেন । ওত্রায়েন স্মিথের সম্পাদনায় এবং 
কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় ১৮৫৬ সনে 


এডুকেশন গেছ্েট' নামে একখান বাংল! লাগাহ্ক প্রকাশিত 


ইকার জন গবণমে্টের নিকট ক্ইতে অথসাহায্য 
উল্লেখযোগ্য । ১৮৫৫-৫৬ সম 


হ্য়। 
সংখ্রছে লঙের সহায়ত! 


চি 


১৩৪ 


নাগাদ বিলাতের কোর্ট অব ভিরেক্উটসের অস্থরোধে ইয়া 
হাল লাঃরেরিপ জন লমুদয় বাংল! মৌলিক গ্রন্থ ভ্রয়ের 
নির্দেশ আলে তিনিই তাহ সংগ্র্থ কিয়! দেন। অক্মকো 
বিশ্ববিভ্ভালয়ের স'গ্কত সাহুতোর “বোডেখ অধ্যাপক 
উঠলিয়াহদের অঞগ্চরোধে একবার সংস্কত যল গ্রস্থেত্র বাংল! 
অগ্থব'দ পৃদ্ভকথ্থণি ওয় করিয়া প্রেরণ করেন। দেশ বিদেশের 
বড বিদ্ধ মাত, হ্ীঠন মুল, দেশীয় রাজা, ম্কারাজা! এবং 
জন্রস্ত বা'ও ভাল ভাল বাংল! বউয়ের ঝা জঙকে লিখিগ্চেন 
এবং তিনিও যথথাসহয়ে এট সকল সরবরাহ করতেন। ই 
ছাড়। সমসময়ের বাংলা ত'য। ও সাহুতা সম্বন্ধে ইংরেজী 
সংবাদপন্তেও ধ্রবন্থাদ লিখিতেন। ছোটলাট সার জন 
পিটার প্রাপ্টের অ'মলে গবরণঘেণ্ট 517/1) 01 17%/18701617 
7, /101606 মামে ঠাহ'র একথানি পুগডকও প্রকাশ করেন। 


8 
বল] সান্ছিত্চেত সঙ্গে স্থানীয় ও বিলাত্র কর্পক্ষ, 
বিদেশের 'শক্ষিত সমান্ধ এবং এদেশের শ্বেতা সম্প্রদায়ের 
পরিচয় ঘটতে গিয়! একটি বাযাপারেজঙ কিকপে ভয়ানক 
বিপদে পড়িলেন, এই কথাই এখন বলিব। বিডির অঞ্ল 
প্রুভ্রমণক'জে তিশি বাংল) দেশের ছবিও জনসাধারণের 
দুতবস্থ! প্রতাক্ষ ক€য়াছেন, বাংল। সাহিতোর মাধমে €কটিত 
বাঙালী মনোভাবও !তমি সমাক্‌ অবগত দ্বিলেন। নীল- 
চাষদের *র্দশার বিষ্ও তিনি আশিতেন বলিয়াছি। প্রপিদ্ 
মাটাকার ধ'নবন্ধু মিডের লীলদর্পণ মাটক ১২৬৭ বঙ্গান্দেত 
আ'শ্বম মাসে (১৮৬০, সেপ্টেগ্ব্র ) ঢাক] হইতে প্রকাশিত 
হয়। নয়] জলা অস্তগত গুয়াতলীর মিও-পরিবাপ আলকর- 
হস্তে বিশেধঙাবে নির্ধাতিত ও ক্ষ তগ্রস্ত হুইয়াছিলেন। এই 
প'রবাএকে কেনে করিয়া 'শীলদর্পণ” নাটক রণচত | “পীজদপ্ণ, 
প্রকাশের [কই্কাল পুথি হইতেই বাংলাদেশে নীলচাষ'র! 
মংলকরদের বিরুদ্ধে জোট বাধে এবং শীপচাষ করিবে না 
বলয়। প্রতি] করে । তখন এই আন্দোলন এন্ধপ বাপক 
ও বিসদৃশ আকা ধারণ করে যে, বাংল গবর্ণমেন্ট একটি 
নীল কার্মশন বপাটয়া এ সম্বগ্ধে অনুসঞ্ধান করাইতে বাধা হুন। 
গবণমেণ্টের দেত৪টানী ভব লিউ, এস্‌, [সিটনশকার কমিশনের 
প্রেধিডে্ট ব। সঙাপতি ছিলেন। নীলকরদের কতিকলাপ 
আতুত সাক্ষদের, বিশেধতঃ ন'লচাষদের সাক্ষ্য প্রকাশ 
হর প্ড়ে। লও এট কমিশনের সম্মুখে পাক্ষা দিয়াছছলেন। 
কমশনের কাধ্য শেষ হইবার অব্যখছিত পহেই !নবলঘ্পণ, 
প্রকাশিত হটল। 
লঙের হাতেও একখানা 'নীলদ পণ? যথারীতি আসিল । এত- 
দিন ইংবেক্ী পৃস্তক-পুসুক] ও স্মারকলিপি মারফত এক পক্ষের 
ফথাই লোকে বিশেষ করিয়া শুনিয়া! আলিয়াছেন। নীলকর 


প্রবালী 


১৩৫৬ 





লযান্ধ তাহাদের সমালোচকদের বিরুদ্ধে কি প্রকার বিরাপ ভাব 
পোষণ করে তাহা! তাহ'দের দ্বারা প্রকাশিত ও প্রচারিত 
17771718119 2710 1%756/$ পুগ্িকায়ই দেখা! [গয়াছে। 
কিন্ত নীলকরদ্রে প্রতি বঙ্গীয় সমান্ধের মনোভাব বাংলা 
সাছিতো এই 'ন'লদপণ? নাটকের মধ্যেই সুক্রন্ধপে প্রকটিত 
হইল । লও পুস্তকখানিত্র বিষয়বস্ত গ্বছেশবাসীছের নজরে 
আনবার জগ ইহার অগ্থবাদের বিষন্ন [চিত্ত কারতেগ্রিলেন। 
সীটন-কা রও প্রজাবদ্ধু দ্িলেন। ন্রীলকরগণ ঠাছার বিরুদ্ধেও 
উক্ত পুস্তিকায় বিষে'দঙ্গাণ করিঝাছল । লঙ্ডের সঙ্ষে এ 'বষয়ে 
আলাপ করিয়া! ইংরেজ শবীলদর্পণের অন্থবাণ কথার অগ্গকুলে 
তিশি মতদ্রিলেন। সীটন-কার ব'লয়াছেন, তাঙারই আ্থ- 
মোদণে এবং জ্ঞানগোচরে একজন দেশীংঞ ঘ্বাথা উচ্থার অনুবাদ 
করানো ছয় এবং পা? শত খণ্ড ছাপাইয়৷ বেগল আপিগে 
প্রেরিত হুয়। 

“ন'লদপণে'র ইংরেজী অন্থবাদ প্রকাশত হইলে নংলকর 
সমান এবং উহার সমর্থক “8ং[লশঘষ্যান”? ও 'বেগ্জ হুএকঘ।, 
ভীষণ ভাবে ক্ষেপয়া উঠে। শেষোক্ত প'্ক1 হুইখানিতর 
বিরুদ্ধে বাংল! ভূথিকার ইংরেজী অঙ্থবাদে ছিল যে, তাঙারা 
হাজার টাকার বিদ্মিয়ে নিরীহ্‌ প্রজ্জা$লকে জত্যাাণী শীল- 
করদের হাতে সপিয়] দিয়াছেন । পুগ্তকের হবো শীলচতেদের 
অত্যাচার-অনাচারের কথ। ত ছিলই, কোন কোন নীলকরের 
ঘেম সাছেবের স্থান'য় মাজিঞ্েটের সঙ্গে অতিরিক্ত ঘন ঠত। ও 
তাহার ফলে নাল-প্রঙ্ঞাদের প্রতি অবিচারের কথাও উল্লেখিত 
হম । নীলকর সমান্ধ এবং পঞ্জকাঘয় প্রথমে এই অহবাদ- 
পুস্তকের বিষয় (কিছুই জানিতে পারে নাই। বিলাতে বিশিষ 
বিশিঞ্ নেত। ও পার্লাষেপ্ট সদন্তের নিকট বাংলার গবণমেন্টের 
শিলমোহ্র যুক্ষ হুইয়] পুস্তকখান্ন প্রেরিত হইল। বাংলার 
বাহিথেও কোথাও কোথাও -ইছ। পাঠানে| হুম । ১৮৬১ 
সনের মে মাসে লাহোর হইতে একখণ ইংরেজী মীলদর্পণ 
ক'লকাতার নীলকর সমাজের মুখপাআর 'ল্যাগুহোল্ডাস” এগ 
কমাপিয়াল এপোসিয়েশন অব ব্রিটিশ ইয়ার সেক্েটার'র 
নিকট প্রেরিত হয়। মাজ্জ তখন তাহার এবং তাহাদের পক্ষ: 
সংবাদপতদ্ধয় এ পুস্তকখানির কথ। জানিতে পারে। এরূপ 
পক্ষপাতহ্গক যানছার্নেকর পুস্তক বাংলা গবণমেণ্টের ঈীল- 
মোছুর যুক্ত হই] কেন প্রেরিত হৃইয়াছে তাহার কারণ অন্থু- 
সন্ধান করিয়! গবণষেন্টের নিকট এসোসিয়েশনের তরফে 
প্জও প্রেরিত হইল। িটন-কার ইতপুণ্েই বাংল! গবর্ণ- 
মেন্টের পক্ষে ভারতীয় আইন-সন্ভার সদ্ন্তপদে বৃত হওয়ায় 
ই, এইচ. লাসংটন সেক্কেটান্রী হুইযাছিলেন। তিনি ১৮৬১, 
৩র] জুন তারিখের পঙ্জে এই মর্ট্বে জবাব দিলেন, পুত্তক- 
থানি মানহানিকর নহে । তথাপি ছোটলাটের কলিকাতা 


*. কবিবর মধুহুদন দত 'নীলবর্প-গ'র ইংরেজী অনুযান করিয়। দেন। 
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হইতে অন্ুপঞ্জি' তকালে গানছার বিন! আনুষতিতে এইগুপ কর] 
হটযাছে। !তণন স্বভার করেন যে, অনবধানত! ব! আম. 
বশতঃট গধণহেণ্ের ঈীলষোক্র বাবছত হইয়াছে এবং এজ 
তাকার] $খত। 

1কম্ত উদ্ত এগোগিয়েশন তথ] মখলফর সমাজ ছাভিবার 
পান্জ নে । তাহার] এবং “ইংলিশম্যান' ও “বেষ্ল হুরকরা” 
ঘোরতর আক্চোলন আরম করিয়! দিল । পুস্তকের উপরে 
প্রকাশকের নাম 'ছল ধ1। ক্যাল্কাট? প্রিন্টিং এগ পাবৃচশিং 
প্রেস হইতে মুদ্রাকপর ক্রেঘেন্ট ছেনি ম্যানুয়েল কর্তৃক মুদ্রিত 
এইটজ্জপ উল্লেখ ছিল। মুল অপরাধী প্রকাশকের নাষ ন 
পাওয়ায় একাকী ম্যান্য়েজের মাষেই মানগ্ছাণির মামলা! ফজু 
হইল। ললঙ আত্মগোপন ন] করিয়। ম্যান্বয়েলের উকখলকে 
দিয়! আদালককে জানালেন যে, ম্যানুয়েল মুছ্াকর হাত, 
প্রকাশক হিগাবে তিনিই (লঙ) সব বুক জ্টতেছেন। 
মাহফ়েলের মাত্র দশ টাক! জরিমান] ক€রয়! ছাড়িয়! দেওয়] 
হইল। 


৫ 

অপর লঙের বিরুদ্ধে সুপ্রিষকোর্ঠের ফৌজদারী 
বিভ'গে হানছানির মামলা আনিবার জব তোভক্োড় নুরু 
হয়। এগো্সযেশনের পক্ষে উদ্ধার সেজেটারণী উইলিয়ম 
ফ্রেডারক কাগ্'সন এবং সংবাদপশুদ্বয়ের পক্ষে 'ইংলিশঘান”- 
সম্পাঞ্রজ ওয়াপ্টার রেট জ্জাদদালতে মামলায় বাদীরপে 
দ্ীঢাইগেন। ইতিমহধো লও নিষ্ধ বক্তবা সম্বজত একটি দ'ধ 
বিরতি ১৮৬১, ২০শে দ্ুন তারখে সাধারণের নিকট উপ- 
স্বাপিত্ করলেন । বাংল! ভাষা ও সা্ছতোর জন্ত তিনি 
ফিকে করয়'ছেছ তাক উদ্ধাতে সর্বশেষ বণিত হুটয়'ছে। 
উপরে টহ্ছ? ছুটতে কিছু কিছু তথা উদ্ভৃগ করেয়াছ। এই 
বিস্বতিচে তিনি বলেন ঘে, জনলাধাএণের অঠিপ্রান এবং 
মনোভাব বুঝিতে হইলে বাংল! পুস্তক-সুত্তিঞা| ও সংবাদ- 
পঙ্ডের মর্ঘ্ঘ সণকারের গোচর১ভ্ত ছওয়! আবম্ঠক। তিনি 
বেসরকারভাবে এট কাধ দীর্ঘক।ল করিয়া আসিয়াছেন। 
ঠা্ছান্ব পরামর্শে তৎকালীন ছোটলাট ন্াএ ফ্রেঢারিক হালিতে 
এই উদচ্ধেগ্তে একজন “কিউরেটর নিযুক্ত করিতেও উত্ভত 
হ্টযাছলেন, কিন্ত অর্থকচ্ষতার ওনুহাতে ভারত-গবর্ণঘেণ্ট 
ইহাতে তখন শ্াজী হন নাই। 

লঙ এই প্রপঙ্গে আর একট বিষ যাহ! উল্লেখ করিয়াছেন 
তাছাণ্ড 1বশেধ গুরুত্বপূর্ণ। বিখ্যাত মুসলধান-নেত! সার 
পৈয়ঘ আহমেদ বলিয়াছিলেন, তারতবযাঁর জাইন-সভায় ছেলীয় 
সমস্ত খার্কলে সপাহী বিদ্রোহ আছে! ঘটত কিন। লঙ্দেছ। 
তিশি একথ। দ্বাও! ইহাই বুগ্াইতে চাহিয়াছিলেন যে, দেশী 
লোকেরাই দেশবাপীর মনোভাব জজানিতেন। গাার! ক্- 
পক্ষকে ঠাধাদের শাসন-পন্ধতি এবং জনগাধারণের উপর 


১৫৭ 


ৰ 4 সনে: 





কালীপ্রনস্্ন সিংহ 


তার প্রতিঞ্িয়ার কথা আগে কৃটতেই বুঝাইয়া বলিতে এবং 
ইহার কলাফল .সন্বন্ধে াথা্ের সতর্ক করিয়া! দিতে সক্ষম। 
লঙ বলেন, কতৃপক্ষ দ্রেশভাধাত্ব সম্পূর্ণ অজ্ঞ থ'কার ৪রুনও 
জবনগাবারণের মনোভাব জা'লয! লওয়। তাগাদের পক্ষে 
সম্ভবপর হয় মাই। তিনি যখন ১৮৫৩ গশে দির আনল. 
গলিতে উর্দ, পুণ্তকের অস্থেষণে দুরিতেছলেন তখনই বুখিতে 
পারিযানিলেন মুগলঘানদের মন গরর্ণঘেন্টের টপ কতখানি 
বিদ্বেই ছইয। উঠিঘাছে। বিধোহারে প্রত্ব'জত হইবার পক্ষে 
সকলউ "পত্তত “ছল, একটি মাত্র ছেশলাউয়ের ক'ঠির অপেক্ষা । 
অখচ কতৃপক্ষ এদ্েশেবাপীর মনোগ্তাধ জানবার জন্ত তাহাদের 
রচিত পুস্তক [ক পক! (কচুই পা আবন্ঠক বোধ ক'রতেন 
ম1। লঙ্ড বলেন, বা'লাদেশও জনুপ্তপ অবস্থার সন্মুখীন। কর্তৃ- 
পক্ষীর়ের! প্রায় সকলেই বাংল! ভাষা পুস্তক ব। সংবাদপঞ্জের 
ধার ধারেন না । অথচ বাঙালী ছন্সাধাণের হনের গ'ত” 
প্রকৃতি জানবার ও বুঝবার পক্ষে ইহা পাঠ কর একাত্ত 
আবন্তক। বাংলার শীল-অঞ্লগলতে যে যে-কোন দিন 
তাঁষণ অনর্থ ঘটতে পারে তাহ] কয়জন অবগত আছেন? এই 
সকল কারণে লঙ বজেন,-_- 
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লঙ এখানে দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন যে, ভারতবর্ষে 
ইউরোপীয়দের ভাবী নিরাপস্ত। এবং তারতবাসীদের কলাযাপ-_ 
ছুইয়ের পক্ষেই আর কোন বিষয় এতখানি প্রয়োজনীয় নছষে, 
যতথানি প্রয়োজনীয় সকল শ্রেনীর ইউরোপীয়ের এদেশবাসীর 
মনের অবস্থ। সম্বন্ধে সমাকৃ ওয়াকিবহাল থাকা। জন- 
সাধারণের সন্ধগ্িবিধান না করিতে পারিলে তাঁহাদের উন্নাতির 
চেষ্টাই বৃথা । দেশর ভাষার সংবাদপঞ্জে এবং পুস্তক-পুস্তিকায় 
কি লেখ হুয় তংসথদ্ধে অজ্ঞ থাকার মত নিরবতা আর 
কিছুই হইতে পারে ন]। 

লঙের বিবৃতি যাদের উদ্দেত্ে প্রদভ, সেই ইউরোপীয় 
সমাঞ্জের মনে ইনার কোন প্রতাক্রয়! লক্ষ্য কর] গেল না। 
তবে [হুন্দু সমান্জের পক্ষ হইতে রাজা রাধাকাস্ত দেব, রমানাথ 
ঠাকুর প্রমুখ সাতচল্লিশ জন নেতৃগ্থাণীয় ব্যক্তি লঙকে এক- 
খানি পজ [লিখিয়! তাহার প্রত্যেকটি উক্তির সমথন করিলেন 
এবং শীলদর্পণে যে ঠাহাধের খ্বদেশবালীর মনের কথাই ছুষ্ু- 
রূপে ব্যক্ত হ্ইয়াছে তাহার কথাও বলিলেন। পত্রখাঁন 
বিশেষ গুরত্বপূর্ণ বিধায় এখাশে হুবহু উদস্ভ ঘইল,__ 
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কিন্ত ইহাতেও স্বা-সংশ্রি& ইউরোপীয়দের মনে কোনরূপ 
ভাবাস্তর ঘটিল মা। তাহার] সুপ্রিমকোর্টের ফে'জদারী 
বিভাগে লঙের বিরুদ্ধে মানহানির হাষল! পরিচালন। করিতেই 
বদ্ধপরিকর হইল। 


৬ 

নুপ্রিষকোর্টে বিচারপতি সার হর্ভাপ্ট ওয়েলসের এজ্লাপে 
মামল! রুজু হইল। এসন্ন্ধে জার কষ্ট বলিবার পুর্বে আর 
একটি বিষয়ও এখানে উল্লেখ করা দরকার। ইংরেজ ও 


জগ্রহা কপ পাত্রী লঙ ও আমাদের জাতীয়তা ১৪৭ 


টিপা কার আর 





বাঙালীদের মধোকার গ্রী তপূর্ণ সম্পর্ক এই সময় প্রায় লোপ 
হইয়] বায় । লিপাথী বিছোছের কলে উভয়ের মমোভাবে 
আম্চর্ধয পরিবর্তন ঘটে। ভারতবাসংদের এবং সরকাণী 
বেসরকারী প্রায় সকল শ্রেগর ইংরেক্জের মধেোই শাসক- 
শাপিতের সম্পর্ক হুইয়! ঠাড়ার়, আর প্রতি পদেই ইহার 
প্রমাণও পাওয়া যাইতে থাকে । সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের 
মধোও এই ধারণ! বলবং হুয়। ইংরেঞ্জ বাঙালী উতয়ের 
জাতিবৈন্রতা অর্থাং জা'তর ভিন্ততে পরম্পরের বিরোধী 
মনোগাব স্প্ হুইয়: উঠে। এই কারণে যে পব ইংরেজ 
বার্ডালীদের পক্ষ লটতেন বা তাহাদের হুইয়। ছুট! কথ 
বলিতেন ঠাহাদের উপরও সন্প্রধার় হিসাবে তাঙ্ছার!। খড়গহ্স্ত 
হুইত। লঙের বিচারকালে তাহা প্রতি বিচাপ্রপতি সকার 
অর্ভান্ট ওয়েলগের মঝোতাব প্রকাশ হুইয়! পড়ে এবং খাঙালী- 
দের উপর তিনি যে সকল কটুক্তি ববণ করেন তাহাতেই ই! 
প্রধাণিত হুয়। 

সার মর্ডাণ্ট ওয়েলসের এজলাদে ১৮৬১, ১৯শে ও ২০শে 
ভুলাই লঙের বিচার হুইল । সাক্ষসাবুদের জের1, উভয় পক্ষের 
উকীলের সওয়ালজবাব, ওয়েলসের বক্তৃতা এবং জুরিদ্বের 
মত প্রদ্দান__-সকলই এই ছুই দিনের মধ্যে শেষ হ্ইয়া গেল | 
লঙ ফৌজদারী আইনে দগুনীয় আদামী; কাঞ্জেই তাহাকে 
ভূরিদ্রের মত প্রদানের পূর্ব্বে মুখ খুলিতেই দেওয়! হুইল ন1| 
%ুরিদের মধ্যে একজন বাতীত সকলেই ছিলেন ইংরেজ, 
ভারতীয় ছিলেন-_-ক'লকাতাপ্র বিখ্যাত পাশা বাবসায়ী ও 
দাত কুত্তমজী কাওয়াসধী (জ্যেষ্ঠ পু মানকজী রুগুমঙ্ী। 
লঙেপ্র বিরুদ্ধে হুইচি অভিযোগ--(১) “ইংলিশম্যান' ও 'বেজল 
হুরকণা"র সম্পাদকদের মানহানি এবং (২) নীলকর সন্প্র- 
দ্বায়ের মাখছানি। জুরিরা পুশুডকখামি মালহানিকপ্প বলিয়া 
ছইটি অভধোগেই লঙকে দোষধা সাবাস্ত করিলেন। 

লঙের উকীলের অন্থধোধে ওয়েলসের রায় দান এ দিনের 
মত স্থগিত থাকে । পরবসাঁ ২১শে জুলাই “কুল বেঞে 
বিচারের কথ! হ্য়। ২৪শে ভুলা প্রধান বিচারপতি সার 
বার্নেস পীককৃ এবং সার মর্ডা্ট ওয়েলস ছুই দ্ধনে লঙের 
বিচারের জজ বিচারাপনে বগিলেন। লঙকে এই দিন ঠাহার 
ঘত্তব্য বলিতে জনমত দেওর] হুইল । লঙ এক দীর্ঘ বিবৃতিতে 
পূর্ব বিবৃতির অন্ধায়ী “নীলদর্পণে'র ইংরেজী অনুবাদ 
প্রকাশের কারপসমূছ বর্ণনা] করিলেন। তিনি ইহাতে বলেন 
যে, কতকগুলি শৈ্ত দ্বারাই ভারতবর্ধে ইংরেক্ের নিরাপত্তা 
রক্ষা! কর! যাইবে না, যেষঘ পার] যায় নাই অদ্রিগ্রাম সৈন 
দ্বারা ইষ্টালীতে অদ্রিানদের নিরাপতা রক্ষা! কর। | তিনি 
আরও বলেন, 
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লঙ এখানেও পূর্ব কথারই পুম্রববৃত্তি করলেন। জন- 
সাধারণের মনে সন্তোষ বিধান করতে হঈটলে, দেগভাষ। 
অর্থাং বাংলার পুশুক-পুশুক1-সংবাদপঞ্ প্রড়ৃতিতে যে সমুদয় 
অভিযোগের উল্লেখ থকে ততপ্রত সঙজাগথাক। এবং তা! 
নিরাকরণে সচেঃ হুওয়। একান্ত আবন্ঠকক। আগেছইতেই 
ইংরেজদের সতর্ক ছুওয়। উচিত । লঙ সাছ্েব বলেন, তারতবর্ধে 
শ।স্তিহাপন এবং ব্বপেশবাপীদের নিষ্জ কর্তব্যে উদ্ব করিতে 
পিয়া! তিনি যদ্দি কাকারও মনে অ'থাত দিয়াও থাকেন তাহাতে 
তিনি ছঃখিত নন। প্রধান [বিচারপতি গীককৃ লঙকে সমুদয় 
বিবৃতিটি পাঠ করতে দেন নাই। লীককৃ এক সময় গবর্ণষেণ্টের 
বিরুদ্ধে লড়িঘ্বাছেন, কিন্তু সিপাহী বিক্রোক্কের পরে ঠাহার 
মত লোকের মনও তারতবাসীদের প্রতি বিক্প হুইয়] যায়। 
লঙের বিত্বতির শেষাংশটি এখানে উদ্ধত করিতেছি, 
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এই ২৪শে জুলাই তারিখেই লঙের বিচার-প্রহ্সনের 
পরিসমাণ্তি ঘটল | বিচারপতি ওয়েল্সের বিচারে লঙঙড ছইটি 
জভিযোগেই দোষী সাব্যস্ত হইলেন। তাহার এক মাপ 
কারাদণ্ড এবং এক হাজার টাক] জরিমানা হুইল । বিচারক 
বলিলেন, জ্িমান| অনাদায়ে কারাবাপকাল আরও লশ্বিত 
হইবে । 
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লঙের বিরুদ্ধে শ্বেতাঙ্গ লমাজের আন্দোলনে এবং বিচার- 
কালে ব'ঙাল'দের যধো তংবণ চাফল্য উপব্িত হুইল। 
আদ্রালত-ভবনে বহু গণ্যমান্য বাডালী অর্থ লয়]! গমন করেন। 
উদ্দেশ্য য্ধি জরিষান। হয় তবে ততক্ষণাং তাহ! দেয়! দিবার 
জভ। বিচারের রার ঘোধি৩ হইলেই কালীপ্রসহ সিংহ জরি- 
মানার টাক! আদালতে জম! দিলেন। পাইকপাড়ার রাজ 
প্রতাপচঞ্জ সিংছ লঙের মোকদ্ধমার যাবতীয় বায় বহন করেন। 
এইক্কাপ বিচার-প্রহসমের কলে বাগ্ডালীর1 যে অত্যন্ত বিহ্ষুত্ধ 


১৩৮, 


হইল তাহা বলাই বাছুলা। বিশেষতঃ বিচারপতি ওয়েল্শ 
বিচারকালে বাঙালী জাঁতর উপরে যে কটু?্ত বর্ষণ করেন 
তাহাতেও বঙ্গীয় সমাক্ বিশেষ বিচ'লত হইয়। উঠিল । লঙ্ের 
ফারাবরণে তাহার। বুনিতে পাপিল জাতিবৈ'রতা শ্বেতা 
সম্প্রদায়কে পাইয়া বসিয়াছে। ইহাপ্ন প্রকোপ হইতে 
আত্মরক্ষা করিতে হলে বাঙালীদিগকে্েও সংহত ও এঁকাবন্ধ 
হইতে হইবে । তাহদের মন্ত্ুগুপ্ত সছকারে একা বন্ধ হবার 
একটি প্রধাণও এই সময় পাওয়। গেল। তাঙ1 ছুইল-__ 
বিচাপ্পাত ওযেল্পের বিরুঞ্ধে আন্দোলন । শোভাবাঞ্জার 
রাজবাটীতে রাজা প্লাধাকান্ত দেবের সঙাপত্তিখ্জে ওফ়েল্‌সের 
কটুভ্র প্রতিবাদে একটি জমসভা'র অঞিবেশন হুইল । এটজুপ 
সমবেত প্রতিবাদের ফলে সন্বপ্ধে ১৪ই এধিল ১৮৬২ তারখের 
সোষপ্রকাশ? লেখেন, _ 

“লঙ সাবের বিচাএকালে সর মর্ডান্ট ওয়েলস যাবতীয় 
বাঙালিকে গাল দিয়াহলেন ব'লয়া এতছ্ছেশীয় সমুদধায় প্রধান 
লোক একআ্র হুটয়। সভ] বাক্ধারে রাজা রাধাকাস্ত দেবের 
বাচীতে এক সঙ করিয়া মর্ডাণ্ট ওয়েল্পের ছ্ঃখভাবের বিষয় 
&েঁট সেক্রেটাপির গোর করিলেন । প্রায় ২০,০০০ লাক 
এ জাবেদন পত্রে ক্ষণ করেন। বিশে আশঙ্চর্যোর বিষয় 
এই, আবেদন পঞ গোপনে মুর্রিত হইয়া খাক্ষরার্থ প্রায় এক 
মাস ৮$ছিকে (্ররিত হয়, ইং'লশমান ও ফ্রক সম্পাদক 
এক খণ্ডের জঙ্» ৫০০ টাক! দিতে চাহিয়াছলেন, এক্সপ একতা 
হুটয়াছিল যে, তথাপ কেছ এক খণ্ড দেন মাই । সগ্র চার্লস 
উড আবেদনের উত্তরপানকালে মর্ভান্ট ওয়েল্গকে সাবধান 
করিয়। ছিলেন ।” 

ষষ্ঠ দশকের প্রাস্তেঈ লঙের কারাবণণে তথা বাঙালী 
জাঁতর জবধাননায় আ'মাদেপ্র জাতীয়”1 বিশেষ প্রেরণালাত 
করিয়াছিল । মে্দিমীপুরে মনপ্বী রাজনারায়ণ বন্থর স্বাদে'শক 
সভাসমিত, কলিকাতায় ব্রাহ্ষপধাজ্ে ধর্মান্দোলন, কশব- 
চক্রের বক্তৃতা ও ভার'ত-পরি কমা, নবগোপাল মিশ্র প্রতিঠিত 
ছিন্ুমেল৷ এবং শিশরকুমার থে'ষের সম্পাদনায় যশোহুরের 
অন্তত বাজার হতে প্রকাশিত 'জম্বত বাজ পঞ্জিক।' বাঙালী 
মনের মবঙ্গাত জাতীয় ভাবধারপাকে পরিণু& ও বর্ধিত করিয়া 


তোলে। 


পাটি 


প্রবার্সী 
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১৩৫৬ 


| এ পো 
লঙের পরবস্তাী জীবনও তারতবাসীর হিতার্খেই 
অতবাছিত হুয়। লঙ ১৮৬২ সনে বিলাতে গমন 
করেন। খশ্বদেশযাঘ্রার প্রান্ালে কালীগ্রপন্ন সিংহ 


বিগ্োংসাহ্িনী সভ। তাহাকে অভিথন্িত করিয়াছিলেন । 
১৮৬২ সন হইতে ১৮৬৬ সন পর্য্যন্ত লঙ বিলাতে কাটান । 
ইহাএ পর তিনি পুনরায় বঙজজদেশে আগমন করিয়া একাদ্বিক্রমে 
ছয় বংলর এখানে অবস্থান করেন। এই সময় তানশিক্ষা 
ও বাংল! সাহিত্যের চচ্চারই বিশেষ ভাবে লি ছিল্ন। 
এড'দের বিখাাত এডুকেশন রিপোর্টের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 
পাী লঙ কর্তৃক ১৮৬৮ সনে প্রকাশিত হুইল । নবীমচন্ত 
বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রঞজলাল বন্দ্যোপাধায়ের সঞ্ষায়তায় 
দেশী-বিদেশী প্রায় ছয় হাজার প্রবাদ সংএছ, সংকলন ও 
অনুবাদ কারয়া তিন খণ্ডে যথাক্রমে ১৮৬৮, ১৮৬৯ এবং ১৮৭২ 
সনে ক'লকাত স্কুল-বুক সোলাইটি ও ভার্ণাকুলার লিটারেচার 
সোসাইর আম্কল্যে তিনি প্রকাশ করেন। প্রবাদ-পৃপ্তকের 
শেষোক্ত খগ্ড প্রকাশের অবাবহিত পরেই ল্ত সাহেব বঞ্দেশ 
ত্যাগ করিলেন। ১৮৭২ সনের ২১শে মার্চ তারিখে “অন্তত 
বাজার পার্ক” লিখেন,__ 

“আমাদের দেশের পরমবদ্ধু লং সাহেব অদ্য তারতবর্ধ 
ত্যাগ করিলেন।..তিনি ত্রিশ বংসর এখানে ছিলেন এবং 
ইচার প্রতি যুহধ তিনি কেবল ভারতের দ্রীনহীন সঞ্জনগণের 
ছুঃখে ছঃখিত হৃইয়] কাটাইয়াছেন.” 

লঙ সাহেব বিলাতে প্রত্যান্তভ্ভ হ্ইয়াও বাংলা! গাষ' ও 
সাহুত্যের চর্চায় রত ছিলেন। তি'ন ট্রাব্নার ওরিগেপ্টাল 
সিরিজের জন একখানি বাংলা প্রবাদ-পুস্তক [লাখয়াছিলেন। 
লঙ ১৮৮৭ সনের ২৩শে মাচ্চ ইহধাম ত্যাগ করেন। তিনি 
জীবনের সর্ব্বোংকঞ& সময় ভারতবর্ষে কাটাইয়াছ্িলেন। পাণ্রী- 
রূপে আলিয়া তমসাচ্ছহ ছিশুদের মধ্যে ইধর্শের আলে! 
বিলাইয়৷ অঙ্ড দশ গরনের মত [তাঁন শ্বকণ্ডবা সমাধ। করিতে 
পারতেন। কিন্ত তাহাতেই তাহার কার্য নিবন্ধ রহে নাই | 
বাংলা প্রজাকুলের হঃখ-দৈভ মোচন করিতেই তাহার 
বিপুল শ'ক্ত বিনিয়োগ করিয়াছিলেন। বাঁঙালী জাতির তিনি 
একজন অকজিষ বন্ধু ছিলেন। 


(স্টপ 


পতঙ্গ 
প্রীপৃ্থীশচন্দ্র ভট্টাচার্যা 


পয়দিন বাজার করিয়। ফিরিয়াছেন এমনি সময় দারোগ। 
সাছেব আসিয়। কহিলেন--শচীনবাব, আমি আপনার 
শরণাপন্ন। 

শচনবাবু কছিলেন, যে দিনকাল ভাঁতে ত তয় হুয়। 

--না না, জাপনার তয়কফি? 

ভূতের তয় ত? সকল জ্বার়গারই আছে__ 

মামুদ হোসেন কিছুক্ষণ শছরের কথ! আলাপ করিয়! 
মন্তব্য করিলেন, শুধু শুধু হাঙ্জামা করে লাভ ক? ব্রিটিশ 
শাসন কি এমনি ঠুনকো! যে ছটে! শোতাযাআ] ব1 মিটিং করে 
তাকে ভাঙাযায়? 

আজ্ঞে হা], বিশেষত: আপনাদের মত একনিষ্ঠ কম্মা 
থাকতে সেট আব এমন কঠিন কি। 

মামুদ হোসেন আত্মপ্রসাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ হালিলেন । 

অবশেষে আসল প্রস্তাব করিলেন, মেষেট! নাইনে পড়ছে, 
কিন্ত একটু কাচা। হাঙ্সামায় ত আর পড়াণডমে! হবে না, 
আপ'ন মর্জি একটু দেখতেন-__ 

শচীনবাবু সংক্ষেপে কছ্িলেন, আমার সময় নেই-- 

কেন? সন্ধার সময়, এই ঘণ্টাখানেক ? 

ওই একটু যাবিশ্রাম, তানাহ্'লেযানযবাচেকি করে? 

--ছেকি না, কয়েক! হাস ত1? তাছাড়া শিক্ষক তো 
আতও আছেন, কিন্ত মেয়ের দ্বেদ আপনার কাছেই পড়বে. 

"কেম? 

-কিঞগামি? তার ধারণ আপনি ছাড়! উপযুক্ত শিক্ষকই 
নেই। আপনাকে শ্রদ্ধা কনে, কাজেই আপনার কাছে শিক্ষা 
নেবে । দারোগা হলেও এটুকু বুঝি, তা ছাড়! একমাত্র মেয়ে__ 

শচীনবাবু চিন্তা কাঁরতোঁছলেন। দাঝ্োগ। সাক্ছেব 
কহিলেন, যথাসাধ্য দেব, কুড়ি টাকা । আপনি আর অমত 
করবেন ন1। 

শচীনবাবু বললেন, আচ্ছা, একটা! ভালে! দিন দেখে 
আরম কর ঘাবে। 

মামু হোসেন থুশী হুইয়াই চলিয়া! গেলেন । 


বৃহ্পতিবারে শচীনবাবু নবতম ছাত্রীকে পড়াইতে 
দারোগা সাঞ্ছেবের বাড়ীতে উপস্থিত ছুঈলেন। দারোপ] 
সাক মেয়েকে গাছার সামনে আনিয়া বলিলেন_-এই আমার 
মেয়ে, রিজিয়া । অঙ্ক ইংরেজি ছটোতেই কাচা, কিন্তু অ'পনি 
একটু মন দিয়ে পড়ালে একট ক্ষলারশিপ পেতেও পারে । 

পিতার প্রস্থামের পর রিজ্ির] প্রণাম কিয়! কহিল, 
আপনি আম্মীকে পড়াতে রাজী হবেন ভাবি নি। 


শচীমবাধু প্রথম বিশ্বিত হইলেন প্রণামে, দ্বিতীয়তঃ 
তাঙ্ার এমনি স্বচ্ছন্দ সাবলীল কথার। তিনি হাপিয়! 
কফিলেন, কেন? 

একে ত কোথায়ও গিয়ে পড়ান না, বিশেষতঃ মেয়েদের-_- 

তাই। জামাদের তৈরি চা খাবেন কি, নিয়ে আসব? 

শচ'নবাবু আসাদের কথাট। লক্ষা করিয়াছিলেন, তাই 
বলিলেন__খাট, তবে প্রয়োজন নেই । তোমার যণ্দ খাওয়াবার 
প্রয়োঞ্ন থাকে আনতে পার্র-- 

রিজিয়। মুহুর্তে চ ও বিট লইয়া ফিরিল। শঠীনবাবু 
চ1 পান করিতে করিতে লক্ষা করিলেন, মেয়েটি সত্যই 
দুজ্জব্রী। রি'জয়]. হাপিয্। ক'ছল, আমাদের স্কুলের মেয়েরা 
বলে কি দ্ধানেন, আপনি যি আমাদের সন্তাঞে অন্ততঃ ছে! 
দিনও পড়াতেন-_ 

স্বাযি এমন কি পড়াট, তোমার দিদিমণির| ত বেশ 
পড়ান--_ 

- নাঃ, 
এমন সব কথা বলেযা শুনি মি। 
লিখিয়ে দিতে হবে" 

তাঙ্ছাকে পরিক্ষা কতিবার জঙ একটু অন্রবাদ করিতে 
দিলেন), এবং কয়েকটা অন্ব মুখে মুখেই কণ্ঘতে দিলেন। 
কিন্ত রিজিয়া ফেমন যেন অক্তমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, অঙ্ক 
কযিবার দিকে ঘথে& মনোযোগ ছিল না । শগ'নবাধু তাহ] 
জক্ষ্য কারয়াছিলেন । তিনি হছাসিয়]! কছিলেন, অঙ্ক হচ্ছে? 

_ হবে সাঘ। 

কিন্ত অথ হইল না। রিদ্ধিয় তাফার মুখের পানে 
চাছিয়! আছে দেখিয়া শটীনবাবু প্রপ্ন করিলেন, কিছু বলবে 
আমাকে? 

রিয়া একটু ইতক্ততঃ করিয়! কিল, পুলিসের মেয়ে 
বলে “ক আমাদের বিশ্বাস করেন না? 

--কফেন করব না। আরবিশ্বাস-অবস্বাসের কথা কেন? 

রি'জয়া কহিল, প্রয়োষন আছে। বিশ্বাপ করবেন, 
আমি আপনার কথায় সব করত্তে পারব । শচগানবাবু চিন্তান্বিত 
হুটয়] ফিরিলেন। 


ছেলেরা আমাদের চেয়ে কত বেণী জানে। 
আমাকে কিন্ধ নোট 


দুই এক সপ্তাহ চলিয়া! গেল, শহরের অবস্থা শা, যফধলে 
কিছু কিছু ধবংসমূলক কাক্ধ চলিতেছে_অর্থাং কোথাও পো 
আপিস পোঁানে। হইতেছে, টেলিগ্র'ফের ভার কাট চলি- 
তেছে।; কোথাও কোথাও শোভাঘাত্রা! পরিচালন লইয়া! 
পঁলমের সহিত সংঘ্ধ বাধিতেছে । শচীনবাবুর বুঝতে বাক 


চা 
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রছ্ছল না-_-শহরের বিপ্লবশক্তি বিচ্ছি্ হইয়া গ্রাষে ছড়ায় 
পড়িয়াছে-__তাহারই ফলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এট সকল ঘটন|। 

সতার সঙ্গে অনেক দিন দেখা নাই, কোথায় কেমন 
আছে তাহাও শচীনবাবু জানেন না। ছ্ছুল খুলিয়া গিয়াছে, 
ভাল ছেলেমেয়ের] রীতিমত স্কুল করিতেছে, কয়েকটি মান 
ছাঞ ঝাপাইয়! পড়িয়াছে বিপ্লব-বন্তে, তাহার] ছলে আলে 
অ--শহ্রের জীবনযাঞা চলে ঠিক যেহনটি চলিত। মাছ 
দুধ আসে, বিক্রয় হয়, উকিল ঘোক্তারগণ কোর্টে যান, হাকিম 
বিচার করেন--বেকারর! সারাদিন আড্ডা দেয়। পথের 
যেখানট। সতাদের রক্ে রাঙা হৃটয়াছিল সেখানে কেছ 
খম“কয়৷ দাড়ায় মা, আপন মনে চলিয়! যায়। তাহাদের 
পায়ের তলার ধূলায় মিশিয়৷ থাকে রক্তের দাগ। শহ্রবাসী 
হয়ত বরে ধীরে ভুলিয়] যাইবে এ ক্ষু্র কাহ্নী... 

শচীনবাধু গুলে (গয়! একখান] পঞ্জ পালেন-__সতা দেখা 
করিতে অন্থরোধ জানাইয়াছে। আজ রাতে পে শহরেত কোনও 
এক স্থানে আপিবে | শচীনবাবুকে জানাইয়াছে তিনি বেড়াইয়া 
ফিরিবার পথে সন্ধার পরে পায়ের কাছে ছইবার টর্চের 
আলে। পড়িলে আলো-নিক্ষেপকারীর সক্ষে তিনি যেন চাঁলয়া 
আসেন, তাক] হইলেই ₹দখ' হুইবে। 

এমনি ভাবে সংগোপনে যাওয়া বিপদ সামনে করয়া। 
শচীনবাবুর মনের মযো কেমন করিতেছিল, তবুও যাহার! 
জীব্নপণ কয়! ঘর ছ'ড়য়া ছর্গদ পথে বাহুর হইয়াছে 
তাছাদের জর্জ এটুক করতেই হইবে তাছাদের এমন 
বিশ্বাসের অমধাদ্র] করা চলে অ1। 

বৈকালে শচীনবাধু একখান! বই হ্থাতে করিয়! বাহির 
হুইতোঁছলেন। নিত্যকার গঙ্গা রমনীবাবু, গ্ুরেনবাবু, হরেনবাবু 
প্রভৃ'ত অন্ভান্ত শিক্ষকগণ সঙ্গে ছিলেন। একট] পুলের নিকটে 
পর পর ছুই বার টর্চের আলো তাহাদের সম্মুখে পড়িল। 
শচীনবাবু বিদ্বায় মিলেন-_ যাই পড্ডাতে হুবে-_- 

সঙ্গীদের মিকট বিদায় লইয়া] শচীনবাধু আলোর রেখ! 
অন্থসরণ করিয়। চ!ললেন-_কিছুক্ষণ চলিয়। বুবিলেন ছেলেটি 
আমল। গত বংসর পাস কারয়া গিয়াছে। ভ্রত পা চালাইয়া 
, আঞ্লের সঙ্গ ধরিলেন এবং তাঙ্বার পিছন পিছন শহরের 
এক ডাক্তারের বাড়ীতে চুকিলেন-__িতরবাড়ী আঁতক্রম 
কিয়া শেষে রাক্সাঘরের মাবাখান দিয়! তাহার পিছনে ছোট 
একট] কক্ছে প্রবেশ কাঁরলেন। 

রাম্নাঘরে একটি বষীয়সী নারী উন্থনে রুটি সেঁকিতেছিলেন, 
একটি তরুণী বধূ টি বোলয় (দতোছল। শচীনবাবু সাবশ্বয়ে 
দেখলেন, তাহার] কহ ধামট! টাঁশয়া দল না, একচুও 
1বাশ্থত হইল লা], এখন ক মুখ হুঁলয়! একবার চাহ্যা 
দেখলও না, কে এহ অপারাচত ব্যাস্ত তাহাদের ব্াস্াথরে 
চুকিয়। পা$যাছে। 


গ্রবালী 
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গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখেন, গৃহৃট হ্বক্সালোকিত, একটি 
প্রদীপ স্বলিতেছে। সত্য প্রণাম করিয়া! কহিল, ভাল আছেন 
তসার? 

_সষ্থা। তুমিকি করে এলে? 

সত্য এ কয়দিনে কোথায় কি কান চলিয়াছে তাহার 
একটা সংক্ষিপ্ত ফিরিস্তি দিতেছিল__তরুলী বধূ আসিয়া 
ক'ছল, একটু চ1 দ্রেব, মাষ্টার হশায়? 

--দিম্‌। 

প্রণাম করিয়া সে কল, দিন্‌ না, দাও। 
আপনি বলছেন কেন? সত্য চা খাবে? 

-খাবোবৈকি? 

ঘরের হধ্যে বসিয়া এই পরিবেশটি শচীনবাবুর নিকট 
বড়ই রহৃভময় বলিয়। মনে হইতেছিল। এই তরুনী বধু কেমন 
ক'রয়! যেন সঙ্ষোচ ও অকারণ লঙ্জাকে ত্যাগ করিয়াছে _- 
ফেমন করিয়া! অকুগ্ঠভাঁবে জপরিচিতকে অভ্যৎন। কার্রয়াছে। 
সবই জাশন্চধ্য__ | 

চা পান করিতে করিতে শচীনবাবু শুনিতেছিলেন সত্য 
কহিতেছে, আমাদের সকলেই ত একে একেএ্রেপ্তার হয়ে 
গেছে । আমারও সময় আসন্ন। কমুানি& পার্টির গর! আমাদের 
মধ্যে কিছু কিছু ছিল, তারা এখন আমাদের গতিবিত্ধ সম্বন্ধে 
সমস্ত খবরঠ পুলিসকে দিচ্ছে তাই সকলেই গ্রেপ্তার হয়ে গেছে। 
্ঞাঁম বাকী আছ, কিন্তু আর তবিশ্বাস করতে পারি ন! 
কাউকে, কান্ধেই একথা নি“্চত যেগ্রেপ্তার জামি হবই। এরা 
যদি সন্ধান ম| দিত তবে পুলিসের সাধ্য কি আমাদের খোজ 
পায়। 


আমাকে 


সত্য কতকগুলি ছেলে ও মেয়ের মাম করিয়] সাবধান 
করিয়া দিল, এব] সকলেই প্রচ্ছন্ন কমুনি্, আমাদের বিপ্লাবকে 
নষ্ট করতে আমাদের দ্রলে হুকেছিল। কাছেই আমাদের 
ইঙ্গিত ব্যতীত কারও কাছে কিছু বলবেন না, কাউকে বিশ্বাস 
করবেন না। 

শচীনবাবু বসিয়! বসিয়া শুনিলেন। 

সতা বলল, এখানে আর কাণ্ধ কর] সম্ভব নয়-_এখম 
অন্ত জেলায় যাবে!। সামনের ২৬২৭ তারিখে সেখানে 
যাব, সেখানে কাঞ্জ হয়ত চলতে পারে'*, 

একটু থামিয়। সে কহিল, জাঁপাততঃ ফাল বিকেলের মধ্যে 
৩০২ টাক1 আমার চাই। টাক] আছে (কন! জানি না, কিন্ত 
কাল সন্ধ্যার মাঝে ন! পেলে আমার চলবে না। এখানে 
চবিবশ ঘণ্টা থাকলেই ধর৷ পড়তে হবে । আর বেণী কিছু আমি 
বলতে চাই নে সার । সন্ধ্যায় নিল খেলার মাঠে যঘাবে'*. 

ফিরিবার সময় সত্য প্রণাম করিয়া কহিল, আশীর্বাদ 
কল্বেন সার । হা) আর এক কথা, আপনি যেখানেই মান 
যাহ লঙ্গেই মেশেদ। সাবধান থাকবেন। 


জগ্রহায়ণ 


প্তজ 
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খচীনবাবু হাপিয়া কছিলেন-__পুলিসের চেয়ে ঘলবিশেষের 
ভীতিই দেখছি প্রবল হয়েছে তোমাদের ? 

তা হবেও বা। 

সত্যকে আদীর্বাদ করিয়া শচীমবাবু বাহির হইয়া 
আলিলেন--কিন্ত রায়্াঘর হইতে বাছ্ির হইতেই স্বয়ং 
ভাক্তারবাবুর সহিত দেখ! । তিনি সবিশ্বয়ে গাছার মুখের 
দিকে চাহিয়া রছিলেন। শচীনবাবু অদিলের পিছনে পিছনে 
চলিতে লাগিলেন। 

অন্ধকার পথে কফিরিতে ফিরিতে শচীনবাবু একটা 
আম্মপ্রসাদ অন্তব করতেছিলেন। 

বাসায় কিরিয়! শুনিলেন অর্তলি অনেকক্ষণ যাবং অপেক্ষ 
করিতেছিল, সবেমাত্ গেল । 

মীর] প্রশ্ন করিল-_ কোথায় গিয়েছিলে ? 

শচীনবাধু আত্মবিস্বত হুইয়াছিলেন, তিনি আজ্িকার মৃতন 
অভতিজ্ঞত] সম্বন্ধে সমস্ত কথ!ই বলিয়া ফেলিলেন। পরিশেষে 
সাবধান করিয়া দিলেন-_ এসব প্রকাশ হলে গুরুতর বিপদ 
হবে । 

মীরা! সেকথ! গ্রাহ ন1 করিয়া কছিল_ বোট তোমাকে 
চা গিলে? অমন করে কথ! বললে? 

--স্া!। 

_-ও ভাঙ্তারবাবুর বেটার কৌ, ম্যাক পাদ। কিন্ত 
কেমন করে পারলে? 

শচীনবাবু কছিলেন- সম্ভবতঃ সে জামে যার] দেশের 
কাজ করে তার! একই জাতের, তাই তাদের সে ভালবাসে, 
তাদের নিকট লজ্জা! কর! অনাবস্ঠক বলে হনে করে। 

মীর! চিন্তান্বিত হইল-_সে কি যেন ভাবিতেছিল। 

শচীনবাবু কছিলেন__আজ বুঝলাম, বিপ্লবী এই পরিচঙটুকু 
পেলেই এর পরকে জাপনার করে নেয়। তখন এগ্রের সহ্থাচ্ছ- 
ভূতি এবং সাহাযা পাওয়ার পথে আর কোন বাধ! থাকে না। 

ধীর! কহিল-_তোমাকে যদি গ্রেপ্তার করে আমিকি 
ফরব? 

-বছ শরীর স্বামী গ্রেগডার হয়েছে, মরে গেছে- কিন্তু 
দেশের মুক্ত-সংগ্রাম থামে নি। 

মীর! কছিল-_আমি তয় করি না, কিন্ত খোকা যেকি 
করবে? 

মীরার চোখ ছইটি সঙ্গল হুইয়! উঠিল। 


শচীনবাবুত্ব সামর্ধ্য ছিল না! জিশ টাক! দিবার-_ 
পরদিন ধিগ্রহরে গার্ল ুলে গিয়] শুনিলেন অণিমা অন্ুস্ব, 


স্থলে আসেন নাই। শচীনবাঘধু দপ্তরার মারফত একখানি 


চিঠি পাঠাইয়! টাক! দিবার অন্থরোধ জানাইলেন | ষতী রায় 
তখন অত্যন্ত অসুস্থ, ঘম ঘন বমি হইতেছে, শচীনবাবুর পদ্ত 


পাইয়া! কি করিবেন বুঝিতে পারিলেম না। ছরের ঘোরে শুধু 
মনে হুইল টাকাটা! দিতে হইবে । কয়েকটি দেয়ে শুঞষা 
করিতেছিল, তাহাদিগকে বাছিরে যাইতে বলিয়! বহু 
কণ্ে উঠিয়া টাকা! বাহির করিয়া খামে ভরিয়া! ঘপ্তরীকে 
ডাকাইলেন। দপ্তত্রী শচীনবাধুকে টাকাটা! পৌছাইয়। দিল। 

শচীমবাবু মনে হনে এ্মতী রায়ের কর্তব্যপরায়ণতার 
প্রশংসা! করিতে করিতে বাসার ফিরিলেন। 

বৈকালে মাঠের মাঝখানে বসিয়। আঁভ্ড| দিতে দিতে 
রমঙীব'বু কফিলেম, শচীনবাবু আপনারই ভাগ্য। 

--অর্ধাং 

--বদনামের খোশখবরও ভাল । 

দুরেনবাবু টিপ্রণী করিলেন, মিথ্যা হোক, সত্য ছোক, 
অমন কথা! আমাকে বললে ত আমি গর্ব বোধ ফরতাম-- 

সংক্ষেপে ব্যাপারট! এই যে, শ্রীমতী রায় ও শচীনবাবুর 
এই ঘনিষ্ঠতাকে কেছ কেহ প্রণয়ঘট্টত ব্যাপার বলিয়! অপবাদ 
রটাইতেছে। 

শচীনবাবু বলিলেন, সফলের সব কথায় কিকান ছিলে 
চলে হরেমবাবু? 

হুরেনবাবু কহিলেন, কিন্তু তার] ছাঞন্জ যে। 

_ক্বানি। যে কয়েকটি নাম সত্য গতরাঝে বলিয়াছিল 
সেই কয় নাষ উচ্চারণ করিয়া শচীনবাবু কছিলেন, এর! 
বলছে ত? 

সুরেনবাবু স্বীকার করিলেন। 

শচীনবাবু কফিলেন, আরও অনেক কিছু শুনতে পাঁবেন 
ওদের মুখ থেকে, অপেক্ষ/! করুন। ওদের পক্ষে ওটা 
দর্রকার-__ 

অদূরে অন্ধকারে কে যেন পায়চারি করিতেছিল, শচীন- 
বাবু একটা অদ্ভুহাতে উঠিয়া যাইয়] দেখিলেন, অনিল । 
টাকাট| দিয়] ফিরিয়া! আগসিলেন। 


যথাসময়ে স্কুল খুললয়| গেল । 

শচীনবাবু মনে মনে অধন্তি বোধ করিতেছিলেন। 
কতকগুলি নিরপরাধ যুবক অনর্থক আত্মাহুতি দিয়াছে মানত _ 
জশেষ কণ্ঠ সহ করিতে করিতে তাহাদের হয়ত কেহ কফিরিবে, 
কেহ হয়ত কির্িবে না। শহরের জীবনযাঞা, থাওয়া-পর], 
রুঞ্জি-রোজগার সব এমনি অব্যাহতভ।বে চঙ্গিয়াছে যে, এখানে 
গুরুতর ব্যাপার কিছু ঘটয়াছে এমনও মনে হয় না। সত্যদের 
রক্তরঞ্জিত পথে মানুষ চলিয়াছে উদ্ধাসীন পঙ্ক্ষেপে। 

স্কুল হইতে ফিরিয়! শচীনবাধু বলিয়! বলিয়া তাহাই 
ভাবিতেছিলেন--মনের ভিতরে একটা নিস্কলতার অভিযান 
পুর্ীভূত হছুইয়। উঠিতেছিল, একট| “কছু কর! প্রয়োজন । ওদের 
প্র্থলিত বহ্িকে যেমন করিয়াই হোক ভ্বীয়াইয়! রাখিতে 


১৪২ 


ডে -এজ, অনি গিনি 








হইবে । ঘাতৃপুজার এ ছোমলিখাকে অনির্বাণ বাখিতেই 
হইবে । 


ঈীত। আসিল-_অত্যন্ত মানমুখে। 


শচীনবাবু জিজ্ঞাস দৃষ্টিতে চাক্তেই গীতা বলিল, কি: 


হবে সার! 

তাই ভাবছি 

-আর ত কেউনেই। 

-ফেন কেন? তোমরা আছ, আমি আছি-_ 

_কিন্তর্ঁক করাযায়? 

কাল আমাদের গুলে হরতালের কথ] হচ্ছে, হয়ত 
সফল হবে না। ক'রণ ওই হই পার্টির ছেলেরা আসবেই। 
তবে গার্ল স্কুলটায় হয়ত হতে পারে । 

তবে তাই। জ্ঠামলীরা জন আষঞ্েেক আছে তারাই 
গেটে যবে । 

আপনাদের স্কুলে ধলারা কতত্বনণ আছে? 

_ জানি না,কে কোন লে তা আর বুঝবার যো নেই, 
তবে তাও] জন কৃণ্ড় হবেই বে কি? 

ঈীত। কহিল, তবে তাই হাক । 
অমিশ্চয়ত। লইয়া] | 

শচীনবাবুর পু একট! জাতীয় পতাক] হাতে করির! 
জ্বাসিয়। কাঁহল, বাবা, বঙ্গে মাতরম্‌--- 

“ও দিয়ে 'ককরণ্ব? 

থোফা যাহা জামাই তাহার সারমর্থ এইযে, সেবড় 
হইয়! সতাঙ্গার হত বরাট শোভাযাত্রা লইয়। বাঁছ্র ছ্ঙবে। 
তাহার কাছে এটা একট! খুব মজার ব্যাপার। 

শচীনবাবু কাঁহছলেন, ত! বেশ। 

ধল। আ[সয়! প্রণাষ করিয়া কিল, আমায় ডেকেছেন 
সার? 

-_-কফে বললে? 

-_ গীতার বললেন। 

সা, কাল তোমর] কয় জন পিকেট করতে যাচ্ছ? 

--জবণ কুড়ি-_ 

- লাঠি চার্জ হবে জান? 

--ধল৷ একটু উত্তেক্ধিত কঠে কহিল, জানি । 

_তোমাদের যাদ কিছু হয়| 

-যর্জি আপনার অহুধতি পাই তবে সার, পকলেই 
মত্তে প্রস্তত। 


ল্নীত! চলিয়। গেল একট 


শচীনবাবু ধলার মুখের পানে চাফিলেন- ছেলেটা অহ 
পারে না৷ বলিয়! কতদ্দিন তিনি তিরক্ষার করিয়াছেন, কিন্ত 
কিছুতেই তাহার চেতন] হয় নাই-__সেই বলা মুখে আজ 
অপুর্ব একট! দীপ্তি। মনে মনে তিনি ধলাকে আশীর্বাদ 
করিয়। বিধায় ছ্িলেন। 


প্রবা্জী 





১৩৬৫৬ 

সন্ধ্যার পরে বটি আরগ হইল--চারি পাশে ক্ছচিতেড 
অন্ধকার, আকাশটা ঘেন মাঝে মাঝে চিড় খাইয়া কাটিয়া] 
যাইতেছে- আর বাতাসের গর্জনের সঙ্ষে সঙ্গে বম বম্‌ 
করিয়! বৃষ্টি পডিতেছে-** 

মীরা শচীনবাবুর তাবাস্তর লক্ষ্য করিতেছিল। 
করিল, ভুমি অহন গন্তীর কেন? কি হয়েছে বল? 

হ্যা, আক্গ বলব। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক 
আজ সত্যদের লঙ্জে আমি জড়িয়ে পড়েছি। যে-কোন দিন 
আমাকে থরে নিয়ে যেতে পারে, তার জগ্ে তুমি প্রসশ্তত 
থেকে।__ 

মীর! নির্বাক হৃটয়। গেল। 
আমি কেমন করে থাকব? 

_ হ্াধীকেশ পাঠকের কাছছিনীটি বর্ণন। করিস! শচীনবাঁবু 
বলিলেন, স্তগবান তোমায় রক্ষা! করবেন । 

মীর নির্বাক । 

- তোমার ভয় করে? 

না, সত্যের মত ছ্েলেছোকরারা যদি জেলে যেতে 
পারে তবে ভুমিও ন! হয় গেলে, কিন্ত খোকাকে নিয়ে আমি 
সংসার চালাবো কিকরে? 

ভুমি ভেবো না--যেমন করেই ফোক সংসার চলবে। 

মীর চুপ কার্রয়] ব্রছ্থিল। অচ'নবাবু লক্ষা. করিলেন, 
ভীত] হস্ত মীতাঁর ভ্বদয়েও এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে রাজ] 
্াড়াইবার সন্ত যেন দেখ! গিয়াছে। তাহার তেখোদৃ্ত 
সুতির পানে ভাকাইয়] শচীমবাবু মুগ্ধ হইলেন। 

মীর! শুইয়! পড়িল, শচীনবাবুও গুইলেন, কিন্তু খুম আঙিল 
না। কতকগ্চল ছেলেমেয়েকে এমনি ক্রয়] বপদের মুখে 
পাঠাইয়া কি তন্ন ভাল করয়াছেন? য'দ কেছ কালগুরুতর 
রূপে আহত হৃ্টয়। মার! যায় | স্কাবিতে ভাবিতে মাথাট। যেন 
কেমন গরম হইয়া! উঠিল, শিয়রের জানালাটা খুলিয়া! দিয়া 
দেখিলেন বর্ষণ কমিয়াছে, কিন্ত বাতাল বক্র! রায়! প্রবল 
বেগেই বছিতেছে । 

বিছানায় শুইয়া তিনি জাগিয়াই ছিলেন, জানালায় স্ব 
আওয়াঞ্জ হইল-__একট1 বিড়াল নিত্যই এই সময়সধ খাইবার 
প্রলোভনে আলে । তিনি ফিরিয়া দেখিলেন না**দুরের 
কোনও একটা ঘণ়্তে একট! বাজিল। বাতাসে মশারিটা 
উড়্িতেছে, কিন্ত ন'-_কে যেন টানিতেছে-_ 

শচীন্বাবু মশারি হইতে মুখ বাহির করিয়া জানাল! দিয় 
বাহিরে তাকাইলেন, আকাশ ঘনান্ধকারে অবলুপ্ত, একটু 
বি্বলী খেলিয়! গেল, তাহাতে স্প$8ই মনে হইল কে যেন 
জানালায় দাড়াইয়া। তিনি প্রশ্ন করিলেদ--কে? 
-দরজ] খুলুন । 
শচীনবাঝু খন্ত্রালিতের মত দরঘ্! খুলিলেদ--আলো! - 





সে প্রশ্ন 


অনেকক্ষণ পরে সে বলিল, 


এসি সস কিল ও. পাশ এপ রসটা 


আালাইতে দেশলাই বধরাইয়'ছেন অকল্মাং ফু দিয়া শিভাইর! 
দির অদৃষভ আগন্তক কাঁছল, আরম অর্থল, পছনে লোক 
আছে। 

কি? 

*-ছ'টিন পেট্রোল এনেছি। নগেনদের বাড়ী পুলিস 
খেরাও করেছে । আপনার এখানে ছাড়] উপায় নেই। বন্ধু 
কঞ্জে বের করে এনেছি । আপনি যেখানে হুয় রাখুন, আমি-__ 

-তুষি-_ 

- আমি চলে যাব-_- 

আচম্ক। অগ্রলি বাঞ্ররের স্থচীভে্ অন্ধকারে ছিশিয়। 
গেল । শশীনবাবু হাতড়াইয়! দেখিলেন তাঙ্ছার পায়ের কাছে 
ছুইটি পেট্রোলের টিন রহিয়াছে, কিন্তু পেট্রোলের গঞ্জট। তেমন 
উঠ নয়। তিনি সেছ্টিকে চালের হাঁড়ির পিছনে রাখিয়া 
ডাক দ্রিলেন, মীর! ! 

মীর] ঘুমাউতেছে, সে জবাব দিল না। শচীনবাবু আবার 
ভইয়! পড়িলেন। 








পরদিন যথাসময়ে শচীনবাবু স্ছুলে রওন] হুটলেন- পথে 
দেখিলেন স্কামলীর1 গেটে পিকেচিং আরগ্ত করিয়'ছে, অদূরে 
একদল পুলিস দাডাইয়া আছে। দুলে চুকিবার পথে ধলার! 
কয়েকজন ফাড়াইয়া_ শিক্ষকদের তাহা] বাধ! দিল ন।। 

তিনি ফুলের প্রাণে প্রবেশ কর্গলেন। পিছনে 
একট] হৈ চৈ আরগু হইল । ফিধিয়] দেখেন যে ছেলেগলি 
তাহাকে আর আষতী রায়কে জড়াইয়। অশোভন একটা 
অপবাদ রটন' করিতেছে । তাহাদের নেতৃত্বে কতকগুলি 
ছেলে স্কুলে প্রবেশ কন্িতে উদ্চত, কিন্ত ধলার! গেটে শুইয় 
পাড়য়াছে। ৃ 


মুহুর্তে কি হুইল, ধারণ! কর] যায় না। দেখ] গেল, 
অপেক্ষমাণ পুলিপবাঁছুণী লাঠি চালাইয়! রাস্তা পরিষ্কার 
ফরিয়] দ্বিয়াছে এবং ছেলেরা বিজয়োল্লালে স্কুল-প্রাঞ্গণে 
প্রবেশ ক'রয়াছে। কতকগু'ল ছেলে বাছিরে ছল তাহার! 
পুলিদবার্ছিনীকে তিরস্কার কাঁরতেছে-_ভিতর হুইতেও কতক- 
গলি ছাঞ্জ তাহার্জিগকে গালাগালি দিতেছে__ 

পুলিস-দল ভদ্ধ হইয়া স্ষু-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল এবং 
নির্বিচারে লাঠি চালন! করিয়া চলিয়া গেল । সময় ছু' এক 
মিনিট, কিন্তু এরই মধ্যে হ্রিশ জনেরও অধিক ছার ধরাশায়ী 
হুইয়] পড়িয়াছে। পুলিসের লোকের! এমনি তাব দেখাইয়] 
বিজয়গর্বের চলিয়া গেল যেন মুদ্ধে হ্রিতিয়াছে-_ 

বাহিরে আহত সত্যাগ্রহীগণ একে একে সকলেই উঠিয়াছে, 
শ্রেঈীবন্ধ ভাবে দাড়াইয়! হাকিতেছে, বঙ্গে মাতরম্‌। 

ধলাকে উবার] বরিয়। দাড় করাইয়াছে, তাছার নাথ! ও 
কন্ছই হইতে রক্তক্ষরণ হইতেছে-_. 


পভ 
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ধলা ক্ষীণকণ্ডে হীকিতেছে-_ 'বন্দে যাতরম্,__-আন 

খোডাইতে খোড়াইতে চলিতেছে". 

আর সবাই চলিয়াছে তাহাদের অন্থসরণ কহিয়া__তয়হারী 
মন্ত্রে দিগন্ত গ্রতিধ্বমিত করিয়া | 

শচীনবাবু ঠাড়াইয়া। থাকিতেই এতগ্রল বাপার ক্রুত- 
গতিতে গ্তাহার চোখের সামনে ঘটিয়া গেল। তিনি একটা 
দ্রীর্ঘখবাস মোচন করিয়! আপিস-কক্ষে গেলেন_ ঠাহার পাশের 
ঘরে হাই-বেঞ্চের উপর জন পঞ্চাশ ছেলে শুইয়া! যন্তুণায় 
কাতরাইতেছে, ছুই জনম ডাক্তার আসিয়াছেন, তাহার! ক্ষত 
পন্বীক্ষ| করিতেছেন। ছুই-চারজন অতভাবক উকিল যোক্তারও 
আপিয়াছেন। ক্ষেভমাঞ্টার বিপদ্ধভাবে. মিজের ঘরে বাসয়া 
আছেন, ছেছ যেন তাঙ্ছার অবশ হয়! জরগয়াছে। 

শচীনবাবু ফিরিয়া! দেখেন, পুণগস সাহ্বে স্বয়ং বছ পুজিস 
লইয়া! গেটের মিকুট উপস্থিত হুইয়াছেন। শমীম্বাবু দ্রুত 
গেট বন্ধ করিয়। দয়] সামনের দিকে ক'এয়! ঠাড়াইলেন | 

পুলিস সংছ্থেব দরজা] খুলিতে হুকুম দিলেন-- 

শচীনবাবু বন্রকঠে কম্িলেন, হে্ডমাষ্টারের অনুমতি 
ছাড়]! আপনার] ভেতরে চুকতে পারবেন না। 

উকীল মোঞ্জার দুই-চার জন আসিয়া ধাডাইল। উভয় 
পক্ষে বচসা স্বর হুইল-__-আইনের তর্ক, ঢুকিবার অধিকার 
আছে কিনা তালইয়া। 


শচীনবাবু লক্ষ্য করিলেন, যে কনেঞ&বলই "নোৌকরী ছোঁড় 
দেগা” বলিয়া! একদিন অশ্রু বিসঞ্জন করিয়াছিল সেও এক 
প্রকাণ্ড লাঠি লইয়া! আসিয়াঞে, কিন্তু অতান্ত বিমর্ধ যান মুখে 
এক পাশে দাড়াইয়] আছে । শচীনবাবুর সহি দৃত্ি বাশময় 
হইতেই সে যেন লজ্জা! পাইয়াছে এমনি তাবে আর একুশের 
আড়ালে পিয় দাড়াইল। 

বাঞ্ধান্থবাছের পর ম্ববির হুইল, পুলিস সাছেব তিতরে 
আসিয়া কথাবাঞ্তা বলিবেন। পুলিসবাক্শি বাহিরে 
থাকিবে। 

তাহাই হইল। 

শচীশবাবু স্ামলীদের সংবাদের জঙ্জ বাস্ত হইয়াছিলেন। 
তিনি তাড়াতাড়ি কফিরিবার চেষ্টা করিতেছিজেন। পিছনের 
গেট দিয়া তিনি ধীরে ধীরে বাহির হইয়া পড়িলেন, পথে 
ধলাদের একজন জানাইল যে লাঠিচার্জ হৃহলেও কেছু বিশেষ 
আহত হুয়নাই। আর একটু অগ্রসর হইলে গার্ল দুলের 
ছণ্তরী তাহাকে বলিল, দিধিমশি ডাকছেন-_ 

শচীন বাবু গার্ল দুলে চুকির! পড়িলেন। দপ্তরী তাহাকে 
সঙ্গে কিয়া অপিষ] রায়ের বাসায় লইয়। গেলেন। 

প্রীমতী রায় নীরবে বাঁসয়! বাঁসয্»। অশ্রু বিসঙ্ঘন 
করিতেছেন । শচীনবাধুকে দেখিয়া আগ্তকণ্জে কহিলেন, 
আমার ছ্ুলের মেয়েদের এমনি করে মারবে আর আর্মি 
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দিশ্চে& ভাবে বলে বসে দেখব-_এ জামি পারব না, আমি 
আজই কলকাত। চলে যাব--- 

শচীনবাধু অবাক হইলেন--খিস রায়ের এই হুর্বালত] 
দেখিয়া । তিনি একটু হাপিয়]! বঙ্গিলেন, আপনার এ 
ধরণের ছর্বলতা শোভ। পায় ন। মিস রায়। 

- কেন? 

_কাস্ধা আর আতর্না সাধারণ মেক়েদের মানায়, 
আপনার মত উচ্চশিক্ষিতাকে নয়। 

অণিম! রায় বিশ্মিত ভবে দাঁড়াইয়া! রছিলেন। 

শচীনবাবু বলিলেন, “আমার এ ধুপ না পোড়ালে গন্ধ 
কিইই নাছি ঢালে।” 

জ্রমতী রায় বিরক্তির সঙ্গে বলিলেন, কাব্য করবার আর 
সময় পেলেন ন|। 

- সে যাই ছোক, কলকাতা আপনার যাওয়া হবে না। 
এখানেই থাকতে হবে। এখনও জনেক কাজ বাকী-_কথাট। 
আদেশের যতই শুনাইল। 

শচীনবাবু চলিয়| আসিলেন।. 

মীর! চাউল বাছির করিতে যাইয়া দেখে সেখানে ছুইটি 
টিন--পেট্রোল। তাহার সামনে সমস্ত যেন মসীলিগ্ত হইয়া 
গেল। মীর! আর্ভকঠে ভাকিল-_ খোকা, খোক। ! 

খোক। নিফটেই ছিল, তাহাকে বুকে কিয়] মীঃ। কাদিয়! 
উঠিল। থোক। কহিল-_ফাদ্ছ কেন না? 

--€তাঞ্ বাব আমাদের ফেলে চলে যাবে। 
কি করবো? 

_- আমি আর তুমি থাকব-__ 

--কোথার়? কেমন করে বাবা! 

--আমি বন্দে মাতরম্‌ নিয়ে খেলা করবো, তুমি কাঞ্জ 
করবে। 

মীরা কাদিতেছিল। শচীনমবাধু বিষর্নভাবে প্রবেশ 
করিলেন। মীরা প্রশ্ন করিল-_-কত কি ঘরে এনে জা 
করছ, কিছবে? 
শচীনবাবু কছিলেন__ঘা হবার তাই হবে। তুমি ভেবে! 





আমর! 


না। 

--থোকার কি হবে! 

--তোমার খোকার মতই আদরের হুলাল সতা, ধলা, 
অঞ্জলি-তুদি ব্যস্ত হয়ে! না। ভগবানই তাকে রক্ষা! 
ফরবেন। 

মীর! সান্ত্বনা পাইল না, সে কাদিতে কাদতে রানাধরে 
চলিয়া গেল। 


মিঃ সেনেন্ বাড়ীতে সাহ্ত্যি-সহিতির ছইটি অধিবেশন 


জরধাসা 
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হইয়া গিয়াছে । তাহার জঙই বোধ হয় মিঃ সেনের সহিত 
শচীনবাবুর একটু ঘনিষ্ঠত] হৃইয়াছল। ছুই-এক জন অকিদার 
পর্যন্ত শচীনবাধুকে ঠা] করিকাছেন--ছিং সেনেক্স বাড়ীতে. 
চায়ের আসরে বসবার সৌভ!গ্য ঘখন আপনার হয় তখন 
আর চাইফি? 

নিজের বাঁড়ীর সামনে শচীনবাবুর সহিত দেখা হওয়ায় 
ষিঃ সেন শচীনবাবুকে ভাকিয়। লইয়! গেলেন । সাঞতা, 
বিজ্ঞান প্রভৃতি নান! বিষয়ে আলোচন] চলিল-__সেন সাছ্েব 
এমনি আলোচন। মাঝে মাঝে ন। করিতেন এমন নয় । আজ- 
আলোচন] কিছু দীর্ঘ__যথাসময়ে চা বিস্কুঠও জালিল। সেন 
সাঞ্ছেব মভী রায়কে লইয়া] একটু ব্যঙ্গও করিলেন। 
শচীনরাবু সংক্ষেপে বলিলেন- যদিও মিখ্য। তবুও এই অপ- 
বা্কে তিনি সানন্দে গ্রহণ করিয়াছেন । 


স্যার প্রাকালে রিজিয়াকে পড়াইবার জন শচীনবাবু 
বাহির হইলেন। রিঞ্িয়] আলে] লইয়] পর়িবার ঘরে বসিয়াই 


ছিল। জভিবাদন করিয়া কছিল-_সার, আনুন-- ভাল 
আছেন? 
শচীনবাবু বলিলেন__ভাল বৈ কি? 


ওর] সব ভাল? 
কাহার! তাহা! শচীনবাবু জাদিতেন, তিনি জবাব দিলেন 
-স্থ্যা, বাড়ীতে সব ভালই। 


রিঞ্জিয়! পড়িতে আরম্ত করিল। কহিল-_-আক কষতে 
দিন সার। শ৯ঈনবাবু জটিল একট! অঙ্ক বাছয়]! দিয়া বাঁসয় 
রহিলেন। এিগ্রিয়া জঞ্ক কধিতে করিতে ছঠাং উঠিয়! চলিয়। 
গেল, ক্ষণকাল পরে চা লইয়া আনিয়া বলিল-_চ] খেয়ে নিন্‌ 
সার-__ 

শটখনবাবু চাপান করিতে আরম্ত করিলেন। রিঝ্িয়! 
বলিল-__জই বি থেকে খবর দিয়েছে, বাব! বলছিলেন, 
আপনি নাকি সব হাঙ্গামার গোড়ায় আছেন। 

ভাল কথা--- 


--জাপনার বাসা সাচ্চ হবে, টিনগুলে৷ আমার এখানে 
দিয়ে যাবেন। শচীমবাবু বিশ্মিত হুইয়] প্রশ্ন করিলেন-__ 
ছুমি-_ | 

রিয়া! একটু হাসয়! বলিল- হ্যা। 

- কফি করে? 

রিজিয়া এদিক ওদিক চায়! চুপ করিয়া গেল এবং 
আপন মনেই খাতায় কি লিখিতে লাগিল । 

শিক পরে খাতাটা দিয়া কছিল-_করেক্ট করে দ্দিন্‌ 
সার। - 

শচীনবাব পদ়্িলেন-_ “রাজি টিক এগারটায় আধাষের € 
বাসার পশ্চিমে খালের থারে রাখিয়া! গেলে আমি ছুলিযাও 


আমেরিকায় পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ এ 
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নিউ ইয়র্কের পৌর সম্র্ধনায় যাইবার সময় জনত] কর্থক পণ্িত নেছরুর অত্যতন]। 
আসচিহ্িত যোটরকারে পঞ্চিত নেহরু ঘগায়মান 


[আনন্ববাজারের সৌজন্তে] 


অগ্রায়ণ 


টি টি 


রাখিয়া] দিবে এবং প্রয়োঞ্জন হইলেই ফিরাউয়া দ্রিব। আজ 
হলেই জাল হয়-_বাব। মফন্ধলে যাবেন রাজি ন'টায়।” 
শচীনবাঁবু “ইয়েস” [লাখয়] দিলেন। রিজ্িয়! খাতার 
পাতাউট৷ পেঝিলে কাটিয়া-কুটিয়! ছিড়িয়া ফেলিল। 
শচীনবাধু তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরিতে উদ্যত হইলেন, তখন 
সাড়ে আটট। হইবে, সময়মাতড আড়াই ঘণ্টা, উচ্থার মধ্যে কিতুপে 
টিন ছুই পাঠানে! যায় তাহু' ভাবতে ভাবিতে একটু বিপহ্থই 
বোধ করিলেন। সদর র্রাপ্ত। প্বিয়। লইয়া যাওয়। সম্ভব নয়, 
পুলিস ছাড়। বছ বেতনতোপী সংবাদদাতা সতত বিচরণপীল। 
রিঞ্িয়াদের বাসার পিছন দক '*য়। যে খালট। [গিয়াছে তাহ! 
দিয়। মাঝে মাঝে নৌকা যায় এই মাত্র। 
পথে একটি মেয়ে তাহাকে প্রণাম করিল-_মুখখানি 
পরিচিত, মাম জান! নাই। মেয়েটি ম্বুকঠে ক'হল-__ শ্যামলী 
ভাল আছে, আপন ব্যস্ত হবেন ন]। 
_-ও হাঁ! খখরট। তোমাদের দিদিমণিকে দিয়ে এপ__ 
তিনি বড্ড ব্যাুল। 
_-ঠাকে দিয়েছি, তিনি আপনাকে বলতে বললেন-_ 
তুমি অঞ্জলিকে একটু খবর দিতে পার? 
--দিচ্ছি। 
শটীনবাবু বাসায় আসিল! পৌছিবার সঙ্গে সঙ্গেই অঞ্জলি 
আলিয়া] হার্ধির। শঞানবাবু বীলিলেন- তোমাদের টিন দিয়ে 
কিছ্বে? 
অগ্রলি বলিল-_প্রথন পুলিস ব্যারাক পোড়ানো, দ্বিতীয় 
পোষ্াপিস। 
- প্লিজিয়। বললে, আঁমার এখানে জাকি সার্চ ছবে। 
অঞ্জলি বিশ্ময়ে বলিল, তবে এই্নি সরাতে হ্য়। 


ঈপ্সিতা 





১৪৫ 


পপি পাম্পি পর পপির পপর 
- কিন্ত কোথায়? 
অধুলি বিষুড়ভাবে চাহিয়া] রছিল। শচীনবাবু বলিলেন, 
রিজিয়া বলেছে তার ওখানে বাখতে-_-১১টার সবয়-__ 

-তাহুয়। কিন্ত কে নেবে এখন? 

--ঙলার! কেউ। 

--জাচ্ছ! আরম খবর দিয়ে যাচ্ছি। 

মীর। খোকাকে ঘুষ পাড়াইতেছিল। খোকা] খুমাইয়'ছে-_.. 
মীর] বলিল, তুম ত জেলে যাবেই, তআঞ্ধ কোক, কাল হোক । 
আমিকি করখ? 

_তুমি ক ভাবছ? 

- আরম ত তোমাদের কান্ধ করব, তুমি জেলে গেলে 
আমি বসে থাকব না কিছুতেই। 

- খোকা? 

--তোমাদের কেউ নিশ্চয়ই রাখবে কাছে। 

-- তোমার এ সাহস কোথা থেকে হ'ল? 

এমনি তাবে মেয়েদেরও যখন মেরেছে তখন এর প্রতি- 
বিধান করতে হবেই। 

শসীনবাবু হাসিলেন। 

কিছুক্ষণ পরেই ধলা আপগিয়া উপস্থিত হ্ইল। সে 
জানাইল এ সামান কাজ সে অনায়াসেই করিতে পারিবে, 
নৌকা তাড়া হৃইয়| গিয়াছে । এ পথে নৌকার যাইতে 
যাইতে রাখিয়। যাইবে । আর একটি সংবাদ, তাহাদের 
নামেও নাকি অবিলম্বে ওয়ারেন্ট বার ছুইবে। 

ধল! বজিল--তবে কি ফেরার হব? 

--তোমর]। সকলেই ফেরার হলে চলবে কেন? সে পরে 
দেখা যাবে । (ক্রমশঃ) 


ঈ।প্মতা 
স্রীঅমিতাভ চৌধুরী 


তোমারে দেখেছি বাদামী রঞ্ডের সাড়ীতে 
সুরতিত কচি অটুট চতুরর্গী, 

তোমারে দেখেছি পৃণত1 পানে বাড়িতে 
রূপ-বালমল মুক্ত পৃণশলী। 


তোমারে দেখেছি র্ূপ!-গলা এক প্রভাতে 
কপের ল্লীবনে তেগে চল] জলপরী, 
তোমারে দেখেছ চলিযুঃ হেত-সভাতে 
মন- মশ্দিত ছন্দিত অপ্পরী। 


তুমি এসেছিলে পলকে ঝলকি কিনারে, 
বিলোল-নয়ন! দীপ্ত তিলোভম]। 


রঙ্ড ঢেলেছিলে জামার মনের মিনারে) 
পুশ্পিত পাণি সুমন্মিতা অঙ্ছপম!। 


আমার কাননে হড়ালে দুরের সুরভি, 
কর্ণে কৃহরি কষ্কণ কিনিকিনি, 

মন্তরীরে তব মন-কেমনের পুরবী 

ঈশ্সিত মোর, চিনি গে! তোমারে চিনি 


তুষি যে আঙগার আগামী গ্রভাত-সবিত1, 
ন1-বল। বালীতে রঠিষাছে। বন্ঠত, 

তুমি যে জামা »শিড়ক্ষের কথিত! 
তুমি বরাতয়, আমি ভীঞ শক্কিত। 


বেঙগল-নাগ্রপুর রেলপথ 


শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 


যে-কোনো দেশের অথনৈতিক উন্নতি এবং শিক্সের প্রসার 
নির্ভর করে তাহার রেলপথের উন্নয়নের উপর । সেটজন্ু 
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বি. এন. আর-এর জরীপ-ম।নচিত্র 
দেশের 
রজ্বাহী শিরা বল! যাইতে পারে। 
এগুলির ভিতর দিয়াই প্রাণরস সর্ববজ্তর 
সঞ্চারিত হৃইয়! জাতীয় জীবনকে পু ৃ | 


রেলপথসমুহকে বাশুবিকই 


করিয়া থাকে। 

বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে হইতেছে 
ভারতের অঙতম প্রধান ধমনীহ্বরাপ। 
বর্তমানে ইহ! ভারতবর্ধের ৩,৪০০ মাইল 
ব্যাগ বিরাট অঞ্ল জুড়িয়া বিস্তৃত এবং 
উক্ত অঞ্চল লৌহ্‌, ম্যাঙ্গানিজ, তাত, 
কয়লা, চুণ প্রভৃতি বিবিধ খনিজ সম্পদ 
এবং কাচা মালে সম্প্ধষ। এই সমস্ত 
কারণে স্বতাবতঃই ভারতের শিজোন্নয়নে 
এই রেলপথ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান 
অধিকার করিকণা আছে । ঝুগ্ধোস্তরকাঁলে 
এই রেলপথের সংশ্লিঞ্ হই হাজার মাইল 
জরীপ কর] হইয়াছে । এই বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড যখন উদ্ত রেলপথের 
অন্ততু্ত হুইয়! ট্রেন চলাচলের উপযোগী হইবে তখন বেল 
মাঁগপুর রেলপথের আরতনম হইবে ভারতের অন্ত যে-কোনে! 
রেলপথ অপেক্ষ। বৃহত্তর । ন্ুতরাঁং ইহ] নিশ্চিত যে, এই বেল- 
পথের ভবিষ্যৎ বিপুল সম্ভাবনায় পূর্ণ। 


শত শশা পিপি শা শি আজ হাচি জপ জি বাপ পপ আপা ্প স্্টট ₹.০ আক ০ পি 
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১৮৮০ হইতে ১৮৮২ শ্রীাবে নাগপুর-ছজিশগড় মিটার গেজ 
ষ্েট রেলপথ নির্মিত হ্য়। 


এই রেলপথে মাগপুর হইতে 
রাজনানগাও পর্য্যন্ত ট্রেন চলাচল করিত। 
শেষে ১৮৮৭ গ্রীষ্ার্ষে “বেঞজল-নাগপুর 
রেলওয়ে কোম্পানী” রেজেপ্রীকত হইলে 
পর উত্ত কোম্পাশী এই রেলওয়ে ক্রয় 
করে। এই মবগঠিত কোম্পানী উক্ত 
রেলপথের স্বত্বাধিকারী হইয়া প্রথমেই 
নাগপুর রাজনানগাও লাইনকে মিটার 
গেক্ হইতে ব্রড গেজ-এ পর্রিণত করে। 
ইনার পর কোম্পানী প্রধান লাইনসমূহ 
নির্মাণে তৎপর হয় এবং তিন-চার 
বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি প্রধান এবং 
শাখ! লাইন শিশ্ধিত হ্য়। ইকো 
(পুর্ব-উপকূল) রেলওয়ের উত্তর অংশ 
শিশ্মিত হয় ১৮৯৩ হুইতে ৯৭-এপ মধ্যে 
এবং এই লাইন ওয়ালটেয়ার হইতে 
কটক পধ্যন্ত প্রসারিত হুয়। বেঙ্গল- 
নাগপুর রেলওয়ের এই সম্প্রসারণের 





খড়াপুর ষেেশন-প্রাঙলণ 


দরুন কলিকাতা এবং মাদ্রাজের প্রধান প্রধান বশ্গরগুলির 
মধ্যে রেলপথঘটিতঃ প্রত্যক্ষ যোগ স্থাপিত হুয়। এর পর হইতে 
সুখ্যতঃ দেশের শিক্পবাশিজ্যের উদ্থায়নকম্পে আরও কতকগুলি 
শাখা লাইন খোল! হয়। 

এমনিভাবে দীর্ঘকাল বেছল-নাগণুস্ন ব্েলওয়ে কোম্পানীর 


অগ্রহায়ণ 
তত্বাবধানে উক্ত রেলপথের প্রভূত উন্নতি 
সাধিত হয়। অবশেষে উক্ত কোম্পানী 
উঠিগা] গেলে পর বেঙগল-নাগপুর রেলওয়ে 
সরকারের কর্তৃত্বাধীনে আসে । বর্তধানে 
ইহা! ভারতের অন্ভতম প্রধান সরকারী 
রেলপথ । 

এই রেলপথদ্বার! কলিকাতা এবং 
ভিজাগাঁপটম ভারতের এই ছুইটি শ্রেষ্ঠ 
বন্দরে পণাদ্বব্য চলাচলের ব্যবস্থা হুই- 
যাছে। টাটানগরে অবস্থিত ভারতের 
বৃহভম উন্প'তের কারখানার এবং বান 
পুরের কারখানার সঙ্গে ভারতের অঞ্জাণ্ত 
অঞ্চলের যোগস্থাপন এই রেলপথের 
ঘারাই হুইয়খছে। বিহার, উচ়ষ্যা,বাং লা, 
মধ্যপরদেশ এবং মাঞ্রাজের উৎপন্ন দ্রব্য 
ও শিল্পপম্পদ এই রেলপথের দ্বারাই 
ভারতের সর্বগ্ত সরবরাহ হইয়া থাকে । 

এই রেলপথের নিকাশ এবং উন্নয়নের 
সঙ্গে সঙ্গে ইহার কর্মচারী-সংখ্যা এবং 
বায়ভারও বহুল পররষাণে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। ১১৭০-৫ ইচ্ছা কর্খচারীর 


লাস, শি 











দুির নিকটে 'লাহুলিয়! ব্রিজ' 


সংখ্যা ছিল মা ৭০,৮৯৪ জন, বর্তমানে তাহ! ১০৩,০০০ 
এনেরও অধিক । সখের বিষয় যে, এই রেলপথে মাল চলাচল 
এবং যাত্রীদের গতাঁয়াত উত্তয়ই যথেষ্ট বাড়িয়াছে। ১৯০৮ সালে 
এট রেলপথ ১,২৪,৩১,০০০ জ্বন যাত্রী এবং ১৩,৩২,০৮,০০০ 
মণ মাল বহন করিত ।॥ ১৯৪৮-৪৯-এ কিন্তু যাত্রীর সংখ্য! 
হইরাছে ৫,১৬,১২,০০০ জন আর মালের পরিমাণ দাড়াইয়াছে 
১১,১৫,৬৮১০০০ মণ | বেজল-নাগপুর রেলওয়ের সহিত সংর্জিঃ 
বিডির অঞ্চল বিগত বিশ্বযুদ্ধের সময় সাহরিক অঞ্চলে পরিণত 





ভিজ্।গ।পট্টম বন্দর 


হয়। এই অঞ্চলের প্রধান বিমান-তাঁটি- 
সমূহের কার্ধয-সৌকর্ধযার্থে প্রায় সভর 
মাইল “সাইডিং (প্রধান রেলপথের 
পার্থ শ্কু্ঘ রেলপথ) নিপ্মিত হছয়। 
ওয়।লটেয়ার, রায়পুর এবং অন্থত্রও 
সামরিক খাঁটিপমৃথ্থের সহিত সংশ্লিষ্ 
আরও বহু মাইল ব্যাগী সাইডিং নির্শিত 
হুয়। অনেকগুলি প্রধান রেলওয়ে পুলের 
উপর, রেল-লাইনের পার্ে সামরিক 
যানবাহন চলাচলের উপযোগী রাস! 
তৈয়ার কর] হয়। ইহ! ছাড়া বিভিন্ন 
“ইয়ার্ডে” পুনর্গঠন কারধ্যও স্বরে কর] হয়। 

বেল নাগপুর রেলপথের সম্প্রসারণ 
ইত্যাদি সম্পর্কে যেয়ুগ্জোভর পরিকজনা 
কর] হইয়াছে তাহ! যেমন ব্যাপক তেমনি 
বিরাট । ট্রেন চলাচলের উপযোগী ছু, 
হাজার মাইল ব্রাস্ত] গরননীপ ও এম্রীনিয়ারগণ করুক পত্রীক্ষিত 
হইয়া! রেলপথের খদড1-নক্সা তৈরি কর! হইয়াছে এবং আগামী 
পাঁচ বংসরের মধ্যে প্রায় ২৬০ মাইল ব্যাপী একটি নৃতন ব্রড 
গেজ রাস্ত| নিশ্াণের পরীক্ষামূলক পরিকজ্পনাও গৃহীত হুইর়াছে। 


গত বংসর নবেম্বর মাঁগে সম্থলপুরে মহানন্ীপ্র উপরে একটি. 
রেলওয়ে ব্রি নির্বাণ নুরু হয়। ২৫টি ধিলান সমস্থিত ২৭৩০, 
কুট দীর্ঘ এই পুলঠি ফকাতা ও বোম্বাইয়ের মধ্যে যোগন্থজ-. 


১৪৮ 


শ্বূপ হুইয়! থাকিবে এবং সম্থলপুরের সহিত রায়পুর 
ভিজিয়ানাগ্রাম শাখার যোগস্বাপনকারী ব্রত গেন্ড বেল লাউন 
এই পুলের উপর দিয়াই যাইবে । প্রায় পঞ্চাশ কোটি 
ষ্টাক। ব্যয়ে যে বিশাল হীরাকৃ্জ বাধ নির্মিত হুটতেছে 
তাহাগ স'ছতও এই লাহনের গুরুত্বপূর্ণ ঘোগ রছির'ছে। এ 
ছাড়' রাওয়ানওয়ারা! কয়লার খনি পরাস্ত প্রায় পাচ মাইল 
দ্বীর্ঘ একটি শাখ! লাইন নির্খাপের কাজ ১৯৪৭ সন হৃষটতে নুরু 
হুইয়াছে। 


প্রবাসী 


১৩৫৩ 





কলিকাত। হইতে ৪৭০ মাইল দূরে মা্রাজ প্রদেশের ছলির 
নিকটে লাছুলিয়া নদীর উপন্বে বেজুল নাগপুর-রেলওবের যে 
পুজটি আছে তা্ার গার্ডার (কভিকাঠ) ইত্যাদি নুতন 
করিয়া! বলানোর কাজ সম্পূর্ণ হুটয়াছে এই পুলের উপর- 
কার গার্ভারগু'ল আশাম্থরূপ দৃঢ় ছল ন বাঁলয়! আগে ইহার 
উপর দিয়! ভারী এঞ্জন চাঁলতে পারিত না। তখন কেবলমাজ 
ছাল্ক! এগ্ডিনগুলির গতিবেগ নিয়ন্ত্রিত করিয়! ইনার উপর 
দিয়া চালানো হইত, কিন্তু এখন সেই অনুবিধ দূর হুইয়াছে। 


মুদ্রামূল্য হ্রাস ও নূতন পরিস্থিতি 
শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 


ব্রিটেনের 'অর্থপচিব সার ঠ্্যাফে ক্রিপসূ গত ১৮ই সেপ্টেম্বর 
ঘোষণ] করেন ঘে, ডলাত্রেত্র অন্থপাতে পাউগ্ডের মৃল্য কমাইস্ব! 
৪০৩ হইতে ২৮০ ড়রা হইল ও. তদচুপাতে সোনার মৃল্য 
যাড়িল। আত্বর্জাতিক মুগ! তহবিলের এই পারবর্তনে সম্মতি 
ছিল কারণ এটরপ পূর্ববসন্মতি হ্যতীত উক্ত তঙবিলের 
সভ্যরা&গুলির মুস্্ামূল্য হাস করিবার অধিকার নাট। 


আন্তজ্ঞাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যে তথ! আমদানী-রপ্তানীর ক্ষেতে 
বৈষম্য আঁনবাধা হুইয়! পঠিলেই এইরূপ ব্যবস্থা! পূর্বেও 
হুইয়াছে। নুতরাং ত্রিশ অথসচবে ঘোষপ। আক-ম্মক হইলেও 
অগ্রতাশিত নছে। গত ভূন মাপ হইতেই [ত্রটেন ও যুক্তরা& 
এবং [ব্রটেন ও বেলগ্রিয়ম ঘার্শাল সাহায্য পাইবার ব্যাপারে 
১৯টি দ্রেশের মধ্যে পারম্পরিক আদান-প্রদানে একমত হইতে 
পারে শাই। ধুলাই মাসে ইউরোপের মার্শাল সাহায্প্রাপ্ত 
দেশঞ্লির ডলার পাওয়া ব্যাপারে আরও জটিলতার এবং 
পরম্পরের জেনদেন সন্বন্ধে অন্ুর্বধধার সৃষ্টি হয় এবং ইংজগ্ের 
স্ব্-তহবিলের প'রমাণ দ্রুত কমতে থাকে । ৭ই জুলাই ব্রিটিশ 
অর্থপচব খোষণ। করেন যে, ইংলগের স্বর্ণ-তঙ্বিল-__যাহ| 
১৯৪৭ সনে ৬৬১৪০.০০.০০০ পাট্টগু ছিল তাহা কমির! 
৪০,৩০,০০,.০০০ পাউঞ্ে দাডাইয়াছে। তিনি তিন মাসের জত 
ভলার-এলাক। ছুটতে আমদানী বঞ্ের সিগ্ান্ত জানান। ইন্থার 
তিন দ্রিন পরে ইংলও, যুক্তরা্ট ও কানাভার মুখপাঞ্গণ এক যুক্ত 
বিষক্সিতে ঘে'ষণ। করেন যে ব্যান অচল অবস্থা! নিরাকরণের 
জঙ্জ সকল প্রকার চেষ্টা চঙ্গিতেছে। উহার চারি দিন পরে 
অর্থাং ১৭ই জুলাই এক বিরতি দ্বারা সার ঠযাফোর্ড ভিপস্‌ 
জানান যে, যুকর18 হইতে বংসরের আমদানী ২৫ ভাগ 
অথাং ১,০০,০৯১০০০ পাউও মাই] দওয়া হইযে। ইহার 
চারি দিম পঙ্টে অর্থাৎ ১৮) ভূলাই চহাষণা কয! হয় থে, লগনে 


কমনওয়েলথ দেশগুলর অর্থসচিবগপ এ বিষয়ে একমত হইয়া” 
ছেন যে, অবিলম্বে যাহাতে ঠ্ার্লিং এলাকার স্ব্ণ-তহ্বিলের 
পরিমাণ ভ্াল মা পায় তাহার ব্যবস্থা! কর! প্রয়োজন। 
২৩শে আগ আভর্জাতিক ব্যাঙ্কের সভাপতি প্রসৃতি 
সমস্ত সমাধানের জন লগুনে সমবেত হুইয়। এক আলোচনাস্ব 
রত ্ন। ১৯৪৯-৫০ সনের মাণ্ণাল সাহায্যের প্রস্তাবিত 
বরাদ্ধ শতকর] ৩৬ অংশ কমাইয়৷ দেওয়ায় ক্রিপপ ও বেতিন 
ওয়াশিংটনে গমন করেন এবং ৭ই স্প্টেঞ্ছর ইংলও, যুক্তরা& 
ও কানাডার মধ্যে আালোচন। আরম্ভ হয় । ১০ই সেপ্টেম্বর 
এক বিবৃতিতে জানান হুয় যে, ডলার-এলাকা হইতে যাহাতে 
জারও বেশী অর্থ সরকারী ও বেসরকারী খাতে পার্ল 
এলাকায় নিয়োঞ্ধিত হুয় সে বিষয়ে ভিশড়ি একমত হইয়াছে । 
আরও ছুই দিন পরে অথাৎ ১২ই সেপ্টেম্বর এক গু€ত্ব- 
পর্ণ ঘোষণ। ক! হয় ষ, ১৯৫২ সম্দের মধ্যে যাহাতে 
ইংলঙ্ের ভলার ঘাটতি বছ্ধ হয়, ইংলগু যাকাতে আরও 
স্বাধীনভাবে মার্শাল সাহাঁধাপ্রাপ্ত ভলার ব্যয় কারতে 
পারে, এই সম্পর্কে মার্কিন রপ্তানী-কর সংশোধন কর! 
প্রভৃতির ব্যবস্থা হইবে । সমস্ত ব্যবস্থ! সম্পত্ করিয়। সার 
ঠ্যাফোর্ড ফিপস্‌ ১৭ই সেপ্টেশ্বর লগুনে 1ফরয়। আসেন। 
স্থতরাং ১৮ই স্প্টেম্বরের পাউগ্ডের মুল্য হাসের ঘোষণ। 
মোটেই অপ্রত্যাঁশত নহে । স্বর্ণমূল্য বুদ্ধি সন্বছ্ধেও ঘোষণ। 
কর হুইল যে, অতঃপর এক আউল স্বণের পুব্ের দান ১৭২ 
শি'লং ৩ পেন্স স্থলে ২৪৮ শ'লং হইবে । গত ১৯৩১ সনের 
সেপ্টেখব ফাদে ইংলও ব্র্ণঘান (5010 5082)0810 ) পারত্যাগ 
কথে এবং" গজের খধর্ণ-তহাবল «ক্ষার জঙ্জ মুগ্রামুল) হ্রাস 
হাসার জাঞুয় লয় তখনও সমগ্র পৃধবীব্যাপ] এইকপ এড 
পারনি উত্তধ হইয়াহল। 


জগ্রেছায়ণ 


মুদ্রামূলা হাস ও মৃতন পরিস্থিতি 


১৪৪ 





১৮উ সেপ্টেগ্রঈ ওয়াশিংটন আভ্তঞ্ষার্তিক সুস্্া বিল 
হইতে পনরটচি দেশের মুদ্রামূলা হু'সের কথ! ঘাধণ। করা হয় 
এবং ইরাকে যথোপযুস্ত কাধা বলিয়া উল্লেখ কর! হয় 
(86৮) 27 1006 71116 01700000 )। 
ভারতবর্ধ-_-এক টাক1-” ২১ যুক্তরা্রীয় সেপ্ট 
অগ্রেলিয়া_এক পাউও-”২'২৪ ১ ডলার ( পুর্ধ অনুপাত 

৩২২) 

দক্ষিণ আফ্রিকা ১১ »৮২*৮০ 9 ৯১ 
মিশর-_এক পাউও.০২+৮৭১ +১ ১, 
ইরাক-_এক দিনার. ২৮০ ১, (পুর্ব অন্গপাত ৪:০৩) 
মরওয়ে_ কোনার ৭১৪২৮৬৩৬০০১ 


ডেনমার্ক ১ ৬*৯০৭১৪-০)১ ১১ ১, ৪*৭৯৯০১) 
ইত্রাইল-_-এক পাঁউও ৮২৮০ ,) ,, ( ১, ৩০০) 
আয়ার-- », হল ২৮০ 


কানাডা--এক ডলার» ১:১০ 9), ১ (শতকরা ১০ হাস) 


ভ্রাকা-_- ভ্রান্ত ৩৫০১ ১ ১১ (পূর্ব অনুপাত ৩৩০) 


(সপ্টে্বরের ২৩শে তারিখের মধ্যেই মোট ২৫টি দেশে 
মুদ্তামূলা কমানে। হয়, ঘখ'__ইংলও, ভারত, অষ্রেলিয়], বেল-- 
পিয়ম, প্রদ্মদেশ, কানাড1, সিংহল, ভেন্মার্ক, মিশর, কিনলযাও, 
ফরাসী দেশ, ঘ্রীল, হলাও, হংকং, আউইসলাও, ইন্দোনেশিয়া, 
আয়ার, ইরাক, ইম্বাইল, লুক্সেষবার্গ, নিউ'জলা ওঁ, মবরওয়ে, 
পঞ্ভ গাল, দক্ষিণ আ্রকা এবং সুইডেন। ইহা! হইতেই বুঝ 
যাবে যে, প্রার্লিং মুদ্তাষুল্য হাসের পরতিক্রিয়! কিজ্কপ ব্যাপক । 
তারতের অধথসচিব জন মাথাই সতাই বলিয়াছেন যে, 
আুরক্ষা হিপাবে ভারতীয় মুদ্রার ষূল্য হ্রাস ব্যতীত বর্তমান 
অবস্থায় পত্যন্তর ছিল না। গ্রাফোড ক্রিপস্ও অনুরূপ ধোষণ। 
কার]! তাহার দেশবাসীকে জাশাইয়াছেন যে, ব্রিটেনে 
রপ্তানী বঞ্ি কারবার ইন্থাই একমাঞ্জ উপায়। অবন্ত ডলারের 
হুল বুদ্ধিতে দেশের আরধবাসীদের আীবনযাত্র] শির্ববান্থের বা 
বুদ্ধি পাবে, কারণ খাদ্জাপ্রবা প্রধানত আমেরিক। হইতে 
আমদানী হয়, কিন্ত এই অবস্থাকে মানয়! লওয়৷ ও ৫খক& সহা 
করা ছাড়! আর উপায়নাই। কয়েক বংসর খাত্বন্থবোপ উৎপাদন 
বৃদ্ধি চালাইতে পারলে তবিস্ততে আমদানী-রপ্তানীর নুতন 
সামগ্জন্ত স্থাপিত হইবে, জাতির আর্থিক ভিত্তি দৃঢ় হইবে 
এবং জীবনযাত্রার মান উল্লত হইবে বা রাখ! যাউবে-_ত্িটিশ 
অর্থসচিব এই জাশ! প্রকাশ করিয়াছেন এবং দেশবাসীকে 
সাময়িকভাবে সর্বপ্রযত্বে উৎপাদন বৃদ্ধিতে আত্মনয়োগ 
করিতে বলিয়াছেন । 


অবন্ত পাকিদ্বান রা$ ঠ্রার্মিং এলাকার দেশ হইয়াও 
পাকিস্থানী টাকার হূলায ভাস কয়ে নাট, তলারেন্ অনুপাতে 
উৎার টাড়ার পুধাধূল্য হন্গার হিল খালছ! ঘোষণা 


৪ (পূর্ব অনুপাত ৪*৯৬২৭৮ 


করিয়াছে । ইছার তাৎপর্ধ্য ছুটল ৫ট যে, অঞ্জাত যে-গকল 
মুক্দাবৃলা হা কতা হুষ্টগাছে পাকিস্বানী টাকার দয় সেগুলর 
অন্কপাতে বাড়য়াছে। ২১শে সেপ্টেম্বর জান] যায়, পাকস্বান 
শির্ধাপ্িত নুতন পাকিস্তানী টাকার যুলা নিরলিখিত 
রূপ-_ 


এক টাকা (পাঁকিস্বানী )-০২৫'৯ পেজ (পুর্ব যুলা ১৮পেক্) 

এক পা -৯'২৬ পাকিস্বানী টকা! 

১০০২ টাক! (পাকিহ্বানী)-- ১৪৪ ভারতীয় টাক! 

১০০২ টাক (ভারতীয় )-৬৯'৫০ পাকিস্বানী টাঁকা 

দেশবিভাগের কলে একই ভারতবর্ষে যেক়প ছুটি স্বাধীন 
ও পারম্পন্রক সম্পর্কবিহীন (?) রাষ্রের উদ্ভব হছৃইয়াছে, 
পাকিস্থানের এই ঘোষণা] দ্বারা সেইরূপ দুইটি যুদ্রা-এলাকার 
সৃষ্টি হইল । অর্থাং এখন ভারতের টাক। আঁর পাকিস্থানের 
টাকার সমহূলোর রহিল না__তারতবর্ষ ছাড়াও অন্তা 
যুগ্রামূল্য হবাসকারী। দেশঞ্খলির মুক্তার তুলনায় পাকিস্থানী 
সুষ্তাত দাম বাড়িল। কিন্তু আমেরিকার ডলারের সত 
পাকিস্থানের টাকার বিনিময়-মুলোর পঞ়্িবর্তম না হওয়া 
পাকিস্থানী টাক! ১০০ মার্কিন ডলারের সমান 
রহিয়! গেল অথচ ভারতের যুগ্রাহাসের বিধান অন্থযাস্থী 
ভারতীয় ৪৭১ টাক] ১০০ মার্কিন ওলারের সমান হুইজ। 
ইহার ফলে ভারতে আমদানী মার্কিন পণোর দাম বাড়িল 
অথচ পাকস্তানমে পুব্ধের দ্বামই রহিয়। গেল। খাবার এ 
যুক্ততেট ইংলগু ছুটতে আমদানী কর] ভ্িনিষের যূলা পাঁকি- 
স্থানে সম্তা হইয়া পঠিল। কারণ পুর্ধে একটি পাকিস্থানী 
ও ভারতীয় টাকায় ১৮ পেফোর বিলাতী দ্রব্য পাওয়া! বাইত, 
ভারতের যুদ্রার এখনও এ হারে পাওয়া] যাইবে, কিন্তু পাঁকিগ্কান 
এক টাকায় পাঁটবে ২৫৯ পেঙ্জের জিনিষ অর্থাৎ ৭৯ পেছ্োর 
(২৫৯-১৮ ল ৭৯) বেশী মাল | অবঙ্ঠ যদি ইতিমধো মাশুল, 
ক্রবামূলা ইতাদ বুদ্ধি না পায়। ইন্থাতে ভারতের দ্রিক 
হুটতে এইন্ধপ (াড়াউল যে, আম'গ্ের ভ্রবা পাকিস্থানের 
বাজ'রে সস্তা হটল (প্রায় শতকর। ৩০) আর পাকি- 
স্বান্রে মালের দর আমাদের বাজারে চড়া হইল। অবন্ঠ 
শুক্ধ বসাইয়া এবং মুল্য বাড়াটয়! এই গ্রব্নূল্যর উদ্ধ ব1 
নিয় গত সন্ভব। এইগ্রই ভারতবর্ষ অবস্থানুধায়ী ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিয়াছে । পাকিস্বানও রপ্তানী-কর কমাইয়! 
তুল! প্রভৃ'তর ভারতীয় বাজারে রপ্তানী বাঙাইবার চেষ্টা 
করিতেছে । কিন্তু পাটেব্র বেলায় পাকিস্বান নিদ্ষেকে জ'বক 
শ'ভমান মনে করিতেছে বলিয়৷ উদ্ধার রপ্তাশী-কর কমাইতে 
বা স্থগিত ক্তিতে এখন পর্যন্ত নারান্ধ। উদ্থা বাতীত এই পুত্র 
বাৰন্ধ। ভারতকে দয়] স্বীকার কর্াইতে পাগলে ভারতের 
নকট পাকিহানের হে ৩০০ কোটি টাকার হত 'দগ। আছে, 
ভাঙার পরিদাণও প্রান্ত এক-ছবতীয়াংশ কার! ঘাইধে। এই 


৩9৩ 


১৫৬ 


ব্যবস্থায় ভারত হুইতে ১০০২ মনিঅর্ডার করিলে পাকিস্বানে 
মাত্র ৬৯1০ দেওয়] হইবে, অথবা] ১৪৪২ মশিঅর্ভার করিলে 
পাকিস্বানে ১০০২ (পাকিদ্বানী মুদ্রা) পাইতে পারিবে । 
আমদানী-রন্তানী, দেন1-পাওনা, যাতায়াত প্রভৃতি ছাড়াও 
ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে আর্থিক সম্পর্ক এত খনিষ্ঠ যে, 
এই মুতন ব্যবস্থায় এক দারুণ বিপর্যায়ের স্যরি হইয়াছে। 
ফলে খোলাধুলিভাবে আদান-প্রদান, বাবস-বাণিজ] বঞ্ধ হুইয়] 
গিয়াছে । পাকিপ্বানেপ্র পাট ও তুলা আমদাঁশী বদ্ধ হইয়াছে 
এরং ভারতের কয়লা ও অঙ্গান্ড রপ্তানী স্থগিত হুইয়াছে। 
পূর্বে ছুই রাষ্ এক ছিল-_কাজেই এখন যাঁছার। পাঁকি- 
স্বানেপ অধিবাপী তাহাদের অনেকের হাতে বিস্তর ভারতীয় 
মুদ্র। আছে-_তানাপ মূল্য হুসপ্রান্ত হওয়ায় অনেকে 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে । পাকিস্থানের অশিক্ষিত সাধারণ লে'কে- 
দের মধ্যে নোট ও টাঁকা- যাহা পুর্বে পিজার্ভ ব্যাচ কক 
পাকিপ্বান সরকারের অনুমোদনে-_ছাড়! হইয়াছিল, তাহার 
নূলা হাঁস বা! অচল হুইয়৷ পড়িয়াছে। ফলে আবধিক ক্ষেত্র 
দারুণ অবিশ্বাস দেখ দিয়াছে । ভাত ও পাকিস্থানের মধ্যে 
আর্থিক যোগাযোগ একেবারে ছিক্ন হইতে চ'লয়াছে। ভারত 
ও পাঁকিশ্'ন এই ছুট ব্রাষ্টের অণ্ধবাপী, পরম্পর শির্ভএসীল 
বাক্তি ও পপ্নিবারের ন্মার্থিক ছর্গত্তি চরমে উঠিয়াছে, কারণ 
উভয় বারের মধ্যে মণিঅার প্রভৃতি বন্ধ। উহ্থার উপথ আবার 
উভয় ব্রাঙ্ের মধো কতকঞ্চলি দেনা-পাওনাত অঙ্ক এখন 
পর্ধযস্ত হির হয় নাই। তাহাত্ মীধাংসাঁর জাশা আরও সুদুর- 
পরাহুত হুইল এধং পাওন!দ'ব্লগণ যদ্দি তাহাদের প্রাপ্য হইতে 
একেবারে বঞিত হন তাহ'ত্ও আশ্চর্াশিত হওয়ার কিছু 
মাই। অবন্ঠ ইহাতে পাকিহান প্াহেেরই বেশী লাভ হইবে, কারণ 
ভারতের পাওনার অঞ্কই বেশী । ভারতের অর্থমন্ত্রী ভারতীয় 
জাইন পরিষদে পাকিস্থানের এইকার্ধাকে রাজনৈতিক চিন্তা- 
প্রণোদিত ব'লগ্ন] যে সন্দেহ প্রকাশ কারয়াছেন তাহ] অমূলক 
নছে বলয়াই মনে হয়। কারণ পাকিস্থানের ১৯৪৮-৪৯ ৪ 
১৯৪৯-৫০ সনের আয়-ব্যয়ের অঙ্ক ৮৫ কেটি যুলধম বাবদ 
খরচের বরান্ধ দেখা যার়। ইহার মধো দেশের শিজ্প উন্নয়ন 
খাতে মান্তর ৫1০ কোটি টাক] কিন্ত এক দেশরক্ষ! (ুন্ধ ও অস্ত্র) 
খাতে ৪৮ কোটি টাক বায় বরাদ্ধ কর! হইয়াছে । এই টাকায় 
আরও অর্ধক পরিমাণ অস্ত্র শস্ত্রা'দ আমদানী কর! পাকিহ্বাননী 
টাকার বুলা হ্রাস না করিলেই সম্ভব হইবে । নুতরাং দেখা 
য:ইতেছে যে, পাকিস্থান এক টিলে বহু পাধ্ধী মারিতে অরাং 
এক মুদ্বামূলা হাস না করিয়! বহু সমস্তার সমাধান করিতে মনস্থ 
করিয়াছে। 


কিন্ত ছনিয়ার আর সকলেও চোখ বুজিয়া বপিয়! নাই। 
তাহা! বাতীত আন্তজ্ঞাতিক ক্ষেত্রে আধিক ব্যাপারে আঘাত 
করিলেই প্রত্যাধাত সহ্িতে হইবে । অন্তত দেশের প্রতি 


প্রবালী 


গা অপ আর সি সস ৬ এ রস ও পোলিশ অজ সপ পা পপ গর পম আত পরি ৬ পা আর অপি আস অপ ০ শা ২ ৬ এপস ৩৪ 


১৩৫৬ 
ব্যবস্থার নুবিধা- _অনুবিবায়, লাভ- লোকসানে পরিণত হুওয়! 
থুবই স্বাভাবিক । উহ! যাতে ন! হয় এবং পৃর্থবীর বিতিন্ব 
জ!তি যাঁহাতে সুষ্ঠুভাবে কেবল ব্যবসাবাপিজ্য-ক্ষেয়ে নহে, 
আভাস্তরীণ আর্থক সংগঠমেও সক্ষম হয় এন আতন্বর্জাতিক 
অর্থতাগার ও আত্তর্াতিক ব্যাস্ক প্রতিঠিত হইয়াছে। 
ভারতবর্ষ উভয় প্রতিষ্ঠানেরই বিশিষ্ট ও স্থায়ী সভ্য। 
আবন্তত্ঞাতিক অর্থতহ্বিলের সম্মতি লইয়া ভাঞ'তবর্ষ ব্রিটেনের 
সহ্বিত টাকার মুলা ডলারের অন্থপাতে ত্রাস করিয়াছে। 
সুতরাং ম্প্ুই খুঝ] যায় যে, ভ'রতের স্বার্থের প্রতি দৃঠি ও 
আত্তর্দাতিক স্বার্থের সমন্বয় এই ছই উদ্ষেস্টেই এইন্প কর! 
হইয়াছে । অবশ্য ইহার প্রতিক্রিয়ার ফলাঁফঙ্গ ভবিয়াতের 
গর্ভে . নিহিত । পাঁকিস্থাঁন উপরোক্ত কোন প্রতিষ্ঠানের 
সভ্য নছে, আন্তর্জাতিক ক্ষেতে পাকিস্বানী মুদ্দার ভারতীয় 
টাকার অন্ুবপ মর্ধাঞ! মাই, এবং উপ ্বর্ণ-মৃসাও (1৮010 
8106 ) অনিশ্চিত, নুতরাং কতদিন এবং কি ভবে পাকি- 
স্বান তাহার নূতন মদাবিনিময়-মুলা রক্ষা করিবে তাহাই 
দেখিবার বিষয়। ইতিমধো ব্রন্মদেশ পাবিত্বানে চাউল 
রপ্তানী বন্ধ করিয়াছে এবং রপ্তাশী কর] কাঠের ষূলা পাকি- 
স্থানী মুদ্রায় চাঁওয় হইয়াছে । কিন্ত পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী 
হইতে সকল দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিঠিত বাজিই বলিতেছেন যে 
ুস্া সম্পর্কিত পাকিস্বামের ব্যবস্থার আর পপ্রিবর্তন হইবে 
না। 











ব্রিটেনের এই মুদ্্রামূলা হাসের ক'ঘপ বিশ্লেষণ করিলে 
সহত্বেই চোখে পড়ে যে, আাগুঞ্ঞাত্তিক বাণিক্ষো খেই 
সে দেশের রপ্তাপীতে থাটিতি পড়িতেছিল । এই রপ্বামী ঘাটতির 
অর্থই ব্রিটেনের ডলার ভহবিলে খাটত। কারণ রপ্ত'শী 
থাঁরাই আমদাশী পণোর মুল্য পরিশোধ কর হয় ইহাই 
সাধারণ ও স্বাভাবিক শিয়ম। এই নিয়মের বাতিক্ম হইলে 
আমদানী ও রপ্তনীর সাম্য রক্ষ। করিবার অন্ত ইংলগুকে 
যুক্তরা& ব। কানাড1 হইতে বা ম্ান্ধর্জাতিক অরথ-ভাগার 
হইতে কর্জ লইতে হইবে । অবঙ্ঠ ব্রিটেন যুজরাঞ্ট্রের নিকটে 
মার্শাল পরিকল্পনা অনুযায়ী অর্থ চাণহয়াছিল। কিন্ত ১৯৪৮ 
ও ১৯৪৯ সনে ব্রপ্তানীতে ক্রমাগত ঘাটতি চলিতে থাকে এবং 
ইংলগের শ্বর্-তছবিলের পরিমাণ হাসপ্রাপ্ত হইতে থাকে । 
এইরূপ চঙজ্গিতে থাকিলে স্বর্ণতহুবিলের বিলুপ্তিও অসম্ভব 
নয় । রপ্তানী বাড়াইবার জল হংরেজ জাতি গত্ই 
বংসর সকল রকম ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে । বলিতে কি, 
নিজেদের খাওয়! পর। কমাইয়। রপ্তীশী বুদ্ধির চেষ্টা করিয়াছে। 
কিন্কু তাহাতেও আশাম্বব্ূপ ফল পাঁওয়! যায় নাই। রপ্তানী 
বৃদ্ধি না করার অর্থ ব্রিটেনের পক্ষে দেউলয়া হওয়ার পথে 
অগ্রসর হওয়] ব্যতীত অন্ত কিছু নহে। একদিকে ক্ষয়হাণ স্বর্ণ- 
তঙবিল অন্গদিকে রগানী-্বজসত1__এই উভয়সম্কটে ইংলগ্ডের 


আগ্রা য়ণ 


রস ৬ ওটিসি টন ওপাশ পপ সী এ পা পি পটল পতি পাটি শি তি পতি পাশ পি ত লর্পী 


একমাজ পন্থ! রছিল মুগ্রানূল্য কমাইয়। দিয়! আমেরিকার 
বাঞ্জারে (ডলার এলাকায়) নিজের দিনিধ সন্তা করিয় 
দেওয়া! এবং রপ্তাশী বৃদ্ধির শেষ চেষ্। কর! । আমেরিকারও এই 
অবস্থ] ্বীকার কর! ছাড়। অন্ত কোন উপায় ছিল না। কারণ 
জার্থক জগতে ইংলগ্ডের পতন হইলে তাঁহার প্রতিকঞ্িয়া হতে 
মার্কণ জাত শিদ্কতি পাইবে না। তাহ! ছাড়! মুস্্রামূল্য 
হ্রাসে ইংলগ্ডের আরও সুবিধা ছিল | যে সকল দেশে 
মুদ্রামূপা-সনতায় গম্শিল (10117070717001 015600110000101)) 
সেই সকল ধেখকে আন্তগ্গাতক মুন্ধা তহ্াবল কঙ্জ [দতে 
পাপ্পে না । মৃল্যহ'পের পুর্ববতী পাউগ ও ডলার মূল্যে 
সামোর অভাব ছিল এল আন্তজাতিক মুদ্ধ। তহবিল হইতে 
ব্রিটেন কর্জ পাইবার অধিকারী ছিল না। কিন্ধ পাট্টগের 
মূল্য হ্াপের জঞ্ত বিশিময় মূলোর স'ম্য গাপিত হইয়াছে এপ 
ব্রিটেন ৩২১৫০১০১০০০ ভলার পথ্য কর্জ প'ইতে পাঁরিবে। 
অধশ্ঠ এছ একই কারণে ভারতবর্ষ এবং অঠ্রেলিয়াও আন্তব- 
ঘনাতিক মুদ্া-তহবিল হইতে বেশী ধার পাইতে পারিবে। 
আমাদের টাকার মুল? কেশ পাউষ্ডের অশ্থপাতে কমাপো হুইল 
ইছর জবাবে ভারত্তেপ্র অর্থস/১খ বলস্বাছেন যে, আমাধের 
বহির্বা'ণজ্জ্য এখণও 'প্রটেন ও ষ্টাপিং এপাকার সংহত শঠকন] 
৭৫ ভাগ: সুতর'ং শ্রিটেনের সংহত তল শা বাখিলে ভাকতের 
ক্ষঃতএতত হুইখাপ সঞ্থাবণা ছিল। কেহ কেহ ব'নয়!ছেশ 
যে, ৬।মাতবর্ষ এখন খ্বাধীন হ্হয়াছে দুতরাং &ালিং মুধার 
অধীণতা ধক! করা আর উচিত শহে এবং উহ্যাত্র পমান তালে 
চলাও সবীচ৭ন শহছে। ইহাপ জবাবে অর্থপ(6ব জাগাঈয়াছেন 
যে, প্িঞাড ব্যাঙ্ক আইনের বে ধাথ। অঙ্যায়ী নির্ধারিত টাকার 
মুল্যে পাউও লিং ক্রয়-বিক্রয় কমার ব্যবসা ছিল তাহ! 
সংশোধন কার] পিজার্ভ ব্যঃক্ককে যে-কোন বৈর্দেশিক মুক্ধার 
ক্য়-বঞকেশ ( (০৮28 /১0]1)10%) অধিকার ধেওয়া 
হহয্াছে। কাঞ্জেই আইনের পিক হইতে £াপিঙের সহিত 
টাকার গ1ঠছড়া বাধ] অ'ছে এই মত যুঞসহ নহে । &1লিং 
এলাকায় থাকাই ভারতের খ্বার্থ, কারণ এই এলাকার সম্পূর্ণ 
বাহ্রবাণিগ্যে যে ডপার পাওন। বা সংএহ হুয় (1)0109) 
তাহ? এই এলাকর সকল দেশগুলির মধ্যে আবন্তকমত ভাগ 
কিয়] দেওয়] হয় । এ পর্যন্ত ভাপ্নত এই তহবিল হইতে 
বেশী পাইগ্বাছে, কখনে। কম পায় নাই। টাক! পালিতের 
সহিত যুক্ত একথা! যতট! সতা, টাক অন্তাত বিদেশী মুদ্রার 
সহ্িতও যুন্ত। ইহাও ততটাই সত্য । 

ডলাপ্রের তুলনায় আমাদের টাকার মুল্য হাস পাইল, 
ইহাতে মার্কণ আ্রব্যের মুল্য টাকার অঞ্ষে বাড়িল ইহা! সহজেই 
বুঝা যায়। ইহার প্রতিক্রিয়ার কথ! ভাব] দরকার। গত 
কয়েক বংসর যাবৎ আমর! আমেধিক। জ-ডলার এলাকা 
হইতে কোট কোট টাকার খাভ-শক্ আমদানী করি- 


মু্রামূল্য হাস ও নূতন পরিস্থিতি 


শা ভি তি পি পতি পল ১ পিল সপ সিসি পিপশিসি সপ সস আপি লি 


১৫১ 


০০ তে অ্রি্টি এটি রর অপ শী আক তা পপি টি পি ও ৩ শোক এত শত তপী আপাত শি সিশি কিিি এশ ওর 


তেছি। হদ্ি এই আমদানী বন্ধন করাযায় তবে দেশে 
খান্ডের মুল্য বাঠিবে। ঘযদ্দি সত্রকার বেশ দাষে কিমিয়া 
কম বৃল্যে বিক্রয়ের ব্যবন্থা করেন, তবে ছেশে কত্ত 
বাড়াইয়! সে ঘাটতি পুরণ করিতে হইবে । সে করতারও 
পড়িবে দেশের লোকের উপর । অবন্ঠ কর্তৃপক্ষ ঘো'ষণ! 
কপ্রিয়াছেন যে, বর্তমান বৎসরের শন্ত আমদানী প্রায় শেষ 
হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে জার আমধানী হইবে না। আশার 
কথ! বটে, তবে ইহার উপর ভরসা! রাখিতে হইলে দ্েশ- 
বাসীকে আরও প্রচুর পপ্রিমাণে খা্ত-শস্তড উৎপাদন করিতে 
হইবে যাহাতে দেশ এই বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়। পণ্ডিত 
জবাহরলাল দেশবালীকে কিছু আ্নশশ অভাস করিতে 
সহুপদেশ ধিয়াছেন। কিন্ত তিনি নিশ্চয়ই জ'নেন যে, ভাঁতত- 
বধের লোকসমন্রির এক বিত্রাট সংথাক লোকই ছুট বেলা 
পেট ভরিয়। খাইতে পায়না । বরং দাঙেব অন্াবশ্তক 
ব্যয় ও অর্ধের অপচয় বর্ধক «ছে পারিলে প্রচ্ত কল্যাণ 
হুইবে। মুদ্রানূল্য হাপ যে উচ্ছেশো কর! হইল সেই উদ্ষেশা- 
সিঞ্ধির অপর পন্থা হুইল সরকারের বায়ার ধাপ, উৎপানবৃদ্ধি 
এবং সকল প্রকার ভ্রব্যের সুপ হাসের 68 

মার্কিশ হইতে মুখ্োত্তর পুণগঠশের জন্ত প্রচুর মাল আমদাশী 
কর্বিবার পর্িকর্জন। কর! হ্ইয়াছে | এই সকলের দাম বাড়িয়া] 
গেল । শ্াতর!ং হয় আমাদের পুগাতন বরাদ্ধ অনুযায়ী কম মাল 
কিনিতে হইবে, নতুবা রপ্তানী বাঁড়!ইয়া অধিক পরিমাণে ডলার 
সংগ্রহ কগিতে হইবে । অবঙ্ঠ ভারতের দ্রব্যাদি এখন মার্কন 
মু্জানূলো সন্ভ। হইবে এবং এন্ত পণ্যদবা, বিশেষতঃ পাট, চ1, 
অত্র, ম্যাঙ্জানিজ এবং লঙ্ষা ইত্যাদি বেলী রণ্ানীর সপ্তাবন1। 
কিন্ত পাটের ব্যাপারে ,ভাঁরত-পাকিধ্ধানের বিশিমগ়ের 
গগুগোল এক নূতন সমন্তার করি কবিয়'ছে। যে সকল 
অত্যাবশ্যক ওঁধধ প্রভূত আমের্রিক। হইতে আসে তাহাদের 
ঘাম এখনই শতকর! ৬০ পধঃগু বাড়িয়াছে--ভবিষ্যতে 
আরও বাঠ়িবে। পরর্ণমেণ্ট অধঙ্ত আগেকার আমদানী 
ভ্রবোর দাম যাহাতে না বাড়ে তাহার চেঞ্1 কিতেছেন। 
আংশিকভাবে ইহ্‌] কলপ্রধ হইতে পারে। তবে এই সকল 
ভ্রব্যের আবার 'কালে!-বাজাপ' হি হইতে চলল তাহাতে 
সন্দেহ নাই। কারণ নিয়ন্ত্রণের অক্ষমতাই শিয়ন্ত্রেত ধাঞঙ্জারের 
পার্থখে কালো-বাজারের স্ঙ্টি করে। 

কাজে কান্ধেই দেখ] যাইতেছে, যুগ্রামূল্য হাঁসের পরোক্ষ 
ফল খ্সসাবে মুদ্াক্ষীতিজনিত সূলাস্ষীতি দেখ! দিতে পারে। 
যদ্দি ই! রোধ ন! করা যায় তাহ] হইলে যেআশায় এই ব্যবস্থা! 
কর) হুইল তাহ। পিফল হই) যাইবে । এইজনই উৎপাদন 
ব্বষ্ধির নিষিভ প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হ্ইবে। বৃটিশ অর্থপিব 
ভাহার দেশখাসীকে খোলাখুলি বলিয়! দিয়াছেন যে, পউঙ্ডের 
মুক্তানূল্য হ্রাসের জর্থ হুইতেছে রুটির বুল্যব্বদি। দেশের 
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১:42425555555572255 
এবং জাতির ভবিষ্যতের মুখ চাছিয়া সকলকে ছুঃখবরণ ও 
স্বার্থত্যাগে অত্যন্ত হউতে ছুইবে। আমাদের দেশের কর্তাদেরও 
প্রায়ই এক্সপ বলিতে শুনা যায়, কিন্ত আই. সি. এস ও অঞ্জন 
সরকারী কশ্মচাত্ী:গণেপ্ মোট! মাহ্িনা ও সংখ্যাবাছল্যের 
দরুন ও সরকারা জর্থ নান! তাবে অপচয় হওয়ার জন জনসাধ- 
রূণের মধ্যে সপ্রকারের প্রত কোন সন্থানুভুতিই পরিলক্ষিত 
কয়না। কথা ও কাঞ্ধে সামন্রন্ত বিধান শ। হইলে আমাদের 
দেশের ভবিষ্যৎ সন্ধে উৎশাহিত হইবার কারণ দেখা 
যাইতেছে মা। বর্তমান সঙ্কট অতিক্রম ক'রতে না! পারিলে 
অতীত পণ্াধীনতার গ্লানি পধ্যগ্ত যে স্বাধীনতালাতের পরবস্ধা 
অসফলতাকে হার মানাইবে ভাহাতে সন্দেহ নাই। 

তবে আশার কথ! ইতিমধোই এই বিষয়ে কর্তৃপক্ষ 
চেতন হইয়াছেন এবং ঘে'যণ। করিয়াছেন বন্তর ও খাস্ত- 
মূল্য শতকরা দশ অংশ কমাইবেন। অবঞ্ত এ বিষয়ে 
যথোচিত কাধ্যশ্বচী সরকার নিশ্চয়ই গ্রহণ করিবেন। 
কিন্তু সর্বসাধারণের, বিশেষতঃ উৎপানকারীদ্ের আন্তরিক 
সহান্বগুতি ও সঞ্রিয় সহযোগিতা না থাকিলে সাকলালাত 
সম্ভব নছে। পুর্সিপতি ও শ্রধিকের লড়াই চলিবে অথচ 
উৎপাদন বাড়িবে ইহা! আশা কর! বাতুলত] মাত্র। আমর] 
বর্তমানে এক ছুই চক্রের ($1010114 011019) মধ্ো ঘুরপাক 
খাইতেছি। ই! ভেদ না করিতে পারিলে মঙ্গল 
মাই। 

অবস্ত একদিকে ঘেমন মার্কিন মুলুক হইতে আমাদের 
আমদানী ভ্রব্যের মূল্য শতকর] জ্রিশ টাকা বাড়িয়াছে অন্তদ্দিকে 
তেমনি ডলার-মূল্যে টাক! সন্ভ| হওয়ায় এদেশে মার্কিন মূলধন 
নিয়োগ কর] লাভজনক হইয়াছে । কিছুকাল হইতে ভারত ও 
পাকিস্থান পাল্লা! দিয় বিদেশী মূলধন নিয়োগ করিতেছে। 
বিদেশী মূলধনের আবশ্টাকত] অন্বীকার ন| করিলেও ইহার 
ভবিষ্যৎ প্রতিক্রিয়া বা! আশঙ্কার কথ] স্মরণ প্াখিতে হন । 
মূলধন প্রধানের অছিলায় কোনে! দেশের আত্যন্তরীণ 
ব্যাপারে পররাধ্রের হস্তক্ষেপের কথা ন! হয় ছাড়ি! ধিলাম, 
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কিন্তু ইহা? তে! সতা যে, কক্্ কর! মুলধন কোন এক দিন 
পিশোধ করিতে হইবে এবং যুলধনের উপর ব্লীতিধত দুদ 
পিতে হুইবে। ইচ্ছার অর্থই হইতেছে তে, কন্দ্ধ কর! 
মূলধন ( অর্থাং বিদেশ হইতে আমদানী কর! উৎপাঞ্নের 
কব্যাদি_090109] £09০0এ4) উপযুক্ত রূপে খাটাইতে 
হইবে । তাহা? না করিলে আমাদের দায় বাড়িবে, আয় 
বাড়িবে না। শেষ পধ্যত্ত রপ্তানী বাঠাইয়! দুদ ও আপ্ল 
শোধ করিতে হইবে । বঞক্ন, দাষোধর উপত্যক1 পরি- 
কজনার জণঙ্ত দশ তৎসত্ে ৫৫ কোটি টাকা ব্য়বব্রান্ধ 
হুটয়ান্ে। এই টাকার একটা বৃহৎ অংশ বাহিরের মুলধন। 
পরিকল্পনা সফল হইলে দেশবাসী সতাসত্যই লাভবান 
হইবে । উৎপাপনবৃ্ধি (কৃষি, বিছ্াৎ, ইত্ার্দি) হইতেই 
মূলধন ও দুদ পরিশোধ করার পরেও যা! থাকিবে 
দেশবাসী তাহা! ভোগ করিতে থাকিবে এবং দেশ স্থায়ীভাবে 
আর্থিক উন্নতির এক বাপ উপরে উঠিবে। সুরা আসল কথা 
হইতেছে অপচ5য় নিবারণ এবং আর্থিক উন্নতির জন দেশের 
সর্ব শ্রেণীর লোকের সহানুভূতি ও সমবেত চেষ্টা । ইহ 
আল্মরক্ষার জন্ভ একাস্ত আবশ্যক । এই সহজ কথ! দেশের 
লোক বুঝিলে শুধু অপরের লমালোচন1 করয়াই দায়িত্ব শেষ 
হইল একথা না ভাবিয়! শিজ শিষ্গ কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন 
হইতে পারিবে । 

মুধামূল্য হ্রাস আর্থিক সমন্ত। সমাধানের একট! পথ মাল্র 
এবং এই পথে পা ধিলে আবার বছ সমন্তার সম্মুখীন হইবার 
সম্ভাবনা । এই শুন সমন্ডাগুলেরও সমাধানের প্রয়োজন। 
এই সমাধানের জন্ত চাই অক্লান্ত পরিশ্রম ও ক্বাতীয় শঞ্জির 
সর্বতোমুখী প্রয়োগ। মাহিনাবদ্ধির আন্দোলন কেবল 


মাহিন! বৃদ্ধির ঘ্ারা আরও জটিলতার ্গ্টি করে। লোকের 
প্রাথমিক প্রয়োজন খাওয়:-পরার সংস্থান ও বালগৃহ্রে ব্যবস্থ! | 
সমগ্জই উৎপাদন বৃদ্ধি বিভিপ্র দিক মাত্র । সমন্ত। এঠাইন! 
সধন্তার সমাধান কুট রাঞ্জনীতির অঙ্গ হইলেও অর্থনীতির 
স্বাভাবিক নিয়মে তাহ্‌| ব্যাহত হইতে বাব্য। 





রাসবিহারী বস্তু 


শ্রীসোমেজ্দ্রনাথ রায় 


ঘখম ব্রিউশরাজ বিল্লবী রাপবিহারী বনুর মাথার অত 
বেশ মোটা টাকা থে'ষণা ফরেন, তখন দেশের অবস্থ! 
(বিবেচন! করে ঠাঁর বদ্ধুর। তাঁকে কোন স্বাধীন দেশে গিয়ে 
কিছুদন আছুগোপন করে থাকবার জন্ত বিশেষ ভাবে 
অন্থরোধ করতে লাগলেন। বিপ্লবী রাসবিহারীর ভারত- 
মাতার আশ্রয় ছেড়ে যাবার আদৌ ইচ্ছা] ছিল না। কিন্তু 
পরিশেষে বন্ধুদের পরামর্শে জাপানে গিয়ে কিছুদিন আত্ম- 
গোপন করে থাকাই স্থির হ'ল। 

তখন পাসপোর্টের ব্যবস্থা! ছিল না। একটা ছাড়পত্র 
পুগিস কমিসনারের দপ্তর থেকে নিতে হ'ত। রাপবিহারীর 
জন্ত চারদিকে পুলিস গুপ্রচরের ঘোত্াদুরির ছিড়িক খুবই 
ছিল। ত] সংত্বও রাপবিহারী সঞ্ছসা একপ্িন নিজকে পুলিস 
কমিসমারের দপ্তরে গিয়ে সাহেবের সঙক্ে দেখা! করেন এবং 
বলেন-_-“আমি রবীন্দ্রনাথের প্রাইভেট সেক্রেটারী । কৰি 
জাপান যাবেন। আমাকে আগে গিয়ে ওখানে সব ব্যবঞ্থা 
করতে হবে, কাজেই ছাড়পত্র িতে এসেছি ।” তখনই ছাড়- 
পঙ্জের ব্যবস্থা হয়ে গেল । রাসবিহ্ারী ছাঠপঞ্জ নিয়ে হাসতে 
হাগতে চলে এলেন । যেরাসবিহ্বারীকে ধরবার জন্ত বড় বড় 
&্েশন এবং থানায় থানায় গ্ভার ফটে। রেখে দিয়ে মোট 
টাকা ঘোষণা করা হয়েছিল, সেই ন্বাপবিচ্বারী খ্বস্থং 
কমিদনার সাহেবকে দর্শন দিলেন, অথচ সাবের মনে 
কোন সঙ্গেছের উদ্দ্রেক হ'ল না। 


এই রকম কতবার হয়েছে তাঁর জীবনে । তাই যে-কথা 
তিম নিজে প্রায়ই বলতেন তারই পুনরাবৃত্ত করি-__“রাখে 
কেষ& মারে কে, মারে কেষ্ট রাখে কে।” ভগবানের প্রতি 
রাসবিষ্থারীর প্রগাঁচ তক্তি ছিল । সিমলা] থেকে আরগ্ 
করে অনেক জায়গায় তিনি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 
এবং এই সকল মর্দরে তক্তেরা এসে মায়ের শৃর্খল কি 
ভবে মোচন কর] যায় তার পরামর্শ করতেন । 

জাহাজ ঠিক করে রাসবিছ্ারী খিদিরপুরে রওন] হলেন । 
“কে অন্লীলন স'মতির গ্রশচীন সাল ও গিরিঞ্জাবাধু 
৫লেন পেছে দিতে । কেজ্জানত দেশ থেকে এইঠার শেষ 
বন্ায়। 

প্রথম শ্রেণীর আরোহী রাসবিহবারী, জাহানের ক্যাপ্টেনের 
সঙ্গে আগে থেকেই বিশেষ পরিচিত ছিলেন, জাহাঞ্জ ছাড়বার 
পরে প্রথম ৎ।১ দিন তিনি ক্য'প্টেমের সঙ্গেই থাওয়া- 
দাওয়া! করলেন। একদিন ্রহমতি নিয়ে 'ডেকে' আরোহীদের 
অবস্থ|! এবং ব্যবস্থা দেখে ফিরে গিয়ে ক্যাপ্টেণকে 


বললেন--ডেকে আমার যে সকল তারের কট কবে 
খাচ্ছেন আমি তাদের সঙ্গে খেতে চাই। তার পরথেকে 
রাসবিহা!রী ওদের স্বিত ডেকে বলে খেতেন এবং সব সময়েই 
তাদের সঙ্ে থেকেই সময় কাটাতেন। কিন্ত তার 


২ & ঠক পাত ০৮৪৫ 
যি মী ম্‌ তু 
ষ্ঠ 


/ 





রাসবেহার' বনু 


ভেকের সহ্যাত্রীর! জানতেন না থে তারতের একজন শ্রেষ্ঠ 
বিপ্লবী তাদের সঙ্গী । এদের সাহ্চর্ধে দেশের সঙ্গে বিচ্ছেদের 
ব্যথা! ভুলবার চে! করতেন, কিন্তু পারতেন না। আল্জামান 
যেমন নিকটে এল, দেখবার জন ব্যাকুল হয়ে পড়লেন এবং 
ফ্যাপ্টেমের অঙ্ছমতি নিয়ে জাহানের মান্তলে পিয়ে উঠলেন। 
তখন রাত্রি প্রায় ১২ট।, গেদিকে ভ্রক্ষেপ মনেই; বতক্ষণ দেখা 
গেল একবৃঞ্টে তাকিয়ে রইলেন--এই ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা 
কাটল। মে এসে ক্যাপ্টেনকে বললেন-__দেখ, এই 
জ্বারগার আমার দেশের কত ভাই যেপশুর চেয়েও খারাপ 
অবস্থায় জীবন কাটাচ্ছেন ত] তুমি না দেখলে বুঝবে ন1।-_ 
জাহাঞ্ধ সিঙ্গাপুরে পৌছাবার সঙ্গে সঙ্গেই রাসবিহানী বিপদে 
পড়লেন। গ্রিটিশ সরকার খবর পেলেন রাপবিহ্বারী এদিকে 
খাচ্ছেন। সিঙ্গাপুর পুলিসকে ক! হুকুম দেওয়] হ'ল যে, 
বিপ্লবী রাপবিধারী জ্বাধাঞধে এদিকে যাচ্ছেন, কাছেই 


১৫৪ 





'সপস্মিসি 








অর রি, 


ওদিকে কোন জাহাঙ্ক পৌঁছালে যেন অঙ্গসন্ধান কর] হয় এবং 
ঞত্যেককে থানায় নিয়ে গিয়ে যেন নাম সহি করানে হুয়। 
এর উদ্ছে্ট এই ছিল যে, ব্লাসবি্বারীর ভাম হাতের আছুলে 
ছিল কাটাও দাগ, এ দাগ দেখে গাকে ধর] যাবে। 





টোকিওর নিকটে পাহাছের উপর ঝাসবিহ্াী কর্তৃক 
প্র'তঠিত স্মাত-ফলক 
এদিকে রাঁপবিহ্বারীর জাহাঞ্জ বঙ্রে পৌছাবার সঙ্গে সঙ্গে 
সশগ্ত্র পু'লসবাহিনী এলে জাহাজ ঘরাও করল এবং তন তন্র 
করে অন্থসপ্ধান করার পরে স্বকুম হুল_-প্রত্যেককে খানায় 


গয়ে না সহি করতে হবে। প্রথম চেকেত্ব যাত্রী 
ছ্বের পালা, তার পর দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেঈর আরোহুদের। 
যাজীর] তে। সব রেগে আগুন, একজন বিপ্লবীর জত 
সকলকে কষ্ট দেওয়া__-এ[ি রকম বাবন্ধ।। রাপবিহ। রাও 
সকলের সঙ্গে যোগ [দলেন এবং দলের সাত ছে 6 
কঃতে করতে পু'লস বেষ্টিত হয়ে থাশায় উপ'স্থত হলেন। 
পু'লস গ্রবাণের অহা দেখে রাপ'বছ্াপ্রী বুঝলেন যে, এএ হাত 
তকে সহগ্গেই শ্েছাই পাওয়। ঘধাবে। কারণ ডেকের যাদের 
সহ এবং আঙুলের দিকে “কর [দতে !'দতে ওর মাথ। প্রায় 
জয়ে 'গয়েছল। রাপাবঞাতী খাম সন্ছ৫ সমর আসবায় আগেই 
পু'লস-প্রধানকে 1সগাথেট দিয়ে এবং কথায় কথার আরও 
অঞ্চমণন্চ করে ফজ্লেশ এবং ই নিঞগ্ের নাথ সহ কপ্রবান 
সময় হজ, তার অগে পুলসকে একট এবং অঙ্জ ছুই তিন 
জন্তে হুহ (তশট] সগারেট [দয শিঞ্ধে একট। ধরালেন 
আর নকল পাম সৎ করে !সগাণ্টে টানতে টানতে গ্রাহাঞ্ছে 
এলেশ। জাঙাজ ছেড়ে দিলে। হংকং থেকে ডক যাহীদের 
পেগ বথাসময়ে (তন জ্ধবাপানে গেলেন। 


প্রবার্সী 





১৩৫৬ 


৬৫ শি নি এটি সিসিক পিসীর জর সিন 


জাপানে পিয়ে তিনি এক বংসয় আত্মগোপন করে ছিলেন 
এবং অবসর সময়ের সবটুকু জাপানী ভাষা শেখবার অজ 
&ব্যর করতেন। এক বংসরে জাপানী ভাষা! এত ভালভাবে 
আয়ত করেছিলেন যে, শিক্ষিত জাপানী মহলে যখন কিছু 
বলতেন, সকলে আশ্চধ্য হয়েযেত। উপরস্ত অঙ্গ সময়ের 
ভেতর অনেকের শ্রদ্ধা অঞ্জন করে তিনি তাদের সহি 
বঙ্ুত্বস্থজে আবঞ্ধ হয়ে পড়োছলেন। বখ্যাত মাকামুর1 পার" 
বারের মেয়েদের রাসাঁবহ্ছারী কিছুদিন ইংরেজী ভাষা শেখাণ্তে 
জারন্ড করেন এবং মেয়েদের কাছ থেকে মিজেও জাপানী 
ভাষা শিক্ষার সাহাধ্য পান। স্বাপানী ভাষার [তিনি অনেক 
বই লিখেছেন এবং সেগুলি সেদশে খুবই উচ্চ স্থান জাধকার 
করে আছে। 

ইতিমধ্যে ব্রিটিশরাজ টের পেলেন যে, রাঁসবিহথারী জাপানে 
আত্মগোপন করে আছেন, তখন জ্বাপান গবর্ণষেন্টকে দয়ে 
রাঁসবিহারীকে ধরবার চে চলতে লাগল __জাপান গবর্ণষেপ্টকে 
পুরস্কারত্বরকূপ অনেক টাক! তেট দ্বেবার লোতও দ্েখানে। 
হয়েছিল। ব্রিটিশ গুণুচরেরাও ঠার সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে 
লাগল । এই সময়ে তিনি নাকামুরার বড় মেয়েকে বিবাহ 
করেন। গার সতী এবং বন্ধুদের চেষ্ঠায় সে যাআ! ভ্রিটিশ- 
রাঞ্জ কতকাধ্য হতে পারেননি । জাপান গবর্ণষে্ট ব্রিটিশ 
সপ্রকারকে জাপালেন, জামার প্রজা-কভ:কে ব্রাস বহাী 
বিবাহ করেছেন, কাজেই আইনত আমাদেপ্ কিছু কবার 
নেট, সেঞঞ আমর! হঃখত। এইব্যাপারের পর রাস'বন্থারী 
তার শ্বশুরের সঙ্ে ব্যবপারে লিপ্ত হন, নিগ্জের কণ্থশক্তি এবং 
বুদ্ধপ্র দ্বারা তিনি সেই প্রাতষ্ঠাশটিকে অনেক বড় করেছিলেন। 
এই প্রতিষ্ঠানটি জাপানে পর্ব “নাকা মৃ্রারা” নামে পণ্রিচিত। 
এর বাংসারক আয় ছল কয়েক লক্ষ টাকা। 

রাস'বন্থাগীর শ্রী একট ছেলে ও একটি মেয়ে রেখে 
পরলোকগষন করেনম। ইহার (কছকাল পরেই জাবাধ খিটিশ- 
রাঞ্জ রাসাবহারীকে বধরবার ০১৪1 করেন। তখন ঠার বন্ধুর] 
গিয়ে ব্র্যাক ড্রাগন সোপাহটিএ প্রতিষ্ঠাতা অতয়ামাকে 
পিয়ে ধরেশ। জাপান গবর্ণমে্ট রাসাবহান্রীকে বরে 
দেখার গর হুম দেন এবং তার। ডাকে ধুগতে থাকে। 
ঠিক এই সময় তয়াম। বললেন, বন্ধকে আমার বাঞ্জাতে 
পাঠিয়ে গ৪ও | রাপাবহাণা তার বাড়াতে আশ্রয় নিলেন। 
জাপানা পুলিপ খবর পেলে তয়াষা গাকে শিঞবাঞ+ীতে 
খাণ দয়েছেন। পুলিপ গধ্ণমেকে জানাল, বোসকে পাওয়! 
যাচ্ছে ণ--কাঞ্জেই গ্রটিশরাঞ্জ ।কছছ করতে পারলেন না। 
তঞ্জাথ। মতাশয় সাহু প্রকাতর লোক [ছলেণ। তার শন্তও 
ছিল অনেক, শিঞ্ধে কোন [কর ভেতরে থাকতেন না, 
কিগ্ত যদ 3ঝতেন যে, তার গবর্ণষেন্ট ক দেশের লোক কিছু 
অভায় করছেন) জমান তার প্রতিবাদ করেন এবং গাকে 








অগ্রহায়ণ 





রুখবার সাধ্য কারও ছিল মা। রুশ-জ্াপান যুদ্ধ গ্রধামতঃ 
তয়ামার প্ররোচনায় হয়েছিল। গোড়ায় গবর্ণমেন্টের ইচ্ছা 
ছিল না, তিমিই জাপান গবর্ণমেণ্টকে যুদ্ধে লিগ হতে বাধ্য 
করেন। 

ছঃখকষ এবং কর্ণব্যস্ততার মধ্যেও রাসবিহারী গার দেশের 
সহকম্মদের কখনও তুলতে পারেন নি এবং যার! দ্েেশ- 
মাতৃক্তার বেদীধূলে শেষ রক্তবিন্কু দিয়ে হায়ের পুগ্তা করে 
গেছেন, ষ্ঠাদ্দের স্মতিরক্ষার জ্ত টৌকিও থেকে কিছু দুরে 
পাচ্ছাড়ের উপর নুঙ্জর পাইন গানের তলায় শ্মতদ্তত স্থাপন 
কনেছিলেন। প্রায়ই অবসর সঙ্গয়ে পাছাড়ের উপর ঠার 
নিজপ্ধ বাড়ীতে গিয়ে থাকতেন, এবং নির্জনে শ্মতি-ফলকের 
কাছে বগে আত্মভাদী এবং স্বৃতূয্য়ী বন্ধুদের কথ স্মরণ করে 
অভিভূত হয়ে পড়তেম। 

ভারতের এবং এশিয়ার অভ্ভাত দেশের ছেলেদের জন্ত তিনি 
টোকিওতে 'এশিয়! লঙ্গ” নামে একটি স্ন্দর ছাওনিবাস স্থাপন 
করেন ষাঁতে গরীব ভেলের! গিয়ে স্বাধীন দেশের প্রবেশ দেখে 
পরাধীনতার প্লান সম্বন্ধে সচেতণ হতে পারে লেই উদ্বেশো। 
আঁধকাংশ ছেলের থাক খাওয়াগ্র ব্যয় তিনি নিঙেই বহন 
করতেন। বলতেন-_-দেখ, আমি এট ছাত্রাবাস ব$লোকের 
ভেলেদের জগ্ত করিনি । যাদের টাকা আছে তার] বড় বড় 
হোটেলে থাকতে পারবে । এট! গরীবদের প্রতিষ্ঠান। 
এখানে এসে আমার দেশের ছেলেরা চোখ মেলে দেখে যাক 
এর] কি করছে, দেশকে এর] কত ভালবাসে । রাসবিহাতী 
জাপানের অনেক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই জড়িত ছিলেন এবং মুক্ত 
হস্তে অর্থ দাম করতেন। 


তার বক্তা শুনবার জনঙ্ড অনেক শিক্ষাকেন্ত্র ও নান! 
প্রতিষ্ঠান থেকে অনুরোধ জাসত এবং সময় পেলেই তিনি 
গিয়ে ভাদের অন্থরোধ রক্ষা করতেন। এশিয়াবালীর জন 
তিমি জাপানে কাল্চরাল এসোসিয়েশন স্থাপন করেন। 
এশিয়ার মনীষীদের মধ্যে কেউ জাপানে গেলে ঠার সঙ্গে উদ্ত 
সমিতির সতাদদের তিনি নান! বিষয়ে আলোচনার ব্যবস্থা! কর 
তেন। তাছাড়; উদ্ভ সমিতির জাপানী প/ওত এবং সভ্/দের 
হধো ফেউ ফেউ কোন বিশেষ বিষয় নিয়ে মাঝে মাঝে 
আলোচনা করতেন । এই ভাবে পরম্পরের মো সাংস্কৃতিক 
স' স্থাপিত হ'ত। এর অধিকাংশ ব্যয়ভার তিনি মিজ্ে বহন 
কঙতেম। রাসবিহ্বারী জাপানের প্রজা হবার পরেও ( ১৯৩৪ 
1ল) ভ্রিটশরাজ্জ আরও একবার তাকে ধরে আনবার জ্ 
পাক পাঠান। একজন পার্শি গিয়ে এশিয়] লঙ্গে উঠেন 
এবং স্লাসবিহ্ারীকে খরবার চেষ্টা করেন, কিন্তু জাপানী পুলিস 
খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লোকটির তর পা! পাওয়] 
খায় নি | 


রাসবিহারী বসু 





স্মতি-কলকের সনুখে রাপবিহ্ব'রী বনু 


তারপরে খ্িতীয় বিশ্বধৃঙ্ধে রাঁদবেহছা'রী দেশের স্বাধীন 
জগ প্রাণপণ চেষ্টা করেন এবং ষ্টার চেয় প্রথমে শাজাদ 
হিন্দ ফৌজ্জ পঠিত হয়। র্রাস“বচ্ার ছাড। অল কেট গেট পময় 
কোন প্রতিষ্ঠান গড়তে গেলে জাপানির! বোধ হয় সেট্টকে 
অঙ্কুরেই বিনাশ কত | রাস“বন্থারী শেষে নেতান্ধী ম্তাষ- 
চশ্ররকে জার্ম্বানী থেকে আ'নয়ে তাপ হাতে সব ভার ছেড়ে 
দিলেন। 

রাসবিষ্বারী নিঃ্বার্থতবে দেশসেবা করে গেছেন এবং 
কি করে দেশকে স্বাধন করা যায় এইদ্িল ষ্টার একযাত্র 
চিন্ত। | যাতে ভারত জ্ঞাপানের হাতে না যায় সেট উচ্ষ্টে 
তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজকে বতিমত জ'টঘাট বেঁবে গঠন 
করেন । জাপানীর। ভাত্রত জ্বয় করলে তার অবস্থা অঞ্জ আকার 
ধারণ করত। তা বুঝেই তিনি আগে থেকে জাপানীদের নান! 
ভাবে বুঝিয়ে তবে আজ'দ হিন্দ ফৌঞ্চ গঠন করন্তে পেবে- 
ভিলেন । দেশের নিমিত্ত দুঃখকষ& বওপ এবং ত্যাগশীকার কণার 
রাসবিহান্সীকে হ্বাপান'র। শ্রদ্ধা করত । 

ঠা সব চেয়ে বড় আকাজ্। দেশের স্বাধীনতাঁল'ভ অঙঞ্জ 
আংশক ভাবে পুরণ হয়েছে, কিন্ত তার আর একটি ইচ্ছা 
ছিল দেশে ফেরবার। জ্বাপানে ছেলেমেয়ে, জাতীয় স্বরণ, 
বন্ধুবান্ধব সবই ছল, কিন্ত দেশের কথা হনে পচলে অথবা 
কেউ যখন দেশে ফেরবার জন ঠাপ কাছে বিদায় [নতে 
যেতেন তখনই সেই ব্্রাপি কঠোর বিপ্লবশশ্রেষ্ঠের চোখ ছুটি 
ছল ছল করে উঠত। 


দাঁজিলিঙে 


প্রীশৈলেন্দ্রকণ লাহ। 


টাইগার হিল, টাইগার ছিল, টাইগাপ্র ছিল চল্‌, 


কফেউ-বা মোটব্রে, কেউ-ব। ঘোড়ায়, কেউ কেউ পাঁয়দল। 


সাগ্রি বেধে চলে রাত্রি ছপরে 
পদাতিক দল পথের উপরে, 
পাচটার আগে পৌছতে হবে 
মন তাই উচ্ছল, 
টাইগার ছিল, টাইগার ছিল, টাইগ'র ছিল চঙ্‌। 


গভীর বাজে যাগ জাগাতে মোটর-হর্ণ বাজে, 
দুমিয়েছে যারা ধড়মি উঠি' তারা তাড়াতাড়ি সাজে । 
ঘোড়সওয়ারের] রাত্রি হটায় 
বন্ধুর পথে অঙ্ব ছটায়, 
যায় না-কো! যার] মুখের উপর 
রাগ টেনে দেয় লাজে, 
মনের তিতর শিখরে যাবার মোটর-হর্ণ বাজে। 


দার্জিলিঙের শৈলনিবালে এসেছি আমর! সবে, 
পথের ছু ধ'রে টোপর মাথায় দ্েবছারু-রাজি শোডভে। 
কখনো-ব! সবি কুষ্াশায় ঢাকা, 
কফেগ' যারে বলে, ভাল ব'লে রাখা, 
কখনেো-ব রবি উদ্ভাসিত সে 
উচ্ছল শীল নতে, 
দার্জলিগ্ডের নব নব কত দৃষ্ত দেখেছি সবে। 


যখন-সে দিন গঠনহীন আকাশেতে মেধ মাই, 
দার্জিলিগ্ের রূপের তুলন] তখন কোথায় পাই? 
শোভায় অতুল শৈলনগণ্ী, 
হিমালয় ত'রে আছে ফোড়ে ধরি, 
রানে অসংখা গিরির শর 
যখন যেদিকে চাই, 
উদ্দবল দিন গঠনহ্থীন, জাক়াশেতে মেঘ নাই । 


সন্ধার জপ দেখেছি তোমার, তুমি যে শৈলরানী, 
কলরবহ্ীন নির্জনতায় শুনে'ছ ভোমার বাদী। 
দীপালি সাঙ্জানে৷ উঁচুতে নীচুতে, 
বণিতে শোভ! পারি নে কিছুতে, 
গদ্ধর্ধবের পুরী বু'ঝ এই 
পর্ধত-রাজধানী, 


তারায় খচিত আকাশে নখচে শোভিছ শৈলরাণী। 


শান্ত নয়নে চেয়ে আছে চাদ অনন্ত নেহ্‌-তরে, 
দুরের কোন্‌ নুরের মতন জ্যোতস্গ! ঝরিয়া পড়ে। 
আঞ্ি কোজাগরী রাত্রি জাপিয়', 
মুতন উধার উদয় লাগিয়!] 
নত-উচ্কত পথ বাছ্ছি উঠি 
শৈল- শীর্ষ পরে, 
পূর্ণচন্ত্র প্রতীক্ষা! করে একাস্ত স্লেহ-ভবে | 


টাইগার ছিল, টাইগার ছিল, টাইগার ছিল চ্্‌, 
উধা-খাগমন দেখিতে আমার মন হ'ল চঞ্চল। 
এসেছি আমরা গিরিশ চুায় 
যেথায় দেবত] কেতন উড়ায়, 
বিচিত্র কত বর্ণ-বিভায় 
দ্বিগন্ত ঝলমল, 
টাইগার ছিল, টাইগার কিল, টাইগার ছিল চল্‌। 


দেখেছি দেখেছি অপূর্বব সেই নবীন সর্ষে দয়, 
দুরে কাঞনজঙ্ঘা-শিখরে তসোনার প্ল।বন বয়। 
প্রণমি আমার আলোর দেবতা, 
কি তুঁষি, কে তুমি, কেমনে কৰ তা, 
সুবর্ণ রথ, অরুণ সারথি, 
কি পরম বিল্ময় | 
উদয়-জচলে দেখেছি আমর! নবীন হুর্ধ্যোদয়। 


সিট) 


হরিণঘাটা 


শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র 


গত (জাষ্ঠ মাপের প্রবাসীতে “হ্রিণঘ।ট1” লর্ধক একটি প্রবন্ধ 
লিখিয়াছিলাম । তাছার পর গত ১০ই জুলাই পশ্চিমবঙ্গ 
পক্জীমঙ্জল সামতির সভাপতি শ্রীয়ুত রমাপ্রপাদ মুখোপাধ্যায় 
এবং সমিতির অঙ্গন সভ্যদদের সহিত আমিও হুর্েণঘাট! 
পিয়্াছিলাম। হুরিণঘাট! দেখবার পূর্বে প্রবন্ধে যে সকল 
বিষয় সাধারণভাবে জাঁলোচন! করিয়াছিলাম এবং মোটামু্ট 
ভাবে যে সকল মত প্রকাশ করিয়া- 
ছিলাম, হছরিণঘাট!] দেখিবার পর সেই 
সকল বিষয় সম্বন্ধে মতের বিশেষ কোন 
পরিবর্তন কর] প্রয়োজন ব'লয়। মনে 
হইতেছে না। বরং সেখানে এমন অনেক 
অভিনব ব্যাপার দ্েখিয়াছিলাম যাছা 
আমার পর্বের মতই প্রবলতর ভাবে 
সমর্থন ঝরে এবং আরও দৃঢ়তার সহিত 
বলা যায় যে, অযথা অজত্র অথের অপচয় 
হইতেছে। 

গত ১১ই সেপ্টেম্বর কলিক'ত। 
বেঙ্গগান্ধিয়! পশ্-মহাবিভালয়ে পশ্চিমবঙ্গ 
ভেছিরিনারী এসোসিয়েশনের উদ্জোগে 
মাননীয় মন্ত্রী শ্রইপতিচরণ মজুমদার 
মহাশয়ের সভাপাতত্বে একটি সভা 
জন্রঠিত হইয়াছিল। এই সভায় আরম 
উপস্থিত ছলাম। উক্ত সভায় ভারত- 
গবর্ণমেন্টের পণ্ড-বিশেষজ্ঞ ( এনম্যাল হাজবেঞ্ি, কমিশনার) 
মিঃ পি, এন্‌. নন্দ! আমাদের দেশের গো-ম্বাতির উন্নতি সম্বন্ধে 
কয়েকটি কথ! ব'লয়াছিলেন। তিনি সম্মানজনক বিলাতী 
উপাধি অঞ্জন করিয়াছেন এবং একজন উ“চুদরের টৈজ্ঞানিক 
ও পশুবিশেষভ, কিন্তু তাহার বক্তৃতায় শ্রোতাদের চমক 
লাঁগাইবার প্রয়াস ছিল মা, তাহার কথাগ্ডলে সাধারণের 
পক্ষে সহজবোধ্য হৃইয়াছিল। সভার শেষে এ সম্বন্ধে 
ঠাছার সঙ্িত আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনাও হ্ইয়াছিল। 
হঃ মঙ্গ|! যে সকল কথ]! বলিয়ছিলেন তাহার মধ্যে 
'মমেকগুলিই হত্রিণঘাট। সম্বন্ধে প্রযোজা এবং আমার প্রবন্ধে 
লিখিত মতেরও সমর্থন তাহাতে পাইতেছি। সুতরাং গাহার 
কথাগুলি আমাদের মত সাধারণ মানুষের কানে লাগিতে 
পারে ভাবিয়া! একে একে সেগুলির উল্লেখ ক্সিতেছি £-_. 


জাম 


১। বিভিন্ন আবহাওয়া ও অবস্থাযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন স্থানের 
উপযোগী বিভিন্ন রকমের (1599) গো-জ্বাতির প্রয়োজন । 
এমন কি, একই প্রদেশের সকল অঞ্চলে একই রকমের গর 





৪৮ 


উপযোদ্ীী না হুটতেও পারে। এই উদ্বেক্ঠে যুক্ত প্রদেশের 


বিভিন্ন অঞলেব উপযোগী গো-জাতির প্রর্থণনের জগ্জ বিভিপ্ন 
রকণের গরু লয়! পরীক্ষা! ও গবেষণ! কর! হইতেছে । 

২। স্থানীয় গো-ছাতি যদ্দি অবনতির চরম সীমায় না 
পৌছিয়] থাকে এবং কতকগ্তুল বিশেষ গুণ (0119111)সম্পন্ন 
স্থানীয় গণ যর্দ পাওয়! যায় তাহ! 


হইলে স্থানীয় গরু 





খা র্‌ 


উল, রে স এহন, 
হ্রিণঘাট। পরিদর্শনকািগণ 


নির্বাচনের দ্বারাই গো-জাতির উচ্ছতিসাধন অধিকতর 
বাঞ্ছনীয় । কিন্তু যূল বংশের (70:২10 5%.)01) যদি খুবই 
অবনতি হুইয়! থাকে তাহ হইলে অধিকতর সময় লাপিবে। 


৩। শ্রক কোঢাষাঢ ও গাভীর সম্মিলনে অণ্বক হধ্ধবতী 
গাভীর জম্ম হইতে পারে, কিন্ত সেই ষাড় ও গাসীর মিলনে 
অধিক পরিশ্রমশীল বলদ জশ্রিতে পারে না। 

৪। খাদ্যেন্ এবং গোচারণের জমিত্র উপযুক্ত ব্যবন্থ! 


না করিয়া গো-জাতির উন্নতির চেষ্টা একেবারেই বার্থতায় 
পর্যবসিত হবে, বিশেষতঃ ঘন্দ উংকষ্ট শ্রেনীর গরু গোজাতিতর 
এই উন্দ্ধিপাধনে বাবন্ৃত হয়। খাগ্তকেই সর্বপ্রথমে প্রাধার্ড 
দিতে হইবে । বর্তমানে ভারতবর্ধের সকল স্থানেই গো-খাতের 
থুবই অভাব আছে। সুতরাং লর্ধা্রে গরুর খাডলমন্তার 
সমাধান কর] উচিত। 

৫। গে-জাতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ স্বানীর বেসরকারী বাক্ি- 
গণ এবং গোজাতির প্রন্ধনন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যঞ্িগণের 


১৫৮ 


তান! নির্ঘারণ কর! একাস্ত দরকার। কোনও পরিকজন। 
প্রস্ততের সময় খাভ, বাপস্বান, তত্বাবধান প্রভৃতি সম্বন্ধে জন- 
লাধারণের বর্তমান সুবিধা! এবং অন্থবিধ] উতয়দিকই বিবেচনা 
করিতে হইবে। 

৬। গো-জাতির উত্নতিবিধানের সকল প্রচে&া এটবূপ 
হওয়া! দল্রকার যাহার ফল জনসাধারণ তাহাদের বর্তমান 
অর্থনৈতিক হুরবস্বায়ও অতি সঙক্কে লাত করিয়া উপকৃত 
হইতে পারে। 

শরীয়স্ত নন্দ! আরও বলিয়ানিলেন যে, ভারতবর্ষের সকল 
প্রদেশে একই রকহের ও একই মানের পণু-চিকৎসা-'শক্ষার 
ব্যবস্থা হওয়া উচিত এবং পণশ্ু-চিকিংস1! শিক্ষায়তনগুলে 
বিশ্ববিধালয়ের অস্তভুক্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাপতের অনেক 





হুরিণঘাটার গোশালায় গরু রাখিবার উন্নত ধরণের ব্যবস্থ। 


প্রদেশের পণ্ু-চিকিংদ! শিক্ষায়তনগুলিত শিক্ষার “মান, 
উন্নত কর! হইয়াছে এবং সেগুলিজে বিশ্ববিভালয়ের অস্তভূক্ত 
কর! হইয়াছে, কিন্ত এবিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ এখনও অনেক পশ্চাতে 
পড়িয়] আছে । এই সম্পর্কে তিনি বলেন যে, বঙমানে পণ্ু- 
চিকিৎসা বিভাগের কর্পচারিগণের মাছিনা, ভাত] প্রভৃতি 
আদৌ লোতনীয় নহে এবং এই কাগ্নণে পণ্ড চিঁকংস। শিক্ষার 
প্রতি শিক্ষিত যুবকদের তেমন আকর্ধণ নাই । উদাহরণ- 
স্ব্জপ তিনি বলেন যে, উপরুক্ত ববির ব্যবস্থা থাক! সত্বেও 
বোম্বাই প্রদেশের পশ্ু-চকিৎসা শিক্ষালয়ে শির্দিইসংখ্যক 
ফুবক শিক্ষালান্ের জগ আসিতেছেন লা। সুতরাং পন্ড” 
চিকিৎশ! বিভাগের কণ্ধচাীদের বেতনাধির উন্নতি ন! হইলে 


প্রবাসী 


১৩৫৬ 


তে পি স্পা স্পা স্পা বল অপ আপ স্যলা বআশ স্ব 


পণ্ডচি কস! শিক্ষার জ্ত যুবকদের যথোচিত আগ্রছেরও ভ্যি 
হইবে না। 





হরিণঘাটাএ গোশাল। 


শ্রীযুক্ত মন্দার মতে পণ্-বিজ্ঞান সম্পকাঁয় সকল বিষয় এবং 
পশুজাতির উন্নতি সম্বন্ধে সকল প্রকার শিক্ষা, গবেষণা] প্রভৃতি 
একই বিভাগের জ্ধীনে থাঁক। বাঞ্ছনীয় । ভারতের জনেক 
প্রদ্রেশেই এই ব্যবন্ধা বলবং আছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্ছে এই 
বাবস্থা এখনও প্রবর্তিত হুম নাই । ইহা ব্যতীত প্রদেশের 
গে'-জাতির উত্ততি সম্বন্ধে সকল প্রকার পরিকল্পন। প্রণয়ন 
ও কারধ্য-পন্ধতি শির্ধারণের হন সরকারী কর্ধচারী ও 
বেসরকারী ব্যক্তিদের লইয়! একটি পথ্থামর্শদাঁতা সমিতি গঠিত 
হওয়া! একাস্ত আবশ্যক। 





হুরিণঘাটার মোরগ ও মুর 


জানি.মা, হরিণঘাটার কার্ধ্যপরিচালনায় প্রযুক্ত নন্গার 
কোন পরামর্শ গ্রহণ কর) হয় কিনা। তবে হরিণখাটার 
কার্ধ্যাবলী দেখিয়া! মনে হয়, ইহার ব্যবস্থাহির লহ 
ঠাহার ফোনই সম্পর্ক নাই। | 


পথহার] 
স্রামপদ মুখোপাধ্যায় 


১ 

হরনজধির ধারে যার! বাল করেম তারা কোন দিম 
কজন! করতে পারবেন না--এই জরাজীর্ণ নদীচঠিরও 
একদ্দিন যৌবন ছিল। যৌবনের বর্মবশতঃ ছরস্ত জাবেগে 
তটের বাধ! অগ্রাহ করে সেঝাপিয়ে পড়ত গ্রাথের উপর 
এবং তার দৌরাস্্যে তীরবভ্ভাঁ কয়েকখারন থাধ একদ। নিশ্চিহ 
হয়ে গিয়েছিল । তখন নদার একট] মুখ গঙ্ার সঙ্গে সংমুক্ত 
ছিল। বর্ধার আঁধিক্যে সেই মুখ দিয়ে প্রবল বেগে আসত 
জললোত, স্ু-উচ্চ তটের প্রাচীর সে বেগ রোধ করতে পারত 
ন1। 

এখন ছু” মুখ লুপ্ত অপরিসর মালায় যেটুকু ঘোলাটে জল 
পড়ে আছে__তাকে নববীর গৌরব দেওয়া চলে না। ছু”ধারের 
চরভূমি আবাদ ফওয়ান্তে নদী-মুখ লুকিয়েছে ধারভ্তীর 
কোলে । গঞ্জার দিকের বাধট] আঞ্জ নিরর্খক। ত'রই কোল 
বরাবর যোজন-বিস্ভৃত মাটির সপে সোনা-ফলানে! মাঠের 
কপ উঠেছে কুটে। সবুজ ধানের লীষে দিনের আলে। ঝলমল 
করে_ বাতাসে সির সির করে দোলে তার স্তবকগুলল। 
ভাগের তর] গঞ্জার জল-কল্পোলধবনি শ্রুতির বাইরে চলে 
গেছে | গঞ্জ] থেকে নদী !বচ্ছিন্ন ছয়েছে। 

পেবারের মহাবস্তায় যে ক'খান] রা তেসে পিয়েছিল-_তার 
মধো হরনদী গ্রামের ক্ষতিই হয়েছিল বেশী। তিন মাস 
জলের মধ্যে ডুবে ছিল গরাম-_গ্রামবাসীপ। বাস! বেঁবেছিল 
স্থানান্তরে । | 

নদ্বীর স্বভাব অনেকট। বাঘের মণত। পোষ মেনেও 
জ্ছযোগ-স্ছবিবা পেলে ছিংত্র হয়ে উঠতে তার বাধে না_ 
এই প্রবান্ধ বাক্যট্টিকে মেনে নিয়ে পত্রলোচন চিরদিনের 
মতই গ্রাম ছেড়েছিলেন । বিভসম্পদ্ধে তিনিই ছিলেন গ্রামের 
প্রধান-_ ব্রাহ্মণ বলে সমাজের শীর্ঘস্থানীয়ও বটে । 

রঙ 

সেহ'ল এক শতাবঝী আগেকার কথা। বিদেশী শাসন 
গখন সবে কায়েম হয়ে বপেছে। সিপাহী বিজ্রোঙ্ছের এন্কুর 
চারতবর্ষেপ্ধ মাটিতে অস্কুরিত ছয় মি। এধার-ওধার চোর- 
গাকাতের উপদ্রব যথেঃ থাকলেও সমান্ষের শাসন ছিল 
কঠিন । সমাজপাতর ক্ষমত) রাজক্ষমতার মতই নিরছুশ ছিল। 
বু নদীর করের স্বভাব স্মরণ করে পন্মলোচন চিরছিমের জঙ্ 
থ্রাষ ছেড়েছিলেন । চোর-ডাকাতের যথে& ভয়ছিল বলে 
বিভবান পল্সলোচন কোন বলতিবিল অনান্বীর-অধুযিত 
খামে গিয়ে বাপ! বাধেন নি। হরণদী থেকে ফোশ ছুই 
টবে শহ্রমার্ক! হুহাপুত্র এামের একফেবায়ে মাঝখানে বিঘা 


চারেক জমি কিনে ফেললেন। জ্বনকয়েক আত্মীয়কে আনলেন 
চেনে। বসতবাতীর জ্বন্ত বিথ। ছুই জর্ম রেখে বাকিটা 
তাদের ভাগ করেদ্রিলেন। এইভাবে গাদের দ্বার! বৃছত 
হয়ে পন্মলোচন নিরাপদ জাশ্রম্মশীড় রচন] করলেন। 

তার পরেও কেটেছে পঞ্চাশ বছত্র। সিপাহী যুগ হয়েছে, 
দ্য়াময়ী মহারাঙী কোম্পানীর হাত থেকে নিগ্ধে নিয়েছেন 
রাজাভার। যে তাষাক এতকাল নঙ্গচে জাঢাল দিয়ে খাওয়। 
চলত তা প্রকাঙ্তেই টান! হুচ্ছে_ চগ্ষুলজ্ছার বালাই বড় 
একটা নাউ | 

পল্পলোচন দেহ রেখেছেন। গার পু রাজীবলোচন 
বাপের মুখে শোন। গঞ্জটি মাঝে মাঝে ম্মরণ করেন। গঞ্জটি 
এই হুরনধী সম্বন্খেই। বর্ধার ছুটি মাস গঙ্গার হাতে হাত 
মিলিয়ে গে নদী তীরবস্ভা এ্রামগুপিকে প্রবল বিক্রষে শাসন 
করত। তার পর গঞ্জাব্র প্রবল টাশেই তার বিক্রম অন্তহিত 
হত সঞছস।। শ্তষাণের আপাত-.সীহার্দোর দায় বহন 
কবে প্রত বংসরে তার পাশে জমত পাঁলমাটি। জলধার। 
হ'ত ক্ষণ হতে ক্ষীণতথ্ । অগ্থিসর্বধ নদী এই ভ'বেই নালায় 
পরবন্তিত ক্য়েছে। শোধিত দেশের জবন্থা এর চেয়ে একটুও 
উন্নত নয় । দেশের মাটিতে যা [শিকড় নামায় নি--দেশেছ 
উপর মত! পোষণ করবে তারা কোন্‌ ভামহপ্ধ জন্ুসারে? 
এই কারণে& বিদেশী শিক্ষাকেও রাজীবলোচন প্রী(তর চোখে 


দেখতে পাণেন পি কান ন। 
৯১ 


তবু তার তিন ছেলে-_রামলোচন, 
রামপ্রসাদ বিদেশী শিক্ষালাত করলে। জধিজমার চেয়ে 
চাকরিতে তখন সম্মান বেশী। ছুধ-ভাতের লোকে যেষন- 
তেম্ণ চাকরিতে বাংলার মান্থধাল মেতে উঠেছে। 
বাংলার বাহরে বিদেন প্র€ুর ছঠছায়াতলে পির্বিদ্ব বিগুবৈভবে 
তার] রাজসম্মান লাত করছে। বাংলা আর ভারতবধ জুড়ে 
চলছে চাগ্গ্রির সাধনা । অগ্ত প্রদ্ধেশবালার। একটু লাুক 
প্রন্কতির-কি& ব| বিদেশী বিভ্া-পরাঠখ। ম্নেখ সংন্পশের 
ঘোষট। তার! বিচার করে চলে। সজরাজ্যভারমুক্ত মুসল- 
মানর| তে। অভিমানে সুখ [ফিরিয়েছে। আখা-অযোধ্যার 
তালুকদার! প্রঃদের বিষদৃিতে পড়েছে । সা ভারতবর্ষ 
অহুসন্ধান করণে (গাঁখাঞ্ডখতি যে ক'টি ঘরেযে কয়েকটি 


রাষকিন্বর ও 


' মারাত্মক অগ্র আবিক্কৃত হতে পারে তার গুরুত্ব শাসকদের 


মনেও জাগেনা। জাঁতকে অন্তরবঞ্িত ও বীধ্যহান করার 
দায়িখ নিয়েছে প্রতুর]। নুতন আইনে সরকারের বিএছে 
কির ধলা বা লেখা বিপজ্ানহয বাণাগপাণনণ | 


ঘা দদ্পা » 


১৩৬৪ 
শাসনের উপয় বীতপ্পৃহ হয়েও বিদেশী শিক্ষাকে লাঙর 
অভ্যথমা জানিয়েছে দেশ। .রাজশক্তিকে স্থায়িত্ব দেবার 
জঙ্ভ বিদেলীর! আমদানী করেছে তাদের সাহিত্য, দর্শন, নীতি 
ও জাইন। তু এই শিক্ষার দৌলতেই.. কিন্তু সে জনেক 
পল়্ের কথ! । আপাততঃ রাজীবের তিন পুজগ্নেচ্ছ ভাষায় 
পাগুত্য অর্জন করে সংসারের উন্নতিতে মম দিয়েছে। 
ঘাজীবলোচন এতে জন্ধ্ নন। লোকের তাঁর পুজজ- 
সৌভাগ্যে ঈর্যাথ্িত-_তিনি কিন্ত উচ্চ-তুমিতে উঠে অহঙ্কৃত 
হতে পারেননি । তার সন্দেহতারগ্রস্ত মন অসর্বক্ষণ ভুলতে 
থাকে-_ কোথায় বুঝি সুর কাটল-__লক্মীর প্রদাদপুষ্ট প্রাসাদের 
কোন কোণে খিলানের মাথায় বুঝি চুল পরিমাণ চ্ড়ি ধরল! 
যে শিক্ষ। ঘরের মানুষকে ঘরের বাইরে ঠেলে দেয়, সে 
শিক্ষার গৌরবে বুক ভরলেও মনের জাকাও্ষ1! মেটে না। 
যেষন বাইরের রাজশভ্তি ছু"হাঁত বাড়িয়েছে সম্পত্তি সংএহ্‌ 
করতে-_এও যেন সেই ধরণের ব্যাপার | 








৪ 

বাীতে গৃহদ্ধেবতা দামোদর আছেন। তার নিত্য 
পুজা ও ভোগরাগ প্র্ুতির ব্যাপারে অনেকখানি সময় যায়। 
রাজীব মনে করেন, এই ভান্-জচ্চনাকে কফেন্র করেই 
সংসার চলছে পিব্বিত্ধে। এই ব্যব্াই রাঙীবলোচনের পুর্বব- 
পুরুষের] করেছিলেশ-__তিনিও প্রাণপণে মেনে চলেন এই 
বিধান। কিন্তু বয়োব্বখির সঙ্গে বুঝছেন-_এই বিধান বেশী 
[দন খ্বায়ী হবে না। তার সামখা [দন দিন কমছে। সেবার 
এক সপ্ত দ্বভোগের সময় বুঝলেন-__পৃহ্-দেবতার সেবা- 
পুজার পারচালন। জত্যন্ত ছু ব্যাপার়। 

ছোট ছেলে রামঞ্রসাদ কলেজের ছুটিতে বাড়ী এসেছে। 
রাজবলোচন তাকে তকে বললেন) যে ক'ট দিন সেরে না 
উঠি দ্বামোদরের পুজোটি কিস বাবা। 

রামপ্রসাদ মাথ] নেড়ে খ্বীকার করলে। 

বাইরে এসে মাকে বললে, তুমি পুজোর জোগাড় করে 
রাখ-_ জম বদি ভট্চাধ্যিকে ভেকে আশি। 

ম| বললেন, উন শুনলে রাগ করবেন। তুই নিজেই 
পুজোট]__ 

রামপ্রপাদ হেসে বললে, পুজোর আমি জানি কি! 
কলেজে কি পুজোর মন্ত্র শেখায়? মাকে অবাক হ্বার 
নুযোগ না দিয়ে বললে, কে পুজে! করলে_ কি স্বভান্ত, অতশত 
বাবার কানে তোলবারই বাদরকার কি! 

বিছানায় শুয়েও রাজীবলোচন সব জানতে পারলেন। 
একটি দ্ীখপিশ্বাস ফলে বললেন, বাধন আল গ! হচ্ছে পিন, 
আমার অবগুমানে দাযোদরকে গুরুর বাড়ী পাঠিয়ে দিও । 

জাচ্ছ1--আচ্ছ। ওসব এখন তেবে। না। 

দীর্ঘদিশ্বাস ফেলে রাজীব বললেন, ভাবতাষ মা--ঘি 


গ্রবাী 


০ 


১৩৫৬ 








জমি ক'বিঘে আন থাকতে] । বন্দি হরনদীতে থাকতান-.. 
তা হলেও হয়ত: 

রোগশয্যায় ভয়ে শুয়ে হক্ব করলেন, বংশের ধার] বজায় 
রাখবার জতভত খড় জাতিটকে কাছে রাখবেম--তাকে বংশ- 
গৌরবে প্রতিঠিত করবেন। গার যাকিছু সফ্ত সম্পদ 
উৎসরগ করে দেবেন দাযোদরের নামে । ঠার সেবাপূজ। 
নিয়ে একট! মানুষ নির্বিঘ্বে সংসারযাঞ্জা নির্বাহ করতে 
পারবে। 

৫ 

বড়ছেলে রাধলোচন তাল চাকরিই পেয়েছে। চাকরি 
ভাল বলেই তাকে যাযাবরবুণ্ডি অবলম্বন করতে হুয়েছে। 
ডেপুষ্ট ম্যাঞ্চিটেটের সম্ত্রঘ আছে -_জআাকব্ধমক আছে। নান! 
জেলার জলহ্াওয়া! চেখে চেখে বেড়াতে হয় বলে বউমাটি 
তার সঙ্গেই থাকেন। 


ছেলের প্রশংসায় বাপের মন ভরে ওঠে, তবু মনে হুয় 
এই খ্যাতি-প্রতিপ্িতে ঠার লাভ কতটুক₹ক] এ যেন বণাঢ্য 
এক জঅপরাহর মেধ পশ্চিম দিগন্তে কিছুক্ষণের অন্য ০সৌন্দধোর 
আলিম্পন আকছে--তার পিছনে সর্চত আছে প্রারপ্ [নব 
তামা । তার সংসার-পিগণ্ডে এই শোভা আর সমারোহ 
কতক্ষণের জঞ্জই বা! গোঞ-পরিচয়ে ওরা দেশে দেশে এই 
গৌরব ছড়াবে__তবু মান্গষই সেখানে আসল, বংশটা গোণ। 
বংশের গৌধধ বাড়িয়ে ওর! [ব্ছন্ন হয়ে গেল এই সংপার 
থেকে, এই স্েহ-ভালবাসা-হাপসিকাঙার পর্নিষগল তেকে। 

ধর্ঘ দিন পরে ওর! যখন বাঠী আসে, তখন সঙ্গে নয়ে 
আগে যে সগ্রম-মধ্যাদা-বোধ ত| ভেদ করে ওদের কাছেটানাই 
মুশকিল | ওরা অতি আপন হয়েও বছুদুরের | যেমন 
আলমারিতে সাজানে। ঘুর্ণির কারিগরের হাতে-গড়া পুতৃলগ্লি, 
যেমন দেওয়ালে টাঙানে! স্বামীজীর যুণ্তি- যেমন ট্রাঙ্কে সযত্বে- 
তূলে-রাখা দামী বেনারসী শাড়ী ও কাশ্শীরী দোরোখ! 
শাল। নিত্য ব্যবহারে মলিন কর] চলব না__-এপব অত্যন্ত 
আদরের বন্ত, অথচ নিত্য ব্যবহারে আসে না বলেই সর্ববাঙীণ 
তৃপ্তিও তে! লাভ হয় না। 

তবু কথাট] পাড়লেন একদিন। ওর! তখন ছুটতে বাড়ী 
এসেছে । ছেলেমেয়ের পুকৃরে কচির ছিপ ফেলে আর 
বাগানের শিউলি ফুল কৃড়িয়ে, বাতাবী লেবু আর আত] পেড়ে 
হৈ-হুল্পোড় আছোদে মেতেছে। 

বড় নাতিকে কাছে ডেকে বললেন, আচ্ছ! বল্‌ দেখি ভাট, 
তোর1 যে শহরে থাকিস সেই শহ্র ভাল, ন! এই পাড়াগ৷ 
ভাল? . 

আট বছরের নাতি পোংসাঁহে মাথা! নেড়ে বললে; 
পাড়াগ। ভাল। 

থাকাব এখানে ? 


জগ্রেহায়প 


"1 জাপদি বলুন »1 বাবাকে । 

মানের জঞঙ মন ফেমণ করবে শাতো? 

ধ্যেং--আ'ম নাক ছেলেমাঞ্থষ | 

রাঞ্ীবলোচন মনে মনে ধুশী হলেন। ভাবজেন, বংশের 
ধার! একপুর্ষ বাদ দিয়ে ফিরে আসে এটা ঠিক কথা। এ 
ছেলে বংশের ধধা লা রাথতে পারবে । 

রামশো১নের কাছে কথাটা পাডলেশ। 

রাজলে'চন হেপে বললে, ক্ষেপেছেন আপনি] অআতটুকু 
ছেলে ও ৬াপ-ঘস্ঞর বোকে ক] শুতদ জায়গা ধন তে! 
ভাল লাগবেই । 

নাখে-মাটিএ টান--- 

বেশ ত ভাল করে লেখাপড়| শিধুক-__জগংট। চিন্বক তখন 
যণ্দ চায়-__ 





রাঙীবলোঠন বাধা দিয়ে বললেন, তোমর] তো] বেদের 
টোল ফেলে ফলে বোঞ্ছ__তোখাদেএ সঙ্গে থাকলে ওর 
[শক্ষ! কি হব] 

এই পাঠাগায়ের সঙ্গও তত] ভাল নয়, আপনি বুডে! 
হয়েখেশ ততমখ তদধাশোপণ] কর তে। আনণশার পক্ষে সপ্তব 
নয় । ওতে বোওডে খে দব। 

রাঞীবলো১ন বুষ্বলেন ঠা যুগিঃ এদের হনে ধরবে না। 
ছ'ক'লে ধি৩*০ শ্াাকাশ-পাতাল ব্যবধান। একট 
ধর্ঘপর্থঃস ফেলে [তনি চুপ ক'লেন। 

ঙ 

মেষ্জ ছলে রামনেন্তর অবশ্ট কলকাতায়ই কাঞ্জ করে__ 
কোথাও বধ'গ ছ্বার আশঙ্কা তারাই । পদধ্ধ্যাদ1া তারও 
মন্দ নয়-- সরকার থেকে বাড়ী পেয়েছে বসবাসের ক্ষত । 1 
বাশের কই হবে বপে একটা বছর শিঞ্জেই কোন র্লকমে সিন্ক- 
পঞ্চ করে আহাণ্ের কাঙজ্ট! চালিয়েছে । একদিন ম] অনু- 
যে'গ করপেনঃ এষন করে ক'দিন ছিকবে শরীর ] কথায় 
বলে আত্ম রেখে ধর্ম। তুই বাপু বষ্টঞাকে নিয়ে যা বাসায়। 

ছেলে স্ষাণ আস তুললে, তোমাদের কষ্ট হবেষে। 

“ক্' | মা হাসলেন, 'হা--ভারী তে! ক্$। এতক'ল 
দেবত1-আতথ-_-গরু-বাছুর__উদ্ভুল-সংসার এসব ঠকালে কে | 
ছটে। লোকে আর কি-ই বাকাঞজ্জ। আসচে ধাসে একট! 
ভাগ |দরণ .4খে বউমাকে বাসায় নিয়েযা। 

তিশিই প্রাজীবলোচনকে (দয়ে ভাল দিন দেখেরে ওদ্বরে 
বওন। কণরয়ে দিলেন বিদেশে । 

ওর] চলে গেলে রাজীবলোচনকে বললেন, কাজজট] বাহাহরি 

নেবার মত **ল, মণ [বন্ড তরল না গিস্কী। 

গু'হলী বলজেন, আধাদের আর ক” দছিন। ওদের 
সংসার ওর বুঝে নিক । 

সংসার জার রাখতে দিলে কই! 


পথহার। 
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তুমি তেব না,রামপ্রপাদে বিয়ে দেব পাড়াগায়ে-- ওকে 
চাকণঘী করতে পাঠাব না বিদেশে। 

পারবে না গিহী-প্রাপ্তে তু যোডশে বর্ষে] আমাদের 
কালের ধার! ওদের কালের গায়ে চাপবে না--ঘেখন খোকার 
জামাট। আমার গায়ে [ঢিলে হুয়। 

তুমি দেখে] । 

নারায়ণ পূজোর ব্যাপারটা মনে পড়ায় গৃছদ সম্তপণে 
নিশ্ব'স ফেলে ভাবলেন, সত্যই কি তাই] ওৎ আমাদের 
ছেশে_-আম'দের খ ছুঃখ বুঙ্ধলে লা? 

তু লোকে বলে, এন ছলে হম না। ছেলে তো নয় 
হীরের টুকথে। সব | খাওয়]-পরাএ কহ মা কঙ্$ পাখে ন 
- মশিঅডাতের পিঠে ম্ণআঅচাথ আসছে প্রত্যেক হাসে। 

কথ গুপতে খাওয়া-পরাপ কঃহা?7া জার কোণ বছ ক 
কিনেহ! 

রি 

সেই কষ্ট ভুলতে রাঙ্ীকলোচন একদিন হরমদতে 
কেড়'তে গলেন। বাল্যকাপের এামের ,য শত উদ্ধল হয়ে 
মনের পে আআাকা হিল তা অবগত বণ হারিয়েছে । পুন 
হরখপিতে পুগাতন এামেধ ঠিহ মাহ বুকে !মলবেনা। ৮গল়। 
খ:লের ইঠবার্ গায় ভাট হয়ে এসেছে--মাঝখাপে শীল রঙের 
যে জলে ফা'লটুচু এখনও পঙ্ীব (হা জাগষে তেখেছে, 
ছুপুত্রের তোপে ৩1 থেকে ছুপন্ধময বাষ্প উঠছে-_পার্টের 
ঝা শ চাপানে রফ়েহে তাও বুকে । ওখল প'টেএ কাঠ পদ 
মদ পউথারি। নদী খয়ু.শযহ্যে এপ । পদার ধণে 
সেই পাড়াগা-ই ব1 কোথায়? কাশ বাড উঠবে একট 
ধানের মরাইও তে] চোখে পড়ল ন', সজীক্ষেততের সবুঞ্ধ 
গালিচা একাংশও তে! কোধও ডিটের আশে-পাশ উকি 
মারছে না। পুরে খাম যেু'ময়ে পড়েছে । ক' ঘর চাষী 
এখনও বাস করে এ গাস্ে। তাদেএ অমন্ধধা নাই, পরের 
জমতে গেছে জনযঞ্জ্র খাটতে | তাঞ্ধে র!গঞ্জীণ বউ আগ্র 
ছেলে! কোন রকমে দায়সাপ্র। গোছ করে সংসারের কঙ্জ 
চালাচ্ছে । তাদের মুখে হাপি নেই, গতিতে চাকল্য নই । 
হধ)াহের আলতে উদ্াপান শীল আকাশেপ মত এরাও যেন 
অকাল-বার্ধকো থংকে াংয়েছে। 

রাজ/খলোচ*কে চদখে বুড়ে। হারান মগ্ুল আভতুম 
প্রণাম করলে । বললে, ঠাওরষশাই-_-আপনার। গেত্াম 
ছেড়ে গ্রিলে গাঙে উৎপাতে । আর্থ গাতের পেততাপ দেই- 
কাউকে ভিটে ছেতে দেশান্তন্বী হতে হয় মা-_-তবু পানা-মজ| 
পুকুতের মত গায়ের পেএ্মাই ক্ষন হুম়্ে যাচ্ছে । আসছে 
বার ামাদে আর তেখতে পাব! ন! ঠাঠর--এই নিষ্যল 
সত্যি। 

»1--মদীর সঙ্গে গাও শেষ হয়ে যাবে। শেষ হয়ে 


১৬২ 


প্রা, 





গেছেই হয় তো। নদীর ঢালু তীরে অবারিত মাঠ-_গ্রামের 
পিছনে ক্রোশব্যাপী জঙ্গল-_মজ। পুকৃরের ধারে তাল গাছের 
সারি-_আজও মন ভোলাবার উপকরণ প্রচুর। তবু এ 
মাঠে আশ্বাস নেই-_-এ বনের বিস্তৃতিতে সৃষ্ট ইঙ্গিতই স্প 
হয়ে ওঠে__তালগাছের সারিতে আকাশ-শীসনের ভঙ্গিম! | 

ওর] বললে, ঠাকৃর মশাই_-আমাদের শহরে একটু জায়গ! 
ঘ্যান । রোগে রোগে জেরবার হলাম যে খাটব কোথ। 
থেকে। না খাটলে পেটের ভাত জুটবে না। দ্যান ন! 
একটু জমি- হই ঠাকুর মশাই। 

এই গী ছেড়ে থাকতে পারবি ?__ছিজাস| 
রাজীবলোচন । 

পারব কভা-_ খুব পারব । না খেতে পেয়ে মিত্যুর তয় 
তে। থাকবে না। গতর কোলে করে শুকিয়ে তে! মরব না। 

ফিরে এলেন রাজীবলোচন। 


করলেন 


হাগা তুমি কিছু খাবে না? 

ন1। 

তুমি কাদছ? 

গৃ্িমীর বিস্ময়ে রাজীবলোচনও বিশ্মিত হলেন। আশ্চর্য 
ভার চোখেও জল | কিসের ছ:খে অশ্রুর এই ধার! ? পাড়া- 
গায়ের ছুঃখ তাঁর মনে বাস! বাধল-_না শহর-বাঁসের ছুক্কৃতি 
ষাকে পুড়িয়ে মারছে? বেদনা কি পূর্বপুরুষের ধার। বজায় 
রইল না বলেনা বত্তধমানের শোতে পা রেখে-_দ্রাড়াতে 
পারছেন না_-এই অঞ্চমতায় | পরিজনের। তার থেকে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে পড়ল ফি? যে বংশের ধার! বঙ্গায় রাখতে মাহুষ সর্বস্ব 
পণ করে-_এঁহিক এস্বরধ্যকে ছু'হাঁতে সঞ্চয় করেও ক্ষ্ধ! মেটে 
না, জরার স্পর্শ পেয়েও দ্বীর্ঘীবন লাতের ছুরাকাজ্ষা পোষণ 
করে- -ত1 বুঝি সফল হ'ল না | আপন মনে আবৃত্তি করলেন £ 

“উচল বলিয়। অচলে চড়িছু পড়িছ্ছ অতল জলে।” 

৮ 

ছোট ছেলে রামপ্রসাথ বললে, যা তোমর! দিন দিন 
কুড়ে হুয়ে পড়ছ। উঠোনে__রোয়াকের নীচের এত জঙ্গল, 
এগডলে! সাফ করতে পারনা? 

মা বললেন, দিন দিন বয়স তো! বাড়ছে--পেরে উঠি 
না। 

রামপ্রসাদ কোমর বেধে লেগে গেল জঙ্গল সাফ করতে । 

মা হাহা করে উঠলেন, ওরে ফুলগাছ উপড়ে ফেলিস 
না_দামোদরের পুজোর ফুলের জর কি ছুঁটব পরের 
বাড়ীতে | 

রামপ্রসাদ বললে, এই ফুল। নাগন্ধ না দেখতে ভাল। 

ওরে ওই ভাল-_-এক পাটি টগর ওতে পৃদ্ধে! হুয়। 
আরে ওগুলে] যে ছুলসী গাছ- তুলিস নে। 


পা আপনির সপশসিসপাতিসিিসপপলা পাশা ০ লা * সন সপ পপ সরস রিপা পতি পরী পি পর শি সস পাস পি রা আশি পিসি পাশ সপ পপি পাস পিসি পাপ পিস সি ল ৯ সাপ ৬০ পরিশ আি 
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রামপ্রসার্দ রাগ করে বললে, একটি তো] মাত্র নারায়ণ, ভার 
পুজোর জন্ত তুলসীর জঙ্গল করে রেখেছ। বলে একট! গাছের 
গোড়া ধরে টান দিলে । 

ম! ছুটে এসে ছেলের হাঁত ধরলেন, করিস ফি-_করিস 
কি-_শয়ানে তুলসী গাছ তুলতে আছে? 

কেন-_শয়ানে তুলসী গাছ তুললে কি হয়? 

জানি না বাপু, বামুনের ঘরে জন্মে এটুকুও যদি ন 
জানিস-_ 

রামপ্রসাদ রাগ করে বললে, বেশ__তোমাদ্ধের বন নিয়ে 
তোঁমর! থাক-_ আমি আর বাড়ী আসছি ন|। 

মায়ের আদরে ওর ক্রোধ বেশীক্ষণ স্থায়ী হ'ল না। হেসে 
বললে, বেশ, বাড়ীর উঠোনে হাত দিতে না দাও-_এ্রামের 
জঙ্গল আমি রাখব না। 

উৎসাহী ছেলের দল নিয়ে রামপ্রসপাদ জলা-জঙ্গল সাফ 
করতে লেগে গেল। সমিতির নাম দিলে-_পল্লী-উন্নয়ন 
সমিতি । 

একদিন বাজারের মাঝখানে সভা করে বক্তৃত৷ দিলে 
হ'লই বা বিদেশী রাজা আমাদের শ্রামকে আমর] উন্নত 
করব- সে অধিকার অবশ্ঠই আমাদের আছে। এত 
ম্যালেরিয়া] কেন ঘরে ঘরে? যে রোগ একবার গায়ে ঢোকে 
আর বার হতে চায় নাকেন? নিজেদের বাড়ীতে জঙ্গল, যে 
পথে হাটি তা নোংরা, য আলে! রাস্তায় বলে তাতে পথ দেখা 
যায় না, হোঁচট খেয়ে মরতে হুয়। ময়ল! সাফের ব্যবস্থা 
নেই_জল নিকাশের নয়নভুলি খুক্জে গেছে_-এ তাবে 
কতদিন বাচব আমর1? ন1 এ ভাবে মানুষ বাচতে পারে না, 
দেশ বাঁচতে পারে না। আমাদের কল্যাণের জন্ত__ন্বান্থ্যের 
অন্ত আনুন আমর] প্রতিজ্ঞ! করি-_- 

চটপট করতালি-ধবনির সঙ্গে প্রস্তাবগ্তলি সর্বসন্মতিক্রন্ধে 
গৃহীত হুল । ব্রামপ্রসাদ হুল সমিতির পরিচালক । 

এরই স্ুম্্ব ধরে ওর। পের প্রতিষ্ঠানের আসনগুলি দখল 
করলে এবং গ্রামের সর্ববাজীণ উন্নতিতে মনোযোগ দিলে । 

৬ 

ক”ট বছরই বা কেটেছে__-এরই মধ্যে গ্রামের চেকার! 
আমুল বদলে গেছে। বিশ বছরের জমেরামতি স্টাওলা- 
গজানো! রাস] টুকটুকে লাল নুরকীর খোয়ায় নববধূর 
সীমত্তের মত শোভন হয়েস্ছে। বর্ধাকালে মাঠে 
যে হর্ভেদ্য জঙ্গল মাথ] তুলত-_ত] আঞ্জ চোখে পড়ে 
না। তাজ! পুকুরগুলির রানা সিমেন্টের গাঁথনিতে 
হয়েছে মজ্বৃত । সব চেয়ে আনন্দের কথ! বৈগ্্যতিক-আলোয় 
গাম কয়ে উঠবে উত্তাপসিত। শহরের আহতিজাত্যে দীক্ষা 
নেবার ঘত কিছু আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে বলা যায়। 
একটা কাপড়ের আর একট! পাটের কল বসবে নদীর ধারে। 


জগ্রছায়ণ 





ফেবল নিদ্ধের বাড়ীর উঠানে হাত দিতে পারে নি রাষ- 
প্রসাদ | রাজীবলোচন প্রতিবাদ করেম নি তীব্র ভাষায়, কিন্ত 
গর নীরব তাবলেশহীন দৃ্টিতে যা ফুটে উঠেছে__ত| সমস্ত 
প্রতিবাদের উপরে । বাড়ীতে ঢুকলেই রামপ্রসাদের যনে হয়, 
অতীতের গ্রাম এইখানেই নিরাপদ আশ্রয় লাত করেছে। 
বাপের মনে কষ্ট হবে বলে ফুলগাছের সঙ্গে আগাছাগুলিকে 
রাখতে হয়েছে-_-নইলে**" 

দেখতে দেখতে ক'ট] মাস কেটে গেল । বিজ্বলী-আলোর 
ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে রামপ্রসাদ বাড়ীতে ফিরল। বললে, মা, 
কাল কলকাতা থেকে আমার জনচারেক বন্ধু আসবে, তাদের 
একটু ভাল খাওয়ার ব্যবস্থা-_ 

মা বললেন, তোপের জালোর কল টিপতে আসবে বুঝি 
তার! ? 

রামপ্রসাদদ ছেসে বললে, হঁ। কাল তান্বি একট! সত 
হবে। পকেট থেকে একখানা সাদ! কার্ড বার করে গল! 
নামিয়ে বললে, বাবাকে এই চিঠিখান! দিও তে]। 

মা কার্ডখানি হাতে করে বললেন, উনি কি মিটিঙে 
যাবেন? মনে তে। হুয় ন।! 

রামপ্রসাদ বললে, বাবার কিন্তু ভাখ্রি অভাঁয়। উনি কি মনে 

করেন__ওদের কাল চিরকাল থাকবে? গা শহর হবে না? 

মা নিশ্বাপ ফেলে বললেন, কি জ্ানি_ উন্থতি বলতে 
তোর কি বুঝিস! আমর] সেকেলে মাচ্ছয অতশত বুঝতে 
পারি না! 

১০ 

সত্যই মিটিওে গেলেন না রাক্ধীবলোচন। তিনি পায়ে 
পায়ে এগিয়ে চললেন উদ্ভরের মাঠের দিকে । সেখান থেকে 
আর একটি সরু পায়ে-চল! পথ পড়ে--শীলকুঠির জঙ্গল তেদ 
করে সো! চলে গেছে হ্রনদীতে | চার মাইল দীর্ঘ পথ। 
পথের ছ+ পাশে আস্ন্টাওড়1 শিয়াকুলের খোপ। বুনো নীলের 
ফুলে নীলকৃঠির পড়ে] ভিটে এই সময়ে সেন্ধেছে চমৎকার । 
কুঠির পিছনে লম্বা! ল্ব! সেগুন গাছ-_-পরম্পর শাখানিবন্ধ হয়ে 
অরণ্যের পত্তন করেছে___সাঁদ! মঞ্রীর স্তবক ছলছে বাঁতাসে। 
এখানে মীল আকাশের ধীর মন্থর গতি মাহ্যকে কাছে টীনে 
তার সঙ্গে ছু? হও দাড়িয়ে ছচৌ! হুখ হুঃখের কথ। বলতে চায়। 


পথছারা 





১৬৩ 
সেই পথে চলতে চলতে রাজীবলোচন থমকে ধীড়ালেম। 
বনের মধ্যে কিসের শক? কার! যেন কাঠ কার্টছে | ঠকা- 
ঠক-_ঠকা-ঠক-_ঠকা-ঠক | এক সঙ্গে অনেকগুলি কুড়লের 
আঘাত । তীক্ষ দৃষ্টিতে দেখলেন সেগুনের মঞ্রীগুলোর 
কাপন বাড়ছে। বাতাস নয় মান্থষের নিটুর জঁখাতে'.*না 
অব্রপ্য মান্ধষের কাছে তাড় খাচ্ছে মানুষের হাতে ওর স্বৃত্যু 
অ'নবার্ধ্য । মাহুষ স্বাস্থ্যবিবির বারাগুলি ভাল করে অনুশীলন 
করছে_ মানুষ ক্রমশঃ সত্য হচ্ছে] ইতিছ্াসে লেখা আছে 
তার ভ্রমোয়তলীল সভাতার সন তারিখ। শুপ্রাপূুর আজ 
শহরের কৌলিনো উঠবে-_ওর রাস্তায় রাস্তায় জ্বলবে বিজলী 
আলে] | পুরাতন যা-কিছু নিঃশেষ হয়ে ষাবে। 
আবার চলতে লাগলেন হ্রনদীর দিকে । প্রশ্ন করলেন 
মনে মনে, শুর যদ্দি গ্রামকে গ্রাস করে তা হলেই কি মানুষের 
ছুঃখ-অভাব কিছু থাকবে না? চলতে চলতে ক্লাস্ত হয়ে নদীর 
শুকনে। খাতের ধারে বসে পড়জেন। উর পানে চেয়ে 
একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন-__ছায় দাযোদর | তুমি একদিন 
জগং স্যটটি করেছিলে__শরঃ্1 বলে মানুষ তোমায় সম্মান দিয়েছে 
-_ সিংহাসনে বসিয়েছে,পুজো। করেছে । আজ সেখানে তোমার 
স্থান নেই। তোমার জগতে তুমি থাকবে না_-এ তোমার 
কেমনতর লীলা প্রভূ 1 ছু” হাত জোড় করে আকাশের পানে 
চেয়ে থাকেন । হট চোখের কোল বেয়ে অশ্রুর ধারা নেমে 
আসে । দেখতে.দেখতে বহুক্ষণ কেটে যায়। 
হৃরনদীর মাথায় ধোয়ার কুগুলী পাক থেয়ে উঠছে-__ 
সাঞ্জালের বোয়া। সগ্ধ্যাবন্দনার সময় হ্'ল। 








ঢালু তীর বেয়ে নদীতে গিয়ে নামলেন। কিন্তু গেখানে 
জল কোথায়? নদীর ধুকে পাটের রাশি চাঁপানে] আছে-_ 
একট] বিশ্রী পচ] গন্ধ উঠছে-_দম বন্ধ হয়ে আসে। 

আবার উঠে এলেন তীপে। চাইলেন গ্রাষের দিকে । 
ধোঁয়ায় আর অন্ধকারে গ্রাম লুপ্ত হয়ে গেছে। চারিদিক 
থেকে নামছে অন্ধকার-_রাশি রাশি জন্ধকার। এ অন্ধকারে 
পথ হারানো কিছুমান আশ্চধ্যের নয়। 


লাঠির ঠৃক ঠক শব করে স্থজাপুরের দিকে ফিরে চললেন 
রাজীব । 


৫২ 


শান্তিনিকেতনের ইতিহাস 


প্রীহঠিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


জীবন কর্মময়, অর্থাৎ কর্ষের ঘটনাবলী ৮টয়ই জাীবন- 
কথা । নুখ-ছ:খের জয়-পরাঙ্জয়ের ঘাত-প্রততৎ'ছে উতকঃ 
অপকৃ্ ভেদে কর্ম বিচ বা বিবিধ । কর্মে উতকধে জবনের 
সারবন্ত। সার্থক ০১ সপকধেঞ্রীবন অপার বার্থ। হ্াপুরুষদের 
চপ্রিতাবলী পধালোচন। করলে দেখা যায়, তাহাদের জ্ীবশ- 
ধার। অন্ুকৃল-ধাতকুল দশ বিপর্যয়ের বন্ধুর পথে আছহত- 
প্রতিহল হয়] পজাত গুঢ ওুণসধুক্ধ প্রকটিত কার্রয়াছে এবং 
তদন্বক্ধপ উতকৃষ্ট কর্মশরম্পণায় পধবদিত হুইয়াছে। 

মধ দেবেন্্রনাথ আত্মজবন'তে জখবনের যে ৮রিশ্া- 
বজী ল্পপদ্ধ করিয়ান্েন, তাহাতে উপরিণলখিত বিষয় 
ন্ুবিশদ ও প্রমাণ হয়। তাহার অন্রঠিত িয়াকল'তপর মধো 
শাঞজ'সতততনে আশ্রম ও মন্দিরের পতি! শংস্বাশীয়। কেবল 
ইহাই ঠাত'কে চিরস্মরুনীয় কয়া রাখবে। 

শাস্,কতণ ১ মহধি এই আগ্রধ 'শাঞ্চিনকৈতন' নাষে 
অতল কাঁয়া'দ্বলেন কেন, এই প্রাশ্রের অগুকূল পিখাক্ছে 
কোন লিখত (তিব্শ, কংব+গ্ধী বা হত কিছ পাওয়া যায় 
ঠাছাপ আগ়ুঙাবণী লেখা পর্বে আহম এরতিষিত 
হয়ছে 


নদ 


মকর পতষ্ঠার সয়ে প্রিয়নাথ শানী মহাশয় বড়েছয় 


বলয় এ. "তি, (মাধ) -সেত শাস্ত” [শিবং হুক্রং 


পরুষেখ এ শাম কুড়ে শ্ীঠপ হায়ায় মুত পাশ 
ক'ওবার হ2হাশলে ( অধো 


হধ্যে এখাশপে আসংা এন পাবন 


ক ৫০েশ শা ১৭ শর এঠেতর তই পড় খল 
ম্াতির নে ভাব যদ কঃ বঞ্দ ছয় থকে, তাহা হলে 
পেউ 205 যনে হয়, শাখধয় গাড় শশ এই শাম তশ 
'শা'জ!সাল্*শ' শামে ম্ব তত করিয়া পালন । 

সণ মুলঃ বে দক। ১ এক পময়ে মহ'ধ শ্বাযোদপুর শন 
হইতে পাপে সংঘবাধুতখ বাটীততে যাঠতেছিপেশ। কিছু 
দুর আ:'সয়৷ পথে এক নুবিষ্থীর্ণ মরুশ্রাস্তর অ:তক্ষম কণ'র 
সহয়ে একটি সপ্তপর্ণ বক্ষ দেখয়৷ পালক রাখিতে বলিয়! 
বিশ্রামাধ সেই সপ্তপণমূলে উপবেশন করিয়াছিলেন। সম্মুখে 
পস্চমে সুদুর দিগন্তে প্রান্তরপ্রাস্তে সম্মিলিত নির্মল শিমুক্ত। 
আকাশে ঠাছার তিয় অনস্তদেবের মহিমার প্রতিচ্ছার়। (দখেয়া 
তি'শ যে শাস্তা-লাভ কথিযা/হপ্েন, ঘণে হয়, এই হেই মন্দির 
প্রষ্ঠাও পুরে শিড়ৃতে ত্হ্ম স'ধন'থে সেই সপ্তপর্লে অর্থর 
বেধক। [শার্মত করয়া লেন। এঠ শুধে ধনে হয়), ”শাস্তি- 
একে ৩৭৮ পাত্র বু.লও ক এই শান্ত ছল? 

আশ্রম) মগ ১ থায়পুরেগ গ্দাের একট হইতে অত্র 


১২৭০ সালে এই প্রাস্তরের একাংশে একখণ্ড ভূম ক্রয় করিয়া 
প্রচুর আঅর্থায়ে তাঙানে শাল তাল আগ্র মতুক জ্েব্দারঃ 
আমলক পড় পঃবঞ্চল খানাবিধ বনন্পত পোপণ করেন। 
রক্ষণের শ্বব্যবপ্ায় বর্ধিণ ওক্ষসমূছেও পওপুধী পুষ্প ফলে সেই, 
উর হূমিখও হপ্তামল হৃুশোিত হম্সিছধ আ্যাশ্রত্পদে পথিণত 
হয় । সাংসারিক ব্যাপারে তাপের তংব্রতা হইতে বধামাথে, 
প্রাণের আরাধ পাধনার অম্বতগলা এই শাঞ্সিনকেতন আশ্রমে 
মধো মধ্যে আসিয়া মহ্র্ধি ব্রদ্ষদাধন! কর্ণতেন। সগ্তপর্ণহূলে 
রচিত বেদিক] গাহার ধান ধারণার নিড়ত আপন ছিল। 
মন্দ্রি প্রতিষ্ঠার তিন বদর পূর্বে ১২৯৫ সালে ব্রাহ্ম নর-নারী- 
গণের উপাপনার্থ তিনি এই আশ্রম উতপর্গ করেন। 

আশ্রমে ম'ক্কের তিঙি খ্বাপন-কার্ধ ১২৯৭ সালে এবং পর 
বংসর ১২৯৮ সালে ৭ই পৌষ সোমব'ণে মন্দ প্রততষ্ঠার 
উৎসব অনুটিত হয়। 


এই মনন্দর বার্ন কোম্পানীর তত্বাবধানে বিরত হঈয়া- 


দ্িল। ইছু। লৌত্ম অরবধবে সংঘল ও রষ্থিত 8াটফলকে 
শির্মিত। ফলে উহ! যেমন নুদৃঢ় (তেমনই বিটজ্জ ও নয়ন 
রন । লৌছওগ পপ বঞ্জ, উহ্থার ম্বয়ব আটল। চ/ম্প্শে 


বইশীক্পে রচিত শিলানয় পসেপানপর*্পর ও ট1%- 
ধিকে প্রশস্ত প্রবেশপথ ৷ পূৃরধর্দকে মম্রসংলঘ একটি ক্ষুঘ 
দ্বততলে পন্চুডা। চুগায় দীপ্তণপে [লখত “ও তংসং ঞতং 
সঙাং ” দক্ষ" দাতের উপণরঙাগে বগংবগাকার লোৌহফসকে 
উহার শাতদ-র্ধয ভয়ে 
পচতে শশ শ্বেণ শিপাপট্রে লবণ পরদ্ধপেোক-হাকাস্ত্া । 
আমার ব্দা৮া যইশাথ ১ট্োপাধায় হাতির সদ খাজা 
ছিলেন। মন্পর পতিষ্ঠার কথ-প্রপঙ্গে এক 'দখ তি'ন 
বললেন, য'দ তুমি এই উতপবে যাহতে ইচ্ছা কর) পাছা হইলে 
আমার সঙ্গে যাইতে পার ।যাতায়'তের রল ভাড়া, ঘ'কাও্ ও 
খাওয়ার বাবন্ধ! সরকারী __মংধিথ আদেশ । অআ'মার শস্ত- 
নিকেতন দেখার ইচ্ছা! পূর্বেই ছল; এক্ষণে এই দুযোগে 
আসিয়া] উৎসব দেখাস্্ির করিলাম । ৬ই পৌষ রবিব'রে 
সক'লের গাচীতে বড়দাদার সহিত শান্ত্নকেতনে উপন্থত 
হইলাম । মনে হয়, তখন &্েশণে য'ওয়ার বড় রাস্ত! ছিল না) 
ঘাঠের পথে যাতায়াত চলিত। ্রমুক্ত দিছেজমাথ ঠাকুর 
মহাশর আধার আগে অ'গে এই পথে আস্য়াছলেন। সঙ্গে 
ছিলেন তাছ্থার বৈবাহিক শ্রীদুক্ষ ললতমোছুন চট্টোপাধ্যায় 
সকালে ও 'বকালে অনেক ধাঞ্গগণ্য গ্রান্জু আত'ঘ ও মছ'খর 
আখ্বীয়গর্জন আ সয়াছলেন। পাত শবশাখ শান্রী, (প্র়- 


খত ব্রশ্ধঘন্ু। অনা প্দুরে 


অগ্রহায়ণ 





মাধ শামী, ক্ষিতীন্রদাথ ঠাকুর, প্রতাপচন্ মুখর, ববীম- 
কফ বক্ষ্যোপাধ্যায়__ হার! বিশেষভাবে উল্লেখযোগা অতিথি। 
সকলকে সমুচিত অভ্যর্থনায় সম্মানিত ও গ্রীত করিয়াছিলেন 
ঘিজে*্নাথ। 

আগ্রমের দক্ষিশে অনতিদূরে আপেক্ষাকত "নয় এক ভূম- 
খণ্ডে একটি স্রছুত বাঃলোধর হছিল। 
সময়ে মহধি এট বাংপোয় বাপ করতেন। এই বাংলো ছে 
এট গ্কান “ন'চু বাংলে। নামে খাত । এই বা'লে'বরে, 
আশ্রমের দ্বদার-বী“ঘকার ছঃক্ষণে সহিবেশিত একট প্ুরহৎ 
ঠাবুতে ও [দ্ধতল অতিথশাপায় অতাথগণের বাপহান শিদঃ 
হইয়ারছল। 

রা প্রভাত হইলে, পুণ্য প্রহাষেই অতধিশালায় কখত'ন 
অ'রন্ত হইল । বেহাল! হইতে আগত একদল ব্রাগ্ধবন্ধুগায়ক 
মৃদক্ষবান্ের সহিত, শ্রাণ তরে আঞ্ধ গ'ন কর, তবে ভ্ঞাণ 
পাবে, ভবে আর নাহি ভয়” _গ'ন করতে করিতে ধরে ধীরে 
মন্ত্র পথে অগ্রসপ্র হইতে জাপিলেন। অন্ত অতিথিগণ 
([বশ.তভাবে ভ'ক্কপূর্বক গায়কদলের অন্থসরণ করিয়া মন্গর- 
দ্বাে উপাস্বত হইলেন। সংকীতন বন্ধ হইলে। দিগ্রেলানাথ 
পর্িষাপও লইয়া প্ব'পে অবধান কা৫তেছিলেশ, তিন প্র'তঞ1- 
পে লিখিত, াএরমে উপান্ত-উপাসকের কতাবাতা স্বাঙাবক 
শ্ম্প্ উচ্চকঠে পাঠ ক!ঘয়1] সকলকে শুখাইলেন। পরেথাপ 
উদৃখাটঠ ছটল। 

মতে প্রতেশপুর্বক দগ্জায়মান হুইয়। সকলে অর্চনা পাঠ 
ক'রলেন। প্রধাশ গাচ'ধদ্ব:ক্ষগ্রনাথ প্যুপ চিস্তামণি ১ট:- 
পারার ও পগুত অ$াতানম্দ স্বাধীর সহিত বেদ'তে আপন- 
এছণপূবক উপালনা স্থলম্পপ্র কয়া ততৎকালো'চত বঞ্চতায় 
সকলে গ্রাতলাধণ ও প্রতষ্ঠাকাধ সমাপ্ত ক'এপেশ। প্র 
পশু |শবপাঘ শারাী, প্রিয়শাধ শা, খ্িতীঞ্রনাথ ঠ7%ুর ও 
শবীপীফ বন োপাধায় সারপর্ভ হাদয়খাঙথী বঙ্টেঠায় সকপ্ে 
সঞ্থোষসপাধণ ক রঙাকিলেন। 

রবপ্রনাঘ সঙ্গীতে যোগ দিয়া রুতমাধূর্ধে শ্রোংগণকে 
বিমো।হুত কারয়াছিলেন। 

সন্তপর্ণ-মুলে বেধিকার কথ] পূর্বেই ব'লয়াছ। আগ্রমে 
অবস্থাণের সময়ে যহ্!্য এই নিত বে'*কায় উপান্ত অনস্ভ- 
দেবের ধ্যান-ধারণ] করিতেণ। সগ্তঙ্দের ক্কদেশে ধাঠ- 
ফলকে, কর তার নাম গান'--এই ঈতাংশ [লাখত ছিল। 
শিবনাথ শান্রী, প্রিরনাথ শাম্মী প্রভৃতি ত্গণ ম'ন্দরে 
উপালশাস্তে এই পবিঞ বেদীনূলে উপহ্িত হইলেন । এই সময়ে. 
কয়েকজন পায়ক এ গানটি সপ্পুণ গাাহয়া সকলকে প্রত কাঁপা 
ছিলেন। 

বেল! দ্বিপ্রহরে ন্মিন্ত্রিত অধাাপকগণের বিদায়ের সমন 
উপহিত হইল। ইহারা সকলেই উপাসনার সময়ে উপহিত 


আমএ্রঘে অবগানে 


শাস্তিমিকেতনের ইতিহাস 


১৩৫ 





ছিলেব। পণগুত ছ্যচন্্র বিভারত্ব মহাশর যোগ্যতানুগায়ে 
পাথের ও অর্থ দান করিম়। অধ্যাপকগণকে প্রীত ও সম্মানিত 
করেয়াছিলেন। 

ক্রমে বেল! শ্বসান হইলে, ভক্ক প্রচাপচন্থ মনুষদার 
মহাশয় তৎকালোঠিত তত্বগর্ভ বড় হার সকলকে টদ্বোথত ও 
পণুতপ্ত করয়াছলেন। 

প্রতাপ১ক্ের কড়শার আবসানে সক্গতের পরে সাঞ্গা- 
উপাসনার স্যঘ্ত সম'গঞ্ত হইল । শিবন'থ শমী পরান 
আচারের কার্ধ করেন। উনাপশারর সময়ে স্দেওডপ'ঠে ও 
“আসতে! আম! সদ গময়" উত্াদদি খ'ধা'য়ে সঙ্গচলে যেপ 
টপঠসন' সহযোপযে'গী স্বগন্ী'র ও ভাদয়এছধ 
হইয়াছিল । শাগ্রী মঙ্াশয় ততযঘক উদ্বোধন উপদেশ ও 
বন্তৃতায় শ্রোতা ভক্তপণকে বিশেষ প্রীত ও পণ্রতপ্ত করিয়া” 
ছিলেন। 

কলফঠ করবিবর গায়ন্তদরলে যোগদান করিয়া সুললত 
বীতঘাধূর্ষে সকংল৫ হন তগ্তন করস্াছলেন। 

স'মাঞ্ডিক শ্রীমৃক্ষ দ্রিপেশ্ছন'থখ ঠ'কর হছাশয়ের তত্বাবধানে 
অনৃঠিত ম্বতথিপতৎগারে ও আনুষঙ্ক কতরবাতাথ নুব্যবস্থায় 
আভিথিসেবায় কোন রুবি খে নাই। 

[দিধাবাশী পক্ঠাত উতদব বন্ধ ভঙ্ স্মিথ সমাগমে ও 
সাঁনক্গ সাগর যে'গগানে এইঞপে সফল ও সর্বাঙনুশর অনষ্ঠানে 
পরুসমাপ্ত ঘইধাছবে। 

এই সঞ্য়ে মহপ্যব শরির জবাজ্ণ, তিনি এ উৎদগবে 
পক্ষাঞ্চবে, শান্তুকেতনে 


পিয়ান্বলেন। 


উত্স ভইতেশে পাত্েন না| 
হন্টির প্রতষ্ঠার উৎসব তাহার জখবনেত্র অত্প্রিয শ্রেষ্ঠ 
অন্বষ্ঠন; তা তি'ন বলফাঙেন,-_ম্বা্মেউশঙত হইছে 
পালা ন1, কপ্ত ভ'নও, পকলেএ »ঙ্ধে আমার খন 
মানধিজ উপণ্তি পর্ব সহয়েই বুভিতাছে। 

পর বন্সর এই পৌষ বুধতাথে শান্কেশ্নে প্রথম 
সাংবৎসরিক্ উতদপ্বের অনুঠান হঠযা'ছল। 
আ'ট ঘটনত'র পুর্ব গ'রকগণ গান 
পরে 
অর্চন] ও সঙ্গীত সম'প্ত হঈলে উপাগনা আরম হটল। জদ্ধাম্পদ 
প্রতাপ5% হাদংস্পশা উত্োধশ উপদেশ ও বক্তৃতায় সকলের 
মনোরগ্রন করিয়ানলেন। 

উপাণনাস্থে একদল গায়ক ক'তণন করিতে করতে সপ্তপর্ণ- 
তলে বেদীষুলে উশগ্জিত ছু্টলেন। এই স্থানে কুঙবিহ্বারী 
দেব প্রড়্তি গায়কগণ পঞগধত ও সংকখতন কয়া সকলকে 
সবিশেষ পীত কর্চিযাঞ্ধিলেন। মন্দির হইতে গান করতে 
করিতে বেদীযুলে যাওয়ার যে নিম আছে, এই বংস এই 
গানে তাগার সথুঙপাত ছটয়ানছেল মনে হ্র। 

এই সাংবংসনরিক উৎসবে অন্ধ খঙ্জ অনাথ--সকলকে 


ডায়েট ওক্ধনা 
কীত'ন আতল্ হম়ু। 
কণকতে কারতে মন্দ তিন বার প্রনশ্থখণ ক'রেন। 


১৬৬ 


চে 





দিবার অন্ত পাচ শত বন্তখও ও প্রচুর তগুল পাত্রে পাত্রে 
মন্দিরের চারিদিকে সোপাশে সন্জিত করিয়! রাখ! হইয়াছিল । 
উপাসনার পরে উৎপর্গ করিয়া! সোপকরণ পাজগ্চলি বিতরণ 
কর] হইল । 

সাঞ্ধা উপাসন] পুর্ব বংসরেন্র ভায় যথানিয়মে সম্পন্ন হইলে, 
সমাগত স্থানীয় লোকপিগের সন্তবোষার্থ নানাবিধ চমৎকার 
আভতসবাঙ্জি প্রদশিত হইয়াছিল। প্রতিষ্ঠার বসতে ও এই 
প্রথম সাংবংধিক উৎসবে মেলার বিবরণ পাওয়া যায় না। 
মনে হয়, এই সমাগত সাধারণ লোক মেলার ব্যবসায়ী ও 
ক্রেতা । 

্রন্ধর্ধাশ্রম £ বিভালয়ের প্রকোঠ্ঠে বিভাভ্যাসের বেদনা 
রবীজ্রনাথের মনে সতত জ্বাগন্তক ছিল। আদর্শ শিক্ষাব্রতী 
কবিবর তাই ১৩০৮ সালে ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতনে স্বীয় 
আ'দর্শে বিভালয়-ব্রন্ধগর্ধাশ্রম প্রতিষঠিত করেন । পূর্বে শিলাই- 
দছে বালকবালিকার্দিগের শিক্ষার্থ নিজ আদর্শে তিনি যে 
গৃবিস্ভালয়ের সুত্পণাত কণিয়াছিলেন, এই ব্রহ্মচর্ধাশ্রম 
তাহারই পূর্ণপরিণত প্রতিষ্ঠান। মহ্ধির মন্তরএ্হণের দ্রিন 
৭ই পৌষ এই আশ্রম প্রতিষ্ঠায় কবিরও জীবনেতিহাসের 
স্মরশীয় দিবস । 

কালচক্ষের আবতণন পরিবত নীল ; ফলে সমাজের ও 
অনীষিগণের চিন্তাধারার পাথকায ও রুচিভেদ অবস্থন্ভাবী। 
এই হেতু প্রাচীনের সহ্বিত নবীনের এঁক্যসাধন সকলক্ষেততে 
সম্ভব হৃইয়! উঠে না । কবি ইহা! বেশ বুখিয়াছিলেন। তাই 
প্রাচীন ব্রন্মচর্ধাশ্রমের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া ও তা] হইতে 
বত'মান যুগের উপযোগী উপকরণ বাছিয়৷ লইয়া তাছ?তে 
তাহার নবীন ব্রদ্ধচর্ধাশ্রম গঠিত ও প্রতিঠিত করিয়াছিলেন । 
নবীনে প্রাচীনেপ্র হুবহু অন্থকরণের প্রয়াপ তাহার ছিল নাঁ। 
তাহার আশ্রমের নিয়ম ছিল-_হছাঞ্জগণের প্রাতরুখাঁন, প্রাতঃ- 
কৃত্যসাধন, প্রাতঃস্বান, রক্তচেল বস্ত্রে ও উত্তরীয়ে ব্রহ্মচারিবেশে 
নিভৃতে উপাসন1, নিরামিষ ভোজন, আহারে সংযম, বিহারে 
নিয়মনিষ্ঠ|, বাবারে শিষ্ীচার, বাক্যে সত্যত। বিনয় ও সংযম, 
বিশুদ্ববেশ, পাছুকাবর্জন, বিলাসদ্রবেোর পরিহার) গুরু্ধনে 
ও অধ্যাপকে ভক্তি। এই সকল নিয়ম পরিপালন করিস 
আশ্রম-বালকগণ প্ররুত মনুষ্যত্বের অধিকারী হইবে, সংসারে 
সংসাপ্সীর আদর্শভৃত হইধে, ইহাই ছিল তাহার আশ্রম 
প্রতিষ্ঠার মুখ্য উদ্দেষ্ট | : 

কবির আদেশে ১৩০৯ সালে তান্ত্রের প্রথমে আশ্রমে 
আসিয়া আমি অধ্যাপন।কার্ধ গ্রহণ করি। প্রারস্তে প্রতিষ্ঠান- 
মাতের উপকরণের আয়োজন স্বজ্ই থাকে । এই আশ্রমেরও 
ুঞ্জপাঁতে সম্পর্তি ছিল তিনটি মাত্র _টালিতে ছাওয়] সুদীর্ঘ 
একটি কুটির ( আধুনিক 'প্রাককুটির” ), দক্ষিণে বারাগাওয়াল। 
তিনকৃঠরীর একটি ক্ষুদ্র পাকা গ্রস্থাগার, পূর্বে ও দক্ষিণে 


প্রবা্দী 
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১৩৫৬ 


বারাগাওয়ালা ছোট ছুই কুঠরীর একট পাকা পাকশালা 
এই স্বজ্পমাত্জ উপকপ্ণণ সম্বল করিয়া কবিস্বীয় আঘর্শ কা 
পরিণত করিতে উদ্ভোসী হুইয়াছিলেন। 

স্বাধ্যায়ের নিমিত শান্তিনিকেতনে '্রচ্মবিভালয়” প্রতিঠিৎ 
কর! মহ্ধির ইচ্ছা ছিল। এ্রস্বাগারের দক্ষিণে আলিলার 
মধ্যস্থলে ব্রহ্ষবিজালয়' চুম-বাঁলির পক্কে অঙ্কিত দেখিয়াছি- 
ইহ] তাহার প্রমাণ। কিন্ত কবি তৎপরিবতে” ব্রহ্ষচর্ধাশ্রমের 
শুগ্রপাত করিলেন। ইনার প্রারস্ভিক অধ্যাপকষগ্লী-_ 
্রন্ধবান্ধব উপাধ্যায়, সিন্কুদেশবাসী রেবা্টাদ, জগদানন্দ রায়, 
শিবধন বিস্তার্থব । মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যাপর পরে আশ্রমে 
যোগদান করেন। রথাঁজনাথ ঠাকুর, গৌরগোবিন্দ গুপ্ত, 
প্রেমকুমার গুপ্ত, অশোককুমার গুণ, স্বুধীরচন্দ্র নান__ইহারা 
প্রথম আশ্রম-বিগ্াধাঁ । 

পরবংসর আশ্রমে অব্যাপকরূপে আসিয়। অধ্যাপকবর্গে 
দেখিয়াছি__-মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদানন্দ রায়, সুবোধ- 
চক্র মজুমদার, নরেকজ্্নাথ ভট্টাচার্য । লেখক এই অধ্যাপক- 
বর্গের অন্ততম। সন্ভোষচন্্র মজুমদার এই বংসরের প্রবেশিক1- 
বর্গের ছা রথীআনাথের সঙ্ছপাঠী। ছাত্রসংখ্যা এই বংসর 
কিছু বাড়িয়! তের-চৌক্ষটি হইয়াছিল, মনে হুয়। 

প্রাকৃকুটর তিন প্রকোষ্ঠে বিভক্ত ছিল। পৃব ও মধ্য 
প্রকোন্ঠে অধ্যাপকের] থাকিতেন । তৃতীয় প্রকোষ্ঠ অপেক্ষা- 
কত দীর্ঘ__ছাভ্রগণের বাপস্থান ছিল। ইহার পূর্বপ্রান্তে আড়- 
দেয়ালের পাশে আমার বাসস্থান ছিল। এই প্রকোষ্ঠে উদ্ভর 
দেয়ালের জানলার নিকটে একটি ছোট টেঁবিল-হারমোনিয়ম 
ছিল। কবি সন্ধায় এইখানে জাসিয়া হারমোনিয়মের সুরে 
শিশুগায়ক লয়! গান করিতেন। কবির পার্থে শিশুদিগের 
এই বেঞ&ন পিতার কাছে সন্তানের শ্রেনীর মত বড় মনোরম ও 
মধুর দৃশ্যই ছিল । এই প্রকোষ্ঠ এখন ক্ষুন্ন ক্ষুত্র ঘরে বিতক্ত 
হইয়াছে । 

গ্রন্থাগারের পূর্ব কুরে কবির লেখাপড়ার সাজসরঞ্জাম 
থাকিত।; লেখাপড়ার কাজ এইখানেই চলিত, থাঁকিতেন 
তিনি অতিথিশালার দ্িতলে। মধ্য কুটিরে চারিপাশে 
দেয়ালের গায়ে বইয়ের র্যাক সাজান, মাঝখানে বড় শতরঞ্ি 
পাতা! ছিল। অধ্যাপকগণের সহিত কবি কখন কখন এই 
কুটিরে বসিয়া আশ্রমার্দির বিষয় আলোচন] করিতেন। 
প্রবেশিকাবর্পের অধ্যাপনা আমি এইখানে করিতাম ; অনা 
বর্গের পাঠনাস্থান ছিল আশ্রমের বৃক্ষমূল। তৃতীয় কুটর কেবল 
গ্রন্থাগার । হোরি নামে একটি জাপানী ছাত্র এই কুটিনে 
কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। তিনি সংস্কতের বিদ্যার্থা 
ছিলেন। তিনি দেবনাগরী অক্ষরে সমন্ড অমরকোষের 
অনুলিপি করিয়াছিলেন । 

রখীন্্রনাথ ও সন্ভোষচন্র ১৩০৯ সালে প্রবেশিক্ষ৷ পরীক্ষায় 





ভগ্রহায়ণ 


উভীর্ণ হন। গ্রীম্মাবকাশের পরে ১৩১০ সালে কবি ও 
দ্ুলেখক সতীশচন্জ রায় আশ্রমের অধ্যাপনাকার্ষ গ্রহণ করেন । 
পরে ভুপেজ্জমাথ সাভাল কবির ইচ্ছান্থুসারে শিক্ষক ও 
আশ্রমের অধ্যক্ষের কার্ধ স্বীকার করেন। 

এই বংসর পৌষোৎসবের পরে কিছুদিনের জন্ত শীতের 
বন্ধ হ্য়। বন্ধের অবসানে মাধের শেষে কলিকাতায় আসিয়| 
আঘি কবির সঙ্গে দেখা করিলাম। কবি বলিলেন, আশ্রমে 
সতীশ বসস্তরোগে আক্রান্ত, বিদ্যালয় শিলাইদছে লইয়] যাইব, 
তোঁমর] এইখানে অপেক্ষা কর। এই সময় নগেঞ্জনাথ আইচ 
শিক্ষক মিমুক্ত হইয়াছিপেন। রাঞেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
পূর্বেই আশ্রমে আসিয়াছিলেন। তিনি মৃত্া পর্যন্ত সতীশচন্জের 
তত্বাবধায়ক ছিলেন। মাঘের শেষে বিদ্যালয়ের কার্ধ 
শিলাইদহ্রে কুঠীবাড়ীতে আর্ত হইল । মোহিতচন্ত্র সেন 
এই সময় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষপদ এহণ করেন। রমন্ীমোহন 
চট্টোপাধ্যায় তখন আশ্রমের ধণাধ্যক্ষ ছিলেন। শিলাইদহ 
হাজসংখ্য। কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 

গ্রীক্মাবকাশের পরে শান্তিনিকেতনে আঁশ্রমের কাধ্য 
পুর্ববং আরম্ত হয়। ভূপেন্্রনাথ এই সময় বিধুশেখর শান্ীকে 
আশমে আনয়ন করেন । ক্ষিতমোহ্ন সেন পরে অব্যাপক 
নিযুক্ত হন । 

ক্রমে বিভালয়ের ছাএসংখ্য] বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । নুতন 
অব্যাপকও নিযুক্ত হুইলেন। বাসস্থানের অভাবে প্রাকৃ€ুটিরে 
পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে টালিছাওয়৷ ছুইটি কুটির ও গ্রন্থাগারের 
ছাদে নুদৃঢ় নুদীর্ঘ গুস্তে প্রতিষ্িত খড়ে-হাওয়া একটি বৃহৎ ধর 
ছাঁঞ্গণের বাসার্থ নির্মিত হুইল । পাঁকশালার দক্ষিণে দীর্ঘ 
ভোজনগৃছে স্বানাতাবে গ্রন্থাগারের উদ্ভরে একটি বৃহৎ ভোঙঞ্জন- 
গৃহ এই সময়ে প্রত্তত হুয়। বিগ্ালয়েধ স্বল্প সম্পত্তি এইঞ্পে 
আয়েব্র সঙ্গে বেশ কিছু বাঁড়িয়। গেল। লেই শিশু-শাশ্রম 
এখন বিশ্বস্ত বিরাট বিশ্বভারতী । 

কবি অতিধিশালার দ্বিতলে বাস করিতেন, বলিয়াছি। 
আশ্রমের চারিদিকে মরুময় প্রান্তর ছিল। কিছুকাল দ্বিতলে 
বাস কনিয়া কবি আশ্রমের পূর্বদক্ষিণ প্রাস্তেস্থিত প্রান্তরে বাসের 
জন্ভ খড়ে-ছাওয়া একটি বড় বাসগৃহ ও পাঁকশাল। প্রভৃতি 
নির্মাণ করাইলেন। তখন কবিপত্বী স্বর্গগত, কবির পিসী- 
শাশুড়ী রাজলক্পী দেবী শিশু মীরা ও শমীকে লইয়া এই 
বাড়ীতে বাস করিতেন। দে্লীর ক্ষুদ্র দেছ-কুসির পরে 
শিষিত হইল, কবি সেইখানেই থাফিতেন, লেখাপড়াও 


শান্তিনিকেতনের ইতিহাস 


১৬৭ 


দেহলীতে চলিত। দেছ্লী দ্বিতল হইলে স্থান পরিবত'ন 
করিয়া] কবি ধিতলে বাস করিতেন। বাসস্থান পরিবতন 
কবির স্বভাব ছিল। উত্ভরাঁয়ণে__কোণারক স্ঠামলী প্রভৃতি 
কুচীরে ক্রমে ক্রমে বাঁসপরিবর্তন ইহার পরিচায়ক । 

মন্দিরপ্রতিষ্ঠার প্রায় দ্বাদশ বংসরের পরে কবি আমাকে 
আশ্রমে আনিয়াছিলেন, প্রতিষ্ঠার সময় উপাসনাদি যেক্পে 
অগ্ঠিত হইয়াছিল, তখনও সকল প্রকারে সেই শিয়মই 
চলিতেছিল। উপাঁসনার্থ একজন আঁচারধা, উপাসনার সময় 
স্বদবাতের সহিত গানের জন একজন বাধক ও ছুই জনগায়ক 
মহুধি নিযুক্ত করিয়াছিলেন । অচ্যুতানন্দ উপাসনা করিতেন, 
ছুই জনপায়কের সঙ্গে বাদক মৃদক্ বাঞ্জাইয়া! সঙ্গত করিতেন। 
প্রতিষ্ঠার সময়ে মৃবদঙ্জবাঞ্ডের উল্লেখ আছে, ইহ! তাহারই 
নিয়ঘধার]। পরে কবি অধ্যাপক ও ছাআ লইয়] প্রতি 
বুধবারে শাঞ্ধ্য উপাসন] করিতেন । 

মহ্ধি যখন সপ্তপর্ণ-সুলে আপিয়| বসিয়াছিলেন, তখন চারি- 

দিকের প্রান্তরে নগ্রমূত্তি কি প্রকার ভয়গ্ষর ছিল, সেই প্রান্তরে 
পরে বিপ্রচিত আশ্রমে তাহার অগ্ঘাত্র নিদর্শশ ছিল মা!। 
মন্দিবরপ্রতিষ্ঠার সময় শান্তিনিকেতনে আনিয়া দেখিয়াছিলাম 
আশ্রমই, অর্থাৎ প্রান্তরের খত ণগ্ন কূপ বনম্প'তচ্ছায়াচ্ছন্ন 
আশ্রমাকরে পরিণত-_নুষ্টামল নুন্সিদ্ধ সুরমা । চারিদিকে 
সুবিস্ভীপ প্রান্তরবিশেষ _বিশেষদ্তপে দেখার চক্ষু তখন ছিল 
না; উৎসবে আপিয়াছিলাম, উৎসবই দেখিয়াছিলাম, তাহাও 
অসম্পূর্ণভাঁবে | দ্বাদশ বংসর পরে আবার ব্রদ্মচ্ধ্য শ্রমে 
আসিলাম, তখন দেখিলাম বাঁলুকাকঞ্করময় উর প্রাপ্তর চারি- 
দিকে ধু ধু করিতেছে-_ পশ্চিম প্রান্তর গুবিস্তীর্ণ, প্রাণ্তরেখা 
'ুদূর দিগন্তে আকাশে মিশিয়া গিয়াছে, মধ্যে ময্যে মঞ্লুরস- 
জীবী তৃণকণ্টকের ঝোপঝাড়__গাঁছপালা কিছুঈ নাউ, কেবল 
একটি ছোট গাছের তাপদীর্ণ শ্ানমৃত্ি মনে পড়ে । দেখিয়] 
বুঝিয়াছিলাম ইহ]! জীওপ ( আীবল ?) গাছ। রথীন্্রনাথের 
রচিত উদ্যানে সুরক্ষিত হৃইয়৷ ইহ! শাখা-প্রশাখ। পঞ্জপুঞ্জে 
পরিমগুলাকারে এখন বর্ধিত হইয়াছে । মরুপ্রান্তরে স্বয়ংজাত ও 
আদিম গাছের আদর্শভূত বলয়! ইহ) উদ্যানে পালিত ও 
স্থানগ্রাপ্ত হইয়াছে, মনে হ্য়। 

এখন চারিদিকের সেই তেপাস্তর প্রান্তর বিশ্বভারতীর 
অট্রালিকা-গৃহ পথচতৃষ্পথ ও উদ্তানের ঘনসমিবেশে বেশ হবিদ্ব্ণ 
হুইয়। পড়িয়াছে, সেই প্রাচীন নগ্রচিজ এখন মনে মনেও অঙ্কিত 
কর| বিশেষ প্রয়াসসাধ্য হইয়াছে। 


রবীন্দ্-জীবনদর্শন 


জ্ীজীবনময় রায় 


বিষয়ট যেষন বিরাট ও গন্ভ'র তেমনি জল ও বন্ৃবাযাপক। 
সমগ্র ধিমালয়েতর একটা আলোকচিঞ তুলে দেখানে। যদি 
সঙ্ভব হ'ত তবুও ত'তে যেমন দেই দিশখ্বেগান্ব। 
নগাধরাছ্জের লীল।বৈচছ্োর কোনও স্পট পরিগম় ফেওনব 
সঙ্জব হ'ত না, বিচিত্র বর্ণপঙারে ও রেখা 1াবভ্রাঞ্জিকর 
বখজ্রনাথের জবনদশনের পয বিশিঃ পট খল্প প৫সরেত 
মৃধা সুপ আকাখে ফুটিয়ে তোল তখন পঞঙুব নয়। 
ওভ'দেএ হাতে ধাধা] বীণ'য় যে থরার্পণী স্ববকে ওক পর্”'য় 
পর্দায় বিস্তার লাভ করেছে, খ্পািদত্ের ধো আমার 
এই ক্ষণ একতারায় ভা পার্পুণ কপট উদ্মোচনন করণে 
দেখানো অপঞ্ভব। আম শুধু তার খ)ংণদপশের মুল লুচি 
মোটামুট প'রয় দব! 
ভাএতীয় সাধনার ক্ষেতে তবআনাধের আবধ্র্ভাব আঁকম্মিক 
মর়। ভারতবধের চিন্তন ও শ্গৃঢি হর্মবানটি বহন করে 
ঘুগে ঘুপে আমাদের দেশে সদুত হয়েছেন তত্বঙ্'ণপর'য়ণ 
তচ্$'*্ খাধিগণ, নিষ্ধ 'মঞ্জ পধবাধদবা জবাততে লীপাচঙ্ল 
এট [বচন বিশ্বে অন্তর'লে আবিফাত কতেছেন সে 
পরধ জেোো'তিময় মহান পুরুষকে, অনেঞ্ছদেকং সেই [খরাট 
এক'কে _- 
একোবশী সর্বদূতাস্বতাত্মা 
একং গুপং বশুধা ধ: কথোতি। 
বি ঠতি চান্তে বিশ্বঘ'ণ্), স দেব। 
জানত বিশ্ব গাতেব্যাপ্ত। [ত'শঠ সকলের শিয়স্তা ও 
সকলে অন্ত্াগ়া। তিশি একক্ষে বহুতে পর্ণ করেখ। 
উৎ্বিংশ শতাব্ীর প্রথম পাছে লুপুপ্রায় ভাততী& সাধনার 
আকরখজুপ বেদাগুগ্রস্থরাঞ্ধিকে বিশ্বত্রি গর্ভ থেকে উদ্ধার 
করে [ংশ্বধাঞ্বের আম্দপ্রথারে তা মহ্িমা্থত থরূপই 
প্রকাশিত এবং জীবনের [বিচিত্র ক্ষত্রে বা'পকভাবে দেই 
সাধশাকে রূপায়িত করে তোলার পন্থা! নির্দেশ করেছিলেন 
মছাত্তা র'জ! রামতমাহশ রান । তিনই বতযাশ ভারতের 
মুক্তমগ্রেত আদিগক | উপনিষদের মন্ত্র যুক্ত মন্ত্র। এ 
যন্ত্র মাণবের পর্রিগেই ক্ষুায়ত ম্বায়ান্ছে ভূঘার অভিমুখে, 
বিগ্তারের অ'ভমূখে পরমান*্মষ নিরমুক্তর মন্ত্র। আনখনং 
ব্রচ্মণে। বিদ্বান ন বিত্েত কৃতশ্ষন। ক্ষুপ্রকে সামাঞচ্ে 
আতঞ্ম কতই সেইমুণ্জ। যো তব ভুষ! তং নুখং- ভ্ষার 
মধ্যেই সেই মুক্তি। 
রবীআনাথের শিত] মতি দেবেশ্রনাথ উপনিষদ্দের সেই 
বিরাটের সাধনাকে আপন অন্তরের ধ্াযাণলোকে প্রতিতিত 
কন্চেছলেন। রবীঙ্নাধ সেই লাধদারং বান-প্রকাশ। 


শুধু লৌফিক অর্থেনয় ওপর্মষদ অর্থে রবখলজরানাথ কছি 
ও মশীধী। পেই উপণমষদ্র বালী মনের পানে রাখছে 
রবীণ-জীংনদ্ণনের মল কথাওপি আমর। সহজেই হৃদয়জ্ম 
কঃ পারর। 

মহধধে দেবেদগনাথের ধুমার সাধ] যে মূল নুটিকে 
অবলধন করে স্কুত হয়েছিল তা হচ্ছে_ ঈশাবান্ডশিদং সর্ব 
যংকিক জ্রগত।াং অগং। পেই এক মহান প€যেশ্বণ্ের দ্বার! 
শিথিল জপং খ্যাপা গয়েছে। এই যে একের সবব্যাপত্ব সেই 
সর্ববাপিতেের অহ্ছুতঠিই রবীপ্র-জীবশদশনের উপজাবা। 
ও -থা দেবাপ্রো যোইশন্থ যে। বিশ্বং ভুবদ্মু আবিবেশ, ২ 
ওষ বধু যে! বণম্প'তযু -.ঘ দেবতা আগ্রতে, ঘিন জলে, 
যিশি সমণ বশে অগুশ্রবিঃ হয়ে ওয়েছেন, তিনি সতাং জাশং 
অনপ্তং বন্দ । আপ্ন্রাপমন্বতং যভাতি--তিনিই আনন্গপে 
অন্বতগ্জরপে পমপ্ত বশে ্কাশিত। তিনিই শাম'ন্ে যা অপত, 
ঘা মর্শেত্য তার মধ্যে (দয়ে সত্োর মবো লইয়া] যাশ, শদ্ধ- 
কাথেএ -ততধ দিয়ে গরোোতর মধো লইয়া! ধান, স্বঠাএ মধ্যে 
য়ে (এই সন্কল বশধকতে এড়িয়ে নধ) অযুশের অথো লহয়। 
য'ন। আ'বথাবার্ষধ এবি-_-তিশ আরবিঃ, তিশিই প্রকাশিত 
হুন। রুদ্র যং তে দ'ক্ষপং মুখং তেশ মাং পাত শিতাং__ওধ্রেত 
বেশে খাবিভুতি হয়ে তিন আমাকে আমার আম্মার অঙতা 
স্ব এবং সর্বনাশ থেকে মুক্ত করে তাত প্রপতমুশ আমার 
শিকট প্রক্কাশ কথেন। আনম্দাদ্ধোব খধা'ন ভূতাশি জয়গ্ত্ে 
আনন্দেন জাতানি জীব আদন্দং প্রয়স্ধা'তস'হশ্জ ॥ এই 
বিশ্ব আনন্দ থেকেই উৎপন্ন, আনন্দের মধোই এএ 'স্থৃতি এবং 


অবশেষ আনন্দের অবোই- এ প্রয়াণ। শ্হিহিতি প্রলয় 
দেই আনন্দশ্ব্পূপেরই এ্রকাশ। রসে বৈ »ঃ॥ তিশি 
বরসধরূপ। 

য় এতোই বর্ণ? বছুধাশক্তে যে'গাং বর্ণান্‌ অনেক!ন্‌ 


শিছ্তার্থ দধাতি। বি চৈতি চান্তে বিশ্বনাদী স দেবঃ। 
তিনি জ্যোতিং-স্বপ্রপ। উপনিষদের এই বানী রবঞ-আবন- 
ঘ্্ণের প্রেরণার উৎস। এরই আস্থভৃতির জাগ্রত চেতন! 
রবীন্রশাথের জীবন ও বামীকে প্রাণধান করেছে। 

এন বেসান্ট ঘেবার কলকাতার কংহেগের প্রেলিতেন্ট 
হন সেবার শ্রাক্ষিতীশচন্দ মি॥ মহাশয় সর্বগাএতের নেতাঙ্ের 
জীবনদর্শনের বাদী লিখিয়ে নিয়েছলেন। তখন আশ্বনী- 
কুমার দত্ত মহাশয় লিখেছিজেন বসো টব সঃ এবং 
রবীশ্রানাথ লিখেছিলেন, য একোবত ও “পে! বৈ সঃঃ। 
তবেই দ্বেখ! যাচ্ছে (য, রবীন্র্থীবন-দর্শনের মল এ 
খবিবাক্যের মধ্যেহ শিিত রয়েছে। এবং যন্ধিচ রখীশ্- 


অগ্রহায়ণ 


ববীজ-জীীবনজশন 
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নাথ বলেছেন যে, তার ধর্ম কোন শাহ থেকে উদ্ভৃত 
হয় নি। ধর্মকে নিষ্বের অন্তর থেকে উদ্ধৃত করে 
তোলাই তার চিরজীবনের সাধনা ; তজ্ঞাচ একথ! অস্বীকার 
করার জে! নেই যে, ভারতের সকল যুগের সকল শান ও 


সাধনার অন্বতসিঞ্নে তার অন্তরের স্বকীয় ধর্ম ও ঘর্শনের এই 


জাম্চর্ধ পরিণতি । সুফীবাদ, মধ্যযুগের ভারতীয়, বিশেষভাবে 
বৌদ্ধ ও বৈকব দর্শন-সাফিত্যের প্রভাব তার মধ্যে নুম্পষ্ট। 
এমন কি আউল, বাউল, ফকির ও বৈরাগীদের গানও গার 
রচনার উপর যথেষ্ প্রভাব বিস্তার করেছে। 

তবু একথ! স্মরণ রাখতে ছুবে যে, রবীন্দ্রনাথ আছে 
আঁকঠ উপনিধদের রলে লালিত। শিশুকাল অবধি পিতার 
সাধনার রসপ্রভাব তান কবিহ্বদয়ে সফার্রিত হয়ে, যা 
সামান্ত, যা ক্ষণিফের তাড়ে অতিক্রম করে, তুমার সঙ্গে 
বিরাটের সঙ্গে অনগ্তের নিরবচ্ছিষ্ধ ধারাপ্রবাছের মধ্যে 
অতিত্রক্ষপে তাকে অনুভব করবার মানসক্ষে ঠার প্রত্তত 
হয়েছিল । বিশ্বের মধ্যে এই ঘে একটি সমগ্রতার, একটি 
অথগুতার একটি সর্বব্যাপী নিরবচ্ছিন্ততার অনুভূতি, এই 
অনুভূতিই রবীন্্র-জজীবনদর্শনের মূল উৎস। এই অন্ুভূতিকেই 
তিনি নান রূপে রসে নুরে ও ছন্ছে প্রকাশ করেছেন--একেই 
বলেছেন সখাহ্ভূতি বা বিশ্ববোধ । বিরাটের প্রকাশ-রাপ 
এই নিখিল বিশ্ব ও নিখিল মানবকে রবীক্রনাথ জীবনে সেই 
অন্থভূতির চেতনার মধ্যে এছণ করেছেন । "পাগল হুইয়! বনে 
বনে ফিরি আপন গন্ধে মম, কত্তত্রী-স্বগ সম।” রবীন্দ্র-জীবন- 
দর্শন বলতে এই বোবায়। সে দর্শন ঠার জীবন ও কাব্যে 
বিচিত্র রাপিপাতে ধ্বনিত হয়েছে ; কিন্ত সকলের অন্তরালে 
তার ষর্বাগ্থভূতি বা বিশ্ববোধের মূল স্থুরটি অব্যাহুত আছে। 
বিশ্বে সকল স্পর্শ, জীবনের সমস্ত রগ নিবিড়ভাবে পরমাস্ত্রীয়- 
রূপেতাকে আকর্ষণ করেছে; এবং এর সঙ্গে তাত সমগ্র 
সস্তা যে একটি নিগুঢ প্রেষের যোগেই সঞ্জীবিত-__এ চেতন] 
ঠার প্রত্যক্ষ অঙ্ছভূতির মধ্যে সফাপ্সিত হয়েছে। সুতরাং 
ঘান্গষের এই ইন্সিয়গ্রাম এবং এই ইঙ্জিয়গ্রাহ্‌ বিশ্বের বিচিন্ত 
রসপ্রবাহ অছৈহৃক নয়। যদি তা হ'ত তাহলে আনন্দধরপ 
বিধাতার পশৌন্দর্ধমন্ত এই অভিনব সৃষ্টি এবং এই ইন্জ্রিয়লমন্থিত 
মানবন্ধপ্ের নির্ঘি& কোনে! তাৎপর্ধ থাকত না। মাগ্যের 
হুজি ইঞ্জিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে নয়। “বৈরাগা সাধনে মুক্তি 
সেআামার নয় ।” “মরতে চাছি না আমি নুদ্দর ভুবনে।” 
-সকল ইশ্ক্রিয়কে সেই রসম্বরাপ নুঙ্গরনের অন্ত আমন্বাদণের 
জতে মুক্ত করে দ্িয়ে_-যিনি সপর্ষগা, সর্বব্যাপী । | 

শুধুকি তাই? এই ইন্তিয়ময় সভার পরম সার্থকতা কি 
শুধু আমারই দিকে? পরিপূর্ণতা অভিমুখে আমাকে এই 
নিরস্বর বিকশিত করে, আমার এই দেহ্যনইন্ত্িয়ফে বিচিন্ 
উসএহণের উপযুক্ত. করে, বিশ্ববিধাতা কি শুধু আমাকেই 

১ &. 


চরিতার্থ করেছেন? তা নয়। সৌন্র্ধরসনিবর্র এই ভার 
সৃষ্টি, সেই আনন্দঘর় কট্টর রসান্াদন না! করে শিজীত তৃপ্তি 
কোথায়? সেই অন্বতময় রসাখাদনের তৃকায় আমার সমস্ত 
দবেহমনইন্ত্রিয়ের রজ্ধে রন্ত্রেঘে আকৃতি সে ত সামাত নয়। 
বিধাতার আপন তৃফা যে সঞফারিত হয়েছে আমার এই 
পরঘাম্চর্য সভার মধ্যে! আমার সভ্ভার এই পবিশ্র তীরে, 
আমার এই দেছ্ড়ঙ্গার পূর্ণ করে, পেই তীর্থান্বত পান 
ন| করতে পারলে বিধাতার যেমুক্তি নাই। আমার নইলে 
জরিস্ুবনেশ্বর তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে।” “ছে মো 
দেবতা, ভরিয়া! এ দেহ প্রাণ, কী অন্থত ভূমি চা করিবারে 
পান 1” 

নিগুণ ও নির্বিকার ব্রহ্ম তার নিরিকজতার মহাঁব্যোম 
থেকে এক দিন বিশ্বরচনাকে মুক্ত দিয়েছিলেন। তারপর 
থেকেই চলেছে বিরহী বিধাত1 আর নির্বাপিত মানবাস্বার 
পরম্পরকে কিরে পাবার ব্যাকুল সাধনা] । তাই সেই প্রবাসী 
মানবাস্্বার সমস্ত আনন্দময় জবীবনচেষ্টার অন্তরালে রয়েছে 
একটি অন্তঃশীল! সদাঞ্জাগ্রত বেদনাবিধূর আকৃতি-__-'আমি 
চঞ্চল হে আমি ছুদুরের পিয়াসী'। কিন্তু এই আকুলতা ত 
শুধু মানবাম্বারই নম্ব। বিধাতা যেসেই স্ট্টির আদিকাল 
থেকে বেরিয়েছেন আমারই অভিসারে । “তোর! শুনিস দ্দি 
কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বন, সেযে আসে আসে আসে।, 

ক্কপ ও অরূপের সম্পর্ক পরস্পর অতিন্নতার সম্পর্ক, অথচ 
সে অভিন্রত। নিবিকজ্জ অভিনত] নয়। সে অভিহতায়-_'ভাব 
পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ” সে অতিন্নতায় সীম] হতে 
চায় অপীমের মাঝে হারা ।' রূপের পরিপূর্ণ উপলদ্ধি ভাবে 
অর্থাং দ্ধপাতীতের উপলন্ধিতে | রবীন্রনাথ সঈতিকবি। 
অনির্বচনীয়কে, র্বপাতীতকে প্রকাশ করাই গার ধর্ম। 
প্রকৃতির রূপ যেমন তার প্রত্যেকটি শ্বতন্ত্র বন্তকে অবলম্বন 
এবং অতিক্রম করে সমখ্রের একতামে একটি জপরূপের 
আতাপে মনকে উতল] করে, পরিমিত বাক্য ও ছন্দকে বাছ্ন 
অথচ অতিক্রম করে পঁতিকবিতা তেমনি তার সমথের 
সমবায়ে এক অনির্বচনীয় রগের সন্ধান দেয়। 

কবির ভাষায়, “যে ভাবের উদয়ে পরিচিত গৃহৃকে প্রবাস 
এবং অপরিচিত বিশ্বের জন যন কেমন করিতে থাকে ।” 
“আমি উ্বন ছে, ছে নুদুর আমি প্রবাসী ।” 

বাইরের দিকে বিশ্বের মধ্যে অখগডতার অন্গভূতি যেষন 
অন্তরের দ্রিকেও তেমনি এই বিশ্ব এবং মানবজীবনের মধ্যে 
একট] অথগত| সাধনের কান চলেছে-_সে কান্ধ আমার 
জীবনদেবতার নিজের হাতের কাজ। রবীন্্রনাথ বলছেন, 
“জীবনটা ঘে গঠিত হ্ইয়! উঠিতেছে, জীবনের সমস্ত গুখহঃখ 
বিচ্ছিন্রতাকে কে একজন একটি অথ তাৎপর্ধের বচধ্য গাখিয়। 
ভূলিতেছেন। তিনি গুগন্ভীর বেদনার দারা, বিচ্ছেতের ছানা 
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বিপুলের সফ্কিত বিরাটের সহিত তাঙাকে ঝুক্ত করিয়া 
দিতেছেন। বিশ্বের মধ্য দিয়! প্রবাহিত আনন্দধারার বব 
স্বৃতি াহছাকে অবলম্বন করির়] আমার অগোচরে আমার মধ্যে 
রহিয়াছে ।” মানবজীবনের ঘধ্যে জীবন শিল্পী [বিধাতার এই 
বিশিষ্ট স্বর্ধপকেই কবি জীবনদেবত! আখ্যা দিয়েছেন। 
তিনি প্রত্যক্ষভাবেই অঙ্গভব করেছেন যে “আমার মধ্যে 
আমার অন্তর্দেবতার একট প্রকাশের আনন্দ, আবার অনাদি 
অতীত ও জনপ্ত ভবিযুৎ পরিপ্র-ত করিয়া রহ্য়াছে। সনস্ভই 
সেই প্রেধলীলার উদ্বেল তরঞ্মাল। 1” 

আমার মধ্যে আমি গড়ে উঠছি এবং আমার মধো তিনি 
গড়ে ভুলছেন, এই ছুই গঠনের যুগল মৃত আমাদের রাসল'লা 
উঠেছে জমে । এই গার যেপ্দিকটায় আমি, সেদিকটায় 
এই অধুষয় কৃষ্টি আর আমার পপপাসাতঁ মানবজীবন, আর 
যে দ্বিকটায় আমার জীীবনদেবত1 গে্দিকে অনাদ্দি কাল এবং 
অনভ গ্রেম। যেপ্রেষনা থাকলে, আমিযে জাছি, আমি 
যে হয়ে উঠছ, আমি যে প্রকাশ পাচ্ছ তার কোন সপ্তাবনাই 
থাকত না। 

আমার জীবনে জীবনদেবতার এই প্রেমের লীল! বিচিত্র 
্ূপে ও রগে প্রকাশিত-_শিশুর হাসিকান্নায়। প্রেমের 
বহিলনে, বন্ধুর প্রীতিতে, প্রকৃতির অজস্র সেবায়; আবার 
কখনে। ছুঃখের বেশে, কখনে। অশান্তির মধ্যে, কখনে! বা 
স্বত্যুর রূপে, কখনো! রুঝ্রের বৃতিতে । 

ভাষায় যেবানী কূল পায় না *্নুরের মাঝারে লুকাইয়ে 
কছ্ছি তাহারে .” রবীশ্রনাথের গান সেই অনির্চনীয়ের বাহী__ 
যতো বাচো মিবত'্তে জপ্রাপা মনসা সহ। “ভাষার অতীত 
তীরে, কাঙাল নয়ন যেখ! ত্বার হতে আসে ফিরে কিরে।” 
এই গানই রবীন্দ্র-দর্শনের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। “আমার একটি 


প্রযালী 


. * অল-ইতডয রেডিওর সৌজন্তে | 
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কথা! বাশি জানে, বাশিই জানে।” বাঁশিই শুধু তার 
বচনাতীতকে বান্ত করতে পারে। এই গান উৎলারিত 
হয়েছে কবির অন্তরলোক থেকে, প্রকৃতির অন্তঃপুর-বাতার়ন- 
বতিনী মোহিনী গোপন ইঞজিতে । “তোমার নয়ন আমায় 
বারে বারে বলেছে গান গাক্বারে। কুলে ফুলে তারায় 
তারায় বঙেছে সে কোন ইশারায় |” 
কিন্তু জীবনকে সত্য করে গভীর করে জানতে হলে 
ব্বঙ্ঠুর মধো দিয়ে তার পরিচয় পাওয়! চাই । কেননা! পলকে 
পলকে প্ম্বত্যুই ত প্রাণ হয়ে ওঠে ঝলকে ঝলকে ।” কেননা, 
সে যে “তুলিতেছে শুচি করি স্বত্যু্মানে বিশ্বের জীবন ।” 
সবত্যু ত বিভীষিক] নয়। “মরণ ব্রেতঁছ' হম স্ভাম সমান।” 
রবীজ্জ-জীবন-বর্মের প্রধান সুর রুক্রের অন্তঃসলিল! প্রেমের 
পরিচয় | জীবন দেবতার রাহর প্রেমই-__“রোগের যতন 
বাধিব তোমারে দারুণ আলিঙ্নে 1” _রুজ্ত্রের এই অন্তঃসলিলা 
প্রেমের পরিচয়ই রবীক্র-জীবন-ধর্মের প্রধান সুর । রুন্ত্র যং 
তে দক্ষিণং মুখং। “এক হাতে ওর কপাণ আছে আর এক 
হাতে হার, ও যে তেক্ষেছে তোর ঘ্বার।” “বনে তোমার 
বাক্ষে বাশি সেকি সহজ গান।” পতেকেছে ছুয়ার এসেছে 
জ্যোতির্ময় _-তোমারি হউক জয়।” 
তিমির বিদ্ধার উদ্ধার অভ্র 
তোমারি হউক জয় 
ছে বিজয়ী বীর নব জীবনের প্রাতে 
নবীন আশার খড়া তোমার হাতে, 
জীর্ণ আবেশ কাটে] স্থুকঠোর খাতে, 
বন্ধন হোক ক্ষয়। 
তোমারি হউক জয় & 


অবিস্মরণীয় 


শ্রীসুধীন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী 


এমন করে ফেলিয়া যাওয়! চলে 
স্ুক্ত করি নিবিড় বাছুপাশ! 
এমন করে ভূলিয় যাওয়! চলে 
মিথ্যা করি অযুত আশ্বাস | 
তিষির-্ঘন বিরহ-নভপটে 
উজল তব ভাগর আখি হুটি 
হজ কুয়াশা, যত বরষা যায় 
উজলতর হয়ে উঠিছে ফুটি। 


পরশাতীত হয়েছ কত কাল; 
দ্রশাতীত হয়েছ কত যুগ | 
পুনরাবিতভ্ভাবের পথ চেয়ে 
নয়নমমন আজিও উন্দুখ । 
দুপ্নে গিয়েছ তাই না জান! গেল 
কত গভীরে এসেছ মরমের ॥ 
জীবনে তব স্বতি যাবে না মোছা-_ 
ফুছিতে পারে পরশ ময়ণেয়। 


পাগল 
শ্রাউষ! ভট্টাচার্য্য 


দেদ্বিম রাস্তা দিয়ে চলছি, সঙ্ে রয়েছে এক বন্ু। হঠাং 
সে আমার ঘটি এক দ্রিকে আকৃষ্ট করে বললে__“দেখ ভাই, 
একট] পাগল কি রকম মন্জার মজার কথ। বলছে আর হাত- 
প] নাড়ছে ।” আমি তার্কয়ে দেখলাম লোকট] সত্যই 
পাগল। 

সাধারণ লোকের কাছে পাগল, শুধু পাগলই। সেকেবল 
যা-ত1 বকে, রাস্তায় ঘাটে দ্বুরে বেড়ায়। আবার অনেক 
সময় হয়ত অঞ্জ লোককে মারধোরও করে। মোটামুটি বলতে 
গেলে আমর] পাগল সম্বন্ধে বশেষ মাথ! ঘামাই না। 

পাগল সম্বন্ধে এই উদ্াসীনত1 সব দেশেই চিরকাল ছিল। 
কিস্ত গত কয়েক বংসর থেকে আমাদের এ ধারণ! কিছু কিছু 
বদলে যাচ্ছে। আগে লোকের ধারণ। ছিল যে, জনেক 
পাপ কাঞ্জ করলে তবে পাগল হ্য়। লোকে পাগলকে 
মোটেই ভাল চোখে দেখত না । পাগলকে অনেক সময় 
ডান বল] হ'ত, এবং এই অভিযোগে তাকে পুড়িয়ে মারবার 
দৃঃাগ্ডও বছ দেশে পাওয়া যায়। 


কিছুদিন থেকে মনোবিধ্র! পাগলামিকে মনের রোগ বলে 
প্রঘাণ করেন এবং এই লঞ্গে আমাদের মণ থেকেও আগেকার 
এ দব ভূল ধারণ! ক্রষশঃ চলে যাচ্ছে। মন্োবদৃত্াা বলেন, 
যেমন শাতীর রোগে রকমফের দেখতে পাই এবং লক্ষণ 
অস্থসারে চিকিৎসকের! কোনটাকে “টাইফয়েড', কোনণ্টাকে 
“নিউমোনিয়া” ইত্যা্দি নাম দেন; ঠিক সেই ভাবেই মনো- 
বিদ্র! মানসিক রোগেরও ক্ষেত্রে নান! নামকরণ করেন। 
পাগলামি বলতে শুধু একপ্রকার রোগই বোঝার ন|। এর ভিন্ন 
তিন্ন লক্ষণ অন্গসারে ভিন্ন তিন্ন রোগের নামকরণ করা 
হয়েছে। মানসিক রোগ শুধু এক রকমেরই হয় ন]। 
সাধারণ লোক, অল্স [বকৃতমস্তি এবং সম্পু বিকৃতমাডফ 
ইত্যাদি নানা ধরণের লোক আমর] দেখতে পাই। মোটা- 
মুটি আমর! তিন প্রকারের মানসিক বিক্কৃতি লক্ষ্য করে 
থাকি । বিকৃতির গুরুত্ব অনুসারে যথাক্রমে নাম দিই-__উদ্ধান 
(98:0319 ), বায়ুরোগ (1১85 ০1,১-1698:0319 ) এবং 
বাতুলতা ( [১৪5 01)0319 )। 

উদ্বাযুঙ্জ ( 160)610 ) বলতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি 
কতকন্তাল সামা মানাঈসক বিকার যেগুলি আমর! সব সময 


লক্ষ্য করি না, কন্ত এগুলি মাঝে মাঝে রোগীর যথে কণ্ঠের 


কারণ ঘটায়। ডদ্ধানু আবার হই প্রকারের, যখা-_-উৎকঠ। 
উদাস 4051965-3,9010919) 1 এই রোগে বোর হনে 


সব সময ছবারুণ উদ্বেগ আর আহত) দেখ যার। যেকোন. 


সাধারণ ব্যাপার উপলক্ষ্য করে রোগীর হনে অধথ ছশ্চিত্ত! 
ও উদ্বেগের সঞ্চার হয়। যেমন হয়ত রোরী সব সময় হনে 
হনে ভয় পায় যেষযদ্ধি তার বাবা, মা বা কোন প্রিয়জনের সত 
হয় তবে কিহ্বে। এই তয় এদের সাধারণের চেয়ে জনেক 
বেশীথাকে আর এর জঙ এর] মুহমান হয়ে পড়ে। তায় 
প্রকারের উদ্বায়ু হচ্ছে ম্ায়বিক অবসাদ (1৮015 10014 )। 
এই রোগে রোগী সর্বাদ! অত্যন্ত ক্লান্ত ও অবসর হছুয়েখাকে। 
হাতে পায়ে মোটেই স্বোর থাকে না। সাধান পরিশ্রমে 
রোসী অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করে। 


দ্বিতীয় প্রকারের মানসিক বিরুতি হচ্ছে বায়ুরোগ 
(১/০1)০-০০1০515 )। এরও আবার কযেকট। প্রকার- 
তে আছে, যথা__বিপরিণামী হিষ্টিরিয়া, ( (20105, 75102 
[79১19 ), আবেশিক বানু ( 01১55991088] 1১৯ 01)0- 
০৮ 0319), এবং হ্াইপোক নড়িয়া (1151)001)01)0118 ), 
উৎকঠ। হিট্টিরিয়। | (17517 1)5910115) উত্যার্দি। 

ছি্রিরয়! রোগে রোগীর মূচ্ছাই স্বাভাবিক লক্ষণ । এর 
নান। রকম লক্ষণ হতে পারে যেষন- গায়ে বাথা, ফোসকা, 
(0115091) ॥ পক্ষান্তাত (10919157২13), আরও নানারকম 
লক্ষণ দেখ] যায়। এখানে হনে রাখতে হবে যে, এই 
সকল রোগ মানসিক (10170110081) । এর কোন্টাই 
শরীরের কোন রকম ক্ষত থেকে হয়না । যেষম একট! 
উদ্দাহরণ দিলেই বুঝতে পার] যাবে । বিপরিণাষী হিগ্রিরিয়ার 
কথাই ধরা যাক। এখানে রোগী কোন মানসিক চিন্তাকে 
সত্য বলে মনে করে। ধরুন কোন লোকের ঘাড়ে সংগারের 
চাপ রয়েছে । আর সে হয়ত কিছুতেই সংসার চালাতে 
পারছে না। সেক্ষেত্রে সামনে কোন উপায় না দেখে 
সে যর্দি কোন রোগের আশ্রয় নিতে পারে তবে হয়ত রেছাই 
পায়। রোগী ভাবনাণ্স্ত! এমন ভাবে করতে থাকে যে পে 
কাবে খুব বাথ। অন্থতব করে। অথচ চিকিৎসক পত্তীক্ষা করে 
হয়ত কোন কারণই খুজে পেলেন না। এসবই মানসিক । 
অবন্ত এর কারণ মমোবিদৃর। রোগীর সজ্জান মনে পান না, তবে 
পাওয়] যার অবচেতন ( 0100010901009) এনে । মন£সমীক্ষণ 
দ্বারা তা খুজে পাওয়া! যায়। আবোশক বায়ুআবার ছই 
রকষের। একট! প্রকাশ পায় রোগীর চিন্তাধারার মধ্য, 
আর একট! প্রকাশ পায় তার কাখাধারার ভিতরে । চিন্তার 
বিঞতি কি রকম? আমি একটি লোককে জানি সেসব 
সময় এই চিত্ত! করত যে বেড়ালের তিনটে পা ন। হয়ে চারটে 
প1হ'লু কফেন। আপাতহৃটিতে মনে হয় যে, এ আর্থ এমন 


১৭২ 


গ্রবালী 
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কি কঞ্টদায়ক চিত্ত । কিন্তযার ওয়কম হ্য়সেছাড়া আর 
কেউ এর কষ্ঠ বুধতে পারে না। রোগের যন্রণায় অস্থির 
হয়ে সে মনোবিদের কাছে ছুটে আসে। 

ফাধ্যক্ষেত্রে কি রকম হুয় তা এবার বলছি । এমন 
অনেক লোকই আছেন যার! হয়ত যত বারই সিড়ি দিয়ে 
উঠেন বা নামেন তত বারই ন্িড়িতে কটি ধাপ আছেন! 
গুণে পারেন না বা] রাস্তার ধার দিয়ে যেতে হলে 
প্রত্যেকটি ল্যাম্পপো্$ ন! ছুঁয়ে পারেন না। এর! এমন 
ঘে যদি কোন জায়গায় খুব তাড়াতাড়িও যেতে হয়, হয়ত বা 
ট্রেন ফেল হয়ে যায তবুও এগুলি না করে পারেন ন!। 

***ছাইপোকনড়িয়া রোগে আমরা দেখি যে রোগী 
তার শরীরের বিশেষ কোন অংশ সম্বন্ধে অনুযোগ করছেন। 
রোগী হয়ত যনে ফরেন যে, তার পেটের ভেতরে পাকস্থলীই 
নাই আর এই ধারণার বশে কিছুই খান না। কারণ 
তার পাকস্থলীই নাই, তবে খাবার খেলে যাবে কোথায়? 

আপাতদৃষ্টিতে এ বিষয়গুলে! খুবই হান্তকর যনে হলেও 
বাস্তবিক পক্ষে এরকম অনেক লোক সচরাচর আমাদের 
মধ্যে আছেন যাদের হঠাৎ দেখলে কিছুই বুঝতে পারা 
যায় না, তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এগুলে! প্রকাশ পায়। 

এবার আমি কয়েকটি রোগ সম্বন্ধে আলোচন! করব 
যেগুলে! একেবারে বিকৃতমন্তিফদের মধ্যেই শুধু দেখা যায়। 
যথা _চিভভ্রংশী বাতুলত! (10101670619 710900%) এই 
বোগে মানুষের সাধারণ বুদ্ধি একেবারেই লোপ পেয়ে যায়। 
রোগী নিজেকে বাইরের জগং থেকে আলাদ] করে 
রাথে। নিত্ধের মনে মনে কলজনায় লে পৃথক জগং 
হটটি করে। আর তার মধ্যেই নিজেকে ডুবিয়ে রাখে। 
তার মনে নান! রকমের অদ্ভুত ধারণ] জন্মে । নিজেকে হয়ত 
পৃথিবীর রাঙ্জাই মনে করেঃ কারণ কল্পজগতে সবই সন্ভব। 
বাইরের জগৎ সম্বন্ধে তার কোন €তচতনাই থাকে না। থুব 
কম কথ! বলে, অল্প অল্লহাসে। অনেক লময় হয়ত বিড় 
বিড় করে যা ত| বকে; চুপচাপ বদ থাকে-__হ্য়ত খাওয়- 
দাওয়া ত্যাগ করে। 

আর একধরণের রোগ জাছে তাকে বলে খেদোশ্বত 
বাছুলত] (3191010 [1)61)999159 [১97 ০)0১19) | এই রোগের 
ছুটি ধার! আছে । খেদ (11910) অবস্থার রোগী খুব উত্তেজিত 
থাকে । এত বেশী ও দ্রুত চিন্তাধার। মনের মধ্যে আসে যে, 
সে ওগুলে! গুছিয়ে বলতে পারে ন1। কথাবার্তা অপংলগ্র হ্র। 
অনেক অকথ। কৃকখ। বলে ও খুব জোরে জোয়ে গান করতে 
ও নাচতে থাকে । আবার মাঝে মাঝে মারবোরও করে। 
কিছুদিন এই অবস্থ:য় থাকার পর বিষন্ন (0910769519) অবস্থ। 
আসে-_বিষগ্র অবস্থার রোগী খুব মুহমান হয়ে থাকে। 
একেরারেই ক্ষারও সক্ষে কথাবার্তা! বলে মা। জাত্বহত্যা 


করার প্রবল ইচ্ছা থাকে। রোগী কিছুই থা না। যুখে 
লর্বাদ। ছঃখের ভাব থাকে । বছদিন যাবং এরপ রোগগ্রস্ত 
হয়ে থাকলে মানুষ বুদ্ধিভংশ হয়ে যায়। 

আর একটি প্রবান মানসিক রোগ হচ্ছে “দ্র বাতুলতা” 
(72880018 )। এই রোগে রোস্লীর কতকগুলি বদ্ধমূল ধারণা 
থাকে। অন্ত সকল বিষয়েই সে সাধারণ লোকের মত 
ব্যবহার করে, শুধু তার বিশেষ ধারণার ক্ষেত্রে অতভূত 
রকমের ব্যবহার করে। এই রোগে বুদ্ধিবৃতভি একেবাছে 
নষ্ট হুয় না । ভূল বারণ এই রকমের হতে পারে, যথা_ রোগ 
হয়ত মনে করে যেকেউ তাঁকে বিষ দিয়ে মারতে চাচ্ছে। 
না হয় মনে করতে পারে যে, সে মিশরের রাঈ “ক্রিয়োপেতী।”, 
এবং সে সকলের সঙ্গে হয়ত সেইভাবে ব্যবহার করবে । 
অনেক রোগী হয়ত মনে করে যে, তার শরীরের কোন একট! 
অংশই নেই ইত্যাদি । এই রোগ আবার অনেক রকমের হয়। 
এর একটির নাম করছি বিভ্রম বাতৃলতা৷ (19780119119 )। 
এই রোগে সব সময় রোগীর মনে হ্য়--যে সবাই তার 
দিকে চেয়ে আছে, না হুয় তার সম্বন্ধে কথ! বলছে ইত্যাদি । 

এতক্ষণ যে লব *বাঁতুলত1” সম্বন্ধে আলেচন|! করছিলাম 
সেগুলোর কারণ সম্পূর্ণ মানসিক । কিন্তু আরও কতকগ্লে! 
মানসিক রোগ আমর! দেখতে পাই যেগুলির কারণ কতকটী 
মানসিক আর কতকট! শারীরিক। যেমন একটি রোগ আছে 
তার নাম “090919] 17১81915515 01 000 ]10981107। 
পিফিলিস এই রোগের কারণ । এতে মাথার ভেতর ক্ষত 
দেখা যায়। এতে বুগ্ধিবর্ভি একেবারেই নঃ হয়ে যার়। 
রোগী অনর্গল বকে । একট! কথার সঙ্গে জার একট কথার 
কোনই সামঞ্জস্ত থাকে না। তাছাড়। রোগীর জত্মসংঘম 
থাকে না। 

ভ্রষের ( [)0119055 ) -রোগটিও মাথার মধ্যে কোন 
রকমের ক্ষত থেকেই হুয়। এতে রোগীর “কিট” হয়। 
তবে এর মুচ্ছ। হিষ্টিরিয়ার মুর্ছ! থেকে কিছু আলাদা । এতে 
রোগী অসন্তব হাত পা খিচতে থাকে । এর আবার ছটো। ভাগ 
আছে। একটির নাম (01910 2091) এবং অপরটির 
নাম (7606 091) । পুর্ব্বোক্তটিতে রোগীর মুচ্ছা হুয়। 
এই মূর্ছা যেখানে সেখানে হতে পারে, কিন্তু [হষ্টিরিয়ার 
মুচ্ছ। বেশ নিরাপদ জায়গ! ছাড়! হুয় না। মুর্ছার সমর 
ভড়কার মত হাত পা ছোড়ে। নৃঙ্ছার শেষে রোগী 
কিছুক্ষণ দ্বুমায়। পরে মাথা ধরাভাব থাকে । শেষোক্ত 
রোগটি সমসময়ে হতে পারে। মুঙ্ছ। হয় না, তবে ছ-এক 
সেকেছের জভ রোগী হত অভ্ষন! হয়ে বায় । হ্য়ত বনে. 
কাজ করছে হঠাৎ হু-এক গেকেও কি রকম হয়ে গেল--" 
হাতের কাজ বন্ধ হয়ে গেন। এটা রোগী নিদ্বেই বুঝতে পানে: 
মা-তথে তার পাষনে যারা থাকে তারা বুঝতে পান্ছে। -* 


তা ছাড়া এক রকমের মাথা খারাপ আছে যেটা 
অনেক শ্রীলোকের প্রসবের পর হয়। এর নানা রকমের 
লক্ষণ হতে পারে তবে এগুলি বেশী দিন থাকে না। এর 
নাম [01069] [09800165 । বুড়ো! বয়লে মতিভ্রম ছয়, এটাকে 
ভীমরতি বলে । 

উপরে যে সব রোগের বর্ণনা দিলাম সেগুলি থুবই 
সাধারণ। এছাড়াও আরও কতকগ্চলি ছোটখাটে| রোগ 
আছে । সে সবের বর্ণন1 দেওয়| এখানে সম্ভব নয়। 

তাহলে এখন আমর! বুঝতে পারি যে, পাগল বললে 





খরচা ও বু 


১৭৩ 


আমর! মাত্র এক রকম পাগলই বুঝিমা। বিজ্ঞানসম্মত 
ভাবে অন্সন্ধান করলে এর মধ্যে আমর! নান! ভাগ করতে 
পারি। মনোবিদর! এক এক রোগের এক একটি কারণ বেয় 
করেছেন এবং মনোরোগ চিকিৎসকেরা (75501181156) 
এদের চিকিংসার জন্ত নানা রকম উপায় বের করেছেন। 
আন্তকাল আর পাগল বললে মনে ঘ্বণা বা উপেক্ষার ভাৰ 
জাসে না। এদের চিকিৎসার জন অনেক জায়গায় ভাল ভাল 
ছাসপাতভালের ব্যবস্থা হয়েছে । এ সবজ্বায়গার় ওদের রেখে 
সারিয়ে তোলবার ব্যবস্থ! কর] হয় । 


ধর্্মঠাকুর ও কৃর্্মুণ্তি 


গ্ীঁআশুতোষ ভট্টাচার্য্য 


ড্র শ্রীযুক্ত দীনেশচন্্র সরকার মহাশয় বিগত আষাঢ় মাপের 
প্রবাসী'তে প্রাচীন বঙ্গে বর্ধপুজ।' নামক একট প্রবন্ধ লিখিয়া, 
ঢাক] প্রত্বাগারে রক্ষিত সুইটি কচ্ছপের খোলে উৎকার্ণ 
প্রাচীন লিপির পাঠ নিরূপণ করিয়! তাঞ্ছার নুতন একটি 
বাখ্যা দিবার চেঞ& করিয়াছেন। এই সম্পর্কে তাহার 
মতবাদকে তিনি নিক্ষে চুড়ান্ত বলিয়া মনে না করিয়া 
“প্রবাসী'র পাঠকদিগের মতাঁধত জানিবার জতও আগ্রহ প্রকাশ 
ফরিয়াছেন। ইহ তাহার মত পণ্ডিত ব্যক্তির যোগ্য কাঙ্গই 
হইয়াছে । তাহার এই আগ্রহ দেখিয়। এই বিষয়ে আমি 
আমার মতবাদ গাঁহাকে জ্বানাইতে উৎসাহ বোধ করিতেছি। 
আশ করি, আমার মতবাদটিও তিনি পরীক্ষা! করিয়া এই 
বিষয়ে তাহার নিজের মতাষত পুনর্বিবেচনা! করিয়1 দ্েখিবেন। 

কচ্ছপের খোলে উৎকীর্ণ লিপি ছইটি ঢাকা জিলার বিক্রম- 
পুর পরগণার অন্তর্গত ব্্রযোগিমী গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । ভক্টর সরকার একটি লিপিতে “বন্ম” (ধর্ঘ) কথাট 
পাইয়া এবং তাহা কচ্ছপের খোলে উৎকীর্ণ দেখিয়! 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই “স্ব আমাদের সুপরিচিত ধর্ণ্ঘ- 
ঠাকুর ব্যতীত আর কেছই মছেন। কারণ তাহার মতে 
কচ্ছপের পিঠের খোলের ব্যবহার এই ধারণা সমর্থন 
করিতেছে । কিন্তু এই সম্পর্কে একটি কথা বিশেষভাবে 
স্মরণ রাখিতে হুইবে যে, পূর্ববক্ে ধর্শঠাকুরের পৃ! অজ্ঞাত । 
পূর্ব-বাংলার ফোন অঞ্চলেই ধর্থঠাকুরের ফোম মঙ্গির নাই, 
তাহার সম্বন্ধে কোন জ্বনক্রুতি প্রচলিত নাই, প্রাচীন ও বর্তমান 
লৌকিফ সাহিত্যের মধ্যেও ভাহার ফোম প্রকার উল্লেখ যাত্রও 
পাওয়া যায় আা। বর্ধপূজা একমাত্র পশ্চিষবঙছেই প্রচলিত। 
ডইর সরকার সাহার উদ্ত মতামতের লমর্থনে যে নছ্ধিরের 
টর্লেখ ফরিস্বাছেন তাহা ছইডেও এই হত নিচ্চিতত ভাবে 


সমর্থিত হুয়না। তির্ন বলিয়াছেন যে, শ্রীম্ক্ নুকুষার 
সেন ও শ্রমুক্ত পঞ্চানন মগ্ডল তাহাদের পকাপরামের বর্ঘ- 
মঙ্চলে”র ভূমিকার দেখাইয়াছেন যে, পূর্বে পূর্বব এবং উত্ভর- 
বাংলাতেও বর্বঠাকুর-পুক্বার প্রচলন ছিল। কিদ্ত উক্ত 
সম্পাদকদ্বয় এই সন্বদ্ধে এই একটি মাত্র বাক্যে এই কথাটি 
মা উল্লেখ করিয়াছেন, “পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে চৈত্র-সংক্রান্তিতে 
যে “দেল” ( অর্থাং দ্েউল ) ও "পাট পৃঙ্জা হয় তাহ] বর্ণ 
ঠাকুরের গাজ্জনের অনুষ্ঠান-বিশেষের স্মৃতি বছুন করিয়া আসি- 
তেছে।” বল! বাহুল্য, কেবলমান্র এই কথাটির উপর নির্ভর 
করিয়] পুর্বে পুর্ব এবং উত্তর-বাংলাতেও বর্ঠাকুর পুজার 
প্রচলন ছিল” এমন সিষ্ধান্তে উপনীত হওয়! যায় না। ফারণ 
পূর্বববঙ্ষে যে গাজন অহন্ঠিত হয় তাছা! শিবের গাজন কিংব! 
নীলের গাঙ্গন বা নীলপুঞ্জ বলিয়াই পরিচিত; পশ্চিমবঙ্গে 
অনুঠিত ধশ্পুজার মি কোন আচার-জন্ষ্ঠানের সঙ্গেই ইহার 
কোন আচারাপির একা দেখিতে পাওয়া! যায় ম1। অতএব 
উক্ত সম্পাদকত্বয় যে 'পুর্ব ও উত্তর বাংলাতে ধর্থঠাকৃর পুজার 
প্রচলন ছিলঃ বলিন্ন! “দেখাইয়াছেন* এমন কথ। বলা সমীচীন 
মনে হয় ন|। 

ধর্ধঠাকৃরের সুমির্দি কোন রূপ নাই। জতএব কৃর্ণৃর্তির 
সঙ্গে তাহার এঁক্য নির্দেশ করিবার কোন সঙ্গত কারণ দেখি 
না। ধশ্থঠাকুরের সর্বজনবিদিত প্রচলিত ধ্যান-মন্ত্রট উদ্ধত 
করিলেই তাহু। বুঝিতে পার যাইবে ; তাহছ1 এই-_- 

গানে নাদিষব্য। ন চ করচরণে) নান্তি কায়ে। ন নাঘ2। 

নাকারে! বৈবন্ধাপং ন চ ভয় মরণে নাণ্তি অন্বামি য্ড। 
যোগেশ্রৈধ্যান গম্যং সকল জনময়ং সর্বলোটৈক নাথম্‌। 
তপ্তানাং কামপুরং হুরনরবরদং চিন্তয়েং শুভমৃত্তিষ্‌।' 

ইহাতে ব্ঠাহ্রকে স্পষ্টতই করচরণছাান, মিনাকার ও 
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অরূপ বলির! উল্লেখ কর! হইয়াছে । বল] বাছুল্য, উক্ত ধ্যান- 
মন্ত্র বৌদ্ধ প্রভাবিত সমান্ধে পরিকজিত হ্ইয়াছিল। ইহ] 
অভাপি প্রচলিত আছে। ১৯৪৭-এ আসানসোল শহরের 
অনতিদূরবভ্ভী ডেমর] নামক গ্রামের বর্ঘ-পুরোছিতের মিকট 
উক্ত ব্যান-মন্ত্র্ট গুনিয়াছি । ইহাতে ধশ্বঠাকুরের কৃর্ঘ-পর্ি- 
কল্পনার জাভাদমান্জও নাই। 


বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম প্রভাবিত সম'ন্বের বাছিরেও বর্ঠাকূর 
কৃর্মুি নছেন। [7 [7]. 7916 স্ভাহার বিখ্যাত প্রস্থ 
7781069 ৫70 04563 ০0/ /367870/-এ উল্লেখ করিয়াছেন যে, 
পশ্চিমবজের ভোমগণ “5013101]) 1)1)8141] 0 [01098178191 
11) [0]শা) 012 11081) ৮/11]) ৪ 1191) 0911 010 0)0 195 
097 01 /815018. (প্রথম খণ, পৃষ্ঠা ২৪১) অর্থাং পম্চিম- 
বঞ্জের ভোমগণ ক্যেষ্ঠ সংক্রান্তির দিন মগ পুচ্ছ-বিশিঞ্ ধরম ব! 
বা ধর্ধপান্জের পুজ| করিয়া! থাকে | 13110 প্রায় ৬০ বংসর 
পুর্বে উক্ত এস্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তখন তিনি ভোমদিপের 
মধ্যে এই আচার লক্ষ্য করিয়। থাকিবেন। বল! বাচ্ুল্য, মতন্ত- 
পুচ্ছ বিশিষ্ঠ 'ধরমরাজ' কৃর্তযুতি হইতে পারেন ন]। 

ডক্টর সরকার উজ্পেখ করিয়াছেন, “আঙঞ্কাল প্রস্তর- 
নিশ্মিত কৃণ্টহৃ্তিকে ধশ্বঠাক্রক্ূপে পু্ধা করা হুয়।” ব্যান্ড- 
গত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভপ্ন কারয়! তিনি একথ। বলিয়া- 
ছেম কিন! জান না, তবে আমি এই [বিষয়ে কতকঞ্খল 
প্রত্যক্ষ দৃষ্টাত্ব দিয়া বলতে পারি যে ঠাহার এই উ'স্ত সমর্থন- 
যোগ্য নহে । প্রস্তর নশ্মিত কৃশ্বমুণ্তি' বলিলে পাঠকের মনে 
এই ধারণ! হয় যে, সাধারণ প্রস্তর মুত্তির মতই বুঝ পাথর 
কাটিয়া ধর্খের সুতি তৈরি কর! হয়। কিন্ত ধর্ধবৃত্তি একটি 
অপগ্রিপতগঠন (07009) শিলাখওড মাত্র, ই] অপরিণত- 
গঠন বলিক়াই ইহার আকৃতির কোন স্থির! নাই, এক 
এক জায়গায় এক এক রূপ। বীাহ্ভা গলার বেলির!1- 
তোড় গ্রামে একটি প্ররসপ্ধ বর্ঘমন্দির আছে। সেখানকার ধর্ণ্ঘ- 
শিলাটি শালঞ্াম-শলার ভায় স্ুগোল, তবে শালগ্রামের 
মণ্ড গায়ে কোন [ছদ্র নাই । আমি ছুই বংসর আগে এই বর্- 
শিলাটি দেখিরাছি। উন্লিখিত ভেমর1 গ্রামের ধর্থশিল! সংখ্যায় 
তিনটি । তিনটিরই আকৃতি প্রায় জিকো, তবে আকারে 
বিভিন্ব। উক্ত 'রূপরামের বর্দমঙ্গল' গ্রন্থের সম্পাদকঘ্বরও 
বলিয়াছেন যে, 'বর্থশিল! ভ্রিকোণ ব! চতুফোণ ।” ইহার নির্দ& 
কোন আকার আছে বলির! দাবী করিতে ন৷ পান্নার তাহারাও 
বলিয়াছেন বর্শশিল। 'মোটামুচি কচ্ছপ আকার।' 

মাণিক গাুলির “বশ্বনঙ্চলে'র প্রারপ্ডে রাড়ের বিডিন্ন 
স্থানের বিভিন্ন ধর্ধশিপার নাধোন্গেখ আছে। তাকাতে এক 
বর্থশিলাকে এইভাবে বঙ্গন| কর। হইয়াছে, “গোপালপুরের 
কীকড়। বিছবার বন্দি তারপর ।” (হ্রপ্রণাদ শাস্ত্রী ও দীনেশ- 
চক্র সেন সম্পািত, পৃষ্ঠা ৬)। বল! বাহুল্য, গোপালপুর 


গবলী 
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গ্রামের বর্থবশিলাট দেখিতে কীকড়াবিষ্থার আকুতি ছিল 
বলিয়াই ইহ! কাকড়াবিছ! বর্ঘঠাকৃর মামে পরিচিত ছিল। 
'সাহ্বিত্য-পরিষৎ-পন্রিকা'র ( ১৪ খণ, পৃ. ১৬৬ ) 'রাঢ়-ভ্রহণ+ 
মাক এক প্রবন্ধের লেখক উপরি-উদ্ভত বর্মঠাকৃরের ধ্যান. 
মন্ত্রটির একটি বিক্কৃত রূপের মধো ধর্থঠাকরকে এইভাবে 
সক্ধোধষন করিতে শুনিয়াছেন বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন, 
যথ! 'নঘস্ভে বহুগ্জপায় যমায় ধর্নপায়।” ছোটনাগপুর ও 
উড়িস্তার আদিম অণ্ধবাপিগণ 'ধরম দেওত]” বলিতে হ্ছ্ধদেবতা 
ব্যতীত তন [কিছুই জানে না। অতএব ভক্টর সওকার 
যে বলিয়াছেন 'আঞ্জকাল গ্রস্তরনিন্মিত কৃর্্ঘ মু্িকে বর্ঠারর 
বলিয়া পুত্ধা করা হয়” তান প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কিংবা 
প্রচলিত জনমত দ্বার] সমর্থিত হুয় না। 

আমার বক্তব্য এই যে, বর্থঠাকরের সঙ্গে কুর্টের 
কোন মৌলিক সম্পর্ক নাই। বর্মগ্ল কাবো কচ্ছপের 
উল্লেখমাজজ নাই, 'শুধাপুরাণে” কৃর্ট্ের যে একবার সামান্ত মান. 
উল্লেখ আছে তাছাত্বারাও কৃর্তের সঙ্গে ধর্শের কোনও 
মৌলিক সম্বন্ধ স্বাপন কর! যাত্র না। 'শুঞপূরাণে' কুর্ের 
এই প্রকার উল্লেখ আছে। ধর্মের বাছুন উলুক (কৃ 
নছ্ধে) তাহার ভার সহ করতে না পারয়। র্লা্ হ্ইয়। 
পড়লে তিনি প্রথম হছংসকে তাহার ভাপ বছুন কণ্রবার 
জন স্ট্ি করিলেন। অল্সকাল মধো হুংগ বর্ঘঠাগরকে 
ফেলিয়। পলাইয়৷ গেল, অধশেষে তিনি কৃর্মকে গ'ড়য়। তাহার 
পৃষ্টে জাসন করিলেন; কুর্মও গ্ানথাকে ফে'লয়া পলাইয়। 
গেল। তাহার জার দেখ৷ পাওয়া গেল না। 'শুঞ্গপুাণে”র 
মতে ইন্ছাই বশ্বঠাকুরের গঞ্জে কৃর্ত্বের সম্পর্ক । ইঞথার অ'তারক্ 
আর কিছুই নছে। টাল্ল'খত কারণে কিভাবে যে কচ্ছপকে 
বিশ্থঠাকুরের প্রতীক্‌' বলিয়া মনে করা যাইতে পারে তাহ! 
বুঝিতে পার! যায় না। “বর্ধপুক্জাবিধান” 'শুঙ্ভপুরাঁণ কিংবা 
কোন ধশ্বমঙ্গলকাব্যেই বর্ঘঠাকুরকে কুর্তি বলিয়া উল্লেখ করা 
হয় নাই। অপ্ধকত ঠাহাকে প্রায় সর্ববজ্রই 'শৃগুমু্তি বলিয়! 
উল্লেখ কর! হুইয়াছে। ডষ্টর শ্যুক্ত শলীভুষণ দাশগ্প্ত 
ঠাকার “0)050%76 /89/029%5 0৮5 নামক গ্রন্থে এই 
'শুঙমুন্তিকে ক্ধ্যদেবত। বাঁলয়াই ব্যাখ্য| করিয়াছেন (পৃষ্ঠ! 
৩৩৬-৩৩৯ )। তাহার অঙ্থমান যথার্থ বলিয়াই যনে 
হুয়। শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পা্দিত “ধর্ঘ পুজ1- 
বিধানে'ও আছে,__ 

শুঙমা্গে স্থিত নিত্যং শু্ত দেবাদিবাকরম্‌। 
তমহং তজাম এ ধর্ঘার নবঃ॥ প্র. ৮৯ 

বল! বাছুল্য, ইহার মধ্যেও বর্দঠাগরের কৃর্ঘ-পরিকজনার 
কোন স্থান নাই। তবে বশ্থঠাকুরের সম্পর্কে কৃর্ঘের কথা 
আদিল ফোথ। হইতে? দ্োঁখতে পাওয়। যার যে, ইহা 
মিত্ভান্ত একটি স্থানীয় ব্যাপার । যে অঞলে বর্থপু্। হচ্ছুরর্ঘ 
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বার] অধিকতর প্রভাবিত হইয়াছে সেই অঞ্চলে ধর্থশিলাকে 
বিযুর সঙ্ষে অভিন্ন বলির! কজন! কর] হুইর! থাকে । 
লেই অঞ্চলেই ধর্মশিলাকে বিষু। বলিয়! প্রমাণ করিতে 
গিয়া আকারসাদৃষ্ঠবশতঃ ইহাকে বিষ্ণুর অন্ততম অবতার 
কুর্ঘের সঙ্ষে অভিন্ন বলিয়া ব্যাখ্যা কর! হুয়। এক 
ফ্সাবে যে-কোন অপরিণতগঠন ( 0009) শিলাথগুকেই 
কুর্ বলিয়। ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। বর্ধমান শহরের 
দক্ষিণে দামোদর নদের অপর তীরবভা থুদকুড়ি নামক গ্রামে 
এক উদ্রক্ষজিয়ের বাড়ীতে একটি ধর্থশিল! আছে। ইহ] 
একটি অপরিণতগ$ঠন শিলাখগ্ড ব্যতীত আর কিছুই নছে, 
গৃহ্কর্ডাকে ইচ্ছাকে কৃণ্ধমু্তি বলিয়া দাবি করিতে শুনিয়াছি। 
ইহার সংলগ্র আরও কোন কোন অঞফলে এই বিশ্বাস প্রচলিত 
থাকিতে পারে। কিন্ত হিন্দুধর্শের প্রভাব-বহিতূত অঞ্লে 
ধর্মশিলার কৃর্ধর্ূপ সম্বন্ধে কোন বিশ্বাস প্রচলিত থাকতে শুনি 
মাই, কিংবা] কোন বর্শিলাকেও প্রকৃত কৃম্রূপী দেখিতে 
পাই নাই। শালগ্রাম-শিলার মত বর্মশিলার পৃর্াও আদিম 
বন্ত পুজার (191151)1510)) প্রব্বত্ধি হইতে সঞ্জাত বলিয়া মনে 
হয়। তবে একমান্্ পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চলেই শিলান্রণী ধরণের 
পুন্ধা প্রচলিত আছে, ধর্ঠাকুর বা “ধরম দেওতা"র নামে 
ছোটনাগপুর কিংবা উড়িস্তার আদিম জা'ত অধ্যযিত অঞ্চলে যে 
সুর্ধান্দেবতার পুষ্জ! হুইয়। থাকে তাহাতে দেবতার কোন 
শিলারূপের ব্যবহারের প্রচলন নাই, আকাশস্থিত প্রত্যক্ষ 
সুধ্যের উদ্ছেপ্তেই তাহার পু হুইয়। থাকে । 


তাহা হইলে কচ্ছপের খোলে উৎকীর্ণ লিপি ছুইটির কি 
তাৎপধ্য বলিয়। হনে হইতে পারে ? রর সরকার মহাশয় 
দ্বিতীয় লিপটির চতৃর্থ পংক্তিটিতে “ভাষাগত ত্রুটি” আছে বলিয়া 
অন্থমান করিয়া একটি আহ্মানিক “সংশোধিত পাঠ' দিয়াছেন । 
ইহার নিশ্চিত পাঠ তিনিও যে দ্বিতে পাবিয়াছেন এমন দাবি 
তিনি নিজেও করেন না। অতএব ইহার মধ্যে আরও জঙ্গু- 
মানের অবকাশ আছে । জামি লিপতত্ববিদ নচ্ছি, সুতরাং এই 
সম্বন্ধে আমি নিত্ষে কোন অন্থমান করিতে চাছি না। তবে 
বাছারা এই সকল বিষয় লইয়া! গবেষণা করিয়া থাকেন 
তাহাদিগকে ইহার প্রকৃত পাঠোঞ্ধার করিবার জব নুতন 
করিয়া চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিতে পাত্রি। কিন্ত 
একটি কথ! মাত্র এই সম্পর্কে আমি বলিতে চাই। 
ডর নলিমীকান্ত ভটশালী মহাশয় এই লিপি ছুইটিকে 
অভিচার-মন্ত্র বলিয়া]! অনুমান করিয়াছিলেন। কচ্ছপের 
খোলে অভিচার-মন্ত্র লিখিবার যৌস্তিকতা সম্বন্ধে ছুই-একটি 
প্রমাণের কথ! এখানে সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে উল্লেখ করিতে 
পানি । পূর্বববঙ্গে হিন্ছু-মুপলমান নির্বিশেষে প্রত্যেক গৃহস্থেরই 
গোয়ালঘরের দ্বারে একটি কচ্ছপের খোল ও একটি গরুর 
মাথার হাড় কিংবা! চোয়াল টাঙ্ডানে! থাকিতে দেখা বায়। 


ধ্ঘঠাকুর ও কৃর্মূণ্তি 


১৭৫ 


ইাতে মনে হুর, পূর্ধববন্ষে কঙছপের খোলকফে গোমড়কের 
কিংবা গো-ব্যাধির কারণ কোন অপদ্দেবতার বিতাড়ক 
ধজ্ঞজালিক গুণসম্পন্ন বস্ত ( [08010 01906) বলিয়া! কল্পন! 
কর! হ্য়। দক্ষিণ-আক্রিক। ও প্রশাস্ত মহাসাগরীয় কোন কোন 
দ্বীপের অধিবাসী আদিম জাতির যব্যেও কচ্ছপের খোল সম্পর্ষিত 
অন্ন্ধপ বিশ্বাস প্রচলিত আছে । কচ্ছপের খোলের এই এন্স- 
জালিক গুণসম্পর্কিত বিশ্বাস হইতেই ইচ্ছার উপর অভিচারমন্ত্ 
উৎকীর্ণ করিবার প্রথার প্রচলন হইয়া! থাকিবে। বিক্তমপুরেন 
যে বজ্জধোপিনী গ্রাম হুইতে উক্ত লিপি ছইটি আবিষ্কৃত হইয়াছে 
তাহ! এক দিন বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধনার পাঠান ছিল। তাহা 
সকলে জাত আছেন। তাগ্রিক ক্রিয়ার সঙ্গে এন্রজালিক 
বিশ্বাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। তাহার কলেই মনে হয় 
কোন এম্রজালিক ক্রিয়! সাধনের উদ্ষেন্টে কচ্ছপের খোলের 
উপর উক্ত লিপি ছইটি উৎকীর্ণ হইয়াছল। অতএব ড্র 
ভট্টশালী যে ইনাক্ে অভিচার-মন্ত্র বলিয়া! মনে করিয়া” 
ছিলেন তাহা! যুদ্িযুক্ত বলিয়া! বোধ ছুয়। দ্বিতীয় !লপির 
চতুর্থ পংক্তিতে যে “ধন্ম' কথাটি আছে তাহা! বৌদ্ধ ভ্রিশরণের 
অভতম ধর্খ হওয়াই খ্বাভাবিক। এই সংক্ষিপ্ত লিপিটির অভঞ্ও 
ভগবান বানুদেবের সঙ্গে বুদ্ধ, জিন প্রস্তুতি শব্খ আছে, “বন্য 
বা ধর্থ শব্ষটিও তাহাই একার্থ বাচক বলিয়াই বোধ হুয়। 
জঅমরকোষেও বুদ্ধের এক নাম ধর্ধরাজ বলিয়া উল্লেখ কর! 
হুইয়াছে। বল! বাহুল্য, স্বগীয় হ্রপ্রসাদ শাম্্রী মহাশয় ধর্ম 
পুঙ্ধাকে বৌদ্ধ ধর্মের শেষ পরিণতি বলিয়! প্রমাণ কাঁরতে গিয়া 
ইছাও একটি মু'স্ত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন । এই সকল 
কারণে মনে হয় এই “ধম্ম” শবটিকে পুর্ববঙক্ষে এই পর্য্যস্ 
অনাবিষ্কত ধর্খঠাকুর বলিয়া! মনে কারবার ফোন কারণ 
নাই। 

আর একটিমান্র কথ! বলির! আমার বক্তব্যের উপসংহার 
ফরিব। ডক্টর সরকার ঘিতীয় লিপির চতুর্থ পংক্তিটির 
এইরপ ব্যাখ্য। কজন। করিয়াছেন, যথা *..".এক ব্যক্তি *বর্ধঃ 
নিশা করাইয়া! ছিলেন ।” কিন্তু এই ব্যাধ্য। গ্রহণ করিবার 
পুর্বে একটি বিষয় চিগ্ত। কিয়! দেখ] প্রয়োজন। পশ্চিধবঙ্গে 
যে সকল বর্াশিল| অভাপি পুক্বিত হয় তাহাদের কোনটিই 
কাহারও দ্বার “নির্মিত” নহে, সকল ধর্ঘথশিলাই স্বপ্ন কিংবা 
অন্ত ফোন দৈব উপায়ে লব্ধ বলিয়। বিশ্বাস কর! হয়। ধর্দশিল। 
নিপ্ঘাণ করার রীতি কোন কালেই যে প্রচলিত ছিল তাহা 
প্রমাণ করাও সহজসাধ্য নছে। বরং ইহ] প্রচলিত সংস্কারের 
বিরোধী । বশ্পৃ্জার এই সংস্কারটি সম্পর্কে বিশেষ ভাবে 
বিবেচনা করিয়া দেখিলে ভক্টর সরকারের উক্ত ব্যাখ্যা 
নিঃসংশয়ে গ্রহণ করিতে পারা যায় না। জতএব তাহাকে 
ই পুনর্বিবেচন! করিয়! দেখিবার জঙ্ত বিনীতভাবে অন্থয়োধ 
করিতেছি । 


মালয়ের কথ। 


অধ্যাপক শ্রীম্ধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায় 
রেছ্ছুন বিশ্ববিদ্যালয় 


খিচিজর দেশ মাঁলয়। ভারত মহাসাগরে অবস্থিত এই নাতি- 
প্রসর উপদ্বীপষ্ট যুগে যুগে বিশ্ব-ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে একটি 
বিশিঞ্ ভূমিকা অভিনয় করিয়াছে । ্রীষটপূর্ব আনুমানিক 
৬০০০ অব্ধে পাপুয়! দ্বীপ এবং অষ্্রেলিয়ার আমিষ অধিবাপী- 
দিগের পূর্বাজগণ মালয়ের পথে এ হুই স্থানে গমন করিয়াছিল । 
র্টপূর্বা আনুঘানিক ২১০০০ অবে আধুনিক মালয় জাতির 
পুর্ধবপুরুষগণ চীনের ইউনান প্রদেশ হইতে মালয়ে আগমন 
করে। পরে ইহ্ার্দেরই বিভিন্ন শাখা! দ্বীপময় ভারতের নুমাস্জা, 
ববছীপ প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়াইয়! পডে। এঁতিহ্থাপিক যুগে 
ব্বহ্স্ভর ভারতের বৌদ্ধ গ্রীবিজ্ঞয়-সান্রাঙ্য মালয় উপদ্বীপের 
উত্তরাঁঞ্লের কিয়ধংশে স্বীয় অধিকার দুগ্রতিঠিত করিয়া 
মালা! প্রণালীর উপর কর্তৃত্ব করিত। গ্রীষ্ঠোন্ধর চতুর্দশ 
শতাঝীতে যবদধীপের মজপহিত-হিঙ্দুসাত্রাক্যের আক্রমণের ফলে 
ঞবিশ্বয়ের গৌর ব-রবি অস্তমিত হুয়। 

খরষ্টীয় ১৪০৩ অকে বিজয় বংশের এক রাজকুমার 
মালাক। ত্বীপে একটি রাজ্য স্থাপন করেন। পরবসাঁ শতবর্ধ- 
ফাল মালাক তদ্দানীত্তন সত্যঞ্জগতের একট বিশেষ উদ্লেখ- 
যোগ্য বাণিজ্যকেন্্র ছিল। এই মালাক্কাকে কেন করিয়! 
ভারতীয় এবং আরবদেশীয় ধর্খপ্রচারকগণ স্বীপময় ভারতের 
বিভিন্ন অঞ্লে ইস্লাদের বানী প্রচার করিয়াছিলেন, ১৫১১ 
প্রষ্ঠাকে আলবুকার্ক মালাঝ! জয় কিয়! ইহাকে সুদুর প্রাচ্যের 
পর্তৃঈজ বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত করেন। ১৬৪১ সমে 
ওলন্দাজগণ পর্তৃগীজিগের নিকট হুইতে মাঁলাক| কাড়িয়া লয়। 
ইনার পর বছ বংসর মালাক্ক। প্রাচ্যভূখগ্ডের প্রধান ওলন্দাজ 
বাণিজ্যকেন্জ ছিল। পরে বাটাভিয়! মালাকার স্থান অধিকার 
করে। উনবিংশ শতাবীতে মালান্ধ। যখন ইংরেজধিগের 
হস্তগত হয় তখন তাহার পূর্ব গৌরবের চিহ্মাজও অবশিষ্ট 
ছিল না। . 

বিংশ শতাব্দীতে ঠন এবং রবারের চাহ্দি! বাড়িয়! 
যাওয়ার ফলে সিঙ্গাপুরের অভাবনীয় আবদ্ধি ঘটে । ১৯৪২ 
লনে জাপান করুক সিঙ্গাপুর অধিষ্কত হওয়ার পর ওলল্াজ 
পুর্বব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্ধের রক্ষা-ব্যবস্থা! তাসের ঘরের মত 
ভাঙিয়া পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে অগ্রেলিয়া এবং ভারতবর্ষের 
নিরাপত্বাও বিপন্ন হইয়া পড়িল। 

পক শতাব্বীতে মালয়ে মুসলমান বর প্রচারিত হয়। 
উহার পুর্বে হিন্মুধর্থ মালয়ের জাতীয় ধর্ম ছিল। আধুনিক 
ম্বালয়বাসীর আচার-ব্যবহারে এবং বন্মীয় অনুষ্ঠানে এখনও 
হিনুপ্রতাব পরিলক্ষিত হুয়। মালয় উপদ্ীপের পূর্ববাঞ্চলেই 


এই প্রভাৰ বিশেষভাবে লক্ষদীয়। মালয়ের মুসলমান 
যাছুকরগণ আজও কালী, বিফু এবং গণেশের নামে মন্ত্রোচ্চারণ 
করে। বিষুর বাহন গরুড়ের হুর লইয়া! আজও মালয়বাসী 
শোভাধাত্রা বাহির করে। বিশেষ বিশেষ পর্বোপলক্ষে 
মালয়বাসী হিন্ুগণের মতই অবগাহন করিয়া থাকে। হিন্ছু- 
দেবতা শিবকে মালয়বাসী জনগণের (মুসলমান অপদ্েবত] 
বিশেষ ) শীর্ধহাণীয় বলিয়া! মনে করে। তাহাদিগের ধারণ] 
যে টক্ষাখগ তৃতীয় পাঞ্গব অর্জুনের বাণ। তাহার! বিশ্বাগ 
করে বে চঙ্গিশটি শঙ্গবিশি& বৃষ নন্দের শ্রঙ্গের উপর পৃথিবী 
অবস্থান করিতেছে । অনগ্তনাগের কণার উপর পৃথিবীর 
অবন্থিতির সছিত এই বিশ্বাগের সাদৃষ্ঠ বিশেষভাবে লক্ষ্য. 
করিবার বিষয়। মালয় উপদ্বীপের উত্ভরাঞ্লে রামায়ণেনর 
কাহিনী সুপরিচিত। মালয়ের বহু যুপলমান ফফির এবং 
দ্রবেশের দরগা যে রূপান্তরিত হিন্ু-মঙ্দির তাহা! সহজেই 
ধরা যায়। ঘালয়বাসীর বর্তে হিন্বু প্রভাব ব্যতীত হিন্ু-পূর্বব 
যুগের জড়োপাসনার প্রভাবও বিদ্যমান । 

আরবদেশীয়গণের নিকট হুইতে আধুনিক মালয়বাসী 
বর্মমতের সঞ্ষে মধ্য-প্রাচ্যে প্রচলিত সংস্কার, এবং 
এঁতিহও বহুলাংশে লাভ করিয়াছে। শরীক দার্শনিক 
এরি&টলকে তাহার ম্যালিভনীযর় বীর আলেক- 
জাগারের পুজ্র বলিয়! মনে করে। মালয়বাসীর বারণ! যে 
এরি&টল মালয়ে আগমন করিয়াছিলেন । মিশরীয় এবং 
পারসিফগণের জায় মালরবাসীও শুতাগুত লক্ষণ এবং 
ভবিষ্যদ্বানতে আস্থাবান । ভাঙার] মনে করে যে, খ্বপ্ন নিরর্ধক 
নছে। 

মালয়বাসীর আচার-অঙ্গুষ্ঠানে সর্বাদেশীয় এবং সর্বজাতীয় 
প্রথার সমন্বয় ঘটয়াছে। দৃ্টাত্তত্বরপ পেরাক রাঙ্গোর 
সুলতানের অভিষেকের কথ! উন্লেখ কর! যাইতে পারে। 
রাজ্যাভিষেকের সময় দ্ুলতান যে তরবারি ধারণ করেন 
তাহাতে আরবী লেখ উংকীর্ণ। প্রচলিত শ্বাস এই যে, 
এই তরবারি এক দ্বিন আলেকজাগারের হাতে শোত। পাইত। 
পেরাঁকের দুলতানগগ মনে করেন যে, তার! আলেককাগারের 
উত্তর পুরুষ : রাজকীয় ঘোষক সংস্কত ভাষায় স্ছলতানের 
সিংহাসনারোহপের কথ! ঘোষণা করে। অভে যাহাতে 
জানিতে ন|পারে সেই উদ্বেন্টে জুলতানের কানে কানে 
তাহার ভারতীয় পুর্বাপুরুষদিগের নাম তাঙাকে জ্বানাইষা 
দেওয়া হয়। অভিষেকের সময় দুলতানের মাথার উপর 
হুহিক্রাবর্ণের রাঘছন্ত শোভ! পায়। হরিরা-ছজ্ চীনে 


গ্রছায়ণ 
রস অপর আস পট রিট পর অপার পপ দি সপন হজ শি 


রাজকীয় চি্ধ। অভিষেক-উৎসবের সময় যে সমন্ত বাদ্যযন্ত্র 
বাঙ্জানে! হুয়, তাছাদের নাম পারভদেশীয় । 

সের দক্ষিণে, দুমাআার উত্তরে, ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পূর্ব 
তারত মহাসাগরে অবস্থিত একটি সক্কীর্ণ উপদ্বীপ এবং 
তৎসন্বিহিত কয়েকটি দীপ লইয়! ইংরেজশাদিত মালয় গঠিত | 
আয়তনে ই! প্রায় ইংলগ্চের সমান । ধিিতীয় বিশ্ব-মুগের 
পুর্বে মালয় নিম্নলিখিত তিনটি রাজনৈতিক বিভাগে বিতক্ত 
ছিল-_- 

১। সিঙ্গাপুর, পেনাও, মাল!ক্ক1! এবং লাবুদ্রানেএ সমবায়ে 
গঠিত টস সেটল্মেপ্টপ। 

২। €পরাক, সেলাঙ্গর, নেগ্রিসেখিলণ এবং পাহাঠড এই 
চারিটি ইংরেজ-আশ্রিত মালয় রাজ্য লইয়া ১৮৯৫ সালে গঠিত 
মালয় যুক্তরা& । 

৩। জোহ্প্ন, কেদ|, কেলাণ্টাপ, পাঁধিস ও ট্রেঙ্গাঞ্থ এই 
পাঁচটি ইংরেজ-আশ্রিত প্রাঙ্য | 

প্রেটস সেটলমেণ্টস ইংরেজ-রাজ কর্তৃক নিযুক্ত গবর্ণরের 
অধীনে ক্রাউন কলোনি ব্ূপে, এবং উন্নিখিত রাজ্য নয়টি 
ইংরেজ উপদেষ্টার পপ্গামর্শ অন্থসারে স্ব-গ্গ সুলতান কর্তৃক 
শাসিত হুইত। 


ববার এবং টিনের উৎপানকেন্দ্র ফ্পাবে মাপয়ের খ্যাতি 
সর্বজ্ঞ । রবারের ক্ষেঞ&ে চাষের কাজ এবং খনি হইতে টিন 
উত্তোলনের জ্বন্ত অনবিরল মালয়ে বাহির হইতে বহুসংখ্যক 
শ্রমিক আমদানী করিতে হইয়াছে । ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 
আরম্ভ হুওয়াঁর সময় মাঁলয়ের মোট অধিবাসীর শতকর] ৪২ 
ভন মাত্র মালয়জাতীয় ছেল । এই সময় মালয়ের মালয়জর্টভীয় 
এবং চন আঁধবাঁসীর সংখ্যা যথাক্রমে ২,২৫০,৩৩৩ এবং 
ন্যানাধিক ২,৪০০,০০০ জন ছিল । মাঁলয়ের প্রবাসী ভারতীয়- 
গণের সংখ্যাও একেবারে নগণ্য নছে। ১৯৩৯ সালের 
আদমগ্মারির ক্সাব অঙ্গযায়ী মালয়-প্রবাসী ভারতীয়ের 
সংখ্যা ছিল ৬৪৪,২৮৩ জন। মালয়ের শ্রমজীবীদিগের 
অধিকাংশই চীনা অথবা ভারতীয় । শ্রমের ক্ষেএ্ে বছ্রির।- 
গতের 'পংখ্যাধিক্যের স্ব ব্যবসা-বাণিজ্যের মন্দার যুগেও 
মালয়ে বেকার-সমন্তা কোনদিনই উৎকট হয় নাই। ব্যবসায়- 
বাণিজ্যের অবস্থা খারাপ হইলে বাঞ্ির হইতে শ্রমিকের 
আগমন হাস পাইত এবং প্রবাসী চীনাদের অনেকে স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তন করিত। প্রবাসী ভারতীয়গণের স্বার্থরক্ষার জ্ত 
নিযুক্ত 'ইগ্ডঘ়ান ইমিগ্রেশন কমিটি” কর্তৃক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ 
শ্রমকেন্জ্রে পারিশ্রমিকের হার নির্ধারিত হওয়ার ফলে 
বাণিক্ব্যের মন্দার সময়েও পারিশ্রধিকের হার বিশেষ হ্রাসপ্রীপ্ত 
হইতে পারিত ন|। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে মালয়ের রুষিক্ষে সমূহে নিযুক্ত 
সাধারণ শ্রমিক ৩৫ হুইতে ৬০ কেন্ট ( আমেরিকান ) পারি- 
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শ্রমিক পাইত। তখন ৩০২২৫ সেন্ট একি ভারতীয্ব টাকার 
সমান ছিল । ১৯৩৯ সাল পর্যাপ্তও মালয়ের শ্রমর্ীবিগণ সঙ্বস্ধ 
হুইয়! উঠে নাই । চীন! শ্রমিকগণ কর্তৃক স্থাপিত পারস্পরিক 
সাহাযাদান সমিতিঞলিকে যুগ্ধ-পর্ব যুগে মালয়ের এক যা 
শ্রমজীবী পংগঠন বলিয়। পণা করা যাইতে পারে। বুদ্ধের 
অব্যবহিত্ত পূর্ব কালে মালয়ে শ্রমিক-ধন্দঘট বাডিষা 
যায় । এই সময় শ্রমজীবীদিগের স্বাত্রক্ষার অন্ত একাধিক 
আইন প্রণয়ন করিতে হৃইয়াছিল। মুস্ধের সময় জাপান 
মালয় অধিকার করে। জ্াপ শাপনাধীন মাঁপয়ে বেকা- 
সমন্কা তীব্র হইয়। উঠয়াছিল এবং নিত্য প্রয়োজনীয় বিবিধ 
ভ্বোর অভাব দেখ! দিয়াছিল। 





রবাপ এবং টিন মালয়ের প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ । এই 
ছুইটি পণ্যের জন্তই জগতের অর্থনৈতিক ক্ষেঞ৫চে মালয়ের স্থান 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিগত যুদ্ধে পুর্ধে সমর পৃথিবীতে মোট 
উৎপন্ন রবাখের প্রাক অর্ধাংৎশ মালয়ে উৎপশ্র হইত । সমগ্র 
পৃথিবীতে খশি হইতে মোট যত টিন উত্তোলন কর! হইত, 
তাছছার পায় এক-তৃতীয়াংশের যোগ!নদাঁর ছিল মালয়। রনার 
এবং টিনের তুলনায় মালয়ের অঙ্ানত সম্পদের পরিষাণ একান্তই 
উপেক্ষনীঘ। যুদ্ধের পুর্বে করেকটি জাপানী ব্াবপার়-প্রতিষ্ঠান 
কর্থক মালয় উপদ্বীপের বিতিত্ব অঞ্চলে অবস্থিত খশ্সিসমৃ 
হুইতে ম্যাঙ্গাণীজ, বক্পাইট এবং লৌহ উত্তোলত হৃইত। 
মালমের কৃষিজাত পণ্যের মধ্যে রবার ব্যতীত আনারগ, 
নারিকেল তৈল, পাম অয়েল এখং ধ'নের উল্লেখ কর! 
যাইতে পারপ্ধে। মালয়ের কোন উল্লেখযোগা শ্রম'শশ্শ নাই 
বলিলেই ৮লে। আন্পস্বল্স যাহ! (কিছু আছে, সমণ্তই লিঙ্গাপুর, 
পেমাও, মালাক্ক1 এবং লাবুষ্বান অঞ্চলে অবন্থিত। শ্রমিকদগের 
মধ্যে অধিকাংশই কৃষিক্ষেথে পমুভ্ঞ | মালয়ে যত টিন পাও! 
যার, তাহার প্রায় সমত্তটাই পেরাক, সেলাঙ্গর, নে এলে খন 
এবং পানা যোগাইয়] থাকে । জোহর, কেদ|, কেলাণ্টান, 
পালিস এবং ট্রেঙ্গান্থতে সর্ব'পেক্ষ! অধিক ধান উৎপন্ন হ্য়। 
মালয় উপদ্বীপের সর্ধআই রবারের চাষ হুইয়। থাকে । 

দিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধ ( ১৯৩৭-৪৫) মালয়েদ অর্থ- 
নৈতিক জ্বীবনকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল । এই 
যুদ্ধে নুচন। হইতেই প্রবাসী চীনারা জাপানী পণ্য বঙ্ছন 
করিতে আপ্রপ্ড করে। জ্বাপ মালিকের কারখানাম় চীন! 
শ্রধিকগণ ধর্মঘট করিয়] কাজ বন্ধ করিয়া দিল। যুদ্ধের 
প্রবাসী চীনাপ্রেপ্র অনেকের নিকট খ্বদেশের দ্বার ধু হুইয়। 
গেল। ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপে যুদ্ধ আরম 
হওয়ায় অবস্থা আরও গুরুতর আকার ধারণ করিল। 

মালয়ের মোট কর্ধণযোগ্য জমির তিন-পঞ্চমাংশ অরণ্য- 
সমাচ্ছন্ন এবং অকর্ধত। আরণ্য অঞ্চল বিভিন্ন আদিম জাতির 
আবাসস্থল । গুতব্াাং প্রক্কতির অক্কপণ দ্বাক্ষিণ্য সত্বেও মালয় 





১৭৮ 





খাভের দিক হইতে স্বয়ং-সম্পূর্ণ নফে। তাহাকে প্রয়োজনীয় 
চালের ছই-তৃতীয়াংশই বাহির হইতে আমদানী করিতে হুয়। 
ছনিয়ার বাঞ্জারে টিন এবং রবারের চাহি! দ্বার! মালয়ের 
অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হ্য়। মালয়ের অর্থনীতিক ক্ষেতে 
যুক্তব্াধ্রের বাজারের ওঠা-নামার প্রভাব বিশেষ ভাবেই অনুভূত 
হুইয্া! থাকে । 

মালয় উপদ্বীপের আদ্িবাসীর্দগের মধ্যে সেমীঙ ব| পাঁঙীন, 
সাকাই, জ্বাকুন, এবং ওরাঙ-লাউট জাতির কথ! উল্লেখ করা 
যাইতে পারে। ইহাদিগের মধ্যে কেদ1, কেলাইনি এবং 
পেরাক রাজ্যের অধিবাসী খর্ধকায় সেমাঙ ব। পাানগণ 
সর্বাপেক্ষা অনএসর ৷ ইনার অতিশয় নিরীহ এবং মোটেই 
অপরাধপ্রবণ নহে । ইফ্ার] বন্ড কল-মুল এবং স্বগয়! দ্বার! 
জীবিক] নির্বাহ করে। ইহাদ্দিপের্র বর্তমান সংখ্যা ২,০০০- 
এর অধিক নছে। পর্ধতবাঁসী সাঁকাই বা সেনোই জাতি 
সেমাঁও বা পাঙ্ডাশগণের তুলনায় অনেক সভ্য । ৃলতঃ ইন্দো- 
মেশীয়গণের সগোআ হৃইলেও ইহ্াদিগের দেহে বিভিন্ন 
জাতির রজ্ঞ মিশ্রিত হ্ইয়াছে। সাঁকাঁইগণ কয়েকটি উপ- 
স্বাতিতে বিভক্ত । প্রত্যেক উপজাতি স্বীয় প্রধান ব। মোঁঙল 
কক শাসিত হুয়। ইহারা সংখ্যায় শ্যুনাষিক ২০,০০০। 
কৃষিকাধধ্য ইহাঁদিগের উপক্জীবিক! হইলেও ইহার! যাযাবর 
স্বঙাব একেবারে পরিত্যাপ করে নাই এবং এক জায়গায় বেশী- 
দিন থাকে না। অরণ্যচারী জাকুনগণ কল-সূল এবং ম্বগয়া 
দ্বার] জীবিক] নির্বাহ কর্ে। ওরাও-লাউটপণ সমুগ্রচারী। 
মং শিকার ইহ্াধিগের জীবিকার একমাআ্ উপায়। 

সভ্য মালয় জাতি প্রধানতঃ কৃষিকার্ধ্য ও স্বগয়] ঘার! এবং 
খচ্ছদ্দ বনজাত ফল-মূল আফ্রণ করিয়া! কোন প্রকারে দিন 
গঞরান করে। ইহার! গবিবতত্বতাব এবং শ্রষবিমুখ। 
মালয়গণ মুসলমান ধর্মাবলম্বী এবং ব্যবহ্থারিক জীবনে অতিশয় 
চতুর ও বুদ্ধিমান । ইচ্ছার! পারিবারিক জীবনে সাধারণতঃ নুখা 
হুইয়। থাকে । মালয়জাতীয় স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই অক্সবয়সে 
বিবাছ্‌ ছুয়। বছ্বিবাহ ইসলাম ধর্মাহুমোদিত হইলেও মালয্ী 
কৃষক একাধিক পত্বী এহণ করে মা। কিন্তু বন্ধ্যা স্ত্রীকে 
পরিত্যাগ করিবার দৃষ্টান্ত মোটেই বিরল নছে। 

মায়ের ব্যবসায়-বাণিজ্য সমস্ভই প্রায় প্রবাঁপী চীনা- 
দ্রিগের হাতে । প্রবাসী চীনাদের মধ্যে অনেকে চাকুরি 
এবং আইন ও চিকিৎসা-ব্যবসায় ইত্যাদিতে নিযুক্ত আছেন । 
ইহা দিগের শ্রম এবং সহায়ত] ব্যতীত মালর বর্তমান অবস্থায় 
উপমীত হইতে পারিত না। 

মালয় ও ভারতবর্ষের সম্পর্ক অত্যন্ত প্রাচীন । মালয়ের 
সমাঁজ-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতীয় প্রভাবের ছাপ আজও 
একেবারে মুছিয়! যায় নাই। মালয়ী বর্ণমালা মূলতঃ ভারতীয়। 
মালয়বাসীর ধর এবং আচার-জনুষ্ঠানে হিন্দু প্রভাবের কথ! 


গ্বার্সী 


১৯. পপ ও ৯৬ মস ৯ পপ সা জর পট” অর ৭ সপ অসি 


১৬৫৬ 


সপ পর্ন. এ 


পূর্বেই উ্লিখিত হইয়াছে, মাঁলয়ের বর্তমান প্রবাপী ভারতীয়গ 
শতকর] ৯০ জনই দক্ষিণ-ভারত হইতে আগত তামিলজা তীয় । 
ই্থাদিগের মধ্যে অধিকাংশই রবাঁরের বাগান, রেল-লাইন 
এবং পূর্তবিতাগে শ্রমজীবীর কাজে নিযুক্ত আছে। প্রবাসী 
তারতীয়গণের মধ্যে অল্সসংখ্যক ব্যবসায়ী, চিকিৎসক এবং 
ব্যবহারজীবীও আছেন। কেহ কেহ চাকুরিও করিয়! 
থাকেন। 

মালয়ের অধিবাসীর্দিগের মধ্যে অঙ্সসংখ্যক সিংহলদেশীয় 
তামিলজাতীয় কেরাঙী, রত্ব-ব্যবসায়ী, ছুতারমিস্ত্রী, ক্ষৌর- 
কার এবং শ্রমজীবী কথাও উল্লেখযোগ্য । অভ্ান্ত অধিবাসীর 
মধ্যে প্রায় এক হান্ধার ইহুদী, কয়েক হাঞ্জার আরব এবং 
ফিলিপাইন, তিব্বত ও আনাম দেপীয়ের উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। মালয়ের অধিবাসিগণের মধ্যে কিছু ইউরেশীয়ও 
আছে। ইহছাদ্দিগের অনেকের ধমনীতেই পর্ভূ্ঈজ শোণিত 
প্রবাছিত। ১৯৪৭ সনে মালয় যুক্তরা্রের শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের 
সংখ্যা ছিল ৯,৯৮৬ । ইহ! ব্যতীত মালয় উপদ্বীপের উত্তরাঞলে 
কিছু স্ামের অধিবাসীও আঁছে। 





অষ্টাদশ শতান্বীর একেবারে শেষ ভাঁগে মালয় ইংরেজ 
দিগের সংন্পর্শে আসে । ১৭৮৫ সালে ফ্রাব্সিস লাইট নামক 
জনৈক ব্রিটিশ জাহাজের অধ্যক্ষ কেদার দুলতানের নিকট 
হইতে পেনাঙ ইঞ্জারা লন। ১৮০০ সালে ইঃ ইঙ্য়া 
কোম্পানী কেদার সুলতানের নিকট হইতে বর্তমান 
ওয়েলেস্লি প্রদেশ লাত করেন। কিফিদবিক শতবর্ধ 
পরে ১৯০৯ সালে স্তামরাঞ্জ কেছা, পাঁলিস, কেলান্টান 
এবং ট্রেঙ্গাছু এই রাঁজ্য চারিটি ইংরেজদিগকে ছাড়িয়! তেন 
এইজন ইংরেজগণ শ্ামরাঁজজকে অনেক টাক] ধার পিক্াছিলেন । 
তাঁহ্‌] ব্যতীত ইংরেজ নাগরিকগণ স্কীমে কোন অপরাধ করিলে 
ইংলগে প্রচলিত আইন অনুসারে তাহাদের বিচার করিবার 
অধিকারও এই সময় ইংলগুকে ছাড়িয়। দ্রিতে হুয়। ১৮২৪ 
সালের স্বাক্ষরিত লগ্ন সঞ্ধিপ্ন সত্তান্চুসারে ইংরেজগণ মালাক। 
এবং মালয় উপদ্বীপ লাঁভ করে । ইচ্ছার পূর্বেই ১৮১৯ সালে 
টমাস ঠ্যাফোর্ড র্যাফগ্প নামক ঈ$ ইঞ্চি! কোম্পানীর জনৈক 
কর্মচারীর চেষ্ায় সিঙ্গাপুর ইংরেজদিগের হস্তগত হ্ইয়াছিল। 

১৮৭৪ সালে পেরাক এবং সেলাঙ্গরের সুলতান স্ব- 
রাজ্যের শাসনকাধ্যে স্থায়তা করিবার জন্ত ইংরেন্স পরামর্শ- 
দ্বাত। গ্রহণ করিতে সম্মত হওয়ায় এই রাজ্য হুইটি ব্রিটিশ 
প্রভাবাধীনে জাসে। ১৮৯৪ সালে পাহাঙ এবং ১৮৯৫ সালে 
নেখ্রিসেম্বিলনের প্ুলতানও স্ব-স্ব রাজ্যে ইংরেজ রেসিডেণ্ট 
রাখিতে সম্মত হইলেন । ১৮৮৫ সালে জোহরের সুলতান এবং 
ইংরেজদিগের মধ্যে স্বাক্ষরিত সন্ধি অন্সারে ইংরেজগণ 
জেহুরকে বছিঃশত্রর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার প্রতিশ্র্থত 
দিল। জোহরের ন্ুলতান ইংলও ব্যতীত অপর কোন 


জগ্রহায়ণ 


বৈদেশিক রাতের সহিত সন্ধিন্থুত্ে জাবঙ্ধ না হইবার প্রতিশ্রুতি 
প্রদান করিলেন । সুলতান জঙ্গীকার করিলেন যে, ইংরেজগণ 
ইচ্ছ! করিলে তিনি স্বীয় রাজ্যে একজন ইংরেজ কূটনৈতিক 
প্রতিনিবিও গ্রহণ করিবেন । 

১৯১৪ সালে দ্বিতীয় ইঙ্গ-জোছর সন্ধি স্বাক্ষরিত হুয়। এই 
সন্ধির সর্তানুসারে সুলতান শাসনকাধ্যে সহায়তার জন এক 
জম ইংরেজ পরামর্শদাত! গ্রহণ করিলেন। দ্ুুলতান প্রতি- 
শ্রুতি দিলেন যে, মালয়বাসীর বর্ এবং প্রাচীন প্রথ! ব্যতীত 
অন্ত সমস্ত বিষয়ে তিনি এই উপদেষ্টার পরামর্শ অন্যায়ী 
চলিতে বাধ্য থাকিবেন। 

সিঙ্গাপুর, পেনাঙ, মাঁলাকা এবং লাবুয়ানের সমবায়ে 
গঠিত গ্রেটস সেটেলমেন্ট স সিপাহী যুদ্ধের সময় পর্ধ্যস্ত ঈ& 
ইঞ্য়। কোম্পানী কর্তৃক শাসিত হইত। যুদ্ধের পর কোম্পানী 
উঠিয়া গেলে বিলাতের ইঙিয়! অফিস কয়েক বংসর ইচ্ছার 
শাঁসনকার্ধ্য পরিচালন1! করে। ১৮৬৭ সালে প্রেটস সেটল- 
মেপ্টস একটি ক্রাউন কলোনীতে পরিণত হুইল । এই সময় 
হইতে ইহার শাসন এবং ব্যবস্থা-পরিষদ্দে বেসরকারী সবস্ত 
এহণের রীতি হুয়। &্রেটস সেটলমেন্টসের অধিবাসিগণের 
মধ্যে প্রবাসী চীনাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্ত উভয় পরিষদেই 
ইংরেজ ব্যতীত অগ্ভা্ত বে-সরকারী সদন্ত অপেক্ষা! চীনা সদন্ 
সংখ্যাঁয় বেশী হইত। উভয় পরিষদেই মালয়, ভারতীয় এবং 
ইউরোপীয় সদস্তও মনোনীত হুইতেন। ব্রিটিশ ব্যবসায়ী সঙ্ঘ- 
সমূহ কর্তৃক শির্ববাচিত ব্যবস্থা-পরিষদ্দের ছই জন ইংরেজ সন্ত 
ব্যতীত অন্ত সমস্ত বেসরকারী সদন্তই সেটলমেন্টেসের গবর্ণর 
করুক মনোনীত হুইতেন। বল! বাল্য, এই শাসনব্যবস্থায় 
প্রন্কত ক্ষমত] প্রায় সর্বাংশেই গবর্ণরের হস্তে কেন্জীভূত 
হইয়াছিল । 

কেদা, পার্লিস, কেলাপ্টান, ট্রেঙ্গানু, জোহর, পেরাক, 
সেলাঙ্গর, নেঞ্রিলেম্বিলন এবং পাছাও এই নয়টি মালয় রাজ্য 
বিভিন্ন সময়ে স্বাক্ষরিত সন্ধি অনুসারে ইংরেজ্জের আশ্রিত 
রাজ পরিণত হুয়। এই সমস্ত সন্ধির প্রত্যেকটিরই সারমর্শ 
এই যে, রাজ্যের সুলতান একজন ইংরেজ রেসিডেপ্টের 
পরামর্শীক্্যায়ী চলিবেন। মালয়বাসীর বন্দ এবং রাজ্যে 
প্রচলিত প্রাচীন প্রথায় হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার রেসিডেন্টের 
থাকিবে না। শাসনের সুবিধার জভ প্রত্যেক রাজ্যে একটি 
রাই-পরিষদ্‌ (36760 0001701]) থাকিবে । পরিষদের 
আইন প্রণয়ন এবং শাসনকার্ধ্যের ক্ষমতা থাকিবে । রাজ্যের 
প্রধান সামস্তবর্গ, রেসিডেণ্ট ও চীন! বণিকগণ এই পরিষদের, 
সদন্ত এবং সুলতান ইনার সভাপতি হুইবেন। পরে কয়েক 
জন সরকারী ও বেসরকারী ইংরেজ এবং ভারতীয়ও পরিষদ্দের 
সদস্ভ মনোনীত হুইবেন। স্বীয় কার্ধেযর অজ রেসিছেণ্টকে 
টস ,সেটলমেণ্টেসের গবর্ণরের নিকট জবাবদিহি করিতে 


মালয়েন কথ। 


১৭৪ 
হইত প্রতোকটি আশ্রিত রাজা নিজের জত স্বতন্ত্র আইন 
প্রণয়ন করিত। ট্ছার্দিগের পরম্পরের মধ্যে কোন প্রকার 


যোগাযোগ ছিল ন|। 

১৮৯৫ সালে পেরাক, সেলাঙ্গর, নেগ্রিসেম্বিলন এবং 
পাহাঙ রাজ্যের সমবায়ে মালয় মুজ্তরা& গঠিত হয়। 
যুক্তরাষ্রের জ একজন রেসিডেন্ট জেনারেল নিযুক্ত 
হুইলেন। ইংরেজের আশ্রিত মিত্ে পরিণত হওয়ার পূর্বে 
মালয়ের জ্ছলতানগণ শাসনকাধ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে রাখ্োর 
প্রধানদের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। ১৮৮৯ সাল হইতে 
তাহার! হ-ন্ব রাধ্র-পরিষদের সহায়তায় আইন প্রণয়ন 
করিতেন। কিন্ত যুক্তরাঞ্ে যোগদান করিবার পূর্বে 
তাহাদিগকে পরিষদের মতামত গ্রহণ করিবার সুযোগ দেওয়! 
হয় নাই। যুক্তরাঞ্রে যোগদানক।রী রাজ্যগুলির সুলতানদের 
ক্ষমত| সন্কুচিত না হইলেও তাহাদিগকে নিজ নিজ রাজ্যের 
রেসিডেন্ট, যুক্তরাষ্্রের রেসিছেন্-জেনারেল এবং ৫&টস 
সেটলমেপ্টসের গবর্ণরের নির্দেশ মাঁনিয়] চলিতে হইত । প্রেঁউস 
সেটলমেন্টসের গবর্ণর মালয় যুক্তরাঞ্রের হাই কমিশনার নিযুক্ত 
হুইলেন। 

ব্রেসিভেণ্ট জেনারেলের সুপারিশক্রমে যুক্তরাঞ্রের সম্বন্ধ 
রাজ্যসমূহ অপেক্ষাকৃত দরিদ্র রাঁজ্যগচলিকে অর্থ এবং মিপুণ 
কর্মচারী দ্বার! সহায়ত| করিতে সম্মত হইল । নুলতানদিগকে 
লইয়া একটি সত] গঠিত হইল । আইন প্রণয়নের বা অর্থ বরাগ্ছের 
কোন ক্ষমত] এই সভার ছিল ন]। র্রেসিভেপ্ট-জেনারেলের 
হস্তে অবাধ ক্ষমত] দেওয়। হইল । 

১৯০৯ সালে মালয় যুক্তরাষ্ট্রের জন্ত একটি যুক্তরাহীয় 
পরিষদ ([76017] 0০901101] ) স্থাপিত হুইল । যুক্তরাঁঞ্রের 
অন্তর্গত প্রত্যেক রাজ্যের স্থানীয় পরিষদগ্জলির হাত হইতে 
প্রায় সমস্ত ক্ষমত! কাড়িয়। লইয়] যুক্তরাহীয় পরিষদের ছাতে 
উত্ত কর। হইল। নুলতানগণ এই পরিষদের সদস্ত এবং 
ফ্রেটিস সেটলমেপ্টসের গবর্ণর ও যুক্তরাষ্ত্রের হাই কমিশনার 
ইছার সভাপতি হুইলেন। সুলতানগণ ব্যতীত রেসিভেণ্ট- 
জেনারেল, যুক্তরাষ্ট্রের অনস্ততুক্ষ প্রত্যেক রাজ্যের রেসিভেণ্ট, 
তিন জন বেসরকারী ইংরেছ এবং এক জন চীন! এই 
পরিষদের সদন্ভ মনোনীত হুইলেন। পরে সদন্ত-সংখ্যা আরও 
কিছু বঞ্ধিত হুইয়াছিল। ১৯২৭ সালে পরিষদে আঁট জন 
বেসরকারী সদন্ত ছিলেন। হহাদিগের মধ্যে গাচ জন 
ইংরেজ, ছুই জন চীনা এবং এক জন যালয়-সামস্ত ছিলেশ। 
এই বংসরই পরিষদের সংস্কার কর! হ্য়। এই সংস্কারের পর 
ইহার মোট সদপ্ত-সংখ্য! ২৪ জন হইল। ইহার মধ্যে ১১ জন 
সরকারী এবং ১৩ জন বেসরকারী সদস্ভ। সুলতানগণ আর 
মুক্তরাহীয় পরিষদের সদস্ভ বরফিলেন ন।। ৪ জন বেসরকারী 
মালয়জাতীর :সদন্ভ গাহাদের স্থান এহণ করিলেন। 


১৮৬ 


মালয় উপত্বীপের উত্ভরাংশে অবস্থিত জোহর, কেদা, 
কেলাপ্টান, ট্রেগানু এবং পার্লিল মালয় যুক্তরাষ্রে যোগদান 
কথ্েনাই। কেদার লুলতানের সহত ইংরেছেদ্িগের যে 
সন্ধি হয়, তাহাতে পরিক্ষার উল্লেখ কর! হয় যে, কেদার রাঁঠ্র- 
প'্রষদের অনুমোদন বাতীত্ত তাঁহাকে টস লেটলমেপ্টস ব! 
মালয় উপদ্বীপের অন্ত কোন রাজ্যের সহিত সংযুক্ত কর! 
চলিবে না। বোর এবং কেদান সঙ্ষে ইংরেজদিগের সর্ত 
হয় যে, এট ছুইটি রাজ্যে মালয়জাতীয় কর্ণ্মচাঁরিগণ ইউবোপীয় 
কর্ঘচারিগণের মতই মর্ধযাদ| লাভ করিবেন। আভ্যন্তরীণ 
শাসন-ব্যাপারে মলয় যুজ্রাগ্রের অস্তভূক্তি রাজ্যগ্চলি অপেক্ষা 
ইনার বহিভূতি রাঞ্গ্চলি অধিক স্বাধীনতা ভোগ করিত। 
টাকাকতি সংক্ষান্ত বিষয়ে ইহার! সম্পূর্ণভাবেই ইংরেজ-কর্তৃত্- 
নিরপেক্ষ ছিল। 

১৯৪১ লালের ৮ই ডিসেম্বর জাপান মালয় আক্রমণ করে। 
১৯৪২ সালের ৩১শেন্যানুয়ারীর পূর্বেই ইংরেজগণ সিঙজা পুরে 
পচ্চ'দপসরণ করে। ১৫ই ফেব্রুয়ারী জাপান সিঙ্গাপুর অধিকার 
করিয়। লয়। এই সময় হইতে আরম্ভ ককিয়। ১৯৪৫ সল 
পথ্স্ত য'লয় আপানের কর্তৃত্বাধীনে ছিল। কেদা, কেলাপ্ট'ন, 
পাদিস এবং ট্রেঙ্গান্থ স্ভআামের এবং নুমাজা জাপ-শাসিত 
মালয়ের অন্ডভুপ্তহ্ইলি। জাপশপশাধীন মালয়ে সামরিক 
জাসন প্রবতিত ছ্টয়াছিল। এই পমরে মালয়ের অর্থনৈতিক 
এবং ব্বাঞতক আবন জাপ সামরিক কর্তৃপঞ্গের ইঙ্গিতে 
[ণিমাশ্রত হছত। টো|কওত অঙ্ী দপ্তর কতৃক [নিযুক্ত একজন 
[5ত্কই৫-জেনারেল জাপ-শািত মালয়ের সর্বোচ্চ কশ্দচানী 
ছিলেন। খ্বীয় কাধাকলাপের জঙ ইনি জঙ্গী দপ্তরের নিকট 
দায়ী [ছলেন। কয়েকঙ্জন উপদে&। ও পদস্থ কর্মচারী 
এবং যালয়ের অ'ধবাসী প্রধান প্রধান সন্প্রধায়গ্লির 
প্ত'নধি হারা গঠিত একটি কেন্দ্রীয় পরিষণ ভিরেকউর- 
ভ্েখারেলের কাধ্যে সহায়তা করিত। প্রত্যেক রাজ্যেই 
অগ্বগুণ শাধন-বাবস্থা প্রবণ্তিত হুয়। তবে ভিরেক্র- 
জেনারেলের পরিবন্তে প্রত্যেক রাজ্যে একজন করিয়া গবর্ণর 
নিযুক্ত হুইলেন। জাপানী ব্যতীত অন্ কাহ্াকেও শাসন- 
'বভাগের কোন গুরুত্বপুণ পদে নিযুক্ত কর! হইত মা। স্থানীয় 
শালদ-ব্যবস্থ! দেশীয় লোক কত্তক পরিচালিত হইত । জাপ 
শ'সনের যুগে মালয়ের অথনৈতিক অবস্থার ঘোরতর অবনতি 
ঘটয়াছল। বেকার-সমস্যা। অতিশয় উৎকট হুইয়! উঠে। 
২সাএ ফলে প্রবাসী তাখতীয় ও চীনারাই বিশেষ অন্ু- 
তব পর়িয়াছিল। 

১৯৪৫ সনে ইংরেজ পুনরায় মালয় অধিকার করে। 
'বলাতের কর্তৃপক্ষ প্রন্ভাব কাঁরলেন যে, একমাঅ সিঙ্গাপুর 
বাত সমগ্র মালয় একটি যুক্তরা$&ে ( [07010 01 1181958 ) 
প'রণত হইবে । মালয়ের গ্াবেদার জুলতানগণ যুদ্ধের পুর্বে 


জাবাণী 
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যে ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, নুতন লংক্ষার-প্রস্তাবে তাহা- 
দিগকে প্রায় সর্ধতোভাবে সে ক্ষমত] হইতে বঞ্চিত করিবার 
ব্যবস্থা হুয়। জনসাধারণের হস্তে রাজনৈতিক ক্ষমত 
প্রধানের কোন ব্যবস্থাই এই প্রস্থাবে ছিল না প্রস্তাবিত 
যুজ্রাণ্রের সর্ব্বোচ্চ কর্ধ্চারী হিসাবে একজন ইংরেজ হাঁই- 
কমিশনার নিয়োগের ব্যবস্থাও উঞ্জিখিত প্রস্তাবে ছিল। 

পার্লামেন্টে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জাপন 
কর] হ্য়। মালয় হইতে অবসরপ্রাপ্ত ১৭ জন উচ্চপদস্থ রাজ্- 
পুরুষ --ইছাদিগের মধ্যে একজন প্রাজ্জন প্রধান বিচারপতি 
এবং চারন্ধন প্রাক্তন গবর্ণর-_-সংস্কার-প্রস্তাবের বিরুদ্ধে 
'টাইমপ' পাঁআকায় এক খোলা চিঠি লিখিয়। মত প্রকাশ 
করেন যে, প্রগ্ডাবিত শাসন-ব্যবস্থায় মালয়ের গ্বাতন্ত্র বিলোপ 
করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তভূক্তি 
করিবার ব্যবস্থা! হইয়াছে । 

মালয়ের সর্বঞ্র এই প্রভাবের [বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন 
চলিতে থাকে । পূর্ণ এক সগ্ডাহকাল শোকল্ুচক পরিচ্ছদ 
ধারণ করিয়| মালয়বাসী সংস্কার-প্রস্তাবের বিঞুদ্ধে প্রতিবাদ 
ভ্রানাইল। মালয় জাতীয়তাবাদী দল এবং সঙ্ঘবঙ্ধ শ্রমিকগণও 
এই প্রপ্তাবের বিরুদ্ধে জ্বোর আন্দোলন চালাইতে থাকে | অব- 
শেষে চাপে পড়িয়া ইংরেন্ব সরকারকে এই প্রস্তাব পরিতা।গ 
করিতে হুইল । 

ইহার পর কয়েকজন ম্বেতাঙ্গ সরকারী কর্মচারী এবং 
মাঁলয়দেশীয় প্রতিনিধি লইয়! মালয়ের ভবিষ্যৎ শাসন-বিধি 
প্রণয়নের জভ একটি তদন্ত কমিটি নিযুস্ত কর! হয়। 
কমিটি সিঙ্গাপুর ব্যতীত সমগ্র মালয়কে একটি যুক্ততাে 
পরিণত করিয়া! ইহাকে ফেডারেশন অব মালয়? 
নামে অভিছিত করিবার দ্ুপারিশ করিলেন। এই 
ফেডারেশন' একজন ইংরেজ হাইকমিশনার কর্তৃক শাসিত 
হইবে। স্ুলতানদের ক্ষমতায় হ্স্তক্ষেপে করা হইবে 
না। সরকারী এবং বেসরকারী সদস্যের একটি কার্ধ্য-. 
নির্বাহক সভ। হু! ই-কমিশনারের কার্জে সহায়তা করিবে । 
কমিটির মালয়ী প্রতিনিধিগণ যুক্তরাঞ্রের প্রত্যেক রাজ্যেই 
একটি কাধ্যনির্বাহক সতা গঠন করিবার সুপারিশ করি- 
লেন। পূর্বের সংক্ষার-প্রস্তাবে বহিরাগতদ্িগকে যে যে সর্ডে 
নাগরিকের অধিকার দেওয়ার প্রস্তাব কর! হইয়াছিল কমিটি 
তাহ! বহাল রাখিতে সুপারিশ করিলেন । বিলাতের কতৃপক্ষ 
সামান্য রদবদলের পর কমিটির সমস্ত স্থুপারিশই গ্রহণ করিয়।- 
ছেন। 

১৯৪৮ সনে মালয়ে হুতণ শাসন-ব্যবস্থ! প্রবর্তিত হইয়াছে। 
নুতন আইন অনুসারে প্রত্যেক রাজ্যে একটি ব্যবস্থা-পরিষদ 
এবং একটি মু্তরাবীয় ব্যবস্থা-পরিষদ গঠিত হৃইয়াছে। নাগরিক 
ব্যতীত আর কাহারও ভোট দিবার এবং পরিষদ অথব! 


/ 


অগ্রহায়ণ 


কার্ধ্যনির্ববাহছক সতার সদস্য হইবার অধিকার নাই। যে 
সমস্ত বহিরাগত মালয় যুক্তরা্রে জন্মথহ্ণ করিয়াছে অথব। 
জন্যুন ১৫ বংসরকাল যুক্তরাঞ্ে বাস করিস্মাছে কেবলমান্ত 
তাহাদিগকে নাগরিকের অধিকার প্রদান কর! হৃইবে। 
শেষোক্ত ব্যক্তিপণকে প্রমাণ করিতে হইবে যে, তাহার! মালয় 
যুক্তরাঁকেই নিজ নিজ দেশ বলিয়! মনে করে। 

এদিকে ১৯৪৮ জন হইতেই মালয়ে বিদ্োহ্রে আগুন 
ভ্বলিয়! উঠিয়াছে। কিছুদিন পুর্বে প্রকাশিত একটি বিবরণে 
দেখ! যায় যে, এই বিদ্বোঙ দমন করিবার জন ইংরেজ কর্ত- 
পক্ষকে ননাধিক ১০০,০০০ সশন্ত্র যোদ্ধা (সৈনিক ও পুলিস) 


জাতি বিভাগ 
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নিয়োগ করিতে হুইয়াছে এবং দৈনিক ৪৫০,০০০ টীক। ব্যয় 
করিতে হইতেছে । জর্রকার এবং বিদোী এই উভয় পক্ষে 
হতাহতের সংখাাও নগণ্য নহে। ইহ] অত্বেও শান্তি ফিরিয়া 
আসিতেছে না। সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যুদ্ধোত্তর যুগে 
যে অশান্তির হাওয়া! বহিতেছে কোন কোন ক্ষেত্রে তাহ! 
রঠজনৈতিক বপ ধারণ করিলেও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমস্য 
নূলতঃ অর্থনৈতিক ৷ অর্থনৈতিক শোষণের. অবসান ঘটাইয়া 
নসাধারণের জীবনযাজার মানের উন্নয়ন না! করিতে পারিলে 
শাস্তি-প্রতিষ্ঠার আশা সুদ্ুরপরাষ্ত | 


জাতি বিভাগ 


শ্রীবসম্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 


১৩৫৫ সালের ভাগ্ মাপের প্রবাপীতে জাতিভেদ নাষক প্রবন্ধে 
আনীলিমা সরদার লিখিয়াছিলেন- প্রাচীন কাঁলে জন্ম অনুসারে 
জাতি নির্দেশ হইত না, প্রত্যেক ব্যক্তির গুণ ও কর্ম বিচার 
করিয়া তাহার জাতি নির্দেশ করা হইত। হিন্দুর ধর্মশান্ 
হইতে তিনি এই সিদ্ধান্ত স্থাপন কণ্িবার চেষ্টা করিয়াছেন। 
কোনও একটি বিষয়ে সিদ্ধাস্ত করিতে হইলে তাঁহার সপক্ষের 
যুক্তিগ্ুলি উল্লেখ করা যেরূপ প্রয়োজন, তাহার বিপক্ষের 
যুক্তিগুলি উল্লেখ করিয়! তা! খগুন করাও সেইরূপ 
আবন্তক। কিন্তু লেখিক] তাহ! করেন ন!ই। শান্ত্ের 
যে বাক্যগুলি আপাতদৃষ্টিতে তাহার সিদ্ধাস্ত সমর্থম করে, 
তিনি কেবল সেই বাক্লি উদ্ধত করিয়! গাহার 
মনোঁমত ব্যাখ্য। করিয়াছেন। শাস্ত্রের যে বাক্যগচলি তাহার 
অভীঞ&$ মতের বিরোধী তিশি সেগুলির উল্লেখ করেন 
নাই। আমর! বর্তমান প্রবন্ধে সেই সকল বাক্যের উন্লেখ 
করিব এবং দেখাইব লেখিক। যে বাঁক্যগ্চলি উদ্ভত করিয়া- 
ছেন তাহার ঠিকমত অর্থ গ্রহণ করিতে পাঁরেন নাই। 
শান্তর কোনও বাক্যের অর্থ করিবার সময় দেখিতে হইবে যে, 
তাঁছ! যেন শান্ত্রের অপর বাক্যের বিরোধী না হ্য়। অন্ত শান্তর 
বাক্যের সহিত সামঞ্জন্ রক্ষণ করিয়া যে ব্যাখ্য। কর। যায় 
তাকাই গ্রহণযোগ্য । লেখিকার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কতকগুলি 
সাধারণ যুক্তি আছে- আমর] প্রীসঙ্গক্রমে সেগুলিরও উল্লেখ 
করিব। 

ঈতায় এ্রতগবাঁন বলিয়াছেন, “চাতুর্বপ্্যং ময়] সং গপকর্ধ- 
বিভাগশঃ” (81১৩)। লেখিকা ইহার অর্থ করিয়াছেন, 
সণ ও কর্ অনুসারে আমি চারিটি বর্ণ হৃঠি করিয়াছি।” 


কিন্ত নিম্নলিখিত কারণে এই বাক্যের এক্সপ অর্থ কর! 
যায় ন।। 

(১) কোনও ব্যক্তির গুপ ব্রা্ষণের সায়, কিন্ত কর্ট 
ক্ষতিয় বা বৈচ্ছের সায় হইত্তে পারে 3 যদ্দি গুণকর্্ম অনুসারে 
জাতি শির্ণয় করিতে হুয় তাঁহ! হইলে তাহার কি জাতি 
হইবে? 

(২) একজনের গুণের ও কর্টের পর্িবপ্তন হইতে পাঁরে। 
আঙ্গ যেব্যক্তি ভান পথে সেমন্দ হইতে পারে; আজে 
মন্দ পরে সে ভাল হইতে পারে। কর্ধেরও পরিবর্তন ছুইতে 
পাপে। আজযে ব্যক্তি যুদ্ধ করিতেছে, পরে সে ব্যবস! 
করিতে পারে । এই ভাবে একজন লোকের গুণ ও কর্ম 
অন্গসারে বার বার জাতি পরিবর্তন করা সম্ভব নয় এবং 
ইহাতে সমাজে বিশুঙ্খশার স্বগরি হয়। 

(৩) কোনও ব্যক্ষির প্রক্কত গুণ কিরপ তাহ] নির্ণয় 
কর! ছুরূধ। যে ব্যক্তিকে বন্ধুপণ ভাল বলেন, শঙ্রর! 
তাহাকে মন্দ বলে। 

(8) ভ্্রোণ, কপ, পরশুরাম ইহার! যুদ্ধ করিতেম। কিন্ত 
তাহাদিগকে ক্ষত্রিয় বনে! ছয় নাই, ব্রাহ্ধণ বল। হুইযাছিল। 
কারণ তাহার] ত্রান্ষণ বংশে জঙ্গএ্রহণ করিয়াছিলেন । 

(৫) অশ্বখামার গণ বা কর্দ কিছুই ব্রাহ্ষমণেণ সায় ছিল 
না। তাহার কর্ম ছিল যুদ্ধ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের কর্দ। গুণ 
হিসাবে তিনি এত নিষুর ছিলেন যে, রাঁজিকালে পাগুব- 
শিবিরে প্রবেশ করিয়া পাগুবদের নিক্বিত পঞ্চ পুত্রকে বধ 
করিয়াছিলেন, উভরার গর্ভস্থ ভ্রণ হত্য। করিবার জঙ ব্রন্ধা্ 
নিক্ষেপ করিয়াছিলেন স্থতরাং গুণ ও কর্শা অন্ছসারে 


১৮২ 


বিচার করিলে ষ্াহাকে কিছুতেই ব্রাক্ষণ বল] যায় ন]। 
তথাপি যখন তাহাকে বন্ধন করিয়! আন। হুইল এবং কি 
দ্ঙ দওয়া হইবে সাহার বিচার হুইল তখন স্থির হইল, 
অস্থখাম। ব্রান্ষণ, তাহার প্রাণদণ্ড হইতে পারে না, মাথার 
মণি কাড়িয়া লইয়া অপমান করিয়া রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত 
কিয়! দেওয়! হউক । 

জিত্ব। মৃডে। ক্োণপুছে! ব্রাহ্ষণ্যার্দেগীরবেগ চ 

মহাভারত-_ স্ৌপ্তিক পর্ব, ১৬।৩২ 

সুতরাং গুণ ও কর্ন বিচার করিবার নিয়ম তখন ছিল না। 

(৬) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বাক্ষণে অর্জুন বলিয়াছিলেন, 
“আমি যুদ্ধ করিব না, তিক্ষ! করিয়া খাইব |” গুণ ও কর্ণ 
অন্থসারে জাতি নির্দেশ কর] যদি শ্রীকফের অভিপ্রায় হইত 
তাহা হইলে শক অর্ভুনকে বলিতেন, "ভাল কথা। তুমি 
এখন ব্রাহ্মণ হইবে । কারণ ব্রাচ্ষণের গুণ ( শম, দম, 
তপস্য! (শোচ প্রভৃতি__গীতা ১৮।৪২) তোমার আছে । ভিক্ষা 
ব্রাহ্মণের একটি জীবিকা । সুতরাং তোমার গুণ ও কর্শ 
উভয়ই ব্রাক্ষণোচিত হইবে। কিন্ত শরীক তাহ! বলিলেন 
না। তিনি বলিলেন, “তুমি যুদ্ধ না! করিলে তোমার পাপ 
হুইবে।” অর্থাৎ, তৃমি ক্ষত্রিয় বংশে জন্মিয়াছ, অতএব কিয় ; 
ধর্ঘযুদ্ধ পরিত্যাগ কর! ক্ষজিয়ের পাপ। 

(৭) গ্ীতায় শ্রীঙ্ক$ বলিয়াছেন যে, কর্তব্য ও অবর্তব্য 
বিষয়ে শাস্্রই প্রমাণ । 

তম্মাৎ শাস্্রং প্রষীণং তে কাধ্যাঁকাধ্যাব্যবস্থিতো ; 

স্গৃত। ১৬২৪ 
মন্গুসংহিতা একটি প্রসিদ্ধ শাস্তগ্রন্থ। বেদ বলেন, মন্ধু 
যাহ! কিছু বলিয়াছেন তাহা] ওষধের জাঁয়-_“ঘদ বৈ কিক 
মন্থরবদং তত তেষজন্‌” ( তৈভিরীয় সংহিতা ২1২।১০।২ )। 
মন্থসংহিতা মহাভারতের বহু পুর্ধে রচিত হৃইয়াছিল। 
মহাভারত মহ্থসংছ্িতাঁকে প্রামাণিক বলিয়াছেন,_ 
পুরাণং মানবো বর্ম: সাঙ্গে। বেদশ্চিকিংসিতম্‌। 
আজ্ঞাসিঙ্জানি চত্বাতরি ন হৃত্তব্যাপি হেতুভিঃ ॥ 

কুদুকতউ মন্সংফ্তার টিকার উপক্রমণিকাঁয় এই বাক্য 
উষ্জীত করিয়াছেন । মন্থ বলিয়াছেন, জন্মের কয়েক দিন 
পরেই নামকরণ হুইবে, ব্রাক্ষণ হুইলে নামের শেষে শর্প। 
থাকিবে, ক্ষতিয় হইলে বর্1১। বলা বাল্য, জন্মের কয়েক 
দিন পরেই গুণ ও কর্ম বিচার করিয়া জাতি নির্ণর কর। সম্ভব 
নয়। অতএব বুঝিতে হুইবে জন্ম অনুসারেই জাতি স্থির 
হইবে । পুনরায় মন্থ বলিয়াছেন, ব্রাক্ষণের অষ্টম বর্ধ বয়সে 
উপনয়ম হইবে, ক্ষজ্িয়ের একাদশ বর্ষ, বৈষ্টের দ্বাদশবর্ধ 
বয়সে ২ এত অল্সবয়সে কর্পবিচার করিয়া জাতি নির্ণয় 


স্পা এ পি আপীল শশী, 


১) মনুসংহিত। ২1৩৩১1৩২ 
২। মনুসংহিতা ২৩৬ 


জবালী 


পাত শা লি শি শা শি পিস - শীত ০ পা এ লী শসা ৮ সপ ৬০ পা ০ সস শি শা শি “পারা শি শি রি. সর রি ৪ শপ পপ ৯ পট পপি পপ, পপ 





১৩৫৬ 


কর! অসম্ভব। অধিকস্ত মন ১০1৫ শ্লোকে বলিয়াছেন যে, 
পিত1 ও মাতার সমান বর্ণ হইলে সন্ভানেরও সেই বর্ণ হুইবে। 
সুতরাং জন্ম অনুসারে জাতি নির্ণয় না করিয়া গুণ ও বর্ছ 
অন্ছসারে জাতি নির্ণয় করিলে মন্ুসংছ্িতাকে অগ্রাহথ কর! 
হইবে । শ্রীকৃফণ গীতার ১৬1২৪ শ্লোকে শাস্তরগ্রন্থকে প্রামাণিক 
বলিয়াছেন । মন্ুসংক্ত! শাস্তগ্রন্থের অন্তর্গত । আবার যদি 
রতার ৪1১৩ শ্লোকে মন্গসংছিতার বিপরীত ব্যবস্থা দেন তাহ] 
হইলে তাহার উদ্জিতে পরম্পরবিরোধিত। দোষ হুয়। 

৮। সীতা ১৮1৪৫ শ্লোকে বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি 
নিজবর্ণ বিহিত কর্্ঘ উত্তমরূপে সম্পাদন করিয়! মোক্ষলাভ 
করিতে পারে । 

স্বেস্বে কর্ম্ণ্য চিরতঃ সংসিদ্বিং লভতে নর? । 

য্দি কর অনুসারে জাতি নির্দেশ হয় তাহ্‌] হইলে সংসারে 
এমন কেহই থাকিবে না যে, নিজবর্ণবিছিত কর্ম নাকরে। 
যদি জন্ম অন্গসারে জাতি নির্দেশ কর! যায় তাঁছা! হুইলে ইচ? 
বলা যায় যে, যে ব্যজি তাহার বর্ণ বিছিত কর্থকরে তাহার 
মোক্ষ হয়, যেনা করে তাহার মোক্ষ হয় না। 

প্রশ্ন হইতে পারে গ্বীতার পুর্ব্বোন্ধত ৪1১৩ ল্লোকে 
“চাতুর্বপ্যৎ ময়] সং গুণকর্্ঘ বিভাগশঃ” এই বাক্যের যদ্দি 
এরূপ অর্থ সঙ্গত নাহয় যে, গুণ ও কর্ম অনুসারে জাতি 
বিভাগ হইবে তাহ] হইলে এই বাকোর অর্থকি? এখানে 
কর্ম শের অথ কর্তব্য কর্ণ, কর্-বিভাগ অর্থাং কর্তব্যকর্শের 
বিভাগ- ব্রাহ্মণের কর্তব্যকর্খব কি, ক্ষজিয়ের কর্তব্যকর্শ কি, 
ইত্যার্দি বিভাগ (গীতার ১৮।৪২-৪৪ 2্লোকে এই কর্ঘ্-বিভাগের 
বর্ণনা আছে )। এবং এখানে যে গুণ শব্ের উল্লেখ আছে 
তা! আমাদের জন্মের সময় যাহার যেরপ সত্ব রজ বা 
তম গুণ থাকে তাছাকে লক্ষ্য কর! হইয়াছে। দীতা ১৮৪১ 
শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন, 

ব্রাহ্মণ ক্ষঘ্িয় বিশাং শুন্রাণাং চ পরস্তপ। 
কর্ধানি প্রবিভক্তানি শ্বভাবপ্রভবৈ গুণৈঃ ॥ 

এখানে ম্বতাব শবের অর্থ রামান্থজ বলিয়াছেন *ব্রাঙ্মণাি 
জন্মহেতৃতূতং প্রাচীনকণ্্ঘ ইত্যর্ঘ:” অর্থাৎ ভ্রাহ্ণাদি জন্মের 
হেতুভূত পর্ববঞ্শ্মের কর্ম । অন্ত আঁচার্ধ্যরাঁও এই ভাবে ব্যাখ্য। 
করিয়াছেন। সমগ্র লোকটির অর্থ এইরূপ-_পূর্ববজন্মের 
কর্ণের কলে আমাদের বর্তমান জন্মের পূর্বর্বে কাহারও সত্বগ্ডণ 
বেশী থাকে, কাহারও রজ্জ বা তমোগুপ বেশী থাকে, তদ্ন্থুসারে 
ব্রান্মণার্দি বিভিন্ন জাতিতে জম্ম হয়, এবং জন্মকালীন এই 
সকল গুণ অন্থসারে ব্রাহ্মণার্দি জাতির বর্তব্য কর্ধ সকল 
বিভাগ কর! হ্ইয়াছে। এই ভাবে ১৮৪১ শ্লোকের সহিত 
এবং অভ্ান্ত শান্ত্রবাক্য ও শাগ্্রো্িখিত ঘটনার সহ্বিত 
সামগ্জভ রাখিয়। ৪1১৩ শ্নোকের ব্যাখ্যা করিতে হুইবে। 
পূর্বাজন্মের কর অন্থসারে যে ত্রান্মপাদি জাতিতে জন্স হুয় ইহা 


| নতুন সংস্করণ 
* প্রকাশিত 
হয়েছে 





ইউরোপীয় সাহিতাজগতে 'লেডি চাটার্লির লাভ।র'এর মতো জার কোনো উপস্থাস এতথানি চাঞ্লোর 

সষ্টি বোধ হয় করেনি । ডি এইচ লরেন্সের এই উপন্ঠাসথানি নীভিবাদীদের কড়া শাসন সত্ত্বেও, আজো 

জীবন্ত হয়ে আছে, তার কারণ, বক্তবা সম্থদ্ধে যত মতভেদই খাক, লরেল্সের অসামান্ত প্রতিভার বন্ধিদীপ্ত 

প্রকাশ এই বইএকোনে৷ মতেই অস্বীকার করবার নয়। লরেন্সের জীবনবেদ ইউরোপের কাছে যতটা ছুর্বোধ 

আমাদের কাছে ততটা নাও হতে পারে, এই জন্যে যে আমাদের তান্ত্রিক দৃটিভি্ির সংগে তার মিল বড় 

কম নয়। তার নিজস্ব জীবদদর্শনে তান্ত্রিক সতবাদের প্রভাব সু্পষ্ট। জীবন সাধনার গভীরতম উপলব্ধিকেই 

“লেডি চ্যাটালির প্রেম'এ লরেন্স রক্ত মাংসের রূপ দিয়েছেন। প্রচলিত মন্ী্ঘ সংজ্ঞা ছাড়িয়ে কায, ও কামন / 
এখানে অপরূপ এক রহস্তগভীর পু্জাহুষ্ঠটনের উপকরণ হদে উঠেছে। দাম ৩৪* 


অচিন্তযকুমারের অন্থবাদ করেছেন হীরেল্রনাধ দত্ত , অডিস্তারুদারের 


হধেঠে 





এর 

সহস্র জনভায় কোথায় কে. একজন সামাস্ যুবক, সাধারণ পরিভ্রমণ দেশ থেকে দেশে, আর এই 

আর কোথায় কে একটি সাধারণ মেয়ে। | 'পরিব্রজ্য। হৃদয় থেকে হৃদয়ে। মান্ধষের অন্তরে যে 

এসি পাপা একজন গৃহহীন বৈরাগী বাস করছে এ তারই 
হয়ে যায়। ] 

সেই সামান্ঠ যুবক সমাট হয়ে ওঠে আর সেই সাধারণ ঘর খোঁজার কাহিনী । কাছের মানুষ হয়েও 

সাপ এষজ 1 কোথায় সে দূরে বসে আছে --রূপে-রূপে 

স্বপ্ন রচনা, সেই আকাশচারণ ? আছে সংবরধসন্তুল পৃথিবী, ] সেই অপরূপার অনুসন্ধান। সংস্কারমৃক্ত জীবনের 

দৈনন্দিন প্রাণ ধারণের তিক্ত! । সেই সম্রাট যুবক | ৃ ৪৮ 

ধন এক তুর বেকার জার দেই অভিনব সংসার কামন!। মুরোপের সাহিত্যে যেমন 

বিচ্ছিন্ন, অপরিচিত। কিন্তু যে প্রদীপে একদিন হাজার এই “বেদে” । বহু পৃথিবী পেরিয়েও যেমন 

জীবিকার চেয়ে ক বড় নয়? প্রয়োজনের টি, আকাঙ্ছা 

চেয়ে বড় কি নয় প্রেম? সেই অপরাভৃত প্রেমের দি ৃ সেই অপির্বের উ | বছ বাসনায় 

গরিমাময় কাহিন্মীই এই উপন্কাস। দাম ২৪, /% ২ বিশ্বরমার উপাসলা | দাম ৩, 


চি সম 


শচীন্্র মজুমদারের স্থান: এলাহাবাঁদ। ২ 


র্ কাল: ১৯৪২। পাত্রী : বহ্িশিখার ৬. 
সোোলীতবঠ_, মতে! এক বাঙালী মেয়ে । এমেয়ে বিজ্ঞানের 
ছাত্রী। দেশই তার দর়িত, দেশজোড়া আগুনের 


মধ্যে নিজের শিখাটুকুকে মিলিয়ে তার সার্থকত|। প্রয়োজনে কালভার্টের নিচে রাত কাটায়, পুরুষের 
ছদ্মবেশে ছাত্রাবাসে লুকিয়ে থাকে । কিন্তু ছায়ার মতো! অবিরাম তাকে অনুসরণ করে একদিকে 
গোয়েন্দা বাহিনীর পুলিশ, অপরদিকে লালসামত্ত এক পুরুষ। সেই তৃষ্ণা আলিঙ্গন 
থেকে তার উর্বশ্বাস পলায়ন। শটীন্দ্র মজুমদারের রোমাঞ্চকর রসঘন রচনা । দাম ৩২ 





১৭২ এলগিন রোড, কলিকাতা ২* | 
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উপনিষদেও উক্ত ছইয়াছে। “রমনীয়চরণাঃ রমনীয়া যোনিমা- 
পভগ্তে ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষভ্রিয়যোনিং বা €বস্টযোনিং বা” 
ইত্যাদি (ছাজ্জোগ্য উপনিষদ ৫1১০।৭ )--অর্থাৎ যাহার! উত্তম 
কর্শ করে তাহার! ত্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় ব| বৈষ্ক কোনও উত্তম- 
যোনিতে জন্বগ্রচ্ছথণ করে । এই বাক্য হুইতেও বুঝ! যায় যে, 
জন্ম অনুসারে জাতি নির্দেশ করাই বেদের অভিপ্রায় । সীতার 
৪1১৩ শ্লোক বেদবিরোধী ভাবে ব্যাখা! কর! সঙ্গত হয় না। 

লেখিক। মহাতারত এবং উপনিষদ হইতে আরও 
কয়েকটি বাক্য উদ্ধত করিয়া তাহার এই মত প্রতিষ্ঠা করিতে 
চে করিয়াছেন যে, জাতি জন্মের দ্বার নির্দেশ না করিয়। 
গুণ ও কর্থের দ্বার নির্গেশ কর। উচিত। কিন্তু তাছার 
উদ্দিষ্ট ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে পুর্বোল্লিখিত অনেকগুলি আপভি 
উিত হইবে । এক্ষণে দেখ! যাক, লেখিকা! অন্ত বে বাক্য- 
গুলি উদ্ধত কর্রিয়াছেন সকল শা্রবাক্যেতর সন্বিত সামঞ্ন 
রক্ষ। করিয়। তাছাদের কি ভাবে অর্থ করা যায়। 


লেখিক ছান্দোগ্য উপনিষদ হইতে ষত্যকাম-জাবালের 
কাহিনী উদ্ধত করিয়াছেন এবং উপনিষদ বাকোযর এইভাবে 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, বাল! যৌবনে বছ পুরুষের সহিত 
ঘোৌনব্যভিচার করিয়াছিলেন, এন্সগ্ত সত্যকামের পিতা কে 
ছিলেন তাছ। বাল] জানিতেন না । রবীন্দ্রনাথও উপশিষদ- 
বাকোের কতকট। এই অর্থ করিয়াছেন। কিন্ধ আচার্য্য শহর 
জবালাকে ব্যভিচারিশী বলেন নাই। “বহু অহুং পরিচরস্তী” 
ফথার অর্থ রবীন্দ্রনাথ করিয়াছেন “বহু পুরুষের পহিত মিলিত 
ক্ইয়11৮” শঙ্কর “বছ” শব্টি ক্রিয়ার বিশেষণ কারম্বাছেন 
এবং পরিচারিী শকের অর্থ করিয়াছেন পরিচরধ্যাকারিন্ী__গুহ্‌- 
কর্ণে অত্যন্ত বাত্ত ছিলাম বলিয়া গোছের বিষয় জানিতে পরি 
নাই। আঙিও অনেক “শিক্ষিত” ব্যক্তিকে গোত্রের কথ৷ 
জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারেন না। অশিক্ষিত রমনী 
জ্বাল। হয়ত অল্পবয়সে বিধবা-_-পোত্রের কথ জানিতেন না, 
ই! বিচি নছে। জ্ববাল। যদি বলিতেন “তোমা পিতা 
কে তাহ। আমি জাঁমি না” তাহ! হইলে রবীন্ত্রনাথের ব্যাথ্যাই 
সমীচীন হইবে । যেখানে কোনও আ চারধ্য-জননীর ছুশ্চরিস্রতার 
নিঃসন্দেহ্‌ প্রমাণ পাওয়া যায় সেখানে খের সহিত তাহ! 
স্বীকার করিতে হয় । যেখানে এ মহিলার হশ্চরিজ্রতা খ্যাপন 
ন! করিয়া! অঙ্ভভাঁবে শান্ত্রবাকোর ব্যাখ্যা কর] যায় সেখানে 
অভাবের ব্যাধ্যাই .সমীচীন। ব্যভিচার করিতে জবালার 
বিবেক যদি বাধ। দেয় নাই, তাহ্‌1 হইলে মিথ্য/ কথ। 
বলিতে কি বাধ! ছিল--তিনি একটি মিথ্য। গোজের উন্বেথ 
করিতে পারিতেশ। ব্যাকরপণও শঙ্করের ব্যাখ্য। সমর্থন করে, 
“বহু? ক্লীবলিঙ্গ দ্বিতীরাঁর একবচন। রবীজ্নাথের ব্যাখ্যা 
যথার্থ হইলে পুংলিঙ্গ ও দ্বিতীয়া বহুবচন হুইত, “বহুন্‌ অহুং 
পরিচরস্তী” হইত । পরিচর্যা করার অর্থ সেবা কর1, গৃহ্কর্খব 


গইব!জাী 


সান ++ টা ২ পরস্পর পসপপ | পোপিন্শ পিসি পিসি লতি তা পি এপি পাতা সপরাটি শর পি শিপন অপর সপ পসমসপসস 


১৩৫৬ 








কর।। পরিচর্ধ্যার অর্থ ব্যভিচার এরাপ দেখ! যার. ন|। 
রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা গ্রহণ করলেও ইছ] স্বীকার করিতে 
হইবে যে, জন অনুলারে জাতি নির্দেশ করাই সাধারণ নিয়ম 
এবং এক্ড গুরু গোগ্র জানিতে চাহিয়াছিলেন। সত্যকাম 
ঘদ্দি গোএ বপিতে পারিতেন তাক! হইলে গুণের বিচার কর! 
প্রয়োজন হইত ন1। ম্ুতরাং সত্যকাধ-জাবালের উপাখ্যান 
হইতে এপ সিদ্ধাপ্ত কর! যাঁয় না যে, জন্ম অনুসারে জাতি 
নির্দেশ হইবে না। অন্ত অনেক কারণেও যে এইরূপ ব্যাথা 
গ্রহণ কর! যায় না! তাহ] পূর্বেই বল! হুইয়াছে। 


অতঃপর লেখিকার উল্লিখিত মহাভারতের সর্প-মুধিঠির- 
সংবাদ সন্বপ্ধে আলোচন] করা যাকৃ। সর্প জিজ্ঞাসা করি- 
লেন প্ত্রাহ্ধণ কে?” যুবিষিপ্ন বলিলেন, “যাহাতে সত্য, 
দান, ক্ষম1, শীল প্রভৃতি গুণ আছে তিনি ব্রাক্ধণ।” পরে 
বলিলেন, “যদি শুম্বে এই সকল গুণ থাকে, ব্রাঙ্মণে না থাকে, 
তাহ] হইলে শুদ্ধ শুদ্র নহে, ব্রা্ধণ ব্রাহ্মণ নহে ।”৩ ব্রাচ্ধণ 
ব্রাহ্মণ নহে _এই বাঁকো যে হছইটি ব্রাক্ষণ শব ব্যবহার 
কর! হুইয়াছে সেই ছুইটি শব্ষের অবন্ঠ ছুইটি ভিন্ন অর্থ 
লইতে হৃইবে, নচেৎ বাক্যটি স্ববিরোধী হুইয়! যাইবে। 
প্রথম ব্রাহ্মণ শব্জের অর্থ, যাহার জাতি ব্রাহ্ধণ, দ্বিতীয় 
ব্রাহ্মণ শব্দে অর্থ যাহার ব্রাঙ্মণোচিত গুণ আছে। যে 
ব্রাহ্মণের এই সকল গুণ নাই সে জাতিতে ব্রাচ্ছণ হইলেও 
ব্রাহ্মণোচিত গুণ তাহার নাই; যে শুনে এই সকল গুণ 
অ!ছে সে জাতিতে শুদ্ধ হইলেও তাহাকে ব্রাহ্মণের হায় 
সম্মাণ কা! উচিত। বস্ততঃ এই বাক্যের তাৎপর্য সত্য 
দান প্রভৃতি গুণের প্রশংসা করা, জাতি নির্ণয় করার 
উপায় নির্বেশ কর! এই বাক্যের তাৎপর্য নছে। তাছা যদি 
হইত তাহ! হইলে শ্রাহ্ধণ, ক্ষতিয়, বৈষ্ঠ, শুনব চারি বর্ণের 
লক্ষণ উল্লেখ কর! হইত) কেবল ব্রান্ধণ ও শুপ্রের নছে। 
লেখিকা বলিয়াছেন, বিশ্বামিহ ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ 
করিয়াও তপন্তার দ্বার! ব্রাহ্মণ হইয়্াছিলেন। এ বিষরে 
মহাভারত অন্থশীসনপর্বব চতুর্থ অধ্যায়ে উদ্লিখিত আছে যে, 
সত্যবতী এবং সত্যবতীর মাত উতয়ে লত্যবতীর খ্বামী 
মহত খটীকের নিকট হছুইটি পুত্রলাভার্থ প্রার্থন] করিলে খচীক 
ছইটি চরু প্রদান করেন। ঠাহার ইচ্ছা] ছিল সত্যবতী একটি 
চর তক্ষণ করিয়] ব্রাহ্মণ-গুণমুক্ত পুঞ্লাভ করিবেন এবং 
সত্যবতীর মাত। অপর চরু ভক্ষণ করিয়া ক্ষত্রিয়-৭যুক্ত পু 
লাত করিবেন, কিন্ত তাহার! চরু পরিবর্তন করিয়া! দিলেন । 
ইছাতে সত্যবতীর গর্ভে পরশ্ুরামের জন্ম হইল এবং সত্যবতীর 
মাতার গর্ভে বিশ্বামিজের জন্ম হইল। তপস্ভার শক্তি 


- শশা শশী ন্পীসিশি ০৪ সপ পি শিস পপি সস শপ শপ পিপিপি জ পস্পাচপপপপাশপসী 711. 


৩। শুস্তেতু যদ্‌ ভবেং লক্ষ্য দ্বিজ্েতু ততরবিস্ততে | 
ন বে শুন্বে। ভবেচ্ছুবে। ব্রাহ্মণে! ন চ ব্রাক্ণঃ 
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১৮৬ 
অলৌকিক । তপঃশক্তিতে দেহের উপাদান পরিবর্থন কর! 
যায়। ক্ষুতরাং জাতির পরিবর্তন করা সন্ভব। এইরূপ 
তপঃশক্তির প্রভাবে জন্ম অনুসারে জাতিনির্দেশ রূপ সাধারণ 
মিয়মের পরিবর্তন শাস্ত্রে ফোনও কোনও স্থলে লিপিবদ্ধ আছে, 
লেখিকা তাঁছু৷ উল্লেখ করিয়াছেন । তপন্তার দ্বার! জাতি পরি- 
বর্তডন এবং গুণ ও কর্ বিচার করিয়! জাতি নির্দেশ এই ছুইটি 
ভিন্ন কখা!। তপশক্তির দ্বার! জাতি পরিবর্তনের উল্লেখ শাস্ত্রে 
কোমও কোনও স্থলে আছে। কিন্ত গুণ ও কর বিচার 
করিয়া জাতিস্থির করিতে হইবে, একথ। শাস্ত্রে কোথাও 
নাই, এবং ইহা] সম্ভব নয়। জন্ম অন্থসারে জাতি নির্দেশ 
করিবে- শাম্ত্রে এই স্পষ্ট নিয়ম নানাগ্থলে আছে । 

বেদব্যাসের মাত] সত্যবতী৷ ধীবরের পালিত] কন্ত।, ধাবরের 
ওরসজাত নছে। সত্যবতী রাজা বন্দ উপরিচরের ওরসজা।ত 
কড]। 





লেখিক] লিখিয়াছেন, “উপনিষদে দেখা যায় বছরাজা 
ব্রাহ্মণগণকে ব্রন্ফোপদেশ দিয়াছেন।” ইহা! হইতে লেখিক! 
িদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, রাজ। ব্রাহ্মণ হুইয়| পিয়াছেন। এ 
সিদ্ধান্ত যথার্থ নছে। ব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশ দিলেও র'জ! 
ক্ষত্জিয়ই ছিলেন, ব্রাহ্মণ হইলেন বলিয়া! কোথাও উল্লেখ নাই। 
তিনি জনক ও কুরুর উল্লেখ করিয়াছেন। তাহারাঁও ক্ষভ্ধিয় 
ছিলেন, ব্রাহ্মণ হন নাই। 
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শিশুপালনের সম্যক জানের অভাবে এদেশে শিশু-মৃত্যুর হার এত ভয়াবহ বিবটন 
শিশুদের দৈহিক সর্ববাঙগীণ পুউরীবিধান করিতে অদ্ধিতীয়। ভিটামিন ডি, বি১, বি২ব 
সহিত মুল্যবান উদ্ভিজ্জ ও রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণে প্রস্তুত এই পূর্ণাজ 


টনিকটি প্রত্যেক শিশুকেই, বিশেষ করিয়। দস্কোদগমের সময়) সেবন করান উচিত। 
(ববটন নিম্ললিখিত রোগে বিশেষ উপকারী £--শিশুদের যকৃতের পীড়া, অজীর্শতা, ছধ তোলা 
পেট ফাপা* কোষ্কাঠিড, রক্তশৃন্ততা, রুয়তা, ব্রষ্কাইটিস, রিকেটস ইত্যাদি । 


প্রধার্সী 





১৪৫৬ 











লেখিকা একটি বড় রকম ভুল করিয়াছেন। তিনি 
লিখিয়াছেন যাজ্ঞবক্ষ্যের সুই শ্রী ছিল, দৈত্রেয়ী ও গার্গী। 
কিন্ত যাজ্খবক্ষ্যের অীদের নাম মৈভ্রেয়ী ও কাত্যায়নী। গার 
সহিত যাজবক্ষোর বিচার হুইয়াছিল। কিন্ত গার্গা তাহার 
স্ত্রী ছিলেন ন]। 

যাহার] লেখিকার মত গ্রহথ করেন না তাহাদিগকে তিনি 
“কদর্থকারা” “সন্কীরশত1! ও ঈ্যাপ্র আবার বলিয়াছেন। শাস্ত্র 
সম্বন্ধে আলোচনাতে সংযত ভাষা প্রয়োগ কর] উচিত । 
সন্প্রতি বর্ণাশ্রম স্বরাজ্য সংঘক্তুক “হিন্দুর নিকট নিবেদন” 
নাষে একটি ছাপা কাগজ বিতরণ কর! হইয়াছে ।৪ তাহাতে 
এই মত প্রচার কর! হইয়াছে যে, জাতি জন্মের দ্বার! নির্দিষ& 
হইবে ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায় । এই কাগজটি নিয়লিখিত 
ব্যক্তিগণ খাক্ষর করিয়াছেন £-__ 

মহামহ্োপাঁধ্যায় রচণ্ীদাঁস ভায়তর্কতীর্থ, মহণামহোপাধ্যায় 
ছুর্গাচরণ সাংখ্াবেদাস্ততীর্থ, মহামহ্োপাধ্যায় প্ীযোগেন্্রনাথ 
তর্কবেদান্বতীর্থ, মহামক্ছোপাধ্যায় ্রকালীপদ তর্কাচাধ্য, 
৬অশোকনাথ শাম্্রী, পগ্চিত শ্রশ্রীজীব জাঁয়তীর্থ ভর 
শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায় ও ডক্টর প্রীনলিনীকাত্ত ব্রহ্ম । 


৪ কেছু যাদ এইছাপা কাগজ দেখিতে ইচ্ছা! করেন 
তাহ হইলে প্রবন্ধ-লেখকের নিকট ৩, শত্তুমাথ পণ্ডিত দ্র, 
কলিকাতা ২০, এই ঠিকানায় প্র লিখিলে কাগজটী ঠাছার 
নিকট পাঠানো! হইবে । 
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বিদ্রোহ ও বৈরিতা--নীযাগেশচন্্র বাগল । বেঙ্গল পাব 
লিশাস”, ১৪, বন্ধিম চাট্জ্জে ছ্রট, কলিকাত|| মুলা ছুই টাকা । ১৩৫৬। 
প)াক্স্-ব্রিটানিক। অর্থ/ং শীপ্তির যুগ আনয়নই ইংরেজ রাজত্বের 
বিশেষত্ব-কেবলমাত্র সিপাহী বিজ্রেহই ইহার ব্যতিক্রম সাধারণের 
মধ্যে এই ধারণাই প্রচলিত। কিন্তু ইহা! যে পুরাপুণ্র সত্য নহে 
রস্থকার তাহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন 
যে হারতবাসীর! “যুগে যুখে শাসক ও শোধক ইংরেজের ক্ষমতা ও প্রভূত্ব 
এগ্রাহ। করিবার চেষ্টা করিয়াছে।” তাহারা “কোন কোন অঞ্চলে 
সামান্তঃ বা বাপক ভাবে কখনও বিদেশীর কর্তৃক অন্বকার কয়! 
তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে, কখনও বা আধুনক রীতিদম্মত 
রাঈনৈতিক আন্দোলন চালাইয়াছ।” সশপ্র সংগ্রামের দৃষ্টাশ্ত্খরপ তিনি 
সন্রশনী বিদ্রেহ, সওতাল বিদ্রোহ এবং ওহাবী বিজ্রোহের সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ দিয়াছেন। তারপর অহিংস অসহযোগ অথব। রাজশপ্ডির বিরদ্ধে 
প্রজাকুলের নিরুপদ্রব প্রতিরোধ--যাহা মহাম্স! গান্ধী এদেশে প্রথম 
প্রবর্তন করেন বলিয়। সকলের ধারণা -তাহাঁও যে পুরে অনুষ্ঠিত হইয়।ছে 
তাহার প্রমাণম্বরূপ নীলচা বীরদের বিদ্বোহের বর্ণন। করিয়াছেন । 
বিদ্রোহ ব্যতীত ইংরেজের সহিত ভারতবানীর বৈরিতার দৃষ্টান্তশ্বরূপ 
বেসরকারী, সাধারণ ইংরেজ্জের অত্যাচার, খ্রীষ্টান পাডীদের হিন্দুধন্মনাশ- 
মুলক চেষ্ট| ও সিবিল সার্ধিস হইতে ভারতবাঁনীকে অবৈধ উপায়ে বঞ্চিত 







ক্যান্ঠবল « 


স্বালিত ক্যান্টল্র অস্মেহ 


করা এবং এই নকলের বিরুদ্ধে যে মুদ'্ ও ব্যাপক আন্দোলন হয় তাহার 
উল্লেখ করিয়াছেন ৷ সর্বশেষে যে রাজনৈতিক আন্দে।লনের ফলে.ইংরেজ 
ভারতবর্ধকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়। স্বেচ্ছায় এ দেশ ছাড়িয়া চলিয়া 
গিয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচন! আছে । 

বস্কিমচন্ত্ের আনম্শমঠ সন্নাপী বিব্রোহকে কেন্ত্র করিয়। রচিত 
হইয়াছে। হতরাং শিক্ষিত বালী মাত্রেই এই ঘটনার সহিত পরিচিত। 
কিন্ত এ বিষয়ে বঞ্চমচন্্ী ব্হল পরিমাণে কজ্সনার আশ্রর গ্রহণ করিয়াছেন 
এবংষ্টাহ।র বর্ণিত বিদ্রেহ প্রকৃত বিদ্রোহ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন । এইজন্য 
বঞ্চিম5ন্্র আনন্দমঠতকে এতিহাসিক উপন্ভান বলেন নাই। বস্তুত এই 
সন্ন্যাসীগণ বাঙালীও ছিল না! এবং সুঙল1 গুফলা শস্তগ্তামলা বঙ্গভূমির 
প্রতি একান্তিক ভক্তিও তাহাদিগকে বিদ্রোহে প্রণেদিত করে নাই। 
ইহাদের অধিকাংশই ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসী । ইহার! 
গ্রামাঞ্চল হইতে সকল হুম্থ ছেলেদের চুরি করিয়া আনিয়। নিজেদের দূল- 
পুষ্টি করিত এবং ধনী বাঞ্জির বাড়ী ডাকাতি করিয়! লুঠতরাজজ করিত। 
ইহাদের মুল অভিপ্রায় কি ছিল তাহ] সঠিক জানিবীর উপায় নাই-- 
কারণ ইংরেজী সরকারী বিবরণ বাতীত ইহাদিগের তরফ হইতে কোন 
বিজ্ঞপ্তি ব৷ বিবরণ এ পর্বাস্ত পাওয়া যায় নাই। গ্রস্থকারের মতে ব্রিটিশ 
কন্মচারী দ্বারা উৎপীড়িত হইব।র ফলেই সাধারণ লোকের! সন্রাসীদলের 
কাধ্যকলাপের মধে। মুক্তির আশ। পোষণ করিত। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন 


ভিমিরঘন নিশিথিনীর শীরদ্ধ অন্ধকারে দীপ- 
শিধাটি যেমন উজ্জল হয়ে ওঠে, তেমনি ঘন 
কালো কেশের ছায়াপটে সুন্দর মুখখানিকে 
সমুজ্জল দেখায় । বুপচধ্যায় কেশের উৎকর্ষ 
এইজন্যই অপরিহার্ধয। ক্যালকেমিকোর স্থগন্ধি 
কেশ তৈলের গুণগুলি আজ সর্বজনবিদ্দিত। 


৯4 
কোকোনল*তিলল 


সুগ্নদ্ধি নারিকেল নুবাসিত তিল 
তৈল তৈল 


১৬৮৮ 


মরিস এপি অপ পর এপস পা প্রমিস রস 


মিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া. সম্ভব মরে । তবে সন্গ্যাসীর সে 
অন্ত্রেশস্ত্রে সসজ্জিত এবং সংখ্যায় অনেক ছিল এবং ভাহার্দিগকে 
দমন করিতে যে ইংরেজ সরকারকে বিশেষ বেগ্ন পাইতে হইয়াছিল সে 
বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

সাঁওতাল বিজ্বোহ সম্বপ্ধে এদেশীয় সাধারণ শিক্ষিত লৌকও বিশেষ 
কিছুই জানেন না। কিন্তু এটি একটি স্মরণীয় ঘটন।। নয় বৎসর পৃব্ৰে 
ভাণ্ডার কালীকিক্কর দত্ত সরকারী নধিপত্রের সাহাযো এ সম্বদ্ধে যে গ্রস্থ 
লেখেন তাহাই এ বিষয়ে প্রামাণিক গ্রন্থ । গ্রস্থকার ইহার উল্লেখ করেন 
নাই । তাহার মতে সীওতাঁল বিদ্রোহ খিটশ শাসনেরই বিরুদ্ধে ছিল। 
কিন্তু ইহা আংশিক ভাবে সত্য। স্থানীয় জমিদার ও মহাজনের অন্যাচারই 
সা'ওতাল বিদ্রোহের মুখ্য কারণ, কিন্তু পুলিন অতাচারের প্রতিরোধ ন1 
করায় পরে গৌণত সরকারের বিরুস্কে তাহারা যুদ্ধ ঘোঁধণ| করিয়াছিল-- 
ডাক্তার দত্তের এই মতই সমীচীন বলিয় মনে হয়। 


সপ্র)াসী ব| সাওতালদের বিজোহ প্রধানত ইংরেজ শাসন হইতে মুক্তি 
লান্ডের জন অনুষ্ঠিত হইয়।ছল এরূপ প্রমাণ নাই। কিন্ধু তথাকধিত 
ওহাবী আন্দোলন প্রথমে মুসলমান ধন্দম সংস্গারের উদ্দেশ্যে আরম্ত হইলেও 
পরে ইংরেজ সরকারের বিরদ্ধে প্রকাগ্ বিদ্রোহের আকার ধারণ করিয়া- 
ছিল। হবে ইহাকে ইংরেছের বিরুদ্ধে ভারতের জাতীয় আন্দেলন 
বলিয়। গ্রহণ করা বয় না। মুসলমান ধর্মের নীতি অনুসারে অমুনলমান 
জাতির অধীনে বাস কর! অধন্ধ ভান করিয়াই মুনলমানেরা এই বিদ্রোহের 
হুচন! করে _হতরাং ইংরেজ ও হিন্দু উভয়েই ইহাদের বিদ্বেষের পানর 
ছিল। 


আরব দেশে ওহাবী আশ্দেলনের উত্তব হয়। কিন্তু ভারতব্ষে যে 
অনুরূপ আন্দোলন হয় তাহার নহিত এই ওহাবীদের কোন সম্বধধ ছিল 








প্রহা্ী 





১৩৫৬ 
এমন কোন প্রমাণ দাই । স্মরণ রাখিতে হইবে যে রায় বেরিলীর সৈয়দ 
আহমেদ ব্রেলভী খন ভারতে এই আন্দোলনের প্রবর্তন করেন তখনও 
তিনি আরব দেশে যান নাই। সাহার দল অনেকটা দৃপ্রতিষ্ঠ হইবার 
পর তিনি মক্কা গমন করেন। ভারতে তিনি এক বিরাট সংঘ প্রতিষ্ঠিত 
করেন এবং তাহ! প্রথমে শিখ ও পরে ইংরেজের বিরুদ্ধে যে তুমুল সংগ্রাম 
করে তাহাই এই আন্দোলনের প্রধান কীর্তি। ইহার সহিত ওহাৰী 
মতের কোন সম্বঞ্ধ নাই। কিন্তু আরবের ওহাবীর সহিত সংশ্বব থাকুক 
বা না থাকুঞ্ক ভারতের এই তথাকধিত ওহাবী আন্দৌলনই 
ব্রিটিশের বিরুদ্ধে প্রথম সশন্্র বিদ্রোহ বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য । 
ধর্মমুলক হইলেও ইহার মধ্যে বিনষ্ট মুসলমান রাঁজশক্তি উদ্ধারের 
আশ! বা আকজ্ষা যে একেবারেই ছিল না-তাহ। বলা যায় না। স্থতরাং 
এই আন্দে(লনকে এক হিসাবে ব্রিটিশ রাজন্বে মুসলমানদের প্রথম যুক্তি- 
সংগ্রান বলিয়। গ্রহণ করা যইতে পারে। 





নীল বিদ্রোহ অধ্যায়ে গ্রন্থকার নীল-চাষীদের সভ্ববন্ধ শক্তির যে বিবরণ 
দিয়াছেন ভাঁহা বিশেষ মূল্যবান । বাংলার সাধারণ লৌকের মধ্য এইরূপ 
শক্তি ও সাহসের দৃষ্টান্ত সত্য সত্যই হুর্নভ। বর্তমানকালে সুপরিচিত 
অসহযোগ আন্দেলনের মুল সুত্র ও সার্কতার পরিচয় ইহার মধ্যে 
বিশদভ।বে পাওয়। বায়। 

গ্রন্থের অবশিষ্ট অংশ সম্বন্ধে 2ুবিস্তত আলোচনা নিশ্রায়াজন। 
ই*রেজের বিরুদ্ধে নান! কারণে অসস্তোষের বন্ধি ধূমায়িত হইয়া কিরূপে 
দাব।নলে পরিণত হইল গ্রন্থকার তাহ।র একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র দিয়াছেন। 


ইংরেজ শাসনে ভারতীয়দের মনোভাব কিরীপে ধীরে ধীরে পরিবর্িত হয়, 


এতিহাদিক ৬থা হিসাবে তাহার বিশ্লেষণ আবশ্ক। 





ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল লিঃ 


(১৯৩০ সাল স্থাপিভ ) 


হ্ডে টি রায়ান নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা 


পো বন্স নং ২২৪৭ 


“ফোন নং ব্যাঙ্ক ১৯১৬ 


নক্্রওশ্রক্ষান্ত্র ব্যাক্ছিৎ ক্ষান্ত ক্ল্তরা তুল্স £ 
স্পা্থানস্ম 


লেকযার্কেট ( কলিকাতা। ), সাউথ কলিকাতা, বর্ধমান, 
কীর্ণাহার (বীরভূম) আসানসোল, 


মেমারী, 


চন্দননগর, 


ধানবাদ, সন্বলপুর, 


ঝাড়হ্ৃগুদা ( উড়িস্যা )১ ও রাণাঘাট। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
এইচ, এল, সেনগুপ্ত 


গসিপ পরপর পর পপ 


অগ্রহায়ণ 





মোটের উপর গ্রস্থখানিতে ব্রিটিশ যুগের অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য আছে। 
ছুই-একটি ভ্রমের প্রতি গ্রস্থকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ২৯ পৃষ্ঠায় ৮ 
পংক্তিতে ওয়ারেন হেষ্টিংসের পরিবর্তে মাকৃ“ইস অব হেষ্টিংস হইবে। ১১৯ 
পৃষ্ঠায় € পংক্তিতে ১৮৫৬-৭ এর পরিবর্তে ১৮৫৫-৫৬ হইবে । 


গ্রীরমেশচন্্র মজুমদার 

ত্রয়ী (বাল্মীকি, কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ )--গ্রশশ্িতৃষণ দাশ- 

গুপ্ত। "প্রাপ্তিস্থান -প্রীগুরু লাইব্রেরী, ২*৪, কর্ণওয়ালিন গ্রীট, 
কলিকাতা | মুলা ৫২ ট।ক]1। 

এ ধরণের পাণ্ডিতাপূর্ণ রম আলোচন! আজিকার সাহিতো ছুলভ। 
ইদানীং জ্ঞাননিরপেক্ষ বাচালতাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে চোখে পড়ে। সংস্কৃত 
চচ্চা কম লোকেই করেন ; যাহার। করেন, তাহারাও অনেকে প্রকৃত রসজ 
নহেন। প্রস্থকার এদেশের প্রাচীন ও আধুনিক উভয় শ্রেণীর সাহিতে)র 
রসপগ্রাহী; পাশ্চাত্য সাহিত্যও তিনি সধত্বে পড়িয়াছেন। তাই তাহার 
আলে।চন। ফাক। কথ। নহে, তাহাতে জানিবার ও ভাবিবার বস্তু অনেক 
আছে । ভারতের তিন মহাকবির রচন] পাশাপাশি দেখাইয়। তিনি রবীন 
সাহিত্যের উপর নুতন আলোকপাত করিয়াছেন । তাহার অলোচন। 
নরদ ও চিত্তাকর্ষক। এইজন্য সাহিত্যানুরাগীর কাছে এ গ্রন্থ বিশেষ 
দমাদরযোগা। 

গ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 

একটি গ্রাম্য প্রেমের কাহিনী--অচিন্তাকুমীর সেন- 

গপ্ত। দিগন্ত পাঁবলিশান”, ২*২ বাঁসবিহাপী এভিনিউ, কলিকাত। পৃঃ. 
১২৬। দ্াম--৩২ টাক1। 

কাহিনীটি গ্রামের মতই সরল-_বাহুল্া-বঞ্জিত । বেণী চরিত্রের ভিড় 
নাই--কাহিশীগত রসকে ফেনাইবার আড়ম্বর বেশী নাই। সাদাসিধা 
একই প্রেমকাহিনী--যে কাহিনী বৈষ্ব-সাহিত্যের মধামণি-্বরূপ ; নব- 
পরিবেশে তাহাই নুঙন সঙ্জায় পরিবেশিত হইয়াছে । সে প্রেম দেহ- 
ক।মনার দূরত্বে নিকষিত হেমের মতই মহিনময়--তাহাকে ইদ্দে তুলিব।র 
প্রয়াসে প্রাকৃত জনের স্বভীবকে ঠিকমত মানিয়৷ লওয়া হয় নাই। এই- 
থানে তীক্ষ অগুতৃতির সঙ্গে বাস্তব জ্ঞ।নের বিরোধ ম্পষ্টতর হইয়াছে । যে 
সমাজ হইতে চরিব্রগুলি বাছিয়া লওয়া হইয়াছে--বাহিরের দৃষ্টিতে সে 
সমাজের প্রাণ-প্রবাহের স্বরূপটি আয়ত্ব কর সম্ভব নহে, আরও নিবিড় 
মমতায় ও গভীর অভিনিবেশে তাহাকে চিনিয়া লওয়ার প্রয়োজন ছিল। 
বাহিরের দৃষ্টিতে ভঙ্গিটা ই প্রাধান্ত লাভ করে--সেই কারণে গ্র।ম্য ছড়। 
প্রবচন প্রভৃতিতে কথোপকথনের ধারাটি সাবলীল ও স্বাভাবিক হইয়াছে। 
«ই নিম়গুরের সমাজে শুধু প্রেম নহে-_তার চারি ধারে আছে অভাব, 
গ্লানি বেদন1--ধুলা-কাদা--আঁশা৷ আকাজ্। ত্রুটি খলন। এই সমন্তকে 
জড়াইয়। বু সমস্। দিন দিন প্রবলতর হইতেছে । এই সবের পূর্ণাঙ্গ চিত্র 
আকিবার যথেষ্ট অবকাশ কাহিনীতে ছিল? পটত্মিকাকে বিস্তৃত ন! 
করিবার ইচ্ছায় লেখক সেগুলিকে পরিহার করিয়াছেন । 


শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 
্পঁ [চ-মিশলি-_-প্রীতনুজ। দেবী। ১২নং প্রসন্নকুমার ঠাকুর 
ঘট, কলিকাতা, ১১৪ পৃঃ, মূল্য ২০ 
রন্ধনবিদ্যার বই। ইহাতে আধুনিক রগ্ধন-প্রণালী বণিত হুইরীছে। 
লেখিক। নিজ রন্ধন-কুশলতায় রবীন্দ্রনাথকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন । বই- 
খানি যে বাংলার মেয়েদের খুব কাজে আসিবে দে সম্বন্ধে সন্দেহ 
নাই। তবে আমাদের মনে হয় যে, রঙ্ধন-প্রপালীসমূহের বণনা আরও 
একটু বিশদ করিয়া দিলে ভাল হইত। 
প্রীধতীন্মমোহন দত্ত 
মহাত্বাজীর তিরোধানে-_শ্রীমহীতোষ রায় চৌধুরী 


সম্পার্দিত। শিক্ষক পঞ্জিকা অফিস, ৬১ বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাত।। 
মুল্য--২/, 


পুস্তক-পরিচয় 





১৮৯ 

ভারতীয় মহাজাতির জনক গান্ধীজীর জীবনাবসান ভারতের তথা 
জগতের ইতিহাসে এক মর্দ্স্ত্দ ঘটনা । এ আকম্মিক আঘাতে শুধু 
ভারতবাসী নয়, সমগ্র বিশ্ববাসী অভিভূত হইয়! পড়িয়াছিল; সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত হইয়াছিল, দেশবিদেশের মহাত্মাজীর অনুরাগীদের বেদন।বিহবল 
হৃদয়ের উচ্ছ প। মানুষের ম্ৃতি দীর্ঘস্থায়ী নয়। মহ।জ্ু(জীর জীবন-নাটোয 
শেষ দৃগ্তে অনুষ্ঠিত ঘটনাবলীর ধারাবাহিক কাহিনী আমাদের ভবিষৎ ব শ- 
ধরদের জন্য লিপিবদ্ধ করিয়া রাখার প্রয়োজন ছিল । লেখক এই প্রয়োজন 
মিটাইগ আমাদের ধশ্ঠব।দভাজন হইয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, এই সঙ্গে 
গ্ান্ধীজীর জীবন-কথা, তাহার বাগী, তাহার শিক্ষানীতির মন্খার্থ, প্রার্থনা- 
সভায় প্রদত্ত কয়েকটি ভাষণ এবং দেশদেশাস্তরের গুণীজনের শ্দ্ধাগ্রলি 
সঙ্কলিত হইয়।ছে । কতকগুলি মুল্যবান ছবি বহু তথ্য সম্বলিত এই পুস্তক- 
খানির নৌষ্টব বদ্ধিত করিয়াছে। 


সপ এর পি শপ উপল 





শ্রীনারায়ণচক্দ্র চন্দ 
অ।মার জীবন-__এ্রআলামোহন দাদ । দাঁসনগর, হাওড়া। 
মূল্য ২ । 
যে ম্বনীমধ্ভ কন্মবীরের সাধনা ও কর্মপ্রচেষ্টায় হাওড়ার জঙ্গলা কীর্ণ 
পতিত জমির উপর পুপকর্ার মায়াপুরীর মত অপূর্ব দাসনগর গড়িয়। 
উঠিয়।ছে ; ভারত জুটমিল, ইগ্ডয়া মেসিনারী কোম্পানী, এশিয়া ড্রাগ 
কোম্পানী, দাস সুগার কর্পেরেশন, দাস ববঙ্ছ, হাওড়া ইনসিওরেন্স 
কোম্পানী প্রভৃতি শিক্গবাণিঞ/সম্পকিত প্রতিষ্ঠানগুলি যাহার বিপুল 
কন্দশন্তি ও পরিকল্পনা অনুযায়ী লাভজনক ভাবে পরিচালিত হইতেছে 
তাহার কশ্মময় জীবনকহিণী বাস্তবিকই বিস্ময়কর | এক মধ্যবিত্ত কৃষক" 
পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়। প্রথন জীবনে সামন্ত বই বিক্রী ছারা তিনি 
জীবিকা অঞ্জন সুরু করেন, পরে পি. এন. দত্তের বালতির কারখানার 
এক কশ্মচাগীর সহায়তায় প্রথমে এনিডের কারখানা, পরে তুলাধন্ত্ 
প্রস্থুতি যন্ত্রের কারখান স্থাপন এবং অবশেষে রেঙ্গুন হুইতে ফিরিয়া 
আসিয়া ইগ্ডয়। মেছসিনারী কোস্পানী, ভারত জুট মিল, দাস ব্যাঙ্ক 
প্রভৃতি বু যৌথ কারবারের প্রতিষ্ঠ) ও মুদক্ষ পরিচালন! ধাঁহার দ্বার! 
সম্ভব হইয়ছে, আচাধ্য প্রফুলচন্্র রায় যাহাকে 'কন্ধমবীর। আখার 
দুষিত করেন, তাহার জীবনীপাঠে হতোঘ্যম ব্যবসায়বিমুখ বাডালী অনেক 
কিছু শিক্ষা করিতে পারিবে। 
আলামোহন গান্ধীজীর মত হস্তচালিত চরকাপ্ন আস্থ।বান নহেন, পরস্ত 
শত্তিচালিত যন্ত্রের সাহায্যে দেশের উন্নতি অবশ্ঠন্তাবী মনে করেন । কৃষি- 
কর্মে শতকর। ৬* জন ও শিল্পবাণিজো ৩* জনের বিনিয়োগ দেশের পক্ষে 
কল্যাণকর মনে করেন এবং ধনোপাজ্জন ও ধনবণ্টনের বৈষম্যকেই দেশের 
ছুখদারিদ্রের কারণ নির্দেশ করেন। যতক্ষণ না এই সকল ব্যবস্থা! কার্ধ্য- 
করী হইতেছে, ততক্ষণ কোন আইনের সাহীযোই কম্মানিজমকে ঠেকাইয়! 
রাঁখ। বাইবে না, ইহ! তাহার বাক্তি্ত মত । _ 
শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল 





€ছাট ভ্রিমিঢরাঢগর অব্যর্থ উষথ 


“ভেরোনা হেলমিন্থিয়।” 


শৈশবে আমাদের দেশে শতকরা ৬* জন শিশু নানা জাতীয় 
ক্রিমি রোগে, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ক্রিমিতে আক্রান্ত হয়ে ভগ়্- 
স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হয় “ভেরোনা” জনসাধারণের এই বহুদিনের 
অস্থবিধা দূর করিয়াছে। 

মূল্য-_৪ আঃ শিশি ডাঃ মাঃ সহ--১॥* আনা । 


ওর্সিতয়প্টাল কেমিক্যাল ওযয্সার্ষস লিঃ 
৮1২, বিজয় বোস রোড, কলিকাতা--২৫ 


দেশ-ধিএপের থা 


হায়দ্রাবাদ প্রবাসী বাঙালীদের বিজয়! সম্মেলন 


বিগত ১ল। অক্টোবর হায়দ্রাবাদে প্রবাসী বাঙালীদের 
উদ্দ্যোগে এবার বিজয়! উপলক্ষে একট বিত্রাট উৎসবের 
অহৃষ্ঠ'ন হুইয়াছিল। জাতিবর্ণধর্শ্ নির্বিশেষে ছিন্দু, যুদলমান, 
ধ্ষ্ঠান সকল সম্প্রদায়ের প্রবাসী বাঙালীরাই যোগদান করিয়া 
উৎসবটিকে সর্ববাঙগনুন্দর করিয়া তুলিয়াছিলেন। হায়দ্রাবাদের 


বাঙালীদের বিশেষ আনন্দদাম করেন। মিসেস এ. কে. দাশেন্র 
কবিতা আবৃত্ভিও বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল । 


শ্রীযুক্ত প্রমোদলাল মুখোপাধ্যায় এবং ধিসেদ্‌ এস. কে, 
মুখাজ্জা, মিসেস্‌ বি' শীল, মিসেস্‌ জে, চক্রবন্তী ও মিলেস্‌, 
এ কে: দ্বাশ প্রভৃতি কয়েকজন মহিলার আন্তরিক চেষ্টায় ও 
কর্মতৎপরতায় উৎসবটি এরূপ সাকল্যমগ্ডিত হইয়াছিল । 





হায়দরাবাদ-প্রবাপী বাঙালীদের বিজয় সম্মেলন 


নারায়ণগ্ডভার ওয়াই. এম. সি. এ.-র সেক্রেটারী শ্রীনিরঞ্জন সাহা 
মহাশয়ের উদ্ভোগে ওয়াই. এম. সি. এ.-র সভাগৃহে প্রবাসী 
বাঙালীদের এই সম্মেলনের ব্যবস্থা! হইয়াছিল । 

পাশ্রী মগ্ুল মহাশয় সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন। 
সভাস্থলে নৃত্যগীত ও আবৃদ্ধির ব্যবস্থা হইয়াছিল । কুমারী 
শীল] লীল, কুমারী উষা লহছমীনারসু ও কুমারী শান্তি ঈীলের 
মৃত্য এবং শ্রীমতী শোভন! চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গীত সকলকে 
মুগ্ধ করিয়াছিল। এ্নিরঞ্জন সাহার বাউল-পঙ্গীত প্রবাসী 





[ শ্রমতী পুষ্পরাধী দাসের সৌজতে 


ইংলগডে বাডীলী ছাত্রদের বিজয়া সম্মেলন 


এবার ইংলগ্ে প্রবাসী বাঙালী ছাত্রদের উদ্োগে 
সাউদাঁম্পটনে মন্াসমারোছে বিজয়া সম্মেলন অন্ঠিত হইয়! 
গিয়াছে | বঙ্কিমচন্রের “বন্দে মাতরম্” সঙ্গীত দ্বার! সভার 
উদ্বোধন কর] হ্য় এবং ভারতীয় প্রথার করাশের উপর 
গানবান্ধনার আসর বসে। বাংলা! আর হছিন্গী গান, আবৃতি 
এবং হ্বান্ড-কৌতুকের অভিনয় সভাগৃহকে আনঙ্গমুখর করিয়া 


) লর্বর বেদনায় 
রি 


জগ্রহাস্সগ দেশবিদেশের কথা ১৯১ 


তোলে । “জমগণষন অধিনায়ক” গানটি 


দ্বারা সভার পরিসমাপ্তি হয়। রি সিসি] 








১৭০4 পা রানি ঃ (7) ৬ ্‌ রি 
রা রর 





রামানন্দ-স্মৃতিসভা 


গত ২৯শে সেপেটম্বর সন্ধ্যায় শিবনাথ 
মেষোরিয়াল হলে ল্মামানন্দ চট্টোপাব্যায় 
মহাশয়ের একটি চিন্র স্থাপিত হ্য়। 
সাধারণ ব্রান্মসষাঞত্জেরে সভাপতি 
শ্রীবরদাকান্ত বন্গু সম্ভাপতির আসন 
গ্রহধ করেন। শ্রছ্মেন্দ্রপ্রসাদদ ঘোষ 
বর্তমান তারতের উচ্চ রাজনৈতিক 
চিন্তাধারায় ও সাংস্কতিক ক্ষেত্রে 
রামানন্দ চঙ্টোপাধ্যার মহাশয়কে অগ্রদুত 
বলিয়! স্মরণ করেন। তিনি বলেন, 
ঠাছার সময়ে অভ্ান কাগজের সম্পাপক- 
গণ মডার্ণ রিভিয়ুর সম্পাদকীয় অন্তব্য 
পড়িয় তবে আপন আপন মত 
স্থির করিতেন, নুতন আলোক ইহারা রাঁমানন্দবাবুর নিকটই সাহিত্যের প্রচার, শ্বদেশী চিন্রকলার প্রতিষ্ঠা, অন্ধদের শিক্ষা, 
পাইতেন। রাজনীতি, লোকসেবা, শিক্ষাসংস্কার, শিশু- রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রচার প্রভৃতি সকলের মুলেই তিনি ছিলেন। 


লগুনে বাঙালা ছাআদের বিজয়া সম্মেলেন 


১২৪,১২৪/১, ৮ কলি ঘন [্ধ৭১, 
আ্াঞ্ড -িন্দুস্থান মার্ট-বালিনজী 





১৯২ ও 


স্তাহার কাঁত্তির ফলভোগ এখনকার হাক্য করিতেছে। কিন্ত 
তাজমহলের শিল্পীদের ভূুলিয়] গিয়া লোকে যেমন শুধু তাজ- 
মহলের সৌন্দর্য দেখে, তেমনই মাছষ ঠাহাকেও ুলিয়। 
যাইতেছে। 

শীপ্রভাতচঙ্জ গঙ্গোপাধ্যায় রামানন্গবাবুর বহুমুখী প্রতিভার 
উৎস ভগবভ্তক্ি ও তাহার নানা কর্দ-প্রচেষ্ঠার কথা বলেন। 
বিভামশ্দিরের পবিভ্ত। রক্ষার প্রতি তাহার তীক্ষুদৃরি ছিল। 
বক্ত। বলেন, তিনি যখন শিক্ষা! ও বিগ্ভার পঠস্বানে নানা 
ছুর্নাতির জন বাঙালীকে বারবার সাবধান করিয়| দিয়াছিলেন, 
তখন তাহার কথ! শুনিলে আজ বাঙালীকে এই কলক্ষের ভালি 
বহন করিতে হইত না। 

বঙ্গীয় সাহিত্য-সমিতির পক্ষ হইতে প্রতমোনাশ বন্দ্যো- 
পাধ্যায় শ্বপাঁয় চঙৌপাব্যায় মহাশয়ের গ্রামের প্রতি ও সাধারণ 
মানুষের প্রতি আন্তরিক ভালবাস ও লোকসেবার কথ স্মরণ 
করিয়। শ্রাঙ্থ। নিবেদন করেন । শ্বরদাকাগ্ত বনু চিন্ত্র উন্মোচন 
করেন। রামানক্দবাধুর দৌহিত্রীগণ ব্রদ্মসঙ্গীত করেন। 


পরলোকে সতীশচন্দ্র দে 


বিগত ১৯শে কাণ্িক কলিকাতার বিশিষ্ চিকিৎসক 
মহাশয় লতীশচন্ত্র দে এম-এ, এম-বি ৮১ বংসর বয়সে 
তাহার কলিকাতান্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়া 
ছেন। 

১৮৬৯ সালের ২২শে জানুয়ারী সতীশচন্জ তদানীন্তন প্রসিদ্ধ 
ইংরেজী লেখক ও বাগ্ী কিশোরীটাদ্দ মিজের উদ্যান-ভবনে 
জন্ুগ্রহণ করেন। তাহার পিত। নীলমণশি .দ্রে কাপ্তেন ডি. 
এল, রিচার্সনের অন্ভতম প্রিয় ছাত্র ছিলেন। জননী কৃমুদিনী 
ছিলেন কিশোরাীটাদের একমাআ্ সস্ভান। 

কর্ধজীবনের ভায় অতীশচজের ছাজরজজীবনও কতিত্বে 
সমুজ্জল। তিনি কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিক! 
পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া পরে প্রেসিডেন্সী 
কলেজ হইতে এফ-এ পরীক্ষা দেন এবং প্রথম স্বান অধিকার 
কফরেন। ১৮৮৯প্রীষ্ঠটাবে উক্ত কলেজ হইতে তিনি ইংরেজী, 
গণিত, পদার্থ-বিজঞান ও রসায়নে অনাঁস' সহ বি-এ পরীক্ষায় 
উদ্ভীর্ঘ হন। অতঃপর ইনি রসায়নশাস্ত্রে এম-এ এবং কলি- 
কাতা৷ জেডিক্যাল কলেজে চিকিংসা-বিদ্য! অধ্যয়ন করেন। 
এম-এ পরীক্ষাতেও তিনি প্রথধ বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার 
কফরেন। ১৮৯৫ প্রীষ্টাব্ধে ধাত্রীবিধ্যায় অনাস পু তিনি এম-বি 
পরীক্ষার উদ্ভীর্ঘ হুন। 

সাউথ নুবার্ধন হাসপাভালের ( এক্ষণে শড়ুনাথ পণ্ডিত 
হাসপাতাল মামে পরিচিত) প্রতিষ্ঠাকালে তিনি তথায় 








প্রবাী 





ডি.লি্ট তাহার পুজ। 


মু্রাকর ও প্রকাশক- ঞনিবারণচজ দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার্ক (রঙ, কলিকাত্ । 


১৩৫৬ 





রেসিভেন্ট সার্জন ছিলেন। তারপর তিনি ফটকে এসিঠাণ্ট 
সার্জন ও মেডিক্যাল স্কুলের অধ্যাপক নিযুক্ত হ্ন। অতঃপর 
নানাস্থানে কার্ধ্য করিয়া তিনি বর্ধমানের সিবিল সার্জন 
নিযুক্ত হন। এই সময় তিমি রায় বাহার উপাধি লাত 
করেন। ৫৩ বংসর বয়সে চাকুরি কইতে পেকন লইয়! শতীশ- 
চন্ত্র কলিকাতা বিশুদ্ধানন্দ মাড়োয়ারী হাসপাতালের প্রধান 





ভাঃ সতীশচজ্জ দে 


চিকিৎসক নিযুক্ত হন এবং ৭1১ বংসর বয়সে এঁ কার্ধ্য হইতে 
অবসর গ্রহণ করেন। | | 
সতীশচন্ত্র সরল ও প্রাঞ্জল তাষায় অনেকগুলি তথ্যপূর্ণ 
স্বাস্থ্য-বিজঞানবিষয়ক পাঠ্য পুস্তকও রচনা! কফরেন। তিনি 
আজীবন অব্যয়নশীল, কর্তব্যপরায়ণ, পরোপকারী ও মিফলত্- 
চরিজ্ ব্যক্তি ছিলেন। 
ক্কতী সাহিত্যিক ও কবি অধ্যাপক ডর নু্টলকুমার দে 
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“নতাম্‌ শিবম্‌ লুন্দরম্‌ 
নায়মাত্বী বলহীনেন লত্য:” 


০স্পীষ্ব ১৩৫২৬ ১১২4 শস্জ সহসা 


৪১৯ স্ভাগ্প 
"ই আল পিঠা 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


পশ্চিম বাংলার অবস্থ। 

রাজনীতির মূলমন্ত্র রা ও রাষ্ের জনসাধারণের 
শঙাব মোচন, নিরাপত্তা ও প্রগতি। ঘে ব্যক্তি বা ব্যক্তি 
পমষ্টি রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র পরিচালনে উচ্চতম অধিকারীর পদ লাভ 
করেন তাহার বা তাহাদের এ মূলমন্ত্রের দিকে খর দৃষ্টি না 
প্ধিলেই বিপদ আসে । জনগণের অসন্তোষ রাষ্রবিপ্লবের 
প্রধান উপাদান এবং নিরাপত্তা ও প্রগতির অভাব রাধ্ীধবংসের 
বীজ; যে দেশের বা যে অঞ্চলের জনসাধারণ অন্নবন্ত্রের সমস্থ 
পুরশে ক্রমেই ক্লিট হইয়া পড়ে, যেখানে নিরাপত্তার অভাব 
১$দ্দিকে দেখ! দেয়, সে দেশে বাসে অঞ্চলে প্রগতির প্রশ্ন 
শখাস্তর হইয়া পড়ে । অন্নবস্ত্রের চিন্তায় জঞ্জরিত এখং নিরা- 
পার অভাবে শঙ্ষিত জনসাধারণের মানসিক ও দৈহিক অবস্থা 
শবনতির দিকেই ঝুকিয়! পড়ে একথ! ত সর্বজনবিদিত । 

এমত অবস্থায় জনসাধারণের প্রথম আক্রোশ গিয়া পড়ে 
শাসনতক্পের অধিকারীবর্গের উপর এবং এরূপ বিপরীত 
অবস্থাই বিপ্লববাদী ও রাগ্রধ্বংসকারীর হুবণ স্যোগ। 
অবস্থা আরও ঘোরালে! হয় ঘদি রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ক্ষমতা- 
লোলুপ পেশাদার বুদ্ধিজীবীর দল একে অগ্ের ছিদ্র অথেষণে 
অসস্তেষের বন্ছিতে ঘ্বতাহুতি দিতে থাকেন । বলা বাছুলা, 
এপ অপচেষ্টার ফলে ছুই দলই ক্রমে সাধারণের অনাস্থা ভাজন 
হন এবং সেই সুযোগে রাধ্ধ্বংসের চক্রাস্্কারী নিজের উদ্দেস্থ 
সাধনে সমথ” হয়। বাংলায় আজ সেই অবস্থা প্রায় আসিয়াছে । 

স্বাধীন দেশে জনসাধারণ যদি'একবার স্বাতস্ত্র্যের আস্বাদ 
লাভ করে তবে তাহার পর স্তোকবাক্যে বা দমননীতির 
প্রয়োগে তাহাদের করায়ত্ত কর সম্ভব হয়না । এক দল 
যদি জনসাধারণের বিরাগভাজন হয় তবে সেই একই গোষ্ঠীর 
অস্ত দলকে তাহারা সহজে স্থান দিতে চাহিবে না। তাহারা 
চাহিবে সম্পৃ পৃথক দল-_ভাল, মন্দ বা মামুলী। পরে 
হয়ত ইহা প্রমাণিত হইবে যে, “খাল কাটিয়া কুর্মীর" আনা 
হইয়াছে কিন্ত অসন্তোষ ও নিরাপত্তার অভাবজনিত আন্দো- 
লশের মধ্যে সে বিষয়ে চিন্ত। করে কয়জন ? 

পশ্চিমবঙ্গের প্রকৃত অধিবাসী যাহারা তাহারা এখন 


সর্বহারা! হইতে ধসিয়াছে ! এই প্রকৃত অধিবাসীর্দের মধো 
যাহারা রাষ্রের কল্যাণ, প্রগতি ও স্বাতগ্র্যের জনা সতাসত্যই 
শেষ পর্ধ্যস্ত সর্বস্ব পণ করিয়া লড়িয়াছে তাহাদের-_অথণং 
মধ্যবিত্ত চিস্তাশীল পধায়ের খ্যক্তিদের--এখন প্রায় সপ্লহীন 
অবস্থা ৷ ভগ্তা রাখা চুরের কথা, পরিবার-পরিজনের অভাব 
মোচনই অসন্তব হইয়া পড়িতেছে । এদেশে এমশ কয়েকটি 
অর্ববাচীন আছে যাহাপা ইহাদেরও “বুজ্জোয়” বলিয়। অবজ্ঞ। 
ও অবহেলা করার প্রশ্রয় দেয়। তাহার্দের এইটুকুম।এ 
জ্ঞান নাই যে, সমস্ত পৃথিবীতে উন্নতি, কৃষ্টি « প্রগতি যাখ। 
কিছু হইয়াছে, মন্ুস্সমাজের কল্যাণ ও শৃঙ্খলর যত পথ 
আবিষ্কিত হইয়াছে '“স সকলের জগ্চ জগৎ খণী সমাজের এ 
শ্রেণীর কাছে । এ বিষয়ে তকে অধসর নাই । 

পশ্চিমবর্শে যদি কেহ আজ স্মথে থাকে তবে 'সে দিদেশী 
বা ভিন্ন প্রদেশীয় ব্যবসায়ী এবং বুদ্ধিজীবী, ফন্দিবাজ, “পশাদার 
রাষ্নীতিজীবী । আঞ্জ বরঞ্চ সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক--যাহার অধি- 
কাংশই ভিন্ন প্রদেশবাসী---ও গৃহস্থ কৃষক সহঞ্জ অবস্থায় আছে, 
কিপ্ত মধাবিণ্ের মবশ্ব। ক্রমেই শোটনীয় হইতে ৯লিয়াছে । 
৮/রাবাজারীতে তাহার সর্বস্ব লইয়াছে, বিদেশী ও তিশ্ল 
প্রদেশীয় কারবারী তাহাকে পেষণ করিতেছে, তাহার সম্তান- 
সন্তর্চির জীবিকা মজ্জনের পথভিন্রপ্রদেলীয় ও তখাকখি£ 
“খাস্তহারা”" রোধ করিয়! রাখিয়াছে | তাহার স্বাস্থ্য সন্থা, 
শিক্ষা বা প্রগতির প্রশ্নের উত্তর “টাকা নাই” । পুনর্বসতি .ত; 
খাস্তহারার একচেটিয়। এবং জীবিকানির্বাহের প্রশ্নে শুনা যায় 
প্রাদেশিকতার বিরুদ্ধে ভীষণ চীৎকার । 

সকলের চেয়ে পরিতাপের বিষয় এই যে, প্রাদেশিক 
শাসনতত্ত্রের উচ্চতম অধিকারীবর্গ প্রায় সকলেই এই প্রদেশের 
প্রকৃত অধিবাসী জনসাধারণের সঙ্গে যোগন্ুত্র হারাইয়া- 
ছেন। কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্র অধিকারীবর্গের কথা বলাই 
বাহুল্য । সেখানে খাংলা বা বাঙালীর সকল সমস্ভাই 
অকিফিতকর, বাংলার সকল কথাই অগ্রাহথ | কেজ্রীয় শাসন-- 
পরিষদে পশ্চিমবঙ্রের প্রতিনিরিও দুই জন মাত্র । এই ত দেশের 
অবস্থা । ট 


১৪৪ 


প্রবাসী 


১৩৫৬ 





বিদ্যালয়ে কম্যুনিষ সংগঠন 

কলিকাতার বেলতল! বালিকা বিগ্ভ।লয়ের প্রাতঃকালীন 
শাখায় কমুযুনিষ্ঠ সংগঠন বিষয়ে আমরা অগ্রহায়ণ মাসের 
প্রবাসীতে কিছু মন্তব্য করিয়াছিলাম । ইহার পর দেখিতেছি 
দৈনিক সংবাদপত্রেও এ বিষয়ে কিছু আলোচন] হইয়াছে, কিন্ত 
গবন্মে্ট এবং বিশ্ববি্ভালয় উভয়েই নিব্বিকার | আমপা 
জানিতে পারিলাম, গত এক মাসে “উন্নতির”(1) মধো এই- 
টুকু হইয়াছে যে বিস্তালয়ের যে শিক্ষয়িত্রীরা স্কুলের মধো 
কম্যুনিষ্ট প্রচারকার্য্যের বিরোধিতা করিতেছিলেন তাহাদেরই 
বিতাড়িত করিবার আয়োজন হইতেছে । তাহাদের উপর 
উৎপড়নের বিষয় গবন্মেষ্টকে দরখাস্তের দ্বারা জানাইয়াও 
কোন প্রতিকার হয় নাই। কমুনিষ্টদেদ আহ্বানে ১৫ই 
শবেহ্বর যে ধর্মঘট হয় তাহাতে শুশ] যায় সেক্রেটারী মহাশয় 
প্রকাশ্ঠেই সমন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন এবং প্রধান! শিক্ষয়িত্রীর 
স্বামী ও পুত্র পিকেটিং করিয়।ছিলেশ একথাও অঙ্থান্ত শিক্ষয়িত্রীক্না 
গবন্মেণ্টেকে জানাইয়ছেন | ময়দানের সভায় যোগ দেওয়ার 
জন্ত শিক্ষযিত্রীদের প্রতিবাদ সত্বেও ক্লাস হইতে মেয়েদের 
ড(কিয়া লওয়া হইয়াছে, প্রধান! শিক্ষয়িত্রীকে ইহা জানা ইয়াও 
প্রতিকার হয় নাই, স্কুল ইন্স্পেক্ট্রেসকে জানাইলে তিনিও 
দিবানিদ্রা দ্রানই সুবিধাজনক মশে করিয়াছেন। ক্লাসের 
দেওয়ালে-_-“কংগ্রেসী দালালদের হত্যা করা হউক” এই কথা 
লিখিবার সময় একক্রন শিক্ষপ্িত্রী ছুইটি ছাত্রীকে ধরেন এবং 
প্রধানা শিক্ষয়িত্রীকে জানান, কিন্তু মেয়ে ছুটি শান্তি পাওয়ার 
বদলে যিনি তাহাদের ধরিয়া প্রতিকার প্রার্থন। করিতে গিয়া- 
ছিলেন তীাহাকেই লাঞ্ছিতা হইতে হয়। পণ্ডিত নেহরুর 
কলিকাত। আগমনের সময় “খুনী নেহরু ফিরিয়া যাও” 
হটোগান দিয়া ধর্মঘট করাইবান ঠেষ্ট! হয় এবং উহাতে বাধা 
দিপে কয়েকজন শিক্ষয়িত্রী অপম[শিতা হণ । একদিন ধর্মঘটে 
বাধা দিতে গিয়। জনৈক শিক্ষযিত্রী একটি কমুযুনি্ট ছাত্রী কর্তৃক 
প্রথতা হন এবং তারও কোন প্রতিবিধান হয় নাই | এই সমণ্ড 
ঘটনাই স্কুল ইন্স্পেকৃট্রেসকে লিখিতভাখে জানানো হইয়াছে । 

শ্রচারকাধ্যের কিছু নমুনা আমরা স্কুলের পঞ্রিকা “উষ1” 
হইতে উদ্ধত করিয়া দেখাইয়াছিলাম । উষার পরবর্তী সংখ্যা 
প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও-একই ধার] অব্যাহত রহিয়াছে, 
তবে একটু সাঁবধার্নে। এবারকার কয়েকটি নমুনা 

“দশম শ্রেণীর একটি ছাত্রী একটি কাল্পনিক রাজা খাড়া 
করিয়া বন্তমান শাসকদের আলোচনা করিয়াছে এইভাবে__ 
£অজয়গড় রাজপুতানার অন্তর্গত ছোট একটি দেশ। সম্প্রতি 
সেই দেশ পরাধীনতার নাগপাশ হতে মুক্তিলাভ করেছে ।... 
কিস্ত সে স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ আছে অজয়গড়ের বড় বড় নেতৃ- 
প্বানীয় লোকদের মধ্যে । জনসাধারণ সামান্ধ স্বাধীনতা ও 
পায়নি । এখনও দেশে হচ্ছে সংবাদপত্রের করোধ, ব্যক্তি- 


স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ, বিন! বিচারে বন্দী । খুলি এবং লাঠির 
প্রয়োগ এখনও সেখানকার সরকারকে করতে হয় অন্নবঙ্তজ 
এবং শিক্ষার জগ আকাঙজ্ষী জনসাধারণের মিছিল ভাঙ্গতে |... 
মিহির ায়েরী লিখছে--১৯৪৯ সালের ৬ই মে ফিরে 
আসছেন ধেশনেতা সুপ্রকাশ রায় অজয়গড়কে ব্রিটিশ চক্রান্তের 
চাকা কমনওয়েলথে বেধে । নিজে সমস্ত সাউথ ইষ্ট 
এশিয়ান গণতন্ত্রকে চেপে মারবার জথ্ তিনি নিয়েছেন চিয়াং 
কাই-শেকের পর স পদ । সমগ্র দেশ জুড়ে তাই বিক্ষোভের 
ঢেউ । কিন্ত ধনীদের হয়েছে আনন্দ । কারণ তারা দর্ষিণ- 
পুর্ব এশিয়ার জশসাধারণকে অত্যন্ত আতঙ্গের চোখে দেখতে 
আরম্ভ করেছে । তাই সে আতঙ্কের হাত থেকে রক্ষা পেতে 
হলে প্রয়োজন আমেরিকা আর ব্রিটিশের মত শক্তির । 
শির্জজ্জি সুপ্রক।শ বিশ্বাসঘাতকতা করেও আবার কি করে 
বলছেন আমি আমার শপথ রক্ষা করেছি । শপথ রক্ষা করার 
এই কি নমুশা ? চলছে অজয়গড়ে নারী, কৃষক, ছাত্র, মজুর, 
হত্যা |-..সেখানকার হত্যার বীতৎসতা হিটলা পের ফাযাশিঞ 
নীতিকেও হাস মানায় । সেখানে বর্তমান ফ্যাশি্ সরকারের 
পুলিস গর্ভবতী স্ত্রীলোককেও পেটে লাখি মেরে হতা! করতে 
কু বোধ করে নি।” 

এর পরের অংশ আর উদ্ধত করিবার প্রয়োজন দেখিতেছি 
না। 

“একটি রাজপতের আত্মকাহিনী” ন।মক প্রবন্ধে লেখা হইয়াছে 
আজ দেশ স্বাধীন তয়েছে কিন্তু তাহা! কেবলমাত্র হাতবদণ 
ইংরেজ হুইতে কয়েকজন গধিবত, জাআ্সাভিমানী, অথ”পিশাচ 
বাঞ্ছিদের সহিত ।.."যারা এতদিন স্বাধীনতার জগ্ঠ যুদ্ধ করিয়াছে 
তারাই আজ বুঝিয়াছে যে দেশ স্বাধীন তাহাদের জগ্ হয় নাই 
হয়েছে তাদের জনা যারা টাকার গদীতে বসে টাকার স্বপ্ন 
দেখে । দেশবাসীর আজ তুল ভাঙ্গিলে তাহ্াক্না তাদের ন্যাযা 
দাবী আদায় করিখার প্রপ্াব করিলে তার! এমন কি শিশুকেও 
আমারই বুকে লঠি ও বন্দুকের আঘাতে শয্যা লইতে হয়। 
সতোর গ্না আজ বহু নরনারীকেও আমারই বুকের উপর 
দিয়া কারাগার অভিমুখে লইয়া যাওয়! হয়।” 

অষ্টম শ্রেণীর একটি বালিকা “পোষ্টার” লীর্ধক রচনাটিতে 
বে-আইনি পৌষ্টীর লাগাইবার যে অপূর্ব কৌশল লিপিখদ 
করিয়াছে তাহাতে কৃতিত্ব ও নুষ্তনত্ব উভয়ই আছে। “কালা 
কাননকে ফাকি দেবার উৎসাহে চঞ্চল” ছুটি ছেলে দুমণ্ড 
কনেষ্টবলকে ফাকি দিয়া পোষ্টার লাগাইতেছে, “একটার পর 
একটা অুবলস্ত অক্ষর কালা কাহুনকে যেন মুখ ভেঙচাচ্ছে", 
কনেষ্ঠবল উঠিয়া! তাহাকে ধরিলে তাহাকে ধাক্কা! দিয়। পলায়ণ 
করিয়াছে । পুলিসের গাড়ী হইতে সার্জেণ্ট সাহেব নামিলেশ, 
তাহার হাতের “দেড় হাতি লম্বা টর্চ লাইট বাঘের চোখের 
মত দ্বল দ্বল করে উঠল, আর ০েই আলোতে দেখতে পেল 


পৌৰ 


আইনকে মুখ ত্যাঙচাচ্ছে বে-আইনি পোষ্টার” ইতাদি | 
নুশিক্ষা বটে | 

জনৈকা! শিক্ষয়িত্রী মাঞ্চুরিয়ায় কম়যনিষ্ঠ শাসনের মুক্ত কণ্ঠে 
প্রশংসা করিয়াছেন। পত্রিকাটির ছুই সংখ্যাতেই টাস 
এজেন্সির সংবাদ আছে । দ্বিতীয় সংখাতেও প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর 
আশীর্বাণী আছে তবে এবার আগের মত অতটা অসতর্ক এবং 
বেঞ্ফাস কথায় পূর্ণ নয় । 


কেবলমাত্র বক্তৃতা, পত্রিকা এবং ধর্মঘটের দ্বারা ধালিকাদের 
'শীসন্ন সংগ্রামের জনা প্রস্তুত করা হইতেছে মনে করা ভুল 
হইবে, এবার পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের মারফতও প্রচারকার্যয সুরু 
তইয়াছে। নবম শ্রেণীর গত বাধিক পরীক্ষায় ৯ংরেজীর দ্বিতীয় 
প্রশ্নপত্রে নিম্নলিখিত একটি মাত্র অস্ুচ্ছেদ বাংলা হইতে 
£ংরেজীতে অনুবাদ করিতে দেওয়া হইয়াছে- 

“রুশিয়ার ভলগা! নদীর তীরে ছিল সিনবিরস্ক নামে একটি 
শতর । এই শহরের এক মধাবিত্ত পরিবারে ১৮৭০ সালে 
'লনিনের জন্ম হ্রয়। তর পিতা ছিলেন জার সআাটের 
মধীনে একজন স্কুল ইন্দপেক্টর । লেনিন আইন পরীক্ষা 
পাশ করিয়াছিলেন । ছাটবেলা থেকে তিনি জার সম্রাটের 
বিকদ্ধে বিপ্লবী কাজে যোগ দেশ। তার এক ভাইকে জার 
সআট ফাসি দেন। এই লেনিনের নেতৃত্বে অতাচারী সম্রাটের 
শাসন শেষ পধ্যস্ত আমিকরা ধ্বংস করে । কুশিয়ার শ্রমিকদের 
এই বিপ্লব পৃথিবীর একটা অদ্ভুত ঘটনা । যার! লিখতে জানে 
নী. পড়তে জানে শা, আজীবনই বড়লোকের জুতো লাখি 
'খয়েছে, যাদের বড়লোকেরা কথায় কথায় ছোট লোক বলে 
গালি দেয়, তারা দেশের সআাট ও বড়লোকদের বিরুদ্ধে রুখে 
দাড়াল এবং শেষ পর্যাস্ত ওদের তাড়িয়ে নিজেরা শাসন কর্তার 
গদীতে বসল । এরাও শাসনকার্ধা চালাবে? কিন্ত ঠিক 
তার! চালিয়েছে । সবাই অবাক হয়ে ভাবে-_-এত তাড়াতাড়ি 
দশ এত উন্নত হ'ল কি করে? বর্তমানে সোভিয়েটের লোক- 
'দর হ্াতে একটা গোপন অপ্ত আছে, যার দ্বারা এ সম্ভব 
হয়েছে । এই গোপন অস্ত্রটি হচ্ছে__বিজ্ঞান 1” 


কমানিঞ্ শৌভাযাজ্ঞার সঙ্গে স্কুল-কলেজের ছাত্রীদের ঘুষি 
বাগাইয়া। “রুখতে হবে, ভাঙ্গতে হবে, চলবে না”-_ইত্যাদি 
শ্লাগান আওড়াইয়া রাস্তায় রাত্তায় ঘুরিতে দেখিলে দেশের 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমর! থুব আশাধিত হইয়া উঠিতে পারি না। 
বিগ্যায়তনখুলিই যদি এই সব কুশিক্ষার তালিম কেন্দ্র হইয়া 
উঠে তবে তো রীতিমত চিন্তার কথা । এই সমস্ত কুশিক্ষা বন্ধ 
করিবার জন্য গবন্মেনটে এবং বিশ্ববিস্তালয় উভয়েরই অতান্ত 
সবহিত হওয়া উচিত। “কম্মানিজম আমাদের সবচেয়ে বড় 
শত্রু” বলিয়া চিৎকার এক দ্রিকে করিয়! অথচ অন্যদিকে উহার 
তালিম কেন্রগুলিকে শক্তিশালী হইয়া গড়িয়া উঠিবার সুযোগ 
“ওয়া মোটেই সুস্থ রাষ্ট্রনীতির পরিচয় নত্বে। গবর্মেটেকে এ 





বিবিধ প্রসঙ্গ-_ ১ল। ডিসেম্বরের শিক্ষক ধর্মঘট 


১৪৯৫ 


পপি সি পি পপ স লা শি া  পরউকি রস পাসর্টি 


বিষয়ে একেবারে উদাসীন দেখিয়া আমাদিগকে ইহা! লইয়া 
এতটা] বিশদ ভাবে আলোচনা কবিতে হইল। সোগ্ঠালিষ 
এবং জাতীয় টে ইউনিয়নের সহিত প্রতিযোগিতায় অসমখ 
হওয়ায় কলিকাতার পাঙ্গবর্তী কারখানা অঞ্চলসমূহে কম্যুনিষ্ 
প্রভাব অনেক কমিক! গিয়াছে, এবার তাহারা সর্বশক্তি মিয়োগ 
করিয়াছে ছাত্রছাত্রীদের সংগঠনে । শ্রমিকেরা পাওনাগণ্ড! 
বেশী বুঝে, তাদের কাছে আগে মজুরী পরে রাজনীতি । 
কাজেই সেখানে এখন সুবিধা হইতেছে না। কিগ্ত বাংলার 
ছাত্রছাত্রীরা সহজ দাহা পদার্থের মত অল্প উক্কানীতেই উত্তেজিত 
হয় এবং উত্তেক্ষিত হইলে পরে তাহাদের অপরিণত বুদ্ধির 
ুযোগে তাহাদের দ্বারা সব কুকাজই করাইয়া লওয়া যায়। 
এইজন্য কয়ানিষ্টরা এখন এই দিকে ঝুকিয়াছে এবং স্কুল- 
কলেজে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী হটয়া চুকিয়া পড়িতেছে | সময় 
থাকিতে এ বিষয়ে সতর্ক না ত্রইলে বিপদের সময় শুধু আর্ত- 
নাদই সার হইবে। . 


১ল। ডিসেম্বরের শিক্ষক ধম্মঘট 

আশুতোষ কলেজের একটি কমুননি্ অধাপককে কলেজ 
গবনিং বডি পদচযুত করিয়াছেন । তাহার পুনিয়োগ দাবি 
করিয়া প্রথমে এ কলেজে ছাত্র ধর্মঘট হয় এবং ১ল1 ডিসেম্বর 
এ অধ্যাপকের পুননিয়োগের দাবির প্রতি সহানুভূতি জাপানের 
জন্য অন্যান্য কলেজের কম্ানিষ্ট অধাপকের] ছাত্রদের সঙ্গে 
একযোগে ধর্মঘট বাধান এবং পিকেটিং করিয়া অন্য অধাপক 
ও ছাত্রদের কলেজে প্রবেশ করিতে বাধা দেন । কোন কোন 
কলেজে এই ধর্মঘট উপলক্ষে গুরুতর অগ্রীতিকর অবস্থার স্থ্টি 
হয়। পদচ্যুত অধাপকটির পক্ষে কলেজ গবনিৎ বডির 
সিদ্ধান্তের বিরুদ্দে বঙ্তবা থাকিলে তাহা বিশ্ববিষ্ভালয় 
সিণ্ডিকেটকে জ্ঞাপন করিয়া প্রতিকার প্রার্থনা করা উচিত 
ছিল। কিন্তু তিনি তাহা করিয়াছেন বলিয়া আমরা শুনি 
নাই । 

১ল! ডিসেম্বরের ধর্মঘট শ্রইয়াছিল একটি কলেজের গবর্ণনিং 
বডির সিগ্ধাস্তের প্রতিবাদে এবং উল্টাইয়া পাণ্টাইয়া জোর 
করিয়া কম্যুনিষ্ঠদের সুবিধাজনক ভাবে উহার সমাধান করিবার 
উদ্দেষ্টে । সুখের বিষয়, আশুতোষ কলেজ কর্তৃপক্ষ ইহাতে 
যথোচিত কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং ছাত্রেরাও 
তাহাদের সিদ্ধান্তই মানিয়। লইয়াছে। সিটি কলেজেও গুরুতর 
গোলযোগ হইয়াছিল এবং ছাত্রদের সহায়তায় সেখানেও 
কলেজ কর্তৃপক্ষ অল্পদিনের মধ্যেই স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া 
আনিতে এবং ছাত্রদের মধ্যে ধর্শঘট বিরোধী মনো- 
ভাব দূর করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে কয়েকটি 
বিষয় বিবেচনা করা দরকার । এই দিনের ধর্মঘট হইয়াছিল 
একটি কলেজের গবনিং বডির বিরুদ্ধে এবং অন্তান্ঠ কলেজের 
কোন কোন অধ্যাপক উহাতে যোগ দিয়াছিলেন। ইহ! 


১৪৬ 


অতিশয় গুরুতর শ্রখল। ভঙ্ষের দৃষ্টীস্ত বলিয়া আমরা মনে 
করি ।' দ্বিতীয়তঃ ১৫ই নবেম্বর এবং ১ল] ডিসে্বরের ধর্মঘটে 
কমুনিষ্ অধ্যাপকেরা প্রচারক এবং পিকেটিং-এ ছাত্রদের 
দলে ট!নিয়াছিলেন। এই কার্ধা অনেক অধ্যাপক গহ্হিত 
বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং কোন কোন কলেজের 
শধ্যপাকেরা সভা করিয়া এ সব অধ্যাপকের সমক্ষে এই 
'াচরপের নিন্দা করিয়াছেন । ইহা সুম্পষ্টর্ূপে বুঝা গিয়াছে 
পুয, কম়ানিষ্ট অধা।পকদের পিছনে অধাপক সমাঞ্জ বা ছাত্র 
সমাজ কাতারএ বাপক সমর্থন নাই; একটি ছোট সঙ্ঘব 
৮ল গোলমাল পাকাইবার পক্ষে যথে বলিয়াই হঁহার। এইরূপ 
বিশ্বগল। লাধাইতে পারিতেছেন , এক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের 
মধো শ্র্ল!বধিরোধী মনোভাব কুশিক্ষা « কুপ্রচারের ফলে 
বাড়িয়া উঠিতেছে , এখন ন্সধাপকদের একটি দল যদি উহা 
আরও বাড়াইনার পক্ষে “যাগ দন তাহা হইলে শিক্ষার 
প্রসার পদে পদে ব্যাহত তবে । কমানিষ্টরা শিক্ষার উন্নতির 
কথা বলিয়া থাকেন বটে, কিন্ধ উতা ঠাহাদের লক্ষা নতে। 
তাহাদের একমাত্র উদ্দেহ্ট স্কুল কলেজের আদর্শবাদী ভাখ- 
প্রবণ তরুণ প্রাণের ডিনামাইট নিজেদের দলগত ন্বাথে” কাজে 
লাগানো । 

আামরা মন করি এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে সতর্ক হইবার 
সময় আসিয়াছে । রাশিয়া! নিজের রাজনৈতিক মতাবলম্বী 
লোক ছাড়া আর কাহাকেও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বা কোন 
সরকারী প্রতিষ্ঠ।নে সহা করে না! আমাদের দেশে অস্ততই 
শিক্ষ1-প্রন্তিষ্ঠানসমূহে এই নীতি প্রধস্তনের সময় আসিয়াছে । 
স্কুল-কলেজ কর্তৃপক্ষের অতি কঠোর ভাবে শ্র্লাভঙ্রকারী 
শিক্ষক ও অধ্যাপকদের শাস্তি দেওয়া উচিত এবং ইহার জহ 
£গযলযোগ খটিলে বা স্কুল কলেজ সাময্িক ভাবে বন্ধ করিচ্ে 
হইলে তাতাদিগকে অর্থসাহাযা করা উচিত । যেখানে 
বৃহত্তর ছাত্র সমাজ ও অধাপক সমাজের জাতির প্রতি মমত্ব- 
(বাধ এবং স্বাধীনতা রক্ষার জগ্ত কর্তবাবোধ রহিয়াছে, সেখানে 
বিদেশীর চর এক শ্রেণীর মুষ্টিমেয় লোককে অপসারিত 
করিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমৃহকে কালিমামুস্ত করা কঠিন 
নন্বে। 

সিভিল সাপ্লাই কন্টেলারের ক্ষমতা 

কয়েকদিন আগে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সেন 
বর্ধমান জেলার সিভিল সাপ্লাই কণ্টেণলারের বিরুদ্ধে যে তীব্র 
মন্তবা করিয়াছেন তাহা! বিশেষভাবে প্রপিধানযোগা ৷ রায়ের 
সারমর্ম এবং ঘটনার বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল £ 

বর্ধমানের জেলা ম্যাজিষ্টেটের আদেশের বিরুদ্ধে বাদী 
অমরকুষ্ণ বন্ধ যে রুল জারির আবেদন করেন তাহার বিচার 
প্রসঙ্গে বিচারপতি এই মস্তবা করেন । রায়ে বিচারপতি বলেন 
ঘে, বাদী কলিকাতার একজন বস্ত্রব্যবসায়ী এবং পশ্চিমবঙ্গ 





শে 





(প্রবাসী 
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১৩৫৬ 


পিস এসি 


কাপড় ও সুতা নিয়ন্ত্রণ আদেশ বলরধৎ না থাকার সময় তিনি 
কিছু কাপড় পাইয়াছিলেন। ১৯৪৮ সালের ১৭ই ডিসেম্বর 
পানাগড় হইতে বর্ধমানে মোটরযোগে এঁ কাপড় চালান 
(দওয়ার সময় উহ! আটক কর! হয় এবং মোটরযানের ড্রাইভার 
ও ক্লিনার গ্রেপ্তার হয়। ইহার ছয় মাস পরে পুলিস চুড়ান্ত 
রিপোর্টে জানায় যে, আসামীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই 
এবং বাদীকে কাপড় ফেরত দেওয়া হউক । মহকুমা 
মা।জিষ্রেট এ রিপোর্ট অনুসারে আসামীকে মুক্তি দেন এবং 
কাপড় ফেরত দেওয়ার আদেশ দেন । এই আদেশ অসামরিক 
সরবরাহ বিভাগের জেল] কণ্টেল।রের নিকট প্রেরিত হইলে 
উঞ্ত কণ্টেলার মাজিষ্রেটের আদেশ পালনে বাধা থাকিলেও 
উত্তা না করিয়া মহকুমা মাজিষ্রেটের নিকট ৩?তাপূর্ণ প্র 
লেখেন: তিনি জানান যে, মামলার পুর্ণ বিবরণ লা জানিয়া 
এবং সন্তোষজনক প্রমাণ না পাইয়া তিনি এতগ্চলি কাপড় 
ফেরত দ্রিতে পারেন না । বিষয়টি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করার. জন্য 
তিনি আদালতের নিকট মামলার বিস্তৃত বিবরণ জানিতে 
চাতেন। ধিচারপত্তি বলেন যে, এই অফিসারের আচরণ 
কৌতুকজনক | যেব্যঞ্তির বিরুদ্ধে আদালতের আদেশ জারী 
হইয়াছে, তিনি আদেশ পালন দূরে থাকুক, স্গয়ং বিচারক 
হইয়া বসিয়াছেন | ক্ষমতাপ্রাপ্ত আদালতের আদেশ 'যে পর্যাস্ত 
কোন “যাগাতাসম্পন্র ট্রাইবুনাল স্বগিত না রাখে কিংবা বাতিল 
নাকরে, সে পর্যাস্ত উহা ভালই হউক আর মন্দই হউক 
পালন করিতে হইবে । নতুবা শাসন বিভাগের পক্ষে উহা 
বিপজ্জনক হইবে! যৈনি যতই ক্ষমতাপ্রাপ্ু হউশ এই নীতি 
মরণ রাখিতে হইবে | মহকুমা মা|জিগ্রেট উদ্দ কান্টে।ালারাকে 
আদালত অবমাননার জঞ। অভিযুন্ত, না করিয়া অতাত্ত প্রশয় 








দিয়াছেন । জেলা ম্যাজিপ্রেটও এ চিঠির একটি নকল পাইয়। 
বাদীর নামে সমনঞ্ারী করিয়াছেন । ইহা বেআইনী 
কাজ তইয়াছে। 


বিচারপতি বাদীর নামে সমন জারী এবং কাপড় ফেরত 
দেওয়! স্থগিত রাখার,আদেশ নাকচ করেন। অসামরিক সরবরাহ 
বিভাগের জেলা কণ্টেোলারের প্রতি অবিলক্ষে বাদীর আট 
গাইট ক'পড় ফেরত দেওয়ার আদেশ দিয়া তিনি তাহাকে 
ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করিয়া দেন। কুল বঙ্জায় রাখিয়া! 
এই আদেশ বর্ধমানের অসামরিক সরবরাহ বিভাগের জেল! 
কণ্টোলারের প্রতি জারী করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । 

এই রায়ে বর্ধমানের জেলা ম্যাজিপ্রেট এবং জেল! সিভিল 
সাপ্লীই কণ্টেশলারের যে আচরণ প্রকাশ পাইয়াছে তাহা 
হইতে বর্তমান শাসনযন্ত্রের অবনতির পরিমাণ অনেকটা বুঝা 
যায়। মামলা হইয়াছে, মহকুমা হাকিম রায় দিয়াছেন-_ 
অতঃপর হয় উচ্চতর আদালতে আপীল হুইবে নতুবা রায় 
মানিয়া কাজ করিতে হইবে । সিভিল সাপ্লাই কণ্টোলার 
মহুকুম! হাকিমের রায়ের বিরুদ্ধে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহা! 








পৌষ বিবিধ প্রস্-_ভাঃ মাথাইয়ের বস্তুত! ১৪৭ 
মানিয়া লওয়! জেলা ম্যাজিগ্রেটের পক্ষে চূড়ান্ত দুর্বলতার সম্মেলনে পাওয়া গিয়াছে “আজাদ কাশ্মীর গবস্নেক্টেপর 


কাজ হইয়াছে । এক্ষেত্রে আবেদনকারীর টাকার জোর 
এবং লড়িবার ইচ্ছা আছে বলিয়া তিনি হাইকোর্ট পর্য্যন্ত 
অগ্রসর হুইয়াছেন এবং সুবিচার লাভ করিয়াছেন । সহায় 
সম্বলহীন দরিদ্র বহু লোককে সিভিল সাপ্লাই কর্তাদের তুই 
করিতে না পারার অপরাধে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে ও ক্ষতি গ্রন্ত 
হইতে হয় বলিয়া বহু লোকের বিশ্বাস জন্িয়াছে । ছোট 
বড় সর্বশ্রেমীর সরকারী কর্মচারীর একটা বড় অংশের মধো 
প্রণামী না পাইলে জব্দ করিবার মনোব্ত্তি যেরূপ ব্যাপক 
হইয়া উঠিয়াছে অনেকের সেইরূপ অভিজ্ঞতা হওয়ায় এইরূপ 
ধারণা বদ্ধমূল হইতেছে । উপরোক্ত মামলায় পুলিস অভি- 
যোগের কারণ নাই বধলিবার পরেও জেলা কণ্ট্োলারের 
এর্গপ আচরণ এবং জেলা মা[জিগ্রেটি কর্তৃক তাহাকেই 
সমথশের দৃষ্টান্ত জনসাধারণের এ আশঙ্কা যে অমূলক নয় 
'াত্বাউ প্রমাণ করিতেছে । বর্ধমাণের জেপ। মাজিঞ্েট 
এখং সিভিল সাপ্লাই কণ্ট্যোলার দুই জনকেই এই ঘটন।র জন্ত 
যথাযোগা শাস্তি দিয়। অবিলম্বে তাহা প্রেসপনোটের মারফত 
জনস'ধারপকে জানাইয়! দেওয়। উচিত । নচেৎ এই মামল।র 
ফল জন-চিত্তের উপর অতান্ত খারাপ হইবে । 


ডাঃ মাথাইযের বক্ত তা 


কলিকাতায় ভারতীয় এসোসিয়েটেড চেঙ্বার্প অফ 
কম।সের বাধিক সভায় ঢাঃ মাথাই এবার অভিভাষণ দিয়!- 
,ছন এই সভায় ধড়লাটদের বক্তা করাই ছিল পুরাতন 
পপ. পণ্ডিত নেতরুও এই সভায় অভিভাষণ দিয়াছেশ। এবার 
মাপিয়ছিলেন ভারতের শর্ধসচিব ডাঃ মাথাই । সাময়িক 
বষষিক লমশ্সাসমৃহের পরিচয় এই সভার বক্তৃতাটিতে প।এয়। 
যাই এবং বড়লাট এ সন্বন্ধে সরকারী নীর্চি বাক্ত করিতেন ! 
এবার কিন্তু তাহা দেখা গেল না। সভাপতি মিঃ এলকিল্স 
কয়েকটি বাস্তব সমস্তার কথা তুলিয়াছেন এবং ডাঃ মাথাই 
কণ্চকঞ্চলি মামুলী ফাঁকা কথায় কর্তবা সমাপন করিয়াছেন ! 
'ছাঁঃ ম'থাইয়ের বক্ততার সার কথা তিনটি, ব্যবসায়ে টাকা 
লগ্লী করা বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, উন্নয়ন পরিকল্পনার 
বরাদ্দ ত্বাস সাময়িক ভাবে করা হইয়াছে, প্রথম সুযোগেই 
মাবার বাড়ানো হইবে এবং পাকিস্বানের সঙ্গে বাবসা- 
বাণিজোর ক্ষেত্রে বোঝাপড়ার আশা! ভারত-সরকার এখনও 
রাখেন । প্রথমটির বিশেষ কোন লক্ষণ আমরা দেখিতেছি 
শা। স্বিতীয়টি আমর! অনাবশ্ক বোধ করি এইজন/ যে, 
স্বাধীনতার পর সরকারী কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও 
কষ্টিজেন্সি প্রভৃতিতে যে বিপুল ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে তাহ] সঙ্গত 
ভাবে কমাইলেই টন্য়ন-পরিকল্পনার বরাঙ্গে ভাত দেওয়ার 
পয়োজন হইত মা। অসামরিক ব্যয় এত বেশী বাড়িষাছে 
2, যুদ্ধের সবচেয়ে খারাপ বৎসরেও এত খরচ ছিল না। এট 
দিকটি সম্বন্ধে ভারত-সরকার একেবারে উদাসীন । তৃত্তীয়টি 
ভারত-সরকারের আশা! মাক, বাস্তবের সহিত তাহার সম্পর্ক 
কতখানি তাহার সামান্য পরিচয় করাচীর ইসলামিক রা 


প্রতিনিধিকে এ সম্মেলনে আর সমণ্ত প্রতিনিধিদের সমান 
মর্ধ্যাদা দিয়া পাকিস্থান বুঝাইয়া দিয়াছে ভারতবর্ষ সম্বঙ্গে 
তাহার আসল মনোভাব কি। সখের কথা শুধু এইটুকু যে, 
ভারতবর্ষ পাকিস্থানের পাট ও তুলার উপর নির্ভর করিয়! 
বসিয়া না থাকিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবার চেষ্ঠা করিবে এ কথাটা 
মাথাই মহাশয় সাহস করিয়া বলিতে পারিয়াছেন । 


খর্ঠমান সমস্যার সধচেয়ে খাটি কথা এবং মূল সমন্তার 
উল্লেখ করিয়াছেন মিঃ এলকিন্স। তিনি বলিয়াছেন. “আমরা 
মনে করি অতাবশ্তক খাগ্চদ্রবোর সবলা বিশেষ পরিমাণে 
হাস করার উপর সরকারের সমস্ত পরিকপ্পনা নির্ভর করে; 
খাদ্যের দাম না কমিলে জীবনযাত্রার বায় কমিবে না, অতএব 
উৎপাদন-বায়ও কমিবে না।” খাগ্দ্রবোর মৃল্হ্থাসের উপর 
সতাসতাই এখন সমস্ত কাজকর্শ শির্ভর করিতেছে, দাম না 
কম পর্যাস্ত কোন দিকেই কৃলকিনারা পাওয়া যাইবে না। অথচ 
আমরা বিন্মিত হইয়া দেখিতেছি বীরভূম ৭ চব্বিশ পরগণার 
কয়েকটি ভোটের লোভে ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ প্রমুখ কয়েকজন 
অপুরদর্শী নেতা খাগ্যের মূলা রদ্দির জগ আন্দোলন আরম্ত 
করিয়'ছেন। মিঃ এলকিন্দের দ্বিতীয় কথা. শমিক স্াটাই । 
তিনি দেখাইয়াছেন যে, দিল্লীতে কেন্দ্রীয় শিপ্প সম্মেলনে শ্রমিক 
প্রতিনিধিরা শ্রমিক ছ্াটাইয়ের যুক্তি মানিয়া লইয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন “য, দশ বৎসর পূর্বে ভারতীয় শ্রমিকের 
মন্ধুৰী কম ছিল বলিষা ভারতে শিল্পোন্নতি হইতে আরম্ত 
করিয়াছে । এখন উহা অতাধিক বলিয়া শিল্পোন্নতি বাহত 
হইতেছে । আমদের মনে হয় মজুরী রদ্ধির সহিত সঙ্গতি 
রক্ষা করিয়া যদি শ্রমিকদের কর্পক্ষমন্ল! এ দক্ষতা বাড়িত্ত তবে 
বশী মজুরী ক্ষতির কারণ হইত না' কিপ্ত ছুঃখের বিষয় 
কার্ধাতঃ নাত] ঘটে নাই, বরৎ বিপরীত অবস্থাই দেখা 
দিয়ছে | মজুরী রদ্দির সঙ্ষে সগ্রে ্রমিকরা কাজে টিলা 
দিয়াছে, অন্থপপ্ঠিতি এবং শর্থলার অভাব বাড়িয়াছে, উৎপা- 
দনের অনুপাত পুর্বাপেক্ষা অনেক কমিয়াছে | বর্তমান অবস্থায় 
মজুরী বৃদ্ধির দাবি তোলা শিপের পক্ষে অনিষ্টকর এবং পরিপামে 
আমিকদের পক্ষেই ক্ষতিকর ইহা অন্ঞান্ত দেশের শ্রমিকেরা ও 
বুঝিতেছে। ব্রিটেনে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ঘোষণা করিয়াছে 
“য, মজুরী বগ্ধির দাবি এখন ধন্ধ রাখা হইবে । জঙ্গে সঙ্গে 
তাহারা কিন্ত্র প্রতিজনে উৎপাদনের অনুপাত বৃদ্ধির প্রতি 
তীক্ষ দৃষ্টি দিয়াছে । আমেরিকায় ইহা অতান্ত সফল হইয়াছে । 
ব্রিটেন, রাশিয়া, সুইডেন, ুইজারলাগু, জাপান প্রভৃতি দেশেও 
শমিকের1 এবিষয়ে খুব মন দিয়াছে । রপ্তানী বাণিজ্য বাড়াইতে 
হইলে উৎপাদন ব্যয় কমাইতে হইবে এবং মঞ্জুরী ঠিক রাখিয়া! 
উৎপাদন বায় কমাইতে হইলে মন দিয়া বেশী করিয়া কাজ 
করিতে হইবে এটা! তাহার! বুঝিয়াছে, কিন্ত আমাদের শ্রমিক- 
দের একথাটা এখনও ভাল করিয়া বোঝ।নো হয় নাই। এখানে 
কম়ুনিষ্টদের সঙ্গে পাল্লা দিয়া শ্রমিক মহলে সম্তা জনপ্রিয়তা 
অর্জনের লোভে মন্জুরী বদ্ধির লড়াই এখনও চলিতেছে । 


প্রবাসা 


শা সপ স্পা পা আপা আচ আপা বত আপা আপা পা স্পা সা পপ বিলাপ সপ পলা পা পলা আপা স্পা সপ আপা অপ আপা আপা সপ পা আপি আপরিসরমসপরিসং পস বলিরি 


এদিকে এখন সমস্ত শ্রমিক নেতার মন দেওয়া! দরকার । 
আমাদের নিজেদের ধারণ] এই যে, যদি শ্রমিক ও কর্মী প্রকৃত 
সততার সহিত উৎপাদন বৃদ্ধিতে তাহার মন ও শক্তি নিয়োগ 
করে তবে ছ্াটাইয়ের কথা উঠিতেই পারে না, কেননা সকল 
ক্ষেত্রেই এখন সক্ষম কম্মীর অভাব আছে। মঞ্জুরী ও মাগী 
ভাতা বাড়াইয় ফাকিবাজ ৭ ফন্দিবঞ্জের পথ সহজ না করিয়! 
শ্রমিক ও কন্মীর উচিত লাভের অংশে মন দেওয়া | উৎপাদন 
অধিক ও কম মূল্যে হইলে লাভ বেশী হইতে বাধ্য । 


চিনির ভেল্লীবাজি 
কি করিয়া চিনি-কল, গদাম « দোকান হইতে গন্ত 
আহিন মাসে উধাও হইয়া! গিয়াছিল, ত।র কারণ বুঝিতে পারা 
যাইবে কেন্দীয় আইন সভার নিম্ললিখিত বিবরণে-_গত ১৪৯ 
অগ্রহায়ণ (৩০শে নবেম্বর ) তারিখের প্রশ্নোত্তরে । আইন 
সভার স্পীকার শ্রীমবলঙ্কার আশ্রিন মাসে চিনি সঙ্ধপ্ধে কোন 
আলোচন1 করিতে অগ্নমতি দেন নাই ২ সেই দিন বলিয়াছেন 
যে শীত্রই আলোচনার জন একটি দিন ধার্যা করিবেন । 
পগ্ডিত হৃদয়নথ কুগ্তরু এইরূপ মণ্তবা করেন যে চিনির 
ছুষ্প্রাপাতা সম্পর্কে গুরুতর অভিযোগ থাকা সাত্বেও গব- 
ন্েণ্টের হাতে এততসম্পকিত সাধারণ তথাএ নাই । ইহা 
আশ্চর্যের বিষয় । 
প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু বলেন, আলোচনার পুর্বে 
গবন্মেষ্ট কর্তৃক প্রাপ্ত তথাদি সম্পাক তাহারা সদশ্তগণকে ও 
ওয়াকিবহাল র/খিতে চাহেন ; গবন্মেটে আলে।চনার পূর্বে 
সদস্তগণের মধো তথ্যাদির একটি “নাট বিতরণ করিবেন । 
পণ্ডিত কুপ্তরুর মগ্তব্যের পর খাগ্ভসচিব আজয়রামদ্ণাস 
দ্বৌলতর!ম চিনি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্র বিরৃতি দেন। 
শ্রী টি, টি, রুফমাচারী-__-খাগ্ভসচিব কি সাহার বিরতিছ্ছে 
য সকল স্থানে চিনি পাওয়া যাইতেছে না পে সকল 
স্থানের উল্লেখ করিয়ছেন গ ( হাস্ত ) 
আজয়রামদাস_-.আমি যে সকল স্থানে তদত্ত করিয়াছি 
সেই সকল স্থানের মূল্য উল্লেখ করিয়াছি । 
শ্রীঅজিতগ্রসাদ টউজৈনের একটি প্রশ্নের উত্তরে খাগ্চসচিব 
বলেন যে, প্রাদেশিক সরকারশুলিকে চিনির কলের ও 
পাইকারী ব্যবসায়ীদের মজুত আটক করার অধিকার 
দেওয়া হইয়াছে । 
কুপ্ধর- আটক করার নির্দেশ জারীর সঙ্গে সঙ্গে 
বাবসায়ীদের মজুত মাল ধরার জথ প্রার্দেশিক সরকার- 
গুলি কি বাবস্থা অবলন্গন করেন ? 
খাগ্চসচিব-_প্রাদেশিক সরকারের অবলগ্ষিত বাবস্বা- 
বলীর বিস্তারিত বিবরণ আমি দিতে পারিব না'। 
কৃপ্তরু- আটকের নির্দেশ জারীর পর প্রাদেশিক 
সরকা'র কর্তৃক মজুত ধরার কার্ধাকরী বাবস্থা অবলম্বনের 
পুর্ধে বাবসায়ীগণ যথেষ্ট সময় পাইয়াছে বলিয়া থে 
গুরুতর অভিযোগ কর] হইয়াছে তাহা! কি আপনার দৃষ্টি- 
গোচর হয় নাই ? 


১৩৫৬ 

_ খাদাসচিব_হইতে পারে | 7777 
কুপ্ধর-_ ইহা! কি সত্য যে আটক করার নির্দেশ জারী 
তইব'র পর ১০ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে ডিলারদের চিনি 


দেওয়া হয় নাত । 


খাগ্ঠসচিব-_আটক করার নির্দেশ দেওয়ার পর 
প্রদদেশগুলির বরাদ্দ বণ্টনের প্রশ্ন দেখা দেয়; প্রত্যেকটি 
কারখানায় কি পরিমাণ মাল আছে তাহা না জানিয়া 
বরাদ্ধ ঠিক করা যায় না। সেইজন্ত কাঁরখানাগুলির 
মজুত মালের পরিমাণ জানাই প্রথম প্রয়োজন । 
খাগ্ভসচিব বলেন যে, বাবসায়ীদের ফাটকাবাজী ও 
বর্তমান বৎসরের উৎপাদনের একটি মোটা অংশ ইতিমধ্যেই 
বিক্রীত হইয়াছে এবং ফলে চিনির অভাব দেখা দিতে 
পারে বলিয়া সিঞ্ডিকেট কর্তৃক বিরতি প্রকাশের ফলেই 
মূলা বৃদ্ধি হইয়াছে । 
অপর একটি প্রশ্থের উরে তিনি বলেন যে, সিগিকেট 
রপ্তানি বাণিজ্য তহবিলে ১০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া- 
ছেন। সেপ্টেম্বর অক্ট বর মাসে স্বানে স্থানে অনিয়ন্ত্রিত 
মজুত চিনির মূল্য মণ প্রত্তি ৬০২ টাকা পর্য্যগ্ত উঠে । 
শী আর, মালবোর প্রশ্নের উত্তরে খাগ্ধসচিব বলেন যে. 
ভারজ্-সরকার চিনির অভাব দূর করার জন্গ বিদেশ 
হইতে চিশি আমদানি করিতে চাহেন না । 
খাগ্ঠসচিব প্দৌলতরামের উত্তরে আমরা ছুই-একটা কথা 
বুঝিতেছি । কলে উৎপন্ন চিনি সম্গন্ধে কোন হিসাব ভাতার 
র।খেন না ; বিদেশ হইতে চিনি আনিয়া তাহাদের নিয়ন্্রাধীনে 
বিরণ করিবার সাহস ও শক্তি তাহাদের নাই | এই 
'এক্ষমতার কারণ সন্বপ্ধেকোশ গবেষণা করিব না । সর্দার 
পাটেলের অন্থরেধ-উপরোধে ফাটকাব।জদের মন যে গলি- 
যছে তাহার কোন প্রমাণ পাইলে সুখী হইতাম । এই অবস্থা 
দেখিয়া মনে হয় যে, ১৯৩২ সাল হইতে চিনি শিল্পকে রক্ষা 
করিয়া দেশের লোকে তুল করিয়াছে | 
সেই কথাই “গণ-বাণী” পত্রিকার ১৭ই অগ্রহ্বায়ণের সংখ্যায় 
আলোচিত হইয়াছে । সহযোগী বলিতেছেন £ 
সতেরো বছরে এই হাজার কোটিক্স বেশী টাকা ভারত 
বর্ষের ৩৫ কোটি লে।ক বিহার ও ফুস্তপ্রদেশের ছয় লক্ষ 
চাষী ও শ্রমিক এবং শত ছয়েক ইউ-পি, ভাটিয়া, পপ্জাবী, 
মাড়োয়ারী এবং ইংরেজকে ভাগ করিয়! দিয়াছে। 
গবন্মেন্টও ইহার এক বড় চাঁকল] আদায় করিয়াছেন ।-.. 
যে তথ্যের উপর এই মন্তবা প্রতিষ্ঠা কর! হইয়াছে তাহাও 
আমাদের পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি £ 
১৯৩২ হইতে ১৯৪৭ পর্যাত্ত মোট ১১৬১১১৮১৩৩৩ টন 
'র্থৎ ৪৩,৫১,৯৪,৯৯১ মণ চিনি উৎপন্ন হইয়াছে। 
বাংসরিক উৎপাদনের আলাদ! হিসাব অঙ্কের বাহুল্য ভয়ে 
দেওয়া হইল না, যাহাদের প্রয়োজন তাহারা ১৯৪৭সালের 
টেরিফ বোর্ডের রিপোর্টের ২২ পৃষ্ঠা দেখিয়া লইবেন । 
৮ টাকা মণ ডিউটি বসানোতে এ পরিমাণ দাম কৃত্রিম. 


পৌষ 


ভাবে বাড়ানো হাতে এবং ক্রেতাদের সম্তা জাভা 
কিউবার চিনির পরিবর্তে চড়া দামে তশী চিনি কিনিতে 
হুইয়ছে। ১৭ বৎসরে ক্রেতারা এহ ভাবে শুধু শুক্ষ- 
বাধদই চিনিশিপ্স প্রতিষ্ঠার জন্ত দিয়াছে_ ৯৩১৫ ১,৯৪,৯৯১ 
১৫৮-৮৩৪৮১১৫,৫৯,৯২৮৭ ।--- 

সংরক্ষণ শুক্ষের আমলে চিনির কারবারে মোট আয় 
এবং ভাগাভাগির একটা মোটামুটি হ্রিপাব এইরূপ 
ধ্াড়ায়-_ 


চিনি লর্ড ( ১৬৬ মিল )- বড়জোর ১০০ 
চিনি ব্যবসায়ী (উচ্চতম পাইকর) বড়জোর ৫০৯ 
শ্রমিক ১ লক্ষ 
আখচাষী ৫ লক্ষ 


চিনির কারখানার মধো বিহ:র যুক্তপ্রদেশের শংশ শত- 
করা ৮৩ ভাগ । 

মোট উৎপঞ্ন চিনির দাম (গড়ে ১৬২ টাকা দরে, কা'র- 
খন(প দাম, বাঞ্জার দর নয়) ৬৯৬,৩১১১৯১৮৫৬ টাকা 

সংরক্ষণ শুক্ক বাবদ অতিরিক্ত লা ৩৪৮১১৫,৫৯,৯২৮ ১, 
এখন প্রশ্ন এহ যে, সংরক্ষণ শুষ্ক রাখা আর একদিনও উচিত 
কিমা । 


রেল-বিভাঁগের কাঁধ্য 


৬।পতীয় রেলসমূহের চিফ কমিশপার শ্রী কে. সি. বাখলে 
বথাভয়ের রোটারি ক্লাবে বক্তৃতা প্রসঙ্গে এই বিভাগ তে 
তিনটি নীতিতে পরিচালিত হয় তাহার ব্যাখা! করিয়াছেশ। 
ঈষ&ট ইর্ডয়ান রেলওয়ের প্রচার বিভাগের প্রধান কত্তা কর্তৃক 
পরিচালিত “যোগাযোগ” পন্ত্রিকাপন গত ১৪ই কাণ্ডিকের 
সংখ্যায় তাহা উদ্ধত হইয়াছে । নিয়ে তাহা তুলিয়া দিলাম ঃ 
বাবসা সম্পর্ষিত দিক হইতে বিচার করিলে এক শ্রেণীর 
জনসাধারণ উহ্বাকে প্রকৃত ব্যবসা শীতির উপরে নির্ভর 
করিয়াই চালিত হইতে ইচ্ছা করেন । দ্বিতীয়তঃ জাতীয় 
সম্পদের দিক হইতে অন্ধ এক শ্রেণীর লোকেরা উহা 
সমাজতন্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া পরিচালিত হইবার 
পক্ষপাতী ; তৃতীয়ত: জনসাধারণের অত্য।বস্ঠক প্রতিষ্ঠান 
হিসাবে সেই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া! উহ।র শাসনকাধ্য পরি- 
চালনায় যাহাতে সাধারণের স্বার্থ রক্ষা য় তাতার ইচ্ছা 
অপর এক শ্রেণীর লোক পোষণ করেন । 
এই নীতিত্রয় সঙ্বদ্ধে সাধারণ নাগরিকের বত্তমাশে কিছু 
ধলিবার নাই। কিন্তু সমস্ত নীতির উর্ধে রেলওয়ে পরি- 
চালনায় যে সততার অভাব আমাদের সকলকে প্রতিদিণ 
পাড়িত করে, তৎসন্বদন্ধে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ সঞ্জাগ থাকিলে 
আমাদের যন্ত্রণার লাঘব হইত | রেলগাড়ী হয়ত বেশী সংখ্যায় 
চলিতেছে ; সময়মতও পৌঁছিতেছে । কিন্ত ষে রোগের কথা 


বিবিধ প্রসঙ- পশ্চিমবঙ্গের গণ-মনে বিক্ষোভ 


০ শী 2 পিস পোপ পলা পোশপ পতি পপি পপ নী তত টি পি পো পাটি পাদ পিস্তল পাশ 
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পর রি 


আমরা উল্লেখ করিলাম, তাহার কোন চিকিৎস| হইতেছে না । 
রেলওয়ের অধন্তন কর্্মচারিরন্দের এই ধিষয় কি কিছুই করণীয় 
নাই? রেলকর্মীকে আত্মমর্ষযাদ| সম্বপ্ধে জ্ঞাণ দিবার কি 
কেহই নাই ? 


৮ শি সাও পিত স্টপশপস  ৩পটাস  উপিন দ শা পাপ সি পাস শপ স্লিপ সিল” সজা” 





পশ্চিমবঙ্গের গণ-মনে বিক্ষোভ 


“গণ-রাজ" মুশিদ।বাদ জলা কংঘ্েস কমিটির মুখপজ্র। 
এই পত্রিকার ১লা অগ্রহায়ণ তারিখের সংখ্যায় শিয়লিখিত 
সম্প।দকীয় মণ্তব্যটি প্রকাশিত হইয়াছে ঃ 

"লোকে মনে করিতেছে যে কলিকাতাই একমাত্র 
স্থান যেখানে জীবনধারণের প্রয়েজনীয় উপকরণগুলি 
প্রচুর পরিমাণে সহজলভ্য হইবে । ফলে গ্রামশ্থলি আবার 
পরিত্যক্ত হইয়! যাইতেছে। বর্ষার সময় পলী অঞ্চলের 
রাস্তাধাট গলি ছুগম হইয়। যায়। কিন্তু সরকার হইতে এই 
সকল রান্তার সংঞ্চার সাধিত হয় নাই। অথ কলিকাতা 
সহরের জন্য ভূগর্ভস্থ-রেল ১লাচলের পরিকল্পশা এই 
সরকারই গ্রহণ করিতেছেন । পল্লী শরঞ্চলে ও মফন্বলের 
অখ্যাত জেলার সহরগ্চলিতে যখন রাত্রে আলোর অভাবে 
অমাবধস্তার অগ্ধকাপপ বিরাঞ্জ করে তখন কলিকাতার হাওড়া 
ব্রীজকে তীব্রতর আলোকমালায় সঙ্জিত করিবার সরকারী 
পরিকল্পনা আমাদের শুনিতে হয় । পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
খিস্বৃত হওয়া উচিত শহে যে, তাহাদের বন্তমান কার্য্যক্রম 
কংগ্রেসের গ্ুমহান আদর্শের পরিপস্থী হইয়া পড়িতেছে 
এবং একমাত্র সেই কারণেই জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে 
তাহাদের উপর বিরক্ত হইয়া পরোক্ষভাবে কংখ্রেস 
প্রতিষ্ঠানের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। বিকেন্ত্রী- 
করণের নীতি হইল কংথেসের মূল নীতি । কিপ্ত 
পশ্চিমবন্গ সরকারের শন্থগ্ত নীতির ফলে সমগ্র পশ্চিম- 
বঙ্গ প্রদেশ একমাত্র কলিকাতা মহানগরীকেই কেন্দ্র 
করিয়া কংগ্রেসের মুলশীতিকে বিপর্যান্ত করিয়া দিতেছে । 
পশ্চিমধস্ত সরকারের নীতি লক্ষা করিয়া আমরা] এই 
মাশক্ষা প্রকাশ করিতেছি । প্রতিষ্ঠান হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ 
কংগ্রেসের এই বিষয়ে দায়িত্ব রহিয়াছে । আমরা আশঙ্কা 
প্রকাশ করিতেছি যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কংগ্রেস-পরি- 
চালিত হইলেও কং্েেপসের আদর্শ অনুযায়ী সরকারের 
কাধ্যক্রম শিয়প্িত হইতেছে শা। সরকারের কার্যোর 
ফলে জনসাধারণ কংগ্রেসের প্রতি অসন্তষ্ঠ হইয়৷ পড়িতেছে 

ও কংগ্রেসের বহু বিঘোষিত কর্মপস্থার প্রতি সন্দেহের 

ডাব পোষণ করিতেছে । দেশে এই অবস্থা ও আবহাওয়া 

চলিতে দেওয়া আদে সঙ্গত নহে |... | 

“গণ-রাজ” এই মন্তব্যে প্রদেশব্যাপা অসন্তোষের বরূপদাশ 
করিয়াছেন । প্রবাসী”পর বর্তমান সংখ্যায় অন্তাতা পিক" 


২৪৩ 


হইতে যাহ] উদ্ধত কর! হইয়াছে, তাহাও এই অসন্তোষের 
পরিপোষক | ভিষকৃ-শ্রেষ্ঠ ডাঃ বিধানটআ রায় এই রোগের 
কোন চিকিংসার কথা ভাবিতেছেন কি? 


ম্যালেরিয়। জ্বর 
প্রায় গ্রিশ বংসর পুর্বে ডাঃ নীলরতন সরকার বলিয়া- 
ছিলেন যে, এক ম্যালেরিয়া রে।গের ক্কপায় বাঙালীর উপার্জন 
প্রচ্চি বৎসরে প্রায় ৪ (কাটি টাকা কমিয়া যায়। আজও 
সেই অবস্থার বিশেষ প্রতিক।র হইয়াছে বলিয়া মশে করিবার 
কোন করণ নাই । বদ্ধমানের “দামোদর” 'তার এই বাথ তার 
কথা বলিতেছেন £ 

দারুণ মালোরিয়া_খষধ এচিশি না পাওয়ায় জপ- 
স/ধারণের কষ্টের সীম। নাই । এবারে এঅঞচলে মজত্র 
পুঁটিমাছ পাওয়া যাইতেছে । তাহার টক !খ যত 
থ/ইতেছে ততই তাহ।র মা।লোিয়া হইতেছে । রায়ন। 
হইতে একজন লিখিয্(ছেশ-- এখানে মা।লেরিয়ার তাগ্খ 
পুরু হইয়াছে | অধিকাংশ খাড়িতেহ কেহ হুস্থ অবস্থায় 
শাই। কুহনাভন এমনকি 'পলুডিনের টাবলেট & 
মিলিতেছে না। বাজার হহতে চিশি অদৃন্ত হওয়ায় 
ম্যলেরিয়াগ্রশ্ত রোগী সাগ্ড পাইতেছে শা। মানুষ 

মারলে সংকার করিব|র লেক পাওয়া যায় না; 
এহ জনপদ-বিধবংসী খ্যাবধব প্রতিকারের উপায় অজ্জাণা 
ন/ঈ। একজন চিকিংসক-পরধাণ পশ্চিমবঙ্গের প্রধাণমন্ত্রী; 
তাহার আমলে এই ব্যাধির আক্রমণ তহ্রইতে প্রঞ্জ পুষ্তীকে রক্ষা 
করিবার যেকোন ব্যাপক উপায় প্রবর্তিত হইয়াছে ; তাহার 
সাথকিতার কোন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না । প্রমাণ থাকিলে 

বর্ধমান, বীরভূম হইতে এরপ মন্তব্য শুনিতে হইত না। 
বত্তমান থান্ত-সঙ্কট কালে যখন ধান ঘরে তুলিবার সময় 
হইয়াছে তথনশ যদি “চাষীমজুর আদি পাট-পারণে শুইয়া 
থাকে” তবে পশ্চিমবঙ্গে “অধিক খাদ্য ফলাও” আন্দোলপের 
সাকতা কোথায়? অন্ত দেশে এই অবস্থায় স্কুল কলেজের 
ছাত্রবন্দ ধান খরে তুলিয়। দিবার দায়িখ গ্রহণ করিত) 
শিক্ষার ব্যয়নির্বাহ করিবার দায় হইতে পিতামাতাকে 
কথফিৎ মুর করিয়া আত্রপ্রপাদ লাভ করিত । আমা- 
দের “বাবুর” দেশে তা হইবার জো নাই॥ পার্কে রাস্তায় 
শ্লোগান আওড়াইয়। আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ গঠনকারীরা 
কর্তব্য সম্পাদন করেন, “বিপ্লব চিরজীবী” করেন, এবং 

নিজেদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ডুবাইবার বাবস্থা করেন। 


ভারতরাগ্ট্রদ্রোহী চোরাকারবারী 
গত ১৩ই অগ্রহায়ণ তারিখের “যুগান্তর” পত্রিকায় সুন্দর- 
বন প্রজামঙ্গল সমিতির সুগ্ঝ-সম্পাদক ভ্রীভোলানন্দ ব্রহ্মচারী 
মহাশয়ের নিম্নলিখিত বিবৃতিটি প্রকাশিত হুইয়াছে। পশ্চিম” 





প্রবার্সী 


পাপা শা সপে আশ পাপা সাপ ৯ পাস পিসি পাপ বি সপরনসপাপ » পি সপ সাত স্তর পা পি ০ সপ সপ ৬পিপা ০. লা 


১৩৫৬ 


সিস্ট শশী তাত পালা কা সি সিসি, কা ০৯ এসি পি পপ সপপি ৬ পি পাস পাস নিলি পাশ 





বঞ্রের মন্ত্রিগুলীর দৃষ্টি এই োরাকারবারের প্রতি আকর্ষণ 
করিতে চাই £ 

“হিঙ্গলগঞ্জ হইতে একজন বিখ্যাত অবাঙ্গালী ব্যবসায়ী 
মারও কতিপয় বাযখসায়ীর সহিত প্রতি সোম ও শুক্রবার এই 
সীমান্তের কালিন্দী নদীর তীরস্থ কানাইকাচীর হাটে বিভিন্ন 
প্রকারের মাল লইয়া যায়। এই হাটের সামনেই একটি খেয়া 
মাছে । খেয়ার শৌকাটি আর একটু দক্ষিণে কেলেখালির 
খাল ৭ কানাইকাটি গ্রামের সীমানায় ছিল । এখানেও একটি 
হাট আছে। এই সীমান্তের সাহেবখালির হুর্নীতিদমন 
'আট্টিম্মাগলিং অফিসার ও খাটির পুলিশবাহিনী মিলিয়া-.. 
ম!ল পারাপারের স্ধিধার জন্ত খেয়ার নৌকাটি এদিককার 
হাটের সামনে চালাইবার জন্য হুকুম জারী করিয়াছেন। সে 
কারণে এই হাটের বিভিন্ন [কানে মালও যাইতেছে প্রচুর ; 
হাজার প্রাঞ্জার টাকার মাল পার করিয়া লইতেছে 1...এই 
হাটটি একদিকে 'পাকিস্থানে মাল চালানী হাট+ বলিয়া খাত 
এবং এই হাটের কন্তা বাঞ্চটি এখানকারই বাসিন্দা । আমি 
কিছুদিন আগে একদিন এই হাটে উঠিয়া খেয়ার নৌকায় মাল 
চলন দেওয়ার কালে ধরিয়া চালান দেওয়াইয়াছি। হাটের 
ক্ত। ব্যক্তিটিকে সাবধাশ করিয়া দিয়াছি। আমার সাবধাশ 

কর।র পরণড হাটের কর্তীগণ ও দেোকানদারগণ আজ কষেক 
মাস ধরিয়! উৎসাহ, উদ্ভমের সঙ্গে মাল পাগ্াপ।রের কাকে 
লাগিয়া গিয়াছে । এক মুলে গহিয়াছে আমাদের দমুণ্ডের 
কর্তা পুলিশ প্রভুদের গোপন চুক্তি ও উদ্দীপনা । হিঙ্গলগঞ্জ 
হইতে যে অবাঙ্গালী ব্যখসায়ীটি প্রচুর মাল পারাপাগ্সের জথ 
এই হাটে লইয়া! আসে, একদিন রাস্তার মাঝে ধরা পড়িয়। 
১,১০০২ টাকা! প্রণ'মী দিয়া ছ।ড়া পাইয়াছিল...। 

“হপ্তভাবে অনুসন্ধান কার্ধ্য চালাইলে যেসব ধুরদ্ধর রা 
(দ্রাহী চ!লানকারী বা সাহায্যকারী ব্যক্তি আছেন, সব প্রকাশ 
হুইয়া পড়িবে এবং তখনই তাহাদের একটি একটি করিয়া 
উৎপাটটন করা গবন্মেন্টের পক্ষে সহজ্জ হইবে । 

“এই প্রসঙ্গে আরও ছুই একটি বিষয়ে সরকার ও দেশবাসীর 
অবগতির জন্ঠ লিখিতেছি । কিছুদিন আগে যখন. এই 
সীমান্তের হাসনাবাদ হিঙ্গলগঞ্জ দিয়া হার্জার হান্কার গাইট 
কাপড়, সুতা ইত্যাদি পাকিস্থানে চোরাই চালান হইতেছিল, 
সেই সময়ের কিছু পরেই চালা নকারী বা সাহায্যকারী সাব্যস্ত 
করিয়া কতিপয় বাবসায়ী ও বস্ত্র বাবসায়ী সমিতির বিখ্যাত 
সভাপতিকে গবন্মেন্ট এই অঞ্চল হইতে বহিষ্কার করেন .এবং 
সঙ্গে সঙ্গে সেই সময় কাপড়ের কেনা-বেচা যাহারা করিয়াছিল 
তাহাদের কাপড় আটক করার সময় উক্ত সভাপতি মহাশয়ের 
অনুগৃহীত আপনজনের দোকান খুঁজিয়৷ পাওয়া যায় নাই। 
বর্তমানে উক্ত সভাপতি মহাশয় হিঙ্গলগঞ্জের ঠিক অপরপারে 
পাকিস্থানে বসবাস করিতেছেন । 


নিট 


“জেল! ম্যাজিগ্রেট শ্রীরবি মিত্র ও মন্ত্রীকূপে গ্রীচারুচন্ত্র ভাণ্ডারী 
যখন হিঙ্গলগঞ্জে সভায় যোগদান করিয়াছিলেন সেই সময়ে 
ইনি সভায় পাকিস্থানের বিরুদ্ধে বিষ উদর্গীরণ করিয়াছিলেন । 
আজ যখন ইনি পাকিস্থানে বপবাস করিতেছেন তখন পাকি- 
স্থান রাঙ্ের নাগরিক হিলাবে পাকিস্থানের কল্যাণই যে 
তাহার লক্ষা তাহ] বুঝা যাক । তাহা না! হইলে এভাবে বিষ 

সীরণের পরে পেই রা্রে যে সহজে ধসবাপ করা যায় না 
তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। এদিকে হিঙ্গলগঞ্জের উক্ত 
সভাপতি মহাশয়ের ও অন্ধ ব্যখসার স।ঙ্রপ1ঙ্গবর্গ বহাল তবিয়তে 
ঘুরাঙ্রিরা করিতেছেন, আর পুলিস ( ল্যাগুকাষ্টমস্‌ )-..প্রভুদের 
কল্যাণে ত্রাজার হা|জার টাক।র মাল অপর পারে পাকিস্থানে 
চলিয়া যাইতেছে | 


“তিহলগঞ্ধের অতি পুরাতন ও নৃতন বাবসায়ীরা একদিন 
জানিতে পারিল যে, ওখ।নকার একজন নবীন বাবসায়ী কোনও 
অদৃশ্ঠ ইঞ্লিতে বা কে।নও অফিসারের দ্বারায় এক আধ বস্ত। 
নয়, একেবারে ১০০০ এক হাজ।]র বপ্তা ডালের পারমিট 
পাইয়া গিয়াছে এবং সতা তাই প্রথম কিন্তী ৩০০ শত ধত্তা 
একদিন হিঙ্গলগঞ্জে আনিয়া ফেলিল। অতি পুর।তন বিশ্বস্ত 
বাবসায়ীরা পর্যন্ত যেখানে ৫1১০1১৫ বস্তার বেশী ডাল 
আনিবার অধিকার আজ স্ুদীর্থকাল ধরিয়া পাইতেছে না 
সেখানে ভাহমতির১খেলের মত এই ভাবের পারমিট 
পাঁওয়প মধ্যে যে গোপন হস্তের খেল চলিতেছে তাহ। 
সহজেই অন্মান করা যায়। হাসনাবাদ ,হিহ্গলগঞ্জের ব্যবসাফী 
মাত্রেই জনে উপরি-উক্ত নবীন ব্যবসায়ীর পকেটে নাকি 
সদাসর্ন্নদ] বিভিন্ন প্রকারের বিশেষ পারমিট আছেই । এইসব 
বিশেষ পারমিট দেওয়ার অর্থ যে পাকিস্থানে পার করা 
তাহা চিস্তাশীল বাক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন । 

“অদৃষ্টের পরিহাসে ইটিগাঘাট হইতে হিঙ্গলগঞ্ এলাকা 
বরাবর...বিভাগ হইবার কিছু পর হইতেই ইছামতী কালিন্দী 
নদীর উপর এই সীমান্তে কারফিউ” জারী করা আছে ।.." 

“এঁ কারফিউই উপরি-উক্ত মিলিত দলটির জীবনে মাহেক্- 
যোগ আনিয়া দিয়াছে । এই সীমান্তের ইটিগাঘাট, টাকী, 
হাসশাবাদ, রামেস্বরপুর, কাটাখালি, হিঙ্গলগঞ্জী এবং অস্ান্ত 
জায়গার পুলিস দল লোকেরা জাগিয়া আছে কি না টহল 
দিয়া দেখে, এবং অন্ত দিকে যথানিয়মে মাল পাকিস্থানের 
পারে চলিয়া যায়। 

“বাহার! এদিককার অবস্থা জানেন ও ব্যবসায়ীরাও বলিয়া 
থাকেন যে, হাসনাবাদ, হিঙ্গলগঞ্জে থরিন্বারের অভাব । যে 
হিঙ্ষলগঞ্জে রবিবার ও বিশেষ করিয়া বৃহস্পতিবারের হাট 
ঘুরতে গেলে লোকের ভীড়ে অনবরত গায়ে গায়ে ধাক্কা 
লাগিত, সেই হিক্ললগঞ্জে আজ সমস্ত হাটটাই লোকাভাবে খাঁ 
খা করিয়া থাকে । এই সব বিশেষ জায়গায় যে মাল যায়, 


বিবিধ প্রসঙ্-_ারতের পুর্বব-সীমান্ত 


২১ 


হাটবারেও যখন খরি্ধারের ভীড় থাকে না, তখম এ সব 
প্রচুর পরিমাণ মীলের কি হয়, তাহার কোনও প্রকার হদিস্‌ 
গবন্মেণ্ট সরাসরি রাখেন কি ?..মিলিত দলটির ষড়যন্ত্রের জা 
'সং-ব্যবসায়ীরাঁ কিছুই করিতে পারিতেছে না। তাল 
লোকও ইচ্ছা থাকিলে বাহির হইতে পারে না, কেনন! 
মাহেজ্মযোগ “কারফিউ? |” 
স্থানীয় সংবাদপত্র “সধগঠনী”র গত ১৬ই কাণ্তিকের 

সম্পাদকীয় মন্তবোও এই অভিযে।গ সমধিত হইয়াছে £হ “গত 
কয়েক সংখ্যা “সংগঠনী”তেই আমর] স্ুপারীর চোরাচালানের 
প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আসিতেছি। আমন! 
এই সকল বাপার হইতে এই সিঙ্বীস্ত করিয়াছি যে, হাবড়া 
থানার এই অঞ্চলে ( গোবরভাঙ্ন। কিংবা মছলন্দপুর ) অতিরিক্ত 
কাষ্টম তদন্তের স্থায়ী ব্যবস্া না হইলে এইবূপ চোরাচালান 
ধরা আদে অসন্ভব। বর্তমানে অধিকাংশ সরকারী কর্মচারী, 
বিশেষ ভাবে কনষ্টেবল-দারোগারা ঘুষ গ্রহণ ছাড়! কোন 
কাজেই তেমন তৎপর নহে ।* 

ইহা! এক কৌতিকে পরিণত হইয়াছে । “সংলো!ক” সংঘবদ্ধ 
ভাবে কিছু করিতে গেলে পুলিসের গুলি খাইতে হয়; 
গবর্মেন্ট পুলিসকে শাসনে রাখিতে পারিতেছেন না । 


তত্তরায় শ্রেণীকে হয়রান 
বাকুড়ার “হিন্দুবামি” পত্রিক'র ১৫ই ক্ত্তকের সংখ্যক 

একজন তন্তবায় মহাশয়ের একখ'নি পত্র প্রকাশিত হইয্মাছে। 
অমর সরবরাহ বিভাগের দৃষ্টি ততপ্রতি আকৃষ্ট করিতেছি £ 

“মহাশয়, জনসংভরণ বিভ1গের কি মাথা খার।প হয়েছে ? 
লোককে অযথা হয়রান করাই ইহাদের কাজ? কিছুদিন 
আগে তাতিদের লাইসেন্স ঝালানোর (776৬ ) জন্ত ১২ 
টাকার ষ্ট্যাম্প জমা দিতে আদেশ দেওয়া হয়েছিল । খহছুদুর 
থেকে ১২ টীকার ষ্ট্যাম্প জমা দিতে ১০ টাকা খরচ করে ষ্ট্যাম্প 
জম] দিয়ে ফিরে বাড়ী পৌঁছ।র সঞ্কে সঙ্গেই হুকুম পেলাম, 
এক টাঁকায় চলবে না, পাঁচ টাকার ষ্ট্যাম্প জম! দাও । সুতরাং 
আবার ৪২ টাকার ষ্ট্যাম্প জমা দিতে খরচ করে আসতে হু'ল। 
আমরা গরীব লোক, খাটলে খেতে পাবো, না খাটলে বাধা 
মাহিনা তো আর কেউ দিবে না । তা আমাদের এই রকম 
ভাবে হয়রান করেই কি এরা দেশে কুটির-শিপ্পের উন্নতি 


করবন ?? 
ভারতের পুর্ব-সীমাস্ত 
অল্প দিন পূর্বে ভারতরাপ্পাল শ্রীচক্রবর্তী রাজা- 
গোপালাচারী আসামের রাজধানী শিলং নগরী হইতে 
প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। শিলং মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের 
অভিনন্দনের উত্তরে তিনি যেসব সাবধানবাণী উচ্চারণ 
করিয়াছেন, তাহার মর্্ার্থ জাশা করি আসামের মন্ত্রীগুলী 





২5২ 
হাদয়ম করিতে পারিতেছেন । 
তাহা! উদ্ধত করিয়া দিলাম £ 

“ভারতের সীমান্তের অধিবাসী হিসাবে আপনারা 
আপনাদের গুরুদায্িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন । পূর্বে 
দেশে শার্তি-শৃঙ্ঘল! ও সুশাসনের জণ্ত গবন্মেন্টকে কেবল 
মাত্র ভারতের পশ্চিম সীমান্ত লইয়াই মাথ! খামাইতে 
হইত, কেননা সর্বদাই উহা! উৎকঠ।র ক।রণ ছিল । কিন্তু 
এখন পুর্ব সীমান্ত পশ্চিম সীমান্ত অপেক্ষাও অধিকতর 
উৎকঞ্ঠার কারণ হইয়! উঠিয়াছে। 

“চীনে কি ঘটিয়াছে আপনার] ভাহা জানেন । এক 
প্রকার বিণ! যুদ্ধেই একটি নুতম গবন্মেন্ট চীন দখল করিয়া 
লইয়াছে | ব্রহ্মদেশের আভাঙ্রীণ অবন্থাও বিশেষ সঙ্কটময় 
এবং শৃশ্খলা স্থাপন ও শাসনব্যব্থ| অবা।তত রাখার জনা 
গবন্মেটেকে বিশেষ বেগ পাইতে হইতেছে । শ্যাম ও 
মধ্যবর্তী অন্যাশ্য দেশঞ্খলি কিপ্প শক্তিশালী তাহা আমার 
না।য় আপনারাও বেশ ভ|ল ভাবেহ জানেশ। সুতরাং এই 
অবস্থায় আমরা যদি এঁকাবদ্ধ ও শক্তিশ।লী না হই, আমরা 
যদি ক্রুটি-বিচাতি ও বিচার-খিমুচতা মুক্ত হইতে শা! পারি 
তাহা! হইলে শিদেশদে্ নিদ্দেশে পরিচালিত বিশৃঙ্খল! ও 
অরাজকত। সহঞ্জেই আম।দিগকে আক্রমণ করার স্থযোগ 
পাইবে। 

“রাষ্ট্রের অভ্যান্তরভাগের অধিবাসীর1 সময় সময় কলহে 
মাতিলে উহাতে বিশেষ কিছু যায় আসে না। কিন্ত 
সীমান্তে এন্প কলহ মোটেই যুক্তিসঙ্গত নহে । এঁক্য 
রক্ষার জন্য আপনাদগকে সর্বদাই বিশেষ সতর্ক থাকিতে 
হইবে । আমরা যদি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় গবন্মেন্টকে 
সর্ধতো'ভাবে সাহ।য্য না করি এবং উহাকে দিনের পর 
দিন অধিকতর শক্তিশালী করিয়া না তুলি তবে কোন 
সীমাস্তই নিঞ্জেকে নিরাপদ মনে করিতে পারে না। 
আমরা যদি ভারত সরকারকে শক্তিশালী করিয়া না 
তুলি এবং পরস্পর পরম্পরের সহিত অচ্ছেগ্তবন্ধনে আবদ্ধ 
না হই তবে আমাদের চারিপাশে যে বিরাট বিশৃঙ্খলা ও 
অরাঞ্জকতার স্থষ্টি হইতেছে আমর! কিছুতেই তাহা 
প্রতিরোধ করিতে পারিব না” 
আসাম প্রদেশ সংহত, এঁকাধন্ধ নয় । ২৫ লক্ষ আদিম 

জাতি, ২৫।২৬ লক্ষ আহোৌম-ভাষাভাযী ও ২৪1২৫ লক্ষ বাংল! 
ভাষাভাষী লোকসমঠ্টি আসামে খাস করিতেছেন । কিন্তু 
রাষ্রেরে ক্ষমতা ইহাদের এক-তৃতীয়াংশের মতাহুপারে 
পরিচালিত হইতেছে । ২৫ লক্ষ আদিমন্রাতি নানা গোষ্ঠীতে 
বিভক্ত, তীহ্ারা নানা ভাষায় কথা বলেন! ২৪।২৫ লক্ষ 
বাঙালীকে “বিদেশী” বলিয়া দুরে সরাইয়া রাখিবার চেষ্টা 
চলিতেছে । আসামের গবর্ণর পরলোকগত আকবর হায়দারী 





পার লু / 


গর অবগতির জন্ত 


প্রবাসী 


১৬৫৬ 





ছুই বংসর পুর্বে আসাম ব্যবস্থাপক সভার .এক অধিবেশন 
উপলক্ষে এই শবটিই বাঙালীর প্রতি প্রয়োগ করিয়াছিলেন ; 
আসামের মন্ত্রীমগুলীর সন্মতি না থাকিলে তিনি এই বাক্য 
ব্যবহার করিতে সাহস পাইতেন ন|। 

এই অবস্থায় আসামের মন্ত্রীসভা “সীমান্তের অধিবাসী 
হিসাবে” তাহ।দের গুরুদায়িত্ব সম্বন্ধে “সচেতন” এই কথার 
ব্যবহার তর্কের বিষয় হইয়া পড়ে। ভারতরাঞ্্পাল 
ও তাহার মন্ত্রীমগুলী যদি ভারতরাষ্ট্রের পূর্ব সীমাস্তের 
এঁক্যধিধান সম্বন্ধে সজাগ থাকিতেন তবে বর্তমান জটিলতা 
বৃ্দি পাইত না। আজ যে প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতার দিপটে 
ভারতের এক্যের কল্পনা! খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবার উপক্রম 
হইয়াছে ত।হা তাঁহার! বাধা দিতে পারেন নাই | আ্ীগোপা- 
নাথ বড়দলৈয়ের মন্ত্রীসভা গণ-ভোটের সময়ে আহ জেলাকে 
বিলঙ্ঞন দিয়ও নিকুদ্ধেগে রা শাসন করিতেছেন ; যেসব 
শ্রীহ্টবাপী র[জকর্মচারী ভারতরাস্রকে সেবা করিবার দায় 
গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাদের বঞ্চনা করিয়াও পার পাইয়া 
গেলেন ; আসামের বাঙালী বসতি অঞ্চল হইতে “পাকিগ্ানীরা” 
খও খণ্ড স্থান ছিনা ইয়া লইতেছে ; এই মন্ত্রীমগ্ডলী তাহ। দেখিয়াও 
দেখিতেছেন না| এখন প্রশ্রয় পাইয়া যদি ভারতরাষ্ত্রের 
পুব্বীঞ্লকে তাহারা আরও বিপন্ন করেন তবে সেই সংবাদে 
আমর] আশ্চর্ধ্যঘিত হইব না । আপনি মদ্দিয়া লঙ্কা মজা ইয়া- 
ছিল রাবণ; রামায়ণের সেই সাবধানবাণী বিংশ শতাব্ীর 
মধ্যভাগে উচ্চারিত হইতেছে । 


ইস্লামিস্থান 


“পাকিস্থানের” মোসলেম লীগ প্রতিষ্ঠানের সভাপতি চৌধুরী 
খালিকোজ্জমান মোসলেম জাহানে ঘুরিয়া আসিয়াছেন। পৃথিবী- 
ব্যাপী মোসলেম দেশসমূহের শক্তি-সামর্ঘ্য সংগঠিত করিবার 
জন্য একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োঞ্জন সকল দেশেই নাকি অন্ৃভৃত 
হইয়াছে ; অথচ দেখিতেছি যে, কায়েদে-আজম জিশ্না-প্রতিষিত 
“ডন” পত্রিকা (করাচী ও লাহোরের “পাকিহান টাইমস্ও” এই 
কল্পনার ঘোর বিরোধী) এবং ভারতরাষ্ত্রের সংবাদপত্রসমূহ এই 
কল্পনাকে হাসি-ঠা্টা করিয়া নস্যাৎ করিতে চেষ্টা করিতে- 
ছেন। পাকিস্থানী সংবাদপত্রের বিরোধিতা ও আমাদের 
সংবাদপত্রের হাসি-ঠা্টার প্রেরণা এক হইতে পারে না। 
তবুও এইরূপ একাত্মতা কৌতৃকক্তনক | 

আমরা কিন্ত এরূপ কপ্পনার মধ্যে একটা এঁতিহাসিক 


বিবন্তনের ইঙ্নিত দেখিতেছি। ইস্লামপস্থ্দের এই কঙ্সনা 
সম্ভ-প্রন্থত, নয়। প্রত্যেক জাতি, সমাজ এরূপ একতার 
কল্পনা করিয়া থাকে । মানব-সমাজের আদি হইতে বাস্তব 


অবস্থার আঘাতে, মানব প্রকৃতির সন্কীর্তার আঘাতে তাহ! 
চূর্ণবিচুর্ণ হইতেছে। হিচ্ছু ও বৌদ্বমুগে “রাজচক্রবর্তীরি” 


পৌষ 
থা গুনিয়াছি-_ধাহায়! সমস্ত হিন্দপস্থী ও বৌদ্ধপন্থীকে সঙ্ঘবন্ধ 
করিতে চেষ্ঠা করিয়াছিলেন । সেই চেষ্ঠা সফল হয় নাই। 
ষান যুগে বিশ্বব্যাপী সঙ্ঘের (00115678811 11017) ) কথা 
শুনিয়াছি ; তাহা কল্পনা ও কথায়ই পর্যবসিত হইয়াছে। 
“বিশ্ব-নবীর” শির্প-প্রশিষ্ঠবর্গের মনেও এরূপ কম্পন জাগিয়া- 
ছিল; উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন তুরস্কের সাম্রাজ্যে 
দুপ ধরিয়াছিল তখন স্থলতান আবমল হামিদ এই ইস্লামি- 
স্থানের বার্তা প্রচার করেন। তাহার পরিপতি কি হইয়াছে 
তাহা আমাদের অনেকে দেখিতে পাইয়াছি। 


চৌধুরী খালিকোজ্জমানের চেষ্ঠা অনুরূপ ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তি 
হইবে কি? ভবিস্যৎ তাহা স্থির করিবে । “ডন” ও “পাকিস্থান 
টাইমসের” আপত্ি মনে হয় এই কল্পনার বিরুদ্ধে নয়; এই 
ছুই পত্রিকার সম্পাদকদ্বয় বর্তমানে এনক্প কল্পনার সার্থকতা 
খুিয়া পাইতেছেন না। তাহারা প্রশ্ন তুলিয়াছেন-__-এই 
যুগসন্ধির সময়ে কে এই “ইস্লামিস্থানফে” রক্ষা করিবে? 
কোনও মোম্লেম রাধের সে শক্তি নাই; সমগ্র মোসলেম 
জগতেরও সে সঙ্ঘবদ্ধতা নাই । বর্তমানে এক্সপ চেষ্টা করিলে 
হয় মাকিন নেতৃত্বে পরিচালিত রাধ্র-গোষ্ঠীর আশ্রয় স্বীকার 
ঝরতে হইবে, না হয় সোভিয়েট রাষ্-গোষীর তাবেদার 
হইতে হইবে। এর কোন অবস্থাই সম্মানের নয়। এই 
আপন্তির সপক্ষে যুক্তি যে নাই, তাহা! নয়। কিন্তু হাসি-ঠাট্রার 
ব্যাপার ইহা! নয়। করাচীতে অনুষ্ঠিত ইসলামী অর্থনীতিক 
সম্মেলন এইরাপ প্রচেষ্টার পরিপোষক | রাগ্ীনৈতিক উদ্ধেস্ত 
তার একটা আছে; বিলাতের “ডেলী টেলিগ্রাফ” পক্তিক! 
সেই কথ ভাবিয়াই বিচলিত হইয়াছে । ভারতরাপ্রের পক্ষে 
এই সষ্ভাবনার প্রতি মনোযোগ দিতে হইবে । 


যুক্তপ্রদেশের সর্ববার্থক উন্নতি 

ডিপেপ্ধর মাসের “মডাণ রিভিন্ু” পত্রিকায় শ্রীসতীশচন্র 
দাশখপ্ত মহাশয় যুক্তপ্রদেশে সর্বাথক উন্নতিকল্পে যেসব প্রচেষ্টা 
টলিত্তেছে তৎসম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রত্যেক 
ভীরতবাসীকে তাহা পাঠ করিবার জন্ত আমরা অনুরোধ 
করিতেছি । আমলাতন্ত্রের লাল-ফিতার প্রতি প্রীতি ও 
অপরাপর যে বাধা ভারতরাগ্রের উন্নতির পথে দীড়াইয়া আছে 
তাহা লক্ষৌ নগরীতেও অভাব নাই; কংখেসী নেতৃবর্গের 
ক্ষমতার প্রতি লোভ যুক্তপ্রদেশেও বিদ্তমান। তবুও সেই 
প্রদেশে যেসব উন্নতির কথা! সতীশবাবু বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা! 


পাঠ করিয়া স্বতঃই মনে প্রশ্ন উঠে__আমাদের এই প্রদেশে " 


তাহা সম্ভব হয় নাই কেন? সেই প্রশ্রের উত্তর দিতে গেলে 

সততীশবাবুর প্রবন্ধের আলোচনা হইতে দূরে চলিয়া যাইতে 

হইবে বলিয়া বর্তমানে সেই চেষ্টা হইতে বিরত রহিলাম। 
যুক্তপ্রদেশের কুটির-শিল্পের উন্নতি ও প্রসার করিবার জব 


বিবিধ প্রসঙ্-_ যুক্তগ্রদেশের অর্ব্ার্থক উন্নতি 
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যে প্রচেষ্ী চলিতেছে, তাহাই সতীশবাবুর প্রবন্ধের প্রতিপান্ত। 
এই উদ্দেহ্যসাধনের জন্ একজন স্বতন্ত্র ডিরেকৃটর আছেন ; 
তিনি বাঙালী; তাহার নাম বি. কে, ঘোষাল । প্রদেশের 
লোকসংখা। প্রায় পাচ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ; তাহাদের মধো 
প্রার ছুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার লোক মাত্র “মহাযন্ত্র” পরিচালিত 
শিল্প প্রশ্ততিতে নিযুক্ত; বাকী লোক পন্লীগামের উপর 
নির্ভর করিয়া জীবনযাত্রা! নির্ধাহ করেন । প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ 
লোক কুটির-শিপ্পের সেবায় নিযুক্ত আছেন; তাহারা বংসরে 
প্রায় ১৭০ কোটি টাকা মূলোর ভ্রব্যাদি প্রস্তুত করেন। এই 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রকেশবদেব মালবীয় বলিতেছেন 
যে, আরও ৪০ লক্ষ লোককে পুরাতন ও নৃতন কুটির-শিল্পে 
ব্যাপৃত রাখিতে হইবে । 

এই আদর্শের অনুরূপ চেষ্টার প্রমাণ পাওয়া যায় তাত- 
শিল্পে; তুলা, রেশম ও পশষ বুনিয়া গ্রাম্য তাতিরা বংসরে 
প্রায় ৬০ কোটি টাকার বস্ত্রাদি প্রস্তত করেন । সমস্ত কুটির- 
শিল্পাদির উৎপাদনের এক তৃতীয়াংশের উপর এই মান্ধাতার 
আমলের একটি যন্ত্রে উৎপাদিত হয়। মন্ত্রী মহাশয় ছুঃখ 
করিয়া বলিয়াছেন যে, ভারতরাষ্্রের কেন্দ্রীয় গবন্বেন্ট “মহা- 
যন্ত্রে” মোহে আমাদের কুটির-শিল্পগুলিকে বিমাতার মত 
বাবহার করেন। মিলের রাক্ষুসী ক্ষুধা হইতে কুটির-শিল্পকে 
বীচাইবার কোন চে এখনও হইতেছে না । একটা দৃষ্ঠাস্ত 
দিয় তিনি এই অবস্থাট] বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রায় 
৫ সের ওজনের মিলের সুতায় মিলে প্রস্তত ৩৮ গজ মাক্িন 
মাল বাজারে বিক্র হয় ২১২ টীকায়; তাতিকেও সেই 
পরিমাণ মিলের স্থতা কিনিতে হয় ২১২ টাকায়। জুতরাং 
অসম প্রতিযোগিতায় সে হটিয়া যাইতেছে । এরূপ প্রতিযোগিতার 
দ্রপটে ত'তি কি করিয়া টিকিয়া আছে সেএক রহৃস্ত। 
কিন্ত যুক্তপ্রদেশের মন্ত্রীমগ্ুলীও শিরুংসাহ হন নাই; তাত 
শিল্পের উৎপাদন বংসরে ১০০ কোটি টাকা মূল্যের হউক, 
এই চেষ্টাই তাহারা করিতেছেন । 

খাদি-উৎপাদনেও যুক্তপ্রদেশ আগাইয়া যাইতেছে। 
১৯৪৭-৪৮ সালে সরকারী সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৫ লক্ষ 
টাকা, ১৯৪৮-৪৯ সালে তাহা বাড়াইয়া দেওয়া হয় ৯ লক্ষে । 
প্রায় ১,৫০০ গ্রামে এই অথপপুষ্ঠ খাদি কার্য্য চলিতেছে ; প্রায় 
১৫১০০০ কাটুনি শিক্ষালাভ করিয়াছে বা করিতেছে ; নান! 
বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এই কার্ধে আত্মনিয়োগ করিয়াছে ; 
তাহাদের সংখ্যা ৫২$ তাহাদের সাহায্যের পরিমাণ 
৬১৭২,৮৭০ টাকা, তাহাদের বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ 
২২ লক্ষ বর্গ গজ ; তাহার মূল্য প্রায় সাড়ে একুশ লক্ষ টাকা। 
খাদি শিলে কুশলীর সংখ্যা ১০০৭ জন । 

জাকের রস হইতে যে বিরাট উপার্জনের পথ এই 
প্রদেশের লোকসমহ্টির সম্মথে দেখা দিয়াছে তাহাও 
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লোতমীয়। কলেম্ন উৎপাদনে শতকয়া সাড়ে সতের ভাগ 
মাত্র ব্যবহৃত হয় ; শতকরা! ৬৫ ভাগে গুড় উৎপাদিত হুয়। 
এই গৃহশিল্পের উৎপাদনের হ্ৃল্য প্রায় ৭২ কোটি টাকা । তাল 
গাছের রস হইতে গুড় উৎপাদন এই প্রদেশে একটী নুতন 
শিপ । ১৯৪৮ সালে ইহার প্রস।রকল্পে সরকারী চেষ্টা আরপ্ত 
হয়। আশ! কর] যায় যে, প্রায় লক্ষ লোক এই শিল্পের 
প্রসাদে জীবিকা উপার্দনের নুতন পথ পাইবে । এই শিল্পের 
উৎপাদনের মূল্য হইবে প্রায় আড়াই কোটি টাকা । পশ্চিম 
বঙ্গ ও মাদ্রাজ তালের গুড় শিল্পের আদি স্থান। এই শিল্পের 
বিস্তারে আমাদের প্রদেশে ও সরক।রী চেষ্টা! চলিতেছে । 

সরিষার তেলের উৎপাধন যুক্ষপ্রদেশের আর একটি প্রধান 
শিল্প । কলে উৎপন্ন হয় সাড়ে সতপন মশ তেল ; খাশিতে উৎপন্ন 
হুম ৬০ লক্ষ মণ | ঘ!নির সংখ্যা প্রায় ৫০,০০০ হাজার; তাহা 
বাড়াইয়! দেড় লক্ষ করিব কপ্পনা চলিতেছে । সরিষার 
বীক্ষের উৎপাদন প্রায় সওয়! ছুই কোটি মণ, তাহার মুল্য পাড়ে 
একত্রিশ কোটি টাকা । কলিকাতার তেল কল বধিয়া আছে 
যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের সরিষার দিকে চাহিয়া । তাহাদের 
পরিচালকহুন্দের না অছে সরিষার বীক্ষ সম্বন্ধে স্বয়ংসম্পূর্ণ 
হইবার চেষ্টা, না আছে এই প্রদেশের সরকারের এই শিল্প 
সম্বন্ধে কেন চি ; সকলেই ঘুম।ইয়! আছেন। 

চামড়া শিল্পে কলই প্রাধ।গলাভ করিয়াছে । তাহাদের 
উৎপাদনের মূল্য প্রায় ৭৫ কোটি টাকা । কুটির-শিপীর প্রস্তুত 
চামড়ার মূল্য ১০ কোটি টাকা । 

প্রায় আড়াই লক্ষ কুমোর তাহাদের পেত্তরিক ব্যবসায় 
চালাইতেছে । তাহাদের উৎপাদনের মুল্য সাড়ে সাত কোটি 
টাকার উপর । সমবায় পঙ্গতিতে ইহাদের সঙ্ঘবদ্ধ করিবার 
চেষ্টা চলিতেছে । সরকারী অনুপ্রেরণায় কুমোরদের উন্নতির 
আভাস দেবা যাইতেছে । এই শিসের পরিপুষ্টি করিতে 
পারে “চীনামাটির বাসন” শিল্প । কলিকাতায় এই শিল্প 
গিয়া উঠিয়াছে। গৃহ-শিপ্পকপে ইহার সশডাবনার কথ! 
পরীক্ষা সাপেক্ষ । পুব্ববঞ্ের বান্তহারাদের সংগঠন করিবার 
জগত শ্রসতীশচন্ত্র দাশসুত্তকে যখন ডাকা হয়, তখন তিনি এই 
বিষয়ে একটা পরিকরনার আয়োজন সংপূর্ণ করিয়াছিলেন । 
আক তাহার সাহায্য প্রতাপগাত হইয়ছে, এবং এই 
সম্ভাবনাও অঙ্কুরে বিন হইয়াছে । 

ভারতরাষ্ের দিকে "দিকে নবজাগরণের লক্ষণ দেখ! 
দিয়াছে । সতীশবাবুর প্রবন্ধ তাহার একটা প্রমাণ। কিন্ত 
পশ্চিমবঙ্গ ঘুমাইয়া আছে। 


চীনের কথ্যুনিষ্ট গবর্মেণ্ট 


চীনের কম্যুনিষ্ট গবর্থেন্টকে জাতে তুলিয়া” লইবা'র 
কল্পনায় নাকি মাফিন যুক্তরাষ্রের প্রধানগণ শিহরিয়া উঠতে- 





প্রবাসী 
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এ. স্পেস তি লি প সস অপিস্পিপি পিল শিশি » লা 


চি তারার চিবাডি পরিনত জিয়া বসিয়াছেন 


যেমাও সে তুং-এর গবন্ধেন্টকে স্বীকার করিয়া লইবার 
আলোচনার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। অপরদিকে কিন্ত 
এশিয়ার অনেক দেশই তাহাকে স্বীকার করিয়া লইবার 
পক্ষপাতী । ভারতরাষ্রের প্রধান ও পররাধ-মন্ত্রী পঙ্চিত 
জবাহরলাল নেহরু বলিতেছেন বান্তবকে আর কতদিন 
ঠেকাইয়া রাখ! যাইবে । 

ব্রিটেন নাকি অস্থির হইয়! উঠিয়াছেন স্বীকার করিয়া 
লইবার জগ; ত'হাঁর নাগরিকবর্গের ৪০০ কোটি টাকার মূল- 
ধন চীনের নান! ব্যবসায়-বাণিজ্যে খাটিতেছে ঃ মাফিনের 
মাএ ১০০ কোটি ট।কা। কিন্তু আমরা মনে করি যে, টাকা- 
পয়সনর হিপাবই এই ব্যাপারের একমাজ প্রতিবন্ধক নয়। 
মা্িন রাষ্ট্র চিয়াং কাই-শেক গবন্মেন্টের জন্ত ৩০০।৪০০ কোটি 
টকা বায় করিয়াছে । 

এখন মাও পে তং পিছনে আছেন গ্রালিন; ইচ্ছায় 
হউক অনিচ্ছায় হক, চীনের কগুযুনিষ্ট নেতা ঠালিনের নির্দেশে 
৮লিতে বাধ্য এং যতদিন ঈম্যান-্টালিন ঠেলাঠেলি চলিবে 
ততদিন পশ্চিম ইউরোপে যেমন পুর্ব-এশিয়ায়ও তেমনই শাপ্তি 
আসিতে পারে না। 

ব্রিটেন মার্ষিন দেশের হাতধরা। এই অবস্থা হইতে 
উদ্ধার পাওয়ও সহঞ্জ নয় । শৌষ মাসে কলখে। নগরীতে যে 
রাষ্্রমগ্ুলীর সম্মেলন হইবে ধার্ধা হইয়াছে, সেই সময় মাকিনের 
উত্ত ও অন্ুক্ত নির্দেশ বুঝিগ। এই খিষয়ে একটা! চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত 
গৃহীত হওয়া সপ্তব। সযস্তা কঠিন সন্দেহ নাই | নিরপেক্ষতার 
পথে এশিয়া! কতদূর যাইতে পারে ইহাই দ্রষ্টব্য । 


“আশার কিরণ” 
৪ঠা অগ্রহায়ণ (২০শে নভেম্বর) তারিখের বাংল! “হরিজন” 
পত্রিকায় কাকা কালেলকরের গঠনমূলক কারধ্যের একটি 
বিবরণ প্রকাশিত হইয়।ছে। আমাদের পাঠকবর্গের নিকট 
তাহা উপস্থিত করিতেছি 2 
কোন কারশ নই, কোনই উদ্দেষ্ঠয ন'ই, অথচ লোকেরা 
গোটা দেশটাকে হতাশার এক মরুভূমি করিয়া তুলিয়াছে। 
এই মক্'ভুমিতেও এখানে সেখানে ছুই-একটি মরগ্ভান 
আছে। গান্ীগ্রাম সেগুলির অন্থতম |... 
৭ই অক্টোবর গাব্ীগ্রামের দ্বিতীয় বাধিকী ছিল। বন্ধুবর 
শী দি, রামচন্দ্রন এ দিন গাঙ্ষীগ্রামে যাইবার জন্য আমায় 
নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । আমি খুশী হইয়া তাহাতে রাজি 
হই। ,শ্ররামচন্দ্রনের স্ত্রী ডাক্তার সৌন্দরম্‌ গান্ধীগ্রামের 
উন্নতির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন । আমি তাহা 
জানিতাম। কিগুসেকার্জ ষেকিরূপ ও কতখাশি তাহার 
কোন ধারণাই আমার ছিল ন].. 


পৌঁধ 


গান্ষীগ্রামের পূর্বে ও পশ্চিমে পাহাড়। পাহাড়ের 
মধ্যে গা্ধীগ্রাম স্বাস্থাকর কবিত্বময় জায়গা । দিন্দিগল 
ও মাছুরার মধ্যে আবাধুরাই নামে রাস্তার ধারের একটি 
্টেশনের নিকটে এই গ্রাম। 

এই কেন্দ্রে বুনিয়াদি শিক্ষা-_কন্তরবা কাক্ক সমগ্র 
গ্রাম-সেবা, সকল কান্জই করা হয়। এখানে যেপকল কাজ 
কর! হয় তাহার মধ্যে প্রন্থুতি-আগার, খাদির কাজ, চাষ, 
কুষ্ঠরোগীদের সম্মতি লইয়া তাহাদের আলাদ। থাকার 
বাবস্থা, বহুমুখী সমবায় সমিতি, এইঞ্চলিই প্রধান | আমার 
সব চাইতে ইহাই ভাল লাগিল যে, এখানকার কম্মারা 
নিজেদের কাজ ভাল করিয়! শিখিয়াছেন এবং তাহাদের 
নিজন্ব নিষ্ঠা, সর্বতোযুখী জ্ঞান লইয়া! তাহার! অগদের 
শিখাইতেছেন। ছুই ধংসরের মত অপ্র সময়ের মধ্যে 
তাহার যেফল লাভ করিয়াছেশ তাহাতে তাহাদের 
সরতোমুখী জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার! 
কেবল শিজেদের জেল! হইতেই কয়েক লক্ষ টীকা 
তুলিয়াছেন। মাদ্রাজ গবন্মেন্ট ইহাদের কাজের সারবস্তা 
স্বাকার করিয়া লইয়াছেন। ইহার গ্রামোন্নয়নের যে 
সকল পরিকল্পনা করিয়াছেন, মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট এই 
ফেন্সের মারফত সেখলি কাঞ্জে পরিণত করার চেষ্টা 
করিতেছেন এবং ইহাকে বাড়াইবার উদ্দেশ্তে জমি 
সংগ্হের চেষ্টা করিতেছেন । সব চাইতে আশার কথা 
হইল ইহ।ই যে, গার্ষীগ্রাম গ্রামখাসিগণের ওদ।সীগ্ঠ ভাঙ্গিয়া 
দিতে পার্িয়াছে এখং তাহাদের মনে উৎসাহ ও আশার 
সার করিতে পারিয়াছে। 

গ্রামে যাহার! কাজ করিতে চান, আমি চাই, তাহারা 
এই প্রতিষ্ঠান যেন দেশিয়া যান। চারি দিকের হতাশা পূর্ণ 
আবহাওয়ার মধ্যেও এক লক্ষ্য, মন ও নিষ্ঠা লইয়া যেকি 
কাজ করিয়া তোল! যায় ভাতা তাহারা যেন নিজেদের 
চোখে দেখিয়া যান। গান্ষীগ্রাম প্রধানত মেয়েদের 
প্রতিষ্ঠান, কিন্ত নর, নারী ও শিশুদের সমান ভাবে সেবা 
কর] ইহাদের সংকল্প । 


“দেশী খেলা” 


কলিকাতার প্রায় অপর পারে বালিগ্রাম বাঙালীর 
পাংস্কতিক জীবনে একটা উল্লেখযোগ্য স্থান করিয়া লইয়াছে। 
সেই গ্রামের মাসিকপত্র “সাধারণী” একটা প্রশ্ন করিয়াছেন ; 
তাহার উত্তর দেশকে দ্রিতে হইবে । “দেশ স্বাধীন হইয়াছে, 
কেন আমর! দেশী ধেল! আরও বেশী করে খেলব ন1 ?” এই 
ভাবে ভাখুক হইয়াই পত্রিকাখানি বালির “বাচ৮ খেলার 
বিবরণ দিয়াছিলেন। তার পর অন্ত একটি ণেলার নিয়লিখিত 
বিবরণ দিয়াছেন £ 


বিবিধ প্রগঙ্-্বাশ বলাম লৌহ 
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“আমাদের গ্রামে দেঁজী খেলায় মধ্যে কপার্চীরই স্ চেয়ে 
বালিতে সাধারণতঃ এই কম্সটি সমিতি নিয়মিত- 


প্রচলন । 
ভাবে কপাটি খেলে--সরন্বতী ব্যায়াম সমিতি, মারুতি 
ব্যায়াম বিগ্ভালয়, বালি বার্াকপুর সমিতি, দক্ষিণপাড়া 
সম্মিলনী, কলাাণেশ্বর সম্মিলনী, দেশবন্ধু স্বতিসঙ্ঘ, যুবক 
সমিতি, বাল্য সমিতি, বালি ইউনিয়ন ক্লাব প্রভৃতি । 
বালির দল গুলি কলিকাতা, আলমবাজার (কুটিখাট), বালি, 
উত্তরপাড়া, বেলুড়, চন্দননগর, গৌঁদলপাড়া ইত্যাদি 
জায়গায় প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে ধালির সুনাম বৃদ্ধি 
করেছেন । বালির যে সমন্ত সঙ্ঘ নিয়মিত কপাটি খেলে 
তারা প্রায় প্রতোকেই এক বা ছুইটি প্রতিযোগিতা চালায় । 
এর ফলে রামের ছেলেদের মধ্যে উৎসাহ বাড়ে । প্রতি- 
যোগিতার পরিচালকদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ এই যে, 
তারা যেন শিয়মিত অন্থুশীলনের দিকে ঝোঁক দেন। 
তা হলে আগামী আস্তঃপ্রাদেশিক প্রতিযোগিতায় বালি 
থেকে আরও বেশী প্রতিযোগী নিব্বাচিত হবার আশা কর! 
যাবে । কপাটি খেলার উপযুক্ত সময় লীতকাল। তাই 
এখন থেকে তার তোড়জোড় রীতিমত সুর হওয়! 
দরকার ।” 
এই বিষয়ে একটা প্রশ্ন করিতে চাঁই। সব খেলারই 
অন্যতম উদ্দেশ সঙ্ঘ-শঞ্তির আয়েজন ও বৃদ্ধি। বর্তমানে যবে 
ভাবে এই প্রদেলে তাহা চলিতেছে, তাহার ফলে এই উদ্দেন্ঠ 
কতদূর সাধিত হয়? 


বাঁশ বনাম লৌহ 


“নাই নাই” করিয়। সব নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসই অতলে 
ডুবিয়া যাইতেছে। রাষ্পরিচালকগশ শিঃসহায়ে এই তিরো- 
ধান উৎসব দেখিয়া যাইতেছেন | অন্ন নাই, বন্ত্র নাই, লৌহ 
নাই--কথা শুনিয়া শুনিয়া দেশের লোকের মনে একটা 
শিরাশার ভাব গম।ট হইয়া! বপিয়! যাইতেছে । 

কৃষকের জীবনে পৌহের প্রয়োজন চাষের লাঙ্গল ও 
অন্য কৃষিযন্ত্রের গর্ত । তাহা ছুশ্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে যদিও 
গশ্চিমবঙ্গ সরকারের ২২শে অগ্রহায়ণে প্রকাশিত বিবৃতিতে 
দেখিছেছি, “এই প্রদেশের নির্ধারিত পরিমাণের শতকরা 
৫০ ভাগ লৌহ ও ইস্পাত চাষীদের জন্য বর্তমানে সংরক্ষিত 
আনছে ।” অথচ সরবরাহ মগ্্ী মতাশয় শুনিয়া আশ্চর্যাঘিত 
হইবেন যে, বর্ধমান কালনা-কাটোয়া সাব-ডিভিসনের 
৬ বর্গমাইল বিস্তুতির মধ্যে কামাররা লৌহের অভাবে অন্ত 
বৃ্তি অধলঘ্ধন করিতে বাধ্য হইয়াছে । স্থানীয় সরকারী 
কন্মচারীর মুখে এই কথ! শোন! গিয়াছে । 

,লৌহের অন্য ব্যবহারও আছে; ঘরদরঞ্জা প্রত্তত করিবার 
প্রয়োজনে নান! রকমে লৌহের ব্যবহার হয়। সেই প্রয়োজন 


২০৬ 


চি 





পি 


যিটাইবায় অনা একটা! বাবস্থার কথা মধাপ্রদেশের রাজধানী 
নাগপুর হইতে শুনিতে পাইয়া একটু আহ হইলাম । স্থপতিরা অচিস্তা অভাবনীয়, 


ও বিজ্ঞ/নসেবকেরা ইহার অহ্সধধানে নাকি সফলকাম 
হইয়াছেন | ভীী টি, এন্‌, বনু তাহাদের একঙজন। বিবরণ 
পড়িয়া মনে হয় যে, তিনি সিঙ্গাপুরে ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন ; 
নেতাজীর সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করেন । বর্তমানে তিনি 
হিন্দৃস্থান কন্পনাকন্ঠন কোম্পানীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । এই কোম্পানী 
মধ্যপ্রদেশের সরকারের আদেশে তাহাদের কর্শচারীরন্দের 
বাবহারের জনা প্রায় ২০০টি বাসাবাড়ী নির্শাণ করিতে- 
ছেন। ১৯২৭ সালে সিঙ্গাপুরে তিনি বাশের উপর সিমেন্ট 
চড়াইয়া একটি ছ।দ নির্শাণ করেন। জ।পানে ও চীনদেশে 
ইহার পরীক্ষা! করিয়া ঠিশি বুরিরাছেন যে, ছাদে পিমেন্ট 
ধরিয়! রাখিব।র জন্য লৌহ্র ব্যখহ।র আরও কম করা যায়। 
নাগপুরে তাহার ধাপক পরীক্ষ1 হইয়া যাইবে । 

ভারত-সরকার জার্মান ইঞ্জিনিয়ার আনাইতেছেন আমাদের 
কলকারথানায় পৃহনির্দমাপণের জন্ত; কোটি টাকা ব্যয়ে 
তার কারখানা হইবে । এই সময়ে এই আবিষ্কার সময়োচিত 
হইয়াছে । বাশ এখনও আমাদের দেশ হইতে উধাও হইয়া 
যায় পাই । বাঁশ-ছনের ঘর পঞ্চাশ-ষাট ধংসর টিকিয়া থাকিতে 
আমরাও দেখিয়াছি । বন্ছু মহাশয় বলিতেছেন বাঁশের আশ্রয়ে 
পিমেন্টের ঘর ১০০ বৎসর টিকিবে। তাহার এই কল্পনার 
সাফল্য আমর! কামনা করি | 


কেদারনা৭ বন্দ্যোপাধ্যায় 


নির্মল আমন দান একটা! পুণ্য কর্ম; এই আনন্দপ্রকাশ 
উপলক্ষে অনেক সময় চোখের জলও উপচিয়া পড়ে । কেদার- 
নাথ আমদের শির্মুল আনন্দ দিয়াছেন তাহার লেখার মাধামে। 
বাঙ।লী মধাবিত্ত সমাজের জীবন-কথ। কহিতে অনেক সময় 
চোখের জল ফেলিয়াছেনশ । আঞ্জ এই আনন্দের প্রশ্রবণ লোক- 
চক্ষুর অন্তরালে টলিয়। গিয়াছেন । তিশি ৮৭ বংসর বরসে দেহ্‌- 
ত্যাগ করিলেন। তাহার কন্তা-জামাতা ধৈহিত্রকে আমাদের 
সহাহ্থভুতি অ/নাইতেছি । 

বাংলা-সাহিতোর দিকপাল এই লোকটির আশা-আকাঙ্। 
অতাণ্ড সরল ও সহ্ঞ্জ ছিল। তিনি সেই কথাই ছুই বৎসর 
পুর্বে শুনাইয়াছিলেন তাহার ৮৬তম জন্মতিথি উপলক্ষে । 
১৯৪৭ সালের ১৫ই আগঠ তারিখের দিন-পঞ্জীতে তাহা 
লিখিয়। রাখিয়াছিলেন । সদ্ধদ্ধনার উত্তরে তাহা! লোকগোচর 
করেন । 

“এ-জীবনে ছুটি কথ! ছিল এ দীনের মনে 

গ্ররামরুষের দর্শন লাভ, বন্ধুত্ব লাভ রবীন্দ্র 

পেয়েছি তা। আর কি আছে? ভাবিনিও এজীবনে ; 

আজ দেখি অকম্মাৎ দেখাও পেলাম তৃতীয়ের__ 





প্রযা্সী ১৩৫৬ 
০ 
ছিল যাহা আশাতীত স্বাধীনতা অবশেষে 
তারো দেখা পেলাম আজ 


এখন মোরে শ্রীগদে লও কপা করি রসরাজ 
শেষ কথাটি বলেযাই স্বাধীন মোরা স্বাধীন দেশ ।” 
“রসরাজ” তাহার পদতলে কেদারনাথকে স্থান দিন । 


বিনয়কুমার সরকার 

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের দেহত্যাগে স্বদেশী যুগের 
স্থতিপৃত আর একটি জীবন-প্রদীপ নিভিয়া গেল। “ডন” 
সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র হুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হাতে 
গড়া যে সব শিক্ষার্থী দেশের জ্ঞানবিজ্ঞান বিস্তারে আত্ম- 
নিয়োগ করিয়াছিলেন দেশ-বিদেশে বিনয়কুমারই তাহা 
দের 'মধো সর্বাপেক্ষা কীণ্তিমান । তাহার জ্ঞানস্পৃহা! ছিল 
অদম্য । 

বর্তমান যুগোপযোন্ী ভাব ও চিন্তাধারার সাধক ছিলেন 
তিনি এবং তাহার কষ্টিপাথরে নিজের দেশের সংস্কৃতির নানা 
প্রকাশকে তিনি যাচাই করিতেন । যেখানে তাহা এই 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইত, সেখানে তিনি তাহার প্রচারের জন্ 
দেশবিদেশে ঘুরিয়াছেন ; যেখানে তাহা! উত্তীর্ণ হয় নাই, 
সেখানে তাহার নিন্দা করিয়া লোকগঞ্জনা সহ করিবার 
সাহসও তাহার ছিল। সেইন্বন্তই দেখিতে পাই যে গান্ষীবাদ 
গ্রহণ করিতে অক্ষম হওয়ায়, তিনি স্বাধীনতালাভের পরেও 
যথোচিত সম্মান পান নাই। 

বঙ্গভাষার় একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন তিনি । বঙ্গীয় ধন- 
বিজ্ঞান-পরিষদ প্রতিষ্ঠা কল্পিয়া বাঙালীকে বাস্তব অর্থনীতিতে 
তাত পাকাইবার কর্তব্য নিজের প্রাণের অফুরস্ত উৎসাহে 
তিনি গ্রহণ করেন । বঙ্গভাষার প্রকাশভঙ্লির মধ্যে তিনি 
একটা নিজন্ব রীতি প্রবর্তন করেন । 

নিরভিমানী, আত্মভোলা এই জ্ঞানযোগীর তিরোধানে 
আমরা আত্ীয়জন বিয়োগবাথা অনুভব করিতেছি । তাহার 
স্ত্রীও কন্তার প্রতি সহাঙভূতি প্রকাশ করিতেছি। তাহার 
আত্মা শাস্তিলাভ করুক | 


কুমারী জৌসেফিন ম্যাকৃলাউড্‌ 

পরমহংসদেবের জীবনকথায় রাণী রাসমণির জামাতা 
মথুরবাবুর একটা বিশিষ্ট স্থান আছে; তিনি ছিলেন 
প্রীরামক্কঞ্ধের ভাণ্ডারী । স্বামী বিবেকানন্দের মাফিন যুক্ত- 
রাধর প্রচার কার্যে কুমারী জোসেফিন ম্যাকূলাউডের অন্থরূপ 
একটা স্থান আছে বলিলে অতুযুক্তি হইবে না । এই মহীয়সী 
মহিল! ৯১ বংসর বয়সে গত আখিন মাসে তাহার প্রাধিত 
লোকে চলিয়! গেলেন । ১৮৯৩ সালে স্বামীন্জী চিকাগো বর্প্- 
সভায় যোগদান করেন । ১৮৯৫ সালে কুমারী ম্যাকলাউডের 
সঙ্গে তাহার পরিচয় হুয়। সেই অবধি ভারতবর্ষের সেবায় 


পৌষ 


সস 


কুমারী ম্যাকলাউড. মন-প্রাণ নিয়োগ করিয়াছিলেন । তিমি 
গ্বামীজীর মন্ত্র-শিষ্তা ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কিন্ত 
"ভারতকে ভালবাসো”-_স্বামীজীর এই অহুজ্ঞা তিনি ব্রতের 
মতন পালন করিয়াছেন । 


রামকৃষ্ণ মিশনের বিশ্বব্যাপী কর্্ন-প্রচেষ্টার তিনি একজন 
ধারক ছিলেন | এই কার্য্যের প্রয়োজনে রাজনীতি হইতে তিনি 
দুরে থাকিতেন; একবার মাত্র তার ব্যতিক্রম হয়। লাট 
লিটনের সঙ্গে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্নের একটা পলাজনীতিক বোঝা 
পড়ার চেষ্টায় কুমারী ম্যাকুলাউডের হাত ছিল বলির! 
শুনিয়াছি। সেই চেষ্টা ব্যথ্ণহয়। তাহার ২৫ বংসর পর 
ইংরেজের রাজ-ক্ষমত। ভারতবর্ষ হইতে অপসারণ কর! 
হইয়াছে। কুমারী ম্যাক্লাউড. সেই সংবাদ শুনিয়া গিয়াছেন। 
এই সংবাদে এই “ভারতগতপ্রাণ” নারীর মনে কি ভাবের 
শ্টি হইয়াছিল তাহা কল্পনা! করা কঠিন শয়। সেই কথা মনে 
করিয়া তাহার স্থতির উদ্দেশে শ্রন্ধা নিবেদন করিতেছি । 








হেমেন্দ্রনাথ বকৃসী 


কলিকাতার প্রবীণ চিকিৎসক ডাঃ হেমেন্ত্রনাথ বকৃপী ৬৯ 
বংনর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন । কা।মূবেল মেডিক্যাল 
কলেজ যখন স্কুল ছিল তখন তিণি তাহার অধ্যাপক ছিলেন । 
সেই স্কুলের অধ্যক্ষ পদ লাভ করার সমর তিশি কলি- 
কাত যেডিক্যাল কলেজের মেডিক্যাল জুিসপ্রঙেন্সের 
অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অবসর গ্রহণ করিয়াও তিনি 
ডাক্তারী শিক্ষার নান! বিভাগের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হন নাই; 
কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের ও বেঙ্গল টেট ফেকাপ্টির তিনি 
পরীক্ষক ছিলেন। এই পরোপকারী, অজাতশক্র চিকিৎ- 
সকের তিরোধানে কলিকাতার সমার্জ একজন প্রবীণ লে।ক 
হারাইল। 


জ্যোতিভূষণ ভাছুড়ী 

৮০ বংসর বয়সে অধ্যাপক জ্যোতিভ্ষণ ভাছুড়ী পরলোক- 
গমন করিয়াছেন । হুগলী কলেজে রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক 
পদ গ্রহণ করিয়া তিনি তাহার কর্মজীবন আরম্ভ করেন। 
তারপর প্রেসিডেক্সী কলেজে আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায়ের সাহচর্ধ্য 
লাভ করিবার সৌভাগ্য তাহার হয়। তারপর জ্যোতিভ্ষণ 
ক্কষ্ধনগর কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হুন। ১৯২৫ সালে 
অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি শেষজীবন কৃষ্ণনগরে কাটা ইয়াঁ 
ছিলেন। বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও সমাজ-সেবা প্রতিষ্ঠান এই 
জানবৃদ্ধের সাহায্য ও উপদেশ লাভ করিয়া উপক্কৃত হইয়াছে । 
তাহার তিরোধানে আমর! তাহার আত্মীর়জনের সঙ্গে সহাচ্ছু- 
সুতি জাপন করিতেছি । 


বিবিধ প্রসঙ্- নিবারণটঞ্জ পার্জ 


শসার রা স্টজ 





হল 


বি 
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স্থরেক্্কুমার বস্থ 

নদীয়া কষ্জনগরের একজন নাগরিক-প্রধানের তিরোধানে 
আমরা সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি । জীবনের সকলপ্রকার 
পারিবারিক কর্তব্য প্রায় সম্পূর্ণ করিয়া ৭৫ বৎসর বয়সে তিনি 
চলিয়া গিয়াছেন | ক্ৃষ্ণনগরের সরকারী উকিলরূপে ও মিউ- 
শিসিপ্যালিটির সঠাপতিগ্ধপে তিনি জেলা ও শহরের উন্নতির 
চেষ্টায় অক্লান্ত কর্মী ছিলেন। কয়েক বংসর পুর্ধেই তিনি 
আইন বাবসায় হইতে অবসর গ্রহণ করেন । 

কর্মজীবনে জাতিবর্ম নির্বিশেষে তিনি লৌকের উপকার 
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; পরলে!কগত আঙ্গিজুল হকের 
উন্নতিই তাহার একটা প্রমাণ। রাঞ্জনীতি হইতে তিনি ছুরে 
থাকিতেন ; কিগ্ত ঘটনার পরিবর্তনে তাহাকে একবার হিন্বব 
মহাসভার সমর্ধকরূপে বঙ্গীয় শাখার বাৎসরিক সভার 
আয়োজনে নিবি হইতে হয়; তেই অধিবেশনের সভাপতি 
ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় | 

শিক্ষা-বিত্ত।রে তাহার বিশেষ আগ্রহ ছিল, বিশেষ করিয়া 
ব্যবহারিক শিক্ষায়। তিশি স্থানীয় ডন ধসকো। বিদ্া/ালয়ের 
শিক্ষার একজন সমর্থক ছিলেন। জাপানী আক্রমণের 
আশঙ্কায় ধন কলিক।তা হইতে নারীশিক্ষা সমিতি কর্তৃক 
পরিচালিত “মহিলা শিল্প ভবন” ও শচীত্জ মেমোরিয়াল শিল্প- 
বিদ্তালয় ক্ু্মগরে আশ্রয় গ্রহণ করে তখন সুরেশ্রকুমার 
সংগঠক ও অভিভাবকপরূপে তাহাদের সুব্যবস্থা করেন। 
“হিন্দু কল্যাণ প্রতিষ্ঠান” নামে একটি উচ্চ-বিভ্ভালয় প্রতিষ্ঠা 
করিয়া জুপরিচ।লনা করিয়| গিয়াছেন। 

যাহারা তাহার ব্যক্তিগত পুণ্তকাগার দেখিয়াছেন, তাহারা 
জানেন তাহার জ্ঞানস্পৃহা কিন্গপ প্রবল ছিল ; বিজ্ঞানের 
অত্যন্ত আধুনিক গতি পরিপন্তি সম্বন্ধে তাহার কৌতুহলের 
অন্ত ছিল না। আমাদের সমাজ হইতে এরূপ জ্ঞানসাধক ক্রমশঃ 
বিলীন হইয়া যাইতেছেন। 


নিবাঁরণচন্দ্র পাল 


ফরিদপুরের বিপ্লবী নিবারণচঞ্জ পাল দেহত্যাগ করিয়াছেন । 
স্বদেশী আন্দোলনের বিপৎ-সঙ্কুল পথে ১৯ বংসর বয়সে যে 
জীবনের কর্তব্যধার৷ বহিতে আরম্ভ হয় ইংরেজ শাসনমুক্ত 
ভারতে ৬২ বৎসর বয়সে তাহার পরিসমাপ্তি হইয়াছে । এই' 
বিয়াপ্লিশ বর্ধকাল শাসকবর্গের নির্যাতনে, কারাগারের মধ্যে 
প্রায় ত'হার অর্ধেক জীবন কাটিয়াছে। কারাগারের বাহিরে 
আসিয়াও তাহার না ছিল বিশ্রাম, নাছিল শাস্তি। ১৯০৮ 
সালে অনুশীলন সমিতিতে যোগদান করিয়া রক্তাক্ত বিপ্লবের 
পথে পদাপণ্ণ করিলেও গার্ধীজ্জীর অহিংস আন্দোলনে গণ- 
জ।গরণের বিরাট সম্ভাবনা দেখিয়া, নিবারণচন্ত্র গান্ধীঝী- 
প্রবর্তিত প্রত্যেক আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন | 


২৮ 


বিগ্লবীর ভাগ্যে গার্বস্থ্য-জীবনের স্থস্বাচ্ছন্দা সম্ভব হয়না; 
নিবারপচন্ত্রের জীবনে ইহাই আবার প্রমাণিত হইয়াছে । 
শেষবয়সে তিনি হাতসর্বস্ব হুইয়! কাটাইয়াছেন; তাহার 
ঘরী-পুত্র-কন্তাকে স্বাধীন রাষ্ট্রের কর্তব্যবুদ্ধির হাতে গ্যত্ত করিয়া 
তাহার প্রাথিত লোকে চলিয়। গিয়াছেন । 


নিবেদিতা বালিক। বিদ্যালয়ের আর্থিক সঙ্কট 

“রামকৃষ্ণ মিশন” কর্তৃক পরিচালিত “শিবধেদিতা ব।লিকা 
বিদ্তালয়ের” সাহায্য!” রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক 
মহাশয় যে আবেদন জানাইতেছেন, তাহা এই সঙ্গে 
প্রকাশিত হইল। অনেক হিন্দু মধ্যবিণ পরিবার এই 
বিদ্কালয়ের নিকট খণী। তাহা অপরিশোধ্য। যখন থিগ্যা- 
লয়ের আধিক সঙ্টের কথা লোকগো৮র হইয়াছে, তখন 
শত শত বাঙালী পরিবারের উচিত এই পক্ষট মোচন করিয়া 
কথফিৎ খণমুক্ত হওয়া । 

বর্তমান শতাঙ্ষীর প্রথম দশকে ভারতে যে নখজাতীয়তা 
উদ্বেলিত হইয়া নানাভাবে আগ্মপ্রকাশ করে, সেই মুক্তি 
গানের আয়োঞ্জনে নিবেদিতার অবদান ইতিহাসের পৃষ্ঠায় 
অমর হইয়া আছে। বর্তমানে আমাদের শিক্ষিত দ্রেশবাপী 
সেই ইতিহাস পাঠ করেন না। সেইজন্য ত' হারা মনে 
করেন যে, ভারতে নবঞ্জ।তীয়তার জন্ম ১৯১৭ সালে। এই 
মোহের হাত হইতে তাহাদের মুক্ত করিতে হইলে চাই 
নিবেদিতার কর্্মগ/থার বল প্রচপ্প। সেই কর্দগ।থার মধো 
নিবেদিতা খিগ্ঠালয়ের প্রতি ; তাহার আদর্শের ও আকৃতির 
মাহাগ্র্য প্রকৃতভাবে হুদয়ঙ্গম করিতে পারিলে আমর! 
স্বাধীনতার প্রকৃত মর্্মকথা বুঝিতে পারিব । 

নানা অবস্থার তাড়নায় আমাদের সমাজজীবন বিপন্ন । 
আত্মবিশ্বাসে দৃঢ় থাকিয়াই আমাদের বাঁচিয়া থাকিতে হইবে । 
নিবেদিতা জীবনে ০সই মরণবিঞ্জয়ী দীক্ষা বাঙালীকে দিয়া- 
ছিলেন । গুরুদক্ষিণা দিবার দিন আবার আসিয়ীছে। 


রামকৃষ্ণ মিশন ভগিনী নিবেদিতা বালিকা-বিগ্ঞালয়ে 
সাহাযোর জগ্ত আনেদন 

পুজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, “অশেষ জ্ঞান ও 
অনস্ত শক্তির আকর ব্রহ্ম প্রত্যেক নরণারীর অগ্যন্তরে স্প্তের 
ম্যায় অবস্থান করিতেছেন_-সেই ব্রহ্ষকে জাগরিত করাই 
শিক্ষার প্রকত উদ্দেশ্য |” 

এই উদ্দেশ্টসাধনে কৃতসঙ্কল্লা! ও ব্রতচারিণী, গুরুগতপ্রাণা, 
পরমবিছুষী ভগিনী নিবেদিতা সকলপ্রকার ছুঃখদৈন্য স্বেচ্ছায় 
বরণ করিয়া ভারতীয় নারীদের মধো যথা থ” শিক্ষার বিস্তারকলে 
প্রায় পঞ্চাশ বংসর পূর্বে একটি বিস্কালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া- 
ছিলেন। ভগিনী নিবেদিতার পুত জীবনের অদৃষ্টপূর্ব নিষ্ঠা, 
ত্যাগ ও তপস্তা প্রভাবে এই শিক্ষামন্দিরে যে শক্তি সফিত 
আছে তাহার পরিচয় গত পঞ্চাশৎ বর্ষের কার্ধ্য সাফল্যে পাওয়া 





গ্র্ধাসী 





১৩৫৬ 





যাইতেছে । বছসংখ্যক বালিকা -জীবন উহার সহায়ে বিস্তার 
পবিত্র আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে । বছ অন্তঃপুরচাপ্িশী 
মহিল। এই মন্দিরে প্রক্কত শিক্ষাল৷ভে ধন্য! হইয়াছেন । দদ্দিদ্রা 
কুলবধু শিল্পাদি কাঁধ্য সহারে জীবিকা! অর্জনে ও সমাঞ্জের 
কল্য।ণপাধনে সমথ1 হইয়াছেন | এই বি্ভালয়ে আট শত 
ছাত্রীর মধ্যে পাচ শতকে বিন! বেতনে শিক্ষা দেওয়া হয়| 

অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, ১৯৪৩ সাঁল 
পর্য্যস্ত মাএ আকাশধর্তি অবলঞ্গনে নীরবে শত শত বালিকার 
সেবায় রত থাকিলেও অভাবে ১৯৪৭ স|।ল হইতে উচ্চ 
শ্রেণাঞ্চলিতে বিগ্ভ।লয় কর্তৃপক্ষ বেতন ( যদিও গবর্মমেন্ট নিপ্দি 
বেতন অপেক্ষা কম ) লইতে বাধা হইতেছেন ! বল! বাহুল্য, 
ভগিনী নিবেদিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত ও গুকুকুলের আদর্শে 
পরিচাপিত শিকফ।য়তনের পক্ষে শিক্ষার্থীর সহিত এপ আধখিক 
সম্পর্ক অত্যন্ত বেদনাদ্|য়ক | ঘাহ1 হউক, এখনও প্রাথমিক 
শিক্ষা বিভাগে এঁপ্প কোনও বেতশ লওয়া হইতেছে না। 
কিগ্ত অত্যন্ত ছুঃখের বিষয়, অর্থাভাবে শিল্পবিভাগের বছ 
অশ।থা দরিদ্র নারীকে যখেোচিত সাহায্য কর! য।ইতেছে না। 
এই সকল বিভাগকে সুচারুরূপে চালাইতে হইলে বৎসরে 
আরও অন্ততঃ ৬,০০০২ টাক। প্রয়োজন ; বন্তমানে যথাপস্তব 
বায় সঙ্কেচ করিয়াও বংসরে ৪,০০০২ টাকা ঘাটতি থাকিয়া 
যাইতেছে। 

স।রদামন্দির ছাত্রী-আবাসে স্থানাভাব হেতু বহু ছাত্রাকেও 
স্থান দেওয়। যাইতেছে শী । নিবেদিত বিগ্ালয় গৃহটি সুন্দর 
কিপ্ত অতি শীপ্ব গৃহছা দ্খলির সম্পূর্ণ সংস্কার আবশ্তক | ইহাতে 
অন্যুন ২০১০০০২ টাকা বার হইবে । এতত্বতীত ছাএীসংব্যা- 
বৃদ্ধি পাওয়ায় বিগ্ভালয়ের কতক অংশ পৃথক স্থানে কর! একাস্ত 
প্রয়েজন। উহার জন্য জমি ক্রয় ও গৃহ নিশ্মাণে লক্ষাধিক 
টাক] বায়ের সম্ভাবনা । যাহারা বিগত শতকের শেষভাগ ও 
বর্তমান শতকের প্রথমাংশের ভারতের ইতিহাসের সহিত 
পরিচিত তাহার] জানেন যে ভারতীয় সংস্কৃতি শিক্ষা চারুকলা 
ও রাষ্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে ভগিনী নিবেদিতার অবদান 
কিরূপ মহিমময়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিলে, ভগিনী 
নিবেদিতা উমার গ্ঠায় তপস্তা করিয়া ভারতের আত্মার্ূপ 
শিবকে উদ্বোধিত করিয়াছিলেন, সেই মাহমময়ী নারীর প্রতি 
যাহারা শ্রদ্ধাসম্পনন তাহারা কি নিবেদিতার সর্ধপ্রধ।ন সাধন- 
ক্ষেত্র ও একমাত্র স্বৃতিমন্দিরের রক্ষাকল্পে যথ।সাধ্য সাহায্য 
করিতে অগ্রসর হইবেন না? 

স্বাক্ষপকারীর নিকট বা নিবেদিতা বিগ্ভালয়ের সম্পাদি- 
কার নিকট (€ ৫নং নিবেদিতা লেন, কলিকাতা ) সাহায্য 
পাঠাইলে উহা! ধন্তবাদ সহকারে গৃহীত হইবে । 

(স্বাঃ) স্বামী বীরেশবরানন্দ 
রামরফ মিশনের সাধারণ সম্পাদক |. 





ভারতবর্ষের প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার দুইটি অধ্যায় 
জ্রীননীমাধব চৌধুরী 


দখ্েতকায় বৈদেশিক আর্জীতির ভারতবর্ষ আক্রমণ * প্রবাসী, 


ারশ্বন ১৩৫২ ) নামক প্রবন্ধ লইয়া আরস্ত করিয়া প্রবাঁণীর 
পৃষ্ঠায় ধারাবাহিক ভাবে যে নকল প্রবন্ধ চার বংসর ধরিয়া 
প্রকাশিত হইয়াছে, ইতিপূরবের গ্রবন্ধটি (দিন্ধু সন্যতার 
কযেকটি ধৈশিষ্টা, প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৫৬ ) সেই সিরিজের 
এেধ প্রবন্ধ। আঠারোটি প্রবন্ধে ধে সকল কথা এত 
দিন ধরিয়া বলা হইয়াছে তাহার মুল সুত্রগুলি গুছাইয়া 
পাঠকের নিকট ধবিবার প্রয়োঞ্জন আছে । 

প্রবন্ধগুলিতে ভারতবর্ষের দুইটি প্রাগৈতিহাসিক 
গভাতা, সিন্ধু ৪ বৈদিক মভ্যভাকে, ভারতবর্যায়ের ও 
বৈগুাশিকের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। 
সার 9 বিখব করিয়। বলিলে, সিদ্ধু কটি ও বৈদিক কৃগ্রিও 
উৎপত্তি এ বিকাশ কৌন্‌ গোঠার জাতির দ্বাা €ইছ্গাছে 
এবং শারতবর্ষেব বতম!ন অধিবাীদিগের দঠিত তাহাদেপ 
[₹ গ্রুবী এ সম্বন্ধ সাহিতি] চা পুরা (তাটিন ৪ শুতববৈক্ঞানিক 
প্থানের আলোচন। করিবা তাহা শির্ণম কিবা ০৯। কর] 
খবন্ধ শলিন মুখ্য উদ্দেখা। যে সবল তথা এ গ্রমাণ 
এাঃনানানহে উল্লেখ এ ব্যবহার কনা হইয়াছে তাহাদের 
সিবাংখ। নৃতন নহে অজ্ঞাতও নহে, তঠনেগতলি কেন 
উপেক্ষিত হইয়াছে তাহার উত্তর পাঠক নিজে দিখাণ চে] 
করিবেন । এই সকল তথা ও প্রমাণের সাহাষ্য দে মকণ 
দিঙ্গাপ্তে আপ। ভইয়াছে তাহা কত (৭ সঙ্গত ৪ বিশাল 
চাঁং প্তিতপমাঞ্জ স্থির করিবেন! এখানে এইমাত বলা 
মাবশ্ুক নে, প্রবন্ধ গুলিতে যাহা বল। হইয়াচে তাহা পুশঠ 
রর বপিবার গ্রযোজ্ণ আছে । নহগ্র আঙ্পোচনার পারাটি 

হাতে হছে দৃষ্টিতে পড়ে এজন এখানে শ্রভোকটি 
৪ মূল প্রতিপা ্য পর পর বলিয়া দেয়া হইতেছে। 
'ুক্তিতর্কের টা ধাহারা চাহেন তাহার মুল প্রবন্ধ- 
গুলি দেখিবেন। বর্তমান প্রবন্ধর প্রথম অংশে এই ভাবে 
বপ্তব্য িগুসির চঙ্ঘকক দেও] হইয়াছে । খিতীয় অংশে 
ভারতবর্ষের প্র/গৈতিহানিক কুপ্টির ছৃষ্টটি অধ্যায়ের 
পণম্পরের সহিত সম্পর্ক সখন্ধ লাধারণ ভাবে ছুই" চারিটি 
কথা বল! হইয়াছে। 

১ 

প্রবন্ধগুলিকে দুইটি সিরিজে ভাগ করা যাইতে পারে। 

প্রথম সিরিজের এগারোটি প্রবন্ধে বৈদিক ৪ আবেস্তিক 


কৃষ্টি এবং বৈদিক ও ইবাণী আধঙ্গাতি সঙ্ন্ধে আলোচন। 
কর! হইয়াছে। 

প্রথম প্রবন্ধে (শ্বেতকায় বৈদেশিক আরধজাতির ভারত 
আক্রম্ণ-_- প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৫২) এক শ্বেতকায়'বৈদেশি 
আধ জাতি কোন এক সমগ্বে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়। 
দাঁস ও দশ্ায নামে অভিহিত অসগ্য বা অদ্ঈসভা আদ্দিবানী- 
দিগকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিষা এদেশে আপনাদের 
রাজনৈতিক '্রভ'ব ও সভাত। প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, 
ইউরোপীর পণ্ডিত সথাজে প্রচলিত ও এদেশে গৃহীত এই 
মতবাদের আলোচনাক্রমে বলা হইয়াছে যে, ইচার সপক্ষে 
পুবাতত্বের ও নৃতত্ববিজ্ঞ'নের কোন প্রমানিত তথ্য উপস্থিত 
কণা হয় নাহ এবং খগ্ধেদে এই মতবাদের সপক্ষে কোন 
প্রমাণ পাওয়া হায় না। 

উপরেও মতখাদের আর একটি অংশ এই যে, আর্ধ 
জাতি দর্শিণ রুশিঘ়া বা উত্তর-পশ্চিন এশিয়ার খিরগিজ 
প্রান্তর হইতে মধ্য এশিয়ান পথে বা মেশোপটেমিয়ার পথে 
ভারতবনে মাঠ্ছাছিন। মেশোপনেমিয়ার পথে আধ 
দাতি আপিয়াছিল বাহার খলেন ঠাহার্দে কাহারও 
কাহার 9 মতে মাপিবার পথে আঙ্গাতির সহিত সেমেটি£ 
একের সংগিএণ হইয়াচিল। দ্বিতীয প্রবন্ধে (বৈদিক 
আ।যগণ কি সেমেটক 1--প্র বাণী পৌর,*১৩৫২) এই অংশের 
দপক্ষে যে সকণ যুক্তি দেওয়া হদ্ মেগুলি খালোচন! করিয়া 
বন হইথাছে খে, এই একশ সুক্কি অঙ্মান মাত খের 
১৪৩ এই মতের পক্ষ কোন প্রমান পা তঘ। যাধ না এবং 
আর্ধজাতি যে উত্তর-পাশ্ডিম এলিখা হাদণিণ ক্নেবা হইতে 
অ!পিয়ছিল ইহ প্রমাণিত ন| হইলে মা খিদা বা 
মেশোপটেমিরার পথের কথ উঠে ন!। 

পর্বঙণ ছুটি প্রবন্ধে ( বেদেন আয কাহাবা? এবং 
খ.গদে দাস ও দন্ন প্রবাসী, চৈত্র ১৩৫২১ আবণ ১৩৫৩) 
খগ্েদর সাক্ষ্য-প্রমণের বিস্তারিত আলোঠন| কিছ 
খথেদে আয, দাস, দন্া-্পদগ্তলি কি অর্থে প্রয়োগ কর! 
হইয়াছে, খদীয় ,মাজের কোন্‌ কোন্‌ অংশের সম্বন্ধে 
এই মঝল পদ প্রয়োগ কর। হইয়াছে এবং দান ও দস্থা, 
ভারতবর্ষের সভা ব অন্ধ আদিবাপী এই মতের সপক্ষে 
খাখদে কোন প্রমাণ আছে কিনা নিয় করিবার চেষ্ট। কর। 
হইয়াছে। ' আ.লাচনার ফলে এই সিদ্ধান্তে আসা হইয়াছে 


২১৪ 
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যে, খণ্বেদে আধপদ কতবগুলি পেজে কষ্টিমুলক অর্থে 
ব্যবহার করা হইয়াছে, আবার কতবগুলি ক্ষেত্রে জাতি- 
বাচক অর্থ দেখ] যাস ; এই পদ সাধারণতঃ খধিকুলগুলির 
সন্বন্ধে প্রয়োগ করা হইয়াছে । দাস ও দক পদ দ্বণা ব। 
অঞজ্ঞাপ্রকাশক, এই পদগুলির কেন জাতিবাচক সংজ্ঞ। 
শাই, খানিকটা কৃষ্টিবাচক সংজ্ঞা মাত্র দেখ। যায়। কোন 
গোষ্ঠী বা ব্যক্তি বৈদিক দ্রেরর্দেবীর উপাসক হইলেও 
ধষিকুলগুলির প্রচারিত যজ্ঞ!পি ক্রিয়ার বিরোধী বা উহাতে 
অনাসক্ত হইলে দাস এ দ্য পদ তাহাদের সম্বন্ধে প্রয়োগ 
করা হইত। 

ইহার পর একটি প্রবন্ধে ( খগখেদে দেবতাদিগের মধ্যে 
ও খধিকুল গুলির মণ্যে দ্ন্দ--প্রবাসী পৌয, ১৩৫৩ ) খগ্থেদে 
ধর্মমতের বিরোধ, দেবদেবীর মণ্যে প্রতিছন্দ্িতা ও পুরুধান্ু- 
কমিক পৌরোহিত্যের উৎপত্তির *শ্বদ্ধে আলোচনা করিয়া 
এইরূপ ইঙ্গিত কর! হইয়াছে মে, বৈদিক দেবদেবীগণ 
ধধিকুলের প্রচারিত যঙ্ঞাদি ক্রিয়া ৪ খগ্থেদ অপেক্ষা অনেক 
প্রাচীন। 

পরবতী পাচটি প্রথ্ন্ধ বৈদিক আম ও আবেন্তিক আর 
জাতির মধ্যে সম্পর্কের বিশ্তাবিত আলোচনা কর! হইয়াছে। 

প্রথম প্রবঙ্গে (বৈদিক আধ ও আবেস্তিক আধ--- 
প্রবামী জা, ১৩৫৩) পগ্ডিতগণের মতে খথেদ ও 
আবেস্তার মধো সাৃশ্ট ও পার্থকা, এই ছুই গ্রন্থ রচনার 
আন্টমানিক সয়, জেবোষ্রিয়ান ধর্ম বিকাশের কয়েকটি 
স্তর এবং আষজাতির মধো পর্মমতের বিরোপ ও বাজ- 
নৈতিক কলহের ফলে জোবোগ্রিয়ান পর্মের অভ্াদয় ও 
বৈদিক আধগণের ইরাঁণ ত্যাগ করিয়া ভারতবন অভিমুখে 
প্রস্থান, ওই মতবাদের আলোচনা করা হইয়াছে । 
আলোচনাস্থত্রে বলা হইয়াছে যে, জোরোর্রিরান ধর্মের 
বিকাশের ইতিহাস হইতে এই ধর্মের অভাদযের ফলে 
বৈদিক আখ জাতি ও আবেস্তিক আথ ক্তাতিব মধ্যে মনা 
ইয় € ঠবদিক আধ জাতি ভারত বর্ষমুখে প্রস্থান কবেশোএই 
মতের কোনরূপ মগ্ন পাওয়া যায় নাঃ বরং মনে হয় যে, 
আবেষ্তায় দেবধর্ম। প্রতি যে আক্রমণ দেখা যায় তা! 
ব্রাঙ্মণ্যধর্মের উত্তরমুখী প্রসারের বিরুদ্ধে 

ইহার পরের তিনটি প্রবন্ধে প্রাচীন পূর্বইরাঁণ ও পশ্চিম- 
ইবাণের ইতিহাসের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, 
দেখা যায় ইবাণী জাতি ও কষ্টরি এবং জোরোগ্রিয়ান ধর্মের 
গতি পূর্ব হইতে পশ্চিমে, পশ্চিম হইতে পূর্বে নহে এবং 
আবেস্তার বর্ণনা হইচ্ছে প্রাচীন আযবসতি আইরিয়ানার 
বিবরণ দেওয়া হইয়াছে । 

প্রথম প্রবন্ধে (বৈদিক আধ ও ইবাণীয় আধ্ফ্-গ্রবাসী 


প্রবাসী 
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কাতিক, ১৩৫৩) পূর্ব ও পশ্চিম ইরাণের মধ্যে ভাষা ও 
জাতীয় চরিত্রের পার্থকা, এই ছুই অঞ্চলের বাঁজনৈতিক 
ইতিহাস, মিডিয়ান ও হাকামনী সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়, গ্রীক 
আক্রমণ কালে পূর্ব-ইরাণের বিরোধিতার ইতিহাস উল্লেখ 
করিয়। প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, পূর্ব-ইরাণ 
হইতে ইরাণী জাতি ও ইরাণী কষ্টির সম্প্রসারণ ঘটিয়াছিল। 
পৃর-ইরাণ স্বদ্ধে আরও ধলা হইয়াছে যে, ইহাই ছিল 
আধ জাতির দেশ ব| ৪170 0০01১85০ এবং এই প্রসঙ্গে 
আঘদিগের এই দেশের মধ্যে ব্যাকটি,য়া, পারশ্য ও মিডিয়া 
অন্ত ভুক্ত ছিল---এই মত খণ্ডন করিয়া দেখান হইয়াছে যে, 
পারস্য ও মিডিয়া আর্ক গ্রহণ করিয়াছিল কিন্তু আধ- 
দিগের আদি বাসভূমি নহে। 

দ্বিতীয় প্রবন্ধে (ট্রিক আধ ও ইরাণীয় আয (২)--- 
প্রবাসী, ঠত্র ১৩৫৩ ) আধ জাতর দেশ সঙ্গদ্ধে আলোচনা 
আরও অগুস্ব হইয়াছে । আবেস্তায় উল্লিখিত আহুরা- 
মাজদার সৃষ্ট যোলটি আযবসতির বিস্তারিত ভৌগোলিক 
বণনঠ্দিয়া দেখান হইয়াছে যে, এই যোলটি বসতির মধ্যে 
এগারোটি পূর্ব-ইরাণ, আফগানিস্থান ও ভারতবর্ষের মধ্যে 
পড়ে। এই এগাবোটি বসতি লইয়া একটি পরম্পরুসংলগ্ন 
ভৌগোলিক অঞ্চল (90001)700€900701)1710৮] 05৬) 
পায়া যার। অবশিষ্ট পাঁচটি বসতি ইতন্ততঃ বিকিপু । এই 
আধবসতির তালিকার মধো ফার্শ (পাবশ্া ) ও মিডিয়া 
নাই। সুতরাং আধ জাতির সম্প্রসারণ যে পুর হইতে 
পশ্চিম ?ুথে হইয়াছিল এই মতের সমর্থন পাওয়া যাইতেছে। 

তৃতীয় প্রবন্ধে (বৈদিক আধ ও ইরাণীর আষ (৩)-_ 
প্রবাসী, জো ১৩৫৫) মিডিশর মাঙ্গ সম্প্রদায়ের 
অভ্ুপয়ের বিস্তারিত ইত্হাস, হাকামনী, আবরপিকিভান 
ও সাসানীয় যুগে তাহাদের প্র্াব ইত্যাদির আলোচন। 
করিরা জোবোধ্রিয়ান ধষের জন্মভূমি পূর্ব-ইরাণ হইতে 
আধরুন্রি পশ্চিম মুখে অগ্রদঝ' হইয়াছিল প্রমাণ করিবার 
চেষ্ট! করা হইয়াছে । আলোচনার উপনংহ'রে বলা 
হইযাছ বে, প্রাচীন ইরাণের রাজনৈতিক ইতিভীল এবং 
কষি-»ম্প্রনারণের ইতিহাম হইতে দেখা যায়। আইরিয়ান। 
আধ জাতির জন্মভূমি ও কুষ্টিকেন্দ্র ছিল। আইরিয়ানার 
উত্তর সীমানা বোখার', মার্ড, খিবা, দক্ষিণ সীমানা পিন্ধু- 
গাঙ্গেয় অববাহিকা। 

ইহার পরের প্রবন্ধে (আইরিয়ানা ও আধ--প্রবাসী, 
আবণ ১৩৫৫) যুুবাপীয় পণ্ডিত সমাজে কিভাবে আধ পদের 
অর্থবিক তি ও অপ প্রয়োগ ঘটিয়ানে, তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে 
ইউরোপীয় আধবাদের উৎপত্তির বিস্তারিত আ.লাচন! 
করিয়া দেখান হইয়াছে যে, ভাষাবিজ্ঞরণী ও পোলিটিকাল. 


পৌৰ 


প্রোপাগা্তি মিলিম! এই আধবাদের স্ষি করিয়াছেন। 
আধপদের অর্থ আইরিয়ানার অধিবাপী। আই বয়ান! 
হইতে পরব্তীকংলে আইরান্, এরাণ ও ইরাণ নাম 
আসিয়াছে । ইউরোপীয় পণ্ডিতসমাজ এই তথ্য বিস্বৃত 

হইয়াছেন বা অগ্রান্থ করিয়াছেন যে আধপদের একটি 
নি ভৌগোলিক সংজ্ঞ। ও ইতিহাস আছে, কোন প্রকার 
থিওরীর সাহায্যে এই ভৌগোলিক সংজ্ঞা উড়াইয়া দেওয়া 
যায় না। 

এই সিরিজের শেষ প্রবন্ধে (বৈদিক আধ জাতি ও 
অবৈদিক আধ জাতি-- প্রবাসী, কার্তিক, ১৩৫৪ ) আধ 
হশতির সম্বন্ধে নৃতত্ববৈজ্ঞানিক আলোচনার সূত্রপাত কর! 
হইয়াছে । রমাপ্রসাদ চন্দের প্রচারিত তাকলামাকান 
₹ইতে আগত গোলমুণ্ড আরজাতি (যাহাদিগকে অবৈদিক 
আযজাতি বা [1)00-/77)8 01 0100 00697 13710] 
বল] হইয়াছে ) এবং উত্তর-পশ্চিম এশিয়া বা দঙ্সিণরুশিয়া 
হইতে আগত লগামুণ্ড বৈদিক আধ জাতি সঞ্ন্ধে মতবাদের 
আলোচন। প্রসঙ্গে দেখান হইয়াছে মে, ছইটি ঠিন্ন গোষ্া- 
৪ জাতিকে আঘ বলা হইতেছে । ইহার অথ চন্দ 
মভাশন্ন ইউবোপীয় আযবাদ গ্রহণ করিয়া এই মতবাদের 
সঙ্গে নিডের মতবাদ জুড়িয়৷ দিয়াছেন। তাহার মতে 
গোলমুণ্ড মাধ জাতি লম্বামুণ্ড আধজাতির পরে ভারতবধে 
আপিয়াছিল। কিন্তু জান। গিয়াছে যে, তাকলামাকান 
ইইতে আগত এই গোলমুণ্ড জাতি-_চন্দের অবৈদিক আর্ 
জাতি--তাধ যুগের সিন্ধু উপত্যকায় উপস্থিত ছিল । 

এই প্রসঙ্গ হইতে সিন্ধু সভ্যতা ও পিন্ধু জাতি সম্বন্ধে 
আলোচনার সুত্রপাত হইয়াছে । 

দ্িতীয় সিরিজের সাতটি প্রবন্ধে সিন্ধু জাতি ও সিন্ধু 
সভ্যতা সন্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে । প্রথম তিনটি 
প্রবন্ধে সিদ্ধু সভ্যতার সহিত বৈদিক সভ্যতা ও প্রাচীন 
নেশোপটে মিনার সত্যতার সম্পর্ক এবং সিন্ধু সভ্যতার 
উৎপত্তি সম্থদ্ধে পগ্ডিতগণের অভিমতের আলোচনা করা 
ইইয়াছে। পরবর্তী চারিটি প্রবন্ধে দিন্ধুধর্মের সম্ধন্ধে 
আলোচন। কর! হইয়াছে। 

প্রথম প্রবন্ধে (সিন্ধু যুগ হইতে বৈদিক যুগ--প্রবাসী, 
অগ্রহায়ণ ১৩৫৪) সিন্ধু যুগ ও বৈদিক যুগের মধ্যে যে 
ব্যবধানকে 01310110898015 0] বলা হয় সেই ব্যবধান 
বাস্তবিক কি প্রকারের তাহা লইয়া আলোচন1 আরম্ত 
করিয়া এই ছুই যুগের যে সময় নির্দেশ পর্ডিতগণ করিয়াছেন 
তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে । ইহার পর দেখান হইয়াছে 
যে, এই ছুই যুগের মধ্যে যে অলজ্য্য ব্যবধান আছে এব্সপ 
বলিবার কারণ পণ্ডিভগণ মনে করবেন মোহেঞ্জোদারো 


শোন তারা পক পেশী ০০৭ 


ভারতবর্ষের প্রাগৈতিহাপিক সভ্যতার ছুইটি অধ্যায় 


পপ শি ৬ শিপ সিসি পিপি পাশা পিস সস পটিরিপ পি পতিত ৩টি পতি সিটি 


শত পি শশী শশী পি তসছি তি শিস লস, পলি পাটি ও স্টিল টি টপ ০ পি দাস শা পালন শশী পালা 


হরাগ্সা প্র টি স্থান পরিত্যক্ত হইলে দ্ধ কৃথ্টি লুপ্ত হইয়! 
যায়। সিন্ধু কষি গড়িয়া উঠিতে যে সমর লাগিয়াছিল, 
সিন্ধু কপ্টির স্থাদিস্বকাল এবং সিন্ধু কষ্টির বিস্তার প্রভৃতি 
বিবেচনা করিলে ইহা বিশ্বাস কর! কঠিন মনে হয় যে সিঙ্ধু- 
কটি লুপ্ত হইয়া গিয়াহিল। পি্ধুধর্মের অনেক অঙ্গের 
সহিত হিন্দুবর্ষের সাদৃশ্তের প্রতি দৃষ্টি আকধণ করিয়া প্রশ্ন 
করা হইয়াছে--মধ্যে বৈদিক ₹ অবস্থান কারলেও এই 
সাদৃশ্ত বৈদিক ধর্মকে সম্পৃর্নভারে এড়াইয়। বছপরবর্তী হিন্দু- 
ধর্মে কি ভাবে আপা সম্ভব হইতে পারে? সিন্ধুধর্ষের 
প্রভাব হিন্দুধর্মের উপর পঠিয়! থাকিলে সেই প্রভাব 
অব্ত পিদ্ধু জাতির বংশধরদিগের খারা বাহিত হইয়াছে। 
পূব ও পশ্চিম ভারতের গোলমুণ্ড জাতি সিন্ধু উপত্যকার 
গোলমুণ্ড জাতির প্রতিশিরধি, নৃতব্ববিজ্ঞানীদিগের এই 
মতের উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে বৈদিক কুষ্টির 
অগ্যুদয়ের যুগে এই জাতি ারতবর্ষে ছিল। রমাপ্রসাদ 
চন্দ ইহাদিগকে অবৈধিক আধ জাতি বলিয়াছেন । স্তরাং 
দেখা যার যে, ধর্ম ও জাতির ভবপ খিলানের সেতু সি্ধু- 
যুগকে বৈধিক ও বর্তমান যুগের সহিত যুক্ত করিয়াছে । 
সিন্ধুযুগের সহিত বৈদিক যুগের সম্পর্ক সমন্ধে পণ্ডিতগণের 
মতের উ্লেখ কর হইয়াছে। 
দ্বিতীয় প্রবন্ধে (পিদ্ধু সভ্যত। ও মেশেপটে মিয়া 
প্রবাসী, চৈত্র ১৩৫৪) সিন্ধু জাতি ও সিন্ধু কষ্তি মেশো- 
পটেমিয়] হইতে আসিয়াছিল, কয়েকজন পুতের প্রগারিত 
এই মতবাদের আলোচনাহুঞ্জে প্রাচীন মেশোপটে মিয়ার 
ইতিহান, বিভিন্ন সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন, মেশোপটে মিয়। 
যুগের পরে ইবাণী যুগের অঙ্াদয়, উত্তর ও দক্ষিণ মেশো- 
পটেমিয়ার অধিবাসীদিগের মধ্যে জাতি-সংমিশ্রণ সন্ধে 
তন্ববিজ্ঞানীদিগের অভিমত, সিন্ধু উপত্যকার সহিত দক্ষিণ- 
মেশোপটেমিয়ার বাণিজ্যিক ৪ অন্তবিধ সংযোগ এবং ডাঃ 
হাটন প্রমূখ পণ্ডিতগণের সিন্ধু ₹ষঁকে দ্রাবিড় কৃষ্টি বলিয়া 
প্রমাণ করিবার প্রয়াসের উল্লেখ করিয়া বল। হইয়াছে যে, 
সিন্ধু জাতি ও কৃষ্টি মেশোপটে মিয়া হইতে আসিয়াছিল, এই 
মতের সপক্ষে বিচারসহ কোন প্রমাণ উপস্থিত করা সম্ভব 
হয় নাই, এই মত সম্পূর্ণরূপে অন্ুমানমূলক। এই প্রসঙ্গে 
পিন্ধু উপত্যকার সেবামিকৃস্‌, স্থাপতা, আর্ট, ধর্ম যে তাহার 
নিজস্ব জিনিস প্ততগণের এই মতের উল্লেধ কণা 
হইয়াছে। 
তৃতীয় প্রবন্ধে (সিন্ধু-সভ্যতার উৎপত্তি--প্রবানী,বৈশাখ 
১৩৫৫ ) সিন্ধুসভ্যতার উৎপত্তির প্রসঙ্গে ও ইহার উপর 
বৈদেশিক প্রভাব প্রমাণ করিবার জন্ত যে সকল তথা ও 
প্রমীণের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার বিস্তারিত আলোচন। 





প্রচ 


ৰ্»২ 





করা হইয়াছে । সেরামিক্সের প্রমাণ বিশ্লেষণ করিলে দেখ। 
যায় ষে, সীমান্ত অকলে বৈদেশিক প্রভাব লক্ষিত হয়। সিদ্ধু 
উপত্যকার পোড়ামাটির স্ত্রীমৃত্তিগুলিকে অন্যান্ত দেশের 
স্্রীদেবতার সঙ্গে তুলনা করিয়া সাদৃশ্তের প্রমাণে সিন্ধু 
উপত্যকাতেও স্ত্রী-দেবতা ও মহাদেবীর উপাসনার প্রচলন 
এবং এই উপাসনা বৈদেশিক প্রভাবজাত বলিয়া! মত প্রকাশ 
কর] হইয়াছে । কিন্ত দেখান হইয়াছে যে, দি্ধু উপত্যকার 
এই স্ত্রীমৃতিগুলির সহিত প্রণচীন যুগে অন্যান্য দেশে পূজিত 
স্ীদেবতার কোন সাদৃশ্য লাই। কিক্ধুধর্ম পূর্ন ভূমধা- 
সাগরীয় অঞ্চল বা আনাতোলিয়। হইতে আসিয়াছিল 
এই মতের আলোচনা-প্রলঙ্গে গ্রাচীন আনাতোলিয়ার 
ধর্মের (বিবরণ দিয়! দেখান হইছে যে, এই মত বাস্তবিক 
মেডিটারেনীয়ান থিওরীর অংশ। মেডিটারেনীয়ান 
থিওরীর বিস্তারিত আর্পেচনা করিয়া এই ইঙ্গিত কর! 
হইয়াছে যে, মেশোপটে মিয়া বা পূর্ব-ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের 
কষ্টির সঙ্গে সিন্ধু রুপ্তির কোন সম্পর্ক ছিল না, ইহার সম্পর্ক 


ছিল সম্ভবতঃ মধ্য-এশিগ্রার কৃষির সঙ্গে (13700880 
09181179 )। 
ইহার পরবর্তী চারিটি প্রবন্ধে সিদ্ুধর্ষের সম্বন্ধে 


আলোচনা করা হ₹ইয়াছে। 

প্রথম দুইটি প্রবন্ধে সিন্ধুধর্ষে গ্বীদেবতার উপাসনা 
সম্বন্ধে (প্রবাসী--আশ্বিন ও দ্ণীল্কন, ১৩৫৫) বিস্তারিত 
আলেচন। করা হইয়াছে । আলোচনার প্রধান কথা, 
সিষ্কু উপত্যকার পোড়ামাটির স্ত্রীমৃতিগুলি দেবীমূর্ঘতি, সর 
জন মার্শালের এই ব্যাখ্যা এবং সিন্ধু উপত্যকার এই দেবী 


পুজা পশ্চিম-এশিয়া হইতে আপিয়াছিল এই মতবাদের 


সমালোচনা । মেশোপটেমিয়া, সিরিয়া, মিশর, প্যালেই্টাইন 
এবং আনাতোলিয়ায় পুজ্জিত স্ত্রীদেবতাগুলিকে শিল্পে 
যে রূপ দেওয়া হইয়াছে তাহার সঙ্গে সিন্ধু উপত্যকার স্ত্রী- 
বৃতিগুলির সতর্কভাবে তৃলন। করিয়৷ দেখান হইয়াছে যে, 
মাশশশীলের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ 
নাই। সিল্কু কুষ্টিকে মেডিটারেনীয়ান প্রভাবের এলাকার 
মধ্যে টানিয়া৷ আনিবার অভিপ্রায় এই ব্যাখ্যার ভিত্তি। এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, স্ত্রীমুর্তির মধ্যে বা সঙ্গে 
/য প্রকার বৈশিষ্ট্য থাকিলে মনে করা যায় যে উহা! দেবী- 
মুর্তিরপে কল্পিত সে প্রকার বৈশিষ্ট্য দেখা যায় মাত্র ছুইটি 
সীলিডে, এবং ইহার মধ্যে একটি সীলিং বাহিরের 
শীমদানী বলিয়া মনে হয়। আলোচনাক্রমে এই সিদ্ধান্ত 
'রা হইয়াছে যে সিন্ধু উপত্যকার স্ত্রীমূত্িগুলি ক্রীড়নক 
বা দেবতার উদ্দেস্টে উংসর্গারুত মৃর্তি ((০]৪ ০: ০6৪ 
9091177% ) 


প্রবাসী 


১৩৫৬ 
তৃতীয় প্রবন্ধে দি্ুধর্মে পুরুষদেবতার উপাসনা সম্বন্ধে 
( প্রবাসী- শ্রাবণ ১৩৫৬) আলোচনা করা হইয়াছে। 
আলোচনার প্রধান কথা মোহেঞ্জোদারোতে প্রান্ত ত্রিমুণ্, 
যোগাসনে উপবিষ্ট পুরুষদ্দেবতার মুত্তি শিবের প্রোটো- 
টাইপ, সর জন মার্শালের এই ব্যাখ্যার সমালোচনা । সিন্ধু 
উপত্যকার এক মুড, যোগাননে উপবিষ্ট, পশুযুখবিহীন 
পুরুষদেবতার মুর্তি ফে সীলিংগুলিতে পাওয়া .যায় 
তাহার উল্লেখ করিয়। এই মত প্রকাশ করা হইয়াছে যে, 
ধ্যানযোগ দেবত্বজ্ঞাপক চিহ্ুহিনাবে সিন্ধু উপত্যকায় 
পরিচিত ছিল মনে হয় এবং যোগমাধনা সম্ভবতঃ একটি 
তন্ত্র কাণ্টরূপে প্রচলিত ছিল। শিব স্বতন্ত্র দেবতা নহেন, 
বৈদিক রুদ্র পৌরাণিক আমলে শিব বা মহাদেব নামে 
পরিচিত। একদিকে ম্বতন্ যোগনাধন। ও অন্যদিকে 
স্বতন্ত্র লিঙ্গোপালনার ধার! প্রাচীন রুদ্র-উপাপনার সঙ্গে, 
পৌরাণিক যুগে যুক্ত হইয়াছে । সিন্ধু উপত্যকার ত্রিমুণ্ড 
বা এক মুণ্ড পুরুষদেবতা শিবের বা অন্য কোন হিন্দু 
দেবতার প্রোটোটাইপ নহে, প্রোটোটাইপ বলিতে হইলে 
বরং ইহাকে ধ্যানী বুদ্ধমূ্তির প্রোটোটাইপ বলা যায়। 

চতুর্থ প্রবন্ধে (পিন্ধুধর্মের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য _ প্রবাসী, 
অগ্রহায়ণ ১৩৫৬) প্রথমে সিন্ধুধর্মের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য 
সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে । এই সকল বৈশিষ্টোর 
মধ্যে লিঙ্গ ও যোনি উপাসনা, সর্প উপাসনা, পশু উপাসনা, 
বৃক্ষ উপাসনা এবং চক্র, ত্রিশুল, পণ্য, স্বস্তিকা প্রভৃতি 
প্রতীকের উল্লেখ কর] যাঁয়। আলোচনা-প্রসঙ্গে কতকগুলি 
প্রস্তবের নিদ্শনকে লিঙ্গ ও যোনির 'প্রতিমুতি বলিয়া 
মার্শাল যে ব্যাখ্য। করিয়াছেন সেই ব্যাখার সমালোচনা 
করা হইয়াছে। তারপর. পরবর্তী ভাবতীয় ধর্ম গুলিতে 
যথা, বৈদিক, ব্রাক্মণ্য, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মে এই সকল 
বৈশিষ্টোর কতগুলি দেখা যায় তাহার আলোচন। করা 
হইয়াছে । ইহার পর সিন্ধু ৪ বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে সর্প, পঞ্ত, 
বুক্ষ উপাসনা ও প্রতীকগুলি সম্পর্কে ধারণা ও আটে তাহা 
প্রকাশ করিবার কৌশলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রতি দৃষ্টি 
আকধণ কর! হইয়াছে । এই প্রসঙ্গে ইঙ্গিত করা হইয়াছে 
যে, সম্ভবতঃ বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের অভ্যুদয় যাহাদের মধ্যে 
ঘটিয়াছিল তাহার! সিন্ধু কৃণ্ির সাক্ষাৎ উত্তরাধিকারী । 

ইহার পরবর্তী চারিটি প্রবন্ধে সিষ্কুবাসীদিগের মধ্যে 
জাতি-সংমিশ্রণ, তাত্রধুগের সিন্কু উপত্যকায় আর্ধ-জাতির 
উপস্থিতি এবং যাহাদিগকে বৈদিক আধ জাতি বলা হয় 
তাহার। কোন্‌ গোষ্ঠীভূক্ত ছিল নৃতত্ববৈজ্ঞানিক তথ্য ও 
প্রমাণের সাহায্যে তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। 
এই প্রবন্ধগুলি আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় সংখ্যায় 








পৌৰ 


প্রকাশিত হইয়াছে । আলোচনার ধারাবাহিকতা রক্ষার 
জন্ত গ্রবন্গুলির সংক্ষিঞুসাঁর এখানে দেওয়া! হইতেছে । 

প্রথম প্রবন্ধে (সিন্ধু সভ্যতার বাহকগণ কোন্‌ জাতি ?) 
মোহেঞোদারো, হরাগ্পা, মাক্রাণ এবং নালে যে সকল 
মনুষ্য দেহাবশেষ পাওয়া গিয়াছে তাহা পরীক্ষা করিয়া 
নৃতত্ববিজ্ঞানীগণ যে সকল সিদ্ধান্তে আসিয়়াছেন তাহার 
উল্লেখ ও আলোচনা করা হইয়াছে । তারপর দেখান 
হইয়াছে যে, নৃতত্ববিজ্ঞান অন্্যায়ী পরীক্ষার ফলে 
বিভিন্ন জাতির সিন্ধু উপত্যকায় উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া 
গেলেও নৃত্তত্ববিজ্ঞানীগণ ও অপর পণ্ডিতগণ পূর্ব সংস্কার বা 
মতের প্রভাবে এবং অবৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইহাদের 
মধ্যে একটিমাত্র জাতিকে সিন্ধু রুির সৃষ্টি ও বিকাশের 
কৃতিত্ব দিয়াছেন । এই জাতি মেডিটারেনীয়ান বা ভূমধ্য- 
সাঁগরীয় জাতি। 

দ্বিতীয় প্রবন্ধে ( সিন্ধু সভ্যত| ও মেডিটে-আর্মেনয়েঙ 
জাতি) সিন্ধু কষ্টির হষ্টি ও বিকাশ মেভিটেআর্মেনয়েড 
গাতির দ্বারা হইয়াছিল এই মতবাদের বিস্তারিত আলো- 
১নাঞ্মে দেখান হইয়াছে যে, প্রসিদ্ধ পরুতগণের মতে 
মেডিটারেনীয়ান বা ভূমধ্যসাগরীয় গোগিকে কোন দেশে 
তাম্রযুগের বৃষ্টির অষ্টা রুপে দেখা যায় না এবং হরাগ্সায় প্রাপ্ত 
একটিমাত্র আর্ষেনয়েড করোটির প্রাপ্তি এই মতবাদ গ্রাহা 
কারবার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পাঁরে 
শা ইহার পর অমঙ্গোলীয় গোপমুণ্ড গোষ্ঠীর করঝোটি- 
গুলিকে আলপাইন ও আর্মেনয়েড এই দুই শ্রেণীতে 
বিভাগ করিবার প্রণালীতে নৃতত্ববিজ্ঞানীদিগের সিদ্ধান্তের 
মণ্যে যে সকল অসঙ্গতি দেখা যায় তাহীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ 
কর]! হইয়াছে । 

তৃতীয় প্রবন্ধে (গিন্ধুসভ্যত। ও ইরাণো-পামীরী জাতি) 
সিন্ধু উপত্যকার ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে ইরাঁণে'- 
পামীরী জাতির প্রাচীন ও বর্তমান অবস্থানের আলোচনা 
করা হইয়াছে । পামীরের অধিবাসী, তাকলামাকানের অধি- 
বাসী এবং উত্তর-পশ্চিম আফগানিস্থান, পশ্চিম বোখারা,, 
খোবাশান, সিষ্টান, বেলুচীস্থান ও দক্ষিণ-হিম্বুকুশের অধি- 
বাসীদিগের মধ্যে ইরাপো-পামীরী গোগীর সংমিশ্রণের 
প্রমাণ সম্বন্ধে নৃতত্ববিজ্ঞানীদিগের মতের উল্লেখ কর! 
হইয়াছে । সিন্ধু উপত্যকায় যে গোলমুণ্ড পামীরী জাতির 
উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায় পশ্চিম ও পূর্ব ভারতের 
জাতিগুলি যে সেই জাতি প্রতিনিধি নৃতত্ববিজ্ঞানীগণের 
এই মতের উল্লেখ কর! হইয়াছে । সিন্ধু উপত্যকার এই 
ইবাপো-পামীরী জাতি ভাষায় ও ধর্মে আর্য ছিল। 
তাহারা মৃতদেহ দাহ করিত। সিন্ধু উপত্যকার সমিত 








ভারতবর্ষের প্রাগৈতিছাজিক সম্ভার দুইটি অধ্যায় 
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এই জাতির ভৌগোলিক সম্পর্ক হইতে এই সিদ্ধান্ত করা 
হইয়াছে যে, এই জাতি দিম্ধু উপত্যকার অধিবাপী এবং 
পিন্ধু উপত্যকায় অন্য যে সকল জাত্তির উপস্থিতির প্রমাণ 
পাওয়া যায় তাহার! বৈদেশিক আগন্তক। 

চতুর্থ প্রবন্ধটিতে (সিন্ধুসভ্যতা ও আধজাতি) মোহেঙো- 
দাবো ও হরাগ্নায় প্রাপ্ত নিদর্শন হইতে যে দ্বিতীয় লম্বামুণ্ 
জাতির উপস্থিতির প্রমাণ নৃতত্ববিজ্ঞানীর। পাইয়াছেন এবং 
যাহাকে প্রোটো-নিক সম্পর্কিত বলা হইয়াছে সেই জাতির 
সন্ঘন্ধ আলোচনাক্রমে আধ জাতি লম্বামুণ্ড গোষঠী-তৃক্ত 
জাতি ছিল--এই মতবাদের (বিচার কর] হইয়াছে । দেখান 
হইয়াছে যে, এই জাতি প্রোটো নিক বা আধ হইলে 
স্বীকার করিতে হয় যে, ভারতবর্ষে আয জাতির আক্রমণ 
সিন্ধুযুগে হইয়াছিল, আধ জাতির মধ্যে লম্বামুণ্ড ও গোল- 
মুণ্ড এই ছুই গোগ্ান লোক ছিল এবং এই ছুই গোষ্ঠীর 
আধজাতি সিন্ধু উপত্যকায় উপস্থিত ছিল। ইহার পর 
বলা হইয়াছে যে, প্রোটেনডিকগণের আর্নামের উপর 
কোন দাবি নাই, এই নাম আইরিয়ানার অধিবাশীর নাম। 
আইরিয়ানার অধিবাসী ইবাণো-পামীরী টাইপের গোলমুণ্ড 
জাতি ছিল। খণ্ধেদ ও আবেস্তাম ধাহার আপনাদিগকে 
আধ বলিত, তাহারা ছিল আইরিয়ানার অধিৰাসী, দক্ষিণ- 
রুশিয়া ও উত্তর-পশ্চিম এশিয়ার খিরগিজ প্রান্তর হইতে 
তাহাব্া আপে নাই । পিন্ধু উপত্যকা ছিল আইরিয়ানার 
অস্তভুক্ত এবং শিল্ধুরুষটির হ্থটি ও বিকাশে তাহাদের দাবি 
অগ্রগণ্য । 

৮ 

সিন্ধু সভ)তা ও বৈদিক সভ্যতা ভারতবর্ষের প্রাগৈতি- 
হাসিক সভ্যতার দুইটি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায় আরস্ধ 
হইল অন্থমান খ্রীষ্রপূর্ব চতুর্থ সহশ্রকে আইরিয়ানার 
দক্ষিণ অঞ্চল সপ্তপিন্ধুর দেশে । এই দেশে নৃতন প্রস্তর 
যুগের আমল শেষ হইয়! তাত্রধুগ আরম্ভ হইয়াছে । পণ্ডিত - 
গণের মতে প্রায় এ সময়ে পশ্চিম-ভূমধ্যসাগবীয় অঞ্চলের 
মেডিটারেনীয়ান গোঠীর জাতিগুলি নৃতন প্রন্তর যুগের 
কষ্টি বহন করিয়। ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ- 
ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে, ফ্রান্সে ও ব্রিটিশ দ্বীপগুলিতে 
ছড়াইয়া পড়িতেছিল। হিমালয় ও পামীর হইতে আল্লস্‌ 
প্যস্ত বিস্তৃত পর্বতশ্রেণীর মধ্যে অবস্থিত এশিয়ার পশ্চিম 
প্রান্তের মালভূমিগুলি (আর্ষেনিয়া ও আনাতোলিয়া) হইতে 
গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর জাতিগুলি ধাতব যুগের কুষ্টি বহন করিয়া 
দক্ষিণ-ইউরোপ হইতে মধ্য ও উত্তর-পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন 
অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। সম্ভবতঃ ইহার পূর্বেই 
স্থমের ও এলামে মধ্য-এশিয়া ( ব্যাকৃটিয়া ) হইতে আগত 
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গোলমুণ্ড জাতি নৃতন কুণ্টির পত্তন করিয়াছিল। উত্তর- 
সেমাইটগণ মেশোপটেমিগার উত্তর ভাগে, সিরিয়ায় ও 
প্যালেষ্টাইনে ক্রমে ক্রমে অঞ্সর হইতেছিল। মিশরে 
হামাইট ও মেডিটারেনীগান ও পরে ঘিশ্র আর্মেনয়েড 
জাতি মিলিয়া মিশরীয় সভ্যতার পত্তন করিয়াছিল। 
স্ভবতঃ যখন মিশরীয় সভ্যতা পত্তন হইতেছিল সেই 
সময়ে হিমালয় হইতে আল্লপস্‌ পর্ধস্ত বিস্তৃত পর্বতশ্রেণীর 
পূর্বভাগে অবস্থিত মালভূ্মির অধিবাসী গোলমুণ্ড জাতি 
মধ্য-এশিযায় একটি সম্বদ্ধ সভ্যতার পত্তন করিয়াছিল। 
মধ্য-এশিয়ার এই সমুদ্ধ কৃষ্টিকেন্দ্রের পরিধির অন্তত্ক্তি 
ছিল আনাউ, এলাম, মেশোপটেমিয়া, ব্যাকটিয়া 
ও সিন্ধু উপত্যকা । মধ্য-এশিদ্ার রুপ্টির বাহক জাতি- 
গুলি পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিম, দক্ষিণ ও পুবে ছড়াইয়। 
পড়িয়াছিল। 

সিন্ধু কষ্টির যুগ ধখন আরম্ভ হইল সিন্ধু উপত্যকায় 
তখন ধাতুর ব্যবহার চলিতেছে | পূর্বে রাভী তীরে 
অবস্থিত হবাগ্লা হইতে মোহেঞ্োদারো, মেঠেগোদারো। 
হইতে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রেখা পযন্ত বিস্তৃত 
অঞ্চলে গৌরবোজ্জল সিন্ধু কৃষ্টির অভ্যুদয়ের 'অপধাপ্ত 
নিদর্শন পণ্ডিতপমাজের সপ্রণংস [ম্ময় উদ্রেক করিয়াছে । 
সিন্ধু রুষ্টির নিকটতম সম্পর্ক সম্ভবতঃ মধ্য-এশিরার ব৷ 
বা:ক্টি,য়ার অতি প্রাচীন সমৃদ্ধ কির সঙ্গে। পণ্ডিতগণের 
মতে এই রুষ্টি তীঃ পৃঃ ৫ম সহম্রক অপেক্গ প্রাচীন হইতে 
পারে। সিন্ধু র্টির দূর সম্পর্ক দ্বেগাযায় মধা-এশিয়ার 
কুণ্টিকেন্দ্রের পরিধির মধ্যে অবস্থিত আনাউ, এলাম, দক্ষিণ 
মেশোপটেমিয়া বা স্থমেরের কৃইর সঙ্গে | স্থাপত্য, আটে ও 
ধর্মে সিষ্কুদভাতার স্বাতন্ত্র পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন, 
সিদ্ধুলিপির স্বাতস্ত্রা ও উৎকর্ষ গঠ্াহার! স্বীকার করিয়া 
ছেন। এলাম-স্থমের-ব'বিলোনীয় কষ্টির প্রভাব ভূমধাসাগর 
অতিক্রম করিয়া ইউরোপ পর্বস্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। এই 
প্রভাব মিশরীয় কৃষ্টির প্রভাবের সঙ্গে মিলিয়া ইউরোপের 
প্রাচীন কৃষ্টিকেন্দ্র গ্রীসকে প্রভাবিত করিয়াছে । সিন্ধু 
কির সম্প্রসারণ ক্ষেত্র দক্ষিণে বিস্তৃত। 

সিন্ধুযুগে সম্ভবতঃ বেলুচীস্থানের পথে কিছুসংখ্যক 
মেডিটারেনীম্সান বা উত্তর সেমাইট এবং হিন্দুকুশ বা 
অক্মাস উপত্যক1 ও কাবুল উপত্যাক1 হইয়া মোঙ্গলীয় গোল- 
মুণ্ড জাতি সিন্ধু উপত্যকাম্ম প্রবেশ করিয়াছিল। ইহাদের 
কোন প্রভাব দিদ্ধু রুষ্টির উপর পড়িয়াছিল তাহা প্রমাণ 
করা সম্ভব হয় নাই। 

সিল্ধুধর্মকে প্রোটো-বৌদ্ধধর্ম বলা বায়। সিন্ধু জাতির 
লিপি ব্রাঙ্মী লিপির জনক (প্রোঃ ল্যাংডনের মত )। 





প্রবাসী 
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সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধার না হইলে সিদ্ধু জাতির ভাষ। সম্বন্ধে 
প্রকৃত তথ্য জান| যাইবে না। 

সিন্ধু উপত্যক] হইতে দিন্ধু জাতি পশ্চিম উপকূলের 
কচ্ছ, গুজরাট, মহারাষ্্র-কর্ণট হইপ্জা তামিল দেশের মধ্যে 
প্রবেশ কৰিয়াছিল এবং পিন্ধু গাঙ্গের উপত্যক৷ হইয়। 
বঙ্গদেশে প্রবেশ করিয়াছিল। সমভবতঃ বঙ্গদেশ হইতে 
তাহারা পূর্বে আনাম ও দক্ষিণে উৎকলে সম্প্রলারিত হয়। 
মধ্যভারতে এই জাতির সহিত সংমিশ্রণের পরিচয় পাওয়। 
যায়। পৃৰ-যুক্ত প্রদেশ এবং দক্ষিণ ও পূর্ব-বিহারে এই পরিচয় 
অধিক প্রকট। সর জন মার্শালের মতে পিদ্ধু কটি সম্ভবতঃ 
নধদ। ৪ তান্তী উপত্যক। পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। 

'পণ্ডিতগণ অনুমান করেন বৈদিক আধজাতির 
আক্রমণের ফলে সিন্ধু জাতি পঞ্জাব হইতে বিতাড়িত হইয়। 
দেশের অভ্যন্তরে ছড়াইয়া৷ পড়ে । এই মতের পক্ষে প্রমাণ-. 
সিদ্ধ কথা এই যে, একটি লঙ্বামুণ্ড জাতি পরবর্তীকালে 
উত্তর হইতে পঞ্জাবে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু কবে ও 
কোন্‌ স্থান হইতে ইহারা আনিয়াছিল নে মশ্বপ্ধে নানারকম 
অন্মান করা হইয়।ছে। এই জাতিকে বৈদিক আধজাতি 
বণিবার কোন যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ নাই । ইহার] যে পিদ্ধু- 
জাতিকে বিতাড়িত করিতে সক্ষম হয় নাই তাহার প্রমাণ 
এই যে, এই লক্বামুণ্ড গোষ্ঠীকে উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিমে বেঈন 
করিয়া রহিয়াছে পিম্ুজাতি যে গোষ্ঠীভুকত লেই গোঠীর 
জাতিগুলি। ইহাদের সহিত পিন্ধু উপত্যকার লম্বামুণড 
গোঠির সম্পর্ক থাকিতে পারে। 

সিন্ধু কষ্টির বিভিন্ন প্রাচীন কেন্ত্রগুলি কোন্‌ সময়ে 
পরিত্যক্ত হইয়াছিল তাহা! জানিবার উপায় নাই, কিন্ত 
কয়েকটি কেন্দ্রে সালানীয় ,আমলের নিদর্শন আবিষ্কৃত 
হইয়াছে ।. 

ভারতবর্ষের প্রাগৈতিহাদিক সভ্যতার দ্বিতীয় অধ্যায় 
কোন্‌ সময়ে আরস্ত হইল ঠিক জানা যায় না, পঙ্ডিতসমাজ 
নানাপ্রকার অনুমান করিয়াছেন। 

একদিকে দিন্ধু-সরম্বতী-দৃষদ্ধতী তীরে যজ্ঞের ধৃমজাল, 
খষিঞলের স্তোত্রপ্ঞ্জন ও বিবদমান রাজন্যগোষ্ঠীগুপ্পির 
অস্ত্রের ঝনংকার, অন্যদিকে অক্সান-তীবে এক মুখে দেবধর্ম 
ও দেবধর্ষের পুরোহিতগণের প্রতি কটুক্তি ও অভিশাপের 
গর্জন এবং অন্তমুখে হোমের স্ততি, বৃত্রত্ন, নাসত্য, ধিম, 
মিথে ব স্ততি, আহুরা মাঙ্জদার প্রতীক-অগ্রির স্তুতি, পঞ্চনদ 
ও ব্যাকটিয়ার এই ছুই দৃশ্টের ববনিকার অন্তরালে দুটি 
প্রেরণ করিলে আইনিয়ানার প্রাচীন আর্ধভ্যতার 
একটি সমগ্র কিন্তু অস্পঃ চিত্র দেখিতে পাওয়া 
যায়। খর্থেদ খধিকুলের বা পুরোহিত সম্প্রদায়ের 


পৌৰ 
রচনা, আবেম্তাও তাহাই । জরাথুষ্ট নাম নহে, উপাধি; 
ইহার অর্থ প্রধান পুরোহিত। খঙ্েদীয় পুরোহিত 
সম্প্রদায় আক্রমণ করিয়াছেন অন্থব্রত, অনদেব, যজ্ঞহীন 
ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে; আবেস্তার পুরোহিত সম্প্রদায় 
আক্রমণ করিয়াছেন গার্বিত দেবধর্ষের পুরোহিতদিগকে । 
কিন্তু এই ছুই পুরোহিত-সম্প্রদায়ের ও তাহারা যাহাকের 
পুরোহিত ছিলেন গাহাদের পৈতৃক ধর্ম, ভাষ। ও জাতি 
এক, দেশও এক । বৈদিক আধঞ্জাতি ও আবেস্তিক আর্য- 
জাতি বলিয়া বাস্তবিক কোন জাতি ছিল না, বেদ ও 
আবেস্তা বিভিন্ন সময়ে প্রাচীন আইরিয়ানার আর্ষজাতির 
দ্বারা রচিত হইয়াছিল। এই জাতির সাক্ষাৎ সিন্ধু কির 
আমলে সিন্ধু উপত্যকায় পাওয়া যায়। মধ্য এশিয়ার 
ব্যাকটি,য়ার কুষ্টিও যে এই জাতির কীর্তি তাহ মনে করা 
যাইতে পারে। 

সেরামিক্স বা স্থাপত্যের কোন নিদর্শনকে এই দ্বিতীয় 
অধ্যায়ের সঙ্গে যুক্ত করা হয় নাই, মগ্য দেহাবশেষের 
কোন নিদর্শনকেও যুক্ত করা হয় নাই, একমাত্র সাহিত্যিক 
দলিল এই অধ্যায়ের ইতিহাসের অবলম্বন । 

এই দলিল হইতে দেখা যায় যে দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ত 
হইবার পূর্বে বংশানুক্রমিক রাজন্যগোর্গী ও পুরোহিত- 
গোষ্ঠী সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। 
ধথেদ যে সমাজের চিত্র উদঘাটন করে তাহা কোন নবগঠিত 
সমাজ নহে, এই চিত্র একটি বুকালের প্রাচীন সমাজের। 
ইহার অনেকগুলি স্তরের আভাস পাওয়া যায়। 

খণ্থেদে যে সকল রাজন্যগোঠীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় 
পরবর্তী ইতিহাসে তাহারা হুপরিচিত। খদিকুলগুলিও 
পরবত্ণা ইতিহাসে স্ুপরিচিত। খখেদের সময় হইতে 
ভারতীয় কৃষ্টির ইতিহাসের ধারা কোথাও ক্ষুণ্ন হয় নাই। 

একদিক হইতে দেখিলে খণ্থেদ পরম ত-অসহিষুঃ উগ্র, 
আত্মক্সীঘাপরায়ণ পুরোহিত-সম্প্রদায়ের দেবগণের উদ্দেশে 
রচিত ও যজ্জাদদি ক্রিয়াক।গ্ডের গৌবব-প্রকাশক স্তোত্র- 
সমষ্টি, অন্যদ্দিক হইতে দেখিলে ইহ1 আর্জজাতির সামাজিক, 
রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ইতিহাস, আবার ইহ] অপ্রত্যাশিত- 
রূপে উদ্ধার দৃষ্টিভঙ্গী, উচ্চ মনোভাব, স্গ্ম অন্থদূষ্টির 
পরিচায়ক রচনাঁবলীর সমঞ্ি। ইহার মধ্যে একাধারে 
আন্তিকতা ও সংশয়বাদিতার সমন্বয় দেখা যায়। - 


খথেদের প্রথম হইতে শেষ পর্ধস্ত 11601209] 0118780-, 


(9: রক্ষিত হইয়াছে এবং পুরোহিতসম্প্রদায় ও তাহাদের 
ক্রিয়াকাণ্ডের গৌবর কীর্তন স্তোত্রকাবদিগের প্রধান বক্তব্য 
মনে করা যায়। কিন্তু ইহ! সত্বেও স্তোআকারদিগের দৃষ্টি- 
ভঙ্গীর মধ্যে এত অধিক পার্থক্য দেখা ধায় ষে, প্রাচীন আর্ধ 


ভারতবর্ধের প্রাগৈতিহাসিক সত্যতার দুইটি অধ্যায় 
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জাতির মধ্যে খ্ক্তের সংমিশ্রণ হইয়াছিল এই সন্দেহ প্রবল 
হয়। খাষি বা যজমান সম্বদ্ধে গাত্রবর্পের যে সামান্য উল্লেখ 
পাওয়া যায় তাহাতে এই সংমিশ্রণের অন্থমান সমথিত হয়। 
আরও দেখ! যায় ধে, আর্ধপদ ক্রমে জাতিবাচক হইতে 
কৃষ্টিবাচক অর্থে ব্যবহার হইতে আবরম্ত হইয়াছে । 

আর্ধজাতির প্রাচীন ধর্মের পুরোহিতসম্প্রদায়ের সমধিত 

ংশকে খথেদে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই দেবতা, 

যজ্জ ও পুরোহিত, এই ত্রিপার্দের উপর দণ্ডায়মান টবর্দিক 
ধর্ম । আবেন্তা ধর্মের উৎপত্তির ইতিহান হইতে অন্থমান 
করা যা যে, এই বৈদিক ধর্ম সমগ্র আইরিয়ানায় প্রচলিত 
ছিল। 

সিঙ্কুসভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল সপ্তসি্ধুর দেশে। 
ঝথেদে ও আবেস্তায় এই সপ্তপিন্ধুর উল্লেখ পাওয়া যায়। 
অনুমান করা যাইতে পারে, আর্ধ জাতির কৃগ্িকেন্দ্র স্থায়ী 
ভাবে আইরিয়ানার দক্ষিণ অঞ্চলে সরিয়া আসিয়াছিল। 
ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি তথ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ 
করা যাইতে পারে। নূতন নৃতন জাতির প্রবাহ উত্তর, 
উত্তর-পশ্চিম, উত্তর-পূর্ব হইতে ভারতবর্ষের মধ্যে প্রবেশ 
করিয়াছে । প্রাচীন যুগ হইতে প্রায় গ্রীস্টীয় দশম শতাব্দী 
পর্যস্ত ভারতীয় কৃষ্টির প্রবাহের গতি ছিল উত্তর, উত্তর-পূর্ব 
ও পুর্বমুখী। ইন্দ্রোচীন ও ইন্দোনেশিয়া, আফগানিস্থান, 
স্থগধা, পামীর, পূর্ব-মধ্য-এশিয়া, চীন ও তিব্বতে ভারতীয় 
কৃষ্টি বিস্তারের কথ! মনে করা যাইতে পারে। 

সে বাহ হউক, ব্রাহ্গণ্যধর্মের উত্তরমুখী গতি বাধা 
পাইল ব্যাকৃটি,য়ার বিদ্রোহ ঘোষণায় । কিন্তু এই বিদ্রোহ 
বিশেষ সফল হয় নাই। মনে হয়, জন্মভূমি হইতে এই 
বিদ্রোহী ধর্মমত নির্বাদিত হইয়! স্দূর পশ্চিমে মিডিয়ায় 
আশ্রয় লাঁভ করে। তারপর বাজশক্তির আশ্রয়ে পুনরায় 
পূর্বদিকে অগ্রসর হইতে থাকে । কিন্ত মিডিয়ার মাজি 
সম্প্রদায়ের হাতে জরাথুষ্ট্রের প্রচারিত ধর্মের রূপান্তর ঘটিয়া 
পুরোহিতসন্প্রদায় অধিকতর শক্তিশলী হইয়া দেখা দিল। 

আধজাতি ও আর্জাতিির সম্পর্কে একটি স্থপরিচিত 
সমস্যার এখানে উল্লেখ করা আবশ্বক। মেশোপটেমিয়ার 
মিটানীও কাসাইটদ্দিগের মধ্যে এবং উত্তর-আনাতোলিয়ার 
হিটাইটদ্িগের মধ্যে অনুমান খুঃ পুঃ ১৫শ শতাম্মীতে 
কয়েকজন বৈদিক দেবতা পরিচিত ছিলেন প্রমাণ পাওয়া 
যায়। এই তথ্যের উপর যে, সকল মতবাদ গড়িম্! উঠিয়াছে 
এখানে তাহার উল্লেখ না করিয়া বলা যায় যে খগেদে 
ধাহাদের উল্লেখ পাওয়! বায় এইবরূপ অনেক দেবতার 
উপাসনা খে রচনার সম্ভবতঃ বহুপূর্ব হইতে আইরিয়ানার 
আধ জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল । দ্বদেশের বাহিরে 
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ধাহারা গিয়াছিলেন তাহাদের দ্বারা এই উপাসনা প্রচারিত 
হইয়া থাকিবে । মিটানী, কাসাইট ও হিটাইটদিগের 
মধ্যে আর্ধ জাতির সংমিশ্রণ ছিল কি না তাহার বিচার না 
করিয়া এবং €ৈর্দিক আর্য ও আবেস্তিক আর্ধদিগের--মনে 
রাখিতে হইবে যে এই নামকরণ কষ্টিবাচক, জাতিবাচক 
নহে-সহিত তাহাদের রক্তের সম্পর্ক ছিল এইরূপ অগমান 
না করিয়া উপরে উল্লিখিত তথ্যটিকে সহজভাবে আর্ধ- 
জাতির দেবতাদিগের উপাসনা কত দূর বিস্তৃত হইয়াছিল 
তাহার সাক্ষা হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। 
সে যাহা হউক, ব্রাঙ্গণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে উত্তরে জরা ুষ্টরের 
বিদ্রোহের পরে পূর্বে মগধে আর একটি বিদ্রোহ দেখা 


প্রবাসী 


১৩৫৬ 


দিল। বোদ্ধধমীয় শিল্পে সিল্ধুবর্ষের প্রায় সকল বৈশিষ্ট্য 
নৃতন করিয়া ভারতবাসীর চোখের সম্মুখে ছুটিয়া উঠিয়াছে। 

সিন্ধু কটি বৈদেশিক আমদানী নহে। বর্তমান সময় 
হইতে সিম্ধুযুগের ব্যবধান কয়েক সহম্্র বৎসর বটে, কিন্ত 
অধ্যাত্ম চিন্তার দিক দিয়া বেদে ও উপনিষদ অপেক্ষা ইহা 
হিন্দুদিগের নিকট বেশী দূরবর্তী নহে। সিদ্ধুধুগে ধে জাতি 
ধ্যানযোগের আদর্শ এহণ করিয়াছিলেন তাহারাই উপনিষদে 
গভীর তত্বসমূহ প্রচার করিয়াছিলেন। ইহীারাই আধ্জাতি, 
রূপকথার খিরগিজ প্রাস্থর হইতে আগত আধ নহে, 
অক্সাস ও পি্ধুনদের প্রশস্ত, হুর্ধ-কিরণোঁজ্জল উপত্যকার, 
আইরিয়ানার অপ্দিবাপী | 


বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার 


গ্ীকালীচরণ ঘোষ 


গান্বীভীর ওয়ার্দা পরিকল্পনা বুনিয়াদী বা বনিয়াদী শিক্ষা 
নামে পরিচিত হইয়া উঠিয়।ছে। তাহার মুল কথা, শিশু ও 
কিশোরদের কোনও শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা 
হওয়,প্রয়োজন, কারণ শিশু হাতে কাঞ্জ করিতে ভালবাসে 
এবং বন্ধ ঘরের বাঁধা নিয়মকাননের মধ্যে কতকগুলি নির্দিষ্ট 
পুস্তকের পাঠ্য-তালিকার সহায়তায় যে শিক্ষা দেওয়া হয়, 
তাহা ছাত্রদের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী । যে পরিবেশের 
মধ্যে শিশুর দেহ, মন ও আত্ম! (আমি বলি, চরিত্র) পূর্ণ 
আনন্দে আপনার সুপ্ত শক্তি বিকাশের সুযোগ পায়, সেই- 
রূপ ব্যবস্থায় শিক্ষার পদ্ধতি গৃহীত হওয়া গুয়োজন। শিশ্ব- 
মন হজনমুখী ; যাহ তাহার প্রাণে স্বত:ই উদ্দিত হয়, সে 
তাহাকে আপনার শক্তিমত হাতের সাহাযো রূপ দিতে চায়, 
কাদ। নাখিয়া ছবি আকিয়া জিনিষপত্র ভাঙ্গিয়৷ গড়িয়া সে 
আপনার জ্ঞানের পরিধি বিস্তার করিতে চায়। বর্তমান 
শিশ্ষা-পদ্ধতি পদে পদে তাহাতে বাধা দিয়া তাঠার শক্তিকে 
ক্ুপ্ ও পধুদত্ত কৰিয়া থাকে। 

শিশু এই হ্গুনঃশক্তি লইয়া আস্য়াছে। তাহার 
হ্ষ্ট বস্তব যর্দি কাহীর9 কোনও কাজে লাগ, কেহ 
তাহা ঘরে রাখিয় বর্দি আনন্দ পায়, তাহা মুশ্য দিয়া কেহ 
যদি ক্রয় করিয়া লইতে চায় তাহা হইলে শিশুর হষ্টবস্ত 
“উপার্জনের” পথ উন্মুক্ত করিতে পারে। এখানে ইংবেজী 
অর্থনীতি শাস্ত্রের “] £৩3008,9% অর্থাৎ “৫0008001618 
07 93০1)81059818 ৮৪10৪” কথাটি ব্যবহৃত হ্ইয়াছে। 
ইহা 01889 বা 02986159" অর্থাৎ যে প্রেরণা হজন 


করিয়াই ক্ষান্ত থাকে--অপর কথ! ভাবে না, তাহা হইতে 
ভিন্নাথবোধক | ্ষ্ট বন্তমাত্রেই 40:900901%9, না হইতে 
পারে, অর্থাৎ “মুল্য, হিসাবে তাহার কোনও “মান? ন। 
থাকিতেও পারে। 

মহাত্মাজীর মতে যাহার! উৎপাদন করে না তাহাদের 
ভোগ করিবার অধিকার নাই। ইহাতে “অলস অর্থাৎ 
যাহারা শারীরিক শ্রম দ্বারা নিজ নিজ্জ জীবনধারণের 
সহায়ক দ্রব্যাদি উৎপ।দন করে না, অথচ অর্থ উৎপাদন বা 
অব্ন-বস্ত্াদি ক্রয়, স্থখভোগের অনুপূরক শ্রম প্রভৃতি ক্র 
করিবার উপযুক্ত, অর্থ বুদ্ধি (বা দুরুদ্ধি ) দ্বারা উপার্জন 
করিতে সমর্থ, এরূপ একটি শ্রেণী জন্মলাভ করে। ইহাতে 
সমাজে মানুষে মানুষে বৈষম্য হইয়াছে, কর্মবিভাগে মানুষ 
“ছোট” ও “বড় হইয়াছে, জন্ম বা বংশগত জাতির স্যষ্ট হই- 
য়াছে, ভাঞ্তবর্ষে এই বিভেদ স্থায়ী হইয়া বিষম অনর্থের 
মূল হইয়াছে । নিজের জীবনধারণ বা সুখভোগের জগ্য 
ওোক্জনীয় ভ্রব্যাদি এবং সুস্থ সবল অবস্থায় আনন্দে 
থাকিবার জন্য যে পরিবেশ তাহ। নিজ কায়িক শ্রম দ্বারা 
অন্ততঃ কতকাংশে হষ্টি করিতে না পারিলে সমাজে বাদ 
করিবার অধিকার মানুষের নাই, অথব। সমাজ যে সকল 
ইঞ্াগ-স্থুবিধা দান করে তাহা ভোগ করা তাহার উচিত 
নয়। সেরূপ মানুষ '্বার্থপর” বলিয়া পরিচিত হইবার 
যোগ্য ।" 

শিশু ও কিশোরদের শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে কোনও 
হ্ত-শিল্প নির্বাচন করিয়া লইতে হইবে। “মাধ্যম” কথাটি 


পৌধ 
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প্রকৃতপক্ষে ইংরেজী “60:09%1) 0৩ 20991007* শব 
কয়টির বাংল! প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া! থাকে । এই 
নির্বাচিত বিষয়কে অবলম্বন করিয়া শিশুর সমস্ত শিক্ষা 
বর্ণপরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার বয়দ অন্যায়ী 
প্রাথমিক এবং কাহারও কাহারও মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষার 
কতকাংশ সম্পন্ন করিতে হইবে । 

বিষয়বস্ত অর্থাৎ নির্বাচিত শিল্প বা হাতের কাজ' গুলি 
এমন হইবে যাহা দ্বারা শিশুর দৈহিক ও মানসিক, এবং 
আত্মিক প্রয়োজন মিটানো সম্ভব হয়। অন্ন-বস্থ সুস্থ 
জীবন ও আনন্দময় পরিবেশ সর্বপ্রধান প্রয়োজন, স্থতরাং 
মহাত্মাজীর পরিকল্পনায় শিশুর উপযুক্ত কুষি ব৷ বাগান, 
শাকসজী, উৎপাদন, তুলা, চাষ প্রভৃতি, চরকা এবং অপর 
কোনও কুটীর-শিল্পের উল্লেখ পাওয়া যায়। স্বাস্থ্যকর 
পরিবেশের মধ্যে, ছাত্রের নিত্যনৈমিত্তিক কাজের ভিতর 
দেহ ও বস্ত্রাদি পরিষ্কার রাখা, বাসস্থান ও বিদ্যালয়-গৃহ 
নিজের চেষ্টায় পরিচ্ছন্ন রাখা, দেহের ক্লেদ, মলমুত্র প্রভৃতি 
এবং বাড়ীর জঞ্জাল স্বহস্তে দূর করা অথবা প্রতিদিনের 
কাজের সমায়করূপে ব্যবহার করা 'প্রয়োজন। যাহারা 
চাষ করিবে তাহাদের জমির সাররূপে যাহাতে এই সকল 
আবঙজ্জন] ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা, 
শিক্ষকের নির্দেশে এবং সহযোগিতায় ছাত্রদের করিতে 
হইবে। 

শিক্ষাকেন্দ্রের পরিবেশ ছাজদের মধ্যে যে ভ্রাতৃভাব ও 
পরস্পরের প্রতি ঘে প্রীতির স্থটটি করিবে, তাহা আপনার 
নির্দিষ্ট সীমানার বাহিরে পরিবারস্থ লোকের স্বার্থ অতিক্রম 
করিয়া গ্রামের ও সমাজের কল্যাণে ছড়াইয়1 পড়িবে । উচ্চ- 
নীচ, জাতি-বর্ণ বিভেদ ভুলিয়া এক একটি গ্রাম এক একটি 
গোষ্ঠীর আকার ধারণ করিবে এবং সকলে ন্বতন্ত্রভাবে 
“উপাঞ্জনের” জন্য কাজ করিয়া! পরস্পর নির্ভরশীল হইবে ও 
আনন্দলাভ করিবে। 

শিক্ষা, স্বাস্থা ও সমাজকল্যাণ যে কর্মের লক্ষ্য তাহা 
সত্য, সায় ও অহিৎসাঁর উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে বাধ্য । এই 
মকল গুণ যদি শিক্ষার বনিয়াদ ন1 হয়, তাহা হইলে উপরের 
কাঠামে! অতিশয় ভঙ্গুর হইবে এবং স্বার্থ, অনৃত, হিংসার 
ঘন্ৰে সকলই অচিরে ধুলিসাৎ হইয়া যাইবে | সংসারে যথেষ্ট 
অশান্তি বিদ্যমান এবং দিন দিন তাহা বৃদ্ধি পাইতেছে 
ধন, বিস্তা, বংশগৌবব, উচ্চনীচ জাতিভেদ প্রড়ৃতি লইয়া 
মানুষে মানুষে বৈষম্য বিরাট হইতে বিরাটতর হইতেছে, 
সেরূপ অবস্থায় ইহার একটা প্রতিকার হওয়া প্রয়োজন 
এবং মহাত্বা-গ্রদশিত পস্থাই সর্বাপেক্ষা কালোপযোগী ও 
সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ বলিয়! বিবেচিত হইয়াছে । 


মহাত্মাজীর পরিকল্পনীর আলোচনা প্রসঙ্গে নানা মত, 
এমন কি দারুণ বিরুদ্ধ মৃতও স্থষ্টি হ্ইয়াছে। যাহার! 
এই মতে বিশ্বাপী তাহার! মহাত্মাজীর নির্দিষ্ট শিক্ষণীয় 
তালিকা প্রতৃতির প্রয়োজনীয় সংস্কার-সাধন করিয়াছেন । 
চরকা ও রুষি বাদ্দে অপরাপর কয়েকটি শিল্প শিক্ষণীয় 
বিষয়ের মধ্যে সপ্গিবেশিত হইয়াছে । কিন্তু তাহা অপেক্ষা 
অধিক যাহা প্রয়োক্গন ছিল, তাহাও এখানে বলা হইতেছে । 
ইহা নিতান্তই লেখকের ব্যক্তিগত অভিমত বলিয়া গ্রহণ 
করিলে ভাল হয়। 

মহাত্মাজী অবশ্য একই ছাত্রের পক্ষে বিভিন্ন শিল্প-শিক্ষাঁ 
প্রচেষ্টার সহিত বুক্ষশাখা-আশ্রয়ী আরামহীন বানরের 
তুলন! করিয়াছেন। তিনি বলিয়|ছেন, বিভিন্ন বৃক্ষ, বিভিন্ন 
ফললোভী, আপাততুষ্টিতে সর্ব] সচেষ্ট বানর যেমন 
বালা বাধে না, তেমনই ছাত্ররা বিভিন্ন শিল্পে চেষ্টান্বিত 
হইলে তাহাদের সকল শিক্ষার বনিয়াদই কাচা থাকিয়া 
যাইবে; ভাহার1 কোনটাই ভাল করিয়া শিথিবে ন;। 
মহাআ্মাজীর মতে চরক] ও তাতের সাহায্যে নকল প্রকার 
শিক্ষ1--বর্ণপরিচয় হইতে সাহিত্য ইতিহাস গণিত প্রভৃতি, 
সব শিক্ষাই দেওয়া যাইবে। ইহা! পরিবন্তিত হইয়! নৃতন 
পাঠ্য সংযোজিত হইয়াছে; শিল্পের সাহায্যে শিক্ষা- 
ব্যাপারে যে জ্ঞান*অসম্পুর্ণ হইবে বলিয়া মনে হইয়াছে, তাহা 
পূরণের জগ্ত পাঠ্যবিধি, বা শিক্ষকের সাহায্যে বিদ্যাদানের 
চেষ্টা চলিয়াছে । 

এখনও মহাত্মাজীর পৰিকল্পনা এবং তাহার সংশোধিত 
রূপ সকল শিক্ষাবিদের মনঃপৃত হয় নাই। প্রধান আপত্তি, 
শিক্ষার মাধ্যম অর্থাৎ হাতের কাজই শিক্ষার এক- 
মাত্র বাহন বলিয়া! পরিগণিত হইবার ঘোগ্য কিনা। .ইহার 
সাহায্যে সমস্ত “শিক্ষা” সম্পন্ন হওক! সণ্তব কিনা, তাহা 
লইয়। প্রশ্ন উঠিয়াছে ; কিন্ত ইহার প্রতিকারকল্পে যে ব্যবস্থ। 
হইয়াছে, পূর্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি । দ্বিতীয় প্রশ্ন 
লইয়া বিতণ্ড চলিতেছে । ছাত্রদের হাতের কাজ (1১০- 
09০৮০) "উতৎপাদনাত্মক* (ইহা! ঠিক ইংরেজী শবের 
অর্থ প্রকাশ কৰে না) হইল কিন।, অর্থাৎ তাহার দ্বারা 
বিদ্যালয়ের ব্যয়নির্বাহের কথা ভাবিয়া অগ্রসর হইতে 
হইবে কি না, তাহার মীমাংসা হয় নাই। 

বন্ততঃ অনেকেই মনে করেন, শিশুদের বাধ্যতামূলক 
ভাবে কাজ করাইতে হইলে তাহা অত্যাচারের নামাস্তর 
(02950 0110 19১০০) হইবে। অভিভাবকেরা 
শিশুদের শিক্ষার ব্যয় সন্কুলান করিতে পারেন নাই বলিয়। 
শিশুকে "খাটাইগনা" তাহারই উপাঞ্জনে তাহার শিক্ষার 
ব্যবস্থা করা! হইতেছে একথ! মনে করিবার কারণ থাকিতে 
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পারে। তবে এ মতের সমর্থক বিশেষ নাই । কিন্তু প্ররুত- 
পক্ষে শিশুর উপাজ্ছিত অর্থে তাহার শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ 
হওয়া সম্ভব কি না এ বিষয়ে বুলোকের মনে সন্দেহ আছে 
এবং যখন ইহা সম্ভব নয়, তখন অহৈতুক অতিমাত্রায় 
"ছেলে খাটাইয়া” আর বৃদ্ধি চে! করিতে হইলে শিশুর 
শিক্ষা! ব্যাহত হইবে। 


পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্ট কতকটা এই মতের সমর্থক। 
তঠাহার। “বনিয়'দী” (৮৪1০) বাটি ব্যবহার করিলেও 
সাধারণের প্রচলিত মতানুষায়ী বাংলায় *বনিয়াদী” শিক্ষা 
প্রচলনের জন্ত চেিত হইয়াছেন। এই সম্পর্কিত পুস্তক- 
পত্িকাদিতে “97৪1০” কথা বাবহার করিলেও মহাত্সমাজী- 
নির্দেশিত শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে যে ভিতির উপর নির্ভর 
করিয়! "বুনিয়াদী* কথাটি উঠিয়াছিল, তাহার সহিত বাংলা- 
সরকাবের শিক্ষানীতির মুলগত পার্থকা ঘটিয়াছে। বনিয়াদী 
শ্রিক্ষার জন্য তাহারা একই শ্রেণীর (০79 6979 ) বি্ভালয় 
স্থাপনের পক্ষপাতী নহেন। শিল্প-শিক্ষা অপর শিক্ষার কেন্দ্র 
: অথব! ইহা শিক্ষার একটি স্বতন্ত্র বিষয় বা অঙ্গ বলিয়া পরি- 
গণিত হইতেছে, তাহা ৪ স্তম্পঃই নহে । নর্বোপরি তাহার! 
*(০৭0০619)0* ব! ”উৎপাদনাত্মক কাঞ্জ* অর্থাৎ অর্থকরী 
কাজের উপর তত জোর ন] দিপা ছাত্র যে কাজ হাতে 
জইবে ভাহাই যেন চরম উৎকর্ষ লাভ করে, সেই দিকেই 
লক্ষ্য রাখার জন্য জোর দিয়াছেন। তাহাদের সংক্ষিপ্ধ মত, 
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ইহাতে ওয়ার্ধ। পৰিকপ্পনার সমর্থনকারীর সন্তষ্ট হইতে 
পারেন নাই। না-হুইবারই কথা, কারণ যখন মূলনীতি 
পূর্ণ এমনকি আংশিকভাবেও সমথিত হইতেছে না, তখন 
ইছাকে 093) ৫11080100 বা বনিক্বাদী শিক্ষা ন! বলিয়া 
শিশু শিক্ষার একটা নৃতন রীতি ব! বিধি বলিয়া চালা ইলেই 
ভাল হইত। 

বাশুবিকই বাংলাদেশে এই বিষয়ের আলোচনার এক- 
রকম গুচ্ড়াস্ত নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে । কারণ গবর্ণমেণ্ট 
ধঘখন লক্ষ লক্ষ টাকা বায় করিতে সমর্থ এবংনিজেদের 
অর্থে তাহা পুষ্ট ও তাহার প্রচার করিবার শক্তি রাখেন 
তখন অপর পক্ষের মত কতকট! চাপা পড়িয়া যাইবে, সে 
কথা নিঃসন্দেহে বল! চলে। গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে 
খে ব্যবস্থ। হইয়াছে, তাহা! অনেকের সমর্থন লাভ কৰিবে 
বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, কারণ শিশুর উৎ- 
পার্দিত বস্ত ষে একটা উপার্জনের পথ হইবে, তাহা 
অনেকেই মনে করেন না। প্রথম কথা, এ সকল বন্ধ 
হাারে প্রচলিত দক্ষ লোকের হাতের কাজের সহিত 


প্রবা্জী 
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প্রতিত্বন্বিতা করিতে পারিবে না, স্থৃতরাং যাহ! ছাত্রদের 
অভিভাবকেরা মনে করেন তাহাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত 
বন্ত তাহা শীগ্রই সমাজের প্রয়োজনে অবান্তর হইয়! 
পড়িতে পারে; স্ৃতরাং তাহার মূল্য হাস পাইয়া 
স্ুপাকারে পড়িয়া থাকিতে পারে। আরও একটি 
মত আছে। হমৃত একই কাজ বৎসরের পর বৎসর 
বা বাধ্যতাম্লকভাবে করিতে হইলে এবং কিশোরের! 
অন্ততঃ কেহ কেহ যখন বুঝিতে পারিবে যে, তাহার আয়ে 
তাহার পাঠের ব্যয় নির্বাহ হয় তখন তাহার মনোভাব 
শিক্ষালাভের অন্থকূল না হইতে পাবে। এরূপ মত পশ্চিম 
বাংল! সরকাবের শিক্ষা-বিভাগের উর্ধতন কশ্মচারীর নিকট 
হইতেও শুন] গিয়াছে । বাগুবিকপক্ষে এই বথা সাধারণ 
লোকের মুখেও শুনিতে পাওয়া যায়। 

অপর্পক্ষে, ধাহারা বনিয়াদী শিক্ষাদানকার্যে ব্যাপৃত 
আছেন তাহারা নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতে বলিয়া 
থ|কেন্‌ যে, শিশু এবং কিশোরের হাতের কাজ একেবারে 
মূল্যহীন ত নয়ই, বরং অনেক বিদ্যালয় আছে যেখানে হিসাব 
রাখিয়৷ দেখ! গিয়াছে, বাস্তবিকই যে আয় হয়, তাহ। নিত্ণস্ত 
উপেক্গণীয় নয়। যাহারা “উৎপাদনাত্মক” কাজে আস্থাবান 
তাহারা মনে করেন, ভবিষ্/তে প্রাথমিক বিদ্যালয় নিজের 
ব্যয় নিজেই নির্বাহ করিতে সমর্থ হইবে । কয়েক বংসরের 
অভিজ্ঞতা! হইতে ইহাঁও ব্ল। যায় যে, ছাত্ররা খুবই আনন্দের 
সাহত কাঞ্জ করে; মানপিক “বিকার” অঙ্থভূত হয় নাই। 

বনিয়াপী শিক্ষার ব্যাপারে শহবের কথ! একবার ভাবিয়। 
দেখিতে হয়। শিল্পের মাধ্যমে, বিশেষতঃ চর্কা ষাতের 
সাহাধ্যে শিক্ষাদান করিতে বিস্তালয়-কক্ষের যেটুকু 
পরিসর প্রয়োজন, তাহা শহুরে মিলা কষ্টকর। অস্থবিধা 
অবশ্যই আছে, কিন্তু এখানেও অভিজ্ঞতা হইতে বলা যায়, 
একটি ঘরকে শিল্পশিক্ষার পকেন্ত্র” বলিয়া নির্দিষ্ট রাখিয়া! 
অন্থবিধ। সত্বেও কাজ চালাইয়! লওয়া যাইতে পারে। 
প্রমাণম্বরূপ বল! যায়, কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রায় সকল 
প্রাথমিক বিস্তাপয়ে কিছু কিছু শিল্পশিক্ষার ধ্যবস্থা আছে 
এবং তাহা সৃুষক্ধপে পরিচালিত হইতেছে । সেগুলির 
কোনটিই বনিয়াদী শিক্ষার অঙ্গরপে পরিচালিত হুয় না, এই 
যা পার্থক্য । 

তর্ক করিলে, তর্কের নিবৃত্তি নাই। কিন্ত শিক্ষা 
বিস্তার তর্কের ক্ষেত্র নয়, কাজের ক্ষেত্র। সুতরাং তর্ক- 
বিতর্ক ছাড়িয়! প্রকৃত কাজ কিসে হয়, তাহার চেষ্টা হওয়া 
প্রয়োজন । আমাদের বাংলাদেশে অন্ততঃ গবর্ণমেন্টের পক্ষ 
হইতে নানা কারণে বনিয়াদী শিক্ষা বিস্তাবের চেষ্টা এ পথ্যন্ত 
কিছুই হয় নাই বলিলেও অতুযুক্কি হুয় না; কারণ এতাবৎ 


পোষ 


বুনিয়া্দী শিক্ষা-পন্ধতির সংস্কার 
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কাল তাহারা মনস্থিরই করিতে পারেন নাই। ১৯৪৯ 
সালে ২০শে জুন তাহাদের কার্ধযপন্ধতি স্থির হইয়াছে। 
বেদরকাবা কোনও কোনও প্রতিষ্ঠান পূর্বে কাধ্যারস্ত 
করিয়াছে, তন্মধ্যে কলিকাতার দক্ষিণে হোটর ও 
মেদিনীপুর জেলার কয়েকটি স্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
বিহার এ বিষয়ে বিশেষ অগ্রণী; অপরাপর প্রদেশেও 
কাঞ্জ চলিতেছে । নৃতন পদ্ধতিতে প্রাথমিক শিক্ষ] বিস্তার- 
কার্যে আর বিল? হইবার কোনও কারণ নাই । কয়েকটি 
প্রধান বিষয়ে সকল চিস্তাশীল বাক্তি একমত হুইয়াছেন। 
বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি কেবলমাত্র যে ছাত্রদের পক্ষে 
অনুপযোগী তাহা নহে, তাহা কতক পরিমাণে ক্ষতিকর 
বলিয়। প্রমাণিত হইয়াছে । শিশুশিক্ষায় শিশুর কিছু 
“হাতিয়ার” প্রয়োজন; হাতের ভিতর দিয়া যে জিনিষ 
“মাথায়” প্রবেশ করে (4000 0009 10800 800 679 
3610888 60 6109 10811) ৪380. 6119 1)082৮৮ ) তাহ সহঙ্গে 
বোধগম্য হয় এবং বহুদিন তাহা মনে থাকে । স্থতরাং 
কেবল আমাদের দেশে নয়,*অপরাপর সভ্যদেশে ছেলেদের 
যতদুর সম্ভব হাতের কাজের ভিতর দিয়া শিক্ষা] দিবার 
ব্যবস্থা হইয়াছে । 

শিল্পের মাধ্যমে সকল রকম শিক্ষা দেওয়া সম্ভব কিনা, 
সে বিচাবেরও কতকটা নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে । যতদুর সম্ভব 
শিল্প সংক্রান্ত দ্রব্যাদির সাহায্যে শিক্ষা দিবার চেষ্টা 
চলিতে পারে। যাহা বাকী আছে বলিয়া মনে হইবে 
তাহার জন্য পুস্তকাদির সাহাধ্য গ্রহণ করিলে আপত্তির 
কোনও কারণ থাকিতে পারে না। 

শিল্পশিক্ষায় কাহারও কোনও আপত্তি উঠে নাই। 
ধাহাদেের আপত্তি থাকিতে পারে, গ্কাহাদের জন্য দেশের 
বহু বিদ্যালয় থাকিবে, যেখানে গাহার। আপন আপন পুত্র- 
কন্যার শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারেন । ইতিমধ্যে বনিয়াদী 
শিক্ষার উপযোগিতার পরীক্ষা শেষ হইবে এবং আশা করা 
যায় তাহার ফলাফল দেখিয়া বনিগ্বাদী শিক্ষার্দোনে আর 
কাহারও আপত্তি থাকিবে না। 

একসঙ্গে অনেকে হাতে কাজ করায়, এবিষয়ে যে 
শ্রেণীর লোকের আপত্তি থাকিতে পারে, তাহ! দূর হইবে। 
বন্ধমান শিক্ষা-পদ্ধতিতে হাতের কোনও কাজ করার 
অনভ্যামবশতঃ আমরা হাতের কাজকে হীন বলিয়া মনে 
করিতে শিখিয়াছি, ফঙ্গে তথাকখিত ভদ্রঘরের ছেলেদের, 
মধ্যে ত বটেই, এমন কি তাহাদের “সংস্পশে" আসিয়া 
কষক এবং শিল্পীষ্ঘরের ছেলেরাও প্হৃপাতা” পড়িতে শিিয়া 
ঘবগৃহস্থালির কাজ করিতে অনিচ্ছুক হইয়। পড়ে। বর্তমান 
' শিক্ষার এই গুরুতর দোষ বনিয়াদী শিক্ষা সাহাব্যে দুর 


হইবে এবং ছোটবেলা হইতে এই সকল কাজে অভান্ত 
হইয়া] গেলে জীবনের কোনও অবস্থায়ই হাতের কাজকে 
*ছোট* বলিয়া মনে করিবার স্থুষোগ হইবে না। 

হাতের কাজে সময় নষ্ট হইবে এবং অধিকাংশ ক্ধেন্্ে 
বিদ্যালয়ে শিক্ষা কর] হাতের কাঙ্জ উত্তর জীবনে কাজে 
লাগিবে না বলিয়া একটা মত আছে। আমার কথা, 
বর্তমানে বহু ছাত্র প্রাথমিক শিক্ষালাভ সম্পন্ন না করিয়াই 


' পড়া ছাড়িয়া দেয়, তাহার] আবার নিরক্ষর হইয়া পড়ে। 


যত ছাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে তাহার শতকরা কতজন 
বর্তমানে উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে যায়, তাহার হিসাব লইলে 
এ সম্বন্ধে আর কাহারও আপত্তি থাকিবে ন। তাহা 
ছাঁড়া হাতের কাজ একেবারে কেহ ভূলিতে পাবে ল। 
আমার জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি, গরীৰ 
গৃহস্থ-ঘরের ছেলে, বাড়ীতে যে মজুর বখন খাটিত, 
ছুতারের কাঁজ, মাটিকাটা, কাঠকাটা, কোদাল পাড়া, ঘাস 
নিড়ানো, খড়কাটা, গোয়ালের কাজ, কাচা ইট (ফণ্মায় 
ফেলিয়া ) তৈয়ারী, জাল ফেলা, ঘর ছাইবার জন্য খড় 
উপযুক্তভাবে সাজানে। প্রভৃতি যে সকল কাজ শিখিয়াঁ 
ছিলাম তাহা আজও তুলি নাই, অনভ্যাসের দরুন হয়ত 
সে দক্ষতা নাই। আমার নিজের বিশ্বাস এ সকল কাজ 
সণতার কাটা, সাইকেল চড়া শেখার মত; একবার আয়ত 
হইলে কেহ তুলে ন। বার্ধক্যে আর এ ছুইটা কাজের 
কোনটাই চর্চ। কৰিবার এমন কি দস্তরমত পরীক্ষা করিবার 
সযোগ-স্থবিধা নাই । তথাপি মনে ভরসা আছে, ইহাদের 
কোনটাই ভুলি নাই। কাঙ্ষে কাজেই, যাহারা বাল্যে 
হাতের কাজে আনন্দলাভ করিবে এবং ইহাতে কতকটা 
দক্ষত] অর্জন করিবে, তাহারা উহ! একেবারে তুলিবে না। 
জীবনের কোন না কোন সময়ে ইহা! তাহাদের কাজে 
লাগিবে। 

যাহারা একবার একট! শিল্পশিকার স্বাদ পাইয়াছে, 
তাহ।দের প্রথম অস্থবিধা দুর হইয়াছেস্্তাহ1 অহঙ্কার? 
ছ্বিতস়তঃ তাহার! পাইয়াছে, কর্শে চাড়মিশ্রিত দক্ষত1। 
ইংরেজীতে ইহাকে “৪081. 009* বলা চলে। যে একট! 
কাজ শেখে, সে মনে মনে অন্ততঃ সাহস রাখে, অপর 
একট! শিখিতে পারিবে; একেবারে না! জানিলেও হাত 
চোখ মন ষধন একসগ্ে চালাইতে শিখিয়াছে, তখন সে 
অপর একট। শিল্পশিক্ষা সম্বন্ধে বনিয়াদ শক্ত করিয়া লইয়াছে, 
নৃতন ক্ষেত্রে সে নিজেকে একা স্ত অসহায় বোধ করিবে না। 

ছাত্রদের আয়ে স্কুল চলিবে কিনা, তাহ] লইয়াও আর 
মাথ! ঘামাইবার প্রয়োজন দেখি না। বদি ছাত্রদের আয়ে 
বিদ্যালয়ের কতকটা ব্যয়ও নির্বাহ হয়, তাহাতে আশা 
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করি, কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। স্থতরাং 
এ বিশ্বাস যাহার! রাখেন এবং গাহার! যদি উহা! কাধ্যে 
পরিণত করিবার ভার গ্রহণ করিতে সম্মত থাকেন, তাহ। 
হইলে দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহাদের উপর কতকটা ভার 
অর্পণ করিতে গবর্ণমেণ্ট যেন দ্বিধাবোধ না৷ করেন । এ রকম 
বৈপ্লবিক নৃতন পদ্ধতিতে পরীক্ষা করিতে কিয়ৎ পরিমাণ 
অপব্যয় হওয়া সম্ভব । অন্ততঃ তাহা মনে করিয়াও এ 
ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব আর্থিক ও অন্যবিধ সাহাধ্য করা 
প্রয়োজন । যতদূর জানি, যাহারা এই বিশ্বাসে কাধ্য 
করিতেছেন, তাহার। গান্ধীজীর আদর্শে অন্ধ প্রাণিত-_ 
অনেকেই জনসেবা, সমাজের কল্যাণকর কাধ্য বলিয়া 
ইহাতে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন অর্থের স্পৃহা ইহাদের 
বিচলিত করিতেছে না । সুতরাং শিল্পজাত দ্রব্য হইতে 
আয় হইবে এই মনে করিয়া অগ্রসর হওয়। ভাল। 
মহাত্মাজীর সহিত কাজ করিয়া যাহারা আত্মবিশ্বাদ অঞ্জন 
করিয়াছেন, এইরূপ ব্যক্তিরাই ইহার ভার লইয়া কাজ 
করিতেছেন। 


তাহার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাঁধ্যপদ্ধতি সকলের 
সমক্ষে উপস্থাপিত হইয়াছে । তাহার কোনও পরিবর্তন- 
পরিবর্ধন প্রয়োজন কিন, তাহ কাধ্যক্ষেত্রে প্রয়োগ দ্বার 
বুঝিতে পারা যাইবে । যতদুর বুঝিয়াছি, তাহাদের শিক্ষা 
পন্ধতিও শিল্পের মাধ্যমে শিশুকে শিক্ষাদান নয়। শিশু যে 
কাজটি ঙালবাসে তাহাকে বিগ্যালয়ের পরিবেশের মধ্যে 
তাহ! দিয়া, নানাপ্রকার দ্রব্যাদির সাহায্যে শিক্ষা দেওয়ার 
ব্যবস্থ। হইয়াছে । ইহাতে আপত্তির কারণ নাই, তবে 
আপত্তি আছে তাহাদের যাহারা 08310 99001006101 
সম্পকে মহাত্মার ব্যাখ্য। পুরাপুরি গ্রহণ করেন। 

আমার মনে হয়, এই শিক্ষাবিস্তারের প্রধান অভাব 


প্রবালী 


১৩৫৬ 
উপযুক্ত শিক্ষক। শিল্পের মাধ্যমে সকল প্রকার শিক্ষা 
দিবার মত জ্ঞান কত জন যুবক ম্যাটিক পাস করিয়া আয়ত 
করিতে পারে, তাহ একটা বিরাট প্রশ্ন । বি-এ পাস 
করিয়াও এ জাতীয় শিক্ষা দিতে কতটা অধিকার জন্মে 
তাহাও বিচাধ্য ; তাহার উপর শিক্প-শিক্ষাদান সম্বন্ধে 
নিজের জান ও তাহার প্রয়োগের অধিকার থাকা 
চাই। 

যখন এইরূপ আন একজন শিক্ষকের নিকট আশা 
করি, তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্ধারিত প্রারম্ভিক 
বেতন ৩৫ টাকা (৩৫--৪1২--৭৫---1৩-7৮৭ ) কত জন 
গুণীকে আকুষ্ট করিবে তাহা সন্দেহের বিষয় । ইহার পরি- 
বর্ধন সংসাধিত না হইলে, বনিয়াদবিহীন বনিয়াদী শিক্ষা 
স্থরুতেই বানচাল হইয়া! ধাইবে। 

আরও একটি কথ! ভাবি। অনেকে মনে করিতেছেন, 
বনিয়াদী শিক্ষা, বিশেষ করিয়া ইহা! যখন ত্যাগীশ্রেষ্ 
গান্ধীজী কর্তৃক প্রবন্তিত তখন ইহাতে বেশী খরচ 
পড়িবে না। এরূপ মনে করিলে, কতকটা ভূল করা হইবে। 
কোনও বিদ্যালয়ে একাধিক শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা কৰিতে 
হইলে কেবল যে উপযুক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন তাহা নহে, 
তাহার জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও উপযুক্ত পরিসর স্থানেরও 
আবশ্টক হইবে। 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার মনে করিয়াছেন, ছুই একর জমি 
এবং ঘর তৈয়ারী প্রভৃতির কতক খরচ স্থানীয় লোকের 
নিকট পাওয়া! যাইবে । লোকের বর্তমান আর্থিক এবং 
কিয়ৎ পরিমাণে মানসিক অবস্থার কথ! জান! থাকায় 
বলিতে ইচ্ছ৷ হয়, যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইহাদের উপর 
বিশেষ ভরসা করেন তাহ হইলে বনিয়াদী শিক্ষা! বিস্তারে 
এখনও বছদ্দিন সময় লাগিবে। 





কবির সন্ধান 


শ্রীকালিদাস রায় 


কবিরে খুঁজি5 কোথ।, এই দেহ মাঝে সে ত নাই, 
তোমাদেরি মত মোর এই দেহ খেলিবার ঠাই, 

আমি যবে কাবা রচি তখনে! পাবে না তার দেখা, 
দে্ঠী আমি পে কবিবে বিন্দু বিন্দু জীবন যোগাই। 


তোমাদেরি মনোলোকে ভূমিষ্ঠ হ'লাম একদিন 
কবিরূপে, জন্মস্থান নয় তার এ ধর! কঠিন। 
তোমাদেরি গ্রীতিরসে শৈশবে সে হয়েছে লালিত, 
আগে সেই সেথা রছি' বাঞাতেছে যৌবনের বীণ। 


আমি কে? আমি ত শুধু চিরদিন সেবক তাহার, 
মোর আহরণ ষত তার শুধু মনের আহার 

মোরে কবি বলি' কেন বৃথ! বন্ধুঃ কর সম্ভাষণ, 
তোমাদেরি চিত্তলোকে নিত্য কবি করিছে বিহার। 


আমারে ধরেছে জরা, নয়নের দীপ্ধি আসে নিভে। 
চিতা হতে চিতাস্তরে কোথা তব কবিরে ঢু'ড়িবে, 
রসিকের চিত্তে তার কোন দিন নাহিক মরণ 

চিত্ত হ'তে চিত্বাস্তরে চিরদিন আনন্দে ঘুিবে।.. 





ভবানন্দ, মুকুন্দ আর জনার্দন। 

ওরা তিন জনেই ছিল আমার সহপাঠী নিকট বন্ধু। 
আমর ইণ্টারমীডিয়েট পর্যস্ত একসঙ্গেই ছিলাম, কিন্ত 
তারপর আমি প্রাণী-বিজ্ঞান এবং ওরা ইতিহাম ও অর্থ- 
নীতির দিকে ঝোকাতে আমাদের পথ পৃথক হয়ে গেল, 
ওরা শেষ পর্যন্ত হ'ল কলেজের প্রোফেলর, আর আমি 
আমার ঠপতৃক সঞ্চয় আর শিজন্ব বিষ্ভার সাহায্যে আমার 
বাড়ীর বছির্গ্গনের এক নির্জন কোণে কীটপতজ নিযে 
গবেষণ! স্থরু করলাম। 

কিন্তু এ আমাদের নিতাস্তই বাইবের পরিচয়, এতে 
আমাদের বন্ধুত্ব কিছুমাত্র নষ্ট হয় নি, কারণ এ তিন জনের 
চণ্রত্রে এমন এক মহ! আকর্ষণীয় গুণ ছিল যা আমাকে মুগ্ধ 
করত, হয় তে! ওদের প্রতি আমার যে সৃদন্ধ ওদার্য ছিল 
তাতে আমিও ওদের মুগ্ধ করে থাকব। 

ওর] ছিল সম্পূর্ণ অভিনব চরিজ্রের, ওদের চিন্তায় এবং 
কাজে একটা কৌতুককর মৌলিকত্ব ছিল যাতে ওদের চার- 
পাশের আবহাওয়! হাসিতে হল্লাতে নাচে গানে লব সমর 
উজ্জ্প হয়ে থাকত। এমন কি প্রোফেদর হবার পরেও 
যখন সামান্ত বেতনে ওদের চল! দুঃসাধ্য হ'ল তখন বিনা 
বিধায় মুখে রং মেখে, ঘুঙর-পায়ে সন্ধ্যাবেলা পথে পথে 
নেচে গেয়ে পেটেণ্ট ওষুধ বিক্রি করতে স্বর করল, এবং 
দিনের ও রাতের উপার্জন মিলিয়ে সচ্ছলতার সঙ্গে স্বভাব- 
সিদ্ধ নরসতা বজায় রেখে চলল । 

এর মধ্যে কত ঝড়-ঝঞ্চা এবং ঝঞ্চাট দেশের উপর 
দিয়ে বয়ে গেল, কত দাঙ্গা, কত মৃত্যু, কিন্তু তবু ওদের 
উচ্ছলত। কিছুমাত্র দমল না, বরঞ্চ নব স্বাধীনতার দমক! 
হাওয়ায় ওদের প্রাণধর্ম আরও খানিকটা মাথা তুলে সবার 
উপর দিয়ে ছুলতে লাগল। শুধু দোলা নয়--লে মাথায় 
সর্ব গুতো মেরে বেড়ানোর প্রবৃত্তিটিও বেশ ভালই 
জেগেছিল, আর তার প্রমাণও পেলাম আমারই গবেষণা- 
ঘরে। 

দমকা হাওয়ার মতোই এসে ঢুকল একদিন ওরা তিন 


জন-হুল্লা। করতে করতে । মুকুন্দ হ'সতে হাসতে জামাকে 
ছুই ঝাকানি দিয়ে বলল, “কীটের সঙ্গে তুইও কীট হয়ে 
পড়েছি, একবার বাইরে যা--বাইরে যাঁ-দেখ. কি 
আনন্দোৎসব চলছে সেখানে ।* ভবানন্দ হঠাৎ চীৎকার 
করে বগে উঠল, “এ কি! আজকের দিনে তুই এতগুলো 
প্রজাপতিকে বন্দী করে রেখেছিম*--বলতে বলতেই 
আমার প্রজাপতির বাক্স খুলে সবগুলোকে হাওয়ায় উড়িয়ে 
দিল। কিন্ত তার! হাওয়াতেই ষেটুকু উড়ল, তার বেশি 
নয়, কারণ সেগুলে। সবই বনুদিনের মর! প্রজাপতি । 
জীবন্ত প্রাণীর মধ্যে ছিল কতকগুলো মাকড়সা, তবে তার 
বন্দী ছিল না, তাদেরই জাগে স্বাধীন ভাবে বসে ছিল, কিন্ত 
জনার্দনের তা পছন্দ হ'ল না, সে সেইজাল ছিড়ে দিল 
অকারণ। * 

আমি বললাম, “আঃ ! তোর] করছিস কি, এলি 
অনেক দিন পরে, স্থির হয়ে বোস্‌-_-” 

ভবানন্দ চীৎকার করে বল্ল, “স্থির হয়ে বসব কি রে? 
কি সব ব্যাপার ঘ:ট যাচ্ছে তোর ষে হৃদয়জমই হচ্ছে না।” 

“কি এমন ঘটে যাচ্ছে?” 

ভবানন্দ লাফিয়ে উঠে বলঙ্গ, “ম্বাধীনত। !-্সবার 
চেহার! বদলে যাবে-_-ঘ। কিছু পুরনো সব নতুন হয়ে যাবে 
--য! কিছু--” 

মুকুন্দ আমার একখানা হাত খপ করে ধরে উন্মাদের 
মতো৷ আমার দিকে চেয়ে বলল, “শুধু চেহারা বদলাবে না, 
নামও বদগাবে। তোমার এ হুগলী নদী আর হুগলী নদী 
থাকবে না--ঢাকুবিয়ার হুদ আর ঢাকুরিয়া হৃদ থাকবে না 
স্পবঙোপমাগরও নতুন নাম পাবে।” 


আমি বললাম, “কি রকম ?” 

মুকুন্দ বলল, “হুগলী নদীর নাম হবে মধুমতীস্কারণ 
সেখানে জলের বদলে বয়ে যাবে মধু--আর মধু। ঢাকুরিয়া 
হ্রদের নাম হবে ছুগ্ধসরোবর। কত ছুধ চাই? ছুধে আর 
কেউ জল মেশাবে না, জলে ছুধ মেশাবে, কারণ নির্জলা 
জলই হবে তখন ছুশ্রাপা। আর মাছেরা কি করবে প্রশ্ন 
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তুললি নাতো! 1--সব মাছ বাল নেবে তখন সমুক্ে-- 
মাছের পাহাড়ে গু তে] খেয়ে জাহাজ ভেঙে যাবে। জার 
আজ বাঞ্জারে মাংস পাওমা যাচ্ছে না, ছু্গিন পরে কি হবে 
ভেবেছিস? লাখ লাখ ভেড়া, পাঠা, মুরগী তোর দবজায় 
এসে ভিড় করবে-_কাকে রাখবি কাকে খাবি?” 
বলতে বলতে তিন ভূতপূর্ব অধ্যাপক দাতের মাজনের 
গান গেয়ে নাচতে স্থরু করল, আমি সভয়ে আমার 
মাইক্রোক্কোপ যন্ত্রটি আলমারীতে বদ্ধ করলাম ওরা 
বিজ্ঞান-ঘরে উদ্ভাসের যে ঘৃণি হাওয়! বইয়ে দিল, সাময়িক- 
ভ.বে আমিও ওদের স্ফৃতিতে যোগ না দিয়ে পারলাম না। 
তার পর যাবার সময় আমাকে টানতে টাঁনতে পথে বের 
করে বলল, “আর ঘরে ফিরিস না! এখন ।” 
ভিতরে ভিতরে সামান্ত একটু আশ! বা বিশ্বাসের দানা 
থাকলে ওর এই ভাবেই তাকে কেন্দ্র করে অনেক কিছু 
ফাপিয়ে বলতে পারে, হুতরাং দেশের ভবিষাৎ সম্পর্কে 
ওদের মনে যে কিছু আশা ছিল এ বিষয়ে আমার সন্দেহ 
ছিল দ1। ওদের কথা শুন তাই আমারও মনট1 বেশ 
প্রসন্ন হয়ে রইল। 
কিন্ত ক্রমে দিন যায়, দেখি লোকের মুখ শুকনো, 
'ভাতে নিরাশার ছায়া । বাঁজারে না কি চাল দুর্লভ, কাপড় 
পাওয়া যায় না, খবর পাই; ক্রমে চিনি, কয়লা, নুন, অনৃষ্ঠ 
হচ্ছে । সরষের তেল নেই, ঘি নেই, ছুধ নেই, মাছ নেই, 
মাংস নেই। 
আর সবচেয়ে শোচনীয়, কিছুকাল ভবানন্ন, মুকু্দ 
এবং জন দনেরও দেখ! নেই। এই শেষের ঘটনাটিই 
আমার কিছু উদ্বেগের কারণ হয়ে রই । ওর! কেমন 
আছে এখন, কেজানে। কি করে ষে ওদের চলছে কল্পনা 
করতে পারি না। কলেজের বেতনে চলা অপস্তব, হুম তো! 
ফেবিওয়ালার কাজে বেশি মন দিয়েছে, কিংবা অন্য এমন 
কোনে কাছ যাতে আর দেখা করার সময় পাচ্ছে না। 
ম'ন্ষের জগৎ হতে দূরে থেকে আমার ভালই হয়েছে 
এ কথা চিন্তা করি মাঝে মাঝে। আমার কীটপতঙজের 
জগতে কোনে! ব্বপাস্তর নেই, তাই আমার দিন কাটে 
ভাল। সম্প্রতি মংস্ততৃক মাকড়সা নিয়ে একট গবেষণায় 
মেতে আছি। জলাপার থেকে মাছ টেনে তুলে কি 
কৌশলে সেটাকে খাওয়ার ব্যবস্থা করছে । কৌশলগুলো! 
দিনের পর দিন লক্ষ্য করছি আর নোট বইয়ে টুকে টুকে 
রাখছি । বিষয়টি এমনই আমাকে ডুবিয়ে রেখেছে যে, 
আমার কাছে সংসায়ের আর সব মিথা! হয়ে গেছে। 
পৃথ্বী ধ্বস হয়ে বাক, শুধু আমি থাকি আর থাক এই 
গ্বেষপাগারটি । আমাকে ত্িরে মধুর হাওয়া বয়ে যায়, 


জবাজী 





১৬৫৬ 





বি জি 
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আমার এখানে যে ফুলের গাছগুলি আছে তার উপর রোদ 


এসে খেলা করে, জলাধারটি ঝল্মল্‌ করে ওঠে, মাছেরা 


চঞ্চল হয়ে ওঠে, পাখীর। গান গায়, সব মিলিয়ে আমার 
এই নির্জন অঙ্গনটি এক অপাথিব আনন্দ-রাজ্যে পরিণত 
হয়। কিন্ত যখন মনে পড়ে (এবং বর্তমানে মাঝে মাঝেই 
মনে পড়ছে) যে আমার ব্যাঙ্কের হিসাবে জমার দিকটি 
বেশ খালি হয়ে এসেছে তখন মনটা দমে যায়, তখন বুঝতে 
পারি এক দিন (এবং সে দিনের বেশি দেরি নেই) আমার 
এ রাজ্যটির আর অস্তিত্ব রাখা সম্ভব হবে না, এবং শেষ 
পর্বস্ত বন্ধুদের সঙ্গে গিয়েই মিলতে হবে, জানি না নাচতেও 
হবে কি না। স্থতরাং দেশের অবস্থা একটু তাড়াতাড়ি 
ফেরা দরকার এ বিষয়ে মানসিক উদ্ছেগ ক্রমশই অদম্য 
হয়ে উঠছে। এমন সময় আমার মনে আশা জাগিয়ে 
ভবানন্দ, মুকুন্দ এবং জনার্দন এসে পড়ল এক দিন ধূমকেতুর 
মতো । আমিই এবারে আনন্দে নেচে উঠলাম এবং 
প্রশ্নের পর প্রশ্নে ওদের অস্থির করে তুললাম। 

কিন্তু ওদের খবর ভাল নয় । | শুনলাম তা এই ষে, 
ছদ্মবেশ ধরা পড়াতে কক্েজের চাকরী গেছে তিনজনেরই। 
কতৃপক্ষ বলেছিলেন, “কলেঙ্জে থাকতে হলে সাধ্য ব্যবসা 
ছাড়তে হবে, আর যদ ব্যবণা রাখতে চাও ও]হলে 
কলেজ ছাড়।” ওর! তিন জন অনেক পরামশ করে কলেজ 
ছেড়ে দেওয়াই ঠিক করেছে, কেননা মুখে বং মেখে নেচে 
গেয়ে ফেরি করায় উপার্জন অনেক বেশি । তা ছাড়া ছম্ম- 
বেশী ফেরিওয়ালা হওগাতে প্রোফেসর হিসাবে কলেজে যে 
পরিমাণ সম্মানের হানি হয়েছে, ক্রেতারা ঘুঙ,র পায়ে রং- 
মাখা ফেবিওয়ালামাতরকেই কোনো না কোনো কলেজের 
ছন্সবেশী প্রোফেসর মনে করে সেই পরিমাণ খাতির 
করছে। ফলে সঙ্ধ্যাবেলার এই নৃত্যরত ব্যবসায়ীমাত্রেরই 
খুব সবিধ। হয়ে গেছে। 

মুকুন্দ বলল, “তা ছাড়া ফেরিওয়ালার একটা ভবিষ্যৎ 
আছে, কিন্তু কলেছের প্রোফেসরের কোনে ভবিষ্যৎ নেই, 
বিশেষ করে বাংল! বিভাগের পর কলেজে ছাত্রের সংখ্যা 


আর প্রোফেসরের সংখ্যা ছুই-ই বেড়ে গেছে এবং বোধ 


হয় প্রোফেসবেব সংখ্যাই বেশি হয়েছে জার তার ফলে 
আগে যেখানে একই প্রোফেসর মজ্জুরদের মত ছু. 
শিফট তিন শিফট .করে কাজ চালিয়ে 'একস্রা, পেত, 
এখন আর সে সুযোগ ততটা নেই। গ্রোফেসবরদের 
মধ্যে যারা চতুর তার! সবাই খবরের কাগজে ঢুকে 
গেছে, আব যারা আমাদের মত বেপরোয়া তাদের দিন 
চলছে ন1।” 

' আমি বললাম, “কিন্ত দেশের এ অবস্থায় ফেরি ব্রার 


পৌঁব 


ভবিষাত্হইী বা কোথায়? ফেবরিওয়াগার সংখ্যাও তো 
অনেক বেশি হয়েছে শুনেছি।” 
এই প্রশ্নে ওদের তিন জনেরই মুখ থেকে নিরাশার 
অন্ধকার দুব হয়ে দপ,করে আশার আলে! জলে উঠন। 
ভবানন্দ বলল, “দেশের অবস্থা তো৷ ফিরছে অল্প দিনের 
মধ্যেই, কাজ হুরু হয়ে গেছে, যুগাস্তরকারী সব পরিকল্পনা, 
ভয়ট1 কিসের?” 
মুকূন্দ বলল, “এক দামোদর বাধ তৈরি হলেই 
আম'দের নব অভাব ঘুচে যাবে।” 
জনার্দন বলল, “কিন্ত তারও আগে আমাদের ছুধের 
অভাব একেবারে মিটে যাচ্ছে, দেখ নি খবরের কাগজে 
পশ্চিমা গোরুর ছবি ?* 
আমি কাগজ কদাচিৎ পড়ি তই জানতাম না। 
জনার্দন বলতে লাগল, “শুধু তাই নয়, ফলল বাড়াও 
আন্দোগন আছে এর সঙ্গে । সবযষদ্দি মিলিয়ে দেখ, তা 
হলে বুঝতে পারবে আমাদের মুখের রং অল্লদিনেই ধুয়ে 
ফেলতে হবে, তখন আর ফেরিওয়ালা সেজে নাচব না, 
আনন্দে নাচব।” 
লক্ষা করে দেখলাম তিন জনেরই পা একটু চঞ্চর হয়ে 
উঠেছে। তার পর হঠাৎ দেখি মুকুন্দ এক লাফে উঠে গিয়ে 
আমার ফুলের গাছ গুলো৷ উপড়ে তুলে ফেল্ছে আর চীৎকার 
করে বল্ছে, “এখানে বেগুন লঙ্ক। সিম ষা হয় লাগাও, ফুল 
আর চঙ্গবে না।” 
জনার্দন টেবিল থেকে একটি কাচের লম্বা গল! পাত্র 
তুলে নিদ্ধে বাইরে ছুড়ে ফেলে দিল ।.. আমি বাধা দেবার 
আগেই কাঙ্গটি শেব হয় গেন 7 বলল, "এ সব আর কি 
কাজে লাগবে? আনন্দ কর, আনন্দ কর।” 
এতক্ষণ লক্ষ্য করি শি, যাবার সমম় লক্ষ) করলাম 
ওদের চোখের চাবনদ্কে একট কালে চক্র দেখ! 
দিয়েছে। 
বেশ বোঝা গেল ভিতরে ভিতরে ওদের মনের মধ্যে 
নৈরাশ্ত স্থায়ী বাসা বেধেছে, বাইরে যে আশার কথা 
শোনাতে গেয়েছিল তা ওদের হন তো! অন্তরের কথা নয়, 
তাই গান উপড্ডে এবং কাচের পাত্র ভেঙে যে আনন্দের 
আবহাওয়! স্ব করতে চেয়েছিল তার সঙ্গে ওদের মনের 
হর মিলল না; কয়েক মাস আগে হলে ওদের এই 
ভাঙাচোরাব কাজে হয় তো আমিও যোগ দিতাম, কিন্তু 
আজ পারলাম না বলেই আমার মনটা বড় খারাপ হয়ে 
গেল। আমার মনে একটি প্রশ্ন ভেসে উঠল, অদম্য আশার 
ধষদি এমন করে ভেঙে পড়তে পারে, তা হলে আমিই 
কি সংসার থেকে পালিয়ে এক! বেঁচে যাব? 





একটি অর্থনৈতিক গল্প 


২২৩ 





এর পর মাসখ নেক কেটে গেছে |. 

সন্ধ্যার দিকে, কাছাকাছি মাডঝ্স স্বোয়ারের এককোণে 
মাঝে মাঝে চু-চপগিয়ে বসে থাকা আমার অভ্যাস। 
আম ষে .কাণটিতে প্রায় বস, সেদিন দেখি তিনটি 
কঙ্কা'লসার ব্যক্তি সেখানে বসে হ ই তুলছে। একটু কাছে 
আসতেই চিনতে প:রলাম তাঙ্গের এবং চিনে চমকে 
উঠলাম । অলাশের ভাষ! খুজে পেলাম না, পুরনো 
কথাই তুললাম--িজাস! করলাম, “দামোদর বাধের খবর 
কি?” 

ভবানন্দ বল্ল, “দ।মোদর বাধ বোধ করি এ জীবনে 
আর দেখা যাবে না।* 

“দুধ পরিকল্পনা? 

"ফোটোগ্রাফটি রেখেছি সঙ্গে, অ'র কিছু জানি না।” 

“কলর বাড়াও আন্দোলন ?” 

“আর এক পুরুষ পরে ছিজ্ঞাসা করিস।” 


২২৪ 


প্রবালী 
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তার পর শুফ হাসি হেসে বলল, “কিছু টাকা ধার 
দিতে পারিস--কবন্ত শোধ দেওয়া সম্পর্কে একটু সন্দেহ 
রেখেও ?” 


বাড়িতে ডেকে নিয়ে গেলাম ওদের । 
ইতিমধ্যে আমার একটি গুরুতর সমস্যা দেখ! দিয়েছে । 
আমি নিজের কাজে মেতে থাকি সেঞ্জন্যে বাইরের সঙ্গে 
আমার সম্পর্ক কম, কিন্তু সেই সঙ্গে নিজের ঘরের প্রতিও 
আমি যে এমন উদাসীনতা প্রকাশ করে এসেছি তা এত 
দিন খেয়াল করিনি। এক দিকের একাগ্রতা ভেঙে 
যাওয়াতে এত দিনে অন্ত দিকেও দৃষ্টিপাতের সুযোগ এল । 
হঠাৎ দেখতে পেলাম আমার স্ত্রী শ্রীমতী অমলা ভয়ঙ্কর 
রকম রোগা হয়ে পড়েছে । আমাদের বিবাহ হয়েছে পাচ 
বছর। স্বাস্থ্যবতী শিক্ষিতা স্ত্রী, ইকনমিক্সে অনার্স নিয়ে 
বি-এ পাস করেছে, কিন্তু বিবাহিত জীবনে দে সবদা তার 
বিষ্তার পরিচয় ঢেকে রাখারই চেষ্টা করে এসেছে, কারণ 
সামাগ্ত শিক্ষা পেয়ে মেয়েরা সাধারণতঃ যে পুরুষোচিত 
উগ্রত1 এবং কুক্ষতায় নারীধর্ম হারিয়ে ফেলে, অমল। ছিল 
তাদের চেয়ে স্বতন্ত্ব। সে ছাত্রীজীবনে নীরবে দেশসেবা 
করেছে, কারণ তার দেশপ্রেম ছিল উগ্র রকমের 
.আস্তরিক। আমি তাকে পেয়ে নিজেকে সৌভাগ্যবান 
মনে করেছি, তারই হতে সংসারের সকল ভার তুলে দিয়ে 
নিশ্চিন্ত মনে আমার কাজ করে চলেছি । বিস্ত তার 
স্বাস্থ্য হঠাৎ এমন ভেঙে পড়ল কেন? সংসার খরচে কাপণ্য 
করার কথা নয়, অন্থখের কথাও কখনও শুনি নি। 
মাস তিনেক আগে এক দিন সে আমাকে বোঝাতে 
চেয়েছিল ইকনমিক্সের তত্ব । বলেছিল বিদেশ থেকে যে 
খাস্ত ব| যা-বিছু আমদানি করতে হচ্ছে, তা যর্দি কিছু 
দিন একই ভাবে চলে তা হলে এদেশ আরও গরিব হয়ে 
ষাবে, সেজন্যে প্রত্যেকেরই উচিত প্রাণপণে দেশের 
প্রয়োজন দেশের মধ্যেই মেটাবার চেষ্টা করা। নইলে 
যন্্পাতি কেনার টাক থাকবে না, আর যন্ত্রপাতি যথেষ্ট 
'কিনতে না পারলে দেশের কোন পরিকল্পনাই সফল হবে 
না। 
কিন্ত আমি তখন গবেষণার এমন এক পর্যায়ে উপনীত 
ষে, অর্থনীতির তত্বে সম্পূর্ণ মনোষোগ দিতে পারি নি। 
আজ হঠাৎ মনে হ'ল এ কি সেই অভিমানের ফল? 
আমি নিজের অপরাধ উপলব্ধি করে কারণ অনুসন্ধানে 
তৎপর হয়ে উঠলাম; আর ভার ফলে যা জানা গেল তাতে 
একেবারে স্তস্ভিত হয়ে গেলাম। জানতে পারলাম অমল! 
প্রথমতঃ বাজারের ইন্ফ্লেশন কমানোর সাহায্য হবে বলে 
সংসারের খরচ যথাসাধ্য কমিয়ে দিয়েছে। টাকা বাঞ্জারে 


বেশি ছাড়লে জিনিসের দাম কখনো কমতে পারে না, 
তাই আমার খাদ্যমান যথাসভ্ভব বজায় রেখে নিজের এবং 
অন্তান্ত সবার বরাদ্দ একেবারে কমিয়ে ফেলেছে। তা 
ছাড়া যে বিদেশী গুড়ো! দুধ আমাদের উভগ্ের বরাদ্দ ছিল 
তা থেকে তার নিজের অংশটি একেবারেই বাধ দিয়েছে। 
এই গুরুতর অন্যায়টি সে কেন করল ক্ষোতে চুংখে তাকে 
জিজ্ঞাস! করলাম । সে সংক্ষেপে ক্ষীণ কঠে উত্তর দিল, 
"ডলার বাচাচ্ছি।” 


আমার গবেষণ। চুলোয় গেল, আমি প্রায় ক্ষেপে 
গেলাম। এর পর থেকে আমি আর পুরে বিজ্ঞান-গবেষক 
নই, পুরোপুরি পুরুষ হয়ে উঠলাম এবং নিজ হাতে 

ংসারের ভার নিয়ে এই গুরু অন্যায়ের প্রতিকারে মন 

দিলাম। আমার সংসর্গ থেকে বঞ্চিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ছাত্রী ছাত্রীই বয়ে গেছে, গৃহিণী হতে পানে নি-সে দোষ 
সম্পূর্ণ আমারই | 

দৈনন্দিন সংসার চালানোও একটা বিদ্যা এবং এর 
মধ্যেও একটি বিজ্ঞান আছে, আনন্দও আছে। এতদ্দিন 
আমার জগৎ্ট। ছিল নিতান্তই কীটপতঙ্গের জগৎ, এখন 
দেখি মানুষের জগৎও স্থন্দর | 

একদিন মুকুন্দ আমার মরা প্রজাপতি হাওয়ায় উড়িয়ে 
দিয়েছিল, তার মধ্যে মন্ত বড় একটা ইঙ্গিত লুকিয়ে ছিল। 
আমার মনে হতে লাগল আমারই বন্দী মৃত মনটাকে সে 
বাইরের আলো-হাওয়ায় নিক্ষেপ করতে. চেয়েছিল। 
তার পর ওরা যতবার এসেছে ততবারই আমার 
গব্্ণাগারের আবহাওয়াকে লণ্ডভণ্ড করে দিতে চেয়েছে । 
আজ এসে যদ ওরা সব লুন করে নিয়ে যায় তা হলেও 
হয়তো আর দুঃখ হবে না। কিন্তু ওদের যে অবস্থা সেপ্দিন 
দেখেছি-_-আর কি কখনো ওরা আসবে? জীবন-যুছ্ধের 
প্রায় শেষ ধাপে পৌছে আর কোন্‌ আশ! নিয়ে এখনও 
বেচে থাকবে? 

কিন্ত ওর! বেঁচে ছিল, এবং ভাল ভাবেই ছিল তার 
গ্রমাণ পেলাম মাস ছুই পরে। 

এক দিন ওদের সন্বদ্ধেই ভাবছিলাম, এমন সময় 
চিন্তার অন্ধকার ছিন্ন বিচ্ছি করে তিন বন্ধু যেন একটা 
উগ্র আলোম্ম জলতে জঙ্গতে এসে হাজির হ'ল । আমি 
বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম তাদের দিকে চেয়ে। 
দেখলাম তাদের চেহারার অনেক উন্নতি হয়েছে, চোখের 
চারদিকের সেই কালো! চক্র আর নেই, তার বদলে কালো- 
চশমা--ছল্পবেশ ধরতে যা ব্যবহার করত । হাড়ে মাংস 
লেগেছে, চালচলন ভাবতঙ্গি সম্পূর্ণ অভিনব, চেহারা 
উজ্জল, পরনে সম্পূর্ণ জাতীয় পোশাক, এবং সবচেয়ে 





বিশ্বয়কর, তার। হিন্দিতে কথা বলছে। দেখেশুনে কৌতুক 
বোধ করঙ্গাম, আনন্দও হ'ল খুব । মনে হ'ল রাজধানী থেকে 
কোনো ঝড় চাকরি বা কোন বড় দাও মেবে থাকবে। 

জিজ্ঞাসা করলাম, “কোনো পরিকল্পনা কি তা হলে 
ইতিমধ্যেই সফল হয়েছে 1--দেশোরতির কোনো বৈপ্লবিক 
পরিকলপ1 ?* 


একটি অর্থ নৈতিক গয় 


২২৫ 


ওরা তিন জন একসঙ্গে হেসে উঠন। ভবানন্দ বলল; 
“কি পরিকল্পনা?” 

“যেমন দামোদর*-- 

“দাযোদরের বানে ভেসে গেছে।* 

“তা হলে 'ফলল বাড়াওঃ 1” 

“ফলল বাড়তে দেরি হবে।" 

“হুগ্ধ পরিকল্পন। ?” 

মুকুত্ধ বলল, “কোনোটাই দরকার হ'ল না। সম্পূর্ণ 
নতুন এক পরিকল্পণ। আর সবগুলোকে মেরে দিয়েছে ।* 

আমি সবিহ্বয়ে বললাম, “কি রকম? পরিকল্পন। 
হতে শাহতেই তার ফল ভোগ কর নাকি? 

জনার্দন বলল, “ঠিক ধবেছে। এ পরিসল্পন! অত্যন্ত 
ব্যাপক এবং বিরাট, এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এর 
ভ্রুত লাফল্য--ষ। একমাত্র এই পরিকল্পনাতেই সম্ভব ।” 

পতোমরা কি এর মধো আহ?”--খামি গ্রন্থ 
করনাম। 

ভবানন্দ বলল, আছি, এবং আমর! প্রতোকে মোটা 
বেতনে এই গুরু দাড়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছি । হাজার হাঞ্জার 
আপিস ২স:ছ দেখের সব জায়গায়, হাজাএ হাজার লোক 
নিযুক্ত হচ্ছেস্বক্তা, গায়ক, চিত্র সবাই। একেবারে 
“মাস্‌ কণ্ট্যাক্ 1” 

আমি উৎফুল্ল হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 
হচ্ছে তাদের?” 

ভবানন্দ বলল, “জনতার মাঝধা:ন গিয়ে, যাদের 
এতকাল ঘ্বন! করেছ, অস্পশ্টু করে রেখেছ, একেবাবে 
তাদের মধ্যে গিয়ে, তাদেরই একজন হয়ে, একেবারে 
তোমার গঞ্গদন্তমিশীর থেকে পৃথিবীর মাটিতে নেমে এসে. 
শুধু একটি কথ বলা, একটিমাত্র বৈপ্লবিক কথা, একটি মান্্র 
বীজমন্ত্র উচ্চারণ করা, শুধু বলা--কম খাও? |” 

বলেই পকেটে হাত দিয়ে চট করে খণের টাকাট। 
আমার হাতে তৃলে দিয়ে বলল, “এবারে আমি ভাই, 
বড্ড জরুরি সব কাজ পড়ে আছে।” ৰ 


আমি শুধু বিষুঢ় শুদ্ভিত ভাবে ওদের বিশীয়মান মুৃতি- 
গুলোর দিকে চেয়ে রইলাম। 


“[ক কাঙ্গ করতে 


২১৯৯ 


শ্যামদেশের বৌদ্ধধর্ম 
শ্রীপরেশচন্্র দাশগুপ্ত, এম্‌-এ 


শ্তামদেশে বৌদ্ধধর্শের প্রচার ও প্রসার দক্ষিণ-পূর্বব এশিয়ার 
সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জল অধ্যায়। কেননা, 
ভগবান তথাগতের বৈরাগ্য-মস্ত্ই দুরপ্রাচ্যের বিভির্ 
জাতির হৃদয়ে এক উর্ধমুখা অধ্যাত্ম-চেতনার নির্দেশ দিতে 





অন্কোরথেমের অবলোকিতেখ্বর মুস্তি 


সক্ষম হয়েছিল। জগতের ইতিহাসে এর মূল্য অপরিসীম । 
এই উচ্চ অধাজ্বচেতনা শ্তাম তথা সনগ্র দক্ষিণ-পূর্বব 
এশিয়ার জাতিদের এমন এক উন্নত সাংস্কৃতিক স্তরে পৌছে 
দিয়েছে, যা একমাত্র শ্বীনযান" বৌদ্বধর্শের পক্ষেই সম্ভব । 
স্থদূর সেনাম গাও ফার়! এব* মেকং নদীর উপত্যকার 


যে, খ্রীষপূর্ব তৃতীয় শতকে ভারতের সম্রাট অশোকের 
প্রেরিত ছুই জন ভি্ছ সোন এবং উত্তর সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ায় পহীনযান” বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। “থাইসদের 
কিছবদস্তী অন্ুারে জাপা ধায়, এই ছুই জন ধর্মপ্রচারক 
দক্ষিণ-হ্ামে অবস্থিত «নগর-প্রথমে* (“নাখন পাথোম” ) 
সর্বপ্রথম জাহাজ থেকে অবতরণ করেন।১ এ ছাড়া, 
শ্টামদেশে একসপ কিংবদন্তী আছে যে, বুদ্ধদেব দ্বয়ং শ্তাম 
দেশ পধ্যটন করেছিলেন। অবশ্তা শেষোক্ত জনপ্রবাদের 
সত্যতা সম্বন্ধে এতিহাপিক ও প্রত্বতাত্বিকেরা সংশয় প্রকাশ 
করে থাকেন। ূ 

"মহাবংশে” নিবন্ধ তথ্যাদি আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়া যায় যে, শ্যামের আদি অধিবাসী "মন্* ও 
“খেমিরপ্রা খ্ীষটীয় তৃতীয় শতকের মধ্যভাগে পুর্বব-ভারতের 
ধন্মপ্রচারকদের প্রচারকাধ্যের ফলে প্রথম বৌদ্ধধর্মের 
স্পর্শে আসে । এর পর কয়েক শতাবী হিন্দু ও বৌদ্ধ- 
ধর্ম, সম্ভবতঃ পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা ইন্দো-চীন 
উপদ্বীপের শ্ামল ভূমিতে ভারতীয় সংস্কৃতির বিজয়-কেতন 
উড্ডীন করে। ইন্দোঁচীনের বিভিন্ন স্থান, যথা--আনাম 
( প্রাচীন “চম্পা” ), কম্বোডিয়া (প্র্চীন “ফুনান*) 
শ্াম ( প্রাচীনকালে, “্বারাবতী', 'লবপুরি”। 'জযুগ্রী' নামে 
নানা রাজে বিভক্ত ) ইত্যাদি বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাশীর! 
এই উভয় ধর্মকে ই সাদরে গ্রহণ করে। বিদেশে ভারতীয় 
সংস্কৃতির প্রচার হয়েছিল প্রেম ও মৈত্রী4 “ঙ্গে তরবাবির 
সাহায্যে নয়। কিস্কু £টরোপ আপন সভ্যত। গ্রমারের 
জনা ভিন্ন পথ বেছে নিয়েছিল। যে চশ *তাব্ধীর ইউ- 
রোপীয় সভাতার নিয়ামক্ক ছিল, পিজারো এবং ভন 
পেড়ে! ভি আলডারাডে৷ প্রভৃতি নৃশংস জলদ হ্থাগণ। 


অধিবাসীদের মো মাক ও বেদ্ধধ্ের যে দার্শনিক প্রভাব স্পেনের খ্রীষ্টান ধর্শপ্রচারকের! আমেরিকায় ধর্মপ্রচারকার্ধ্যে 


দখা যায় ত] বিস্ময়কর | এই ধন প্রজ্ঞাবাদ যেন তাদের 
ষঘনকে ক মহান্‌ বিশ্বজনীন হার দিকে টিনে নিয়ে গেছে। 
স্টামদেশের মধিবসী "তালাইং”" (“মেন" এবং শকাবেন্‌” 
নামেও পরিচিত ', পনাওপ, “শান্” এবং "থাইপ্দের 
বিনয়নম্র আচরণ, ধর্ভাব এব" শিল্প-নৈপুণ্যের মূলে' যে 
গৌতম বুদ্ধের বৈরাগা পূর্ণ চিন্তাধারা অনে$টা কার্যকরী 
হয়েছে সে বিষয়ে কোন সঙ্দেহ নই । 

সিংহলের প্রা্টীন যোদ্ব-গ্ন্থ “মহাবংশ* এবং শাম 
(শেয় জন-গ্রবাদ খেকে, আমাদের মনে এই ধারণ! জন্মে 


অনেকটাই বার্থ হয়েছিলেন, বাইবেলের চেয়ে টোলে- 
ডোর ক্ষুরধার তরবারির উপর অধিক নির্ভরশীল হওয়ার 
দরুন। কিন্তু ভারতীয় ধর্ঘ-গ্রচারকদের সফলের প্রধান 
কারণ ঠদের প্রজ্ঞা এবং হিখৈতী। 
ইন্দোচীনের গ্নেক আদিম অধিবামীর চোখে হিচ্ছু 
এবং বৌদ্ধ ধর্ধের মধ্ বিশেষ প্রভেদ ছিল না। ছুই 
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2810176” জ্টঘা। 


পোঁব 


স্টামদেশের বৌদ্ধধর্ম 


৮১১০, 





ধর্দের মূলতত্ব বে একই, সম্ভবত; সেটা তারা৷ উপলব্ধি 
করতে সক্ষম হয়েছিল। এই কারণেই বোধ হয় শ্তাম, 


2০1 ৪৮১ নু / 8 ১৪ পু . ২২২১২০৯২80৯) 
মমিন বিজিত ১, 5388 
ই ॥ এ নং মিল 
ঢা ছি ওটি ষ্ঠ 












০০০০৪ 
হ্তামদেশের কতকগুলি আধুনিক চৈত্য 


কঙ্ছোজ, চম্পা এবং লাও রাজ্য যুগপৎ হিন্দু “ও বৌদ্ধ 
ধন্মের প্রচার হওয়! সত্বেও সেখানে কোন ধর্মগন্ত অথবা 
সাম্প্রনায়িক বিরোধের ত্ষ্টি হয় নি। উপবস্ত, এই সব দেশে 
ভিন্দু এবং বৌদ্ধধর্মের এমন এক সংমিশ্রণ হয়েছিল যার 
নিদর্শন আজ পধ্ান্তও অবাহত আছে । শ্বামদেশের 
বর্তমান অধিবাসী থাইরা গোঁড়া «থেরবাদ* অথবা “হীন- 
যান” বৌদ্ধধর্ম পরম আস্থাবান হলেও হিন্দু দেব-দেবীর 
প্রতি ভক্তি এবং পূজাস্পদ্ধতির প্রতি নিষ্ঠা তাহাদের 
অপরিসীম । নারায়ণ, মহাদেব, ব্রহ্মা, লক্ষ্মী এবং গণেশ 
প্রভৃতি দেবদেবীকে তারা আমাদের মতই শ্রদ্ধাভক্তি 
করে। ৃ 

শ্তাম দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ফলে জয়শ্রী ( অপর 
নাম নগর প্রথম” ), বজ্রপুরি ( থাই উচ্চারণ, “পেচাবুরি” ), 
লবপুৰি ( উচ্চারণ, “লোপ বুরি” ), ভীমপুরি (বর্তমান 
“ফিমাই') ইত্যাদি নগরসমূছে বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিশেষ 
চষ্চা আরস্ত হয়। শ্্রীীয় প্রথম কয়েক শতাব্দীতে এই সব 
নগরে অনেক মনোরম বৌদ্ধ বিহার ( উচ্চারণ, “বিহান ) 
এবং মন্দির (“ওয়াট”) নির্মিত হয়। তাদের স্থ-উচ্চ 
ভগরপ্রায় চূড়াসমৃহ আজও তথাগতের বৈবাগ্য-মন্ত্রেরে জয় 
ঘোষণা করছে। বৃহত্তর “থাই'-ভূমির অসংখ্য “খেমির 
বুদ্ধমৃত্তি আজও ভগবান বুদ্ধের আধ্যাত্মিকতার জ্যোতিঃ 
বিকিরণ করছে স্থবর্ণ-ভূমির প্রাস্তবে প্রান্তরে । 

খীটীর অষ্টম থেকে আয়োদশ শতাব্দী পধ্যস্ত "পাল' ও 
“সেন যুগে বাংলাদেশে তাস্ত্রিক “মহাবান” ধর্ম প্রভৃত 
জনপ্রিয়তা; অঞ্জন করে। এই ধর্ে হিন্দু ও বৌদ্ধ 
একট অপূর্ব সংমিশ্রণ হয় এবং এই মিলনের প্রভাব দুর- 


প্রাচোব বিতিন্ন স্থানে বিস্তৃত হয়। স্থমাত্রা, ববন্ীপ, বলি, 
লম্ঘক, বোনিও এবং পশ্চিম-শ্তামে এই মহাবান বৌন্ধধর্টের 
প্রসার ঘটে। এ ছাড়া পাল ও সেন যুগের বাংলার 
বৌদ্ধ ভাক্কধ্য মণিপুর, ব্রহ্মদেশ এবং “পান্‌”-মালভূমি অতিক্রম 
করে শ্যামদেশে প্রবেশ করে ক্রমে ক্রমে উত্তর এবং দক্ষিথ” 
শ্তামের 'থাইসশিল্পকে বিশেষ প্রভাবান্বিত করে ।১ বিশেষ 
করে উত্তর-শ্তামের চিয়েং সেনের বৌদ্ধভাস্কর্যা বাংলার 
পাল-শিল্পের দ্বার! গভীর ভাবে প্রগ্গবিত হয়। 
বাংলার মহাযান ধন্শ বোধ হয় কম্বোজে সবচেয়ে বেশী 
প্রভাব বিস্তার করে। সেখানকার ধশ্বপরায়ণ সম্রাট 
যশোবশ্মণ “অস্কোরথোমে” যে বিরাট মন্দিরসমূহ শিম্মাণ 
করিয়েছিলেন তার শিল্পকলার মধো মহাধান ধশ্মবিশ্বাসের 
ছাপ হুস্পষ্ট। অস্কোঝথোমের একটি মন্দিরচূড়ার চতুর্দিকে 
বোধিসব অবলোকিতেশ্বরের যে বিরাট মুখাবয়ব নির্মিত 
আছে তা শিল্পকলা! এবং আধ্যাত্মিক ভাব উভয় দিক দিয়ে 
বাস্তবিকই অতুলনীয় । কার৪ কারও মতে অস্কোরথোম 





"ওয়।ট পঞ্চম পৰিভ্র” মনির--ব্যান্ধক 
মূলতঃ শৈব মন্দির। কোন কোন বতিহ্থাসিক এবং শিল্প- 
তত্ববিদ মনে করেন যে, রাজা যশোবর্দণ সম্ভবতঃ বোধিসত্ব 
অবলোকিতেশ্বরকে মহাদেবেরই অন্ততম বূপ হিলাবে কল্পনা 


করেছিলেন। এককালে অবলোকিতেশ্বরের পুজা চীন, 


জাপান, তিব্বত এবং অন্যান্য অনেক দেশে ছড়িয়ে 
পড়েছিল। 

ব্রহ্মদেশের ইতিহান থেকে অবগত হওয়া যায় যে, 
টুর ১*৫৭ অবে ব্রদ্ধের বাজ অন্নরুদ্ধ টেনেসেরিম 


. উপকূলে অবস্থিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার হীনযান বৌদ্ধ- 
চির 082 িভিিএ তি তডন 
১। খ্রীষ্টায় ত্রয়োদশ শতাজীতে দক্গিপম্চীনের 'ইয়াংসি' নদীয় 


উপত্যকা। থেকে আগত.'খাই'রা-স্তাদেশ অধিকার করে. নেখনকারআি 
অধিবাসী মন্‌ থেমিরঃএবং লাওদের পরাজিত করে। 


গ্রবানী 


১৫৬ 


০৮৮৪০ সিডিউল এব ৮৮৮ ই নি 
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রি সক, 
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“ওয়াট ফ্র। কেও” মন্দিরের একটি অংশ--বাঙ্কক 


ধর্টের কেন্ত্র ও মন্‌ জাতি-অধুযুষিত থাটন জয় করেন 
এবং সেখানকার শিল্পীদের সাহাযো নিজ রাজধানী 
পাগানের শ্রীবুদ্ধর চে! করেন। তিনি সেখান থেকে 
বহু বৌদ্ধ শাস্গ্রস্থও লুণ্ঠন করে নিয়ে এসেছিলেন। অস্থ- 
রুদ্ধের চরিত্রে নিষ্টরতা এবং ধর্মানুরাগের অপূর্ব মিশ্রণের 
জন্ত এতিহাসিকেরা তীকে মধ্াধুগীয় ইউরোপের সমাট 
সালেমেনের (তরীপ্ীয় ৮ম শতাবী) সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। 
শ্তামের পরলোকগত বিখ্যাত এঁতিহাপিক রাজপুত্র দামরোং 
রাজান্ুভাবের মতে উক্ত ব্রহ্মদেশীয় সম্বাট যে নগরের 
বাংস্কৃতিক সম্পদ লুন করেছিলেন, সেটি আমলে নগর- 
প্রথম--থাটন নয়। স্বীয় মত সমর্থনে তিনি যে সকল যুক্তি 
দেখিয়েছেন--তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে এই যে, পাগানের 
বিখাত “আনন” মন্দিরের সঙ্গে নগর-প্রথমের “ফ্রা মের” 
(উচ্চারণ “ক্রামেন”) মন্দিরের স্থাপত্যবীতির আশ্চধ্য সাদৃশ্য 
দেখা যায়। রাজান্ুভাবের মতে, খণজ| অনুরুদ্ধের নির্দেশে 
পাগানের “আনন্'-মন্দির নিশ্মিত হয়েছিল নগর-গ্রথমের 
শিল্পহ্ষমাময় “ফ্রা মেরু” মুন্দিরের গায় হুবহু অনুকরণে । 

অয়োদশ & শতাব্দীতে দক্ষিণ-চীন থেকে মোজলদের 
স্বারা বিতাড়িত হয়ে থাই জাতি শ্তামদেশে প্রবেশ 
করে এবং ক্রমে ক্রমে সেখানকার প্রাক্তন অধিবাসী 


মণ্‌ ও খেমিরদের পরাজিত করে সেখানে নিজেদের 


“ওয়াট বেঞ্চামা পোবিত”, 


আধিপত্য -প্রতিষ্ঠিত করে। বিজয়ী -থাইর। বিজিত 
খেমির অথবা “খোমপ্গের উন্নততর সংস্কৃতি গ্রহণ করতে 
দ্বিধাবোধ করে নি, নবাগত থাইরা| বিশেষ আস্তব্িকতার 
সঙ্গে “মন্-খেমির” বৌদ্ধধশ্ম গ্রহণ করে। মধ্যঘুগে চিয়েং 
পেন, ব্বখোদয়, স্বর্গলোক, বিষুুলোক, অযোধ্যা (আমুখিয়'), 
লবপুরি, বজ্রপুরি, বাং-পা-ঈন ইত্যাদি বিভিন্ন নগরে বৌদ্ধ 
থাইরা অনেক মন্দির শিশ্মাণ করে। এছাড়া তার! পালি 
ভাধার বিশেষ চর্চা কবে এবং জাতক, পিটক ইত্যাদি বৌদ্ধ 
শান্গ্রন্থলমহ থাই ভাষায় অথবা "থাই? অক্ষরে লিপিবদ্ধ 
হয়। -মধাযুগে বিশেন করে আঘুথিরা আমলে (00101 
৪1) [)91190, 1320-1707 4. 1). ) থাই ভিক্ষু এবং জ্ঞানী 
স্থবিরদের সাধনায় ও চেষ্টায় ভীনযান বৌদ্ধধর্্ধের যে উৎকর্ষ 
সাধিত হয়, বাশ্ুবিকই তা অতুলনীয়। 

১৭৬৭ খ্রীষ্টান্ধে থাই রাজধানী আমুথিয়। ব্রহ্মদেশের 
রাজা সিনু বুশিনের (17810)310 ) অভিযাত্রী সৈন্ত- 
বাহিনীর দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বন্ত হয়। ব্রঙ্গদেশীয় সেনা- 
বাহিনী আমুখিয়ার অধিকাংশ মঠ এবং মন্দির ধ্বংদত্ংপে 
পরিণত করে। এর কিছুদিন পরে পরাগ্িত থাইরা 
তাদের জনপ্রিয় কাঁদা ফায়া তাখ দিন অথবা তাখমিলের 
( তক্ষশীলা) নেতৃত্বে ভাদের হাত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার 
করতে সক্ষম হয়। শেষে নব্নিশ্মিত ব্যাঙ্কক ত'্থবা 
ক্রুংথেপ (অর্থাৎ দেবতাদের শহর) নগরে বর্তমান রাজধানী 
প্রতিষ্ঠিত হয়। ন্বাবীন 1 পুনরুদ্ধারের পর থাইবা নবীন 
উদ্যমে বৌদ্ধধন্্ ও বৌদ্বসংস্কৃত্ির উৎকর্ষলাধনে রত হয়। 
ফলে ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে শ্টামদেশের বিভিন্ন 
স্থানে নৃতন স্থাপত্যরীতিতে বনসংখ্যক মন্দির নিশ্মিত 
হতে থাকে । এই সব মন্দির গঠনশৌন্দধ্যে একটা 
অপূর্বব বৈশিষ্ট্য লাভ করে। ব্যাঙ্কক নগরে যে সব মন্দির 
নিশ্মিত হয় তন্মধ্যে “ওয়াট আরুণ,” “ওয়াট ফ্রা কেও”, 
“ওয়াটু ফো” এবং “ওয়াট 
রাজোপোবিত"ই বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 

বর্তমানকালে বৌদ্ধধশ্মই শ্যামদেশের জাতীয় ধণ্ম 
(9680 39118190)। শ্রীষ্টানদের ক্যাথলিক মন্দির- 
বিধির মত শ্টামদেশের মন্দিরগুলি নান! শ্রেণীর পুরোছিত- 
দের দ্বারা পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত ॥ যদিও “ধশ্মরক্ষক” 
(মধ্যযুগের ইউরোপীয় নৃপতি দেব *[)9167)06: ০1 মা0111) 
উপাধির সঙ্গে তুলনীয়) হিমাবে রাজার স্থান সর্বেধাপারি, 
তথাপি তার ক্ষমত] সীমাবন্ধ। -মন্দিরগুলিকে সাধারণতঃ 
দুই শ্রেণীতে 1বভক্ত করা হয়, যথা সাধারণ মন্দির এবং 
রাজকীয় মন্দির । সাধারণ মন্দিরগুলির অধক্ষদের “থান 
সোম ফান” এবং গার সহকারীদের “থান মহা» বল! হয়। 


নি 
মদ চর) ৮) তন নি 
847. বিত্ত রা চা 


রি রি ৬৪ কুবি ষ্ঠ চর উড 
চা চস নি % পুল * আখ 
রি নল লং ৮৮ ॥ ক 
টু | ৮ 0১৮১ লন (8 
সি ৭৫ রা ন্‌ শে রি 
2 ল রি 





“ওয়াট রাজপ্রাদিত ”-*বাস্থকের একটি আধুনিক বৌদ্ধ মন্দর 


অপর পক্ষে রাজকীয় মন্দিরগুরণ্লর ভিক্ষু অধ্যক্ষদের “চাও 
খুন থাই” এই শ্রেঠতম উপাধিতে ভূষিত করা হয়। 

থাইদের সকলকেই অন্তত্তঃ চার &মাসের জন্য ”“ওয়াটু" 
অথবা মন্দিরে দীক্ষিত চিক্ষু ('ফ্রা') অথবা পর্যাবেক্ষক 
হিসাবে অবস্থান করতে হয়। 

প্রতিদিন প্রতাষে থাই? ভিক্ষুত্না ভিক্ষাগ্রহণের জন্ত 
লোকালয় পরিক্রমা করেন । বৌদ্বধর্খের আদি শাখা 
থেরবাদ অথবা হীনযান ধন্মের এই নিয়ম | ভিক্ষান্গ 
সংগ্রহ না করলে সাপারণওঃ ভিক্ষুদের ভোজন নিষিদ্ধ। 
তাই বলে শুধু ভিক্ষান্নেই যে তাদের উদরপুর্তি করিতে হবে 
এমন কোন নিয়ম নেই, পপ্রতাহ প্রতাষে যখন মুগ্ডিতমস্তক 
ও ঈষং-গৈরিক চীবর পরিহিত বালক, তরুণ, প্রৌঢি এবং 
বৃদ্ধ ভিক্ষুরা ব্যাঙ্ক ও শ্তামদেশের অন্যান্য নগরের রাজ- 


1 
৬৪২৯১ 88 ৯৭ 


শ্যামদেশের বৌদ্ধর্ন 


২২৪ 


পথে মৃদগতিতে ভিক্ষার উদ্গেশ্টে পদচারণা করেন এবং 
বিনয়-নমূ ভক্তের গাদের খাদ্যন্রব্য উপহার দেয় তখন 
প্রবানী ভারতীয়ের মনশ্চক্ষে স্বতঃই সুদূর অতীতের একটি 
দৃশ্ত উদ্ভাপিত হয়ে ওঠে । আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার 
বৎসর পূর্বেব ভগবান বুদ্ধ এমনি ভাবে বেরিয়েছিলেন 
ভিক্ষীর উদ্দেশ্যে বাজগৃহের পথে নুপতি বিখিসাবের 
হৃদয়তক বিশ্মমমিশিত আদ্ধায় অভিভূত কঃরে”। শ্যামদেশে 







দা তত শাডিলাপশ গপ্রুলে না 8,১৭২, 
চটি ক আসি, গন আবি. 
তি, নত... 
ন্‌ ঙ চা চি, ২) 
ন্‌ রঃ যত 





15514] 


হ|মদেশের একটি প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দিরের ভগ্র।বশেষ 


কতবার আনন্দাপ্রুত হৃদয়ে বিশ্ময়ুগ্ধ দৃষ্টতে বৌদ্ধ থাই 
ভিক্ষদের ভিক্ষা গ্রহণের দৃশ্য দেখেছি এবং ভারতীয় সভ্ভাতার 
অফুখন্থ প্রানশক্তি কোথায় নিহিত তা মর্দে মন্মে উপলব্ধি 
করেছি। প্রান ভারতের বৌদ্ধ-প্রচারকদের কে ঘে 
প্রেম ও মৈত্রীর বাণী উদগীরিত হয়েছিল তারই প্রতিধ্বনি 
মুগ্ধ হয়ে শুনেছি দূর প্রাচ্যের পথে ও প্রান্তরে । 


পশ্চিমবঙ্গের খাগ্য পরিস্থিতি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা 


ভ্ীদেবেজ্রনাথ মিত্র 


বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের আয়তন ২৯,৩৭৭ বর্গমাইল। ব্মান 
পশ্চিমবঙ্গ যে সকল অঞ্চল লইয়া গঠিত হইয়াছে, গত 
আদমন্থমারীর (১৯৪) হিসাব অন্থ্যায়ী এ সকল অঞ্চলের 
লোকসংখা। ছিল ২,১১,৯৬,৪৫৩ জন। ১৯৪১ সাল হইতে 
প্রতি বংসর লোকনংখা। বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহ! ছাড়া 
পূর্ব হইতে যে সকল আশ্রয়প্রার্থী আসিয়াছেন তাহাদের 
সংখ্যাও কম নহছে। বন্ধিত লোক ও আশ্রয়গপ্রার্থীদের সংখা 
হিসাব কৰিয়। বিশেষজগণ বলেন যে, বর্তমান পশ্চিম- 
বঙ্গের অধিবাদ'দ্ের সংখা! মোটামুটি আড়াই কোটি। 
সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের প্রতি বর্গমাইলে (কর্সিকাতা সহ) ৮৫২ 
জন লোকবাস করে। 

পশ্চিমবজের কৃষি-বিভাগের সেক্রেটারী প্রীন্বীলকুমার 
দে, আই-সি-এস, কতৃক সংকলিত 471991760%4 0 
42740416818 £% 77৫58473674) নামক পুস্তকে পশ্চিম- 
বঙ্গে বিভিন্ন থাস্ভশন্ডের জমির পরিমাণ এইরূপ দেওয়! 
হৃঃয়াছে £ 

(১) আমন ধান 
(২) আউশধান 
(৩) বোরোধান 
(৪8) গ্নম 
(৫) ডাল শন্ত 
(৬) আলু 
(৭) অন্তান্ত সঙ্গী ৭৭৬০ 
€৮) কল ২৮২০০ 
(৯) সরিষা ১৩৮০ 


(১) ইক্ষু ৫৪০ 
(৯১) অন্তান্ত খাস্তশন্ত ২৪৭৩ 


৭৭৯6৬৩৩ একর 
৯৪৭৩৪ 
€€ও 
১৪৪৪ 
8৪৮৩ 
৯২৩ 


মোট 


এই হিসাবে দেখ যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের 
মাথাপিছু খান্ভশস্তের জমির পরিমাণ সবেমাত্র **৪৭ একর 
অর্থাৎ দেড় বিঘারও কম। মাথাপিষ্টু ধানের জমির পরিমাণ 
০*৩৭ একর অর্থাৎ মোটামটি এক বিষ! । 

প্রযুক্ত দে মহাশয় তাহার পুম্তকের ১০ম পৃষ্ঠায় ৭ নম্বর 
টেবলে একরপ্রতি চালের গড় ফলনের এইরূপ হিসাব 


১১)৯১৭৩০৩ একর 


দিয়াছেন £-- 
আমন-- ১২৪ মণ 
আউশ-্ ১০৯ ৮ 
যোরো”- ১৩৬ ৪ 


ড় ১২১৭ 


গু 


এই হিসাব অনুযায়ী সকল প্রকার চালের বাৎসরিক গড় 
ফলন মোটামুটি 9২,০৯,*৯* টন অর্থাৎ ১১,৩৪,২৪১৪** মণ। 

কিন্তু দে মহাশয় তাহার পুস্তকের ২৬ পৃষ্ঠায় ২১ নম্বর 
টেবলে দেখাইয়াছেন যে, পাঁচ বৎসরের ( ১৯৪৩-৪৪ 
হইতে ১৯৪৭-৪৮ সাল) চালের বাৎদরিক গড় ফলন 
৩৫১৪০,৪০* টন অর্থাৎ মোটাধুটি ৯.৫৫,৯০ ৮** মণ। 

দে মহাশয়ের উপরোক্ত ছুইটি হিসাবের মধ্যে তারতম্য 
খুবই বেশী, এবং কোন্‌ হিসাব অন্থ্যায়ী চালের গড় 
ফঙ্গন ধর! উচিত তাহা সাধারণের পক্ষে ঠিক করা কঠিন। 

তাহার পুত্তকে গমের গড় ফল্গনের হিসাবেও এইরূপ 
তারতম্য দেখা যায়) ৭ নম্বর টেবলে একরপ্রতি গমের 
গড় ফলন হইতেছে আট মণ অর্থাৎ বাৎসরিক গড় ফলন 
২৯৬৩০ টন ( আট লক্ষ মণ)। 

২১ নম্বর টেবল অনুযায়ী গমের গড় ফলন বাৎসরিক 
২৫১৮ টন ( মোটামুটি ৬৯৬,৬০০ মণ )। 

জনসংভরণ বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় গ্রগ্রফু্চন্দ্র সেন 
মহাশয়ের হিাব অহ্থযায়ী গত ছয় বৎসরের ( ১৯১৪-৪৯) 


চালের ফলন এইরূপ £-- 
১৯৪৪ 
১৪৯৪৫ 
১৪৯৪৬ 
১৪৪৭ 
১৯৪৮ 
১৪৪৪ 


৪২,২১৭ টন 
৩৫১১ ৪১৩৩ 
২৮৯৬১ 
৩৬)৪৮,০০ 
৩৪,১ ৭,৩৩ 
৩২,৯৩১০০ 
উপরোক্ত কলনের গড় ছিসাব হইতেছে ৩৪,৯৭৯০* টন 
( মোটামুটি ৯১৪৪,২৮,০** হাজার মণ )। মন্ত্রী মহাশয়ের 
হিসাব অনুযায়ী গমের গড় ফলন ২৭,৯০৯ টন ( ৭২৯১০ 
মণ)। এই হিসাবের সহিতও দে মহাশয়ের ৎ১ নম্বর 
টেৰল অনুযায়ী গড় ফলনেরও কিছু পার্থকা'দেখা যায়। 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ]াতত্ব শাস্ত্রের অধ্যাপক 
ডাঃ পৃর্ণেন্দুকুমার বন্থ মহাশয়ের মতে পশ্চিমবজে জোয়ার, 
ভূট্রা, বাজরার বাৎসরিক গড় ফলন ৪* হাজার টন 
(১০১৮০১০৩০৩ মণ )। 
স্থতরাং উপরোক্ত বিভিন্ন হিসাব অন্থ্যায়ী চাল, গম, 
ভুট্টা, জোয়ার ও বাঞজরার ফলনের পরিমাণ বিভিন্ন। যথা £-- 





%* এই প্রবন্ধ জিখিবার পর জানিতে পাগঠিয়াছি ধে জনেক জাগে 


প্রতি. বৎসরের শন্ত-কতম-্পরীক্ষার উপর নির্ভর করিয়া! দে মহাশননের ৭ 
নধর টেবল অনুযায়ী হিমাব বর! হইয়াছে ।্লেখক 


পৌব 


(১) ্রীযুক্ত দে মহাশয়ের ৭ নম্বর টেবল অনুসারে 





চাল ৪২০৬৩৪৩ টন € ১১:৩৪,২৪)৪০৪ সণ ) 
গন ২৯৬৩০ টন € ৮১৬০০৬ মণ) 
ভ্টা ও বাজরা ৪6০৪৬০৩ টন € ১৪:৮০৩৬৩ মণ) 

মোট - ৪২৬৯৬৩, টন €১১,৫৩১*৪৪*৯ মণ) 

(২) গ্রীুক্ত দে মহাশয়ের ২১ নম্বর টেবল অনুসারে 

চাল ৩৪০৪৬০ উন ( ৯১৫৫৯০৮০০ মণ) 
গস ২৫৮০ টম € ৬৯৬৬৬০০ মণ) 
ভূটা। ও জোরার ৪৯০০০ টন ( ১০৮০০০০ মণ) 

মোট ৩৬৪০৬২৩৩ টন (৯৭৩৬৭৪০০ সণ) 


(৩) অনসংভরণ বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়ের হিলাব অনুসারে 








চাল ৩৪৯৭০০০ টন (৯৪৪,২৮০ মণ) 

গম ২৭০*৬ টন (৫ ৭২৯৯০ মণ) 

ভূটা ও জোয়ার ৪৯০০০ টন ( ১০৮০০০৩ মণ) 
টন 

মোট ৩৪৫৬৪০৪৩ * € ৯৬২,৩৭০ ৩৪ মণ) 


বিশেষজ্ঞগণের মতে উৎপন্ন শশ্তের শতকণা ১* ভাগ 
বীজের জন্ত এবং ক্ষয়-ক্ষতির জন্ত বাদ দেওয়া আবশ্তক। 
স্থতবাং এই হিসাবে কেবলমাত্র খাদোর জন্ত পাওয়া 
যায় 
(১) প্রীধু্ত দে মহাশয়ের ৭ নম্বর টেবল অনুসারে 
৩৮৪২৬৬৭ টন অর্থাৎ ১,,৩৭,৭৩৯৬০ মণ 
(২) প্রযুক্ত দে মহ।শয়ের ২১ নম্বর টেবল অনুসারে 
৩২৪৫৪৮* টন অর্থ ৮.৭৬,৩০৬১* মণ 
(৩) জনসংভরণ বিভাগের মস্ত্রীমহোদয়ের হিসাব অনুসারে 
৩২০৭৬০০ টন অর্থৎ ৮,৬৬,১৩,৩০* মণ 
বিশেষজ্গণের মতে প্রান্তবয়স্ক ব্ক্িগণের জন্য গড় 
মাথাপিছু দৈনিক ৭ হুইতে ৮ ছটাক (১৪ হুটতে ১৬ 
আউন্স) চালের প্রয়োক্ষন। আমর! মাথাপিছু দৈনিক ৮ 
ছটাক ধরিয়! হিসাব করিব। 
বিভিন্প সংখ্যাবিদ্গণের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯ জন 
লোকের মধ্যে গড়পড়ত! হিসাবে প্রাপ্তবয়স্কদের সংখ্যা 
শতকরা ৭৫ হইতে ৮০ জন; কোন কোন বিশেষজ্ঞ ৮৫ 
জনও ধরেন; অৰাৎ এক বৎসর বয়সের শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক 
ব্যক্তিনহ মোট ১০০ জনকে ৭ হইতে ৮৫ জন প্রার্বযস্ক 
ব্যক্তির সমান ধর] হুয়। 
ভাঃ এক্রয়েডের হিসাব অন্যাক্ী পশ্চিমবঙ্গের আড়াই 
ফোটি লোক ২,৯,১৩,৬৫৭ জন প্রার্বযস্ক লেকের 
সমান ; অর্থাৎ শতকরা মোটামুট ৮৩৬৫ জন । 
আমরা ডাঃ এক্রয়েডের হিসা অ্গসাবে প্রাপ্তবদস্ 
লোকের লংখা। ধরিয়া খাস্ের প্রয়োজনের পরিমাণের 
হিসাব ধরিব। এই হিসাবে প্রয়োজনের পরিমাণ এইরূপ £- 
২০৯১৬৬৫০ ১০৮ ছটাক ১৩৫৬৫ -৮৩৫৩৪০*০ টন অর্থাৎ 
(৯৫৪,১৮১৫২৮ ষ্ণ। ঠ 


পশ্চিমবঞের খাদ্যপরিস্থিতি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা 


২$১ 


এই হিসাব অনুযায়ী বাড়তি বা ঘাটতির পরিমাণ 
এইক্সপ :--(১) শ্রীযুক্ত দে মহাশয়ের ৭ নম্বর টেবল অনুযায়ী 
বাড়তির পরিমাণ ৩৮৬৬৯ টন অর্থাৎ ৮৩১৫৫,৪৩২ মণ । 

(২) শ্রীযুক্ত দে মহাশয়ের ২১ নম্বর টেবল অন্ুযান্গী 
ঘাটতির পরিযাণ--২৮৮৪** টন অর্থাৎ ৭৭১৬ ৭,৮৬৮ মণ। 

(৩) জনসংভরণ বিভাগের মন্ত্রী মহাশয়ের হিসাব 
অন্যাক্গী ঘাটতির পরিমাণ ৩২৬৪০০ টন অর্থাৎ ৮৮,০৫)২২৮ 
মণ। ৰ 

জনসংভরণ বিভাগের সচিব মহাশয়ের |হসাব অন্যায়ী 
পশ্চিমবঙ্গে ২৭৫** টন ( মোটামুটি ৬৪,২৫,১০* মণ) 
গমের প্রয়োজন হয়) উৎপাদনের পরিমাণ ২৭০** টন 
(মোটামুটি ৭২৯০০ মণ)। স্থতরাং তাহার হিসাব 
অনুষায়ী গমের ঘাটতির পরিমাণ ২৪৮,৯০০ টন (মোটামুটি 
৬৬,৯৬,** মণ ) এবং চালের ঘাটতির পরিমাণ ৭৮,৪০* 
টন (২১,১৬১৮** মণ ) £--_ 

মন্ত্রী মহাশয় অন এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন :স 

«1118 10098801079 11) 5986 73917281111) 61018 1981)90% 
1৪ 01589 61১81) 609 41] 10018 00816101; 950 1১101, 
1181)918001)15 017 08 1098819 01 895০1] [1):9-8 0196 
৪1150581588 01591 0৪ 9া॥ 996110809০6 ০৪ 1) 
017089 [981 0% 100 08010 11077)8]  00108010)190100 


০1 09:8813 11) 988 73971£9]. 07. 6018 19858159809 


10177)8] 760811610)01)6 86 10179897613 5318 17)111101) 60178 
£0817780 019 1796 71610 01 34 110111101 (0119 765০৪1- 
1076 8 17017178] 06016 01 05৪7৮ 400 01100389180, (0109, 


ইহার অর্থ এই ষে, সর্বভারতীয় খাদ্যাবন্থ। অপেক্ষা 
পশ্চিমবঙ্গের খাঙ্গোর অবস্থা অধিকতর মন্দ; অধ্যাপক 
মহলনাবিশ যুদ্ধের পূর্বের খাদা সম্বপ্ধে যে সকল তথা সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন তাহার ভিত্তিতে বলেন যে, পশ্চিমবজে 
প্রত্ক দিন মাথাপিছু ১৫ আউন্ের ( ৭৫ ছটাক) উপর 
তওুলঙ্গাতীয় খাদ্যের প্রদোজন। তাহার এই হিসাব 
অনুযাধী বর্তমানে পশ্চিবঙ্গে ততুরজাতীয় খাদ্যের 
স্বাভাবিক বাধিক প্রয়োজন ৩৮ লক্ষ টন অর্থাৎ 
১০,২৬১৯*০** মণ, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে উৎপর তও্লজাতীয় 
খাদ্যের পরিমাণ ৩৪ লক্ষ টন অর্থাৎ ৯১১৮১০০১৯০৪ 
মণ। অতএব ঘাটতির পরিমাণ চার লক্ষ টন জর্ধাৎ 
১০৮১০০১০০০৩ মণ । এ ক্সেতে মাননীঘ্ মন্ত্রী মহোদয় কোন্‌ 
ভিত্তিতে খাদ্যশন্তের উত্পাদনের পরিমাণ ৩৪ লক্ষ টন 
এবং প্রয়োজনের পরিমাণ ৩৮ লক্ষ টন ধকিয়াছেন তাহা 
বুঝা যাইতেছে না। ূ 

যাহা হউক, মোটামুটিভাবে বঞ্দিতে পারা যার যে, 
দে মহাশয়ের ২১ নগ্ধর টেবল জন্যায়ী হিনাব এবং জন- 
সংভরণ বিভাগের মন্ত্রী মহ'শছেয় গ্রথমে।ক হ্পাব পায় 


২৩২ 





সমান এবং এই ছিলাব অনুযায়ী ইহাও মোটামুটি ভাবে 
বলা যায়, তওুলজাতীয় খাদ্যের ঘাটতির পরিমাণ ৩২ লক্ষ 
টন। তবে চালের ঘাটতির পরিমাণ মোটেই' আশঙ্কাজনক 
নহে। 

জনসংভরণ বিভাগের মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয় 
এক বক্তৃতায় সংগ্রহের যে হিসাব দিয়াছেন তাহা এইরূপ £ 
বংসর উৎপাদনের পরিমাণ সংগ্রহের পরিম।ণ শতকর! সংগ্রহের 

টন টন পরিমাণ 
৪২২১৪০৩৩ ৫৭৪৬৩৩ ১৩৭ 
৩৫১০০৩৬ ৪১৫০৬ ১১৮ 
২৮৪৯৫৩৩ও ৩৪৯৭৩৩৩ ১৩খএ 
৩৬৪৮০ ৪০৩ ৪৪৭০৩৪ ১২৩ 
৩৪১৭৪৪৬৩ ৪৬৩৭০৩৩ ১৩৭ 
উপরোক্ত পরিমাণ আভ্যন্তরিক সংগ্রহ ( যোটামুটি 
৪$ লক্ষ টন) ব্যতীত মোটামুটি ৩২ লক্ষ টন (চাল, গম 
ও গমজ্জাত খাদাসহ ) ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে 
এবং ভারচতর বাহির হইতে আমদানী করিতে হয়। 
হততরাং মোট সংগ্রহের ও আমদাণীর পরিমাণ মোটামুটি 
৮ লক্ষ টন। 

৮ লক্ষ টন সংগ্রহের ও আমদানীর সাহাষে। বিধিবদ্ধ 
«রেশন” (90%601015 [8610070 ) অনষায়ী কলিকাতা 
ও অন্যান্ত শহরের ও বড় বড় প্রতিষ্ঠ'নের ( বেলওযে, চা- 
বাগান ইত্যাদি) মোট ৬৪ লক্ষ লোককে নিদ্ধাবিত 
গরেশন দেওয়া! হইতেছে এবং ইহা ছাড়া অন্থাগ্চ ঘাটতি 
অঞ্চলেও চাপ সরবন্'হ করিতে হয়। উপরোক্ত ৬৪ লক্ষ 
গ্লোকের মধ্যে ৮ লক্ষ লোক বড় বড় প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত 
আছেন। 

এই হিসাব অন্ুযায়ী ৬৪ লক্ষ লোক দৈনিক গড়ে প্রায় 
৬ ছটাক (১২ আউন্স) চাল ও গমজ্জাত খাদ্য পাইয়া 
থাকেন। 

ঘাটতি অঞ্চলে চাল সরবরাহের মোটামুটি হিসাব 


১৯৪৪ 
98৯৪8 
১৯৪৬ 
১৯৪৭ 
১৯৪৮ 





এইরূপ £ 
(১) ২৪ পরগণ। ৪০৬৪৫ সণ 
নত (২) হাওড়া ৬৬১৩৬ ্ঃ 
(৩) হানী ২৯৩০০ ৮ 
'মোট ১৩১৪৫ মণ (৪৮১৭ টন) 


উপরোক্ত হ্ৈবাশিক হিগাবের সাহাষো দেখা যাইতেছে 
যে, দৈনিক মাথাপ্ছি গড়ে ৮ ছটাক ততুগ-জাতীয় খাদ্য 
গ্রহণ কৰিলে পশ্চিমবঙ্গে ঘাটতির পরিমাণ দ্রাড়ায় মোটামুটি 
৩২ লক্ষটন। অনেকেই বলিতে পারেন ষে, যখন: ৩২ 
লক্ষ টন খাস্ভ বাহির হইতে আমদানী করা হইতেছে তখন 
বেশন এলাকায় দৈনিক মাথাপিছু ৮ ছটাক ছিসাবে তত্ন 


প্রবাসী 


১৪৫৬ 

০ সপ, 
জাতীয় খাস্ধ সরবরাহ করা হুইতৈছ্ে না ৫কন? সাধারণ 
বুদ্ধির সাহায্যে বগা! যায় যে, সংগ্রহের পরিমাণ কিছু 
বাড়াইলেই রেশন এলাকায় মাথাপিছু দৈনিক আট ছটাক 
হিসাবে দেওয়া যায় । আবার অনেকের মতে সরকারী 
গুদামসমূহে অযবা অধিক পরিমাণ চাল, গম প্রভৃতি নষ্ট 
হইতেছে। ইহা শিবারণ কবিতে পারিলেই দৈনিক মাথা- 
পিছু আট ছটা হিপাবে দেওয়া যাইতে পারে। লেখকের 
ব্যক্তিগত মত এই যে, রেশন এলাকাসমুহে গড়ে দৈনিক 
মাথাপিছু ৮ ছটাক হিলাবে খাদ্য সরবরাহ কর অসম্ভব 
নহে। ইহা করিলে বর্তমান অপস্ভোষ অনেক পরিমাণে 
দুর হইবে এবং রেশন এলাকাসমূহের নিকটস্থ * কালোবাজার 
খুবই মন্দ গতিতে চণ্বে। 

পরিশেষে এ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা সংক্ষেপে বলা 
দ্কার। সর্বাপেক্ষা! প্রয়োজনীর কথা এই যে, চালের 
গড় ফলন অন্যায়ী প্রতিবংসর ফসল পাওয়া যায় না। 
সাধারণতঃ ছয় বসের মধ্য একবার কিছুইবার 
স্বাভাবিক বা গড় ফলন হয়; এবং এক বার স্বাঠাখিক 
ফলন অপেক্ষ। বেশী ফসল পাওয়া যায়। সুতরাং গড় ফলন 
ধরিয়া] সকল বৎসরের ঘাটাতর হিপাবৰ করিলে উহা নিভু'ল 
হইবে না। দিতীয়তঃ ম্বাভাবিক অপেক্ষা অধকতর ফলন 
হলেও ত্রোশিক হিসাবে যদিও দেখ! যাহবে যে, আড়াই 
কোটি লোকের খাদ্যাাব ঘটিবে না; কিন্ত বাস্তবক্ষে॥ 
উহার বিপনীতই দেখা যাইবে ১ কারণ স্বাভাবিক অবস্থ্‌ঃ় 
ফলনের সম্পূর্ণ অংশ বাজারে আসে না। ইহা জানা কথা 
ষে, যাহাদের জমিএ পরিমাণ বেশ! তাহারা উৎপন্ন ফসলের, 
কতকাংশ গোলাম মন্তুত করিয়া পাখেন। স্বাগাবিক 
অবস্থায় ফসলের অন্ততঃ খতকর! ৭৮ ভাগ বাজারে আসে 
না, বড় বড় কৃষকদের ঘ:র গোলায় মন্ুত থাকে । এই 
ভাবে মন্ত্ুত রাখা খুবই স্বাভাবিক, কারণ পল্লী অঞ্চলে 
ধানের গোলাই কৃষকদের ব্যাঞ্চ। কোন বৎসর ফসল ন। 
হইলে বা কোন বৎসর ফসলেরু পরিমাণ কম হঠলে 
ধানের গোপাই তাহাদের রক্ষা করে; টাকার প্রয়োজন 
ইইলেই ধান বিক্রয় করিয়] প্রয়োজন মিটানো হয়। 

কিন্তু বর্তমান অবস্থায় “কণ্ট্োগ” (নিয়ন্ত্রণ ) ও 
সংগ্রহণীতির ফলে বড় বড় কৃষকেরা শত্তকরা ১।২ ভাগের 
বেশী মজুত রাখিতেছেন না। .ইহা নিজের অভিজ্ঞতা! 
হইতে বলিতেছি। নিজেদের গ্রঘভোজনমত ধান রাখিয়া 
যে অবশি্ঈ অংশ সরকারকে বিক্রয় করিতেছেন তাহা 
নহে; সরকারী সংগ্রহের আশঙ্কার মুত ঝাখিতেছেন ন|। 
গোপনে অধিকমূল্যে অন্ত স্থানে বিক্রয় করিতেছেন। 
কোথাও কোথাও পাকিস্থানেও চালান হইতেছে ।.. 
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বিস্মৃত মহানগরী অশিও 


শ্রীনিরপমা নায়ার 


অনার্দিকাল থেকে রহম্তময়ী প্রকৃতির নিষ্ঠুর খেয়ালে যে 
. কত সমুদ্ধিশালী মহানগরী জনপদ্দ ও মানবের বিবিধ কান্তির 
নিদর্শন পৃথিবীর বুক হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে তাহার 
অস্ত নাই। প্ররুতির এই ধ্বংসলীলার একটি নিদর্শন 
সম্প্রতি উদঘাটিত হুইয়াছে ইন্দোচীনে। সাইগন ষাছুগৃহের 
অধ্যক্ষ ডাঃ লুই ম্যালারেটের অক্লান্ত প্রয়াসের ফলে ভূগর্ভে 
বিলুপ্ত এই জনপদ্টি আবিষ্কৃত হুইয়াছে। ইন্দোচীনের 
দৃক্ষিণ-পশ্চিমে মেকঙও ব-্বীপে এটি অবস্থিত। স্থানটির 
অবস্থিতি এবং সেখানে প্রার্ধ বিবিধ বস্ত হইতে অঙ্মিত 
হয় ষে, গ্রীষপূর্বব ১০* অব হইতে ৬০০ খ্রীষ্টান পর্য্যন্ত উক্ত 
জনপ্টি বর্তমান সিঙ্গাপুরের মত প্রাচ্যের একটি সমৃদ্ধি- 
শালী প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল। দক্ষিণ-ইন্দোচীনের 
চাষীরা স্থানটিকে “অশিও” বলিয়া থাকে। 

উক্ত স্থানটি এখন অধিকাংশ ব-দ্বীপের মত পক্কষিল 
জলাভৃমিবিশেষ । বৎসরে চারটি মাঁস মাত্র ইহার মাটি 
শু থাকে, বাকি আট মাস নিমজ্জিত থাকে তিন ফুট 
জগের নীচে । ধান্ত চাষের পক্ষে স্থানটি বিশেষ উপযোগী, 
কিন্ত স্থানীয় কৃষকেরা উক্ত জমিতে ফসল বুনিতে সম্পূর্ণ 
নারাজ। তাহাদের বিশ্বাস এ স্থানে বু অপদেবতার 
বাদ। যখনই কোন চাষী ওখানে ফসলের বীক্গ বপন 
করিয়াছে তখনই সে অকন্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। 
স্বতরাং কোন্‌ অজানা! যুগ হইতে অশিওর স্থবিশাল ১০০০ 
একর (প্রার় ৩৪০০ বিঘ1 ) জমির বুকে কীতিনাশ! খেয়ালী 
মেকং নদ্দ_ী অবাধে পলিমাটি ঢালিয়। গিয়াছে এবং তাহাতে 
জন্ময়াছে বিবিধ তৃণগুল্স তরুলতা৷ তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা 
কঠিন। নিকটবত্তী পল্লীর চাষীরা আরও বলে যে, এ 
জঙ্গল-মধ্যে অনংখা, বিরাটকায় প্রস্তরখগুসমূহ পড়িয়া 
অছে। প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট দিনে আশপাশের পল্লীসমূহের 
চাষীর! ফল-মূল, ঝলসানো! বরাহ ও কুকুট লইয়। সেখানে 
যায় এবং সেই শিলাখগুগুলিকে পুজা করিয়। ভ্রব্যগুলি 
অপদ্দেবতার উদ্দেস্তটে নিবেদন করিয়া! চলিয়া আসে। 
তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, অশিওর অধিষ্ঠার্তা অপ- 
দেবতাদের এ ভাবে তুষ্ই না করিলে তাহার! ক্রুদ্ধ হইয়? 
চাষীদের বিশেষ অনিষ্টসাধন করিতে পারে। বিশ্বৃত 
অতীতে যেস্থান স্বদূর রোম, মিশর, পারস্ত, ভারত ও 
মহাচীনের বণিকদ্বের নিরট বিশেষ আকর্ষণীষ্ন বাণিজ্য- 
কেশ্ররূপে পরিচিত ছিল আজ সেই বিলুপ্ত নগরী অশিও 


সম্পর্কে স্থানীয় অধিবাসী, ইন্দ্োচীনের গরীব নিরক্ষর 
চাষীদের প্রমুখাৎ এই কুসংস্কারমুঙ্গক উক্তিটুকু ছাড়া আর 
কোন খবরই পাওয়া যায় না। কিন্তু তাহাদের নিকট 
ভূতলে ই তন্ততঃ বিক্ষিপ্ত বৃহৎ শিলাখগুসমূহের কথা শুনিয়া 
প্রত্বতত্ববিদ্‌ ম্যালারেটের মনে সেগুলি পরীক্ষা করিতে 
ুর্দমনীয় কৌতূহল জন্মে । 

১৯৪২ সাল। সমগ্র ইন্দোগান তখন জাপানের 
কবলিত হইয়াছে। ফ্রাঙ্গের সহিত সমুদয় যোগস্থ্ত্র বিচ্ছিন্ন 
হওয়ায় সারা! দেশে অভূতপূর্ব বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। 
কিন্তু নানারূপ বাধাবিপত্তি হি হওয়া সত্ত্বেও ম্যালারেট 
রহস্যাবৃত অশিওর কথ! বিশ্বত হন নাই। এ বৎসর এপ্রিল 
মাসে কয়েকজন সহকন্মী সহ তিনি অশিও অভিমুখে যাত্রা 
করেন। সে সময় হঠাৎ মেকং নদী বন্তায় পরিপ্লাবিত হইয়া 
যায়। সাইগন থেকে স্থলপথে অশিওতে পৌছানে অত্যন্ত 
বিপজ্জনক ও কষ্টকর। মেকং ব-দ্ীপের শত শত একর- 
ব্যাপী ধান্তক্ষের আড়াই ফুট বন্তার জলে নিমজ্জিত হইমা 
যায়। দক্ষিণ-ইন্দোচীনে যে প্রকার ধান্ত জন্মে কেবলমাত্র 
অনুরূপ জমি ও আবহাওয়াই তাহার উপযোগী । সেই 
বিশাল শশ্ততৃমির কিছু উত্তরে অবস্থিত এক অনতি উচ্চ 
শৈলশ্রেণী-নাম বোধি পাহাড়। ইন্দোচীন ও শ্যাম 
রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত হন্তী পর্বতের (51190179706 
21080068109 ) ইহ1 একটি শাখাবিশেষ। বোঁধি পাহাড় 
হইতে কয়েক মাইল পশ্চিমে দিগন্ত প্রসারী সমতল ভূমি । 

ডাঃ ম্যালারেটের চাষী গাইড বলে, ইহাই সেই 
অপদ্েবতাদের আবাসভূমি অশিও। বন্ধুদের সাহায্যে. 
খানিকটা জমি পরিষ্কার করিয়া ডাঃ ম্যালাবেট দেখেন 
সেখানকার জমি স্থানে স্থানে ঢেউ-খেলানেো--ভীহার মনে 
হয় এট] সম্ভবতঃ কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফল। 
উচু স্তরগুলি অধিকাংশ স্থলেই শু ও পক্ষমুক্ত। চাষীদের 
বর্ণিত, ঝড় বড় শিলাখগ্ুগুলি সেই উচ্চ স্তরের জমিতে 
পড়িয়া আছে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল, সেগুলি 
সমকোণ তবে বিভিন্ন আকারের । শিলাখগ্ডগুলি যে 
একদ। স্থবৃহৎ ইমারৎ বা নগর-প্রাচীর নিন্দাণে ব্যবন্ৃত 
হইয়াছিল তাহা প্রত্বতত্ববিদ 'ম্যালারেটের বুঝিতে বিলম্ব 
হইল না। সামনের দিকে অগ্বসর হইতেই এরূপ অগণিত 
গ্রস্তরধণ্ড তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'এক স্থানে খানিকট। 
জমি খনন করিতেই তাহার সকল সংশয় ঘুটিয়া গেল ; 


২৩৪ .. 


তিনি বুঝিতে পারিলেন ম্ৃৃত্তিকায় অদ্ধপ্রোথিত সেই 


ঝি 
ওর, 





প্রস্তরগুলি কোন বিস্বত নগন্ীর বৃহৎ অক্টালিকার স্ব, 


বনিয়া্দ। সেখান হইতে স্বৎপাত্রের কয়েকটি ভগ্ন খণ্ডও 
আবিষ্কৃত হইল। দক্ষিণে আরও কিছু দূর গিয় দেখিলেন, 
গভীর অরণ্যমধ্যে পড়িয়া আছে কতকগুলি স্ুপের 
তগ্নাবশেষ। একটি ধ্বংসম্তপের নীচে কারুকার্যখচিত 
একটি বৃহৎ লৌহথগ্ড তাহার দৃষ্টি আকর্ণ করে। অশিওর 
অনেকখানি জায়গ। পর্যবেক্ষণ করিয়া! ও ফটো লইয়া 
ডাঃ ম্যালাবেট সেবার সাইগনে ফিরিয়। যান । 
পর বৎসর জা্ুয়ারী মানে তিনি অনেক যন্ত্রপাতি ও 
অন্তান্ত গ্রয়োজনীয় বস্তমহ অশিও যান সেখানকার ম্বৃতিকা 
খনন করিয়! ভূগর্ভে নিহিত রহস্য উদঘাটিত করিবার 
অভিগ্রায়ে। তিনি ইহার বিভিন্ন অংশে প্রায় কুড়িটি খাত 
খনন করেন। এক স্থানে আড়াই ফুট গর্ত খনন করিতেই 
ম্বৃতিকামিশ্রিত অতি ক্ুত্ক্ষুদ্র ত্বর্ণকণ! তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। সেই অংশটি ধরিয়া! ববাবর ষে ট্রেঞ্চ খনন কর! 
হইয়াছিল সেটি দৈর্যে ছয়শত গজ । তাহার প্রত্যেক 
ংশেরই মাটির ভিতরে অনুরূপ দ্বর্ণরেণু পাওয়া যায়। 
প্রথমে ডাঃ ম্যালারেট মনে করেন, হয়তো ইহা প্রাচীন 
কালের কোন বিলুপ্ত নদীগর্ভের হ্বর্ণখনি হইবে। কিন্ত 
অন্ুবীক্ষণ যন্ত্রে দ্বর্ণকণাগুলি পরীক্ষা! করিতেই তাহার এই 
ধারণা পরিবন্তিত হুইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন দেগুলি 
ত্বর্ণালঙ্কার নিশ্বীণকালীন সোনার গুঁড়া । স্তরাং এই 
স্ানে একদা যে দ্বর্ণকারপল্পী বিদ্যমান ছিল সে বিষয়ে 
তিনি নিঃসংশয় হইলেন। ম্যালাবেট আনন্দবিহ্বল কে 
তার সহকর্মীদের বলিলেন, “যেখানকার স্বর্ণকারপল্লী ছিল 
এতখানি জায়গ! জুড়ি, না জানি সে জনপদ ছিল কত 
সম্বদ্ধিশালী। 
এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, স্বর্ণকণাগুলি জমির উপরের 
স্তরে না থাকিয়া আড়াই ফুট নিয়ে «নিমজ্জিত হইল কি 
করিয়া? ইহার উত্তর হইল এই বে, অশিও নগৰী ধ্বংস- 
প্রাপ্ত হওয়ার পর উক্ত অংশে প্রাকৃতিক বিপর্ধ্যয়ের ফলে 
এক্প একটি ভৌগোলিক পরিবর্তন ঘটে যাহার দরুন সমগ্র 
অশিও নগরী ভারতবর্ষের নালন্দার ন্তায় ভূগর্ভে ডুবিয়া 
যায়। বিখ্যাত তৃতত্ববিদ্দ ডাঃ ডবি বলেন যে, হন্তী 
পর্বত হইতে মেকং নদের আনীত অপধ্যাপ্ত পলিমাটি 
এই দেড় সহত্র বৎসরে সমগ্র অশিওকে আড়াই ফুট পুরু 
আন্তরণে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। অশিওর দক্ষিণাংশেও 
একই স্তরে বিলুগ্ত অশিওর নাগরিকদের ব্যবহৃত নানাব্ষপ 
বরব্যাদি আবিষ্কিত হয়; যথাঃ কাচের পুতি, কয়লার 
টুকরা, ভগ্ন রেকাবী, পানপান্র, কড়া, খুনতি, ছুরি, শাব্ল 


প্রবানী 





১৫৫৬ 


রশ সি শি. 


ছোট বড় কৌটা ও বাক্সের ভাঙা টুকরা । এই সমস্ত দ্রব্যের 
নীচে দৃষ্ট হয় প্রন্তরনিশ্মিত গৃহের ভিত্বি। কয়েকটি 
স্থানে ছুই ফুট পরিধির কতকগুলি গলিত কাঠের গুঁড়ির 
অবশিষ্টাংশও দেখিতে পাওয়া যায়। এগুলি যে কাষ্ঠ- 
নিশ্মিত গৃছের ভিত্তি তাহাতে সন্দেহ নাই৷ ইন্দোচীনের 
সাধারণ অধিবাসীদের স্তায় অশিওবাসীরাও অধিকাংশই 
কাঠের গৃহে বাস করিভ। 

অশিওর উত্তরাংশে আড়াই ফুট জমির নিয়েও কোন 
দ্রব্যাদি দৃষ্টিগোচর হয় না; তার সমস্তটাই পলিমাটি। 
ভাড়া করা শ্রমিকরাও প্রথমে মিছামিছি খনন করিতে 
রাজী হয় নাই। শেষে ডাঃ ম্যালারেট তাহাদের পারিশ্রমিক 
কিছু বাড়াইয়। দির স্বয়ং শাবল লইয়া তাহাদের সহিত 
ট্রেঞ্চে অবতরণ করেন। আলগা মাটির মধ্যে একটি কঠিন 
চকচকে জিনিষ হঠাৎ তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং 
তিনি তাহাতে উৎসাহিত হুইয়া উঠেন, অল্প খনন করিবার 
পর দেখা যায় সেটি একটি পুজার তাত্র-পাত্রের ভাঙ 
অংশবিশেষ । ডাঃ ম্যালারেট তখন শ্রমিকদের মজুরি 
দ্বিগুণ বাড়াইয়া৷ দিয় আরও খনন করিতে তাহাদের 
আদেশ দ্রেন। সাড়ে সাত ফুট মাটি খু'ঁড়িবার পর 
লৌহ্দণ্ড, লৌহনিশ্মিত কোন বিশ্বৃত যন্ত্রের চাক1, তামার 
পাত, ওয়াশার, টিনের টুকরা, টিনের বাক্স, দস্তা, ব্রোঞ্জ, 
লোহার বুহৎ চাঙর, তাত্র গলাইবার পাত্র এবং তাহার 
নিকট প্রন্তরনির্মিত বৃহৎ চুল্লী ইত্যাদি আরও অনেক 
বিস্ময়কর বস্ত আবিষ্কৃত হয়। সেই বিলুপ্ধ নগরীর 
অধিবাসীরা বিবিধ শিল্পে কিরূপ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিল 
এই জং ধর! ভূ-্প্রাথিত বস্তগুলি তাহারই নিদর্শন। ডা: 
ম্যালারেট এই নব আবব্ক্কুত, ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরীকে স্থদুর 
প্রাচ্যের ভেনিস নামে অভিহিত করেন। অশিওর অধি- 
কাংশ গৃহ ও মন্দিরাদি নিশ্মাপার্থে প্রস্তরাদি নিকটবত্তী' 
বোধি পাহাড় হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছিল। 

অশিওর দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের অধিবাসীরা কেন যে 
প্রন্তরনির্মিত উচু থাম বা বৃহৎ গুঁড়ি পুঁতিয়া। তাহার 
উপর গৃহ নির্মাণ করিত তাহাও বুঝিতে পার! গিয়াছে । 
নগরের উক্ত অংশে অন্তরূপ গৃহের নিদর্শন অনেক পাওয়। 
গিয়াছে। ডাঃ ম্যালারেট এই নমস্ত বিশেষভাবে 
পধ্যবেক্ষণ করিয়! বলেন যে, দু'হাজার বৎসর পূর্বে অশিও 
সমুদ্রোপকৃলে অবস্থিত ছিল। উপকূলস্থ জমি বর্ষাকালে 
বস্তায় প্লাবিত হইত বলিয়া! এই অংশে গৃহার্দি অঙ্গরূপ 
পদ্ধতিতে নির্দিত হইত। কিন্ত প্রাকৃতিক বিধানে মেকং 
নদীর আনীত পলিমাটি দ্বারা অশিওর উপকূল-সীম। ক্রমশ: 
দক্ষিণ দিকে সবিয়া যায়) ফলে ছুই হাজার বৎসর পরে 








পৌঁৰ 


আজ সমুদ্র হইতে অশিওর দূরত্ব বোল মাইল! অশিওর 
সমকালে শ্তাম উপসাগর আরও প্রশস্ত ছিল। অনেক 
প্রাচীন পরিব্রাজকের ভ্রমণ-বৃত্তাস্তে উহা! মহাসমূদ্র নামে 
অভিহিত হইয়াছে । কিন্ত মেকঙের বন্বীপক্ষেত্র সম্প্রসারিত 
হওয়ায় শ্টাম উপসাগরের পূর্ব উপকৃল-রেখা ক্রমশঃ 
পশ্চিমর্দিকে আগাইয়া৷ আমিতেছে। ভূতত্ববিদগণ পরীক্ষ। 
করিয়া বলিয়াছেন যে, এই স্থবিশাল বন্ধীপের আয়তন 
বৎসরে আশী গজ করিয়া বুদ্ধি পাইতেছে। মালয়ের 
উত্তরপ্রান্তস্থ কেলানটান জেল! হইতে ইন্দোচীনের দক্ষিণ- 
ভাগে জিহ্বাকৃতি বীপের দুরত্ব এখন ২৯৪ মাইল । এই 
বুদ্ধি এভাবে চলিতে থাকিলে আরও ছয় হাজার বৎসর 
পরে অর্থাৎ ৭৯৪৯ শ্রীষ্টাব্ধে বর্তমান শ্তাম উপনাগর দক্ষিণ- 
চীন সমুদ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়! উততর-এশিয়ার উরাল ইদের 
মতই একটি বৃহৎ হদে পরিণত হইবে; এবং মালয় ও 
ইন্দোচীনের মধ্যে প্রথম স্থলপথ রচিত হইবে। 

জাপ-শানিত ইন্দোচীনে ফরানীদের উপর নানারূপ 
আইন-কান্গন প্রযুক্ত হওয়ায় ভাঃ ম্যালারেটকে ছ্িতীয় 
অভিধান অসম্পূর্ণ রাখিয়াই সাইগনে প্রত্যাবর্তন করিতে 
হঘব। 

ওদিকে, অশিওর জঙ্গল।কীর্ণ জলাভূমিতে আসিয়া 
কতকগুলি সাহেব মৃত্তিকাগর্ভ হইতে অনেক মুল্যবান 





জিনিষ আহরণ করিষ1 লইয় গিয়াছে - এই গুজবটি নিকটস্থ 


পলীসমূহে প্রবেশ করিয়া নিরক্ষর চাষীদের চঞ্চল করিয়া 
তোলে । তাহার! মনে করে সেই স্থানে বুঝি হ্বর্ণথনি বা 
গুপ্তধন লুকানো! আছে। তাহার পরু হইতে দলে দলে 
চাষীর। শঁৎস্থক্য সহকারে শাবল কোদাল ইত্যাদি কাধে 
লইয়া অশিওর দিকে রওন] হয়। অশিওর বক্ষ খনন করিয়া 
বহু দ্রব্যসামগ্রী তাহার! প্রাপ্ত হয় । কিন্তু নিরক্ষর চাষীরা 
এই সমস্ত জিনিষের প্রত্বতাত্বিক মুলা বুঝিতে পারে নাই, 
এবং এগুলিকে সযত্বে রক্ষাও করে নাই-_-ফলে বিলুপ্ত নগরী 
অশিওর অতীত গৌরবের সাক্ষ্যন্বরূপ এই সমস্ত প্রত্বদ্রব্যাদি 
কিছু কিছু বিনষ্ট হইতে থাকে । 

ডাঃ ম্যালারেট অনেক চেষ্টার ফলে জাপানীবের বন্দী- 
নিবাস হইতে মুক্তিলাভ করেন এবং পরে জানিতে পারেন 
ধে, অশিওর অতীত গৌরবের বনু অমূল্য নিদর্শন চাষীদের 
হস্তগত হইয়াছে। তিনি অবিলম্বে কয়েকজন সহকন্া 


সমভিব্যাহারে এ সকল পন্নীতে গিয়া! চাষীদের নিকট" 


'প্রত্বদ্ব্যগুলির খোজ লন এবং সেগুলি উপযুক্ত মূল্যে 


কিনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন তাঙ্কারা গ্রসুল্পচিতে . 


ঝুড়ি বোঝাই করিয়া! রকমারি ভ্রবা-তাঁহার সম্মুখে আনিয়া 
হাদ্ধির করে। জিনিসগুলির সংখ্যা কুড়ি হাজার। ডাঃ 


বিস্ৃত মহানগর অশিও 


৩৫ 
ম্যালারেট সবগুলিই ক্রয় করেন। সেগুলির মধ্যে গিলটি- 
করা একটি ধ্যানী বুদ্ধমূত্ঠি পাওয়া যায়; ইহা! ওজনে পাচ 
পাউও্ড এবং প্রষটপূর্ব দ্বিতীয় শতকে নির্িত বলিয়া অনুমিত 
হয়। অশিওতে প্রাপ্ত মূল্যবান প্রস্তরথগুসমুহের কারুকার্য 
বিস্ময়কর? কিছুদিন পূর্বে উত্র-মালয়ে কুয়াল। (টাই পিঙের 
নিকটবত্তা) সেলিসিঙ পল্লীতে প্রাঞ্ধ কয়েকটি গ্রতুদ্রব্যের 
সহিত তাহাদের বিশেষ সাদৃশ্তঠ আছে। সেই সঙ্গে প্রাপ্ত 
অনেকগুলি মৃুন্মত্ব পাঞ্জের গাত্রস্থ কারুকার্ষ্যে তংকিও ও 
স্বামী শিল্পীদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মেয়েদের 
অলঙ্কারাদিও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে । অলঙ্কার- 
গুলি এত বিভিন্ন প্রকারের যে কোন্টি কোন্‌ অঙ্গের শোভা 
বন্ধন করিত তাহ! ইন্দোচীনের আধুনিক অধিবাসীদের 
পক্ষে বলা সম্ভবপর নয়। সেগুলির অধিকাংশ রৌপা- 
নিম্মিত। ইহাদের মধ্যে নাকি অনেকগুলি স্বর্ণালঙ্কারও 
ছিল । কিন্তু ডাঃ ম্যালারেটের আগমনের পূর্বেই চাষীবা 
অর্থের লোভে সেগুলি অন্তন্র বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছিল। 
অলঙ্কারগুলির মধ্যে কয়েকটির সঙ্গে প্রাচীন রোমের 
অলঙ্কারের সাদৃশ্য আছে। বোমান ভাস্কর্য পদ্ধতিতে নিশ্মিত 
কয়েকটি প্রস্তরমুর্তিও পাওয়া! গিয়াছে । তন্মধ্যে একটি হইল 
এক যোদ্ধার মুতি। তাহার শিরস্ত্রাণ ও অন্তান্ত পোশাক" 
পরিচ্ছদের সহিত* পারশ্তের সাসানিদদের ( ২১৮-*৬১৯ 
রঃ অঃ) পোশাকের বিশেষ পার্থক্য নাই । ইহা হইতে 
অনায়াসেই প্রমাণিত হয় যে, সুপ্রাচীন বাণিজ্য-কেন্জর 
অশিওর সহিত সবদূর রোম ও পারন্তের ঘনিষ্ঠ যোগস্থত 
ছিল। 
বিষু। ও অন্যান্ত হিন্দু দেবদেবীর এমন কয়েকটি প্রত্তর- 
নির্শিত মৃত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে যেগুলির নিয়ভাগে গ্রন্তর 
ফলকে সংস্কৃত গ্লোক উৎকীর্ণ। ডাঃ ভবি সেগুলি পরীক্ষা 
করিয়া বলিয়াছেন যে, তাহার প্রত্যেকটি গুপ্ঠ যুগের 
(৩০* --৫০০ শ্রীঃ অঃ) সমসামগিক । ভারতের সংস্কৃতি তথা 
হিন্দুধন্ম সুদুর প্রাচ্যের এই অঞ্চলে ষে কিরূপ প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিল ইহ! তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন । চীন দেশের হান 
যুগে (১০০--২০০ শ্রীঃ অঃ) নিশ্মিত একখানি কারুকাধ্য- 
খচিত রূপার ফ্রেমে আটা দর্পণও আবিষ্কৃত হয়। ইহা 
ছাড়া পূর্বব-ভারতীয় স্বীপণুপ্ত ও দক্ষিণ-ভারতের শিল্পকলা 
ভাস্কর্য ইত্যাদির বহু নিদর্শন সেখানে আবিষ্কৃত হইয়াছে । 
কোন্‌ অমূল্য পণাত্রব্যের সন্ধানে সুদূর রোম, পারস্য, . 

পেকিং হইতে বণিকের! অশিওতে আলিয়া বাপিজ্যপোত 
নোঙর করিত তাহা আজও সঠিক ভাবে জান! যায় নাই। 
প্রস্তরে খোদদিত কয়েকটি সংস্কৃত প্লোক ছাড়া আর কোন 
উৎকীর্ণ লিপি আবিষ্কৃত হয় নাই। ডাঃ ম্যালাবেট বলেন, 
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অশিওতে সম্ভবতঃ এমন কোন মৃল্যবান্‌ বস্ত পাওয়া যাইত 
যাহার লোভে তখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ধনী ব্যবসায়ীরা 
অশিও বন্দরে আসিতেন। ইন্দ্োচীনের ইতিবৃত্ত পাঠে 
জানা যায় ষে, বহু প্রাচীন কাল হইতে দক্ষিণ-ইন্দোগীনে 
মাছরাঙা জাতীয় এক প্রকার পাখীর বিচির পুচ্ছ পাএয়া 
যাইত। উহু। এক মুল্যবান পণাসামগ্রীরূপে সমগ্র পৃথিবীতে 
রপ্তানী হত । চীনের হান আমলে রচিত একখানি কাব্য 
(তিয়েন নিও) হুইতে জানিতে পারা ধায় যে, “কোন এক- 
জন খঞ্জ নাগরিক দক্ষিণইন্দোচীন হইতে আনীত ছুটি 
বিচি বর্ণের নান-পে-হঙ পক্ষী মহাবাঁজাকে প্রদান করিয়। 
তাহার চিত্তরঞ্জন করিয়াছিলেন ।” অধুনা উক্ত পক্ষীর 
বংশ লোপ পাইয়৷ গিয়াছে । খুব সম্ভব এঁ পক্ষীর পুচ্ছ ছিল 
অশিওর অন্তম প্রধান আকর্ষণীয় পণ)সামগ্রী। 

এখন উক্ত বিলুপ্ত নগরীটির নাম সম্বন্ধে আলোচন। 
করাযাক। নিকটবর্তী অঞ্চলের চাষীর] উহাকে 'অশিও, 
বলিয়া থাকে। এই 'অশিও' শবের যে কি অর্থসে সন্বন্ধে 
গবেষণা হওয়া উচিত। ছুই হাজার বসর পূর্বে এ সকল 
স্থানে যে ভারতীয়দের উপনিবেশ গড়িয়া! উঠিয়াছিল তাহার 
যথেষ্ট প্রমাণ ইতিমধ্যে পাওয়| গিয়াছে । হয়তে! তখন 
ইহার অন্ত নাম ছিল। কালক্রমে ইহা! অশিও নামে 
পরিচিত হইয়া! উঠে। অশিওর বুকে বিভিন্ন রাজ্য ভাঙা- 
গড়ার অনেক নিদর্শন পাওয়! গিয়াছে । 

মালয়ের উত্তর-পূর্ব্রে অবস্থিত কেলানটান জেলাটি 
বর্তমান অশিও হইতে ২৯৪ মাইল দৃরে। দক্ষিণ-ইন্দো- 
চীনের সহিত প্রাচীন মালয়ের যে কিরূপ সাংস্কৃতিক ও 
বাণিজ্যিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল তাহা পুরাতত্বাহ্ছরাগীরা 
অবগত আছেন। প্রাচীন ইন্দোচীন সম্পর্কে অনেক খবর 
আমর] জানতে পারি কেলানটানের রূপকথাস্মূহ হইতে। 
কিন্তু অশিও নামক কোন নগরীর নাম তাহাতে পাওয়া 
যায় না। তবে কেলানটানের জনৈক সমর-নিপুণ ৃপতির 
খ্িখজয় কাহিনীতে অশ্বপুর নামক এক নগৰের উল্লেখ 
আছে। কাহুনীটি এই-_স্থবিস্তীর্ণ পূর্বসমুদ্রের (শ্তাম 
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উপসাগর ) অপর তীরে অবস্থিত আনসেই রাজ্যের নৃপতি 
একদা তাহার সাগরতীরে নির্পিত বিচিত্র নগরী 'অশ্বপুর' 
দর্শনার্থে কেলানটানাধিপতি মহারাজ স্পর্বকে আমন্ত্রণ 
করিয়াছিলেন। মহারাজ স্বপর্ব রাজকাধ্যে ব্যস্ত থাকায় 
নিজে যাইতে পারেন নাই, কিন্তু নিমন্ত্ররক্ষা করিতে ত্বীয় 
অন্থজ হুমিত্তরকে প্রেরণ করিয়াছিলেন । অশ্বপুর হইতে 
প্রত্যাবর্তন করিয়! তুংকু স্মিত রাজ-সভায় বলিয়াছিলেন 
ষে, অশ্বপুরের স্তায় অতুলনীয় এখর্ধ্যশালী নগরী তিনি 
আর কোথাও দেখেন নাই,**'অশ্বপুরের তিন দিক স্ু-উচ্চ 
প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল,**'নাগরিকদের মধ্যে প্রায় 
সক্লেই প্রচুর অর্থ উপার্জন করিত। তাহাদের গৃহগুলি 
বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত ছিল। নগরের পূর্ববাংশে রাজপ্রাসাদ""* 
প্রাসাদের স্থপ্রশস্ত কক্ষগুলি ত্বর্ণ ও মণিমাণিক্যে খচিত 
আনবাবপত্ত্রে সথুদজ্জিত। রাজপ্রাসাদের স্থ-উচ্চ শিখর 
হইতে সমগ্র বন্দরটি দৃষ্টিগোচর হইত। বন্দরে সর্বদা 
শত শত বাণিজ্যপোত পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে, 
মহার্ঘয পণ্যসামগ্রী বহন করিয়া আনিত। সে রাজ্যের 
স্ত্রীলোকের! অসামান্তা স্থন্দরী ও স্বাস্থ্যবততী। সকল 
বিষয়েই তাহারা পুরুষদের সমকক্ষ |” বঙ্গা বাহুল্য, 
তুংকু স্থমিত্র স্বদেশে প্রত্যাবর্ণনের সময় রাজদত্ত বিবিধ 
উপঢৌকন সহ একটি পরমান্থন্দরী বাজ ছুহিতাকেও লইয়া 
আসিয়াছিলেন। 

মালয়ের প্রখ্যাত ভূতত্ববিদ ডাঃ ডধি বলেন, সম্ভবতঃ 
এই 'অশিও, শব্দটি সেই এম্বরফ্যশালী অশ্বপুরেরই অপতভ্রংশ। 
অবশ্য কেবল রূপকথার নজিবের উপর নির্ভর করিয়া 
প্রাচীন অশ্বপুর ও বর্তমান অশিওকে অভিষ্ন বলিয়া! নির্দেশ 
কর! সমীচীন নহে। 

তবে “নহমূল! জনশ্রুতি:--রূপকথা কিংবদন্তী ইত্যাদি 
সব সময় একেবারে অমূলক নাও হইতে পারে। ভবিষ্যতে 
প্রত্বতত্ববিদদ্দের গবেষণায় একথা প্রমাণিত হওয়া অসম্ভব 
নয় যে, তৃগর্ভে আবিষ্কৃত অশিও সেই সেই সম্মাদ্ষশালী 
অশ্বপুরেরই ধ্বংসাবশেষ । ৃ 


| 
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সেকালের ব্যাঙ্ক ব্যবসায় 
শ্্রীকালীপ্রসাদ ঠাকুর 


বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামো! রচনায় অন্তান্ত দেশের মতই 
আমাদের দেশের ব্যা্কিং প্রতিষ্ঠানগুলি এক বিশেষ স্থান 
অধিকার করিয়াছে। ব্যাঙ্কের বিভিন্ন শাখাগুলি ভাব্রতবর্ষে 
যে সকল কাজকারবার করিয়া থাকে তাহা! ইংলগ্ড ও মাফিন 
মুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় যৎসামান্ত হইলেও আমাদের স্বদেশী 
আবেষ্টনীতে ইহাকে একেবারে নগণ্য বলিয়া অগ্রাহা কর! 
চলে না। “ঠেকৃ্ নামধারী যে বস্তটির সহিত পরিচিত 
হইবার সুযোগ আজ আমরা পাইয়াছি, তাহারই দৌলতে 
টাকা-পয়সার লেনদেন ব্যাপারে আঙ্জ আর আমরা! অযথ! 
সময় নষ্ট ব! চিন্তা-ভাবনা করি না। লক্ষ লক্ষ টাকার 
দেনাপাওনার হিসাব-নিকাশ যদি কাচা টাকায় কবিতে 
হইত তবে কত সময় ইহার পিছনে নষ্ট হইয়া যাইত। 
তাহার উপর ছিল তৃপ্প-ভ্রান্তির সম্ভাবনা । জাল নোট 
বা অচল টাকাও এই সকল লেনদেনে স্থান পাইত। 
চেকের অবিদ্যমানতায় সেকালে দেনাপাওনার কাজ ছিল 
এক অভিনব সতর্কতামূলক পরীক্ষার ক্ষেত্র। 

সেকালের এই সব নিরর্থক ভাবনা আজ আর 
আমাদের ভাবাইয়! তুলে না। কোটি কোটি টাকার দেনা- 
পাওনা একখানি চেকপত্রে মিটিয়া যায়। শুধু কি 
তাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারেও আজ আমরা খাঙ্জাঞ্ধীর 
কাজকর্মগুলি নিজেদের ঘাড় হইতে সরাইয়া ব্যান্কের উপর 
চাপাইয় দিয়! নিশ্চিম্ত মনে আপন আপন কন্খ করিয়া 
' যাইতেছি। মুদি, দর্জি, ডাক্তার-বৈদ্যের মাসিক পাওনা- 
গুলি পর্যন্ত হিসাব অন্গযায়ী ব্যাঙ্কের উপর চেক্‌ কাটিয়া 
পরিশোধ করিয়া থাকি । আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব, এমন 
কি বিবাহ-বাসরে বা বৌভাতে বর-কনেকে লাল কালিতে 
লেখা চেক দান করিয়া আনীর্ববাদ-পর্ববও সমাধান করিয়া 
থাকি। হয়ত আগামী দিনে চেকের গপ্রসারতা বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে রেজকির ব্যবহার আরও কমিয়া যাইবে । তখন 
পুজার পার্বণী, বাঙ্জার-খরচ, মেথর-মুদ্দফরাস প্রভৃতির 
পাওনাগুলিও চেক কাটিয়া! মিটান যাইবে । তখন হয়তো 
“আজ নগদ কাল ধার” জাতীয় গ্রাচীরপত্রগুলির সতর্কতা- 
স্থচক ঘোষণার কোন প্রয়োজন থাকিবে না। ৮০০ কথা 
নয় কি? 

একালের বিদেশী শব "ব্যাঙ্ক* কথাটির প্রচলন ন৷ 
থাকিলেও সেকালে আমাদের দেশে ব্যাঙ্ক-বাবসায় যে 
উৎকর্ষ লাত করিয়াছিল তাহ নিঃসন্দেহ।-* আলিবধ্ধী খার 


আমলের জগৎশেঠ প্রমুখ ব্যক্তিদের আর্থিক সাহাষ্য ও 
সহযোগিতায় মুঘল-পাঠান নবাব-বাদশাদের ঠাট বজায় 
থাকিত। সে ত ১৬৯৫ শ্রীষ্টাবের কথা। অংশীদারদের 
সীমাবদ্ধ দায়িত্ব পদ্ধতিতে গঠিত বর্তমানের ব্যাঙ্কিং প্রতি- 
ষ্টানগুলির সুত্রপাত হয় ১৭৭০ গ্রীষ্টাব্ব নাগাদ । এই প্রথায় 
সংগঠিত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে *হিন্দুস্থান বাঙ্ক লিমি- 
টেড*কেই অগ্রণী বিবেচন1] করা যাইতে পারে। তাহার 
পর বহু প্রতিষ্ঠানের অভ্যুখান ও পতনের কাহিনী 
ইতিহাসের পাতায় লেখা রহিল। যাহা স্পই ভাষায় 
লেখা রহিল না.আর যাহার প্রয়োজনীয়তা ছিল প্রচুর 
তাহা হইল অথনৈতিক ক্ষেত্রে এই সকগ অধুনালুগ্ত অক্লান্ত 
কর্মপ্রচেষ্টা আর অভিজ্ঞতা, যাহার ফলে পরবর্তীকালে 
ভারতীয় মূলধনে ও তত্বাবধানে বিরাট বিরাট ব্যাঙ্ক গড়িয়া 
তোল সম্ভব হইল। 
সেকালের ও একালের ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে কি বিরাঁট 
প্রভেদ ? কর্ণধারায়, ভ্রবাসস্তারে এমন কি কর্মচারীবৃন্দের 
শিক্ষাদীক্ষায়ও, কি বিপুল পার্থক্য? সমস্ত জিনিসটাই 
এমনভাবে বদলাইয়া গিয়াছে যে দুই বা আড়াই শত 
বৎসর পুর্বেকার ব্যাহ্ছসংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি যদি আজ 
জীবিত থাকিতেন তবে হয়ত তাহার পক্ষে আধুনিক 
ব্যাস্কের কার্ধ্য বুঝিম্না লওয়! একরূপ অসম্ভব হইয়৷ গাড়া- 
ইত। ঠিক এমনই ভাবে বিংশ শতাবীর একজন ব্যান্ক 
কমার পক্ষে উর্ধতন দুই শতাব্বীর আর* একজন অগ্র- 
গামীকে সমশ্রেদীর বলিয়া পরিগণিত করাও কঠিন হইয়া 
দাড়াইত। 
জনসাধারণের নিকট হইতে অথ” আমানত রাখা এবং 
এ টাকা চাহিবামাত্র পরিশোধ করা ব্যান্কের অন্ততম প্রধান 
কার্ধ্য। সেকালের তুলনায় টাকা-পয়সার ব্ূপই কি ভাবে 
না পরিবন্তিত হুইয়াছে? হিন্দু বা মুসলমান রাজাদের 
মৃত্তি-অঙ্কিত সোনার মোহর বহুকাল পূর্বেই অস্তহিত 
হইয়াছে। স্বর্ণকাবের দোকানে অলঙ্কার গড়াইবার কার্যে 
কেবলমাত্র তাহাদের দর্শন মিলে। আমাদের নিত্য- 
নৈমিত্তিক আথিক লেনদেনের কাজ হইতে তাহারা অবলর 
গ্রহণ করিয়াছে । হাজার, দশ হাজার টাকার নোটগুলি 
পর্যন্ত আজ অকেজো হাতিয়ারে পরিপত। ব্যাঙ্কের বড় 
বড় লোহার সিন্দুকগুলি স্বব্ণমুদ্রার ওঁজ্জল্যে এখন জার 
ঝলমল করে ন! সেগুলি তাই যেন আজকাল একটু স্তিমিত 


শর 


২৩৮ 
নিশ্রভ। বেশীর ভাগ নোটই এখন দশ, পাচ টাকার আর 
সবগুলি এক শত টাকার নোটের মধ্যে সীমাবন্ধ। এমন 
কি, রূপার টাকাগুলিও আজ ইতিহাসের বস্ত হইয়া উঠি- 
য়াছে। ব্যাঙ্কের ইমারতগুলি তাই আজ আর টাকার 
মিঠেকড়া আওয়াজে গুপ্জরিত হয় না। টাকাগুলি নাকি 
এখন আর বাজে না-স্এগুলি একেবাবেই বাজে । 

সেকালে ব্যাঙ্কগুলির নজর ছিল প্রধানত: নোট 
ছাপাইয়] বাজারে বাহির করিবার দ্িকে। নগদ টাকা 
জম। বাখিতে বা আমানতী টাকা উঠাইয়া! লইতে তখনকার 
দিনে আমানতকারীকে সশরীরে ব্যাঙ্কের দরজায় হাঞ্জির 
হইতে হইত । ১৭৮৫ গ্রীষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা 
গেজেটে এক প্রচারপত্র জারী কর হয়, তাহাতে ঘোষণ! 
” করা হয় বেঙ্গল ব্যাস্কের আমানতকারীগণ আবেদন করিলে 
চেকপত্র দেয়! হইবে। আমানতকারী ম্বাক্ষরিত চেকপত্জ 
দ্বার আপন ইচ্ছানুষায়ী ব্যাঙ্কের মারফত টাকা লেনদেন 
করিতে পারিবেন । চেকের মহিত আজ আমরা এমন 
ভাবে পরিচিত যে উহার বিশদ বিবরণ শুনিবার জন্ত 
জনসাধারণ অপেক্ষা করে না; তাই এখন আর ইহার 
বিজ্ঞাপনে কোন সার্থকতা নাই। তখনকার দ্দিনে থে 
কেহ থুশীমত ব্যাঙ্কের সহিত চল্তি আমানতী হিসাব 
খুলিতে পারিত। এখনকার ন্যায় সুপারিশপত্রের প্রয়োজন 
হইত না। পেগুলি সখের দিন ছিল বৈকি। চেকের 
মারফত জাল-জুয়াচুরি এদেশবাসী তখনও শিখিয়৷ উঠে 
নাই, তাই সতর্কতার তেমন কোন প্রয়োজন ছিল ন1। 

তখনকার দিনে এক জায়গ! হইতে অন্তত্র টাকা-পয়স 
পাঠাইতে বিশেষ বেগ পাইতে হইত। বাক্স বোঝাই 
করিয়া সিং, সরার বরকন্দাজের সাহাধো সরকার অথবা 
জমিদার তাহার খাজন] আদায়ী অথ" স্থানাস্তরিত করিত। 
জনসাধারণ কাপড়ের আঁচলে করিয়া বা কোমরে বাধিয়া 
অর্থ এধার-ওধার করিত। তবুও চুরি-ডাকাতিতে 
অনেকে ক্ষতিগ্রন্ত হইত। ক্রমে দেখা দিল “হপ্ডি*। 
বিশ্বাসী কারবারীর স্থানীয় গদ্দীতে টাকা জমা রাখিয়! অন্য 
স্থানীয় আড়ত হইতে অনুক্ূপ অথ” গ্রহণ করা যাইত। 
অবশ্ত পারিশ্রমিক হিসাবে কারবারীকে:বেশ কিছু মুনাফা 
বা বাষ্টা দিতে হইত । ক্রমে ক্রমে দেখ! দিল ব্যাঙ্কের 
মারফত টাক! প্রেরণের বীতি। নামমাঞ্জ বাট্রার বিনিময়ে 
আজ আমরা কলিকাত৷ হইতে বোম্বাই টাকা পাঠাইতে 
পারি। জরুরী বোধে তারেও অর্ধ প্রেরণ করা চলে। 
এখনও যে কমখানি *নৃত্তী” আমাদের নজরে পড়ে, 
কালক্রমে তাহাও বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। 

সেকালে আমানতকারীরা সামদ্বিকভাবে ব্যাঙ্ষের নিকট 
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হইতে কর্জ গ্রহণ করিতে পারিত না। এখন যেমন ঠেকা- 
বেঠেকায় ক্ষেত্রবিশেষে আমানতের তুলনায় অধিক 
অথের চেক কাটিয়! পাওনাঘারের দাবি মিটান যায়, 
ব্যাঙ্কের পাওনা! পরে শোধ করিলেও চলে--তখনকার 
দিনে এমনটি কর! যাইত না। উপযুক্ত ধনসম্পত্তি 
গচ্ছিত বাখিয়! ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা কঙ্জ করা 
যাইত, কিন্তু কোনক্রমেই এ কর্জের মেয়াদ চার মাসের 
অধিক হইত ন1। 

আজকাল্গ সাধারণতঃ ব্যাঙ্কের কর্জছের মেয়াদ থাকে 
প্রথমতঃ এক বৎসবের, তার পর পুনঃপ্রবর্তন দ্বারা এ 
কঙ্জকেই বছরের পর বছর ধরিয়া জীয়াইয়া রাখ! চলে। 
অষ্টাদশ শতাব্দীর তুলনায় ধনসম্পত্তি বলিয়। ষেসব জিনিনকে 
গণ্য করা হইত তাহার পরিখিও বর্তমানে নানাদিকে বর্ধিত 
হইয়াছে । তখনকার দিনে শেয়ার-বাঁজারের কোন অস্তিত্ব 
ছিল না। কোম্পানীর আইন ব1 অংশীদারদের সীমাবদ্ধ 
দাযিত্ব-পঞ্ধতি তখনও গ্রবত্তিত হয় নাই। স্থতরাং 
কোম্পানীর শেয়ার গচ্ছিত রাখিয়া বর্তমানে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক 
ষে অথ খাটাইয়া থাকে তাহার স্থবিধা তখন ছিল না। 
সেদিনের ব্যাঙ্কগুলির প্রধান গ্রাহক ছিলেন সরকার । 
গ্রয়োজনবোধে সরকারী খণে অথ নিয়োঞ্জিত করিম! 
ব্যক্কিং প্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদের মুনাফ।৷ আহরণ করিত। 

তখনকার দিনে স্থদের হার ছিল বর্তমানের তুলনায় 
মারাত্মক রকম চড়া। জেনারেল ব্যাঙ্ক অব ইগ্য়া 
লিমিটেডের ১৭৮০ ত্রীষ্টাব্বের ২৮শে মার্চের বিজ্ঞপ্তিতে 
দেখা যায় এই প্রতিষ্ঠানটি এক শত টাকা কর্জের উপর 
বাধিক শতকরা চব্বিশ টাকা স্থদদ আদায় করিত। 
উহার উর্ধে ব্যাক্ষের সুদের হার ছিল বার্ষিক 
শতকরা ১২২ টাক! মা । তখন এদেশে কেন্ত্রীয় রিজার্ত 
ব্যাঙ্কের পত্তন হয় নাই | স্থদেরও তখন কোন মাপকাঠি 
ছিল না। আজ রিজার্ড ব্যাঙ্কের সুদের হার বার্ষিক 
শতকর] ৩২ টাক! ধার্য হওয়ায় তালিকাতুক্ত (সিডিউন্ড) 
ব্যাঙ্কগুলি জনসাধারণের নিকট হইতে শতকরা ৪২ অথবা 
৫. টাকার বেশী সুদ আদায় করিতে সাহসী হয় না। 
আমানতের উপরও তখন বেশ কিছু মোটা হুদ, পাওয়া 
যাইত । অনেক ক্ষেত্রেই উহ্বার পরিমাণ ছিল শতকর! 
আট হইতে দশ টাকা পর্ধযস্ত। আজ সেই আমানতের 
উপরই কোন সম্থাত্ত ব্যাঙ্ক বাধিক শতকরা ১২ টাকা মাত্র 
অথবা ১৪ টাকার বেশী হুদ দিতে বাজী হয় না। 

বৈদেশিক মুস্ী বিনিময় ব্যাপারে কি অভাবনীয় 
পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে । বিজ্ঞানের কল্যাণে আজ ধেন 
পৃথিবীর দূরত্ব সন্ীর্ণ হইয়া দাড়াইয়াছে। কালাপানি পার 


পৌব 


হইতে আজ আর আমাদের মাসাবধি অপেক্ষা করিতে হয় 
না। কলিকাতা বোম্বাই তো ঘরের পাশে বলিলেই হয়। 

বিজ্ঞানের ক্রমিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নান! 
দিকে অথনৈতিক সুবিধাও ঘটিয়াছে। এখন প্রয়োজন 
বোধে পৃথিবীর যে-কোন উল্লেখযোগ্য শহর হইতে 
পৃথিবীর অন্ত যেকোন শহরে টাকা-পয়সা পাঠানো 
যাইতে পারে। নবাবী আমলে বৈদেশিক যুদ্ধ 
বিনিময় জিনিসট1! এত সহজ ছিল না। তখন তার- 
বেতারের বালাই ছিল না। ঈষ্ট ইত্ডিযা কোম্পানীর 
জাহাঞ্জগুলি পণ্য বোঝাই করিক়্া বছরের প্রথম দিকে 
সমুদ্র-যাত্রা করিত। জুলাই, আগষ্ট মাস নাগাদ এই 
সকল জাহাজ ভারতবর্ষের মাটি স্পর্শ করিত। বিলাতী 
মাল খালাস করিয়৷ ভারতের সোন! লুঠন করিয়া জাহাজ- 
গুলি আবার বর্ধশেষে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিত। বছরের 
এই শেষ সমস্টিতে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের লেনদেন 
হইত। তাহার জন্য কলিকাতা গেজেটে রীতিমত 
বিজ্ঞাপন দেওয়া হইত। 

সেকালে ভারতবর্ষে কোন কেন্দ্রীক ব্যাঙ্ক ছিল না, 
স্থতরাং ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেরাই নিজেদের নিরা- 
পত্তার বাবস্থা করিত। ১৭৮৬ ্রীষ্টাৰে ব্যাস্কগুলি তাহাদের 
সমগ্র মুলপনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কাচা টাকায় জম! 
বাখিত। বর্তমানের তুলনায় উহ! ছিল নিতান্ত অনাবশ্তক | 
বিংশ শতাব্দীর ব্যাঙ্কগুলি আমানতের শতকরা দশ-পনর 
ভাগ অর্থ নগদ্দ টাকায় জম! রাখিয়া নিশ্চিন্ত মনে কাঙ 
চালাইয়া যাইতে অনস্থবিধা ভোগ করে না। পাশ্চাত্য 
দেশে নগদ টাকার পরিমাণ আরও কমিয়৷ গিয়াছে । 
সেখানে আমানতের শতকর1 আট 'ভাগ অর্থ নগদ টাকায় 
রাখিলে যথেষ্ট মনে করা যায়। 

আবার অন্ত কতকগুলি 
ব্যবসায়-পন্ধতির তেমন কোন উল্লেখযোগ্য প্রগতি 
পরিলক্ষিত হয় না। আজকাল ব্যাঙ্ক বলিতেই আমরা 
ধারণা করিয়া থাকি, সেখানে থাকিবে বড় বড় হলঘর, 
চারিদিকে বড় বড় থাম, পিতলের উজ্দ্ল খিলান 
বেষ্টনী, ভাল ভাল চেয়ার-টেবিল, বিজলিবাতি ও পাখা- 
আমরা শিখি নাই যে ব্যাঙ্কের সত্যিকারের নিরাপত্র। 





দিকে ভারতীয় ব্যাঙ্ক- 


নির্ভর করে তাহার ব্যবসায়-পঞ্ছতির উপর--বাহিরের চাক- 


চিকোর উপর আর্থিক উন্নতি একেবারেই নির্ভর করে না। 
কিন্তু জনসাধারণের মন ভুলাইবার জন্ত অনেক ক্ষেত্রেই 
ব্যাঙ্ক গুলি এই ধরণের আসবাবপত্রে প্রচুর অর্থ ব্যয় 
করিতে বাধ্য হয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এই 
ব্যয়ভার বহন করা গ্রতিষ্ঠানঞ্লির পক্ষে একেবারে অসম্ভব 


৷ ২৩৯ 





হইয়া উঠে। প্রথম কয়েক বংসর আমানতের টাঁকা ভাতিয়া! 
ঠাট বজায় রাখ! কায়ক্লেশে সম্ভব হইলেও পরিণামে এই 
সকল প্রতিষ্ঠানকে কারবার বন্ধ করিতে হয়। 
আধুনিক কায়দায় সপ্ত-উদ্বোধিত একটি ক্ষুত্র ব্যান্গ-শাখান 
পক্ষে এদেশে আঙ্রকাল চাই-. 
ম্যানেজার বা এজেন্ট ১ 
একাউপ্টেন্ট, ১ 
কেরানী 
থাজাকী ১ 
এ সহকারী ১ 
প্রহরী ১ 
চাঁপরাসী ৪ জন 
এই সকল কর্মচারীর বেতন ন্যুনকল্পে মাসিক একুনে 
৮৫০২ টাক1-_ইহ1 ছাড়া আছে বাড়ীভাড়া, কাগজপত্র, 
বিজলি খরচ ইত্যাদি, ইত্যার্দি। কমবেশী মাসিক খরচ 
বাবদ ১০০০২ টাকা ব্যয়ভার প্রতিটি শাখাকে বহন 
করিতে হয়। এই ব্যয় নির্বাহ কর! নৃতন নৃতন শাখার 
পক্ষে কষ্টকর। মনে রাখা উচিত আমাদের দেশ 
গরীব। বাহিরের আদব-কায়ুদায় অযথা অর্থ ব্যয় না 
করিয়া যাহাতে অল্প খরচে ব্যবসায় চালানে। যায় তাহাই 
আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত। ইংলণ্ডে খন একজন 
এজেন্ট, একজন কেরানী আর একজন থাজাধী দ্বারা একটি 
ক্ষুদ্রায়তন শাখ! পরিচালনা করা যায়, তখন আমাদের 
দেশেই বা কেন উহ সম্ভবপর হইবে না? 


বাহিরের চাকচিক্য যদিও আমরা গ্রহণ করিয়াছি, 
তথাপি ওদেশের কর্মকুশলতা আমরা আয্ত করিতে 
পারি নাই। ইংলগ্ড বা আমেরিকায় চেক দাখিল করিয়া 
পাচ-সাত মিনিটে টাক] তোল যায়; আমাদের দেশে 
কখনও কখনও ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়] থাকিয়া, দালানের 
কড়িকাঠ গুনিয়াও টাকা পাওয়া যায় না। বৈজ্ঞানিক 
উন্নতির ছৌয়াচ আমাদের দেশের ব্যাস্কিং প্রতিষ্ঠানগুলির 
কম্মপন্ধতিতে তেমনভাবে লাগে নাই। টাইপরাইটার 
মেসিন ব্যবহার সত্বেও প্রেসকপি আমরা ছাড়ি নাই। 
হাতে লেখ! হিসাবের খাত, ব্যাঙ্ক পাসবহি আজও বেশীর 
ভাগ ক্ষেঞ্রে আমর! ব্যবহার করিতেছি । মোমের বাতি, 
গালার শিল-মোহরের মোহ আজও কাটাইয়! উঠিতে 
পারি নাই। তাই ব্যাঙ্ক ব্যবসায় পরিচালন] ব্যাপারে 
আমাদের অপেক্ষাকৃত অধিকসংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ 
করিতে হয়। বিদেশ গ্রথায় অধিকতর যন্ত্রপাতির সাহাধ্য 
গ্রহণ করিলে ব্যবসায়ের অনেক ব্যয়সংক্ষেপ হইতে পারে। 
কাগজপত্রের অপচন্বও বহুলাংশে হ্রাস পাইবে । 


২৪, 
রিশা ই 


বর্তমানের মুদ্রান্ষীতির চাপে জীবনযাপনের ব্যয়ভার 
এখন বহুগুণ বাঁড়িয়! যাওয়ায় ব্যাঙ্ক-কর্শচারীদের বেতনের 
হার বদ্ধিত হইয়াছে। অতিরিক্ত বেতনের আকর্ষণে 
ব্যাক্কিং প্রতিষ্ঠানগুলির দিকে আজকাল শিক্ষিত যুবকবুন্দ 
ধাবিত হুইতেছে। ব্যাঞ্ষের চাকুরী এখন আর অল্প- 
শিক্ষিত ব্যক্তির কর্শস্থবল বলিয়া বিবেচনা করা 
যায় না। 

স্বাধীন ভারতে যে নবজীবনের স্থক্পাত হইবে 
তাহাতে অন্তান্ত শিল্প-বাণিজ্যের শ্রীবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাস্ক 
ব্যবসায়ও উর্পতিলাভ করিবে। অন্তর্বাণিজ্যে ও 
বহিরাণিজ্যে ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের আসন 





প্রবার্দী 





১৩৫৬ 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইবে। বৈদেশিক বিনিময়-কাধ্য একমাত্র 
বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলিরই একচেটিয়! ব্যবসায় থাকিবে না। 
বত্ব পরিশ্রম ও অধ্যবসাযের দ্বারা আমরা ভারতবাসী 
এদ্দিকেও আমাদের কন্মনিষ্ঠার পরিচন্ন প্রদান করিবার 
স্থযোগ পাইব। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে 
কেবলমাত্র বেতন বুদ্ধি ও চাকুরীর, সথবিধা আদায় করিয়া 
ব্যাঙ্ককর্খ্নীর অবসর গ্রহণ করিলে চলিবে না। জনসাধারণের 
সেবাই ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধানতম কর্ম । সে আদর্শ 
কর্শে কপায়িত করিতে যে মনোযোগের প্রয়োজন তাহাতে 
শৈথিল্য প্রকাশ করিলে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের উন্নতির পথে 
প্রবল অন্তরায় দেখা দিবে। 


রাজবৈদ্য জীবক 
শ্রীস্থধাময়ী সেনগুপ্ত 


ভগবান বুদ্ধ যখন মগধে ঠাহার করুণা ও মৈত্রীর বাণী 
প্রচার করিতেছিলেন, রাজ বিষ্বিসার তখন যগধের 
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। বিদ্িসার বুদ্ধের পরম ভক্ত ছিলেন, 
বৌদ্ধ সজ্ঘে তাহার বিশেষ যাতায়াত ছিল। গঠাহাদের 
উভয়ের মধ্যে বিশেষ সম্প্রীতির সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল । রাঁজ- 
পরিবারেও বুদ্ধের ধর্মের প্রভাব বিস্তৃত হওয়া স্বাভাবিক। 
রাজকুমার অভয় একদা অন্ুচরগণস্হ ভ্রমণে বাহির 
হইয়াছিলেন। শহরের প্রাস্তদেশে এক নির্জন স্থান দিয়া 
যাইতে যাইতে সহসা! এক দিকে তাহার দৃহি পড়িল। 
দেখিলেন, এক স্থানে অনেকগুলি কাক কোন একটি বস্তকে 
ঘিরিয়া কলরব করিতেছে । তিনি অন্ুচরকে বিষয়টি 
অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে বলিলেন । অনুচরটি ঘটনাস্থলে 
উপস্থিত হইয়া! দেখিলেন একটি সুন্দর সগ্যোজাত শিশুকে 
কেহ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, কাকগুলি মাংস ভক্ষণের 
আশায় তাহারই চতুর্দিকে কলরব করিতেছে । কুমার শিশু- 
টিকে তুলিয়া আনিতে বলিলেন। এবং আনিলে দেখিলেন 
শিশুটি তখনও জীবিত আছে, কাকেরা তাহার বিশেষ 
নিই করিতে পাবে নাই এবং যত্ব করিলে শিশুটি বাঁচিয় 
যাইতে পারে। অসহায় শিশুটিকে “দেখিয়া গাহার মন 
করুণায় পূর্ণ হইল, তিনি শিশুটিকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়া 
লালন্পালন করিতে লাগিলেন। ম্ৃত্যুমুখ হইতে ফিরিয়া 
জীবন লাভ করিল বলিয়! শিশুটির নাম হইল জীবক। এই 
জীবকই উত্তরকালে ্থ্প্রসিদ্ধ চিকিৎসকরূপে খ্যাতিলাভ 
'করিয়! পালি বৌদ্ধ সাহিত্যে 'জীবক কোমার ভচ্চ' নামে 


প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। কুমার কর্তৃক লালিতপালিত হওয়ায় 
তাহাকে 'কুমার্ভক্ত' বিশেষণে অভিহিত করা হইত। 

্ীষ্পূর্ব ষষ্ঠ শতাবীতে প্রাচীন বৈশালী নগরী ধনে 
জনে ৃসমৃদ্ধ ছিল। সুন্দর স্সজ্জিত অট্রালিকশ্রেণী, 
প্রশস্ত রাজপথ, মনোরম উদ্যান প্রভৃতির শোভা সকলের 
নয়নমন পরিতৃপ্ত ও আনন্দে মুগ্ধ করিত। এই নগরীর 
সমৃদ্ধির খ্যাতি বহুদূর পর্য্স্ত প্রসারিত হুইয়াছিল। অপূর্ব 
সুন্বরী নটা আমপালীর রূপগুণের খ্যাতিও বহুদূর নিস্তৃত 
ইইয়াছিল। 

বৈশালীর প্রতিদ্ন্দী ছিল রাজধানী রাজগৃহ | রাজগৃহ 
সর্বদাই বৈশালীর সমকক্ষতা লাভের বা 
ছাড়াইয়া উঠিবার চেষ্টায় রত ছিল এবং এই উদ্দেশ্টে রাজ- 
গৃহও বিশেষ সমৃদ্ধ ন্গরে পরিণত হৃইয়াছিল। বৈশালীর 
সহিত পাল্লা দিবার জন্য রাজগৃহ-রাঁজও শালবতী নামে 
এক অপরূপ রূপলাবণ্যবতী ও হশিক্ষিতা নটাকে আনয়ন 
করিলেন । 

কালক্রমে শালবতী অন্তঃসত্বা হইলেন, কিন্তু তাহার 
জীবিকা অঞজ্জনে ব্যাঘাত হইবে বলিয়! এই সংবাদ গোপন 
রাখিলেন। যথাসময়ে একটি স্বন্দর পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইল, 
কিন্ত নিষ্টুরা জননী একটি সাজির মধ্যে করিয়া সম্তানটিকে 
কোন নির্জন স্থানে পরিত্যাগ করিয়া আসিবার জন্য 
দাসীকে আদেশ করিলেন। এই পরিত্যক্ত শিশুই জীবক। 
কাহারও কাহারও মতে রাঞজকুমারই জীবকের পিতা । . 

রাজকুমার কর্তৃক সবত্বে পালিত হইয়া! ক্রমে বয়ঃংপ্রাপ্ত 


পৌঁধ 


রাভতৈহ্য ভীবক 
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চলে জীবক চিকিৎন! বিশ্তাশিক্ষার জন্য তক্ষশিল। গমন 
করিলেন । তক্ষশিল! বিশ্ববিভালয় তখন ভারতবধের শ্রেষ্ঠ 
বিশ্বাবন্ভালয়ক্ূপে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাত করিয়াছে! ছুর- 
দরাস্ত হইতেও বহু ঝাঞ্জকুমার, ধনী ও সন্্রান্ত ব্যক্তির 
পুতগণ এই বিশ্ববিস্তালয়ে শিক্ষালাের জন্য গমন 
করিতেন । তক্ষশিল! বিশ্ববিষ্ভালঘের ছাত্রগণ লকলের 
শ্রদ্ধা ও সম্্রম আকর্ষণ করিতেন এবং এ খিশ্ববিদ্ভালয়ের 
উপাধিও বিশেষ মূল্যবান বলিম্া পরিগণিত হহইঁত। বৌ 
জাতকের বহু গল্প তক্ষশিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবরণে পূর্ণ। 
এই নকল জাতকের গপ্ন হইতেই তথাকার ছাত্রজ্সীবনের 
সুন্দর সুম্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। ত্রি-বেদ, ধনুবিদ্যা, শশ্ব- 
বিদ্যা, চিকিৎলাবিদা। প্রভৃতি অষ্টাদশ বিদ্যার সবগুপিই 
এখানে শিক্ষ, দেওয়া হইত। জীবক এই বিশ্ববিদ্যালয়ে 
একজন হ্ুপ্রনিন্ধ চিকিৎসকেন্প নিকট সাত বৎসর ধরিয়া 
সর্ধপ্রকার চিকিৎসাধিষ্যা শিক্ষা ও অধিগত করিয়া 
ফেলিলেন । শিক্ষা সমাপ্ত হইলে পরীক্ষা দিতে হইল । 
ঠাহার অধ্যাপক গ্তাহাকে একটি কুঠার দিয়া আদেশ 
করিলেন, তক্ষশিলার সমীপবর্তী কয়েক যোঞ্জন স্থান 
অনুসন্ধান করিয়া এমন কোন একটি বৃক্ষলতা৷ বা মূল লইয়। 
আমিতে হইবে, বাহা মানবের কোন রোগ-প্রতিষেধকরূপে 
ব্যবহার কর! যাইবে না। জীবক সমস্ত স্থান তপন তন্ন 
করিয়' খুঁজিলেন, কিন্তু কোথাও এমন একটিও বৃক্ষলতা 
তাহার দৃষ্টিগোচর হইল না যাহা মানবের কোনই কাজে 
লাগে না। তিনি বিষ মনে ফিরিয়া আসিয়া অধ্যাপককে 
তাহার বিফলতারু কথ! জানাইলেন। গ্াহার সন্দেহ 
হইল, হয়ত গ্ৰাহার শিক্ষা! ম্সম্পূর্ণ হয় নাই! কিন্ত 
অধ্যাপক ত্ীশ্াার এই উত্তরে বিশেষ প্রীত হইলেন ও ্াহাকে 
প্রভৃত আশীর্ব্বাদ করিয়া! বলিলেন, বন তোমার শিক্ষা 
হুসম্পর হইয়াছে, এক্ষণে তুমি গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া 
চিকিৎসা-বাবদায় অবলম্বন কর। এই বলিয়! তিনি গ্তাহাকে 
পাথেয়-্ববূপ কিকিৎ অর্থ প্রদান করিয়া বিদায় দিলেন । 
গুরুর আনর্ববাদ ও পাথেয় সম্বল করিয়। জীবক 
গুহাজিমুখে রওনা হইলেন । তখনকার দিনে যানবাহনের 
বিশেষ কোন সুবিধা! ছিল না, পথও ছিল দুর্গম । অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই পদব্রজেই যাতায়াত করিতে হইত। তক্ষণিলা 
ইইতে রাজগৃহের দূরত্বও নিতান্ত কম নয় কাকে পথি- 
মধোই গাহার গুরুদত্ত অর্থ নিঃশেষ হইয়া গেল.। 
সুতরাং কিছু উপার্জনের প্রত্যাশায় জীবক কোন এক 


মগরে উপস্থিত হইয়া আপনাকে চিকিৎসক বলিয়া প্রচার - 


করিলেন । সেই নগরেই. এক মহাধনবান, শ্রেচীর স্বী বিশেষ 
অন্থস্থ হুইয়) পড়িয়াছিবোন।. গাঁহার চিকিৎসার জনক 


সীহারা জীবককে - আহ্বান করিলেন । জীবক তাহাকে 
পণীক্ষা করিয়া কিিৎ গলিত স্বত গাঙার নাসামধ্যে গ্রযেশ 
করাইয়া দিলেন । গলিত খত নাসিকার মধ্য দিয়া মুখ- 
গহ্বরে প্রবেশ করিতেই এ রমণী "তাহ! মুখ হইতে 
বাহির করিয়া ফেলিয়া একজন দসীকে এ ত্বত তুলিয়া 
ঝাখিতে আদেশ দিলেন। এই দৃষ্ঠ দর্শনে জ্ীবকের সন্দেহ 
জন্ম যে, এ নারী অবশ্টই নীচ ও কুপণস্বভাবা হইবেন, 
হ্থতরাং তিনি সত্ব+ তাহার পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়া এ 
স্থান হইতে পঙন্ায়ন করিতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্ত 
উক্ত রমণী তীহাকে াশ্বস্ত করিয়া জানাইলেন ষে, তিনি 
নীচমন! নছেন, পরস্ক একজন স্থগৃঠিণী এবং প্রদীপ জাগানো 
অথবা মন্তরূপ কোন কাঙ্ষে পাগিবে বলিয়া ধত্বৃত তুলিয়।! 
রাখিয়াছেন। অতঃপর ধীরে ধীরে এ মহিলা ম্স্থ হইয়। 
উঠিলেন এবং চারি সহশ্র হ্ৃবর্পমুদ্রা প্রত্ধান করি 
চিকিৎসককে পুরস্কন্ধ করিলেন । উপরস্ত ঠাহার স্বামী, 
পুত্র ও পুত্রবধূ প্রতোকে চারি সহন্র করিয়া বশমুদ্রা দিলেন, 
তছৃপ র তাহার স্বামী একটি কতদাস, একটি ঞতদাসী ও 
অশ্বযুগলসহ একটি শকটও উপহার প্রধান করিলেন। 

জীবক রাজগূহে প্রত্যাবর্তন করিয়া উক্ত: শ্রেীগৃহে 
প্রাপ্ত নমূৃঘয় অর্থ রাজকুমার অভয়ের হস্তে প্রদান করি- 
লেন। কুমার উহা! গ্রহণ না করিয়া সমুদয় অর্থ তাহাকেই 
প্রত্যর্পণ করিলেন এবং গ্াহাকে বাগ্গৃহেই বসবাস 
করিতে অনুরোধ করিলেন। কিছুদিন পরে "বাজ! 
বিদ্বিলার একবার কঠিন রোগগ্স্ত হইয়৷ পড়িলে জীবক 
তাহাকে চিকিৎসা করিয়া নিরাময় করায়, রাজার অনুরোধে 
তিনি রাজবৈদের পদ গ্রহণ করিলেন। এইরপে ক্রমে 
ক্রমে চিকিংসকরূপে জীবকের খ্যাতি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল । কাহার অপূর্ব চিকিৎসার গুণে "অনেক কঠিন 
রোগী ও সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়; উঠিতে লাগিল । শিশু-চিকিৎসায় 


নৈপুপোর জন্যও গ্কাহার খ্যাতি হইয়াছিল। 


এক সময় রাজগৃছের এক ধনী শ্রেষী কঠিন শিরঃপীড়া 
রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়লেন । নগরের সকল খ্যাত- 
নামা চিকিৎসকের চেষ্টায়ও পীড়া উপশম না হইয়া 
বরং দিন দিন বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল। ক্রমে সকল 
চিকিৎসকই গাহার আরোগোর আশা তাগ করিলেন, 
অবশেষে শ্রেঠীর অত্ম'মন্থজ্ন শেষ চেষ্টান্বরূপ রাজবৈস্তের 
শরণাপর হইলেন, রাঙ্জাও জ্ীবককে চিকিংদা করিতে 
অন্গমতি প্রদান করিলেন। জীবক আলিয়া রোগীকে 
পরীক্ষা করিলেন. এবং গ্লাহার নিজের পারিশ্রমিকস্থরূপ 
লক্ষ মুদ্রা ও বাজার প্রপামীন্বরপ সমপরিমাণ মুদ্রা অগ্রিম 
ঈ্লাবী করিয়া রোগীকে প্রশ্ন করিলেন যে, তিনি প্রথযে এক 
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পারে, তৎপরে অপর পার্থে এবং অবশেষে চিৎ.হউয়! এমনি- 
ভাবে প্রত্যেক অবস্থায় সাত মাস করিয়া! শব্যাশায়ী হইয়া 
থাকিতে পাৰিবেন কিন।। হোগী রোগবস্্রণায় অধীর হুহয়া 
উপশমের আশায় ' যেকোন নিয়ম মানিক়া লইতে প্রস্তুত 
ছিলেন, স্থতরাং এই বিধানেও সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। 
জীবক তখন ঠাহাকে শয্যার সহিত শক্ত করিয়। বাঁধিয়া 
ষম্তকের তালুতে অস্ত্রোপচার করিয়া মন্তিফের মধ্য হইতে 
ছুইটি পোক। বাহির করিয়া ফেলিয়! ক্ষতস্থান সেলাই কৰিয়! 
দিলেন। এই পোকা ছইটিই শ্রেষ্তীর জীবন বিপন্ন করিয়া 
তুলিয়াছিল। এত প্রাচীনকালেও আমাদের দেশে চিকিৎসা- 
পদ্ধতি কতদূর উন্নত ছিল, এই কাহিনী হইতেই তাহা 
প্রমাণিত হয়। 
পোকা! ছুইটিকে বাহির করিবার পর হইতেই ধীরে 
ধীবে উক্ত শ্রেনীর পীড়ার উপশম হইতে আরস্ত হইল, কিন্ত 
শেষে এমন হুইল যে, তিনি আর ধৈধ্য ধরিয়া উপরোক্ত 
প্রত্যেক অবস্থায় সাত মাস করিয়া থাকিতে পারেন না। 
তখন জীবকধুঙাহাকে সাত দিন করিয়া এক অবস্থায় থাকিতে 
বলিলেন। রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগালাভ করিলে পর 
ছিনি গছাকে কেন এরূপ দীর্ঘকাল ধরিয়া এক এক অবস্থায় 
থাকিতে বলিয়াছিলেন এবং এ নিম্ঘ পালন না! করা সত্বেও 
রোগী কিরূপে সুস্থ হইলেন, তাহ! বুঝাইয়া দিলেন। 
ঝ্াজবৈদ্য বলিলেন, বস্ততঃ রোগীর এক সপ্তাহ করিয়াই 
এক এক অবস্থায় থাকার প্রয়োজন ছিল, কিন্ত গোড়া 
সাত্ত মাস কালের কথ ন। বলিলে তাহার এ এক 
সঞ্চাহও ধৈধ্যধারণ করা সম্ভব হইত না, সেইজন্যই তিনি 
এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন । 
এই অপূর্ব চিকিৎসার ফলে জীবকের খ্যাতি গ্রস্ভৃত পরি 
মাণে বুদ্ধি গাইল। রাজ! বিদ্বিসারের অন্রোধক্রমে তিনি 
ভগবান বুদ্ধ ও বৌদ্ধ সঙ্স্থ ভিস্ষিকগণেরও প্রয়োজনমত 
চিকিৎসা করিতেন। ক্রমে তিনি বুদ্ধদেবের পরম ভক্ত 
রূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। জীবক-প্রদত্ত আহ্মবনে 
ভগবান্‌ বুদ্ধ মাঝে মাঝে বাস করিতেন। একবার ভগবান্‌ 
বুদ্ধ কোষ্টকাঠিত্তে কষ্ট পাইতেছিলেন। বিরেচক গ্রহণে 
পীড়ার উপশম ঘটিত, কিন্তু বিরেচক গ্রহণ করার মত 
শানীপ্সিক'অবস্থা তাহার ছিল না। এহেন সঙ্কটকালে 
জীবষকে ওাহবান করা হইল। সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত 
হইয়া জীবক তযার় আসিয়া! উপস্থিত হইলেন এবং একটি 
ছন্গর প্রস্ফুটিত পল্প তগবান বুদ্ধের চরণে প্রদান করিয়া 
প্রণাম করিলেন। পন্পটি দেখিয়! বুদ্ধ বিশেষ গ্রীত হইলেন 
গু তাহা আন্বাপ করিলেন । অতঃপর কিন্ংকাল নানারপ 
আলাপ আলোচনা করিতে করিতেই তিনি সবিশ্নে 
অনুভব করিলেন থে কোররপ খবং সেহন না বন্ধ সন্বো 
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তিনি নিজেকে একটু একটু করিয়া স্থশ্থই বোধ করিতেছেন 
জীবককে এই বিধধ্ে প্রশ্ন করায় তিনি জানাইলেন যে, এ 
পদ্মের মধ্যেই গধ ছিল, স্রাণের সঙ্গে তাহা দেহাত্যন্তরে 
প্রবেশ করিয়া! কাধ্যকরী হইয়াছে। 

রাজ! বিশ্বিলারের পারিবারিক চিকিৎসা এবং বৌদ্ধ 
সজ্ঘের ভিচ্ষুদ্দের পরিচধ্যা করিয়া জীবক অপর কাহারও 
চিকিৎসা করার অবসর পাইতেন না। অথচ কঠিন ও 
দুরারোগ্য ব্যাধিপ্রস্ত লোকেরা! তাহাদের সমুদয় ধনসম্পত্তির 
বিনিময়েও জীবকের সাহায্য প্রার্থনা করিত। বিশেষতঃ 
এই সময় মগধে কুষ্ঠ, শোখ, বক্কা, গণ্ড ও অপস্থার এই পাচটি 
রোগের বিশেষ গ্রাহুর্ভাব ঘটে । এই সকল রোগী তাহা” 
দের চিকিৎসা করার জগ্ত জীবককে বিশেষ অঙন্গনয়-বিনয় 
কর! সত্বেও তিনি সময়াভাব হেতৃ তাহাদের প্রত্যাখ্যান 
করিতে বাধ্য হইলেন। তখন তাহারা মনে করিল ষে, 
জীবক ভিক্ষদের চিকিৎসা! করার জন্তই ত অপর কাহারও 
চিকিৎসা করার সময় পান না, অতএব ভিক্ষুলজ্ঘে যোগদান 
করিলেই অপর ভিহ্কগণ তাহাদের শুশ্রাধা করিবে এবং 
জীবকও চিকিৎসা করিবেন। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া এ 
সকল রোগণ্রন্ত বাক্কি ভিহ্বৃসজ্ঘযে যোগদান করিতে লাগিল 
এবং এই উপায়ে রোগযুক হইয়া পুনরায় গাহৃস্থ্যাশ্রষে 
প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিল। একবার দৈবক্রমে এইরূপ 
একজন গৃহ্প্রত্যাগত ব্যক্তির সহিত জীবকের সাক্ষাৎকার 
ঘটির়া গেল। তিনি তাহাকে প্রশ্ন করিয়া জানিতে 
পারিলেন যে, এ ব্যক্তি এবং অনুরূপ আরও অনেকে স্বার্থ- 
সিদ্ধির আশায় সঙ্ঘে যোগদান করে এবং রোগ মুক্তির 
পরেই সঙ্ঘ পরিত্যাগ করে। এই বিষ্টি তিনি বুদ্ধের 
গোচরে আনিলেন এবং অতুঃপর বুদ্ধ এই নিয়ম প্রবর্তন 
করিলেন যে, এন্প কোন প্রকার রোগ গ্রস্ত ব্যক্তিকে আৰ 
সঙ্মে গ্রহণ করা হইবে না। সঙ্ঘে প্রবেশের পূর্বেই 
প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা কর! হইবে যে, তাহার এরপ কোন 
রোগ আছে কিনা, থাকিলে তাহাকে প্রত্রঞ্যা গ্রহণের 
অনুমতি দেওয়া হইবে না। রোগ গোপন করিয়া কেহ 
স্ব প্রবেশ করিলে তাহার প্ররব্রক্্যা অসিদ্ধ হইবে এবং 
তাহাকে বহিষ্কৃত করা হইবে । ৰ 

বুদ্ধের মহাপরিনির্ব্বাণের পূর্বে তিনি চুন্দ কম্থারপুত্ত 
নামে এক গৃহী কর্তৃক প্রদত্ত শুকর মাংস ভক্ষণ করিয়া 
পীড়িত হইয়া পড়েন। এই সময়ও জীবক তাহার চিকিৎসা 
করেন। কিন্ত দেহত্যাগের উপলক্ষ্য-ন্বূপই এই ব্যাধি 
বৃদ্ধকে জ্যশ্রয় করিয়াছিল, কাজেই এইবার জীবকেছ 
চিকিৎসায় আপা'ত ফল লাভ ঘটলেও গাহাকে রোগদৃক্ত 
কন্ধিতে পাবি না, এই ব্যাধি উপলক্ষ করিনাই ভগবান 
বুড মহাগনিতির্বাপ' লাভের | . | 
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শ্রীসাধন! কর 


নকালষেল! উঠেই দাদাখবৌদিতে এক চোট ঝগড়া হয়ে 
গেল। দাদ! লিখে থাকেন-স্গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, হখন 
যেটা আনে । সেদিন রবিবার । সকালে উঠেই দাদার 
মাথায় লেখা তর ফরলে। সটান গিয়ে বসলেন টেবিলের 
গামনে । এদিকে সকালে উঠেই বৌদি ব্যস্ত-সমন্ত হয়ে কি 
বলতে এলেন-*বলি শুনছ'" । দাদ। বাধ! দিয়ে বললেন-না, 
গুনছি না, শুনব না” ।--'বলছিশ্লাম কি'**্ক্র কুচকে দাদা 
বললেন--'উ হু হু, এখন নয়, পরে এসো । লেখার ভাৰ 
আসছে । ্‌ 

যৌদি বেকিয়ে এলেন ঘর থেকে ৷ দাদা কলম বাগিয়ে 
ধরে কাগজ টেনে নিলেন। খানিকক্ষণ বসে রইলেন চোখ 
বুজে । পা-ট! একবার দোলালেন, দুবার টান করে তার পরে 
এক সময় হঠাৎ গুটিয়ে নিয়ে আটপাট হয়ে চেয়ারে বস- 
লেন। লেখ! আরভ হ'ল । এক পাতার ছু' লাইন লিখলেন, 
খ্যাচ করে কেটে ফেললেন। গল্পটা কেমনতর কবিতার 
ধরণ নিয়ে আসছে । আএ এক পাতা কুক করলেন। নাঃ, 
ভাবটা বড় এলোমেলো), জমাটবাধা নয়। ফড়ফড় করে 
কাগজটা ছি'ড়ে কাগঙ্জ-ফেল! বাক্সে ছু'ড়ে দিলেন। 
কলমটা ধরা রইল হাতেই, কাগজটা সামনে । দাদা 
প্রথমটা বাইরের তাকালেন, তারপরে স্থিরদৃতটি নিক্ষেপ 
করলেন ছাদে । একবার ভাবটাকে ধরতে পারলে হয়। 
টু'টি টিপে হিড়ছিড় করে টেনে আনবেন কলমের ভগাতে। 
ঘণ্টাখানেক কাটল। বৌদির জরুরী কথার দরকার। 
অস্বস্তিতে এ ঘরের কাছাকাছি ঘুরঘুর ঘরে গেলেন। 
দাদা একমনে ভাবছেনই । গল্প ভাবতে প্রবন্ধ আসে, 
প্রবন্ধ ভাবতে কবিত! বেরোয় । সব মিশিয়ে একেবারে 
জগা-খিচুড়ী। দাদ! উঠে ধড়ালেন। প্রথমে ধীরে ধীরে, 
তারপরে ভ্রতবেগে পায়চারি স্থরু করলেন । পা বাথা করে 
উঠল, বিধম বিরক্ত হয়ে বিছানায় গুলেন একবার। খানিক 
পরেই দিব্যি একট! ভাব মনে জমে এল। এক অতি- 
আধুনিক কবিতা । 

তারপরে, তারপরে '..এই যাঃ। ভাট! গেল বুঝি 
পালিয়ে। ক্বাদ! সজোরে কলম কামড়ে ধরে ভাবটাকেই 
বোধ হয় জাটকাতে চাইলেন। বৌদি কিন্ত আগ্ম থাকতে 
পাক্ধলেন না। একেঘায়ে ঘরে ঢুকে পড়ে ফললেন-০গুজছ, 
খকার কিন্ত তোহায় শুদতেই হবে । 

: হীরা বন্বহুচাখে তাকিয়ে বললেম-্বেখ সাংহয ছন্টা 


দিন আপিসের হাড়ভাঙ! খাটুনি, আর টিউশনি। বাড়ী 
এনে কোথায় কয়লা, কোথায় রে কেরোসিন, কোথায় 
কোন্‌ জিনিস সন্তা-ভাবতে ভাবতে, জানতে জানতে, 
ছুটতে ছুটতে ত প্রাণান্ত। ছুটির দিনটা; যদিই-বা একটু 
নিজের কাজ নিছক বসলুষ, অমনি এলে গোল বাধাতে ? 

বৌদির অশতে ঘা লাগল। রেগে উঠে বললেন-. 
কাজের কথ। বলতে এসেছি, শুনতে ইচ্ছে হম শোন, নর 
শুনো না। চালের দাম বেড়ে যাচ্ছে, এর পরে পাওয়াই 
ধাবে না হয়ত। খোজ করে ক' মণ কিনে ফেলতে হবে। 
আজ কাপড়ের পারমিট পাওয়া যাবে, সেখানে যাওয়া 
দরকার । মাপের গ্রথমে কণ্টে লের এবং বাজারে গিয়ে 
মণিহারী খুচরো সওদাও অনেক করা অত্যাবসন্তক। এক- 
বার বেরুতেই হুবে। 

বৌদ্দির কথায় দাদার মাথা! ঘুরে উঠল। বললেন 
তার মানে সারাটা দিনের ধাকা। পারব না, বলছি আজ 
ও নব পারব না। আক একটু লিখবই। 

বৌদি ক্র কুঁচকে বললেন-_ঘণ্টা ছুয়েক ড দেখছি চোখ 
বুঙ্ধে বসে আছ, কত কসবংই করছ, এক পাতা৷ লেখাও ত 
বেরুল না। 

দাদা চটে ব্টালেন-্জত সহজে লেখা বেঝোয় না 
বুঝেছ। লেখা একটি তপস্তা। যার ধ্যানে আহা 
নিদ্রা ঘুচে যায়, মন চলে বায় স্বপ্রলোকের ওপারে। 
সেখানে যে বেদনা, যে আনন্দ, বে শাস্তি,--বে***। 

বৌদি অধীর হয়ে বাধা দিয়ে বললেন-_থাক, সে সৰ 
আমার বুঝবার দরকার নেই। আমি জানি খেতে না 
পেলে কষ্টের সীমা থাকবে না, হাহাকারে অস্থির হয়ে 
উঠতে হবে। পাগল হইনি তে সংসার ভানিয়ে দিয়ে 
স্বপ্ুলোকেব বেদনা অন্নুভব করতে বসব। 

দাদ ক্ষি্ হয়ে বললেন--আমি পাগল ।--নয় তো কি। 

কথায় কথায় দাদা-বেঁদিতে হয়ে গেল একচোট বগড়া। 
বৌদি শেষটা রাগে গুমবাতে গুমরাতে বেরিয়ে এলেন-. 
লিখে উদ্ধার করবে সবাইকে । এদিকে সংগারটা ডেসে 
যাক। মেয়েটা বছয় পাচেকের হাল, লেখাপড়া না 
শিখে মৃথখু হচ্ছে, কার কি। এই থুকী, বইপত্বর নিয়ে 
পড়তে বোস্‌ বলছি । নয় ত চুলের গ্টিটা টেনে ছিড়ে 
জব, ধুঘোদছছিগ । 

বছঝ পাটেকফের খে খুকুমপি থানা উবে 





মারছিল। 'যার কথায় সম্তয়ে একবাম তাৰ সখের বীবন- 
বাধা চুলে হাত বুলিয়ে নিলে। তারপরে প্রথম ভাগখানা 
নিয়ে বারান্দায় এসে বসল । বৌদিও বসলেন পাশে । পড়,, 


গড়গড়িয়ে পড়ে য. বলছি । ও কি, অমন এদিক-ওদিক 
তাঝাচ্ছিস কেন দেব এক চড়। 
খুকুমণি তবু উস্ধস্‌ করতে লাগল । বাপের আছুরে 
মেয়েসে। সকাল থেকে বাপের অবস্থা দেখে তার অবাক 
লেগে গেছে । বাগারাগি করে দাদা তখন ক্ষিপ্ত 
প্রায় । সশবে। ঘরময় পায়চারি কবে ছিন্স্আ্র কবিতার 
ভাবটার সঙ্গে প্রীয় ধ্স্তাধত্তি স্ব করে দিয়েছেন । 
ভাকিয়ে তাকিয়ে খুকুমণি ফিস্‌ফস্‌ করে বললে-্বাবার কি 
হয়েছে মা, অমন করছেন কেন। 
বৌদি একবার তাকিয়ে দেখলেন । গম্ভীর মুখে 
বললেন মাথায় ভূত চেপেছে, তাই ক্ষেপে গেছেন। 
ভূত সম্বন্ধে খুকৃমণির ধারণা অস্পষ্ট ' কিন্তু তিন-চার 
দিন আগে পাড়াতে একটা ক্ষ্যাপা এসেছিল। সে খালি 
উঠত, বসত, লাফাত, পায়চারি করত, হাত-পা ছু'ড়ত। 
কাছে গেল মারতে আসত । 
খুকুমপণি» পে বাপারটা মনে ছিল। ক্ষাাপ] সম্বন্ধে ভয় 
ছিল নিদ'রুণ। বাবা ক্ষেপে গেছেন শুনে মুখ তার কালে? 
হয়ে গেল কিছুক্ষণ "চুপ করে থেকে সে হঠাৎ ডুকরে 
কেদে উঠল--আমি কেমন করে বাবার কাছে ধাব বাবা 
কেন ক্ষেপে গেল**ত। 
দাদা তন ভাবে বিভোর "হয়ে সম্ভবন্ঠঃ কবিতাটাকে 
মনে মনে এক রকম গুছিয়ে এনেছেন, কান্নার শবে 
সচকিত হয়ে কল্পলোক থেকে ধপ করে পড়লেন এসে 
কঠিন বাস্তব-জগতে । একেবারে আগুন হয়ে উঠলেন। 
ভাবলেন পড়াতে গিয়ে খুকুমণিকে বৌদি মেরেছেন । 
মেয়েকে মারা তিনি মেটে »হ করতে পারতেন না। দাতে 
দাত চেপে বলজেন--ফত সব অ্শক্ষিতের কাণ্ড । না 
আছে বিদ্যেবুদ্ধি, না আছে ছেলোময়ে মানুষ করার শিক্ষা । 
শুধু ভান বানা করতে আর ঘরে বসে ঝগড়া করতে । দেখগে 
আজকালকার মেয়েরা কিনা করছে। কবিতা লিখছে, 
গান গাইছেঃ দেশোদ্ধারে এগোচ্ছে, ঘর-সংসার গুছোচ্ছে, 
হাট-বাঙ্গার করছে। কেউ কি তোমার মত ঘরে বসে 
বসে শুধু হ্বামীর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকছে ।***ছ:, এমন জুন্দয় 
ভাবটা জমে এসেছিল, দিলে নষ্ট করে। 
টান মেবে টেবিল থেকে কাগজ বলম তুলে নিয়ে দাদা 
খর থেকে বেরিয়ে গেলেন ।** 
বৌদ্দি প্রথমটা ডি ॥ তারপরে খুতমণিকে টানতে 
ষ্টানতে গিয়ে বাক্লাঘরে ঢুকলেন । শুধু জানি রানা 


আর হাগড়া করতে । কবিতার অর্থ বৃদি মে। 'আাধুনিকা 


মই? 

পরক্ষণেই ভুপ ছুপ শবে এ ঘরে এসে হাজির । আমি 
এতক্ষণ বসে বসে পরীক্ষার পড়া তৈরি করছিলাম, আর 
মজা উপভোগ করছিলাম দাদাবৌদির ঝগড়াতে। 
শশব্াত্ত হয়ে উঠলাম । অগ্রিমৃত্তি বৌদি ঘরে ঢুকেই হাত 
থেকে বইট নিলেন ছিনিয়ে -বাবে ত চল। 

অস্ত হয়ে বললাম -কোথায় ।--শুধু ঘরে বসে রীধি আর. 
ঝগড়া করি, আর কোনো গুণ নেই, ওঃ। সংসার গুছিয়ে 
যুদ্ধের বাজারের এত বড় টালট। সামলাল কে গুনি? আয় 
ত .একেবারে ন'শ পঞ্চাশ টাকা, আমি না থাকলে 
শুয়ে মরতে হত, হ্যা। ওঠো, ওঠো, বাজারে বাব। 
আমরা যেন আর জিনিষ কিনে আনতে পারি না। 

অবাক হয়ে বললাম--তুমি যাবে, রান্নার কি হবে। 
খুকৃুমণিই বা থাকবে কোথায়। দাদা ত বোধ হয় রেগে 
বেবিয়ে গেলেন । 

-ভ, বেরিয়ে গেলেন । মাথায় চেপেছে ত্কৃত, বাড়ী 
থেকে বেরুণব আজ ? দেখগে হয় ত গেটের পাশে আম- 
গাছটার তল'য় বসে লিপছে । কিছু ভাবতে হবে পা, তৃমি 
ওঠ । খুকুমণ্পণব আজ পাশের বাসায় নেমস্তক্প | আমবা ফিরে 
এসে ভাতে ভাত রান্না করে নেবো এখন যাবে ত 
লীগগির তৈরি হও । নয় তে! ভেবেছে কি--একাই আজ 
চলে যাব । ঘর থেকে বেরুতে জানি নে ন' কি সংসারের 
ঝামলায় বেরুবার সময় পাই নে, তাই না এত খোচা। 

বৌদ্দি সবেগেই বেরোবাবঝ জনা তৈরি হতে গেলেন । 
আরম আর উচ্চবাচা করতে সাহস পেলাম না। 

বাড়ী থেকে বেরুবার মুখে ছাদা ভাক দি'লন- এ কি, 
কোথায় যাওয়া হাচ্ছে। 

বৌদি উত্তর ন? প্দ'য় গটুগটু করে এগিয়ে গেজেন। 
আমি বললণ'ম-__ বৌদি বাজারে বেরুচ্ডেন) আমি সঙ্গে 
বাচ্ডি। ও 
দ্বাদ|া সটান উঠে দীড়িয়ে পড়ে বলজেন-- বাজাকে । 


দ্বেখ ভাল হবে না, এখনও ফেবো বলছি । ফিরলে না, 
আচ্ছা । আমিও এমন এক কাণ্ড করব দেখবে এখন। 
ধা ক ১৬ 


বাজ'র করে ফিরতে বান্তল একটা । তবু কণ্টেশলের 
প্লোকান রইল, পারমিটের দোকানে যাওয়াই হ'ল না। 
শুধু বাজাবের ক'টা খুচরে। জিন, এবং মনিহারী ফ্লোকালে 
পছন্দমত কিছু জিনিদ কিনতেই এতখানি বেলা। 
ঠিক দ্বপুরের ঝা বা. রোছ্ছ রে .এক গিক্সা বোঝাই 
জিনিসপত্র নিয়ে বখন বাসায় ফিরলাম, কুধাতৃফার, ছ'জনেই 


পা 


জাহুজিকী 


২৫ 





খন বিষম ক্লান্ত । বৌদির মেজাছ অগ্তষে চড়া ।-৮ 
এর পরে গিয়ে রাকা করতে হবে ত.? ধি নেই, চাকর 
নেই, দায় বত আমার। এই ঠিক বলে বাখলাম ঠাকুরবি 
তোমাফে, ঘর-সংসার ছেড়ে ছুড়ে একদিন নিশ্চয় 
বেরিয়ে পড়ব। আমি কেন একা ঘরে বাইরে খেটে 
মরব। এমন সংসার না করলেকি হয়। আজকেই 
গিয়ে বলডিস্্ষার সংদার সে বুঝে নিক। আমি বাপের 
বাড়ী চললাম। 

চু'জনে ক্লাস্ত দেহে বাড়ী এসে ঢুকলাম। পাশের 
বাড়ীর বারান্দায় বসে খুকুমণি তার বন্ধুর সঙ্গে খেলা! কর- 
ছিল। বললে- ওদের বাদায় আমি খেয়েছি, মা। 

স্প্বেশস্পবৌদি এদিক ওদিক তাকালেন। গাছতলায় 
দাদার বই খাতা ফেলা, তিনি কাছাকাছি কোথাও 
নেই। বৌদি নীচু গলায় বললেন--তোর বাবা কোথায় 
রে খুকু? 

খুকুমণি বন্ধুর সঙ্গে খেলতে বাত্য । বললে--বাড়ীতেই 
তে! ছিলেন। খুঁজে দেখোগে। 

খুঁজতে আর হ'ল না। ভিতরে ঢুকতেই শুনতে পেলাম 
রার্লাথরে শক উঠছে--ছ্যাক্‌, ছ্যাকৃ। 

তীত্র কৌতুষলে সেই ধুলাপায়েই দ্রাড়ালাম গিয়ে 


দরজায় । দেখি কাত হয়ে ভাতের হাড়ির মাড় ঝরছে। 
মাটির কলসীট। উল্টানে। ' ঘর জলে ভেসে গেছে । আর 
দাদা এদিকে কাচা তেলে মাছ ভাজতে দিয়েছেন। মাছ 


ছিটকাচ্ছে ফট ফটু। থুস্তি হাতে হতভভস্ত দাদ! থ' ধনে 
দুরে দাড়িয়ে আছেন। 
বৌদি আর আমি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হেসে 
উঠগ্লাম। দাদ! চমকে উঠে বললেন-স্যাক, এসে গেছিস্‌। 
হাসি চেপে বললাম--এসে তো গেছি, কিন্তু এটা 
কি হচ্ছে দাদ। 
গাদা খুস্তি ফেলে হাত ধুতে ধুতে বললেন__ 
কি আর হবে? রাগ করে ফেলেছিলাম, তারই 


প্রায়শ্চিত্ত । জানিই তো! মস্ত কম্মী সব বাগ্গারে 
বেরিষেছ, ফিরতে নিশ্চয় একটা । এমন সময় 
তেতে পুড়ে এসে বা বারা হবে, সে মুখে দেওয়! 


যাবে না। তাই রাক্লাটা মেরেই ফেলছি । এই 
ভাতট. তো হয়েই গেছে, মাছটাও এই এক্ষুনি করে 
ফেলছি । এ মাছগুলে! বড় ছিটকোয়, নয় রে। আগে 


জানলে অন্ত যান আনতাষ।:. ভৌরা আসবার ্াগেই 
ঝাঙ্গা হয়ে যেত। 

বৌদি আমি ছু'্জনেই হেসে ফেললাম । বৌদি বললেন, 
হাজার রকমের অন্ত মাছ আনলেও কাচা তেলে মাছ 
ছাড়লে মাছ ছিটকে উঠবেই । কিযেবুদ্ধিসব! 

হেসে বললামস্প্হায়, হায়, বৌদি, আর কথ! বলে! না। 
করেছ কি, কবিকে কলম ছাড়িয়ে শেষটা মরার 
এমনি কলির কাণ্ড। 

বৌদি রুত্রিম ভ্রঙ্গি করে বললেন-্মার ঘরের বউকে 
যে খোচ৷ দিয়ে বাইরে যেতে বাধ্য করলে সেটা বুঝি 
তোমার দাদার দোষের হ'ল না? 

দাদা গম্ভীরমুখে মাথা নেড়ে বললেন--মোটেই না। 
আধুনিক কালে আপিসে রয়েছেন বড় বাবু, ঘরেতে গিষ্নী। 
ভাববার সময় অল্প, লিখবার সময় কম। প্রেরণার বেশী 
রকম জোর চাই তো। খোঁচাট। দিয়ে তবু লেখার একটা 
প্লট পেয়ে গেলাম ।, বৌদি সবিম্ময়ে গালে হাত দিয়ে 
বললেন--ওমা, আমাকে নিয়ে আবার গল্প লিখতে বসবে 
নাকি। সেকথ! আগে বলতে হ'ত। লেখার নায়িকা 
হবার কায়দাটা একটু না হয় জেনে নিতাম। অন্তত 
ঝগড়াটা তে৷ করতাম না। 

দাদ! আর মামি হেসে উঠলাম | দাদা হাসতে হাসতে 
বললেন--আমিও আর বাপু লিখতে বসি নে। খুব শাস্তি 
হয়েছে । আমার ওই আপিস আর টিউশনি আর 
কনট্রোলের দোকান ঘোরাই স্থখের ৷ সরস্বতীর উপাসন! 
করে হাজামার দরকার নেই। 

বৌদি ভ্রুভর্গি করে বললেন--হ্যা, যে কাজ যাবে 
সাজে । শুধু শুধু আমার আট আনা দামের কলসীটা 
ভাঙল, কাচা তেলে মাছ ভেঙে গেল। ছা-পোষা জীব, 
ভার আবার ঘোড়াবোগ। কেরাপীর আবার লেখার 
বাতিক। 

দাদা চটে উঠলেন--স্তনেছিস্‌ খোচাটা। লক্ষ্মী বোন্‌, 
আমি যণ্দ সময় না পাই, দোহাই তোর, দাদার অপমানের 
গ্রতিশোধটা তুলতে হবে। লিখে ফেল্‌ দেখি একটা গল্প, 
এমনি এক বৌদির কথা। 

বৌদি উজ্জ্বল মুখে চোখ নাচিয়ে বললেন--বেশ তো, 
লিখুক না.দেখি। কোন গুণই তো! নাকি আমার নেই, 
তবু একট! গল্পের নায়িক! হতে পারব তো। 


উ্ীবিমলকুমার দত্ত, এম-এ 


বঙদেশের ধক্ষিণভাগম্থ বিস্তৃত জঙজলাকীর্ণ ভূভাগ সুন্দরবন 
নামে খাত । তন্মধ্যে যে অংশ চব্বিশ পযগণ। জেলার 
ঈক্ষিণাংশে অবস্থিত তাহাই পশ্চিম মুদরষন। পশ্চিম 
জ্ন্দরবনের দক্ষিণে বজেোপসাগর, পূর্বে কাজিন্দী ও পশ্চিমে 
হুগলী নদী । অসংখ্য নদীর অবস্থান ছেতু এই অঞ্চলের 
দক্ষিণঙাগ বহু স্বীপ ও বন্ধীপে বিভক্ত হইয়াছে । 

পূর্বের এই অঞ্চল জঙ্গলাকীর্ণ ও হিং স্বাপদসন্কুল ছিল। 
এতদিন গণ্ডিতমণ্ডলীব মধ্যে এই ধাযুণা চলিত ছিল যে, 
বয়মে এই অঞ্চলটি অপেক্ষাকৃত নবীন। সম্প্রতি কয়েক 
বখ্লয় হুইল জয়নগন্-মজিলপুর নিবাসী অর্ধেয় শ্রীযুক 
কালিদাস দত্ত মহাশয় এই ছুর্গম অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া 
ঘে সকল এঁতিহাসিক তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহার 
ফলে বঙ্দেশের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় উদবাটিত 
হইক্সাছে।১ এই অঞ্চল হইতে বহু প্রাচীন মন্দিরের ও 
অন্তান্ত গৃহার্গির ভগ্লীবশেষ, অষ্টধাতু, পাথর ও পোডামাটির 
বু দেবদেবীর মৃত্তি, তাত্রপট্টলিপি, মৃৎ্পান্ত্র ও প্রাচীন সুজ 
পাগুয়। গিয়াছে ।২ 

প্রাচীন ভাব্ভীয় সাহিত্যে এই অঞ্চলের ফোন উল্লেখ 
দেখা বায় না কিন্তু টলেমীর মানচিত্রে কাঘিসন ও মেঘা 
নামক ছুই নদীব মধ্যে “পলৌরা” নামক একটি নগরের 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।৩ 


সপ মার আপ পপ 


(১) প্রবাসী বঙ্গ সাহিতা-সম্মেলনের ইতিহাস শাখার সভাপতি 


ন্ীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের ভাষণ। 
€২) ক। বরেঞ্ জনুসন্ধান সমিতির মনোগ্রীক--৩৪ ও €নং 


প্রাচীন মুক্রা তাত্রপট্টলিপি,* ব্গদেশের প্রাচীন সাহিতা,* 
ভিব্যারোজ,৬ ভ্যানডান জ্রক" ও রেনেলেক়্* মানচিত্ত 
হইতে জান] যায় যে, এতদঞ্চল দিয়! গঙ্গার প্রধান শাখা 
প্রবাহিত থাকায়--ইহা অন্থতম প্রধান বাণিজা পথ ছিল। 
এক্ষণে এই শাখা আদিগঙ্গ! নামে খ্যাত । এই কারণেই 
বোধ হয় এই অঞ্চল এতাদৃশ সম্দ্ধ জনপদ ছিল। কিন্তু 
কিরূপে এই সমৃদ্ধ জনপদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হুইয়৷ শ্বাপদসন্কুল 
জঙ্গলাকীর্ণ হইল তাহাই আশ্চধ্যের বিষয়। ন্ভবতঃ 
ভূমিকম্প, ভূমি-অবনমন (90100067057005 ) প্রভৃতি 
প্রারুতিক বিপর্যয় ও আদিগঞ্গ! ক্রমশঃ মজিয়া যাওয়াতেই. 
এইরূপ ঘটিয়াছে। 
এই অঞ্চলে ভূমি-অবনযনের বন্ধু প্রমাণ পাওয়া যায়। 
কর্ণেল গ্যাসট্রেল ফরিদপুর, যশোহর ও বাখরগঞ্জ জিলার 
বেভিনিউ সার্ভে রিপোর্টে লিখিয়াছেন :--. 
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10গাুত 80088705018 00051]7 010007000০০ * 90 008 & 
£606781] 80108106006 1785 00618160 ০%6: 076 ৯0016 ০1 
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৪6011018 2/806 30) 5811008 08118 11615 1810008 ৩:6 16108 
9308৬816, 41 8000128, 81900 12 10116810005 106886৮ 
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8008০06০106 08200 8250 0818116]. £0 3) 26100810801 এ 
010 10168 ৮66 10000 00179881872 ৩0137610 01 5070011 0৩৬৪ 
০ ড821005 81265 1108 10061 2০০৩ 800 80৮6 0080008 01 
005 00110 63800]5 98 0060 0818 12955 10967) 65180608 
10061 0855, ৮116 ৪]] ৮8৪ £65) 800 £660. 89০৩ 1060. 


স্বীয় আর. ডি. ওল্ডহাম লিখিয়াছেন,-- 
৮0006 10681. 7050. 18 1000170 179 8]] 63088100108 310 (81005. 


থু 7 08051080৩ 0 006 ০0018 00109 (091981781). 13081) ৪ ৪. 60118 5৪:76 হিও0 89৩৮ সোতাততে 00 8০০৮ 2010 ভি 


815861000, 4881800ত 0 আও 


গ। বরে অনুসন্ধান নধিতির বাঁধিক কার্ধ্যবিবরণী, ১৯২৮-২৯, 
পৃঃ ২১-২২। 

ঘ। এসিয়াটিক সোসাইটি অক বেঙ্গলের এ , 
পঃ ২৪৫ * 

উ 1 10550770015 130 ০1 50811000768 0 00108 17 110৩ 


১৮৭৯, 


2405৩02) 01 00৩ 98702059808 175150780. ঢা. 1). 838706৩, পরিষৎ পত্রিকা, 


পূ. ১৬ 

চ 11708018 1159601600 08067. ৬০1, 2 29383. 
পৃ. ২০, ২৭৭ ও 5০. ২. ০. 2-194--পৃ. ৩২১। 

(৩) অন্কোর্ড বিখবিভালর প্রকাশিত এক, জি, মোনাহাসেনর 
৮8৫18 24697 9 54৮7" নামক পুতফে উলেমীর মানচি্। 


৪0. 086 88106 50:800200 810176879 10 6310700 06: ৪, 18166 ৪:৮৩, 
আও) 035 06881109016 ০০০০৮ 4১ 0৩9 [গত 1088 00৩5 


(8) মহারাজ! লক্ষণ সেনের দক্ষিণ গোবিন্দপুর তাজলিপি.. 
17808104505 ০7 565004 05 801 (07981 0082000098. 01, 
ডা, পৃ ৯৪1 ৪ 

(8) ক। বিপ্রদাস চক্রবস্তাঁয "গনসার ভাসান”-_বর্গীয় সাহিত্য 
১৩৪৩ 

খ। সৃতুন্গরাষ চত্রবর্তার “চণ্ডী কাব্য"-.ইগ্ডির। প্রেস সংগ্ষরণ পৃঃ 
২০১1২০২ , 

গ্। বাংলার পুরাবৃ্ত্গ্রীপরেশচন্র বন্দ্যোপাধ্যায় $ পৃঃ ১৮১৯ 

(৬) ভি বারোজ---১৫৪* প্রষ্টা্য 

(৭) ভ্যানভান ক্রক--১৬৬ * | 

৮) জেবন্‌ রেগেল --১৭৬৪.-১৭৭৭ * 


পথ 


নিক্ঠবন্গের কতিগর প্রীন শি-লিজশজ 


হী 
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0900005 118175 00 2000176, 80 008৮ 10 21807 10810058730 
০0০08772208 7579 056 706800 06 ঠ্ 18615 36 ০970618885৩ 
681027706০৫ 0607588107৯, ;1 : 
উপরোক্ত ভূমি অবনমনের দৃষ্টান্ত ও অন্যান্য ভৌগোলিক 
কারণে ওক্ডহাম সাহেব মনে করেন সম্ভবত প্রাচীনকালে 
স্ন্দরবনের এই অঞ্চল গাঙ্গেয় বন্ধীপের অস্তভূ'ক্ত ছিল না। 
ইহা স্বতন্ত্র ও শুফ স্থানবিশিষ্ট ছিল। 1197621 07 
069109% ০7179 নামক পুস্তকে তিনি লিখিয়াছেন £--. 
[006 651067806 (০0% 0601698102) 18 00210077060 107 226 
০০০০2267205 ০: 106190168, 10 11 15 6506156]0 310)070108101৩ 11381 
008296 695৩7 8159010 17955 00560 06705860 1 ৮86৩: 5182 
18010128 056] 800 18189 178800906 00010 1000 118৬6 10962 
01088000051] 01556106 00810907, 03159 056 50:58005 7271০) 
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10101) 28 0০৮ 09701791215 2000 124118 651550৮1010 0085৩ 10660 
০0676৫ 197 ৪1]10518] 06009119. 176 10707000001 056 19605 
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খেতে 1800.” 
উপরোক্ত উদাহরণ ব্যতীতও অন্যান্া অনেক প্রমাণ 
পাওয়া বায় যাহার ছারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, 
এতদঞ্চলে ভূমি অবনমনের ফলে বহু গৃহ ও মন্দিরাদি 
ভূপ্রোথিত হইয়াছে । জয়নগর খানার অন্তর্গত ২৩ 
নং লাটে রাইদীঘির গা নামক নদী প্রবাহিত। ভাটার 
সময় নদীর ফলাধারণ সীমারেখা! হইতে প্রায় ৮ ফুট নিয়ে 
বৃহৎ ইষ্টকনির্মিত গৃহাদির ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। 
সম্প্রতি এই অঞ্চল হইতে আমি কতকগুলি প্রাচীন 
শিল্প-নিদর্শন সংগ্রহ করিয়াছি । তাহাদের সহিত ভারত 
ও বহির্ভারতের অন্যান্য স্থানে আবিষ্কৃত প্রাগৈতিহাসিক 
শিল্প-নিদর্শনগুলির সহিত ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্ আছে। উপরোক্ত 
ভূমি অবনমন, অন্তান্ত ভৌগোলিক কারণ ও এই সমস্ত 
শিল্প নিদর্শন হইতে স্পষ্টই ধারণা! করা যায় যে, নিয়বঙ্গের 
এতদঞ্চলের ইতিহাস অতীব প্রাচীন । হয়ত বা অন্গু- 
সন্ধানের ফলে কোনদিন প্রাগৈতিহাসিক সম্যতার বহিত 
ইহার গভীর যোগস্থত্র আবিষ্কৃত হুইবে। 


প্রথমটি একটি হস্তনিশ্শিত মৃ্পপাত্র। ইহার বহির্তাগে 





(৪) জার, ভি, ওহহাষ গরগীত *45761624 গুণ 0৩০৬ ০1 
8৫8 ৪৮৮২ 


*8তট 0081৪” আছে এবং ইছার আকার ৫২১৪ 
ইঞফি। জয়নগর থানার অন্তর্গত ৩৪নং লাটের রূপনগর. 
নামক গ্রামে ম্বতিক1 খননকালে এই ম্বৎপাঅটি পাওয়। যায়। 
বর্তমান অবস্থায় ইহার সঠিক বয়স নিণযর় করা কঠিন। 
কিন্তু অনুরূপ মুৎপাত্র মিশরের প্রাচীন কবরের মধ্যে পাওয়! 
গিয়াছে । শবদেহের সহিত এইরপ মৃৎপাত্রে খান্চপানীয় 
ও অন্যানা উপকরণার্দি দিবার ব্যবস্থা মিশরে প্রচলিত 
ছিল।১ সম্প্রতি দক্ষিণ-ভারতে আরিকামেড়ু নামক স্থানে 
ভারত-সরকারের খননকাধ্যের ফলে এযাবেটাইন শ্তরের 
ও নিয় হইতে অনুরূপ +1১88590 2087158* সমেত পাত্রধণ্ড 
পাওয়া গিয়াছে ।১১ অতি প্রাচীনকাল হইতে, সম্ভবতঃ 
নব্য প্রস্তর যুগ হইতে সারা পৃথিবীতে এই প্রকার ৮১980 . 
1)8708* চিহ্নিত মৃৎপাত্র ব্যবহৃত হুইয়৷ আসিতেছে। 
প্রাচীন চীনে১২, মোটলেকস্থ টেমসে১৩ ও অন্যান্য 
প্রাচীন স্থানে ইগার সঞ্ধান মিলিয়াছে । যুগপরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে উক্ত চিহ্নের আসল উদ্দেস্ত ক্রমশ:?লোকে ভূলিয়।! 
যায় এবং ইহা আলঙ্কারিক চিহু হিসাবে ব্যবহৃত হহতে 
থাকে। 


দ্বিতীয়টি একটি পোড়ামাটির ম।তৃকামুঠি। ইহ) উর্ধে 
মাত্র ছুই ইঞ্চি। আদি গঙ্গার একটি শাখা নালুয়ার গাঙের 
কতক অংশ মঞ্জিয়া গিঘ্াছে। উক্ত স্থান খননকালে প্রায় 
২* ফুট নিয় হইতে এই মুভিটি পাওয়া বায়। এই মাতৃকণ- 
মু্ির হস্ত ও নাসিক! টিপিয়। তো!ল। (701700060 ) ও 
চস্থ্‌ দুইটি অতিরিক্ত থগ্ুদ্য় যোগ দ্বারা গঠিত । চস্কুর উত্ত 
অতিবিস্ত খগ্ডদ্বয় ন1 থাকিলেও উহার চিন বেশ পরিফাক। 
হরপা যুগ হইতে অগ্যাবধি ভারতের নানাস্থানে এই 
প্রকারের মাড়ুকা-মুতি পাওয়া বায। পশ্চিম সুন্দরবনে প্রাপ্ত 
এই সুস্তিটির সঠিক গঠনকাল যদিও নিদ্ধীরণ করা বায় না 
তথাপি ডাঃ ক্র্যামরিশের মতে এইরপ আদিম ধরণের মুষ্টি 
গুলি খুব প্রাচীন। তিনি লিখিয়াছেন,-- 


+[10৩ 00000091085 ০01 1006 15050088 ০ 171019 888৪ ভাত 
2185 10 70001) 80609181502 800 89%618] 008080181008 138৩ 
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(১০) এট নিজ হত নন্বর ২ সিরিজ “বি” 
৫৬ মং বি ৩৩৬ 


১১ একি 1700১ ২০, 2 3] 1946, ঢাগাতে আও, 
8৪. €8) 
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076 চাও 05৩0, 8885060৪09৫ 8025559৩০৫৬ গোবিলপুর গ্রামের ১১ মাইল দর্গিণ-পশ্চিমে ঞুনকুন নাষ? 


00358020 ৫08:5.৮ ১৪ 

উক্ত মুহিটি অত্যন্ত আদিম ধরণের এবং উহ! ২০ ফুট 
ভূগণনিয় হইতে প্রাপ্ত। সে কারণ নিঃসন্দেহে অন্থমান 
করা যায় যে, মুিটি অত্যন্ত গ্রাচীন। 

তৃতীয়টি একটি সমচতুফ্োণ চৌকী । ইহ! বেলে পাথরের 
তৈয়ারী এবং চারিখানি পায়াবিশিষ্ট । ইহার আয়তন 
১৫১৫১২১৯৯ ইঞ্চি । মথুরাপুর থানার অধীন কন্বণদীঘির 
২৬নং লাটের একটি মজা! পুফরিণী খননকালে ১৬ ফুট 
ভূগর্তনিয় হইতে ইহা পাওয়া যায়। দক্ষিণ-ভারতের তিনা- 
ভেলী ( ত্রিবাস্থুর ) নামক স্থানে খননকালে প্রাগৈতিহাসিক 
শিল্প-নিদ্শনসমুহের সহিত অন্গরূপ একটি চৌকী পাওয়া 
যায়।১৫ শন্তম্দিনের জন্য এইরূপ দ্রব্য প্র.গৈতিহাসিক 
কাল হইতে ব্যবহৃত হুইয়৷ আসিতেছে। গুধযুগেরও অন্রূপ 
চৌকী পাওয়া গিয়াছে কিন্তু উহার আকারে ক্ষুদ্র ও 
অলঙ্কারবহল। ৩০** বৎসর পূর্বে প্রাচীন মিশবেও 
অন্থরূপ চৌকী ব্যবহৃত হইত, কিন্তু উহাদের কোন পায়! 
থাকিত না।১৬ 

ভৌগোলিকদের মতে বঙ্গদেশ বয়সে নবীন । চব্বিশ 

পরগণা জিলায় ও ইচার পার্থববর্তী স্থানসমূহে যে সকল 
প্রাগেতিহাসিক নিধর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা দ্বারা 
স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় বে, উক্ত স্থান আদৌ নূতন নহে 
বরং উহা! এত প্রাচীন যে, ইহার ইতিহাস অন্ধকারে 
আচ্ছন্ন। পধ্যাপ্ত পরিমাণে না হইলেও প্পরত্বপ্রস্তর ও 
নব্যপ্রস্তর যুগের বহু নিদর্শন হুগলী, মেদিনীপুর ও 
বর্ধমান জেলায় পাওয়া গিয়াছে । ১৮৮৫ গ্রীষ্টান্বে ভি-বল 
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গ্রাম হইতে এরূপ একটি নির্শন প্রাপ্ত হন ।১৭ মেদিনীপুর 
জেলার বঝাটিবনি পরগণায় ভামাজুড়ি নামও গ্রামের 


অধিবাসিগণ ভূমি-খননকালে তাত্তরনিশ্শিত একটি কৃটার-ফলক 


ভূনিয় হইতে আবিষ্কার করে ।১৮ বর্ধমান জেলার তৃর্গাপুর 
নামক স্থানের নিকট অতি প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনসমূহ 
পাওয়া গিয়াছে এবং বর্তমানে এ সকগ নিধর্শন ভারতীয় 
প্রত্বতত্ববিভাগের পূর্বশাখায় পরীক্ষার জন্য রহিয়াছে । 
সম্প্রতি পুনরায় মেদিনীপুর জেলার কাড়গ্রাম মহকুমার 
অধীনে বামাল নামক গ্রামে নব্য-প্রস্তরযুগের কতকগুলি 
নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে ।১৯ 

উপরোক্ত নিদর্শনসমূহ ব্যতীত পশ্চিম রাঢ়ের ষোড়শ 
মাতৃক৷ চিত্রলিপি ও বীকুড়াস্থ বিহারীনাথ পর্বতগাত্রে যে 
শিলালিপি আছে তাহাদের সহিত হরগ্পা ও মহেঞ্জোদড়ো! 
নামক স্থানে প্রাপ্ত প্রাগৈতিহাদিক লিপির নিকট-সাদৃশ্ত 
আছে এবং তুলনামুপরক আলোচনার ফলে বোধ হয় 
যে, এক সময়ে উক্ত লিপি এতদঞ্চলে প্রচলিত ছিল। 
বাকুড়ার কুঁজকৃড়া গ্রামে প্রাথ্থ কয়েকটি আলিপনা-চিত্রের 


সহিতও প্রাগৈতিহানিক এবং ব্রাঙ্মীখরোস্টী লিপির ঘনিষ্ঠ 
সাদৃহ্ঠ পরিলক্ষিত হয়। 


এই সকল নিদর্শন ও লিপিসমুহের আলোচনা হইতে 
বুঝা যায় যে, বঙ্গদেশ আদে। নবীন নহে। বৈদিক 
ও পৌরাণিক সাহিত্য হইতে জান] ধায়, বহুকাল এই 
অঞ্চল পক্ষী ইত্যাদি নামীয় অনাধ্যগণ দ্বার! অধ্যুষিত ছিল। 
বঙ্গদেশের প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা একমাত্র প্রত্ব- 
তাৰ্ধিক খনন-কাধ্যের দ্বারাই উদ্ধার করা বাইতে পারে। 
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পতঙী 
জপূর্ীশচন্দ্র ভট্টাচার্ধা 


কয়েকদিন চলিয়া গেল-_ 

ধলা ছিনিষগুলি যথাস্থানে পৌছাইয়া দিয়াছে । রিজিয়া 
উপস্থিত ছিল । সেকাঁকালে করিয়া ঘরে লইয়া! গিয়াছে । 

স্কল আবার বন্ধ হইয়াছে দিন দশেকের জন্ত । আপাততঃ 
কোন কাজ নাই। বাহিরে একটি থানায় একটা শোভাযাত্রা 
বাহির করিবার তোড়জোড় চলিতেছে । ধলারা কয়েকজন 
এবং অন্তান্ত ক্ক'লের কতিপয় ছাত্র যাইবে স্থির হইয়াছে, কিন্ত 
কবে তাহার স্থিরতা নাই। স্থানীয় লোকে খবর দিবে, 
যখন সশন্ত্র পুলিসবাহিনী স্থানাস্তরিত হইবে তখন যাইতে 
হইবে--শৌভাযাব্রা বাহির করিবার প্রক্্ সময় তাহাই । 

এদিকে অথণভাব । সত্যর! টাকার অভাবে কষ্ট পাই- 
তেছে, প্রায়শঃই অনাহারে হ্থাটিয়া যাতায়াত করিতে হই- 
তেছে। তাহাদিগকে টাকা সরবরাহ করিবার উপায় নাই। 
অপিম। রায়ের যথাসর্ধন্ব গিয়াছে, যে টীকা এদিক-ওদিক 
হইতে আসিত তাহাও আসিতেছে না । মাত্র একজন ব্যাপারী 
সামান্ত টাকা দিয়াছেন । ধলারা গেলেও টাকার দরকার, 
নৌক] ভাড়া, খাওয়া, ফিরিবার ব্যবস্থা সবই প্রয়োজন | শচীন- 
বাবু তাই কয়েকদিন চিস্তান্বিত আছেন । 

ঠিক এমনই সময়ে একদিন রাত্রে পেট্রল পার্টির সহিত 
টাক! সরবরাহকারী অনিলের দলের একটা সংঘর্ষ হুইয়াছে। 
তাহাতে ছুইজ্ন কন্ষেবল আহত হুইয়াছে। সে পাড়ার 
অনেকেই এখন হাক্জতে__অনিলও। অনিল সংবাদ যাহা 
দিয়াছে তাহার সারমর্ম এই যে, সংঘর্ষ এড়াইতে গেলে সত্য, 
স্বরাজ ও বিভুতি ধর] পড়িয়া যাইত । তাহারা উহাদের 
সহিতই ছিল এবং মারামারির ফলে পলাইবার সুযোগ পাই- 
পাছে আর অনিলদের বিচারের ভার মিঃ সেনের হাতে পড়ি- 
য়াছে-_-এক মাসের বেশী জেল হইলে সব পগ্ হইয়া! যাইবে । 

শচখীনবাবু চিন্তাকুল হইয়! অকারণ দ্বুরিতে ঘ্ুরিতে একটা 
রেস্তোর'য় চা খাইতে চুকিলেন | মপিবাবু চা খাইতেছিলেন, 
তাহার পাশে একজন পুলিসের জমাদার । মণিবাবু সাদরে 
অভ্যর্থনা করিয়া চা খাওয়াইলেন । শচ্ীনবাবুকে বিষঞ্ন দেখিয়া 
মপিবাবু বলিলেন--কি ? আপনাকে যেন একটু বিমর্ধ মনে 
হচ্ছে? | 

হী । 

--কেন? 

-অর্থাভাব! মাষ্টারের যা হয়--ইক্ষুল বদ্ধ মাইনে 
পেতে দেরি । ছাত্রের! নিয়মিতভাবে বেতন দেয় না। 


_-তা তবটেই। কতকগুলো ছেলের অপকর্পের দরুন 
দেশের কত লোক কত কণ্ঠ পাচ্ছে ! 

--আপনার ভায়ের মামলার কি হ'ল? সেই ছুরিমারা 
ব্যাপার ! 

মণিবাবু একটু তাচ্ছিলোর সঙ্গে বলিলেন, তাঁর আবার কি 
হবে? খালাস হয়ে যাবে! 

-_ যে ছুরি খেয়েছে, তার ত শুনলাম আড়াই বছর হয়েই 
গিয়েছে। 

-তা ত হবেই। 
হিসেবে__ 

- আজ্ঞে হু! । 

শচীনবাবুর বাদাহুবাদ করিবার ইচ্ছা ছিল না, তিদি 
উঠিলেন, তখন রাত্র হইয়ছে। অন্ধকার রাস্তা, একাকশীই 
ফিরিতেছিলেন, পথে একটা কাঠের পুল, জায়গাটা অসমান, 
তিনি পা টিপিয়! টিপিয়া চলিতেছিলেন। একটু আগে এফ 
পশল! বৃষ্টি হইম্ভাছে, আবার গুড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি আরস্ত হইল-_ 

কে যেন পিছন হইতে ডাকিল, মাষ্টার মশায় । 

পিছন ফিরিলেন, একটি লোক দীড়াইয়া আছে, কিন্তু সেই 
অন্ধকারে আব্ছ! দেখা গেলেও কে তাহা বুঝা ঘায় না। 
লোকটি তাহার কীধে হাত দিয়া আন্দাজে হাত ধরিল। তিনি 
একটু বিশ্মিত ও ভীত হইলেন__কে ? 

লোকটি তাহার হাতে একখান। খাম গু'ভিয়া দিয়া বলিল, 
আপনার চিঠি। 

দ্বিতীয় বাক্য উচ্চারণ না| করিয়া! সে চলিয়। গেল। পিছনের 
লাইট পোষ্টের আলে। বাকের মুখে আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্ত 
অস্পঞ্ক। লোকটি দ্রুত চলিয়৷ গেল, মনে হইল যেন কোন 
পুলিস অফিসার । 


শচীনবাবুর মনে সংশয় জাগিল, কিন্তু তবুও নির্িগুভাবে 
সেটা পকেটে পুরিয়া বাসায় ফিরিলেন। এতদিন আত্মরক্ষার 
একট! ইচ্ছা ও চেষ্টা ছিল, কিন্তু বর্তমানে হাল ছাড়িয়া দিয়া 
অনিবার্ধ্য ভবিস্যতের প্রতীক্ষা! করিতেছেন । 

বাসায় আসিয়! দেখেন খামের ভিতরে ছুইখান! দশ টাকার 
নোট এবং ছোট একটি চিঠি, নামঞ্ামহীন অপরিচিত লেখা-_ 
“সাবধান হইবেন, যে-কোন দিন খানাতল্লাস হইতে পারে 1” 
শচীনবাবু ভাবিতে লাগিলেন, এ কোন্‌ অজ্ঞাত দাতার দান ও 
সাবধান-বানী। 


সেটা ত অন্ত আইনে- বিপ্র্ধী 


৫৪ 


প্রবাসী 


১৩৬ 





সেদিন বর্ধণ-মুখর দিবস, সকাল হইতেই বৃষ্টি হইতেছে । 

শচীনবাবু বাসায়ই বসিয়! ছিলেন, অদূরে গলির মোড়ে পানের 
দোকানে একটা লোক বসিয়া থাকে নিত্য, নিয়মিত ভাবে । 
মাঝে মাঝে মনে হয় ও ছায়ার মত তাকে অন্গথসরণ করে, 
দিনে পঁচিশ বার পচিশ জায়গায় তাহার সহিত দেখা হয়, 
লোকটি গুপ্ত সংবাদদাতা সন্দেহ নাই_কিস্ত কে? শহরে 
নবাগত বলিয়া অনুমান হয়| 

আজ তিনি ভাবিয়া ভাবিয়া! বুঝিয়াছেন, সত্যর সাহিত্য- 
সমিতির এত কর্মতংপরতা কেন? তাহার সহিত বহু 
সরকারী কর্শচারীর থাতির থাকাটা আজ একটা মূলধনস্বরূপ 
হইয়াছে, না! হইলে বহুপুর্ধে শৈশবেই এই বিপ্লব-প্রচেষ্টার 
অকালম্বত্যু ঘটিত। 

সারাদিন কোন কাজ ছিল না। বসিয়া বসিয়৷ দিন 
কাটিয়াছে, বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইবেন, কিন্তু তাহার 
পূর্বেই রিম্‌ ঝিম্‌ করিয়! বৃষ্টি নামিয়াছে। 

সন্ধা হইয়া আপিয়াছে, এ লোকটি নিধ্বিকার চিতে 
পানের দোকানে বসিয়া পান চিবাইতেছে আর দোক্তার 
পিক্‌ ফেলিয়া বৃষ্টির জলম্রোতকে স্তক্কারজনক রক্তিমতায় কুৎসিত 
করিয়া দিতেছে । মিঃ সেনের বেয়ারা আসিয়া জানাইল, 
তাহাকে মিঃ সেনের বাড়ীতে একবার যাইতে হইবে । 

শচীনবাবু অনুমান করিলেন, মেঘমেছুর সন্ধ্যায় মিঃ সেনের 
বোধ হয় কাব্যপ্রীতি জাগিয়া উঠিয়াছে, তাই তাহার সহিত 
সন্ধ্যাটা কাব্যালোচনায় কাটাইয়া দিতে চান। শচীনবাবু 
ঘরে ছটফট করিতেছিলেন, ছাতা লইয়া বেয়ারার সঙ্গে 
বাহির হুইয়া পড়িলেন। 

পথে অন্ধকার । মাঝে মাঝে মিউনিসিপ্যালিটির কেরো- 
সিনের ডিবা দ্বলিতেছে-_-আলোর ন্বপ্পতায় পথের অন্ধকার 
গাঢ়তর হইয়া! উঠিয়াছে। শচীনবাধু চলিতেছিলেন, মাঝে 
মাঝে বৃষ্টির ছাট গায়ে আসিয়া! লাগিতেছে। বেয়ারা গেট 
খুলিয়া তাহাকে ভিতরে আসিতে বলিল । শচীনবাবু বিশ্মিত 
হইলেন, বাড়ীপন ভিতরে লইয়া যাইতে চাহিতেছে কেন? 
ভুল করিয়া নয় ত]...হয় তমিঃ সেন ভিতরেই আছেন । 

বেয়ারা শয়নকক্ষের একটা চেয়ারে তাহাকে বসিতে 
বলিয়! চলিয়া গেল। 

ফেহু কোথাও নাই, কেবলমাত্র শিশুকভাটি খার্টের উপর 
নিদ্রিত। ডেপুটিবাবুর বাড়ীর একেবারে অন্দরে একাকী 
বসিয়া থাকিতে থাকিতে শচীনবাবু বিশ্ম়-মিশ্রিত আর্তমৈ 
খামিয়া উঠিলেন। এমন সঙ্কটজনক অবস্থায় তিনি ত পূর্বে 
কখনও পড়েন নাই। 

মিসেদ্‌ সেন একদিন মাত্র সাহিত্য সাঁমতির উৎসবে 
মিনিট পাচেকের দ্ধ ছিলেন, কিন্ত তাহার সঙ্গে তেমন 
আলাপ পরিচয় তো হয় নাই... 


ভাবিয়া ভাবিয়া শচীনবাবু.কিনুই স্থির করিতে পারিতে- 
ছিলেন না । হুঠাংৎ মিসেস সেন এক প্লেট খাবার ও চা 
লইয়৷ আসিয়া টেবিলে রাখিলেন। নমস্কারান্তে অত্যন্ত সহজ 
সুরে বলিলেন, খেয়ে নিন্‌। 

অবাক বিন্ময়ে শচীনবাবু তাকাইলেন, ব্যাপারটা বিশ্বাস 
হয় না, অথচ একেবারে চোখের সামনে প্রত্যক্ষ ভাবে মিসেঘ্‌ 
সেন, ঘিনি কড়া হাকিমকে কড়া শাসনে - রাখিয়া সিগারেট 
কণ্ট্োল করিয়াছেন বলিয়া! শহরে কুখ্যাতি। 

শচীনবাবু বিষূড়ের মত বসিয়া ছিলেন। তিনি বলিলেন, 
সমিতি গড়বার জনে এত লব্বা-চওড়া কথা৷ বললেন জার 
এখন একেবারে চুপ করে আছেন ? 

' শচীনবাবু কোন জবাব না দিয়া একটা সিগাড়া মুখে 
পুরিলেন। মিসেস সেন একটু হাসিয়া বলিলেন, অবাক 
হয়েছেন বোধ হুয়? 

_স্থাী। এ ধরণের ব্যাপার ত নাটক-নভেলেও ঘটতে 
দেখা যায় না। 

-কিপ্ত এত অবাক ন! হয়ে এবার খাওয়াতে মন দিন 
দেখি । 

শচীনবাবু জানিতেন, মিসেস সেন বড়লোকের মেয়ে 
এবং তার বাবা যে হাতখরচ তাহাকে দেন তাই নাকি মিঃ 
সেনের মাহিন! হইতে বেশী। তিনি একটু ভাবিয়া! বলিলেন, 
আমাকে কি খাবার জন্তেই ডেকেছেন ? 

_-না। আর একটু কাজও আছে। আপনাকে একটা 
জিনিষ নিতে হবে । নেবেন ত? 

_ গ্রহণযোগ্য হলে নিশ্চয়ই নেব । 

মিসেস্‌ সেন জাচল হইতে দশখানা দশ টাকার নোট 
বাহির করিয়া বলিলেন, এটা আপনি নিয়ে যান। 

_আমি | টাকা নিয়ে-কি করবে! | 

_দিলুম-_যা হয় করবেন। 

শচীনবাবু শক্ষিত হইলেন-__চারি পাশে গুপ্তচরের দল 
তাহাকে উদ্ধান্ত করিয়া তুলিয়াছে, শেষে কি ইনিও ! বলি- 
লেন--নিতে আমার আপত্তি আছে। প্রথমতঃ, আপনার 
দান গ্রহণ করবো কেন? দ্বিতীয়তঃ গ্রহণ করলেও কি 
ইচ্ছামত খরচ করতে পারবে] । 

- আপনার প্রথম প্রশ্নের জবাব-_দরকার আছে বলে 
করবেন । আর দ্বিতীয়তঃ, যেভাবে ধুণী টাকাটা খরচ করবেন । 
যাই হোক্‌, আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। চটপট থেয়ে 
নিন। 

শচীনবাবু কহিলেন, আপনার দান গ্রহণ করতে আমি 
অপারগ । 

-_-কেন ? সন্দেহ হচ্ছে? সরকারী টাক! ও নয়, ও আমার 
হাতখরচ থেকে দিয়েছি । 


পৌঁব 


-তা'হলেও--আমাকে কেন দেবেন ? 

--আমার ইচ্ছে। 

-_জন্তকে ত দেন না] 

- আপনি কেমন করে জানলেন? 

অন্ততঃ খ্যাতি শুনতাম তা হুলে। 

খ্যাতি নেই, বরং ক্কপণ বলে বদনাম আছে জানি। 
কিন্ত এ পুলিস আর ম্যা্জিগ্রেটদের চা খাওয়াতে আমার ইচ্ছে 
করে না। কিন্তু আপনাকে খাইয়েছি-_ 

-আমি দরিক্র হতে পারি কিন্তু অন্তের দান গ্রহণ করতে 
আমার আত্ম-সম্মানে ঘা লাগে সেইজভে ই-_ 

মিসেস্‌ সেন চট্‌ করিয়া টাকা কয়েকট! তাহার বুক 
পকেটে গু'জিয়া দিয়া বলিলেন, উনি বোধ হয় আসছেন-_ 

সঙ্গে সঙ্গেই ন লোকের দুরাগত কলরব কানে 
আসিল । বোধ হয় মিঃ সেন তাসের আডড] হইতে কিরিতে- 
ছেন। মিসেস্‌ সেন ক্ষণকাল চুপ করিয়! থাকিয়া বিলে, 
আর ইতন্ততঃ করবেন না__টাকা আপনাদের কাজে 
লাগাবেন। আমার সঙ্গে আনুন, পেছনের দরজা! দিয়ে 
আপনাকে বেরিয়ে যেতে হবে। নইলে উনি দেখে ফেললে 
বিপদ হবে। 


মিসেস সেন তাড়াতাড়ি লগ্ঘন লইয়া! অগ্রবর্তিনী হইলেন 
এবং শচীনবাবু যেন অপরাধ করিয়া! ধরা পড়িতে যাইতেছেন 
এমনি একটা উৎকণ্ঠা লইয়া তাহার পশ্চাদহুসরণ করিলেন । 
অন্ধকার, পিছল উঠান। মিসেস সেন বারান্দায় লগ্ঠনটা 
শ্লাখিয়া বলিলেন, আন্মন _- 

শচীনবাবু অন্ধকারে মিসেস সেনের পিছন পিছন 
চলিলেন্‌, এক রহুন্তময় রোমাঞ্কর অনুভূতিতে তিনি পুলকিত 
হইয়! উঠিলেন। 

মিসেস্‌ সেন পিছনের ক্ছুত্র দরজাট! খুলিয়া বলিলেন, এ 
পথের হদ্দিস জানেন ত? একটু এগিয়ে, পুকুরধারের রাস্তা 
দিয়ে ওদিকে গেলেই গলিতে পড়বেন । 

- স্্যা জানি__ 

তিনি দরজ! দিতে যাইতেছিলেন.মিসেস্‌ সেন যেন একটু 
চকিত হুইয়া উঠিয়াছেন। ইতিমধ্যে রাস্তার কলরব নিকটবর্তী 
হইয়াছে । দুরত্ব সামান্ত হাত ছুই__অনিলের কথাটা মনে 
হইল। এক মাসের বেশী জেল হইলে সত্যই সব নিবিয়া 
যাইবে। 

কি করিয়াই বা তাহাকে ডাকেন | হুঠাং এক ঝলক 
বাতাসে মিসেস্‌ সেনের আ্াচলটা শচীনবাবুর একেবারে 
হাতের কাছে আনিয়া দিল) তিনি তাড়াতাড়িতে ডাহা: 
ধরিয়া স্ব আকর্ষণ করিয়া কহিলেন-_ 

-- শুক্ন্ব 

বলুন তাড়াতাড়ি-_ 





পতজ 


২৫১ 





--অনিলের কেস্টী মিঃ সেনের হাতে আছে, দেখবেন 
যেন এক মাসের বেশী না হয়। 

সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ হইয়া! গেল। 

নিবিড় জন্ধকার। লঠনের ক্ষীণ আলোক-রশ্মি অবরুদ্ধ 
দরজার অন্তরালে বন্দী হুইয়! গিয়াছে । শচীনবাবু একটু একঠু 
করিয়া পা বাড়াইয়! পুকুরপাড়ে আসিলেন-__হৃঠাৎ কাহারও 
সঙ্গে দেখা হইলে কি ভাবিবে এই আশঙ্কায় একবার এদিক 
ওদিক চাহিলেন, তাহার পর আর একটু ভাবিয়া চলিতে 
আরম্ভ করিলেন। রাস্তাটা জনশুন্ধ- যাহারা যাইতেছিল, 
তাহার] মিঃ সেনের দল নহে। 

শচীনবাবু স্বন্তির নিশ্বাস ফেলিয়! চলিলেন । 


বাড়ীতে আসিয়া শচীনবাবুর অস্তর আনন্দে পূর্ণ হইয়া গেল, 
টাকা পাইয়াছেন, আপাততঃ সতাদের হুর্গতি ছু*চার দিনের 
জন্য কমিবে। তার উপর এই অভাবিতপূর্বব সহাচুভূতিতে 
তাহার অন্তরে একটা আশা জাগিয়াছিল, হয়ত এসব নিরর্৫ধক 
নয়, হয়ত সত্যদের হুঃখবরণ সার্থক হইবে, হয়ত দেশ স্বাধীন 
হইবে । স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে-_ 
সেখানে হুঃখকষ্ট থাকিবে না, শ্রমের বিনিময়ে উপযুক্ত অর্থ ও 
আহার্ধ্য মিলিবে। শাসকদের অত্যাচারে ও অবিচারে শত 
শত প্রাণ ন& হইবে না, ভ্তায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা মানুষের জীবন 
যাত্রাকে ুষ্ঠ, করিয়া তুলিবে। 

মীরা যখন তাহাকে প্রশ্ন করিল, শচীনবাবু তখন আর 
গোপন করিতে পারিলেন না, সব কিছুই সবিস্তারে বলিয়া 
ফেলিলেন। মীরা সবিম্ময়ে কহিল, তা হলে হয়ত সত্যদের 
জয় হবে, না গো? ওরাও যখন বুঝেছে-_ 

-স্থ্যা, হয়ত তাই-_ 

বহুদিন পরে আজ মীরা ও শচীনবাবু অনেক গল্প-গাছা 
করিলেন । যেন একটা রষ্ভীন ভবিষ্যতের ই্িত পাইয়াছেন:.. 
অন্থদার পৃথিবীতে যেন একটু নিরাপদ আশ্রয় মিলিয়াছে। 

অনেক রাত্রে তাহার! শয়ন করিলেন। বর্ষণক্লাস্ত লীতল 
রাত্রি। জানাল! দিয়া ভিজা বাতাস আসিয়! মশারি 
দোলাইতেছে। তাহারা দুমাইয়া পড়িলেন। 

রাক্রি ছু'টার পরে অকন্মাৎ শচীনবাবু যেন অন্ুতব 
করিলেন, কে তাহার মাথায় ভিজ! হাত দিয়] স্পর্শ করিয়াছে। 
বিছানায় উঠিয়া বসিলেন- মীর] ঘুমাইতেছে । তিনি স্বছকণে 
কছিলেন_ কে? 

_ দরজা খুজুন নর...নারীকণ্ঠ। . 

শচীনবাবু দরজা খুলিলেন-__-অন্ধকারে কে যেন ঘরে 
চুকিল। তিনি দেশলাইয়ের কাঠি হ্বালাইতে যাইতেছিলেন, 
আগন্তক কহিল, ছালাবেন না ভর । আমি শ্তামলী। 

--ও% কি খবর বল ত! 
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-ধলাদারা যাচ্ছে স্তর, কাল সেখানে শোভাযাত্রা! হবে। 
আরও জন পনর আছে। টাকা অন্ততঃ এক শ' চাই, নৌকা 
ভাড়া হয়েছে তিরিশ টাকা-_ছুখান! নৌকো । 

--তুমি কি করবে? 

--ওরা সব নদীর ঘাটে বসে আছে, আমি টাকা নিয়ে 
গেলে তবে রওনা হবে | 

-তুমি পারবে? এগিয়ে দেব | 

_না-না। আপনি কখখনও আসবেন না। এখনও 
পুলিস আছে মোড়ে । আমি এমন পথে যাবো আপনি তা 
চিনবেন না। 

--পারবে একা ! 

_ষ্থ্যা, একা এলাম, আর যেতে পারবো না। আরতি 
আছে মোড়ে দাড়িয়ে । 

--ও আচ্ছা 

শচীনবাবু অন্ধকারে টাকা গুণিতে গুণিতে বলিলেন, কিন্ত 
একশত হয় না। আশি নিয়ে যাও-_তিনি সত্যদের জন্ত কিছু 
সঞ্চয় করিলেন । 

তাই দিন-_ 

স্টামলী হাত পাতিঘা! টাকা লইয়া বলিল, স্তর আপনি 
সাবধান থাকবেন, আপনার নামে ওরা খুব লাগিয়েছে, কিন্তু 
প্রমাণাভাবে আপনাকে ধরতে পারছে না । জানেন, এস্‌-ডি-ও 
আপনার ওয়ারেন্ট সই করেন নি-_-আপনি সাহিত্যিক, তাই 
বিশ্বাস করেন নি যে আপনি এসব হাঙ্গামার মধ্যে আছেন । 

স্তামলী অপেক্ষা না করিয়। চলিয়া গেল- শচীনবাবু 
দরজায় ধীড়াইয়া দেখিলেন, কালো! একটা! অশরীরী মৃর্তির মত 
স্টামলী বড় রাস্তায় উঠিয়া ওপারের একটা ক্ষুত্র গলিতে চুকিল। 
অপরিসীম সাহস এই মেয়েটির | এই অন্ধকারে এমনি করিয়! 
ও যেন কি এক ছুরস্ত আশা বুকে লইয়া! ঘুরিয়া৷ বেড়াইতেছে 1 
স্কামলীর অপ্যয়মান ছায়ার দিকে চাহিয়! শচীনবাবু মনে মনে 
বলিলেন, তোমাদের ত্যাগ ও কৃম্ছসাধন যেন সফল হয় । স্বাধীন 
ভারতে তোমর! পুরস্কতহুইবে, দেশের ছুংখ মোচন হুইবে। 


পরের দিনটা অত্যন্ত অস্বন্ভিতে কাটিতেছিল-_ 

থানার সামনেই বিক্ষোভ প্রদর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং 
ফাক পাইলে তাহাতে আগুনও দেওয়! হইবে । যদি গুলি 
চলে তবে ধলাদের ছই-এক জন নিশ্চয়ই মার! যাইবে-_অবস্ঠ 
মরিতে তাহাদের ভয় নাই, কিন্ত শচীনবাবু তাহাদের জন্ত 
একটা দারুণ উৎকঠা ভোগ করিতেছিলেন । 

বাকী চল্লিশ টাকা সত্যদের পাঠাইয়! দেওয়া হইয়াছে 1 
তাহারা এখন কোনও একটা গ্রামের লোকেদের বৈপ্লবিক 
কর্ধে প্ররোচিত করিতে লাগিয়! গিয়াছে । 

ন্ধ্যায় পুর্বে মনটা এত বিষঞ্জ হুইয়! উঠিল যে, শচীদবানু 


প্রন্থানী 


পি অপি 
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আর গৃহে থাকিতে পারিলেন না-_-একাকী বাছির হইয়া 
পড়িলেন। কয়েক দিন শ্রীমতী অণিমার সহিত দেখা! হয় নাই, 
একবার গেলে হয় । 

পথে জনৈক দোকানদার সাদরে ডাকিয়া বসাইল, আনুন 
মা্টারমশাই বন্গন, একটু চা খান। 

ইহার তাৎপর্য তিনি বুঝেন নাই, তবে ইদানীং আম্চর্ধ্য ও 
রহুম্তময় অনেক ব্যাপারই ঘটিতেছে তাই তিনি বসিলেন। 
বলা যায় না-_কোন সংবাদ হয়ত বা পাওয়া যাইতেও পারে । 

দোকানদার বলিল, খবর শুনেছেন বোধ হয়-_দারোগা 
খুন হয়ে গেছে । ছেলেদের উপর লাঠি চালাতে তারাও পাণ্টা 
জবাব দিয়েছিল, তাই মরেছে। 

* শচীনবাবু শুনিলেন, এবং ইহার ভয়াবহ পরিণাম কল্পনা 
করিয়। মনে মনে শিহরিয়া উঠিলেন। ও চলিবে এখন 
পুলিসের উক্কানিতে সন্প্রদায়বিশেষের গুগামি, লুঠতরাজ, 
বেঈীরোয়। মারপিট এবং নারীধর্ষণ__লাঞ্নায় অপমানে পীড়নে 
কত লোকের জীবন ছুধ্বিষহ হুইয়! উঠিবে। 

আর একটা কথা সুস্প্-__তিনি যে এ বিপ্লবীদের নেতা 
একথ! আজ প্রায় সর্বজনবিদিত, তাহা না হইলে এমন সব 
ঘটন! ঘটতে পারিত না। তাহার ভবিস্তং নির্ধারিত, আজ 
হোক্‌ কাল হোক কারাবাস তাহার অনিবার্ধ্য। 

তিনি উঠিতেছিলেন, দোকানী প্রশ্ন করিল-_ধলার] ভাল ত 
মাষ্টারমশাই ? 

শচীনবাবু সংক্ষেপে বলিলেন, আমি কি করে জানবে] । 

তিনি বাহির হুইয়! ধীরে ধীরে চলিলেন এবং কিছুক্ষণের 
মধ্যেই মিস্‌ রায়ের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মিস্‌ 
রায়কে সংবাদ দিতেই তিনি আসিলেন। কুশল-প্রশ্নের পর 
শচীনবাবু বলিলেন, তা হলে কলকাতা! আর যাচ্ছেন না ত। 

- যেতে আর দিলেন কই ? 

-আমি দিলাম না ! 

-স্থ্যা। বললেন, থাকৃতে হুবে__ 

-_ যা হোক্‌--আপনার উপর আমার অধিকার আছে 
একথা স্বীকার করলেন তা হলে? 

--আপনার কথাবার্া ক্রমশঃই ঘুর পথ নিচ্ছে" 

-যাক্‌ সেকথা, নিশাযোগে আপনার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের 
প্রয়োজন হতে পারে__-তার পথটা দেখিয়ে দিতে হয় | 

--ক্নাত্রে আমার বাসায় আসবেন ? 

_ষ্থ্যা | এর মধ্যে শুধু কর্তব্যজ্ঞানই নয় একটু রোমাজ্জের 
গন্ধও যে রয়েছে। | 

কত্ত একথা বলতে আপনার একটু কু! বোধ করা 
উচিত ছিল। 

- উচিত অবস্ভই ছিল, কিন্তু সঙ্কোচ বোধ ত্বয়লে জার 
চলছে দা। ্‌ 


পৌষ 


- পেছনের দরজা টপ.কানো আপনার পক্ষে যদি অসম্ভব 
না হয় তবে এই জানালায় আসাও সম্ভব এবং... 

শচীনবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, সময় নিকট হয়েছে, 
বোধ হয় আর অল্প কয়দিন। কিন্তু আপনার হাতে কত 
আছে? 

- পোষ্ঠীপিসে শ-পাচেক আছে, ত৷ ছাড়া আর নেই 1 

_যাক্‌ যথেষ্ট মূলধন আছে__ 

_ আপনার লক্দিত হওয়া উচিত ! 

-_ আচ্ছা, আপাততঃ খুব সলঙ্জ ভাবেই উঠি তা হলে! 
তবে হাতে কিন্তু টাকা রাখতে লগ্ফিত হবেন না আশা করি। 

শচীনবাবু হাসিতে হাসিতে চলিয়া! আসিলেন । 





পরদিন সকালে ঘুম হইতে জাগাইয়া মীরা বলিল, 
শগগির ওঠ | চা খাবে | শচীনবাধু বলিলেন, এখানে দাঁও-_ 

-_না, রান্নাঘরে চল । 

শচীনবাবু রান্নাঘরে গেলেন । সেখানে বসিয়া ধলা । ধলা 
বলিল, স্তর যা হয় কিছু খেতে দিন । বড্ড ক্লাস্ত-_ 

_-দারোগ! মরলো কি করে ? 

_-বলছি। 

মীরা কয়েকট। মুড়ির মোয়া! দ্বিল-_ চায়ের জল গরম 
হইতেছে । ধলা ছুণ্তিক্ষপীড়িতের মত খাইতে আরম্ভ করিল। 
তাহার পর বলিতে সুরু করিল- শোভাযাত্রায় ওখানকার 
ছাত্র নিয়ে প্রায় হুশ ছেলে ছিল। পতাকাবাহী লাঠিগুলো 
একটু শক্ত দেখেই নিয়েছিলাম, থানার নিকটবর্তী হতেই বোধ 
হয় বেলা ১২টা হ'ল, তারা কিছু না বলেই হঠাৎ বেপরোয়া 
লাঠি চার্জ করতে আরম্ভ করলে ৷ কিছুক্ষেণ মার খেয়ে অতিষ্ঠ 
হয়ে এক ঘ! মারলাম দারোগাকে, কিন্ত এমনি চোট লাগল 
যে,সেই যে পড়ল আর উঠল না। হু'একজন কনেষ্বলও 
ঘা থেয়েছিল, তার! পালিয়ে গেল- আমরাও-ফিরে এলাম ।.. 

খানিকটা চা পান করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল-_ নৌকো! 
ভাড়া করা ছিল, আমরা চলে আসবো, হঠাৎ সংবাদ পেলাম 
পুলিসের হুকুমে দাক্ষা আরম্ভ হবে-__তারা মুসলমানদের 
বেপরোয়া! লুঠ-তরাজ করতে হুকুম দিয়েছে-_ এখন মেয়েদের 
সরানো দরকার । হু'খানা নৌকো! বোঝাই করে ছেড়ে 
দেওয়! হুল, অন্ত একখানি মহাজনী নৌকায় আরও কিছু 
এল...তখনই অপর প্রান্তে লুঠতরাক্জ আর নারী-হরণ আরস্ত 
হয়েছে-__সাহাদের বাঁড়ী লুঠ হয়েছে, একটা মেয়েকে -..ধলা 
কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল তার পর আবার দুরু করিল, 
আমরা দেখলাম অন্ততঃ আধঘণ্ট] তাদের আটকাতে না! পারলে 
এদিকে সব বেরুতে পারবে না। তাই আমরা বাক্ধারের 
রাস্তায় গেলাম তাদের মোহড়া নিতে-_মারামারি হ'ল, একটি 
দ্বেলে মাথায় আঘাত পেয়ে অজ্ঞান হ'ল, তাকে-পাঠিয়ে দেখি, 


প্জ 
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ওরা যেন একটু ভীত হয়ে জড়িয়ে গেছে-_এদিক ওদিক 
পালাচ্ছে-_ 

আমর! চলে এলাম, তখন প্রায় সন্ধ্যা, ছেঁটে রওনা 
দিলাম রান্ত। ধরে। সারাদিন খাওয়া! জোটে নি তবুও ছুটছি 
আমরা চারজন | ওরা সব ওপারের গ্রামে কোন আত্মীয়- 
বাড়ীতে গেল। কি বিশ্রী রাস্তা, বর্ধার জলে কাদাময় হয়ে 
গেছে, ভেঙে গেছে মাঝে মাঝে, সীাতার-জল, অন্ধকারে পথ 
চিনি না, তবুও চলেছি-_ 

নদীর ধার দিয়ে আসতে আসতে কয়েকজন লোকের সঙ্গে 
দেখ] । তার! মাছ ধরছিল-_তাদের হাতে দেশী লন। স্ব্স 
আলোয় আমাদের ভিজা! কাপড় আর চলার ভঙ্গী দেখে 
বোধ হয় সন্দেহ করেছিল, তার উপর অত রাত্রি । তার! বললে, 
শাড়াও, গ্রামের চৌকিদার আর প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা না 
করে যেতে পারবে না।* গ্রামের প্রায় সকল অবিবাসীই অন্ত 
সন্প্রদদায়ের লোক, তারা ওখানকার ব্যাপার জানত ত'ই 
বললে, “সেখানে মারামারি করে আসছেন ত? বললাম-__ 
না, মায়ের বিশেষ অন্থথের খবর পেয়ে যাচ্ছি। তারা 
ছাড়লে না, আমরাও যাব না । শেষে তারা আমাদের জোর 
করে ধরে নিয়ে যাঘে বললে । দেহে তখন আর তিলমান্র 
শক্তি নেই, তাই বললুম, তাদের ডেকে নিয়ে এস, আমরা 
তোমাদের টং-এ অপেক্ষা করছি | তাই হ'ল, জনা ছয়েক রয়ে 
গেল আর ছুই জন' চৌকিদার ডাকতে গেল__ 

ধলা! আবার কয়েক চুমুক চা খাইয়া লইয়া বলিল, শেষে 
আমরা স্থির করলাম জলে ঝাপ দিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা কক্সতে 
হবে। হঠাৎ স্যোগ মিলল-_আমর! জলে লাফিয়ে পড়লাম-_ 

বর্ধার নদী, ছুরস্ত শ্রোত__ওদের হৈ চৈ ক্রমেই দুরে সরে 
গেল, বুঝলাম বেশ জোরেই ভাটিয়ে যাচ্ছি ।...সারাদিন 
খাই নি, তার ওপর এই পরিশ্রম, শ্রোতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, 
বুঝলাম বাচবার আর আশা! নেই, হাত পা শিখিল হয়ে 
আসছে, চারদিকে অন্ধকার, কোথায় তীর বুঝবার উপায় 
নেই। ভাবলাম এমনি ভাবে কত লোক মরেছে।:.. 

হঠাং দেখি গায়ে কি একটা! ঠেকলো-_কলাগাছ । বেঁচে 
গেলাম । তার উপর চড়ে বসলাম, বোধ হয় ঘুমিয়ে ছিলায। 
কিছুই জানি না-_ভোরে দেখি, ঠ্রীমার-&শনের ফ্লাট দেখা 
যাচ্ছে আর আমি ঘুরপাক খাচ্ছি। তখন একটু চেষ্টা করে 
উঠে এলাম-_ওয়ারেণট ত আছেই-_তারপর সরাসরি একে 
বারে বাড়ীতে চলে এলাম । মা ভাত রাধছে, ভাবলাম খেয়েই 

হঠাৎ কে যেন বাহির হুইতে ডাকিল, স্তর | 

শচীনবাবু, বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, যে কয়েকটি ছাজজ 
তাহাকে ও মিস্‌ রায়কে জড়াইয়া একটা রোমাজ স্থষ্টি করিয়াছে 
তাহাদের একজন দীড়াইয়া | 





২৫৪ 
শচীমবাবু প্রশ্ন করিলেন, কি হে? 

_-আমাদের ক্ষ ল কবে খুলবে স্তর ? 

_ সোমবার । 

শচীনবাবু অত্যন্ত সংক্ষেপে উত্তর দিয়া আসিলেন। ধলা 
তথনও গোগ্রাসে মোয়া খাইতেছে। শচীনবাবু বলিলেন, 
শগগির যা, ওর! ঠিক টের পেয়েছে__এসেছে কবে স্কুল খুলবে 
জানতে । 

ক্লাস্ত পা ছটিতে ভর দিয়া দরজা ধরিয়া ধলা উঠিয়া 
াড়াইয়! বলিল, বড় ছুঃখ স্তর, যারা আমাদের এত কষ্ঠ দিলে 
তাদ্দের একজনও ইংরেজ নয়, তারা আমাদেরই দেশবাসী, 
আমাদের ভাই-_ 

শচীনবাবু বলিলেন, পিছনের দরজ] দিয়ে, ময়রাবাড়ীর 
ভিতর দিয়ে চলে যা_নইলে বিপদ আছে । 

ধলা প্রপাম করিয়৷ চলিয়া গেল। শচীনবাবু রাস্তায় 
বাহির হইয়া দেখিলেন অত্যন্ত ভালমাহুষ ছাত্রটি মোড়ের 
চায়ের দোকানে মপিবাবুকে ফি যেন বলিল, তিনি হন্‌ হুন্‌ 
করিয়া ছুটিলেন সম্ভবতঃ পুলিসে খবর দিতে | 

শচীনবাবু আবার ফিরিয়। আসিয়া বলিলেন, মীরা শিগ্গির 
একটা কাজ কর। তুমি ধলাদের বাড়ি চেনো ত? 

_ষ্থ্যা কেন? 

-__শীগ্গির ভেতর দিয়ে গিয়ে বলে এস ধলা যেন ন! 
থেয়েই চলে যায়, নইলে দশ বারো! মিনিটের মধ্যে ধরা 
পড়বে-_ 

মীরা! ইতস্ততঃ করিতেছিল, কেউ আমীকে চেনে না__ 

_তাতে কি? 

মীর] তাড়াতাড়ি রওনা হুইল । 

শচীনবাবু উৎকঠিত ভাবে বসিয়া রহিলেন। খোকা! 
আঙ্গিনার প্রান্তে একা একাই “বন্দেমাতরম্* জুঁড়িয়া দিয়াছে । 
চীৎকার করিয়া বলিতেছে__বিশ্বাসাতকের বিচার হুবে-__ 
ব্রিটিশ নিপাত যা-_সা-রে-গামা-পাধাঁনি, বোম ফেলেছে 
জাপানী, ইত্যাদি । 

মীরা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আমি যেতে পারতাম না, 
পুলিসে খিরে ফেলেছে ওদের বাড়ী_তাকে ধরে নিয়ে 
যাচ্ছে-_ 

শচীনবাবু আর্তকণ্ঠে বলিয়! উঠিলেন, ওঃ-__ 

সারাদিন অনাহারে থাকিয়া, জীবনপণে হাঙ্গামাকা রী- 
দের প্রতিরোধ করিয়া মেয়েদেন ইজ্জত রক্ষা করিয়াছে, দশ 
মাইল] হ্র্গম পথে স্থাটিয়ছে, চৌদ্ধ মাইল জলে ভাসিয়া 
আসিয়াছে, তাহাকে কিছুই খাইতে পর্ধ্যস্ত দেওয়া হুইল না। 
আঁর মায়ের রান্না ভাত ক'টও সে মুখে দিবার সময় পাইল 
না, এই কি বিচার, বিধাতার ভ্তায় ও সত্যের রক্ষণ | অভিমানে 
ছঃখে ক্ষোন্তে শচীনবাবুত চোখ বাহির! জল গড়াইয়া পড়িল । 





প্রবান 


অপ অপি অন্ন 


১৬৫৬. 





মীরা বলিল, তুমি কীদছ ? 

-_-ওঃ, ধলা ছটৌ তাত খেয়েও ঘেতে পারলে না ! 

এই কথা্টায় মীরার মাতৃছাদয়ও কাদিয়! উঠিল, আহা! 
তার খোকার মত ধলাও তার মায়ের জাচলের নিধি, তাহাকে 
তিনি খাইতে দিতে পারিলেন না। মীরা ছুটিয়। গিয়! 
খোকাকে কোলে করিয়া অজশ্র চুম্বনে তাহার স্েহ আর 
আশীর্বাদ ঢালিয়া দিল । 


ঘুর্ণারমান পৃথিবীর আবর্তন নিয়মিতই চলিয়াছে-_ 

মানুষের আইন আদালত, মামল! মোকদ্ষমা, খাওয়া-পরা, 
শোওয়া-বসা_-সবই চলিয়াছে সেই একই নিয়মে । ফুল 
ফুটিয়াছে, ঝরিয়! পড়িয়াছে, বীজে অঙ্কুর হইয়াছে, ফলে বীজ 
সঞ্চয় হইয়াছে, কেবলমাত্র কয়েকটি পতঙ্গবন্থী প্রাণ আগুনে 
বাপাইয়! পড়িয়াছে, অন্ধকার জনসমুদ্রে আবর্তসন্থুল গভীর 
তলদেশে ক্ষতবিক্ষত দেহে আলোড়ন স্ষ্টি করিবার ব্যর্থ 
প্রয়াস পাইতেছে। কিন্তু সমুদ্রের উপরিভাগ নিম্তরঙ্গ, নিষ্ঠ র 
নীরবতায় মৌন। রি 

শহর নীরব- নিশ্চিত্ত আলন্তে, নির্মম স্তব্ধতায় দিনের 
পর দিন চলিয়া! যাইতেছে । 

সাহিত্য সমিতির আর একটি অধিবেশন হইয়াছে মিঃ 
সেনেরই বাড়ীতে । অধিবেশনটি উৎসবসূলক, গান-বাজনায় 
বেশ জমিয়াছিল। উৎসাহে অখিলবাবু পর্যযও্ত একটা আবৃত্তি 
করিয়া ফেলিয়াছিলেন । 

শচীনবাবুর কাজ নাই-__মিঃ সেন মাঝে মাঝে ডাকেন, 
মনোবিজ্ঞান স্ধন্ধে আলোচনা হুয়। অনিলরা হাক্ধতে 
দিনাতিপাত করিতেছে__-এখনও রায় বাহির হুয় নাই। 

সেদ্দিন সকালে অমনি একটা আলোচনা হুইতেছিল। 
রবিবার, মিঃ সেন তাই আক একেবারে বেপরোয়া, আলো- 
চনার গতিতে মনে হয় বারটার পূর্বে সমাপ্ত হইবে না। 
শচীনবাবু যেখানে বসিয়াছিলেন সেখান হইতে পর্দার ফাকে 
বাড়ীর ভিতরের সামান্ত একটু দেখা যায়। 

অকল্মাৎ পর্দা ফাক হুইয়া মিঃ সেনের সামনে ছই কাপ 
চা ও ছুইখানি বিছ্ুট রক্ষিত হইল। বোঝা গেল মিসেস 
সেন স্বয়ং দিয়া গেলেন_ কিন্তু ব্যাপারটা অস্বাভাবিক । এই 
আকশ্মিক চা দানের ব্যাপারে পর্দাটা একটু বেশী ফ্কাক হইয়া 
রহিল। ৃ 

মিসেস সেন চা লইয়া আসিলেন। চা পান করিতে 
শচীনবাবু দেখিলেন, এবার র'ম্নাঘরের দরজা পর্ধ্যস্ত দেখা 
যায়। মিসেস সেন কয়েকবার আনাগোনা করিলেন এবং 
একবার চোখাচোখি হইতেই একটি আঙু ল দেখাইয়! শ্মিতহাণ্ে 
চলিয়া গেলেন । 

শচীনবাবু বুঝিলেন, অনিলদের এক মাসের জেল হুইয়াছে। 


পৌব 


ফিরিবার মুখে শচীনবাবু যথাস্থানে সংবাদটি দিয়াও 
আসিলেন । 


ধলার] যে কয়জন একসঙ্গে জলে ঝাপ দিয়াছিল তাহাদের 
সকলেই ফিরিয়াছে, কিন্ত ফেরে নাই শুধু একজন। ছুই বংসর 
টেষ্টে ডিস্এলাউড হইয়া! সে পড়া ছাড়িয়! দিয়াছিল । শচীন- 
বাবু ব্যথিত হইলেও বিচলিত হন নাই, আজ তাহার নুস্পষ্ঠ 
ধারণা, ইহারা আজ হোক, কাল হোক, দশ বছর বাদে হোক 
সকলেই ডুবিবে, কেহই বাচিবে নাঁ। ইহারা সুখে স্বচ্ছন্দ 
দির্ধকাল বাচিয়া থাকিবার জন্ত জন্মায় নাই। 

আক্ধ কয়েকদিন আকাশ বেশ পরিক্ষার । ূ 
রৌজ্রে বর্ধণক্লান্ত আকাশ উজ্জ্বল আর পৃথিবী উত্তপ্ত হইয়া 
উঠিয়াছে। শুরূপক্ষের সপ্তমী হইবে, সৌখীন নরনারী সন্ধ্যার 
পরে নদীর ধারে, রান্তায় বেড়াইতে বাহির হুইয়াছে। চলমান 
মেঘের ছায়ায় আলো-খ্রাধারে বর্ধান্নাত পৃথিবীর শ্ঠামলতা 
আনন্গময়-_ 

কয়েকজন মহিলা আজ শচীনবাবুর বাড়ীতে বেড়াইতে 
আসিয়াছেন। এমনই বেড়ানটা এই ক্ষুদ্র শহরের রেওয়াজ । 
তাহার অবস্থিতি মহিলাগণের আনন্দের অন্তরায় হইবে মনে 
করিয়া শচীনধাবু বাহির হইয়। যাইতেছিলেন একটি বধূ 
আসিয়া প্রণাম করিল। 

মুখ দেখিয়া বুঝিলেন এটি ডাক্তারবাবুর পুত্রবধূ । তিনি 
প্রশ্ন করিলেন, কি? ভাল বৌমা ! 

_স্থা। 

_-তার পর সকলে ভাল আছে ? 

-_স্থা, আজ ন'টার পর সতাদা! আসবে সেইখানে আপনা'র 
পঙ্গে দেখা করতে | যাবেন-_ ] 

--যাবো ? 

_ সা, সোজ। রান্নাঘরে চলে যাবেন, চেনেন ত? 

আচ্ছা 
. শচীনবাবু বাহির হইয়া আসিলেন। পথে শিক্ষকগণের 
সহিত সাক্ষাং__তাহার! মিস্‌ রায় ঘটিত ব্য।পারের সাম্প্রতিক 
কিংবদস্তী সম্বন্ধে মুখরোচক বহু সংবাদ জানাইলেন।  £ 

আন্ব অন্ততঃ তাহার রসিকতায় প্রবৃত্তি ছিল না, 

তিনি সংক্ষেপে বলিলেন, অন্তত্র চাকুরীর দরখাস্ত করতে 
হবে” 

স্ুরেনবাবু কহিলেন, মণিবাবু এ ব্যাপারটা নিয়ে অত 
মাথ! ঘামাচ্ছেন ফেন বলতে পারেন । 

--উনি সম্ভবতঃ ওখানকার হতাশ প্রেমিক তাই__ 

শচীনবাবু জানিতেন, ক্রমাগত ঙাহাকে ও মিস্‌ রায়কে 
জড়াইয়! এই কুৎসা প্রচারের ফলে একদল ছাত্রছাত্রী তাহাদের 
উপর শ্রদ্! হারাইয়াছে এবং সাহিত্য সমিতিট! যে মুখ্যতঃ উক্ত 


পরত 


চি 


শেষ ভাদ্রের, 
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প্রণয়-লীলার ক্ষেত্রবিশেষ তাহা! প্রায় সকলেই নিঃসংশয়ে 
বিশ্বাস করিয়া ফেলিয়াছে। এদিকে ধলার গ্রেপ্তারের 
সঞ্গে সঙ্গে তাহাদের দলের সকলেই গ্রেপ্তার হুইয়! গিয়াছে 
এবং তাহাদের বিরুদ্ধে খুনের চার্জ দাখিল করা হইয়াছে। 
হয়ত খলার ফাসিও হইতে পারে । এমন কত জনের ফাঁসি 
হইয়াছে,_ হইবে । 

মণিবাবুর ভাই যাহাকে ছোরা মারিয়া পেটফুটা করিয়া 
দিয়াছিল তাহার ছুই বৎসরের জেল হইয়া গিয়াছে, এবং 
মণিবাবুর ভ্রাতা বেকসুর খালাস পাইয়াছে ।%তাহার পিতা 
সেকেও ক্লাসে ভ্রমণের খরচ আদায় করিয়া তৃতীয় শ্রেনীতে 
ভ্রমণ করিয়! সাক্ষ্য দিয়াছিলেন তাহাতে তাহার যংসামান্ত 
মুনাফাও হুইয়াছে। 


রাত্রি নটায় ডাক্তারবাবুর বাড়ীর সামনের গলিটা একেব্মুরে 

জনশুষ্ঠ হইয়া গিয়াছে । শচীনবাবু একটু শঙ্কিত পদক্ষেপে এক: 
বার পায়চারি করিয়া দেখিলেন_ এদিকে ওদিকে কোথায়ও 
কেহনাই। একটু ইতত্ততঃ করিয়া ভয়ে ভয়েই বাড়ীর ভিতর 
ঢুকিয়! পড়িলেন। রান্নাঘরের দরজায় বসিয়া আছে ডাক্তার- 
বাবুর পুত্রবধূ, অন্ত কেহই বাড়ীতে নাই, শাশুড়ী সম্ভবতঃ 
গৃহাস্তরে । একটা কেরোসিনের ডিবার শীর্ণ শিথ! মাঝে মাঝে 
বাতাসে কীপিয়া কীপিয়া পু্তীভূত ধূম উদ্‌গীরণ করিতেছে-_ 

বৌমা! তাড়াতঙড়ি উঠিয়া! শচীনবাবুকে পাশের ঘরে লইয়া 
গেল। ক্ষীণ প্রদীপের আলোকে ঘর স্বল্লালোকিত, সত্য 
শুইয়া আছে মনে করিয়! তিনি পাশে যাইয়! বসিলেন। সত্য 
উঠিয়া বসিল-_ 

শচীনবাবু সত্যকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, এ যেন 
সত্যর প্রেতাত্মা শীর্ণ চেহার!, গায়ের রং রোদে পুড়িয়া তামার 
মত হইয়াছে, একমুখ দ্বাড়ি-গোফ, মনে হয় বয়স চঙ্গিশের 
কাছাকাছি । চোখে সে দীপ্তি, দৃষ্টিতে সে নির্ভীকতার অভি- 
ব্যক্তি নাই। নিম্্রভ কোটরগত চোখে একট] শ্লানিমার 
কারণা ফুটিয়! উঠিয়াছে, চোখের কোণে কালি পড়িয়াছে। 
মনে হয় যেন দীর্ঘদিন রোগে ভূগিয়া উঠিয়াছে__ 

-কেমন আছ? 

ভাল নয়, আজ এক মাস রক্ত আমাশয়ে ভূগছি। 
রাত-ক্রাগা, পরিশ্রম অনাহার--শরীরের উপর কম অত্যাচার 
তো হয় নি স্তর, সুতরাং শরীরের আর দোষ কি? 

কেমন করে দিন কাটাচ্ছ? 

সত্য বলিয়া গেল অনেক কাহিনী, হ্াটিয়া সাতরাইয়! 


| কত পথ যাইতে হুইয়াছে। পুলিসের ভয়ে, গ্রাম্য লোকের 


ভয়ে কালে! হাড়ি মাথায় দিয়া জলে রাত্রিবাস করিতে 
হইয়াছে । চান্সিপাশের অগুনতি জোক গায়ে লাগিয়া 
দেহে ছিদ্র করিয়! রক্তপান করিয়াছে। সেই সব ক্ষত 
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গুকাইতে দীর্ঘ দিন লাগিয়াছে। কোথায়ও গ্রামবাসী 
সহায়তা করিয়াছে, অন্থবর্তী হইয়া বৈপ্লবিক কাক্গ করিয়াছে, 
কোথায়ও আবার পুলিসে খবর দিয়া হয়রাণ করিয়াছে । 
কোথায়ও গ্রামবাসীরাই তাড়া করিয়াছে, ছুটিয়! বা আত্মগোপন 
করিয়৷ আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছে, ভিন নিহিতা 
গরমে দীর্ঘ মধ্যাহ্ কাটাইতে হইয়াছে__ 

সত্য শ্মিতহান্তে নিজেদের দুর্দশার কথ! বর্ণনা করিয় 
থমিল | শচীনবাবুর মনে প্রশ্ন জাগিয়াছিল, এত কৃম্থসাধনের 
ফল কি হুইল? কিন্তু সে প্রশ্ন তিনি করিলেন না। 

সত্য কহিল, আর ত কন্দা নেই, সবই জেলে, এখন কি 
করা যায়! 

_কন্মী থাকলেই বাকি হ'ত? 

_সত্যই তাই, বাইরের চেয়ে ঘরের শক্রু 
মনে হয় আর যেন পারি না। 

_ নিজেকে বাঁচাতে হলে ধরা দেওয়া ছাড়া পথ নেই। 
আর কিছু করাও সম্ভব নয়। 

--তবে তাই করব । আর পারছি না যেন! কিন্ত আপনি 
এতদিন কি করে জেলের বাইরে আছেন সেইটেই আশ্চর্ধা। 

_কেন? 

_সকলেই ত জানে যে আপনি আমাদের নেতা ? 

শচীনবাবু সবিন্ময়ে বলিলেন-__নেতা ? বল কি সতা, 
অ।মি তকাজে কিছুই করিনি । ঘরে বসে কেবল হা হুতাশ 
করেছি একটু আবটু'.. 

- আপনার প্রতি সকলের শ্রদ্ধাই এতদ্বর এগিয়ে দিয়েছে 
আমাদের, নইলে কি ছেলের! এত নিভাঁক হতে পারত ? 

_-থাকৃ, সে কথা। 

সতা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,__ ভাগ্যিস, 
সাহিত্য সমিতি প্রতিষ্ঠার বুদ্ধিটা মাথায় এসেছিল । নইলে 
ছু'দিনেই সব থতম হয়ে যেত। আচ্ছা এখন মেয়েদের দ্বার! 
কি কিছু হওয়া সম্ভব নয়? 

- তারাই জানে। 

বৌমা] অদূরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, 
কি করবে ? 

_-ধরুন, যদি এখানকার পোষ্টাপিসটা পুড়িয়ে দিতে 
পারত ? 

অবস্থ একটা প্র!ণ কি ছুটো প্রাণ যেত, কিন্তু... 

__তা অঞ্চলি স্কামলী পারে-__ 

শচীনবাবু বলিলেন, তার প্রয়োক্ধন কি? তাতে ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যের এমন কোন ক্ষতি হবে না-_ 

- নাই হোক্‌, তাদের অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়া তো৷ 
হবে, জন্ততঃ ছুনিয়ার লোক জানবে এদের ক্কৃত অত্যাচারকে 
জাতি মাথা পেতে নেয় নি-_ 





এত বেশী যে 


প্রধাসী 
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ভিন একটা শব শোন৷ 
গেল। বৌমা ত্বরিতপদে পিছন দিক দিয়া বাহির হইয়া 
গেল। সত্য কু' দিয়া প্রর্দীপটা নিবাইয়া দিল । 

নিবিড় জন্ধকারে শচীনবাবু ও সত্য মুখোমুখি নিংশবে 
রুদ্ধনিশ্বাসে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । আবার একটা শব 
হইল- আবার | সত্য চুপি চুপি প্রশ্ন করিল, পথে কি কোন 
মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে ? 

-_না। 

বৌম] ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, সম্ভবতঃ গরু-_ভয় নেই। 

সত্য বলিল, তা হলে বরিশাল চলে যাই, সেখানে যি 


সন্তব হয় জিরিয়ে নেব, না হয় একেবারে জেলে গিয়েই 


বিশ্রাম। 

--সে মন্দের ভাল । এমনি করেও ত বাঁচবে না । খরচের 
টাকা আছে? 

না। 

শচীনবাবু অন্ধকারে নিজের আংটিটা টানাটানি করিতে- 
ছিলেন, কিন্তু তাহা খুলিতেছে না । বলিলেন, আংটিটা খুলে 
নাও, আর ত কিছু নেই। এটা তো খুলছে না__ 

বৌম| বলিল, না! থাক্‌, এই আংটিটা নিন্_-সে নিজের 
আংটি খুলিয়া দিল । 

-_কিস্ত-_ 

__পুকুরের ঘাটে হারিয়ে গেছে বললেই হবে । আর এই 
হুল জোড়া আপনি রাখুন ভবিষ্যতের জন্ঠে-_ 

শচীনবাবু অন্ধকারে হাত পাতিয় ছুইটিই লইলেন, 
একটা! সত্যর হাতে দিয়! অন্তটি পকেটে রাখিলেন। বর্তমাশে 
এসব দান গ্রহণ করিতে তাহার আর সঙ্ষোচ বোধ হয় না। 
নিজের আংটিটাও সত্যকে দিয়া কহিলেন, এটাও রাখো হয়ত 
কাজে লাগবে। 

শ্বাশুড়ী বৌমাকে ডিন সে রান্নাঘরের প্রতিফলিত 
স্বপলালোকে দড়াইয়৷ বলিল, যতক্ষণ ন। আসি যাবেন না যেন। 

সত্য বলিল, ছটো! জিনিষ আপনার কাছে দেব গচ্ছিত 
রাখতে । 

৬ ._ কি ? 

_-কতকগুলি কংখ্রেসের নির্দেশ, ইস্তাহার জার-_ 

_-আর কি? 

-আর একটা আগ্নেয়াস্ত্র, ও কিছু রসদ-_ 

শচীনবাবু একটু যেন বিশন্মিত হুইলেন, তাহার পর 
বলিলেন, দিয়ে!.-'আচ্ছা! এখুনি দাও নিয়ে যাচ্ছি-_- 

-_ না না, জাপনি নেবেন না। কাল বৌদি গিয়ে দিয়ে 
আসবে-_ একটু সাবধানে রাখবেন যদি কোন কর্মী আসে তার 
জায্বরক্ষার জতে দেবেন । অনেক সময় প্রয়োজন হয়। 

--তাই হবে | 


পোব 


আন্দামান 
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বৌমা আসিয়া শচীনবাবুকে বলিল, আপনি জানুন । 
শচীনবাবু উঠিয়া আসিলেন | সদর দরজা দেওয়া ছিল, 
বৌমা তাহা খুলিয়! পুনরায় বন্ধ করিয়! দিয়া বলিল, পুলিস 
এসে গেছে ! 
স্প্কেন? 
বোধ হুয় সাঞ্চ করবে, সত্যদাকেও পালাতে হবে 
এক্ষুনি | ধাড়ান দেখি-_ 
শচীনবাবু নির্বাক ভাবে ক্লীড়াইয়া রহিলেন, সত্য পিছন 
হইতে আসিয়! বলিল, আপনি আর আমি একসঙ্গে ধরা পড়লে 
কিন্ত সত্যিই আমি আনন্দিত হই__ 
--তার মানে? 
_লোকে জানবে, আমি আপনার সত্যিকার অনুগত 
ছাত্র । 
_কিস্ত সে ছুটি জিনিস? 
- সে পুলিস পাবে না। তার জন্তে চিন্তা নেই স্তর। 
বৌমা আসিয়া জানাইল, পিছনের খিড়কিতেও পুলিস 
দাড়াইয়! আছে। 
সত্য একটু হাসিয়া বলিল, বেশ লাগছে কিন্তু, ওদের ফাঁকি 
দিতে পারলে বেশ একটু আমোদ হ'ত-__ 
দরজায় কড়া নাড়ার শব হইল । বৌম! জানাল! দিয়া 
জানাইল, ডাক্তারবাবু বাড়ীতে নেই..'না, কোন পুরুষমাহুষ 
নেই।**"না খুলব না দরজা ।..গুকে ডিস্পেজারি থেকে 
ডেকে আহ্ুন। 
বৌমা আসিয়া বলিল, আপনার! খিড়কি দরজার আড়ালে 
থাকবেন, জামি জল আনতে যাচ্ছি। ফাঁক পেলেই চলে 
যাবেন--- 


বৌমা কলসী কাখে লন লইয়া আসিয়া খিড়কির দরজা 
ঘুলিল, লষ্ঠনের আলোয় দেখা! গেল ছুই জন কনষ্ঠেবল ধীড়া ইয়া 
জাছে। বৌমা একটু ঘোমটা টানিয়া বলিল, একটু সরে যান, 
আমি জল আনতে যাব..' 

কনষ্টেবল ছুই জন পথ ছাড়িয়া দীড়াইল। সরু গলি-- 
ঘরের বাঁকটা ঘুরিয়া একটু আগাইলেই টিউব ওয়েল। টিউব 
ওয়েলে শুন্তোদর কলসী পূর্ণ করিবার শব হইল, এবং 
আলোটা নিকটবর্তী হইতে লাগিল । 

ঘরের কোপে আসিয়া বৌমা হঠাৎ চীংকার করিয়া উঠিল, 
“সাপ, সাপ ওরে বাবা রে, সাপে কেটেছে” । হাতের লঠনটি 
ছিটকাইয়! পড়িয়া নিবিয়া গেল। 

কনষ্টেবল ছুইটি সেই অন্ধকারে টর্চের আলে! ফেলিতে 
ফেলিতে ছুটিয়া গেল আর্থ নারীকঠকে অনুসরণ করিয়া | সত্য 
নিঃশকে শচীনবাবুর হাত টানিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। 
বাম দিকে দরিয়া একট! পুকুরের পাড়ে আসিয়া শচীনবাবু 
লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন আর রান্তা নাই। 

সত্য পুকুরের পাড়ে একটি ঘরের পিছনে গিয়া সঙ্কেত- 
স্ছচক শব্ধ করিল, সঙ্গে সঙ্গেই দরজ। খুলিয়া গেল। সত্য 
শচীনবাবুকে লইয়া! সে বাড়ীর উঠান পার হইল। 

আর একটা গলির মোড়ে আসিয়! সত্য বলিল, এই পথে 
যান-__দততদের দোকানের পিছন দিয়ে সদর রাম্তায় পড়বেন । 
সত্য চলিয়া! গেল ।” শচীনবাবু হাতড়াইতে হাতড়াইতে সদর 
রাস্তায় আসিয়া পড়িলেন। রাস্তার মোড়ে জনতা_ 
তাহারা বলিতেছে, ডাক্তারের বাড়ী সার্চ হচ্ছে-_তার বেটার 
বৌকে সাপে কামড়েছে তবুও নিস্তার নেই। 

(ক্রমশঃ) 


আন্দামান 


অধ্যাপক শ্রীনির্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


আন্দামান অরণ্য-পরিপূর্ণ কতকগুলি স্বীপের সমঠ্ি। আমাদের 
কল্পনায় আন্দামান উর, পর্ববতসন্থুল, অস্বাস্থ্যকর, ম্যালেরিয়া 
পূর্ণ, অবাঞ্ছিতদের নির্বাসনের উপযোগ্গী এক ভয়াবহ স্থান। 
আমাদের অনেকেরই ধারণা এখানকার অরণ্যে বাস করে 
কতকগুলি আদিমজাতীয় মান্গুষ | অগ্রেলিয়ার মত এখানেও সভ্য 
মানুষ প্রথম বাস করার জন্ত কয়েবীদের পাঠিয়েছিল । ১৮৫৮ 
খ্টান্বে আন্দামান ভারতের কয়েদী-উপনিবেশে পরিণত হয়। 
তারপর নির্বাসিত কযেদীদের পরিশ্রমে সেখানে পোর্ট বেয়ার 
শহরটি গড়ে উঠেছে। শহরটি বাত্তবিকই মদোরম | ছোট ছোট 


পাহাড় আর সমুদ্র তার সৌন্দরধ্যবৃদ্ধি কয়েছে। সেখানকার 
রাস্তাথাট চমৎকার, আশেপাশে গ্রাম পর্যন্ত বাস যাওয়া-আসা 
করে। দোকান, বাজার, ভাত্তারখানা, ভাল হাসপাতাল, 
বৈছ্যতিক আলো, টেলিফোন সবকিছুই আছে। সম্প্রতি 
সেখানে কয়েদী পাঠানো বন্ধ হয়ে গেছে । পোর্ট ব্েয়ারকে 
কেন্দ্র করে চার পাশে গ্রামের সংখ্যা বাড়ছে-_স্বাধীন মানুষের 
একটা নুতন উপনিবেশ সেখানে ধীরে খীরে গড়ে উঠছে। 
একদা অবজ্ঞাত কয়েদী উপনিবেশ অষ্রেলিয়া আজ যেমন 
সকলের কাছে আকর্ষণীয় হয়েছে, তেমনি ওখানেও যে অচূর 
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ভবিষ্যতে স্বাস্থ্যকর, সম্বদ্ধিশালী একটি ভারতীয় উপনিবেশ গড়ে বাংলার গড় বৃষ্টিপাত বংসরে ৬০ ইঞ্চি, পোর্ট ব্েয়ারে গড়ে 
উঠবে জার তা সকলের কাছে আকর্ষণযোগ্য হবে, আমরা বংসরে ১৪০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয় । বংসন্পে আট-ন' মাস ওখানে 
আদ্দামানে গিয়ে তার লক্ষণ দেখে এসেছি । কিন্তু প্রশ্ন এই বৃষ্টি হয়, তবে সে বৃষ্টি অবিরাম নয়। ডিসেম্বর থেকে মার্চ মাস 
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যে, প্রতিবেশী-বিতাড়িত, থগ্ডিতদেশ, ভাগ্যবিড়ত্বিত বাঙালীর 
কি আন্দামানে স্থান হবে ? 





আন্দামানের জেলখানা 


আমাদের সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথ! এখানে বর্ণন! 
করব। 

২৬শে সেপ্টেম্বর, সকাল সাতটা । সামনের ছোট 
রসত্বীপে যাওয়ার জন্য পোর্ট ব্রেয়ারে সমুদ্রতীরে আমরা মোটর- 
লঞ্চের প্রতীক্ষা করছি, সঙ্গে ছুই বদ্ধু-_সিটি কলেজের অধ্যাপক 
শ্রীমণীন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক শ্রীস্ুনীলাভ গুহ। 
চোথেক্ সামনে ছোট ছোট পাহাড় আর সমুদ্রের বিরাট 
শ্ত। এ জায়গাটাতে সমুদ্র স্থির নিস্তরক্ত | 

আল্দামানে মংস্তের প্রাচ্য আছে। আন্দামানের মাটি 
বাংলাদেশের মাটির চেয়ে বেশী উর্বর-_অনেক জমিতেই ছু*বার 
ফসল জন্মানো যেতে পারে । এমন কি, সেখানে আম গাছে 
পর্য্যন্ত বছরে হবার বউল ধরে, কিন্ত ভাল আমের চাষ এ 
পর্ধযস্ত সেখানে হয়েছে বলে শোনা যায় না। যদি তরি- 
তরকারি আর ধানের চাষ বাড়ানো! যায়, তা হলে মাছের মত 
ধান-চাল, তরকারিও সেখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেতে 
পারে। উর্বর জমি সেখানে আছে, কিন্তু যথেষ্ট চাষী নেই। 

পূর্ববঙ্গের বাস্তহারা শ্ানিবারণচন্ত্র দে পশ্চিমবঙ্গ সর- 
ফারের আছ্ছকুলোো অন্তান্ত বাস্তহারাদের সঙ্গে ওখানে গিয়ে" 
ছেন। মংলুটনে তার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। মুরসী- 
পালন ওখানে প্রচুর লাভজনক বলে তিনি অনেকগুলি মুরগী 
পুষছেন। তিনি বললেন, তার মুরগীর ডিমগুলো আকারে 
হাসের ডিমের মত বড় বড় হয়। 

বৃষ্টি মাথায় করে আমর] জাহাজ থেকে আব্দজামানে নেমে- 
ছিলাম। ব্বটিপাত সেখানে প্রচুর পরিমাণে হয়। পশ্চিম 


পর্যাস্ত সেখানে বিশেষ বারিপাত হয় না। 

বৃষ্টির প্রাচুর্যের দরুন চাষের জমিতে জলসেচের ভাবনা 
চাধীদের নেই। ধানের চাষ সেখানে ভাল হয়। ভুঙা, 
আখ, সুপারি, পেপে, কলা প্রভৃতি ভালই ফলে । নারিকেল- 
গাছও সেখানে প্রচুর জন্মে। বাঁশ-বেতের জঙ্গলও বিশেষ 
ভাবে নজরে পড়ে । চা, কফিও উৎপন্ন হয়, রবার গাছও 
বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে । 

কষিতত্ববিদ্দের দিয়ে ওদেশের অকধিত মাটি পরীক্ষা 
করিয়ে দেখা দরকার কি কি ফসল প্রচুর পরিমাণে ওথানে 
জন্মমনো যেতে পারে । আন্দামান যখন জাপানীদের দখলে 
ছিল তখন জাপানীরা তাদের খাগ্ঘশস্ত যতটা সম্ভব ওখানেই 
জন্মাবার জন্য চেষ্টা করেছিল। পোর্ট ব্লেয়ারের পাহাড়ের 
ঢালুতে পর্যযস্ত তারা চাষ করেছিল । তারা প্রচুর পরিমাণে 
রাঙা আলুর চাষ করেছিল । 

দ্রশ-পনের বিঘ! থেকে ছু-তিন শ' বিঘা পর্য্যস্ত চাষের 
উপযোগী সমতল জমি পাহাড়ের সর্বত্র পতিত অবস্থায় 
আছে। থুব উচু পাহাড় আন্দামানে নেই_-ওখানকার 
উচ্চতম পাহাড় আড়াই হাজার ফুট উচু হবে। পোর্ট 
ব্লেয়ারের কাছাকাছি সব্বোচ্চ পাহাড়টির নাম মাউণ্ট-হ্যারিয়েট 
উচ্চতা ১১৯৩ ফুট। পুর্বর-উপকূলের দিকে পাহাড়গুলি 
অপেক্ষাকৃত উ চূ। 

আমরা পাহাড়ে বছ রবার গাছ দেখেছি । জলের ধারে 
অজ্র সুন্দরী গাছ চোখে পড়ে । জঙ্গলে প্রথম শ্রেণীর উৎকৃষ্ট 
কাঠ পাওয়া যায়। ওখান থেকে মূল্যবান কাঠ ইউরোপ, 
আমেরিকায় চালান যেত। রঙ খলবার জন্য গর্জন কাঠের 
তেল বহুল পরিমাণে ব্যবহাত হয় । 

ওখানকার দ্বীপগুলির তটরেখ। আকাবীকা, ভগ্ন । বহু 
নিরাপদ পোতাশ্রয় ওখানে গড়ে উঠতে পারে | স্থানীয় কাঠে 


. নৌকা তৈরি ও জাহাজ মেরামতির কাজ বেশ ভাল ভাবেই 


চলবে। তাছাড়া ওখানকার কাঠ দিয়ে উৎকৃষ্ট আসবাব- 
পত্র তৈরি হতে পারে । ভাল ছুতার ওদেশে নেই । সর্বাগ্রে 
প্রয়োজন ওখানে নারিকেল-তেল তৈরির একটি কারখানা 
স্থাপন করা-_এঁ কারখানায় নারকেলের ছোবড়া থেকে বিবিধ 
পণ্য-দ্রব্যও তৈরি করা যেতে পারে । কোনো বিত্তশালী 
বাঙালী কি এ বিষয়ে উদ্ধোক্গী হতে পারেন না ? 

বর্তমানে বাঙালীর সেখানে যথেষ্ট স্ুযোগ-স্বিধা লাভের 
সম্ভাবনা আছে । নিকোবর বাদে আন্দামান দ্বীপপুঞ্রে 
মোটামুটি আড়াই হাজার বর্গমাইল স্থান আছে। এর মধ্যে 
৪৭৫ বর্গমাইল একটা স্বীপ, দক্ষিণ জান্দামানের ৩২৫ বর্গ- 





রি লরচিজভাজ চা 
(রেশন কার্ড অনুযায়ী) ষোল হাজ্জার_ হিন্দু প্রায় সাত 
হাজার, মুসলমান চার হাজার, প্রীষ্টান তিন হাজার, আর 
ইন্দোনেশীয় ও ব্রন্মদেশীয়ের সংখ্যা হবে হাঁজার ছুই। হিত্অ 





জেলখানার কেন্দ্রস্থলে তিন তলার উপরে রক্ষীরা 
দিনরাত সতর্কভাবে পাহারা! দিত 

প্রকৃতিবিশিষ্ট আদিম অধিবাসী জাবোয়াদের দেখা পাওয়া 
সহজ নয়, তাদের সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহ করাও কঠিন। তার! 
গভীর অরপ্যে সভ্য মানুষের সংস্পর্শ থেকে দূরে বাস করে। 
দ্বীপগুলির অধিকাংশ স্থানই অরপ্যসমাকীর্ণ। ওদেশে 
প্রচলিত সাধারণ ভাষ৷ হিন্দী । পোর্ট ব্লেয়ারে উচ্চপদস্থ রাজ- 
কর্মচারীরা সকলেই বাঙালী । বহু বাঙালী সেখানে আছেন, 
আর বাংলা কথা অনেকেই বোঝেন | ওখানকার বাঙালীর! 
নবাগত বাঙালীকে সাধ্যমত সাহায্য করার চেষ্টা করেন । 
বর্তমান সময়ে বাঙালীরা এঁক্যবদ্ধ ভাবে সামান্ একটু 
উদ্ধমশ্ীল হলে আন্দামান ঘ্বীপপুঞ্জকে সম্পূর্ণক্নপে বাঙালীর 
শিজন্ব উপনিবেশ রূপে গড়ে তুলতে পারেন। আন্দামান 
তা হলে অদূর ভবিষ্যতে বৃহত্তর বাংলাদেশের একট! অংশে 
পরিণত হতে পারে । কেন্ত্রীয় সরকারের অধীনে একজন 
খাঙালী চীফ কমিশনার এখন আন্দামানের শাসনকর্তা । 

বাংলা-সরকার পোর্ট ব্রেয়ারের গ্রামাঞ্চলে প্রথম বসতি 
স্থাপন করার জন্য ছু'বারে ১৯৯টি বাঙালী পরিবার পাঠিয়ে- 
ছিলেন। তার মধ্যে ৯টি পরিবার দেশে ফিরে এসে বহু 
অভিযোগ জানিয়েছেন। ১৯৯টি পরিবারের মধ্যে ৯টি পরি- 
বায়ের ফিরে আসা অসম্ভব কিছু নয়। আরও কিন্তু কিছু 


লোক হয়তো সেখান থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন করতে" 


পারেন। কিন্তু অধিকাংশ বাঙালী যারা দৃঢ় সংকগ্প নিয়ে 
ওদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করবার জন্তে সাধ্যমত চেষ্ঠা 
করছেন তাদেরও যদি একে একে ফিরে আসতে হয়, 
তা হলে সেটা অত্যন্ত হুঃখের বিষয় হবে । 


চট্টগ্রামের প্রপুলিনচন্্র মাহিস্য দাস আমাদের পেকে 
আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে তার জমির ধানগাঁছ আমাদের দেখাতে 
নিয়ে গেলেন। তার জমিতে ধানগাছ খুব ভাল হয়েছে। 
তিনি বললেন, এবার তিনি মূল আর লঙ্কার চাষ করবেন। 
তার সঙ্গে ২০ বংসর বয়সের একজন মুবক আছে। তারা 
কয়েক মাস ধরে মাসিক ৬০.টাকা হিসাবে সাময়িক সরকারী 
সাহায্য পাচ্ছেন। তিনি জানালেন, তার জমিতে জল চটাড়ায় 
না, যদি কিছু এমন জমি পান যেথানে জল পাওয়া যায় তো 
ভাল হয়। 

পূর্বব বাংলার যে সকল চাষী নূতন দেশে নুতন পরিবেশে 
এসে পরিএম করে জমি চাষ করেছেন, তাদের অনেকেই 
শিজেদের কাঞ্জের নিদর্শন দেখাবার জগত আগ্রহভরে আমাদের 
নিমন্ত্রণ করেছিলেন । সকলেরই মোটামুটি ধারণা ওখানকার 
জমি উর্বর, স্বাস্থ্য ভাল । দেখলাম তা'রা অনেকেই যথাসাধ্য 
পরিশ্রম করেছেন এবং এমনি ভাবে যে পরিশ্রম করে 
চলবেনও তাতে সন্দেহ নেই। কিপ্ত স্বাবলম্বী হতে না পারার 
আগেই পাছে সরকারের সাহাধ্য আকম্মিক ভাবে বন্ধ হয়ে 
যায় এই ভেবে তারা কতকটা ছুশ্চিন্তা ভোগ করছেন । 





আন্গামানের সাধারণ দৃশ্য 


যে সকল মহিষ দিয়ে এখানকার জমি চাষ কর! হয় সে- 
গুলি এক অদ্ভুত ধরণের জীব-_বাঁছুরের মত উ চু, অধিকাংশই 
বুড়ো । এরা এক ঘন্টাও লাঙল টানতে পারে না । যে ঠিকাদার 
প্রত্যেকটি ৮০০২ টাকা দামে এগুলি যোগান দিয়েছেন, আর 
যে সরকারী কর্মচারী তাদের পরীক্ষা! করে গ্রহণ করেছেন, 
সরকারের উচিত তাদের উভয়েরই উপযুক্ত জবাবদিহি করানো! । 
প্রত্যেকটি পরিবার মহিষ পায় নি। অবন্ঠ সকলের জন্যই 
পরে মহিষ ভাড়। পাওয়ার ব্যবস্থা কর! হয়েছে, কিন্তু এসব 
অব্যবস্থা গোড়ার দিকে ওপনিবেশিকদের মনোবল হ্রাস করে । 

সরকারী ব্যবস্থার অনেক কব্রটি চোখে পড়ল। 
ওপনিবেশিকেরা অনেকে টিন পেয়েছেন, কিন্তু খর তৈরি ' 


খ্ঙ, 


গ্রবাজী 


১৩৫৬ 





করার ব্যবস্থা না হওয়ায়, তারা! নিজেদের জমিতে নিজ নিজ নিত্য ব্যবহারোপধোগী ঝরণীও বিশেষ নেই। বর্ষার জল 


ঘরে বাস করার মুযোগ এখনও পাননি । তারা বিভিন্ন 


অঞ্চলে এক জায়গায় অনেকে মিলে আছেন । 





ভগ্ন তটরেখা আর নারিকেলগাছের সারি 


চট্টগ্রামের স্বাবলম্বী, উৎসাহী এবং উত্চে্জী হু'জন বাঙালী 
তরুণের (শ্রীপরিমল দাস আর শ্্রীক্্বলচন্দ্র চৌধুরী ) জঙ্গে 
আমাদের দেখ! হয়েছিল ওখানকার বাজারে | সরকারী সাহায্যে 
অন্ত বাস্তহারাদের সঙ্গে তারাও পোর্ট ব্রেয়ারে গিয়েছিলেন, 
কিন্ত নিজেদের উদ্ভমে এবং চেষ্টায় ছুই বন্ধু ওখানকার 
বাজারেই বৈছ্াতিক আলোসহ একখানা ছোট ঘর মাসিক 
১২২ টাকায় ভাড়া নিয়ে কাপড় এবং মনিহারীর দোকান 
করেছেন। ছোট দোকানটি কয়েক মাস ধরে মন্দ চলছে না। 
পরিমলবাবু এতেই তৃপ্ত না থেকে দৈনিক ৩০২ টাকায় একটা 
বাস ভাড়াঁ নিয়েছেন। বাসটি পোর্ট ব্লেয়ার শহর থেকে 
ছুপুরের পর কল্যাণপুর যায় এবং পরদিন সকালে আবার 
ফিরে আসে । ড্রাইভারের বেতন, পেট্রল, আর অন্ত সব খরচই 
বাস-মালিকের। পরিমলবাবু কনডাক্টর হয়ে এঁ বাসে 
থাকেন। রাত্রিটা তিনি কল্যাপপুরেই কাটিয়ে দেন। তিন 
দিনের টিকিট বিক্রয়ের কথা শুনলাম-__-একদিন ৪০২১ এক- 
দিন ৫৭২ আর একদিন ৪৬২ টাকা হয়েছে। 

নড়াইল পার্বতী-বিদ্ভাপীঠের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক 
ভ্রীবিনয়ভ্ষণ চক্রবর্তীর কথাও উল্লেখযোগ্য । ভদ্রলোক এক 
হাটু কাদা মেখে ক্ষেত থেকে উঠে এসে আমাদের সঙ্গে কথা 
বললেন । প্রত্যেকটি কেন্দ্রে বিনয়বাবুর মত একজন করে কর্মী 
সর্বদা উপস্থিত থাকলে কেউ আর হতাশ ও নিরুভম 
হবে নাঁ। বিনয়বাবুর স্ত্রী হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 
জলের কোনরকম ব্যবস্থা না হলে আমাদেরও হয়ত চলে 
যেতে হুবে। 

চাষের জব ওদেশে বৃষ্টির জলের অভাব নেই, কিন্তু স্থানে 
স্থানে গৃহন্থের জ্ধলের অভাব আছে। ওদেশে নদী নেই, 


কোথাও কোথাও পাহাড়ে জমে থাকে, নানা ধারায় প্রবাহিত 
হয়ে সমুন্ত্রেও চলে যায়। স্থানে স্থানে বসতির সন্নিকটে 
জল নেই। দূর থেকে জল বয়ে আনা কষ্টকর। সরকারী 
ভাবে কিছু অর্থ ব্যয় করে সর্বত্র জলের ব্যবস্থা করা নিতাস্ত 
প্রয়োজন । নলকূপ করে হোক, কপ খনন করে বা পুফরিনী 
কাটিয়েই হোক অথবা পাইপ দিয়ে পাহাড় থেকে জল 
নামিয়ে এনেই হোক, যেখানে যেখালে নিকটে জল নেই 
সেই সেই স্থানে আশু জলের ব্যবস্থা কর! একাস্ত প্রয়োজন । 
পোর্ট ব্েয়ারে কলের জল আছে, উঁচুতে অবস্থিত অঞ্চল- 
গুলিতে মিউনিসিপালিটির গাড়ি গিয়ে বাড়ীতে বাড়ীতে 
জল দিয়ে আসে । যে দেশে বৃষ্টিপাত বেশী, সরকারের 
চেষ্টা থাকলে সে দেশে অতি সহজেই জল সঞ্চয় করে রাখার 
কোন-না-কোন ব্যবস্থা হতে পারে । ওখানকার অনেক পরি- 
বার ঘরের চাল বেয়ে যে বর্ষার জল পড়ে, পাত্রে ধরে তা 
সঞ্চয় করে রাখেন । 


পোর্ট ব্রেয়ারের প্রায় সকল শ্রেনীর লোকই আমাদের 
কাছে ওখানকার হাসপাতালের বিশেষ নুখ্যাতি করে- 
ছেন, কিন্ত এটাই যথেষ্ট নয়। নৃতন বসতিগুলির নিকটেই 
চিকিৎসকের প্রয়োজন। শিশু ও বালক-বালিকাদের জন্য 
বিদ্ভালয্ন স্থাপন করাও অত্যাবন্তক । ওখানে উচ্চশিক্ষার 
কোন ব্যবস্থা এখন নেই, কলেজ নেই। কিন্তু কতকগুলি 
প্রাথমিক বিভ্ভালয় ও কলিকাতা বিশ্ববিষ্তালয়ের অধ্ধীনে একটি 4 
উচ্চ বিস্তালয় আছে। প্রতি বংসর ওখানকার কিছু কিছু ছাত্র. 
প্রবেশিকা পরীক্ষা দেয়। শহরে শ্রীহূর্গাদাস সাইগল নামে 
জনৈক ভদ্রলোকের একটা সিনেমা হাউস আছে । সরকার 
থেকে প্রতিদিন ছোট এক পাতা করে “প্রেস টেলিখ্রামস” 
ছাপান হয় । এই হচ্ছে ওখানকার সংবাদপত্র । এর চাদার 
হার মাসে বার আনা, বাশ্বিক একসঙ্গে সাড়ে সাত টাকা । 
সমুদ্রের ধারে ধারে প্রচুর প্রবাল, শখ্খ, বিহুক পাওয়া যায়। 
সমুদ্রতীর থেকে ওদেশে এক রকমের পাখীর বাসা 
সংগ্রহ কর! হয়। এগুলি খুব চড়া দামে বিক্রয় হয়। 
পোর্ট শ্নেয়ার থেকে বেতারে সংবাদ পাঠানোর ব্যয় তার- 
বার্তা প্রেরণের খরচের সমান। মাসে একবার পনর-বিশ 
দিন অন্তর ওখানে জাহাজে চিঠিপত্র যায়। এটা বড়. 
অনুবিধাজজনক | বিমান অবতরণ-ক্ষেত্রের সংক্কারসাধন ক'রে 
সিঙ্ষাপুরগামী কোন কোন বিমানে ডাক পাঠানোর ব্যবস্থা 
করা হয়ত খুব কঠিন নয় । দক্ষিণ-ভারত থেকেও এখন ওদেশে 
শ্রমিক জামদানী করা হয় দেখলাম | আন্দামান যাবার পথে 
জাহাজে রাচি অঞ্চলের বহু শ্রমিককে আমরা দেখতে 
পেয়েছিলাম--ওর। যাচ্ছিল ওখানে কায়িক পরিশ্রম করে 
জীবিকা অঞ্জন করতে । | 


পৌৰ 


তবু থাক 


হ্গ১ 





ম্যালেরিয়ার কোন চিহ্ন আমরা পোর্ট র্নেয়ারে প্রত্যক্ষ 
করি নি.বটে, কিন্ত হাসপাতালে অনুসন্ধান করে জানলাম, 
ওখানেও ম্যালেরিয়! হয়, বনাঞ্চলে ম্যালেরিয়া আছে। তবে 
আমাদের দেশের চেয়ে ওখানে মোটের উপর অস্ুখ-বিস্থ 
কম। 

গরমদেশ হুলেও সমুদ্রের হাওয়ার দরুন কোন সময়েই 
প্রীষ্মাধিক্য অন্থভূত হয় না, আর আমাদের দেশে যখন 
শীতকাল তখনও ওখানে খুব বেশী ঠাণ্ডা পড়ে না, গরম কাপড়- 
চোপড়ের বিশেষ প্রয়োজন হয় ন]। |] 

গীম্মমগুলে বঙ্গোপসাগরের মধ্যে ২১৯ মাইল স্থান ব্যাপিয়া 
অবস্থিত ছোট ছোট শ-ছুয়েক আর প্রধান পীচটি দ্বীপ নিয়ে 
এই আন্দামান । পোর্ট ব্রেয়ার বন্দর কলিকাতা থেকে জল- 
পথে ৭৮০ মাইল । মাদ্রাজ থেকে পোর্ট ব্লেয়ার ৭৪০ মাইল, 
আর রেন্ছুন থেকে এর দুরত্ব ৩৬০ মাইল । 

আন্দামান বেড়িয়ে আসবার মত জায়গা । ওখানে চীফ 
কমিশনারকে চিঠি লিখে অথবা টেলিগ্রাম করে পূর্বেই 
যাওয়ার অন্নমতি নিতে হয় আর জাহাজ ছাড়বার অন্ততঃ 
পনর দিন আগে কপেশরেশন থেকে কলেরা-বসস্তের টিকা 


নিয়ে ছাপানো কর্ট্টে তার একটি সার্টিফিকেট সঙ্গে রাখতে 
হয়। এস্‌, এস্‌, মহারাজ! নামে একটা মাত্র জাহাজ আঙ্দামামে 
যাতায়াত করে। জাহাজ যাওয়া-আসার তারিখ এবং 
অন্ান্ত সংবাদ পাওয়া যাবে ণ্টার্ণার মরিশস কোম্পানীসতে-__ 
টিকিটও এ কোম্পানীতে পাওয়া যায়। আন্দামান পর্য্যন্ত 
ডেকের ভাড়া কুড়ি টাকা, তৃতীয় শ্রেনীর ত্রিশ টাকা!, দ্বিতীয় 
শ্রেণীর পয়ষটি টাকা আর প্রথম শ্রেণীর একশ ত্রিশ টাকার 
মত। এখন সরকারী কর্ধচারী ছাড়া সাধারণ যাত্রীদের নিকট 
জাহাজের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট বিক্রয় কর! 
হয় না । এরকম নিয়ম উঠে যাওয়া দরকার । 

আন্দামানে একটা সরকারী “গে হাউস” আছে । সেখানে 
খাওয়া-থাকার দৈনিক ব্যয় দশ টাকা । সাধারণ বাঙালীর 
পক্ষে এই ব্যয় অত্যধিক । আন্দামানে বাঙালী ভ্রমণকারীরা 
গিয়ে যাতে অল্প ব্যয়ে সাময়িক বাসস্থান পায়,অনতিবিলম্বে সে 
রকম ব্যবস্থা করার জন্য কর্তৃপক্ষের মনোযোগী হওয়া দরকার । 

পোর্টব্রেয়ারের বাঙালী অধিবাসীরা বিশেষ অতিথিবৎসল | 
তাদের সৌজন্যই যে শুধু মুগ্ধকরে তা নয়, তাদের দ্বারা অনেক 
উপকারও পাওয়া যায়। 


তবুথাক 


সত্রীকরুণাময় বসু 


একটি মেয়ের মুখ আজে! মনে পড়ে, 
হ্যামল কিশোরী মেয়ে কচি কচি মান মুখে কাচ1 সোনা ঝরে ; 
বাতাসের ঢেউ লেগে এলোমেলো! চুলগুলি ওড়ে, 
একটি মেয়ের ছবি আজে! মনে পড়ে। 
আকাশের রং ছিল সেদিন ন্ুনীল, 
সবুজ্জ বনের সাথে মোর মনে ছিল কোথা মিল ! 
জলের কাপন লেগে আলোছায়া করে ঝিলমিল, 
. আকাশের রং ছিল নবঘন নীল । 
লাল মেঘ ছ্ঁয়েছিল লতার কুম্ুম, 
হাওয়ায় সুবাস আসে চোখে মুখে আবছায়া ঘুম; 
পথেতে ছড়ানে। ছিল ফুলরেণু, রাঙা কুন্কুম, 
লাল মেঘ ছুঁয়েছিল লতার কুসুম । 
বলেছিলে কতো! কী যে, ভুলে গেছি সব, 
এইটুকু মনে আছে গ্রুবতার চেয়েছিল একাকী নীরব ; 
জলভারে কেপেছিল আখিপল্লব, 
বলেছিলে কতো কথা, ভূলে গেছি সব | 


মেঘল! দিনের শেষে একদিন ফুটেছিল জলে-ভেজ যু'ঁই, 
বলেছিহ্থ কানে কানে, আমরা ঝড়ের পাখ, 
এই ছাদ মনে হয় বিদেশ বিভুই টনি 


এসে! হেথা নীড় বাঁধি, মনে মনে ভালোবেসে হাতে হাত ছুই । 
কতদূর পার হয়ে এন মোরা ঝড়ের চড় ই। 
ছেঁড়া মেঘে লাল আলো! মরি মরি কেমনে রাঙালো-_ 
কুঁড়িজাগা করুণ চাপায়, 
পাগল ব।তাস বুঝি এলোমেলো! 
কচিপাতা ছ”হাতে কাপায়। 
গোধূলির লালমেঘ জেগেছিল রভ্ভীন আভায় 
কুঁড়িজাগা করুণ চাপায়। 
তারপর পথে যেতে বলেছিলে, তবে আমি যাই, 
তবে যাই, সুরে সুরে বেজেছিল শরতের করুণ সানাই ; 
শিশিরে ঠাদের আলে! ছলছল আজান হ'ল, তুমি কাছে নাই, 
বলেছিলে, আমি তবে ভোরের ঠাদের মত ধীরে ধীরে-__ 
দিগন্তে মিলাই। 
বলেছিহু, তবে যাও-_তবু এই শরতের তারাভরা রাতে 
একটি কুন্থমকলি ভালোবেসে দিয়ে যেও হাতে 
তারপর চলে যেও স্মরণের সরুগলি পথে 
ভালোলাগা এ জীবন পার হয়ে বহুদূর ভুলের জগতে | 
তুমি তো রবে না! জানি, এ জীবন মনে হবে ফাকা 
প্রেমের সমাধি-বের্দী তবু খ।ক ফুলে ফুলে ঢাকা । 


বিদ্ভাপতির কবিতার বিভিন্ন স্তর 
শ্রীসতীশচন্দ্র বকৃসী 


ঘে রাধাকু্চের প্রেমকে কেন্দ্র করিয়া বিরাট পদাবলী সাহিত্য 
গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং যাহার অজত্র ধারা বাঙালীর “কানের 
ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া প্রাণ আকুল করিয়া” তুলিয়াছিল-_ 
তাহার সম্বপ্জে আলোচন! করিতে গেলে দেখিতে পাই যে, এই 
সব পদকর্তার পুরোভাগে ফীড়াইয়া আছেন মিথিলার কবি 
বিদ্ভাপতি। চৈতন্ত-পরধর্তী পদাবলী সাহিত্য এমন ভাবে 
গড়িয়া উঠিয়াছে যাহাতে কবির বাজ্িগত প্রতিভা গোষ্টীগত 
কবি-প্রতিভার মধো বিলীন হইয়! গিয়াছে । বহু সমালোচক 
এই সব পদের লক্ষণ নির্দেশ করিতে গিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন যে, এই সব পদ এক একটি -কবিগোষ্ঠীর 
রচনা । নামের ভনিত! এই সব কবিতায় যেন উপলক্ষ্য মাত্র । 
কাহার রচনায় যে কাহার ভনিতা প্রবি& হইয়াছে তাহ! 
নির্ধারণ কর! সব সময় সহজসাধ্য নয় । মনে হয়, নামের 
ভনিত৷ দিবার একটা প্রথা! ছিল তাই যেন ভনিতা দেওয়া 
হুইয়াছে। বহু অপ্রসিদ্ধ ব৷ স্বল্পখ্যাত কবি তাহাদের রচিত 
পদাবলী শ্রেঠ পদকর্থাদের নামে চালাইবার প্রয়াস 
পাইয়াছেন। ইহার উদ্ধেন্ট কি আত্মবিলোপ ? এই আত্ম- 
বিলোপ কি ছিল তাহাদের সাধনার অঙ্গীভূত ? যদি ধরিয়া লই 
যে এ সকল পদের ভাষা তাহ।দেরই তথাপি একথা সত্য যে, 
ভাব তাহাদের মোটেই নিজস্ব নয়-_ভাব এ কবিগোষ্ঠীরই 
ভাবধার] হইতে ধার করা । জনকয়েক শ্রেষ্ঠ কবি ছাড়া সাধারণ 
কবিদের রচিত পদ।বলীতে এমন কোন ভাবের সন্ধান পাওয়া 
যায় না, যাহার মধ্যে ভাবের স্বকীয়তা আছে। কবির 
ব্যক্তিসত্ত! সেখানে শ্রেষ্ঠতর এক বিরাট ভাবসত্তার মধ্যে বিলীন 
হইয়া গিয়াছে । এইরূপ অবস্থায় তৎকালীন বৈষ্ণব পদাবলীর 
সমালোচনা অনেকটা! ব্যক্তিনিরপেক্ষ হওয়া! খুবই স্বাভাবিক । 
তথাপি বিগ্ভাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি শেষ্ঠ পদকর্তাদের রচনার 
মধ্যে যুগলক্ষণের অতিরিক্ত বিশিষ্ট কবি-প্রতিভার নিদর্শন 
ঘুর্জিয়া লইতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। চৈতন্ত-পরবর্তী 
কবিগণকে অনেকেই বিস্তাপতি ও চণ্ডীদাসের ভাবশিস্ত বলিয়া 
চিহ্নিত করিয়াছেন । ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, বিদ্ভাপতি 
ও চণ্তীদাসের রচনাই অধিকাংশ কবির আদর্শ ছিল। পাছে 
রসাভাস.ঘটে, পাছে* সুরসঙ্তি ন& হয় অথবা আচার্য্যগণের 


০৮৮৮ পপ শী পাপী শি জী শী পপ আপ 





* চৈতন্ভদেব সাধনায় মধুর ভাবের প্রবর্তন করেন। মধুর 


ভাবের সহিত এ্রশ্বর্যা ভাব মুক্ত হইলে রসাভাস ঘটে । চৈতন্ক- 
চরিতাম্বতে আছে-_ 

এ্বধ্য ভাবেতে সব জগৎ মিশ্রিত । 

এন্বধ্য শিথিল প্রেমে নহে মোর গ্রীত ॥ 


থপ অর হা পা ওর সস সা পাটি ওর 


অহ্থশাসন লঙ্ঘিত হয়, এই আশঙ্কায় যেন একটা বিরাট মহা- 
সঙ্কীর্তনের মধ্যে ছুই একজন মুল গায়েনের সঙ্গে সকল কবিই 
স্থর মিলাইয়াছেন। কিন্তু বিগ্তাপতির আবির্ভাব যখন 
হইয়াছিল তখন কবিগোষ্ঠীর কোন প্রসঙ্গই উঠিতে পারে না 
কেননা বিদ্তাপতির আবির্ভাব চৈতন্তদেবের আবির্ভাবের 
বহু পুর্বে হইয়াছিল ।* ম্ুতর।ং বিষ্ভাপতির রচনা কোন 
রসিকগোর্ী দ্বারা প্রভাবিত নহে এবং তিনি চৈতন্দেধের পূর্বব- 
বর্তী' বলিয়া! বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব হইতে মুক্ত । বিশেষতঃ বিদ্যা 
পতি বাঙালী নহেন-_বাংল! ভাষায় কোন পদ তিনি রচন! 
করেন নাই। রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে অবলম্বন করিয়। চলিত 
( মৈথিলী? ) ভাষায় পদরচয়িতাদের মধ্যে তিনিই প্রথম 
পথিকৃৎ । এই হিসাবে বিষ্তাপতি এক এবং অদ্বিতীয় । তাহার 
অসাধারণ কবি-প্রতিভার বিষয় বাদ দিলেও প্রথম পথিক্কৎ 
হিসাবে তাহার নাম অমর হইয়া থাকিবে । বিগ্তাপতির 
আবির্ভাব হইয়াছিল চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে । আধুনিক 
কালে কোন কোন বৈষ্ণব পদাবলী সংগ্রাহক রায়শেখরের 
কতকগুলি পদ বিদ্ভাপতির নামে চালাইবার প্রয়াস পাইয়া- 
ছেন। কিন্ত বড়ই ছুঃখের বিষয় তাহার] চৈতশ্ত-প্রবন্তিত 
বৈষ্ণবধর্ম্ের অত্যন্ত স্থল লক্ষণগুলিও বিশস্ৃাত হইয়াছেন | 
চৈতগ্-পূর্ধববর্তী কবি বিদ্ভাপতির রচনায় ভক্তম্থলভ আত্ম- 
নিবেদনের ভাব হয়তো! মিলিতে পারে, কিন্ত চৈতন্য-পরবর্তী 
যুগের পদকর্তাদ্দের রচনায় সথিভাব ও দান্তভাবের যেরূপ 
সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে বিষ্তাপতির রচনায় কোথাও সেরূপ 
দেখিতে পাই না। কেহ কেহ মনে করেন, শেখর ভনিতাযুক্ত 





মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি | 
এই ভাবে করে যেই মোর শুদ্ধ রতি ॥ 
আপনারে বড় মানে আমারে সম হীন । 
স্বভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥ 


*্ চৈতন্তচরিতান্বতে আছে, মহাপ্রভু বিষ্ভাপতির পদ- 
গানে আনন্দ পাইতেন, 
চশ্তীদাস বিস্ভতাপতি, রায়ের নাটক ঙ্গীতি, 
কর্ণাম্বত গ্রগীতগোবিন্দ । 
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে 
গায় শুনে মনের আনন্দ ॥ 
অন্তত্র, 
বিভাপতি চণ্ীদাস শ্রগীতগোবিন্দ । 
এই তিন মিলে করায় প্রভুর আনন্দ ॥ 








'কাজর রুচিহর রয়নী বিশাল” নামক পদটি বিস্ভাপতির | কেলিক রসভ জব সুনে জানে । 
কিন্তু উক্ত পদের শেষের চরণ ছুইটি এইরূপ,-_ আনতহি হেরি ততই দেই কানে ॥ 
“ঘতনহি নিঃশ্বরু নগর ছুরস্তা ৷ ইথে যদি কেও করএ পরচান্ী। 
শেখর আডরণ ভেন বহতা! ॥ কাদন মাখি হাসি দএ গারি ॥ 
এখানে এমন ভাব প্রকাশ পাইগ়াছে যেন কবি অভি- বয়ঃসপ্ষির বর্ণনী কাব্যের দিক দিয়া যেমন অনবস্ধ, 
সারিকা রাধার সহচরী হইয়! তাহার পরিত্যক্ত আভরণগুলি মনস্তত্বের দিক দিয়াও তেমনি সত্য। 


বহন করিয়! লইয়! সঙ্গে যাইতেছেন। ইহার মধ্যে যে একটা 
সেবাপরায়ণতার ভাব পরিক্ষুট তাহা চৈতন্ত-পূর্ববর্তী রচনায় 
কোথাও দেখা যায় না। বিশেষতঃ এই পদটি রায়শেখরের 
দণ্ডাত্তিকা পদাবলীর অন্তর্গত | কিন্ত মিথিলার কোন পুধিতে 
দণ্তাত্মিক পদ পাওয়া যায় না । সুতরাং ইহাকে বিস্তাপতির 
পদ বলা হয় কেমন করিয়া ? 

যাহা হউক, মোটের উপর এই কথা নিঃসন্দেহে বলা 
যাইতে পারে যে, মধ্যযুগে বাংলায় যে বিরাট পদাবলী সাহিত্য 
গড়িয়। উঠিয়াছে তাহার তোরণদ্বারে বিগ্ভাপতি ও চগ্তীদাস 
এই সুগ্প নাম স্বর্ণাক্ষরে মুন্্রিত রহিয়াছে । বিদ্ভাপতি যদিও 
পদকর্তীদের মধ্যে প্রাচীনতম ও মিথিলার অধিবাসী তথাপি 
বাঙালী যুগে যুগে তাহার কাব্য হইতে চিরস্তন বিরহ-মিলনের 
রস সংগ্রহ করিয়া তাহাকে আপনার করিয়া লইয়াছে আর 
চণ্তীদাসের ভাবধারা মিশিয়া আছে বাঙালীর অশ্রধারার 
সহিত | 

বিগ্ভাপতির কবিতায় বাংসল্য বা বাল্যলীলার কোন পদ 
নাই-__তিনি প্রধানতর মধুর রসের কবি। বিদ্ভাপতির রাধা 
নবীনা কিশোরী । বয়ঃসন্ষির পটভূমিকায় তাহার সহিত 
আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ। তিনি শৈশব ও যৌবনের 
সন্ধিক্ষণে অর্দক্কুট কলিকা। প্রথম যৌবনের মোহন স্পর্শে 
তাহার দেহতট বিচিত্র অনুভূতির জোয়ারে নিয়ত স্পন্দিত। 
চত্তীদাসের রাধা প্রথম হইতেই একটি স্বতত্ত্র ভাবময়ী রসমৃর্তি-_ 
তাহার কোন ক্রমবিকাশ নাই, অপর দিকে শ্রীক্কষফের বংশী- 
ধ্বনি শুনিয়া বিদ্ভাপতির রাধিকার সুপ্ত. যৌবনচেতনা ধীরে 
ধারে জাগিয়া উঠিতেছে,__ 
জব গোধুলি সময় বেলি, ধনি মন্দির বাহির ভেলি, 

জন্ু নবজলধরে বিভুরি রেহা, 
ঘবন্থ পাসরি, গেলি, 
ধনি অলপ বয়সী বালা, জনন গাথনি পুহুপমালা! 
ঘোড়ি দরশনে আশ না মিটল, 
বাঢ়ল মদন জ্বাল । 

ইহার পর কবি আমাদিগকে এমন স্তরে লইয়া গেলেন 
যাহা রাধিকার বয্মঃসদ্ধিকাল। রাধিকা এখন শৈশব ও 
যৌবনের সন্ধিস্থলে উপনীত--কবি এই স্তরের নান! ভঙ্ষির 
চিত্র জকিয়াছেন-_-এই চিত্রগুলি বয়:সন্ধিপ্রাপ্তা রাধিকার 
দেহ-মনের নিখুত প্রতিরূপ | 


ইহার পর অভিসারের স্তর । ধিগ্ভাপতি সংস্কতজ্ঞ পতি 
ছিলেন । তিনি অভিসারের প্রকরণগুলি সংস্কৃত অলঙ্কার-শান্ত্র 
হইতে গ্রহণ করিয়াছেন । ভাবে ও ভাষায় তাহার এই সুরের 
কবিতাগুলি অতুলনীয়। তিনি অভিসারের বিভিন্ন বিচিত্র 
রূপের বিশদ বর্ণনা করিয়াছেন । ছুর্য্যোগময়ী ঘনান্ধকার 
রজনীতে শ্রীমতী নীলবসন পরিধান করেন, আবার জ্যোৎস্না- 
বিধৌত শুরু! রজনীতে তিনি অঙ্গে শ্বেতচন্দন অন্থলেপন করিয়া 


শ্বেতবসন পরিধান করেন । 


অভিসারের বর্ণনা সংস্কত সাহিত্যের বহু স্থানেই আছে। 
কিন্ত বিদ্ভাপতি শ্রীমতীকে পুরুষবেশে পর্য্যস্ত অভিসারে বাহির 
করিয়াছেন । অভিসারিকার এই চরম হুঃসাহসিকতার নিদর্শন 
আর কুত্রাপি পাই নাই। বিষ্ভাপতি যত প্রকার অভিসারের 
বর্ণনা করিয়াছেন তাহার মধ্যে বর্ধাভিসারই শ্রেষ্ঠ, _ 


রয়নি কাজর সম, ভীম ভুজঙ্ষম, 
* কুলিস পড়এ হছুরবার । 

গরজ তরঞজজ মন রোষে বরিথ ঘন 
সংশয় পর অভিসার ॥ 


এই অভিসারের পদগ্ুলিতে প্রণয়ীর সহিত মিলনোতৎ্কগ্ঠাকে 
অনুপ্রাস ও শববস্কারের সাহায্যে এবং ছন্দের ইশ্রজালে 
বিচিত্রমধূর রূপ দেওয়া হইয়াছে । 


ইহার পরবর্তী স্তর হইতেছে মাথুর বাঁ বিরহ । বিস্তা- 
পতির শ্রেষ্ঠ কবিপ্রতিভার নিদর্শন এই স্তরের কবিতাগুলিতেই 
পাওয়া যায়। বিষ্ভাপতি এখানে প্রচলিত কবিরীতি অন্থসরণ 
করেন নাই। অভিসারের স্তর. পর্যন্ত আমরা বিস্তাপতির 
কবিতায় দৈহিক মিলন-কামনাই লক্ষ্য করিয়াছি; কিস্তু এই 
মাথুর ভ্তরে আপিয়া কবির দেহকামনামূলক কবিতার 
রূপাস্তর দেখিয়| বিন্ময়ে নির্বাক হইয়া যাই। এই সুরে যে 
অশ্রধারার ভিতর দিয়া রাধিকার ছুশ্চর তপস্তা আরম্ত হইল 
সেখানে চণ্তীদাসের সঙ্গে বিস্ভাপতির গভীর ভাবসাদৃষ্ঠ দেখিতে 
পাই। এইথানে বিদ্ভাপতির রাধা! দেহধারিনী হইয়াও 
দেহাতীত- ইন্দ্রিয়গ্রাহন জগতের অধিবাসিণী হওয়া সত্তেও 
অতীন্দ্রির় লোকে উত্তীর্ণ, চগ্াদ্াসের রাধারই স্তায় একটি 
ভাবময়ী রসমৃত্িতে পরিণত | সেই লাস্যনগ্নী প্রগল.ভা নায়িকা 
যোগিনীতে পরিণত হইয়াছেন, তাই-- 

পিয়া বিনা পাঁজর ধাঝর ভেল। 


৬০ 

্রমতী আয়ও বলিতেছেন, 
হাম সায়রে তেজব পরাণ। 
আন জনমে হোয়ব কান। 
ফান ছোয়ব জব রাধা। 
তব জানব বিরহক বাধা । 


এই বিষাদের সুরেরই প্রতিধ্বনি পাইতেছি চশ্তীদাসের পদে, 

(আমি ) মরিয়া হইব খ্নদ্দের নন্দন, 

তোমারে করিব রাধা । 
ঘ্বীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন যে, এই “বিরহ 
মর্দাত্তিক হইলেও তাহা! বিশ্বাস-মধুর ও মৃত্যু-বিভীষিকা হরণ 
করে।” 
বিশ্বপ্রক্কৃতি আপন সৌন্দ্ধ্যভাগ্ডার হইতে অমূল্য বৈভব 

দিয়! তিল তিল করিয়া রাধ।কে নিরুপমা করিয়া তুলিয়া- 
ছিল-_কিন্তু আজ প্রণয়াম্পদ কাছে নাই, রূপ যৌবনে 
ভাহার আর কি প্রয়োজন? তাই শ্রীমতী আবার বিশ্ব 
প্রকৃতিকে তাহার দান ফিরাইয়া দিতে চাহিতেছেন । আবার 
বর্ধা তাহার “মেঘময় বেণী” খুলিল, আবার মম্ভুর-মন্রীর নৃত্য 
আরম্ভ হইল-__কিস্ত তাহার বয়ঃসন্ষিকালে তাহারা আসিয়া- 
ছিল মিলনাকাজ্ষার পুলকান্ুভূতি জাগাইয়, এবার আসিল 
বিরহ বেদনাকে দ্িগুণীক্ৃত করিয়া । 

হে সখি হামারি ছুখের নাহি ওর । 

এ ভর] বাদর মাহ ভাদর শুন্ধ মন্দির মোর । 
এ গানে শুধু একটি বিরহিনী নাত্সীর চিত্রই ফুটিয়া উঠে নাই, 
প্রীমতীর বিরহ-বেদনাকে আশ্রয় করিয়া যেন জগতের সকল 
বিরহিনীর বেদন! বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত হুইয়! পড়িয়াছে এক 
চিরন্তন বিরহ-সঙ্গীতে । 

এই ছুঃসহ বিরহবেদন] ক্রমেই শ্ীমতীর সমগ্র সত্তাকে 

আচ্ছন্ন করিয়। ফেলিতেছে। শয়নে ম্বপনে সর্বাবস্থায় কৃফণই 
তাহার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। এই নিদারুণ বিরহ শেষ পর্ধ্যস্ত 
ডাহাকে আত্মবিস্থত করিয়াছে, বাস্তব ও কল্পনার পার্থক্য 


প্রবাসী 


১৬৫৬ 


তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন_-কল্পনায় তিনি ক্কফের সহিত 
মিলনানন্দ উপভোগ করিতেছেন,_. 
অন্থথন মাধব, মাধব সোগারিতে, 
দু্দরী ভেলি কানাই। 
এখানে আমরা একটি অতীন্সিয় মিলনের দিব্যানঙ্গ লাভের 
ব্যপ্জনা স্পন্দিত হইতে দেখিতেছি | এই যে নিত্য বৃন্দাবনের 
দ্বপ্ন-__ যে হৃদয়-বন্দাবন হইতে কৃষ্ণ আর হারাইয়! যান না_ 
ইহ! যেন আত্মদর্শনেরই নামান্তর | শ্রীমতী বলিতেছেন,__ 
কি কহব রে সখি আনন্দ ওর | 
চির দিন মাধব মন্দিরে মোর ॥ 
কাল্পনিক এই মিলনানন্দে গ্রীমতীর নিকট যেন জীবন- 
যৌবন সবকিছুই সার্থক বোধ হইতেছে । কৃষ্ণবিরহে 
প্রকৃতির যে সৌন্দর্য্য তাহার নিকট মান মনে হইত, আজ 
আবার মানস-মিলনের আনন্দান্ুভূতিতে সেই প্রক্কৃতিই তাহার 
চোখে অভিনব সৌন্দর্য্য ম্ডিত হইয়! দেখ] দিয়াছে, তাই,__ 
আঙ্জু রজনী হাম ভাগে পোহায়ঙ্থ। 
পেখন্ু পিয় সুখচন্দা । 
জীবন যৌবন সকল করি মানঙ্ছ 
দশ দিশ ভেল নিরঘন্ছা ॥ 
প্রিয়তমের সহিত মিলনানন্দের কি অপুর্ব্ব অভিব্যক্তি গ্রমতীর 
সুখনিঃসৃত নিম্নোক্ত কথাগুলিতে,_ 
জনম অবধি হাম রূপ নেহারিম্। 
নয়ন না তিরপিত ভেল। 
লাথ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু। 
তবু হিয়ে জুড়ন না গেল। 
খ্রিয়ারসন্‌ সাহেব বিস্তাপতির বৰঝঃসন্ধির পদগুলি সম্বন্ধে 
বলিয়াছেন,“ [1796 708101106 01 (1) ৪০0] ৪1601 00421 
বাস্তবিকই এই সমস্ত পর্দে দৈহিক কামনা উর্ধমুখী হইয়া 
ভাগবততী কামনায় রূপান্তরিত হইয়াছে । পরমাত্মার জন্ত 
মানবাত্মার যে চিরন্তন বেদনা! সেই বেদনার রসে এই কবিতা- 
গুলি অভিসিফিত। 





বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাস - 


শ্রীবীরেন্দ্রন্্র সেন 


স্বদেশী যুগের প্রথম দিকে এমন একটা সময় ছিল যখন পুলিন- 
বিহারী দীসের নাম স্বদেশী মনোভাবাপন্ন প্রত্যেক যুবকের 
মুখে মুখে ফিরিত। 'ুগাস্তরে”র পুলিন দাসের নাম বিপ্লবী 
মনোবৃত্তিসম্পন্ন যুবকসম্প্রদ্দীয়ের মনে একটা সনম এবং 
গৌরবের ভাব জাগাইত। “যুগান্তর” খ্যাতিলাভ করিয়াছিল 
নির্জীক বৈপ্লবিক আদর্শ প্রচারের জন্য, আর পুলিন দাস 
বিখ্যাত হইয়াছিলেন স্বকীয় সংগঠন-প্রতিভার জন্য । দেশের 
সুবশক্তিকে সুনিয়স্ত্রিত এবং সুশিক্ষিত একটি বিরাট বৈপ্লবিক 
সংস্থায় সংবদ্ধ করিয়া তিনি যে সংগঠন-শক্তির পরিচয় দিয়া- 
ছিলেন, তাহার তুলন! সচরাচর মিলে না। তিনি একক এক 
হাজার লোকের উচ্ছখ্খল জনতাকে আটকা ইয়া রাখিতে 
পারেন এবং তাহার হাতের লাঠি যখন বন্‌ বন্‌ করিয়া 
ঘুরিতে থাকে তখন বন্দুকের গুলিও উহাতে প্রতিহত হইয়! 
ঠিকরাইয়া পড়ে, তাহার দেহ স্পর্শও করিতে পারে না, ইত্যাদি 
নানা রকম জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল। নিরক্ষর এবং ধর্মান্ব 
মুসলমান জনতাকে বিভ্রান্ত করিয়! পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের বিরুদ্ধে 
লেলাইয়! দিয়া ব্রিটিশরা যে কূটনীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন 
তাহা প্রধানত: স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর কাধ্যকারিতার জন্যই 
অনেক পরিমাণে ব্যর্থ হইয়াছিল। তাহার স্বেচ্ছাসেবক- 
বাহিনী হিন্দুদের বহুস্থানে রক্ষা করিয়াছে, কিন্ত কোন 
অবস্থায়ই প্রতিশোধমূলক পদ্থা হিসাবে ভিন্ন সম্প্রদায়ের 
লোকেদের বাড়ীর আালাইয়া অথবা লুঠপাট করিয়া নিজেদের 
শক্তির অপব্যবহার করে নাই । 

ইংরেজ সরকার যে পুলিন দ্বাসের উপর প্রসন্ন ছিলেন না, 
তাহা বলা বাহুল্যমীত্র । কিন্ত তাহার সকল কাঞ্জ এত 
সুপরিকল্পিত ছিল ও ত্ভীহার কন্মীরা এত সুশিক্ষিত, 
স্ুনিয়ন্ত্রিত এবং সুসংহত ছিলেন যে, তাহাকে কোনপ্রকার 
মামলায় জড়াইবার প্রয়াস পুনঃপুনঃ ব্যর্থ হইয়াছে । একবার 
ঢাকায় তাহাকে কোন এক মামলায় জড়িত করিবার চেষ্টা 
হয়। বেশ্টিষ্ক সাহেব তখন ঢাকার অতিরিক্ত জেল! 
ম্যাজিগ্রেট, মামলাটি হহার হাতে ছিল। ইনি সন্ান্ত 
পরিবারের সস্তান এবং বিবেকবান বলিয়া হঁহার খ্যাতি 
ছিল। উপযুক্ত প্রমাণ ব্যতিরেকে পুলিনবাবুদের দয়ায় 
সোপর্দ করিতে ইনি অস্বীকার করেন। সরকারের মান অ'র 
থাকে না দেখিয়। বেসরকারী ইংরেজ-_শাসন ব্যাপারে 
সেকালে হহাদের প্রভাব নিতান্ত উপেক্ষনীয় ছিল না-_এবং 
জেলা ম্যাজিছ্রেট, কমিশনার প্রভৃতি সকলে মিলিয়া! বেন্টিক্ককে 
ধরিয়া বসিলেন যেমন করিয়ই হোক, হহার্দের সেসনে 
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দিতেই হইবে। শেষ পর্যন্ত এই সর্থে রফা হইল, বেষ্টিঙ্ক সাহেব 
ইহাদের দীয়রা সোপর্দ করিয়া সরকারের মুখরক্ষা করিবেন, 
কিন্ত দায়রা জজকে ইহাদের ছাড়িয়া! দ্রিতে হইবে । যথাকালে 
দায়রা আদালত হইতে হুঁহার! মুক্তিলাভ করিলেন । 

পুলিন দাসের সমিতি কিরূপে ভাঙিয়! দেওয়া যায় এবং 
তাহাকে হাতের মুঠার মধ্যে পাওয়। যায় তাহা সর্বদাই 
তদানীস্তন বাংলা-সরকারের একটা বড় ভাবনার বিষয় ছিল। 
১৯০৮ সনে আলিপুর বোমার মামলায় যে সকল তথ্য 
প্রকাশিত হইল তাহাতে দেশে যে সশন্ত্র অভ্যু্খানের একটা 
নুসংবদ্ধ প্রয়াস চলিতেছে ইহা! কার্যাতঃ প্রমাণিত হওয়ায় 
সরকারের উপরোক্ত সঙ্কপ্পকে কার্যে পরিণত করার বহুবাঞ্ছিত 
স্যোগ মিলিল। কেন্দ্রীয় সরকার আইন প্রণয়ন করিয়া 
যাবতীয় ব্বেচ্ছাসেবকবাহিনীকে বে-আইনী ঘোষণা করিলেন 
এবং ভারত-সচিব কয়েকজন বহুমানাম্পদ নেতাকে নির্বাসিত 
করিলেন । কেবল বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় দিনকয়েক পূর্ব 
বিলাত যাত্র! করায় অপ্পের জন্ঠ এই নির্ববাসন-দও হইতে 
বাচিয়া গেলেন । 

প্রকাশ্ঠ কার্ম্যকলাপ বন্ধ হইয়া গেলে মূল কম্মীরা 
ভিতরে ভিতরে অধিকতর সক্রিয় হইয়া উঠিলেন। এদিকে 
পুলিনবাবুকে নির্বাসিত করিবার জন্ত সরকার সচেষ্ট হইয়া 
উঠিলেন। বরিশালের কোন এক ডেপুটিনন্দনকে উপলক্ষ্য 
করিয়া যে ষড়যন্ত্রের মামল। দাড় করানে! হইল, বহু চেষ্টা 
করিয়াও পুলিনবাবুকে সেই মামলায় জড়ানো সম্ভব হইল না। 
শেষ পধ্যন্ত টাকা ষড়যন্ত্রের মামলায় তাহাকে সাত বংসরের 
জন্ত দ্বীপান্তরে পাঠাইয়! কর্তৃপক্ষ নিজেদের অনেকটা নিশ্শিস্ত 
মনে করিলেন । 
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১৯১১ সনের পরে (ঠিক কোন্‌ সনে এখন মনে 
পড়িতেছে না ) যখন বর্তমান লেখক অন্তান্তদের সঙ্গে পোর্ট 
ব্নেয়ার “সেলুলার+ জেলে আবদ্ধ ছিলেন তখন হঠাৎ একদিন 
জানা গেল মহারাজ] জাহাজকে নুতন কয়েকজন “বোম্গোলে- 
ওয়ালা” আসিয়াছেন। কয়জন আসিয়াছেন, কোথা হইতে 
আসিয়াছেন, কোন্‌ মামলা, বন্দীদের পরিচয় কি, দেশের 
রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে উহ্ারা কি বাণ্তী বহন 
করিয়া আনিয়! থাকিতে পারেন, ইত্যাদি নান! জক্সনা-কল্পনায় 
বন্দীশালার একঘেয়ে জীবন বৈচিত্র্যময় হইয়! উঠিল। যখন 
জান! গেল নবাগত বন্দীদের মধ্যে একজন ঢাকার পুলিন দাস 
তখন আমাদের বহু আশা-আকাক্ষার প্রতীকৃ এবং কৈশোরের 
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বছ বৈপ্লবিক কল্পনা! এবং ভাবধারণার সহিত জড়িত এই 
শ্বনামখ্যাত কর্মীর সহিত অচিরেই” সাক্ষাতের সম্ভাবনায় 
জামাদের তরুণ মন বিচিআঅ ভাবে আন্দোলিত হুইয়া উঠিল । 
সেই সময়ে 'বোম্গোলেওয়ালা+দের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ভাগ করিয়া 
রাখা হইয়াছিল এবং মাঝে মাঝে উহাদের এক ওয়ার্ড হইতে 
অন্ত ওয়ার্ডে ববলি করা হুইত। ইহাতে পরস্পরের সহিত 
পরস্পরের পরিচিত হুইবার সুযোগ ঘটিত। পুলিন দাসের 
সঙ্গে পরিচিত হুইবার সেই সুযোগ কবে আসিবে, তাহার জন্য 
অধীর আগ্রহে আমর! অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। 

অবশেষে সেই বহুপ্রতীক্ষিত দিনটি আসিল। যতদুর মনে 
পড়ে, আমি সেই সময়ে এক নম্বর ওয়ার্ডের নিচের তলার একটি 
কুটুরিতে আছি। পুলিনবাবু সেই ওয়ার্ডে বদলি হইয়া! আসি- 
লেন। ইহার পুর্ববেই নানা উপলক্ষ্যে তাহাকে চাক্ষুষ দেখিবার 
স্থযোগ হইয়াছিল, এবার তাহার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিবা'র 
সৌভাগ্য ঘটিল। দেখিলাম এক সৌম্যমৃণ্তি আত্মস্থ পুরুষকে, 
যাহার মধ্যে পরুষ ভাব নাই, যিনি কারা-জীবনকে 
নিতান্ত সহজ ভাবে গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন, কোনরূপ 
চঞ্লতা এবং বিক্ষোভ যাহার মধ্যে নাই এবং বঢ় না 
হইয়াও যিনি সঙ্কল্পে বজ্জের মত কঠোর । কিছুকাল সান্রিধ্য 
লাভের পর বুঝিলাম মাতৃভূমিকে শৌর্য্যে, বীর্যে, সন্বদ্ধিতে 
মহিমাপ্ধিত করিয়া তোলাই তাহার জীবনের একমাত্র ব্রত, 
তঙ্জত তিনি সর্বস্ব পণ করিয়াছেন এবং সর্বস্ব হারাইয়াও 
তাহার বিচ্দুমাত্র ক্ষোভ নাই ; তাহার দৃষ্টি সর্ববদ| মাতৃভূমির 
শৃ্খলমোচন রূপ মহান্‌ লক্ষ্যে নিবদ্ধ এবং ক্ষুত্রতর কোনকিছুই 
তাহাকে সেই লক্ষ্য হইতে বিভ্রান্ত করিতে অক্ষম । চিন্তাধারা 
এবং আদর্শের মৌলিক পার্থক্য সত্ত্বেও এই আদর্শ কর্মীর প্রতি 
শ্রন্ধায় মন্তক নত হুইয়া আসিল। 
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তখনকার দিনে ঢাকায় একজন সন্্যাসী ছিলেন, তাহার 
্ুঠাম শরীর এবং জ্যোতির্শয় মুখমণ্ডল হুইতে তাহার বয়স কত 
হইয়াছিল অনুমান কর! সহজ ছিল না। অতিবৃদ্ধেরাও বলিতেন, 
উহাকে বরাবর এ একই রকম দেখিয়া! আসিয়াছেন । বয়সের 
কথা জিজ্ঞাস করিলে ইনি ঈষং হান্ত করিতেন মাত্র, কিছুই 
উত্তর কন্সিতেন না। থুব ফিটফাট হুইয়া থাকিতেন বলিয়! 
ইনি বাবু সন্গ্যাসী নামে পরিচিত ছিলেন যে রাস্তায় এঁর 
আশ্রম ছিল, এ রান্ডা “্বামীবাগ” নামে পরিচিত। পুলিনবাবু 
হহারই নিকট দীক্ষ1 গ্রহণ করেন । এই সন্্যাসীর উপর তাহার 
অসীম শ্রদ্ধা ছিল এবং সকল প্রকার সমন্তায় হুহার উপর 
তিনি বিশেষভাবে নির্ভর করিতেন বলিয়া মনে হয়। এঁর 
বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতাও সকল সময়েই পুলিনবাবু ও তাহার 
ঘলের লোকেদের কানে লাগিত। একবার তরবারি 
খেলিতে গিয়া একজনের দেছে গভীর ক্ষত হুয়। স্বামীজীয় 
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নির্দেশে বেগুনপাতা৷ ছেঁচিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া ছু'দিনেই ক্ষত 
সারিয়া উঠিল। লাঠিখেলায় দেহে ক্ষত হইলে বেগুনপাতা 
ব্যবহার করিয়া সর্বদাই হুফল পাইয়াছি। পুলিনবাবুর 
ব্যবস্থা অনুসরণ করিতে গিয়া একবার জেলে একট! মজার কাও 
ঘটিয়াছিল। অনন্তানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের আমাশয় হইয়া- 
ছিল, পুলিনবাবু হহাকে শুকনো! লঙ্কা খাইবার ব্যবস্থা দেন। 
ব্রহ্মচারী মহারাজ পশ্চিমবঙ্গবাসী, বাঙালদেশের মত লঙ্কা 
খাইতে অভ্যন্ত নহেন, পুলিনবাবুর ব্যবস্থা অনুসরণ করিতে 
গিয়া মারা যান আর কি | 

পুলিনবাবু সকাল বেলা প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়! স্্য- 
প্রণাম করিতেন ৷ কিছুক্ষণ ভুর্য্যের দিকে একদৃষ্ঠে চাহিয়। 
থাকিয়া জপ করিতেন। কাজের সময় একমনে কাজ করিয়া 
যাইতেন, কর্তৃপক্ষকে খুশী করিবার কোন প্রয়াসও পাইতেন 
না, আবার নিজের কাজেও কোনরূপ ফ্কাকি দিতেন না। 
অবসর সময়টুকু সদালোচনায় বা বই পড়িয়া কাটাইতেন।' 
তাহার নিকট কালিপ্রসন্ন সিংহের একখানা! মহাভারত ছিল, 
ইহা! ভিন্ন দ্বিতীয় কো'ন বই তাহার কাছে দেখিয়াছি বলিয়! 
মনে পড়ে না । এই বইখানি তিনি সর্বদ] থুব শিবিষ্টচিত্তে 
পড়িতেন । দেশের হত স্বাধীনত! বাহুবলে পুনরুদ্ধার করিবেন, 
ইহাই ছিল তাহার স্বপ্ন, অন্য কোন উপায়ের কথা তিনি 
ভাবিতেও পারিতেন না। অস্ত্রবল ব্যতীত অন্ত কোন শক্তির 
নিকট ইংরেজ নতি স্বীকার করিবে, তাহা! তিনি বিশ্বাস করি- 
তেন না। আত্মরক্ষার ও আক্রমণের বিবিধ কৌশল, শন্ত্রবিদ্া 
রণনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের দেশের বহুমুগ- 
সঞ্চিত অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জ্ঞানলাভের জন্ত তাহার একটা 
অদম্য পিপাসা ছিল । প্রাচীন গ্রস্থাদিতে এবিষয়ে কি আলোক 
পাওয়া! যাইতে পারে তাহা জানিবার জন্য তাহার চেষ্টার অস্ত 
ছিল না। কিন্তু তাই বলিয়া! পাশ্চান্ত্যের যাহা কিছু ভাল 
তাহা গ্রহণ করিতেও তিনি পরাদ্থুখ ছিলেন না। পাশ্চাত্য 
সামরিক শৃঙ্খলার পদ্ধতি তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু 
উহার অন্ধ অন্নুকরণ করেন নাই ? উহাকে সম্পূর্ণ নিজস্ব করিয়া 
লইয়াছিলেন। বিপ্লবী সংস্থার গঠনপ্রণালী সম্পর্কে তাহার মনে 
একটি সুস্পষ্ট ছক ছিল। রুশীয় ইন্ডাহার “(10053180 [১810101)- 
161)” নামে পরিচিত ইস্তাহারে বিপ্লবী সংস্থার যে ছক দেওয়া 
হইয়াছিল তাহার সহিত পুলিনবাবুর ছকের খুঁটিনাটি বিষন্পে 
যথেষ্ট পার্থক্য থাকিলেও কা্য-বিভাগ ও বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে 
পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সমগ্র সংস্থার তত্বাবধান সম্পর্কিত 
তাহার ব্যবস্থা ছিল উহারই স্তায় বিজ্ঞানসম্মত, ুপরিকঙ্গিত এবং 
স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাহার পরিকল্পনায় কোথাও অস্পষ্টতা ছিল না। 
উদ্ছেন্ত এবং কার্ধ্যপন্থা সম্পর্কিত আলোচনায় তাহাকে কখনও 
গোজামিল দিতে দেখি নাই; ইহা! কার্ধ্যক্ষেত্রে বাস্তব 
অভিজতার পরিচায়ক । 


পৌষ 


মূতন নূতন বিষয় শিখিবার আগ্রহ এবং উৎসাহ পুলিন- 
বাবুর চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। আত্মরক্ষা এবং 
আক্রমণের প্রক্ক্ কোন কৌশল বা অভিনব কোন প্রণালীর 
সন্ধান পাইলে তাহা শিক্ষার জন্ত যেকোন প্রকার কষ্ট 
স্বীকারেই তিনি পরাস্থুখ হইতেন না । বর্তমান শতকের প্রথম 
দিকে শ্্রীরামপুরে একজন তুরম্কদেজীয় ভদ্রলোক বাস 
করিতেন, ইনি “প্রফেসার যুর্ভাজা” নামে নিজের পরিচয় 
দিতেন। তরবার চালনায় হৃহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। 
ইহা ছাড়া আত্মরক্ষার কতকগুলি বিশেষ কৌশল ইনি শিক্ষা 
দিতেন। ছোট লাঠি, একটি রুমাল, বস্ত্রথণ্ড, এমন কি শুধু 
হাতে বু আততায়ীর হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার কৌশল 
এই শিক্ষার অস্তভূক্ত ছিল। সাধারণতঃ দেখা যায়, কোন 
বিশেষ বিদ্ধ ধাহাদের আয়ত্ত, তাহার! সবটুকু সহজে অপরকে 
দিতে চাহেন নাঁ। পুলিনবাবু প্রোফেসার মূর্তাক্তার ছোট 
ছোট ছেলেমেয়েদের সহিত ভাব করিয়া বু আয়াসে তাহার 
নিকট হইতে কিরূপে এই সকল কৌশল আয়ত্ত করেন, মাঝে 
মাঝে তাহা বর্ণনা করিতেন। তাহার যাবতীয় অভিজ্ঞতার 
সমস্বয়ে আক্রমণ ও আত্মরক্ষার অধিকতর সুষ্ঠ যে সকল 
প্রণালী তিনি প্রবর্তন করিয়াছেন, তাহার শিল্বেরা যোগ্য 
উত্তরাধিকারীর মত সযত্বে এই সকল প্রণালী সংরক্ষণ করিলে 
এবং উহাদের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ সাধনের দিকে সর্বদা লক্ষ্য 
রাখিলে উপযুজ গুরুদক্ষিণা দেওয়া হইবে । 

পুলিনবাধূর মতামতসমূহ দিনের আলোর মতই স্বচ্ছ এবং 
দুম্পষ্ট ছিল। সংস্কারমুক্ত মন লইয়া সকল প্রকার বাস্তব 
সমন্তার সন্মুর্ীন হইয়া তিনি যে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন তাহা 
সহজভাবে এবং সরল ভাষায় ব্যক্ত করিতেন বলিয়া তাহার 
বক্তব্য বুঝিতে কোন অন্ুবিধা হইত না। সে যুগে আমাদের 
ধারণা ছিল যে, স্বাধীনতা-সংগ্রামের সকলপ্রকার ছুঃখবিপদ 
বরণ করিয়া লইবার যোগ্যতালাভের জন্ত চিরকৌমাধ্ধ্য 
অত্যাবন্তক। পুলিনবাবুর মত +ছুঃখেখনুদ্িগ্নমনাঃ সুখেষু 
বিগতন্পৃহ:” কন্মীদের সংস্পর্শে আসিয়া আমরা উপলব্ধি 
করি দেশের মুক্তিসংথ্ামে ব্রতী হইবার পথে বিবাহিত 
জীবন প্রতিবন্ধকম্বরূপ নয়। একদিন কথাপ্রসঙ্গে পুলিনবাবু 
বলিলেন, “আপনার] বিয়ে করবেন । আমাদের দেশে শ্রীক্ষে 


বিপ্লষ্ধী পুলিনবি্ারী দাস 


শক্তি বলে কেন বিয়ে না করলে বুঝতে পারবেন না। ত৷ 
ছাড়া বিয়ে করলে গন্ভী প্রসারিত হয়।” সামান্ কয়টি কথায় 
ব্যাপারট! পরিষ্কার হইয়া গেল। মহৎ আদর্শের জন্ত হুঃখবরণ 
করিতে মেয়েদের কোন প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় না। পিতা, 
মাতা, স্বামী অথবা! সন্তানের আদর্শকে জয়মুস্ত করিবার জন্ত 
যে-কোন ত্যাগ স্বীকার তাহার] সহজভাবেই করিতে পারেন । 
তামাকপাতা ব্যবহারের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করিয়! একবার 
স্থির করিলাম “নুথা” ( ব! “থইনি” ) খাইবার অভ্যাস করিব। 
প্রথম চেষ্টার প্রতিক্রিয়ায় যখন বমনোদ্রেক হইল তখন উহার 
কারণ জানিয়া পুলিনবাবু বলিলেন-_একাক্ত কখনও করবেন 
না। গুরুগোবিন্দ শিখমগুলীতে তামাক সেবন নিষিদ্ধ করে 
দিয়েছিলেন । নেশাখোরদের উপর দায়িত্বপূর্ণ কোন কাজের 
ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। আর একজনকে নেশ' 
করতে দেখলেই তারা কাজ ভুলে নেশা করতে বসে যায়। 

পূর্বেই বলিয়াছি, পুলিনবাবুর স্বপ্ন ছিল নিজ বাহুবলে 
প্রতিপক্ষকে সম্মুখ-সংগ্রামে পরাভূত করিয়া মাতৃভূমির শৃঙ্খল 
মোচন করিবেন। কংগ্রেসের কর্প্পন্থা তাহার নিতান্তই 
নিরামিষ মনে হইত। কংগ্রেসের পন্থায় যে তাহার আস্থা! 
নাই, একথা তিনি খোলাখুলি বলিতে ইতস্ততঃ করিতেন 
না। কিন্তু তাই বলিয়া কংগ্রেসকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার 
বা কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ করিবার চেষ্টায় কখনও নিজের 
শক্তি তিনি ক্ষয় করেন নাই। যে স্বজাতিদ্রোহ এবং 
ঈর্ধা ও যে ক্ষমতালোলুপতা! যুগ যুগ ধরিয়া আমাদের অধঃ- 
পতনের কারণ হইয়াছে এবং যাহা এখনও আমাদের অগ্রগতির 
প্রধান অন্তরায় তাহার প্রভাব হুইতে তিনি মুক্ত ছিলেন। 
কারাস্তরাল হুইতে বাহিরে আসিয়া যখন দেখিলেন অবস্থার 
পরিবর্তনে তাহার সাবেক কর্প্পপস্থার উপযুক্ত ক্ষেত্রের অভাব 
তথন তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে নীরবে তাহার নিজ আদর্শ 
অনুযায়ী “মাহ্ুষ* তৈরির কাজে লাগিয়া গেলেন এবং জীবনের 
শেষ দিন পর্য্যন্ত সেই সাধনায়ই রত ছিলেন। বাংলার 
যুবকেরা তাহার আদর্শের অনুসরণে সর্বপ্রকার আত্মধ্বংসী 
মনোবৃত্তি হইতে মুক্ত হইয়া দেশ এবং সমাজের মঙ্গল- 
কামনাকেই একমাত্র লক্ষ্য করুন, তাহা. হইলেই তাহার 
সমগ্র জীবনের সাধনা জয়মুক্ত হইবে। 


১৯৯ 


জার্ান রাসায়নিক শিণ্পোন্নতির মূল সূত্রের সন্ধান 
ডক্টর শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস 


আধুনিক সভ্যতা প্র্কত প্রস্তাবে রাসায়নিক শিল্পের উপরেই 
দাড়িয়ে আছে। কারণ বসন-ভূষণ, কাগজ-কালি-কলম, 
ওষধ-পথ্য, ঘান-বাহন প্রভৃতি প্রত্যেকটি দ্বিনিষই রাসায়নিক 
শিল্পের দান। এমন কি টেলিফোন, টেলিভিসন, রেডিও, 
রাডার, মায় আণবিক বোমার উপাদানও রাসায়নিক শিল্প 
থেকেই উৎপন্ন হয়। 

ধারা কলেজে পড়েছেন তাদের মনে রসায়ন-শান্্র কথাটির 
সঙ্ে পচা ডিমের গন্ধযুক্ত একটি অগ্রীতিকর পরিবেশের স্থৃতি 
জড়িয়ে আছে। অনেকেই জ।নেন রসায়নশান্ত্র পৃথিবীর 
যাবতীয় বপ্তর পরিচয় বহুন করে। এই শাস্ত্রের কলাণে মান্য 
জানতে পেরেছে যে, পৃথিবীতে জীব উত্ভিদ ও স্ব-প্রস্তরাদি 
যাঁকিছু আছে সেগুলি মূলতঃ ৯২টি মৌলিক পদাের 
সমাবেশে গঠিত। ভাষার অসংখ্য শব্ধ যেমন বর্ণমালার 
কয়েকটি মাত্র অক্ষরের বিভিন্ন প্রকার সমাবেশে গঠিত, এও 
যেন সেইরূপ | এই শাস্ত্রই হীরক ও কয়লাকে একই বস্তর 
বিভিন্ন রূপ বলে সপ্রমাণ করেছে। একদিকে এই শাস্ত্র যেমন 
পৃথিবীর বায়ু, জল, স্বত্তিকা, প্রস্তর, জীব ও উত্ভিদ দেহের স্বরূপ 
উদঘাটন করেছে, তেমনই এই শাস্ত্র বিভিন্ন ক্ষুত্র ক্ষুত্র পদাথের 
সমাবেশে নূতন নূতন পদা্ প্রস্তুতির কৌশলও শিক্ষা 
দিয়েছে। একটি উদাহরণ দিলেই এট। পরিষ্কার বুঝা যাবে। 
বাংলাদেশের এক প্রকার উদ্ভিদ থেকে নীল তৈরির কথা 
অনেকেই শুনেছেশ। গত শতাব্দীর শেষ দশকেও ভারতবর্ষ 
থেকে পাঁচ কোটি টাকার উপর খাটি নীল ইউরোপে চালান 
যেত, কিন্তু জার্মান রাসানিকগণ উদ্ভিজ্জাত নীল বিশ্লেষণ করে 
তার স্বরূপ আবিষ্কার করার পর আলকাতরার ভিতরকার 
কতকগুলি পদাথ থেকে রাসায়নিক উপায়ে অবিকল উত্ভিজ্ঞ 
নীলের ভ্ায় রঞ্জন-পদাথ” প্রস্তত করে ফেললেন । শীঘ্রই 
জার্শানীর রাইন নদীর তীরে লুডভিগ সহাফেনের বাডিশে 
আনিলিন উ্ড সোডা ফাত্রিক নামক কারখানায় প্রথিতযশা 
রাসায়নিক হাইনরিখ কারোর তত্বাবধানে এই নীল প্রভূত 
পরিমাণে প্রস্তত হতে আরম্ভ হু"ল। ফলে বাংলা ও বিহারের 
নীলের চাষ ধীরে ধীরে উঠে গেল। এছাড়া রাসায়নিক 
উপায়ে এমন সব পদাথও প্রস্তুত হয় যেঞ্চলির অস্তিত্ব ইতি- 
পুর্বে পৃথিবীতে কোথাও ছিল নাঁ। ঘরে ঘরে ছেলেমেয়েদের 
হাতে যে বেলুন দেখা! যায়, সেগুলি প্রস্তুত হুয় এইরূপ একটি 
পদার্থ থেকে। কৃত্রিম রেশম ও নাইলোনের বস্ত্রাদি, 
প্লাসটিকের চিরুন, ঘড়ির ফিতা, বেণ্ট প্রভৃতি এবং বেকে- 
লাইটের পেয়ালা, শিশির ছিপি ও আসবাবপত্রাদি এখন 


আমাদের নিত্য ব্যবহার্য জিনিষ । কৃত্রিম রেশম, নাইলোন 
প্রভৃতি প্লাসটিক প্রক্কৃতপক্ষে রসায়ন-শীক্তরেরই দান। সকলেই 
এখন এসব দেখছেন বলে এগুলির নাম উল্লেখ করা হ'ল। 
বস্ততঃ কালাত্বর, ম্যালেরিয়া, নিউমোনিয়া, চর্মরোগ প্রভৃতির 
অসংখ্য আধুনিক ওষধ, কৃত্রিম রং, কৃত্রিম সুগন্ধি ও বিক্ফোরক 
পদার্থ এই পর্য্যায়ের অন্তভূক্ত। এই সব পদার্থ ইতিপূর্বে 
পৃথিবীর জীবও উত্ভিদ-জগতে কিংবা ম্বতিকা বা প্রস্তরে কুত্রাপি 
দেখা যায় নি। এগুলি সম্পূর্ণরূপে রাসায়নিকগণেরই সৃষ্টি । 

আমরা দেখলাম যে, রাসায়নিক শিল্প রসায়ন-শান্ত্রের 
জ্ঞানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্ষিভাবে জড়িত। উনবিংশ শতাবীর 
প্রথমার্ধ থেকেই জার্মানীতে এমন কয়েকজন বৈজ্ঞানিক মনীষী 
জন্মগ্রহণ করেন যারা রাসায়ন-শাস্ত্রকে অল্পদিনের মধ্যেই 
সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপন করতে সমর্থ হন এবং 
তাদের আবিষ্কৃত তথ্যসমূহ অবলম্বনে জার্মান জাতি রাসায়নিক 
শিল্পস্থঠিতে তৎপর হয়ে ওঠে । এই সব জার্মান মনীষীর নাম 
মানবজাতি চিরদিন কৃতজ্ঞচিত্তে ল্মরণ করবে। 

দুবিখ্যাত ফ্যারাডে, ডেভি প্রস্ৃৃতি বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার 
ফলে ইংলগ্েে কণ্টিক সোডা, সোডা, ক্লোরিন, ব্লিচিং 
পাউডার এবং সালফিউরিক প্রভৃতি এসিড ও তৎসন্তৃত 
লবণ-পদা্থ প্রসৃতি অজৈব রাসায়নিক শিল্প যথেষ্ট প্রসার- 
লাভ করলেও টব রদায়নশাশ্রের উপর যার ভিত্তি এবং 
পাথুরে কয়ল! যার জননীত্বরপ- সেই জৈব রসায়ন-শিল্পের 
বিকাশ গোড়ার দিকে ইংলগ্ডে আদো হয় নি। এই শীল্ত্র এবং 
এর উপর প্রতিষ্ঠিত শিল্প সম্পূর্ণরূপে জার্শানদেরই সৃষ্টি। আর 
প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যাস্ত এই শিল্পে জার্শানদেরই একচেটিয়া 
অধিকার ছিল। জার্মান রাসায়নিক শিল্পের স্থৃতিকাগৃহ ছিল 
জার্মানীর বিভিন্ন বিশ্ববি্ভালয়ের দিকপাল গবেষকগণের 
গবেষণাগার । এই সব মনীষীর দান মানবজাতির সাধারণ 
সম্পত্তি। এঁদের কয়েকজনের বিচিত্র জীবন-কাহিনী এখানে 
সংক্ষেপে বর্ণনা করা হচ্ছে। 

.. লিবিগ (১৮০৩-১৮৭৩ ) 

১৮০৩ সালের ১২ই মে তারিথে জার্মানীর ডারম্ঠাট 
শহরে লিবিগের জন্ম হয়। এর পিতা ছিলেন কৃষক-পরিবারের 
সম্ভতান। কিন্ত তিনি একটি ছোট ল্যাবরেটরি খুলে রং, 
বারনিশ' প্রভৃতি তৈরি করে ব্যবসা চালাতেন । লিবিগ 
ছেলেবেলা থেকেই এই ল্যাবরেটরির কাজ পর্ধ্যবেক্ষণ ফরতেন 
এবং দুযোগ পেলেই নিজেও মামাপ্রন্কার পরীক্ষ! করতেন । 
১৮২৫ গালে তিনি “বন' বিশ্বধিষ্ঠাকায়ে কেমিহি পড়তে ভুরু 


পৌষ 
কয়েম। অক্পশান্ত্র এবং লাটিন, গ্রীক, ফরাসী, ইংরেক্ী ও 
ইটালীয় ভাষাতেও তার বেশ দখল ছিল। কিছুদিন 
এরল্লাঙ্গেম বিশ্ববিভ্ভালয়ে ও প্যারিসে সুবিখ্যাত- ফরাসী 
রাসায়নিক গেলুসাকের নিকট শিক্ষালাভ করে মাত্র ২১ বংসর 
বয়সে তিনি গিসেন বিশ্ববিষ্তালয়ের রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপক 
নিযুক্ত হন। ১৮৫২ সাল থেকে মত্যুকাল অবধি মিউনিক 
বিশ্ববিস্ভালয়ের অধ্যাপক-পদে অধিষিত ছিলেন । 

আজ পৃথিবীর সর্ধজ জৈব পদাথের বিশ্লেষণ যে পদ্ধতিতে 
করা হয় লিবিগই তাহা! আবিষ্কার করেন। লিবিগের নাম 
তার অন্তরঙ্গ বন্ধু বিখ্যাত রাপায়নিক ভোয়েলারের নামের 
সঙ্গে অবিচ্ছেন্তভাবে জড়িত। এর সহযোগিতায় লিবিগ 
বেনজয়িক কম্পাউগুগুলির স্বরূপ উদঘাটন করেন। যথাযথ 
বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে রপায়নশাপ্ের শিক্ষাদানের প্রবর্তনও 
করেন লিবিগ এবং এর ফলেই জার্মানীতে দলে দলে নিপুণ 
রাসায়নিকের স্‌ষটি হয় আর এরা জান্শীন রঞ্চন-শিল্লের উত্কর্ষ- 
সাধনে আগ্জনিয়োগ করাতে অপ্লদিনের মধ্যেই এঁ শিল্প দৃঢ় 
গিগির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। জৈব রসায়নশাস্ত্রে বহু মুল্যবান 
গবেষণ! কর! ছাড়া জীবন-রসাঁয়ন এবং কৃষি-রসায়নের ভিত্তিও 
লিবিগই স্থাপন করে যান। লিবিগের প্রতিষ্ঠিত “আনালেন' 
নামক স্ুবিখ্যাত রসায়নশান্ত্র বিষয়ক পত্রিকা এখনও রসায়ন- 
শাস্ত্রের অন্তম শ্রেষ্ঠ পত্রিক। | 

নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভার সঙ্গে একাগ্র সাধনা, 
তেজন্বিতা, বাগ্সিতা এবং শিক্ষার্থাদের মধ্যে প্রবল অনুপ্রেরণা 
জাগাবার ক্ষমতা ছিল তার অনন্তসাধারণ | লিবিগের অসংখ্য 
ছাত্রের মধ্যে হফমান এবং কেকুলের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে 
থাকবে । 
হফম্যান (১৮১৮-১৮৯২ ) 

১৮১৮ সালের ৮ই এপ্রিল তারিখে ফ্রাঙ্থফুর্ট অঞ্চলের 
গিসেন শহরে হফম্যান জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা একজন 
স্থপতি এবং আদর্শ চরিত্রের লোক ছিলেন । হফম্যান শৈশবেই 
পিতার বিভিন্ন স্দুগুণপের অধিকারী হন। ১৮৩৬ সালে 
হফম্যান গিসেন বিশ্ববিষ্ভালয়ের আইনের ক্লাসে ভণ্তি হন। 
কিন্তু গণিত এবং বিজ্ঞানের ক্লাসেও তিনি যোগ দ্বিতেন। 
এ সময় লিবিগ ছিলেন গিসেনের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক । 
যুবক হফম্যান লিবিগের অধ্যাপনায় মুগ্ধ হয়ে রসায়ন-শাস্ত্রের 
প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ঠ হয়ে পড়েন। সৌভাগ্যক্রমে 
আলকাতর! থেকে প্রাপ্ত ক্ষারধন্মী এনিলিন নামক পদার্থ 
তার প্রথম গবেষণার বিষয় ছিল। নানারূপ পরিবর্তন-প্রবণ 
এই পদার্থ তার মত প্রতিভাবান রাসায়নিকের হাতে পড়ে 
রঞ্জনপ্শিল্পের প্রধান উৎপাদক বলে প্রমাণিত হ'ল । ইতি- 
পূর্বে, ১৮২৬ সালে অটো উনফেরডরবেন নামক' বার্লিনের 
একজন ভ্বাসায়মিক . মীল ভিসটিল' ( পরিক্রত) হরে 


জার্মান রাসায়নিক শিল্ষোক্সতির মুল সূত্রের 





২৬৯ 
তেলের মত একটি পদার্থ পান এবং নীল থেকে উৎপন্ন বলে 
এর নাম দেন “আ-নিলিন” । হুফম্যান আলকাতরাজাত 
বেনজিন থেকে রাসায়নিক উপায়ে নাইট্রোবেনজিন ও তা 
থেকে এনিলিন আবিষ্কার করেন। তার আবিষ্কৃত এই 
দ্রব্য যে নীল থেকে প্রাপ্ত পদার্থ থেকে অভিন্ন তাও তিনি 
সপ্রমাণ করেন। এই এনিলিন যে নীল প্রভৃতি বিবিধ 
কৃত্রিম রঞ্জন-পদাথের প্রধান উপাদান তাই নয়, বহু তেজন্কর 
আধুনিক ওষবধেরও ইহা! মূল উৎপাদক । 

১৮৪৫ সালে লগুনে “রয়্যাল কলেজ অব কেসিসি” স্থাপিত 
হলে মহারাণী ভিক্ট্রোরিয়া ও প্রিঙ্গ আলবার্টের অনুরোধে 
হফম্যান এ কলেজের অধাক্ষের পদ গ্রহণে স্বীকৃত হন। তার 
অধ্যাপনা ও অনুপ্রেরণায় ইংলগ্ডে জৈব রসায়নশাস্ত্রের ও 
তৎসম্তৃত শিল্পের অপরিসীম উন্নতি হয় । হফম্যানের ইংরেজ 
ছাত্র পার্কিন মেজেণ্টা আবিষ্কার করে বিপুল অর্থও যশের 
অধিকারী হন। হফম্যান লগুনে নিরলসভাবে গবেষণা ও 
অধ্যাপনায় অতিবাহিত করেন । 

তার বাঞ্চিত্ব, বক্তৃতাশক্তি এবং অসাধারণ প্রতিভায় আকৃষ্ঠ 
হয়ে বহু মেধাবী ছাত্র তার শিল্তত্ব গ্রহণ করেন। হুফম্যানের 
যে সব ছাত্র পরবর্তীকালে যশস্বী হয়েছেন তাদের মধ্যে 
পার্কিন, আবেল, নিকেলসন, ম্যানসফিল্ড, সার উইলিয়ম 
ক্ুক্স, পিটার গ্রিস, জর্জ মার্ক, মারটিয়স, ফলহার্ড প্রভৃতির 
নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

জার্মানীর এত বড় একজন কৃতী সম্ভান ইংলগ্ে অধ্যাপনার 
রত থাকবেন এট] তদানীস্তন চিন্তাশীল জার্শীন বৈজ্ঞানিকগণের 
পক্ষে বরদাস্ত করা কঠিন হয়ে পড়ল। লিখিগ প্রভৃতি মনীষী 
সম্মিলিতভাবে হফম্যানকে দেশে ফিরে আসবার জন্য আহ্বান 
জানালেন । হফম্যানের পরিকল্পনা অনুযায়ী বিরাট গবেষণাগার 
বালিনে প্রতিষিত হ'ল এবং তিনি ১৮৬৫ সালের মে মাসে 
জন্মভূমিতে ফিরে গিয়ে & ল্যাবরেটরিতে গবেষণা আরম্ত 
করলেন । হফম্যানের প্রত্যাবর্তনের অল্পদিন পরেই ১৮৬৭ 
সালে জান্মীন কেমিক্যাল সোসাইটি স্থাপিত হয় এবং 
তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেণ্টের পদে বৃত হন । 

হফম্যান জীবনের শেষ দিন পধ্যস্ত অক্লাস্তভাবে বিজ্ঞানের 
সাধনা করে ১৮৯২ সালের ৫ই মে তারিখে ইহলোক ত্যাগ 
করেন। জীবনে তিনি বহু দেশ থেকে প্রচুর সম্মানলাভ 
করেন। তার সপ্ততিবর্ধ পুণ্তির সময় জার্মান কেমিক্যাল 
সোসাইটি বিপুল সমারোহের সহিত তার জন্মোংসবের অনুষ্ঠান 
করেন । এ সময় “হফমান ফাউগ্ডেশন” স্থাপিত হয় এবং তার 
গুণমুগ্ধ দেশবাসী তাকে তার আবক্ষ প্রন্তরনূর্তি উপহার দেন । 
ফেকুলে ( ১৮২৯-১৮৯৬) 


১৮২৯ সালের ৭ই সেপ্টে্র তারিখে ভামেষ্টাট শহরে 
জগ& কেকুলে ভূমিষ্ঠ হন। তিমি একজন সাময়িক কর্্চান্ীয় 
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পুত্র । গিসেন বিশ্ববিভালয়ে কেকুলে স্থাপত্য-বিস্তা শিখতে যান, 
কিন্ত লিবিগের অধ্যাপনায় মুগ্ধ হয়ে তিনি কেমিস্ট্রি পড়তে 
আরম্ভ করেন। সমস্ত মনপ্রাণ তিনি এঁ শাস্ত্রের চর্চায় ঢেলে 
দেন। কেকুলে নিজেই বলে গেছেন__-এই সময় অধিকাংশ 
দিনই তিনি তিন-চার ঘণ্টার বেশী ঘুমাতেন না । এক রাত্রি 
জেগে পাঠাভ্যাস করাকে তিনি ধর্তব্যের মধ্যেই আনতেন না । 
পর পর ছুই তিন রাত্রি জেগে পাঠে অতিবাহিত করলে তিনি 
অনেকটা স্বস্তি বোধ করতেন। ১৮৫২ সালে তিনি ডক্টরেট 
উপাধিলাভ করেন। অতঃপর প্যারিসে কিছুদিন তদানীন্তন 
বিখ্যাত রাসায়নিকগণের সঙ্রে কাটিয়ে কেকুলে হাইডেলবার্গে 
আসেন ও পরে ধেন্ট বিশ্ববিগ্ালয়ের অধ্যাপক হন। এখানেই 
তিনি তার বিখ্যাত জৈব রসায়নের বই লেখেন এবং ১৮৬৫ 
সালে তার স্ুপ্রসিন্ন “বেনঞ্জিন থিওরি আবিঞ্কার করেন । 
জৈব রসায়নশাগ্র এবং তৎসঞ্কে রাসায়নিক শিল্প এই সময়ে 
প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এতদিন 
রাসায়নিকগণ প্রায় অন্ধকারে হাতড়ে এটা ওটা আবিষ্কার 
করছিলেন, কিন্তু এখন থেকে প্রায় সমুদয় জৈব পদার্থের 
ভিতর-মহলের খবর রাসায়নিকগণের নিকট প্রকট হয়ে পড়ায় 
মৃতন নুতন গবেষণা ও অভিনব রঞ্জন-পদার্ধের আবিষ্কার 
সহজস্াধ্য হয়ে উঠল । এই শাপ্র আলোচনাকারীর! কেকুলের 
উক্ত আবিফারের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন । হুফম্যানের মত 
মনীষীও বলেছেন--“4১110 111611)09  1)1/606017111561) 
£8109 101) 1111) 1601 001) 61101) (:60811001) 
[017016'5”--অথণাৎ, “আমার জীবনবাগপী সাধনার ফল 
কেকুলের এই একটিমাত্র থিওরির বিনিময়ে আমি ছেড়ে 
দিতে রাজী আছি।” এই কথার উপরে এ সম্বন্ধে মন্তব্য 
নিশ্রয়োজন । কেকুলের বাক্তিত্ব ছিল অসাধারণ। তার কাছে 
প্রেরণ পেয়ে ধার] বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে থ্যাতিলাভ করেছেন তাদের 
মধ্যে বেয়ার, লাডেনবুর্গ, ডেওয়ার, আনশুটুজ, থর্প এবং ভাণ্ট- 
হকের নাম রসায়নশান্ত্রে অগ্ুরা্ীদের কাছে সুবিদ্িত। 


আডলফ ফন বেয়ার ( ১৮৩৫-১৯১৭) 


কেকুলের অন্ততম যশন্বী ছাত্র আডলফ বেয়ার ১৮৩৫ 
সালের ৩১শে অক্টোবর বালিনে জন্মগ্রহণ করেন। তার 
পিতা ছিলেন সামরিক বিভাগের সার্ভে অফিসার । শৈশব 
থেকেই বৈজ্ঞানিক বিষয়ে বেয়ারের অনুরাগ লক্ষিত 
হয়। মাত্র ১২ বৎসর বয়সেই তিনি একটি নুতন যৌগিক 
পদার্থ আবিষ্ষীর করেন। বালিনে কিছুদিন পড়ার পরে 
হাইডেলবার্গে তিনি বুনসেনের কাছে কেমিস্রি পড়তে যান। 
এখানেই কেকুলের জঙ্গে তিনি জৈব রসায়নশাস্ত্রে গবেষণা 
আরম্ভ করেন। ১৮৫৮ সালে তিনি ডষ্টরেট উপাধি লাভ 
করে প্রথমে গ্রাসবুর্গে ও পরে মিউনিক বিশ্ববিভালয়ের রসারূন- 


প্রধালী 
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শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ লাভ করেন । জৈব রসায়ন-শান্ত্রে 
গবেষণায় ক্লান্তি তার ছিল না। কৃত্রিম উপায়ে নীল তিনিই 
প্রথমে তৈরি করেন। ১৯০৫ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার 
লাভ করেন। অথণজিপ্সাহীন, ছাত্রবংসল, কর্ম্মযোগী অধ্যাপক 
বেয়ারের নাম চিরদিন রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাসে স্বর্ণক্ষরে 
লিখিত থাকবে । তার নিকট থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে ও তারই 
নির্দেশক্রমে তার প্রিয় ছাত্র থ্েবে এলিজারিন নামক অতি 
সূল্যবান্‌ উত্ভিজ্জাত রঞ্জন-পদার্থ সংল্লেষণ করে শ্মরণীয় হয়ে 
আছেন । 

বেয়ারের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও পাঙিত্য তার ছাত্রদের 
মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছিল । পরবর্তীকালে রসায়নশাস্ত্রে 
যারা দিকপাল বলে" বিখ্যাত হয়েছেন তাদের অনেকেই 
ছিলেন বেয়ারের ছাত্র। অটো এবং এমিল ফিশার, রবার্ট 
ভিলস্টেটর, কোয়েনিগস, ক্লাইজেন, পার্কিন (ছোট ), 
বুকনার, ডিকমান, ভিলাও, ডুইসবার্গ, ভালডেন, ফ্রিডলাগার 
প্রভৃতি মনীষী বেয়ারের পদতলে বসেই রসায়নশান্ত্রে দীক্ষা 
গ্রহণ করেছিলেন । 

বেয়ারের গবেষণার ফলে রগ্নশিল্পে কোটি কোটি টাকা 
উপার্জনের পথ খুলে যায়, কিন্তু এই উদারহদয় অধ্যাপক 
তার আবিষ্কারের পেটেন্ট নিয়ে নিজে অর্থেপার্জন করবার 
চেষ্টা আদে করেন নি। 


এমিল ফিশার ( ১৮৫২-১৯১৯) 


জার্মানীর ছোট শহর অয়েসকিরশেনে ১৮৫২ সালের 
৯ই অক্টোবর এমিল ফিশারের জন্ম হয়। তিনি পিতার অষ্টম 
সন্তান । তার পিতার লোহা, সিমেণ্ট, রং প্রস্তুতির ছোট কার- 
বার ছিল। কাজেই পিতার ইচ্ছা ছিল এমিলকে কেমিষ্্রির দিকে 
দেন। গণিত এবং পদাথ-বিস্তার প্রতি আকর্ষণ বেশী থাকলেও 
শেষ পর্ধযস্ত এমিল গ্রীসবুর্গে ৫বয়ারের নিকট রসায়নশান্র 
শিখবার জন্য যান। হাতের কাজের প্রতি প্রথম থেকেই 
তার যথে& অনুরাগ ও দক্ষতা দেখা যায়। তার গবেষণার 
ফলেই বিবিধ শর্করা, প্রোটিন, ক্যাফিন, ইউরিক এসিড প্রভৃতি 
জটিল পদাথে'র স্বরূপ জানা যায়। ১৮৯২ সালে তিনি বার্সিন 
বিশ্ববিভালয়ে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। উপরোক্ত বিষয় 
বাদে রগ্রন-পদার্থ সম্বদ্বেও ফিশার উচ্চাঙ্ষের মৌলিক 
গবেষণা করেন । ১৯০২ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ 
করেন। মৌলিক গবেষপাই ছিল তার জীবনের একমাত্র ব্রত 
ও আনন্দের উস । প্রথম জীবনেই বাডিশে আনিলিস উও 
সোডা ক্যাব্রিকের গবেষণা বিভাগের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ 
করবার জন্ত তাকে অন্থুরোধ করা হয়েছিল, কিন্ত এতে তার 
মৌলিক গবেষণা চালানো! ব্যাহত হবে ভেবে তিনি তা 
প্রত্যাখ্যান করেন । প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যে তিনি বহু দায়িত্ব 


পৌব 


জার্্ান রাসায়মিক পিল্সোক্সতির সল সুত্রের সন্ধান 
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পূর্ণ কমিশনের প্রেসিডেন্ট রূপে নানাবিধ [0880 ( অন্কল্প ) 
প্রস্তুতির ব্যবস্থা করেন । ১৯১৯ সালের জুলাই মাসে তিনি 
ইছলোক ত্যাগ করেন। 

ফিশারের গবেষণায় জৈব-রসায়নশান্ত্রের বহু অন্ধকারাচ্ছন্ন 
দিকে আলোকসম্পাত হওয়া ব্যতীত চিকিৎসাশাপ্রেরও অপরি- 
সীম কল্যাপসাধন হয়েছে । ফলতঃ আজকাল বায়ো-কেমিষ্টি 
বলতে যা বুঝায় ফিশারই প্রকৃত প্রস্তাবে তার সৃষ্টিকর্তা 

অধ্যাপক হিসাবেও ছিলেন তিনি অসাধারণ কৃতী । তার 
বহু ছাত্র পরবস্তীকালে রসায়নশান্ত্রের আলোচনায় ও গবেষণায় 
কৃতিত্ব অর্জন করেছেন । 

পিটার শ্রিস (১৮২৯-১৮৮৮) 

১৮২৯ সালের ৬ই সেপ্টে্3র কাসেলের নিকটবস্তী একটি 
ক্ষুদ্র গ্রামের দরিদ্র কষক-পরিবারে খ্রিসের জন্ম হয়। শৈশব- 
কাল থেকেই তার পড়াশুনার প্রতি অন্থরাগ এবং কৃষি- 
কার্যের প্রতি ওঁদাসীন্ত লক্ষিত হয়। স্কুলের পড়া শেষ 
করে কিঙ্কেলব্েক নামক স্থানে কাসেলের কাছে কেমিষ্ত্রির 
প্রাথমিক পাঠ নিয়ে তিনি মিউনিক বিশ্ববিগ্ভালয়ে লিবিগের 
সংস্পর্শে আসেন । অতঃপর মারবুর্গে গিয়ে তিনি কোল্বের 
অর্ধীনে গবেষণা সুরু করেন । ১৮৫৮ সালে তিনি “ডায়াজো 
রিয়্যাকশন” নামক এক যুগান্তকারী আবিষ্কারের দ্বার! খ্যাতি- 
লাভ করেন। এই আবিষ্কারের পর রঞ্জন-শিল্প-জগতে এক 
নুতন অধ্যায়ের স্থত্রপাত হয়। ইহার ফলে অসংখ্য নূতন নূতন 
রঞ্জন-পদার্থ প্রস্তুত হতে থাকে এবং রপ্তনশিপ্প দ্রুত অভাবনীয় 
উন্নতি লাভ করে । 

অথচ এত বড় আবিষ্কার যিনি করলেন তিনি জীবনের 
অধিকাংশ সময় ইংলগ্ডের একটি মদ চোলাইয়ের কারখানায় 
কাজ করে কাটিয়েছেন । কারখানায় ৬।৭ ঘণ্টা থাটুনির পর 
তিনি অবসর সময়টুকু তার সিজের ল্যাবরেটরিতে তার প্রিয় 
ডায়াজো' বিষয়ক গবেষণায় কাটাতেন । 

খ্রিসের আবিষ্কারের দরুন শিল্পপতিগণ কোটি কোটি টাকা 
টপায়ের নুতন পথের হদিস পেয়েছেন, কিন্তু নিতান্ত হুঃথের 
বিষয়, গ্রিস আজীবন হুঃখ-দৈগ্ের সঙ্গে সংগ্রাম করে গেছেন। 
তীষ্ষ পর্য্যবেক্ষণ শক্তি, নিরলস শ্রমশীলতা৷ এবং একাগ্র সাধন! 
ছিল খ্রিসের বৈশিষ্ট্য | জৈব রসায়নশাস্ত্রের সঙ্গে গ্রিসের নাম 
অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত থাকবে । 

জার্মানীতে জৈব রসায়নশান্তর গুরুশিষ্যপরম্পরায় অল্প 
কয়েক বৎসরের মধ্যেই কিন্পে বিকশিত হয়েছিল ও 


আশাতীত ভাবে উৎকর্ধলীভ করেছিল তার মোটামুটি ' 


পরিচয় পাওয়া যায় উল্লিখিত মনীষীদের জীবন ও গবেষণার 
কথ! আলোচনা করলে । এই সকল প্রথিতযশ। অধ্যাপকের 
নিকট শিক্ষালাভান্তে অনেক প্রতিভাশালী কেমি&ই রাসায়নিক 
শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পন করেন। কারখান! খুলে প্রধানতঃ 


রঞ্জন-পদার্থ তৈরি করে ব্যবসা চালাতে থাকলেও তারা 
মৌলিক গবেষণায় বিরত হুন নাই, বরং বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
অধ্যাপকগণের সঙ্গে সর্বদা! গভীর যোগস্ুত্র স্থাপন করেই তারা 
চলতেন এবং তাদের মৌলিক গবেষণার ধারায় শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে 
ক্রমশঃ উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতেন । কারখানার যে 
সমস্ত খ্যাতনাম। রাসায়নিক এই নীতি অন্থসরণ করতেন 
ভাদ্দের মধ্যে হাইনরিখ কারোর নাম সব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। 
ইনি গোড়া থেকেই উপলদ্ধি করেছিলেন যে, বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
খ্যাতনামা অধ্যাপকগণের মৌলিক গবেষণা অবলম্বনপর্বক 
শিল্লোন্নতির পথ প্রশস্ত করাই সমীচীন। হাইনরিখ কারো! 
একাধারে উচ্চ শ্রেণীর গবেষক ও নুলেপক ছিলেন, তত্তিন্ন 
কারখানা স্থাপনে এবং তার পরিচালনায়ও তার 
অসাধারণ দক্ষতা ছিল। “আলকাতরাজাত রঞ্ন-শিল্পের 
ক্রমবিকাশ” নামক পুস্তকে তিনি গত শতাব্দীর শেষার্দধের 
জার্মান রাসায়নিক শিল্পের বর্ণন| নিপুণভাবে করেছেন । 

এই পুস্তকে দেখতে পাই উল্লিখিত অধ্যাপকগণের 
সঙ্ষে কারোর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। অধ্যাপক বেয়ারের 
সঙ্গে তার যে অস্তরঙ্গতা তাকে আত্মিক যোগ বললেও অতুযুক্তি 
হয় না। বেয়ার ল্যাবরেটরিতে প্রথম কৃত্রিম নীল তৈরির 
যে পদ্ধতি আবিষ্কার করেন উচ্ছ'সিত ভাষায় এক চিঠিতে 
তা তিনি কারোকে জানান। বলা বাহুল্য, কারো বেয়ারের 
আবিষ্কৃত পদ্ধতি অকলম্বনপূর্ব্বক লীগ্রই বাডিশে আনিলিন উও 
সোডা ফ্যাবরিকে প্রচুর পরিমাণে নীল প্রস্ততের ব্যবস্থা করেন । 
অধ্যাপক বেয়ারের প্রিয় ছাত্র গ্রেবে যধন এলিজারিন নামক 
উদ্ভিজ্জাত রঞ্তন-পদাথ-_আলকাতর! থেকে প্রাপ্ত আনথ সিন 
নামক দ্রব্য থেকে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্ততের পস্থা আবিষ্কার 
করেন তখন তা! প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করার ভারও পড়ে 
কারোর তত্বাবধানে “বাডিশে কারখানায় । এ পদাথের 
উৎপাদন এত লাভঙ্জনক হুয় যে, ১৮৮১ সালে মাত্র এক 
বংসরেই ত! থেকে উক্ত কোম্পানী দেড় কোটি টাকা লাভ 
করেন । রসায়নশাস্ত্রের মৌলিক গবেষণা দেশের অথণগমে 
কিরূপ বিপুলভাবে সাহায্য করে তা এই একটিমাত্র উদা- 
হরণ থেকেই বেশ বুঝা যায়। 

শ্রে্ঠ রাসায়নিক লিবিগ এবং কেকুলের জন্মস্থান ডারম- 
ষাট শহরে । সুতরাং এই ডারমষ্টাটে যে পৃথিবীবিখ্যাত 
রাসায়নিক কারথান! প্রতিষ্ঠিত হবে তাতে আর আশ্চর্য কি? 
ওদিকে মার্ক-পরিবারের জর্জ মার্ক শিক্ষালাভ করেছিলেন 
হুফম্যানের মত রাসায়নিকের কাছে। জর্জ মার্ক নুতন নূতন 
গঞ্ধ্ষণোলন্ধ ওষব ও রাসায়নিক ভ্রব্যসম্ভারের দ্বারা পিৃ- 
পুরুষের ছোট কারখানার খ্যাতি বৃদ্ধি করেন এবং সেটাকে 
বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপন করেন। 

আমাদের দেশের বিশ্ববিভালয়ের রসায়নশান্ত্রের অধ্যাপক- 


২২ 


প্রবাসী 


১৩৫৬ 





গণের সঙ্গে শিল্পক্ষেত্রের রাসাস্মনিকগণের সহযোগিতার অভাবে পারে এবং কারখামাকে একটি বৃহৎ পরিবারের মত 


রাসায়নিক শিল্প তেমন বিকাশলাভ করতে পারছে না। এদিকে 
আমাদের বিশ্ববিভালয়গুলিতে রসায়নের ক্ষেত্রে সত্যিকারের 
মৌলিক গবেষণার পরিমাণ এবং উৎকর্ষও এখন পর্য্যস্ত তেমন 
ভাবে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে নি। 
হাইনরিথ কারোর পুস্তকে দেখতে পাই,কি সুন্দর সুন্দর 
বাগানসংযুক্ত স্বাস্থ্যকর বাসগৃহের ব্যবস্থা ছিল কারখানার 
কন্মাদের জন্ত। ডাক্তারখানা, হাসপাতাল, ক্লাব, স্কুল, ত্রানা- 
গার, সমবায় সমিতির দোকান প্রন্ৃতিরও ব্যবস্থা! কারখান! 
থেকেই করা হয়েছিল । বার্ধক্য ও ব্যাধির জন্ত কর্মচারীদের 
সংসারযাত্র/ যাহাতে অচল না হয় সেই উদ্ধেহ্টে কর্তৃপক্ষই 
উপযুক্ত অর্থবানে ইনসিওরেব্জের ব্যবস্থা করে দিতেন । কর্মাঁ 
দের বিধবা স্ত্রী, অসহায় নাবালক পুত্র-কন্ভার৷ কারখান! থেকে 
সাহায্য পেত। ফলত; আইন করে কারথানার কর্তৃপক্ষকে 
কন্মীদের কল্যাণকর নিয়োর্সিত করতে বাধ্য করার প্রয়োজন 
গবর্ণমেন্টের হয় নি। কর্তৃপক্ষ তাদের কাজের সুবিধার জঙ্ 
এবং কারখানার ভখিষ্বৎ উন্নতির উদ্দেস্টে কর্মী ও কর্শ- 
চারীদের সর্বপ্রকার স্থুযোগ সুবিধা দিয়ে দুরদৃষ্টির পরিচয় 
দিতেন । খারা শিল্প-সন্বন্ধে আগ্রহশীল তারা হাইনরিখ কারোর 
ইংরেজী অনুবাদ 1)6191)1)))?,16 ০7 1 071/67 (01016৮ 
17015% বইথানি পড়লে সবিশেষ জানতে পারবেন । 
গত বংসর নবেধ্ধর মাসে ডারমষ্টাটে মার্কের কারখান! পরি- 
দর্শনকালে রপ্তানী বিঙাগের মিঃ ফিচের নিকট শুনলাম, তাদের 
কারখানার কন্মীদেরও অন্থরূপ সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় । 
ওদের “কলোনিতে ঘর থালি না থাকলে কোম্পানির কেনা 
জমি স্বল্পমূল্যে বিলি করে কোম্পানি থেকে নামমাত্র ক্ছদে টাকা 
ধার দিয়ে কর্মীদের নিজেদের বাড়ী তৈরি করার ব্যবস্থাও 
কোম্পানি করে দেন। মার্ক-পরিবারের প্রদত্ত অথদ্ব।রা কর্মী 
দের অসুখ-বিনুথে স্বাস্থাকর স্থানে বায়ুপরিবর্তনের থরচাও 
মিটানেো। হয়ে থাকে বলে শুনলাম। মার্কের কারখানায় 
বার্ধক্যে পেনসনের ব্যবস্থা আছে। বড়দিনের সময় বোনাস 
সকলকেই দেওয়া হয়। কোনো কণ্মীর বা কর্মচারীর 
কারখানায় ভর্তি হবার ২৫, ৪০ এবং ৫০ বর্ষ পুর্তির 
সময় আনন্দোংসবের ব্যবঞ্থা কর! হয় এবং এঁ উপলক্ষে 
সেই কদ্দী বা কর্মচারীকে একটি বিশেষ “বোনাস” দেওয়া 
হয়ে থাকে। কর্মী ও কর্মচারীদের পরস্পরের মধ্যে গ্রীতির 
ভাব বঞ্জায় রাখবার জন্ত কারখানায় খেলাধুলার ব্যবস্থা 
আছে । কারখানার অর্কেগ্ এবং গানের দলেরও সুনাম 
আছে । বিশাল লাইব্রেরী রয়েছে, তাতে সব রকম বই আছ্ছে। 
প্রায়ই বিভাগীয় এবং মাঝে মাঝে কারখানায় সকলের সমবেত 
গ্রীতিসশ্মিলমের আয়োজন করা হয়। এই সমস্ত ব্যবস্থার 
দরুন ছোটবড় সকলেই সেখানে অবাধে মেলামেশা করতে 


দরদের দৃর্টিতে দেখতে শেখে । 10781)6 080701) (0৫০-- 
অর্থাং__'আনন্দের সঙ্গে শক্তির বিনিয়োগ*-_-জাপ্মান চরিত্রের 
একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য । 

জার্মান রাসায়নিক শিল্পের এরূপ উন্নতির ছুটি মুখ্য কারণ ৮ 
প্রথম, জার্মান বিশ্ববিভালয় গুলিতে প্রতিভাশালী গবেষকগণের 
অফুরস্ত মৌলিক গবেষণা | দ্বিতীয়, জার্ান রাসায়নিক শিল্প- 
প্রতিষ্ঠাতাদের মৌলিক গবেষণার প্রতি আস্তরিক অনুরাগ 
এবং তাদের দুরদৃষ্টিসম্পন্ন, উদার,অপক্ষপাত পরিচালনা-কৌশল । 

জার্মান রাসায়নিক শিল্পের পরিপ্রেক্ষিতে এখন আমর! 

আমাদের দেশ কেন যে এ শিলে এত পিছিয়ে আছে তার 
হেতুটি সহজেই ধরতে পারব । আমরা সংক্ষেপে আমাদের 
ক্রট-বিচ্যুতির কথ! এখানে উল্লেখ করছি। 

ভারতবর্ষে রসায়নশাস্ত্রের মৌলিক গবেষণা এবং রাসায়নিক 
শিক্প-প্রতিষ্ঠার পধপ্রদর্ণক যে আচার্য প্রফুল্নচন্দ্র রায় তা 
আর কাউকে নুতন করে বলার দরকার করে না । কিন্তু আজ 
জার্্মাশীর রাপায়নিক শিল্পের আলোচনা করতে গিয়ে 
এ কথাও মনে আসে যে, আচার্য্য প্রফুল্পচন্দ্রের মত বিরাট 
ব্যক্তিত্ব ও মনীষার অধিকারী রাসায়নিক যদি এঁ সময়ে 
এডিনবরায় ক্রামত্রাউনের মত সাধারণ একজন অধ্যাপকের 
কাছে ন! গিয়ে জার্মানীতে বেয়ার, এমিল ফিশার বা 
হফম্যানের ল্যাবরেটরিতে শিক্ষালাভ করবার সুযেগ 
পেতেন তবে আক আমাদের গোট। দেশেরই চেহারা 
বদলে যেত। আজ বেঙ্গল কেমিক্যালের চেয়ে হয়ত 
বছগ্ুপে বড়, বিরাট রাসায়নিক শিল্প-প্রতিষ্ঠান আমর এদেশে 
দেখতে পেতাম- অত্যাবহ্ক ওষধপত্র, রঞ্তন-পদাথ4বিস্ফোরক 
প্রন্তির অন্ত তা হলে আন্ত আমাদের বিদেশীর মুখের দিকে 
চেয়ে থাকতে হ'ত না। ইৎরেজ জাতির বু অনুকরণীয় 
গুণ থাকা সত্তেও আত্মস্তরিতা তাদের মধ্যে বড় বেশ 
প্রবল। জার্মান চরিত্রের দৃঢতা- এবং 9 '0001)093৭ 
প্রশংসনীয় এবং অন্তান্ত জাতির মধ্যে বিরল | আচার্য রায় ষে 
সময় বিলাতে কেমিস্ট্রি পড়তে যান, সে সময় বিলাতের মেধাবী 
এবং উচ্চাভিলাষী, রসায়নের প্রায় প্রত্যেক ছাত্র জার্মানীতে 
এ বিষয় শিক্ষা করতে যেতেন । 

স্বাধীন ভারতের শিক্ষাবিভাগের কর্ণধারগণ যদি মেধাবী 

ছাত্রদের মাফিন মুলুকে বা বিলাতে না পাঠিয়ে জার্মানীতে 
বা! জার্মান রাসারনিক দিকৃপালদের পদাঙ্ক অচ্থুসরণে 
আজ যেখানে রসায়নশান্ত্রের চচ্চা পুণোস্ধমে চলেছে 
্ুইজারল্যাণ্ডের সেই জুরিখ শহরে নোবেল পুরফ্কারপ্রাপ্র 
অধ্যাপক কারার ও অধ্যাপক রুঞ্জিকার ল্যাবরেটরিতে পাঠান 
তা হুলে সেই সব ছাত্রের অর্ছিত জ্ঞানে দেশের সত্যিকারের 
কল্যাণ হবে। : 


পৌষ 


উপসংহারে আর একটি প্রসঙ্গের অবতারণপ! বাঞ্ছনীয় বলে 
মনে করি। আমাদের দেশে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গণিত, পদা্- 
বিজ্ঞান ও ফিজিকাল কেমিস্ত্রি যেরূপ বিকাশলাভ করেছে সে 
তুলনায় জৈব রসায়নশাপ্র বা অরগানিক কেমিস্ট্রি তেমন 
উন্নত স্তরে উঠতে পারেনি। অথচ শেষোক্তটিই আধুনিক 
রাসায়নিক শিল্পের প্রাপন্বরূপ | এই শোচনীয় অবস্থার কারণ 
অনুসন্ধান করক্নঁ এটাই প্রতীয়মান হুয় যে, হাজার হানার 
বংসর ধরে জাতিভেদ-প্রথার বিষে জর্জরিত, আমাদের দেশের 
তথাকথিত উচ্চবর্ণের লোকেরা মন্তিফচালনায় ও মননশক্তিতে 
যত নিপুপতা! প্রদর্শন করছেন, স্বভাবতঃই হাতের কাজের প্রতি 
তাদের সেই পরিমাণে অপটুতা সুপরিস্ফুট | অরগ্যানিক 
.কমিষ্টির বা জৈব রসায়নের উচ্চাঙ্গের গবেষণায় উন্নত স্তরের 
মানসিক শক্তির সঙ্গে হাতের কাজ সমান তালে চালানোর 
প্রয়োজন হয় । আমি প্রবন্ধের গোড়ার দিকে যে সব জার্মান 
পসায়নবিদের জীবনকথা বর্ণনা করেছি সেগুলে।তে দেখা যায় 
এদের অধিকাংশই ছিলেন কৃষক ও কারিগরের ছেলে_ ধার! 
পু্ষাহুক্রমে হাতের কাঞ্জে অভাস্ত। 


স্বাধীন ভারতে জৈব রসায়নের উচ্চতর গবেষণা] ও সঙ্গে 





জার্মান রাসায়নিক শিল্পোক্মভির মূল সূত্রের সন্ধান 





২4 


সঙ্গে ফলিত রসায়নের এবং রাসায়নিক শিল্পের শ্রেষ্ঠ বিকাশ 
যদি সতা সতাই আমাদের লক্ষা হয়, তবে আমার্দের শিক্ষা+ 
পদ্ধতির অগৌণে সংক্কারসাধন করতে হবে। এখম শৈশব 
থেকেই ছেলেমেয়েদের লিখন-পঠনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের 
নানা প্রকার হাতের কাজ শিক্ষা দেবারও বাবস্থা করতে 
হবে, তত্তিন্ন ব্যাপক সুষ্ঠ, শিক্ষা-ব্যবস্থা। দ্বারা কৃষক এবং 


.কারিগরশ্রেণীর অন্ধকার গৃহকোপও আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের 


আলোতে উদ্ভাসিত করে তুলতে হবে । শুধু মন্তিফের শক্তির 
বিকাশের দ্বারা আমরা আইন, গণিত প্রস্ততি বিবিধ শাস্ত্রে 
কৃতিত্ব দেখাতে পারি, কিন্তু ফলিত বিজ্ঞানে সাফলোর জন্য 
আমাদের মাথা, হাত ও চোঁথ সমভাবে চালনা করতে হবে 
এবং তার জন্ সর্বাগ্রে প্রয়োজন শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার- 
সাধন । সমাজের সর্বস্তরে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্্ীবনী 
ধারা প্রবাহিত করানো-এবং জাতিধর্শনির্বিশেষে দরিদ্র মেধাবী 
ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার সর্বপ্রকার সুযোগ প্রদান কর] । প্রতোক 
প্রদেশের নিজ নিজ বিভ1লয়গুলিতে মাতৃভাষার উন্নতিবিধানের 
সঙ্গে ইংরেজী ভাষার যথোচিত চর্চা এবং বিশ্ববিভ্ঞালয়ে জাপান 
প্রভৃতি সম্বদ্ধ বিদেশী ভাষা শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও সমভাবে 
অপরিষ্থার্যা। 


এই দ্ুুভলভ্ভ ্ন্যোগ্গী হাল্ক্রান্বেক্স লনা £ 


বিনামূল্যে জঅম্পূর্ণ বিনামুল্যে 
বিনা খরচায় যে কোন কার্যে সিদ্ধিলাভ ! 


ধদি আপনি বেকার অবস্থায় ভীষণ কষ্টে পড়ে থাকেন, যদি কর্শপ্রার্থী হ'য়ে বার বার বার্থমনোরথ হায়ে থাকেন, 
ধদি আপনার আয়ের সব পন্থা রুদ্ধ হ'য়ে থাকে, যদি আপনার পরিকল্পনা কিছুতেই বাস্তবে পরিণত ন৷ হয়, হঙ্গি কাহারও 
কপ! প্রার্থনা করে বঞ্চিত হ'য়ে থাকেন, যদি পুত্রলাভের আকাঙ্ষা থাকে, যদি মামলায় জড়িত হ'য়ে থাকেন এবং সম্পূর্ণ 
নির্দোষরূপে মুক্ত হ'তে চান, যদি পরীক্ষার ফলাফলের জন্য উদ্দিন থাকেন, বদি কোন দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে থাকেন, 
যদি আপনার কোন প্রিয়জন নিরুদ্িষ্ট হয়ে থাকে, যদি কোন হুষ্ট অপদ্দেবতা কর্তৃক আক্রান্ত হ'য়ে থাকেন, যদি বা 
ধণজালে আপাদমস্তক জাবদ্ধ হ'য়ে থাকেন, তবে অবিলম্বে পূর্ণ নাম ও ঠিকানা সহ কোন একটি “ফুলের” নাম লিখে 
পাঠাবেন। কোনরূপ পারিশ্রমিক নেওয়া হবে না, ডাকবায়াদির জন্য ।৮* ছয় আনার ডাকটিকিট মাত্র পাঠাতে হবে। 
ইহা সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে, তগবদস্ু গ্রহে আপনার সব মনোবাঞ্ছ৷ পরিপূর্ণ হবে। উত্তরের সন্ধে আপনার বার মাসের 
ভাগ্যফলও লিখে পাঠানে। হবে, তাহাতে আগামী এক বৎসর কাল আপনি সাবধানে চলবার সাহাষা পাবেন। 


গুীক্বত্হাম্ণক্ভি আজ্ঙন্ম 


পোঃ বস নং ১৯৯, দিলী। 
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“প্রাচীন বঙ্গে ধর্মপুজা” 
ডক্টর শীদীনেশচন্দ্র সরকার, এম-এ, পিএচ-ডি 


প্রবাসী'তে প্রকাশিত আমার “প্রাচীন বঙ্গে ধর্মপুঞ্জ1” শীর্ষক 
প্রধঞ্ধ সম্পর্কে শ্রআশ্ততোষ ভট্টাচার্য মহ।শয়ের আলোচন! 
পাঠ করিয়া আমি অতাস্ত প্রীতিলাঙ করিয়াছি । এঁতিহাসিক 
বিষয়ে যত অধিক আলোচ৮ন] হয়, সতানির্ণয়ের পথ ততই 
সহজ হইয়া আসে । এই অ।লো৮নার জন্ত অ।মি শ্রাযুত 
ষ্টাচার্ধা এবং প্রধাসী-সম্পাদক মহাশয়কে আমার কৃতজ্ঞতা 
জানাইতেছি। কিন্তু হুঃথের বিষয়, ভট্টাউ্যা মহাশয়ের বক্তবা- 
সম্ৃহ বিশেষ ভাবে বিচার করিয়া আমি উহার কোনটিকেই 
সমীচীন বলিয়া স্বীকার করিতে পারিতেছি না । 


“পুর্বে পুর্ব এবং উত্তর-বাংলাতেও ধর্্মঠাকুর পুজার প্রচলন 
ছিল”) ভট্টাচারধা মহাশয় এই সিদ্ধান্তের বিরোধী। অবশ্ঠ 
উতর] আমার সিখাস্ত নহে। অপরের সিন্ধান্ত সমীগীন বোধ 
হওয়াতে আমি উহ! গ্রহণ করিয়াছি । “রূপরামের ধর্পমঙ্গল?- 
সম্প।দকণ্ধয়ের খ।য় সামি বিশ্বাস করি যে, পূর্বব ও উত্তর- 
খ।ংলার পাটঠাকুর পুজার সহিত পশ্চিম বাংলার ধর্মঠাকুর 
পুজার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। ধর্দঠাকুর যেমন স্থ।নধিশেষে 
বিষণ বা শিধ, পাটঠাকুর তেমনই একাধারে শিব ও বিষ্ণু। 
ফরিদপুর অঞ্চলের গোধ'কৃতি পাটঠাকুরের অঙ্গে উভয় (দেবতার 
চিহ্ছঈ দেখা যায়। এ অঞ্চলের মংসংগৃহীত পাটঠাকুরের 
পূজ(বিষয়ক একখানি পুিতে “পাট” সষ্টি সম্পর্কে বল! 
স্বইয়াছে-__ 


বিশ্বকর্পা দিলেন পাট নির্মাণ করিয়া'। 

'শশখচক্রগদ|পদ্প চারি মুদ্রা দিয়া | 

গাড়িলেন জ্রিশুল গোটা কাটা তিন সারি |... 

পাট বাণ স্তন্ধ করিলেন প্রভু ভোল! মহেশ্বর || ইতাদি। 


উক্ত সম্পাদকদ্বয়ের ঘষে বাকাটি ভষ্টাচার্যা মহাশয় উদ্ধৃত 
করিয়াছেন, ততসঙ্গে "তাহারা আরও বলিয়াছেন, “বগুড়ায় 
ধোগ্লীর ভবনে বর্ঠাকুরের গাদি এবনও বর্তমান ।” ইহা 
াহাদের সিদ্ধান্তের সমর্থক, সন্দেহ নাই। রযুত সুকুমার 
দেন-কত “বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস+, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় 
সংস্করণ, ৪৯২ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, “ধর্শঠাকুরের পুজা 
এখন রাটদেশে ও তৎসীমাস্তবর্তী অঞ্চলে সীমাবদ্ধ । কিন্ত এক 
কালে ইহ সমগ্র বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত ছিল।” যতটুকু 
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বলিয়াই মনে করি। বাংলার বাহিরেও বর্পুজার অশ্তিত্ব 
প্রমাণিত হুইয়াছে। 
ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, ধর্্ঠাকুরের 

সহিত কৃর্ম্মূত্তির কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাই । অপরাপর লেখকের 
বর্ঘপূজা স্বন্ধীয় রচনাবলী প1ঠ করিয়া তাহার এই প্রকার 
উক্তিকে আমার নিতান্তই অপ্রামীণিক বলিয়া বোধ হইতেছে । 
পুর্বোল্লিখিত “রূপরামের ধর্শমঙ্রলে*র ভূমিকায় (পৃষ্ঠা ০ ) 
সম্প।দকদ্বয় বলিয়াছেন, “কৃর্ ধর্শঠাকুরের আসন এবং 
প্রতীকৃ। কৃর্ধমৃত্তির পিঠে প্রায়ই ধর্মের পাছুকা অথবা পদ- 
চিহ্ন উকা থাকে ।” অতঃপর তাহার] ধশ্বপুজাবিধান? 
এবং একখানি সংগৃহীত পুথি হইতে নিয়োদ্ধত শ্লে'কদয় উদ্ধৃত 
করিয়াছেন । 

“উলুকবাহনং ধর্্ঘং দেবং তেজোময়াতবকম্‌। 

ইদানীং কৃর্পৃষ্ঠে তু দিবারূপ নমস্ত তে ॥” 

“হাত পাতিয়ে বর্দ হজিলেন সৃষ্টি 

পাছুকা স্থাপিব লএ কৃর্মের পিষ্টি ॥” 

পরে ভাহ।রা বৈদিক স্্যয-দেবতার সহিত ধর্মঠ।কুরের 

সম্পর্কের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, “কৃর্ নুর্যা-দেবতার 
প্রতীক। তাই কৃর্ঘ ধর্মঠাকুরের প্রতীক এবং পাদণীঠ" 
(পৃষ্ঠা 1৬০-৭০)। পুর্বোক্লিখিত “বাঙ্গাল। সাহিত্যের ইতিহা!স+, 
৪৯৩ পৃষ্ঠাতেও অনুরূপ মত প্রকাশ কর। হইয়াছে । 4), €, 
1/,6 7744847786) 7074 1-এ প্রকাশিত শ্ীযুত সুকুমার সেন- 
কৃত একটি প্রবন্ধে বলা হইয়াছে, 
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এই সম্পর্কে 'জার্নাল্‌ অব্দি রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটী 
অব্‌ বেঙ্ুল+, ১৯৪২, ৯৯-১৩৫ পৃষ্ঠ।য় প্রকাশিত শ্রীয়ূত ক্ষিতীশ- 
প্রসাদ চট্টোপাধায়ের “101081108 চুঘ 0151)1)+ শীর্ষক মূলা- 
বান্‌ প্রবন্ধের সাক্ষ্যও উন্লেখযোগা। কারণ চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয় পশ্চিম বাংলার নান! অঞ্চলে ধর্ঘপুজার: অনুষ্ঠান এবং 
মৃতিসমূতু স্বয়ং পর্যবেক্ষণ করিয়া ও গলবিশেষে প্রামাণিক 
বিবরণ সংগ্রহ করিয়া প্রবন্ধটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । তিনি 
বলিয়াছেন, | 
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শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের মত উদ্ধত করিতে 
গিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষং-পত্রিকার 
১৬শ ভাগে প্রকাশিত রায়-মহাশয়ের শুগ্পুরাণ-বিষয়ক 
প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন । ছুঃখের বিষয়, নুদ্নরবর্তী উতকা- 
মণ্ডে বসিয়া রায়-মহাশয়ের প্রবন্ধাবলী আমি পাঠ করিবার 
যোগ পাই নাই । কিন্ত ধর্মপূজা সম্পর্কে যতণ্চলি গবেষণপা- 
মূলক রচন! আমার পক্ষে এগানে পাঠ করা সম্ভব হইয়াছে, 
তাহা হইতে আমি নিঃসন্দেহ হইয়াছি যে, বাংলাদেশে - বর্ঘ- 
ঠাকুর প্রধানত: কৃর্ণমূত্তের সাহাযো পুর্জিত হন। এই প্রসঙ্গে 
ম।মি ধাহাদের মতামত উদ্ধত করিলাম, আশা করি, তাহার! 
ধর্মঠাকুরের কৃর্মৃত্তি স্ধন্ধে ভট্টাচার্যা মহাশয়ের সন্দেহ নিরসন 
করিতে পারিবেন । 
ভট্টাচার্য মহাশয়ের তৃতীয় কথা এই যে, নলিনীকান্ত 
শট্রশালী মহাশয় যে আলোচ্য লিপিদ্বয়কে অভিচার-মন্ত্র বলিয়া 
মন্থমান করিয়াছিলেন তাহাই সমীচীন। আবার দ্বিতীয় 
লিপিতে উল্লিখিত ধর্শ কথাটিকে তিনি বৌদ্ধ জ্রিরত্বের অস্তর্গত 
ধর্মরূপে গ্রহণ করিতে চান । কিন্ত ইহা যে ভট্রশালী মহা- 
শয়ের মতের সম্পূর্ণ বিরোধী তাহা কিনি লক্ষ্য করেন নাই । 
এক্ষণে ভট্রাচাধ্য মহাশয়ের মন্তব্যের উত্তর দিতে গিয়া এ পাঠ ও 
ব্যাখ্যা স্বন্ধে হছই-একটি কথ! বল! প্রয়োজন বোধ হইতেছে । 
প্রথম ও দ্বিতীয় লিপিতে যাহার পাঠ “স্বস্তি-নিশ্রেয়সায়াস্ত 
ক্িনো জনানাং” (অথাৎ “জিন বা বুদ্ধ জনগণের মঙ্গল এবং 
মোক্ষের কারণ হউন” ) অত্যন্ত স্পষ্ট, উহাকে ভ্টশালী মহাশয় 
পড়িয়াছিলেন, “স্বস্তি । শ্রেয়পায় ( নিশ্রেয়সায় )। সুজিনো 
জনানাং |” “সুজিনো জনানাং, অংশের ভট্টশ।লীকৃত ব্যাথ্য! 
'সন্ধোদ্ধগণের” । তাহার মতে, লিপিদ্বয়ে সত্বৌদ্ধগণের মঙ্গল- 
কামন! করা হইয়াছে এবং প্রধানতঃ এইজন্তই তিনি লিপি- 
ত্বকে বৌদ্গগণের মঙ্গলাথ” প্রমুক্ত আতিচারিক মন্ত্র স্থির 
করিয়াছিলেন। কিন্তু সংস্কত বা! প্রাকৃত কোন ব্যাকরণ 
'অছ্সারেই “নুজিনো জনানাং-এর অথ” “সত্বৌদ্ষগণের” হইতে 
পারে না, তাহা! বলা বাহুল্য । সুতরাং অভিচারমন্ত্র বিষয়ক 
মতবাদটি নিতান্তই কাঙ্নিক, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ 
হিচ্ছুদিগের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত সাম্প্রদায়িক মনোতাবসম্পন্ন বৌদ্ধ- 
গণের অতিচার-মন্ত্রে তগবাম্‌ বান্দেবকে নমস্কার কর| হুইবে 
কেন? যাহাতে প্রথমে 'তগবান্‌ বাস্দেব”-কে নমস্কার করিয়! 


আলোচন৷ 
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পরে “বুদ্ধ'কে নমস্কার . করা হুইয়াছে, তাহাকে হিশ্দু- 
বিদ্বেষী গোড়া বৌদ্ধ প্রযুক্ত অডিচার-মন্ত্র কোন্‌ হিসাবে মনে 
করা যাইতে পারে? দ্বিতীয় লিপিতে আমি যাহা! পড়িয়াছি 
“মন্গুধরসর্প্মকারীতধন্ম |” অর্থাৎ “মনুংরশর্-কারিত-ধর্প্মঃ”, 
তাহার ভট্টশালীকৃত পাঠ “মনরসর্খ্-কারা-বধ-ল্ম 11” তাহার 
মতে, ইহাতে মনরশর্শশ! বা মনোরথশর্দা নামক একজন বৌদ্ধ" 
বিদ্বেষী ব্রাহ্মণের কারা বা বধের কামনা! করা হইয়াছে । 
কোন্‌ ব্যাকরণ অনুসারে এ পাঠের এই ব্াখ্যা হইতে 
পারে? “কারা' এবং “বধ' না হয় বুঝিলাম € কিন্তু “নম অর্থ . 
কি? শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য এস্বলে “ধন্ম” কে বৌদ্ধ ত্রিরত্বের 
অন্তর্গত ধর্মরূপে গ্রহণ করিতে চান। তাহাতে ভট্টশালী- 
কল্পিত “কারা-বধ'-এর “ধ' কাটিয়! গিয়া অথহীন “কারাব' 
মাত্র অবশিঃ থাকে এবং কিছুমাত্র অথ-সঙ্গতি হয় না। 
প্রকৃতপক্ষে, পাঠ ও ব্যাখ্যার দিক হইতে দেখিলে, “সুজিনো।- 
জনানাং' এবং “কারা1-বধ-ম্ম* উভয়ই সমান হান্তকর । ইহার 
উপর নির্ভর করিয়া আলোচ্য লিপিদ্বয়কে অতিচার-মন্ত্র মনে 
কর! নিতান্তই যুক্িহীন, সন্দেহ নাই। ভট্টশালীকৃত পাঠ 
অন্থসরণ করিলে আর এনস্বানে বৌদ্ধদিগের ধর্মরত্বকে কল্পন। 
সম্ভব হয় না। কারণ “কারা-বধ” না থাকিলে ভটশালী 
মহাশয়ের অভিচার-মন্ত্র বিষয়ক কল্পনার পক্ষে উপস্থিত করিবার 
আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। অবন্ঠ আমার পাঠ গ্রহণ 
করিয়া! বলা যাইতে পারে যে, কোন বাক্তি বৌদ্ধ ধর্শরত্বের 
মূর্ত নিশ্মাণ করাইয়াছিলেন। কিন্তু বৌদ্দশান্ত্রে বর্পমৃ্তির 
সহিত কচ্ছপের খোলের কোনই সংশ্রব দেখিতে পাওয়! যায় 
না। বিশেষতঃ, তাহা হইলে আর অভিচার-মন্ত্রের কথাই 
উঠিতে পারে না। 

ভট্টাচার্য মহাশয়ের টতুর্ধ কথা এই যে, ধর্শঠাকুর দূপে 
পৃজিত শিলা স্বাভাবিক শিলাখগড মাত্র ; উহা! কখনও কোন 
নিদ্দি আকারে নির্মাণ করা হয় না । এ সম্বন্ধে আমার 'বজ্ঞব্য 
তাহার দ্বিতীয় মন্তব্যের উত্তরেই স্পষ্টীক্কত হইয়াছে । যিনি 
লিখিয়াছেন, 
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তাহার কাছে খোজ নিলেই সুনির্মিত কুর্মাকার ধর্মশিলা 
এবং ধর্শঠাকুরের পিতলনিপ্মিত কৃর্ণসূর্ভির সন্ধান মিলিবে । 
ইহার জন্য অধিক দুরেও যাইতে হুইবে না; কারণ কলিকাতা 
বিশ্ববি্ভালয়ের জনৈক অধ্যাপকের পত্র হইতে জানিয়াছি ঘে, 
কলিকাতা অঞলেও এইরূপ বৃত্তি পুজিত হইয়া থাকে । যদি 
কেহ দয়া করিয়া ধর্শঠাকুরের কোন সুনিম্মিত কৃর্ণামুণ্তি 
আলোকচিত্র প্রকাশিত করেন, তবে আমরা অত্যন্ত উপকৃত 
বোধ করিব । | 


হ্গ৬ 


চি পল * পাস জঙি” অর পা" উল” আর ০০ অঅ ১ 


“হ্যাশনাল লাইব্রেরী” 


বি, এস, কেশবন, 
ভার্শনাল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান 


গত সংখ্যার “বিবিধ প্রসঙ্গে” ভ্াশনাল লাইব্রেরী 
সপক্ষে আপনার যুক্তিপূর্ণ মন্তবা পাঠ করিলায়। যে 
কোনও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সন্বদ্ধে এইরূপ গঠনষূলক 
সমালোচনার যথেঞ্ প্রয়োজনীয়তা আছে । এতে জন- 
সাধারণকে সচেতন করে এ প্রতিষ্ঠানে তাহাদের গাযা 
অধিকার সপ্বন্ধে এবং প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের সতর্ক করে 
তাদের কর্তবোর প্রতি । কিন্ত গঠনমূলক সমালোচনার একটি 
বিশেষ দায়িত্ব আছে-_সেটি হচ্ছে সতোর সব দিক প্রকাশ 
করা। কোন্‌ কোন্‌ সমন্তা বা পরিস্থিতির জন্য জনসাধারণের 
অধিকার ক্ষু্ন তচ্ছে এবং এই অবস্থা স্থায়ী কি অস্থায়ী তাও 
জনসাধারণকে জানানে! দরকার । আপনার মন্তবো পাঠকদের 
অন্থুবিধা সঞ্চন্ধে যে যে বিষয়ের অবতারণ৷ করা হয়েছে সেখলি 
সম্বন্ধে আমাদের নিয়লিপিত বক্তবাটুকু প্রকাশিত করলে 
বিশেষ বাধিত হব । 


বর্তমানে ভ্ভাশনাল লাইব্রেরীতে পাঠকদের বই পেতে 
অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করতে হয়-_-এ বিষয়ে আমরা! 
অবহিত আছি। আমর এ জন্য বিশেষ হুঃখিত। কিন্তু 
বর্তমান পরিস্থিতিতে এই অন্ুবিধা অপরিহার্য । বইগুলি 
এস্প্লীনেড থেকে সরানো হয়েছে সতা, কিগ্ত বেলভেডিয়ারে 
নুতন ধরণের রাক্‌ ( পুস্তকাধার ) তৈরী করার কাজ এখনও 
শেষ হয় নি বলে বইগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আছে। 
নুতন রাক্‌ তৈরী করা এবং বেলভেডিয়ার ভবনটিকে লাইব্রেরীর 
উপযোগী করে তোলা একটু সময়-সাপেক্ষ। বর্তমান অর্থ সঙ্কটের 
সঙ্গে সামঞ্রন্ত রক্ষা করে লাইব্রেরীটিকে যথাসম্ভব উন্নততর 
করবার জন্ধ যথাসাধ্য চেষ্টা করা হচ্ছে । পাঠা ও পাঠকের 
গভীরতর সংযোগ স্থাপনের চেষ্টার ক্রট করা হচ্ছে ন] | 


যখনই কোন লাইত্রেরীকে স্থানান্তরিত ও নূতন জায়গায় 
পুনর্গঠিত কর! হয় তখন সাধারণতঃ কিছু দিনের জন 
লাইব্রেরীটি বন্ধ রাখ! হয়, কিন্ত আমরা পাঠকদের লাইভ্রেরী 
ব্যবহার সম্পূর্ণ বন্ধ না৷ রেখে তাদের চাহিদা আংশিকভাবে 
মিটানোর নীতি যুক্তিযুক্ত মনে করেছি এবং সেই অনুসারে 
আমাদের কাজ করে যাচ্ছি। পুনর্গঠনের কাজ শেষ না হওয়া 
পর্যন্ত পাঠকদের এই অন্ুবিধা ভোগ করা অনিবার্ধ্য। তবে 
যাতে এই অন্গুবিধ! শীজই দূরীভূত হয় সে বিষয়ে আমরা যত্রবান 
হব। 


বেলভেডিয়ারে লাইব্রেরীর প্রকাস্ঠ উদ্বোধন এখনও হুয় নি, 
বইগুলি উন্মুক্ত অবস্থায় জাছে, পুনর্গঠনের কাজের জন্ত কোনও 


প্রবাসী 


১৩৫৬ 





কিছুরই শৃর্খলা-বিধান করা সম্ভবপর হয়নি। বইগুলির 
নিরাপত্তার জন্ক এবং সাধারণ বিশৃষ্ঘল অবস্থার জন্ত এখনও 
পাঠকের অবাধ প্রবেশের ব্যবস্থা কর] যায় নি, তাই গেটে 
পুলিস-পাহারার ব্যবস্থা বলবৎ আছে। তবে যদি কোনও 
পাঠক বেলভিডিয়ারে বই পড়তে চান্‌, তিনি পত্র লিখলেই 
ডাকে পত্রযোগে প্রবেশাধিকারের কার্ড পাঠানো হয় । 


লাইব্রেরীর প্রকান্ঠ উদ্বোধন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যাতে 
যাতায়াতের ব্যবস্থার উন্নতি হয় সে বিষয়ে আমরা পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের সহিত আলোচনা করছি এবং আশা করি যাতায়াত 
যথেষ্ঠ পরিমাণে সহজ হুবে। 


লেগিং সেকশনের সংখা! বাড়ানো সম্বঙ্গে নিউইয়র্ক 
লহিত্রেরীর তুলনা আমাদের লাইব্রেরী সপ্ধন্ধে প্রযোজ্জা নয়। 
কারণ আমাদের লাইব্রেরী সিটি লাইব্রেরী বা মিউনিসিপাল 
লাইব্রেরী ধরণের নয়, এই লাইব্রেরী ব্রিটিশ মিউজিয়ম বা 
লাইন্রেরী অব কংগ্রেস পর্যায়ের- _অবশ্ত আকারে তাদের 
তুলনায় অনেক ছোট। তাই লেঙ্ডং সেকশনের সংখ্যা 
বাড়ানোর প্রশ্ন উঠতে পারে না। জনসাধারণের এ প্রয়োজন 
মেটাবার ভার সেপ্টণল মিউনিসিপ্যাল লাইব্রেরীর, কি 
ছুঃখের বিষয় কলিকাতায় সে ধরণের লাইভ্রেরীর অস্তিত্ব নেই : 
এই বিষয়ে জনমত গঠন করার দায়িত্ব আপনাদের মত স্থযোগা 
সংবাদপত্রসেবীদের সাগ্রহে গ্রহণ কর! উচিত । 


দিল্লীতে লাইত্রেরী স্থানাস্তরিত হওয়ার আশঙ্কা সম্পূণ 
ভিত্তিহীন। এরূপ কোনও পরিকল্পনা থাকলে পুনগগ ঠনের 
কাজে হাত দেওয়া হ'ত না এবং স্তার আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায়ের সংগৃহীত পুস্তকধ্লি সাদরে গৃহীত হ'ত না। 
লাইব্রেরীর নব উদ্বোধনের পরেই আপনারা নিজেরাই 
আমাদের এই আশ্বীসের সত্যত। উপলন্ধি করতে পারবেন । 

আশা করি, জনসাধারণ আমাদের বর্তমান অবস্থা 
বিবেচনা করে আমাদের অনিচ্ছাকৃত ক্রুটি মার্জনা! করবেন । 


প্রবাসী-সম্পাদকের মন্তব্য 


লাইব্রেরীতে বই পাইতে অন্ুবিষ! হইতেছে ইহা! লাই- 
ব্রেরীয়ান মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন এবং কারণস্বরূপ 
বলিয়াছেন যে, বেলভেডিয়ারে র্যাক তরি এবং বাড়িটিকে 
লাইব্রেরীর উপযুক্ত করিবার কান এখনও বাকী আছে 
বলিয়। এই অন্ুবিধা ঘটিতেছে। আমরা এই যুক্তির 
তাৎপর্যা বুঝিলাম না। বাড়ীর কাজ এবং র্যাক তৈরিই 
যখন অসম্পূর্ণ, তখন এত তাড়াহুড়া করিয়া বই সরাইবার 
কি প্রয়ো্ধন ছিল? প্রায় ছুই শতার্বীর পুরানো 
এঁ বাড়ির মেঝে ও দেওয়াল ঠিক করিয়! না লইলে উই 
ধরিবার কথা ; র্যাক তৈয়ারি হয় নাই একথা! লাইব্রেরীয়ান 


পৌৰ 


নিজেই বলিতেছেন । ইতিমধ্যেই কিছু বই উইয়ে নষ্ট 
করিয়াছে কি নাঁলাইব্রেরীয়ান মহাশয় জানাইবেন কি? 
“বর্তমান অথ-সঙ্কটের সঙ্গে সামঞ্জন্ত রক্ষা করে লাইভ্রেরীটাকে 
যথাসম্ভব উন্নততর করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হচ্ছে"__ 
লাইব্রেরিয়ান মহাশয়ের এই কথার পরিচয় পাইতেছি ছুইটি 
কাজে_ অনাবস্তকভাবে চাকাওয়াল] র্যাক তৈরি করিতে 
লক্ষাধিক টাকা বেশী খরচ হুইয়াছে এবং বই কেনার টাকা 
কমাইয়া৷ দেওয়া হইয়াছে । চাকাওয়াল] “উন্নত ধরণের” 
র্যাক কাজের বেলায় উপযোগ্ন হইবে কি না অনেক টাকা 
খরচ করিবার পর এখন সে বিষয়ে আশঙ্কা! জাগিতেছে। 

লাইব্রেরী স্থানাস্তর এই প্রথম হয় নাই। শেষবার 'জবা- 
কুন্ম হাউস” হইতে উহা! এস্প্লীনেডের বাড়ীতে যখন আসে 
তখন ১৫ দিন লাইব্রেরী বন্ধ ছিল এবং এ সময়ের 
মধ্যে স্থানাস্তরীকরণ সম্পূর্ণ হয়। বর্তমান গ্ৰানাস্তরীকরণ 
সেপ্টেম্বরে আরস্ত হইয়াছে, তিন মাসের মধ্যে কোন শৃঙ্খলা 
স্থাপন সম্ভব হয় নাই। এখন লাইব্রেরিয়ান মহাশয় বলিতেছেন, 
বাড়ী এবং রাক ঠিক শা করিয়াই বইগুলি পাঠাইয়। দেওয়] 
হইগ্নাছে এবং “বইগুলি উদ্ুজ্ত অবস্থায় আছে ।” 

লাইব্রেক্ীর প্রকান্ঠ উদ্বোধনের পর পুলিস পাহারা 
থাকিবে না, ইহ1 শুভ সংবাদ । 

লাইব্রেরীতে যাতায়াতের ব্যবস্থার উন্নতির চেষ্ঠা করিতে- 
ছেন বলিয়া লাইব্রেরিয়ান মহাশয় আমাদের আশ্বস্ত 
করিয়াছেন কিন্ত এট! আমাদের বক্তবা ছিল না । গবর্ণমেণ্ট 
৩বি বাস রুট প্রবর্তন করিয়! বেলভেডিয়ারে যাতায়াতের 
সুবিধা অনেকদিন আগেই করিয়। দিয়াছেন । আমরা ধলিয়া- 
ছিলাম যে, বেলভেডিয়ার হইতে এসপ্র্যানেডের রিডিং রুমে 
বই আনিবার জন্ঃ লাইব্রেরীর নিক্ষত্ব গ্যান থাকা৷ উচিত। 
ইহাতে অল্প সময়েপ মধো দিনে অনেকবার বই আনা 
যাইবে । 

লাইব্রেরীর “লে সেকশ্ঠন' ধাড়!শোর প্রতিবাদ করিয়া 
লাইব্রেরিয়ান বলিতেছেন, উহা মিউনিসিপাল লাইব্রেরীর 
কাজ, গ্াশনাল লাইব্রেরী ব্রিটিশ মিউজিয়াম বা! আমেরিকান 
লাইব্রেরী অৰ কংগ্রেসের সহিত তুলনীয়, যদিও আকারে 
অনেক ছোট । এই যুক্তিও আমরা! মানিতে পারিতেছি না। 
লাইব্রেরীর নিয়মানুসারে ভারতবর্ষের যে-কোন স্থানের লোক 
টাকা জম! পাঠাইয়া ডাকেও বই লইতে পারে। সুতরাং 
ঘে শহরে লাইব্রেরী অবস্থিত সেখানে “লেঙিং সেকশ্ঠনের 
সংখ্যাবৃদ্ধি ভাশনাল লাইব্রেরীর কাজ নয়, ইহা! আমর! মানিতে 
পারি না। ব্রিটিশ মিউজিয়াম বা লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের 
সহিত শুধু সংখ্যা নহে, নীতির দিক দিয়াও আমাদের ভ্তাশনাল 
লাইব্রেন্নীর তুলনা হয় না। লাইব্রেরী জব কংগ্রেসের বই 


আলোচন৷ 


২৭ 


পাঙুলিপি, ম্যাপ, ফটোষ্ঠাট প্রভৃতি লইয়া মোট সংখ্যা 
২১৭০১০০১০০০। আমদের লাইব্রেরীর পুস্তক সংখ্যা বড় জোর 
পাচ হইতে সাত লক্ষ । ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর উদ্দেস্ঠ বর্ণন| 
করিয়া লর্ড কার্জন বলিয়াছিলেন যে পৃথিবীর যে-কোন অংশে 
ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোন পুস্তক প্রকাশিত হইলে তাহা! এখানে 
রাখ! হইবে । প্রধানতঃ ইংরেজদের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জ্ঞান- 
লাভের উপযুক্ত পুস্তকাদি রাখাই এই লাইব্রেরীর উদ্ছেস্ট ছিল | 
এখানে বিলাতী বছ পত্রিকার ফাইল পাওয়া যায়, কিন্ত 
গান্ধীজ্ীর হরিজন পত্রিক1! কখনও রাখা হয় নাই। বিজানের 
বই, এমন কি অস্কশাপ্জের বই কিছু কিছু আছে; বেশী রাখা 
হয় না এই কারণে যে, এগুলি টেকনিক।ল বই, ইম্পিরিয়াল 
লাইব্রেরী টেকনিকাল বইয়ের স্থান নয়। সাহিতোর দিক 
হইতেও দেখা যায় বছ বিশ্ববিখাত সাহিতাকেরও রচনা এখানে 
নাই, নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত সব লেখকের বই পর্যাস্ত নাই। 
বাংলা বই ও পত্রিকা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইয়াছে, অথচ 
লাইব্রেরী পরিচালনার মূল হুত্র এই যে, যে প্রদেশের লাইব্রেরী 
অবস্থিত থাকিবে সেই প্রদেশের বই পত্রিকা এবং পাঠকদের 
প্রয়েজনের গ্রাতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে । এই দিকটি একেবারে 
উপেক্ষিত হইয়া আসিয়াছে । খাংলার চেয়ে এখানে উর্দর 
দিকে বেশী নজর দেওয়া হইয়াছে । লাইব্রেরীর রিডিং 
রুমে মিশরের আরবী পত্রিকাও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্ত 
বাংলা পত্রিক1! দেখা যায় না। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী নাম 
বদলাইয়। ্(শনাল লাইব্রেরী হইয়াছে সতা, কিন্ত জাতীয়তা - 
বোধ উহার কোন স্তরেই প্রকাশ পায় নাই। 

লাইব্রেরী দিল্লীতে সরাইবার এত চেষ্ঠা এত বার হইয়াছে 
যে এই আশঙ্কা একেব।রে অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারা 
যায় না। লাইব্রেরী ধ্যবহারে অস্বিধ! সৃষ্টি এবং পাঠক- 
সংখ্যা হ্রাস হইতে দেখিলে লোকের মনে এই আশঙ্কা 
জাগিবেই । ইহা! দূর করিবার দায়িত্ব লাইব্রেরী কতৃপক্ষের | 





যৌগিক ও তান্ত্রিক চিকিৎসা 


বিশ্ববিশ্রত বৈদানস্তিক যোগী, স্বামী প্রেমানন্মজীর 
প্রবতিত--ন্ায়বিক ও মানসিক রোগে, হিটিরিয়া, উন্মাদ, 
বাত ইত্যার্দিতে বিংশতি বৎসরের অনুশীলন ও সাধনার 
অভিজ্ঞতা । ভারতবর্ষ ও বিদেশের বনু বিখ্যাত সংবাদ- 
পত্রের ও ব্যক্তিগত প্রশংসা । বিবরণের জন্ত টিকিট সহ 
ইংরাজিতে লিখুন। 

প্রফেসার--এস্‌, এন্‌, বস্তু, বি-এ 
পোঃ দতপুকুর, ২৪ পরগণা। 


দেশাবলি বিবৃতি ও বাঁকুড়া হইতে বিষ্ণুপুর পর্য্যন্ত ভামি . 


প্রীহেমেন্্রনাথ পালিত 


বিস্কপুর বিশ্বতির কিয়ঘংশ উদ্ভত করি £__ 

“বিষুপুরের সার্ধ-তিন যোজন পশ্চিমে কানন-মধ্যে ছাতনা 
নামক রাজধানী । বিষ্পুরের এক ক্রোশ পশ্চিমে বেজবতীর 
পার্খ্ব ভাগে রাষলাগর | তাছার নিকট বন-মধ্যে নাপুড়াখ্য 
প্রাচীন শিবলিঙ্গ । ইহাহুইতে তিন ক্রোশ দূরে অন্বগ্রাম 
(অন্দ1)। ইহার ছই ক্রোশ উদ্ভরে গামি। গ্রাম মধ্যে বান্গুলী 
নামে দেবী । ইহার এক যোজন উদ্ভরে বালিয়াতোটক 
গাম (1)- এখানে বছ কারস্থ জাতির বাপ। রাজ! গোপাল 
সিংহ্র হ্রী রাজীব তথায় বাস করেন। জন্ধকগ্রামের এক 
যোজন পশ্চিমে কঞ্জল! নদীর তীরে শোহ্দম গ্রাম। ইহার 
অর্ধযোজন পশ্চিষে বাগীনদদীর নিকটে কোটালপুর মহ্থাগ্রাম। 
বাদীলদ্বীর হই ক্রোশ পশ্চিমে স্ৃতেশ গ্রাম । ভূুঁতেশের এক 
ক্রোশ পশ্চিমে বনের নিকট বাঙ্গল! গ্রাম ।***” 

দেখা যাইতেছে, “দেশাবলি বিস্বৃতিপ্র পঞ্চিত বিষুপুরের 
রাঙা গোপাল সিংহের সময় বিযুপুরে আপিয়াছিলেন। 
বেলিয়াতোড়ের 'রাঁজীব' নামক কারস্থ গোপাল লিংছ্রেরে মন্ত্রী 
ছিলেন। গন্গাঞ্াম হইতে উত্তরে গামিদ্যাগ্রামের ভিতর 
দিয়! বেলিয়াতোড় যাইবার কাচা রাস্তা আছে। সম্ভবতঃ 


পু সাহিত্য-পরিষং-পঞ্জিকা, ৫৫শ ভাগ ভ্রষ্ঠব্য। 


মন্ত্রী মহাশর এই পথ দিয়! বেলিয়াতোড় গবমাগমদ করিতেন । 
এবং দেশাবলির পঙ্িত তাঁহার নিকট শুদমিয়! উপরে উদ্ধত 
বিবৃতি লিখিয়াছিলেন। গোপাল নিংহের কাল অষ্টানশ 
শতাকবীর প্রথমার্ধ । ভষ্টর রমেশচন্র মন্ুষ্ার মনে করেন মূল 
গ্রন্থটি সপ্তদশ শতাবীর শেষার্ছে লিখিত হইয়াছিল । সময়ের 
অবন্ঠ বিশেষ পার্থক্য হইতেছে না । 


পঙ্িত মহাশয় "গামিদ্যাগ্রাম মধ্যে বাদুলী নামে দেবী” 
লিখিয়াছেন, কিন্তু গাধিদাযগ্রামের অতি লন্বিকে বাছলাড়। 
গ্রামের প্রাচীন মন্দিরের কথ] লিখেন নাই। কুকৃড়1 জোড়ের 
(কঙ্ছলানদী) তীরে লোদূনা (লোহ্দন ) শ্রামের কথা 
লিখিয়াছেন, কিন্ত লোদন! ও বাকুড়ার মধ্যবসন্ডী দারকেম্বরীর 
তীরে একতেশ্বর মন্দিরের কথ! লিখেন নাই। বাদীজোড় 
(নদী )-এর তীরে কোটালপুর গ্রামের ( মহাগ্রাম ) কথা 
লিখিয়াছেন, কিন্তু কোটালপুর ও ভূতসহ্র ব] ভূতেশ্বর 
(সৃতেশ ) গ্রামের মধ্যবন্তা সোনাতাপলের দেউলের কথা 
লিখেন নাই। ইহা! জাশ্ক্ধ্য। 


শাপপপািপিপপশিপী 





সপ শপ সপ জন সপ শপ শশা 


ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল লিঃ 


(৯৯৩০ সাল স্থাপিত ) 


হেড অফিস--৮নং নেতাজী স্বভাষ রোড, কলিকাত। 


পোষ্ট বক্স নং ২২৪৭ 


ফোন নং ব্যাঙ্ক ১৯১৬ 


শনক্্রপক্ষান্ ল্যাক্রিৎ ক্ষাম্খয ক্কল্ত্রা হন্স £ 
স্পাহখা০জুভ্তি 


লেকমার্কেট ( কলিকাতা ), সাউথ কলিকাতা, বর্ধমান, 


মেমারী,. কীর্ণাহার (বীরভূম ), 


চন্দননগর, 
আপানসোলঃ ধানবাদ, সম্বলপুর, 


ঝাড়ম্থগুদা ( উড়িস্যা ), ও রাণাঘাট। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
এইচ, এল, সেনগুপ্ত 





নতুন সংস্করণ 
শান তথ. 


ভিনিলাীরিদএবরারিরানাডররাকিগাজংদিরি 

সৃষ্টি বোধ হুয় করেনি। ডি এইচ লরেন্গের এই উপক্লাসথানি নীতিবাদীদের কড়া শাসন সন্্বেও, জাজো। 
জীবন্ত হয়ে আছে, তার কারণ, বক্তব্য সম্বন্ধে যত ষততেদই থাক, লরেদ্দের অসামান্ত প্রতিভার বহিঙগীপ্ত 

প্রকাশ এই বইএ কোনো মতেই অস্বীকার করবার নয়। লরেন্সের জীবনবেদ ইউয়োপের কাছে বতটা ছুর্বোধ 

জামাদের কাছে ততটা নাও হতে পারে, এই জন্তে যে আমাদের তান্ত্রিক দৃটিতঙ্গির সাগে তার মিল বড় 

কম নয়। তার নিজস্ব জীবনদর্শনে তান্ত্রিক মতবাদের প্রভাব সুস্পষ্ট । জীবন সাধনার গভীরতম উপলভিকেই 

“লেডি চাটালির প্রেম'এ লরেন্স রক্ত মাংসের রূপ দিয়েছেন। প্রচলিত সন্ধীর্ণ সংজা! ছাড়িছে কাষ ও কামনা ৮ 
এধানে জগরপ এক রহম্তাগভীর পুজাহৃষ্ঠানের উপকরণ হয়ে উঠেছে। দাম ৬* 


কুলি অন্থবাদ করেছেন হীরেনাখ দত | 


ইনি৯৫ জজ 


পপ ্পী সাধারণ পরিভ্রমণ দেশ থেকে দেশে, আর এই 
08385458788 পরিব্রজ্য৷ হৃদয় থেকে হ্বাবে। মানুষের অন্তরে যে 
কী এক জাশ্্য মুহূর্তে তাদের সাক্ষাৎ ঘটে জার চকিতে 

রর | একজন গৃহহীন বৈরাগী বাস কয়ছে এ তারই 


ঘর খোজার কাহিনী । কাছের মানুষ হয়েও 
কোথায় সে দূরে বসে আছে -_- রূপে-রূপে 

সেই অপরূপার অন্ুসন্ধান। সংস্কারমৃক্ত জীবনের 
অভিনব,সংসার কামন| | ফুরোপের সাহিত্যে যেমন 
হুট হামন্থুনের “ওয়াণ্ারারস* বাংল! সাহিত্যে তেমনি 
এই “বেদে”। বহু পৃথিবী পেরিরেও যেমন 

পপ উউ কাশ, তেমনি বহু প্রেম ও ব প্রান্ত েরিয়েও 
টি এ সেই অনির্বের আকাক্ষা। বহু বাসনায় 
গরিমাময কাহিনীই এই উপভাস। হাম ২৪$ টিন বিশ্বরমার উপাসনা! | দাম ৩, 


২২২২ | 
শচীন্দ্র মভুমদ্রারের স্থান: এলাহাবাদ। ২ 


কাল; ১৯৪২। পাত্রী: বহছ্িশিখার 
সেসলীত বৰ), মতে! এক বাঙালী মেয়ে। এ-মেয়ে বিজ্ঞানের 
ছাত্রী। দেশই তার দয়িত, দেশজোড়া আগুনের 


মধ্যে নিজের শিখাটুকুকে মিলিয়ে তার সার্থকতা । প্রয়োজনে কালভার্টের নিচে রাত কাটায়, পুরুষের 


সেই সামান্ত যুবক সঙ্গাট হয়ে ওঠে আর সেই সাধারণ 
মেয়ে হয়ে ওঠে রাজেশ্বরী ৷ কিন্তু কতদিনের সেই 
বপন রচনা। সেই আকাশচারণ ? আছে সংঘধমতুল পৃথিবী, 
ঈৈনন্দিৰ প্রাণ ধারণের তিক্ততা! ৷ সেই মঞ্াট যুবক 
তখন এক ভবঘুরে বেকার জার সেই 

, রাজেন্বরী মেয়ে এক শিক্ষযিত্্ী। জাবার ভারা 
বিচ্ছিয়, অপরিচিত। কিন্তু যে প্রদীপে একদিন হাজায় 








ছচ্সবেশে ছাত্রাবাসে লুকিয়ে থাকে । কিন্তু ছায়ার মতো৷ অবিরাম তাঁকে অন্থদরগ করে একদিকে | 


গোয়েন্দ! বাহিনীর পুলিশ, অপরদিকে লালসামত্ত এক পুরুষ। সেই তৃষ্ণার্ত আলিঙ্গন 
থেকে ভার উধশ্বাস পলায়ন। শ্চীন্দ্র মজুমদারের রোমাঞ্চকর রসঘন রচনা। দাম ৩৬ 





| 


১০২ এলগিন রোড, কলিকাতা ২* | 


২৮ 


শাল অপ এতসপ ভি সপ রী 








এই সূ-ভাগকেই কি তিনি “দারিকেশী নদী পর্য্যন্ত মলতুমি 
বর্ঘবর্ছিত” বলিয়াছেন ? হয়ত তিনি এই মন্দিরগুলিফে বৌদ্ধ 
বঙ্গির বলির! শুনিয়াছিলেন। 

সোনাতাঁপলের দ্বেউল ও বাহুলীড়ার জিদ্ধেস্বরীর মঙ্গির 
ছইটি ধীকুড়ায় জৈনমন্দির বলিয়া খ্যাত। লোনাতাপলের 
দেউলটিকে কেহ ফেহ আরও প্রাচীন হনে করেন। এই 
মঙ্গিরটি একটি দ্বীপের উপর অবস্থিত। ই! পূর্বন্ারী। 
প্রভাতের প্রথম দ্ুর্ধ্যর্থি এই মঙ্জিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। 
ইনার অভ্যন্তর হইতে স্বর্ণতপম দৃ& হুয়। হয়ত ইহাতে বছ 
পূর্বে ুরধ্যসূর্ি প্রতিঠিত ছিল। বাকুড়ায় স্ুর্ধামৃত্তি আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । বাছলাড়ার মন্দিরটি বৌদ্ধমন্দির হইতে পারে। 

একতেশ্বরের মঙ্গিরটি জতি প্রাচীন । হয়ত ইহ! কোনও 
অনুর-রাজ (নর্থ করাইয়াছিলেন। প্রবাদ--ইফাতে রাত1- 
রাতি স্বর্গের সিড়ি তৈরি হইতেছিল! কোকিল ভাকিয়! 
দেওয়ায় সম্পূর্ণ হয় নাই। ইহা অগ্ুরদের প্রচে্া। কালকাঙ্ 
অনুর অগ্জিবের্দী করিয়। ত্বর্গে উঠিবার চেষ্ট। করিয়াছিলেন । এই 
ম্দিরের বর্তমান অনুষ্ঠানে শৈব, জৈন, বৌদ্ধ এবং নাথবর্ট্ের 
মিশ্রণ দ্বেখ। বায়। 

ইহ! ছাড়। লোনাতাপলের দ্েউলের অতি সপ্বিকটে সোনা- 
দ্বীঘির পাড়ে আর একটি তন দেউলের স্তংপ আছে । সোনাতা- 
পলেন পূর্বে, কিছু দুরে, সোনাতাপলের ছেউলেরই ভার 
জার একটি দ্েউল আছে। ইহাদের নিকটবনদ্ধাঁ স্থানে 
ফালো-পাথরের মারেশ্বর শিবমন্দিরও আছে। বড় বড় 
স্বাঙার! মঙ্গির, ছেউল নির্ঘাণ করিয়া দেবদেবীর প্রতিষ্ঠ। 
করেন । লাধারণ লোকে বৃক্ষতলে দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। 
বড়গ্ষোর সে ক্ষেজের প্রবেশ-পথে, রক্ষক হিসাবে অথব! 
দেবস্ানের চিহ্জাঁপক, ধস্ছকধারী মু্ি খোদিত ছুইটি উচ্চ 
প্রপ্তরথণ্ ফটকের ভায় প্রোথিত রাখিতে পারেন । এই ভূখণ্ডে 
প্রাচীনকালে কোনও বড় রাঙা ছিলেন সে বিষয়ে সঙ্গেছ 
নাই। কিন্ত একদা কষুদ্িমন্বত্তরীর গড় ছাড়! এ অঞ্চলে 
কোথাও সেনপ গড়ের চিহৃদৃষ্ট হয় না। বাকুড়ার ছই মাইল 
পুর্বে ঘারক্ষেখ্বরীর তীরে একতেশবরের মঙ্গির এবং সোনাতা- 
পলের মন্দিরের মধ্যবন্তী গল্চের বন-যোজাযর় পরিখা! (হু) 
বেটিত স্থানকে লোকে এই গড়নির্ধেশ করে । গত বংসর 
সরকার কর্তক এই পরিখার কতক অংশের পক্ষোদ্ধায 
হুইয়াছে। ইহা বর্থমান ভাহলঞামের শেষ পূর্বাপ্রান্ত। ভাঙল 
বর্তমানে বীকুড়ার প্রধাণ শিক্ষিত কারস্পঙ্ী। বর্তমান লেখক 
এই গ্রামের বাসিন1। কায়ন্থপন্লী অথচ আমার বাসবাড়ীর 
পশ্চাতে গোয়াল! পু্ধতিনী ( গযলাপধুর )। নিকটে হরিঘোষ 
নামক পুরিনী। গড়ন্থানে বর্তধানে কয়েক ঘর গোয়ালার 


প্রবাসী 


চাস 


১৩৫৬ 
বাস। এক ঘর ত্রাশ্ধণও আছেন। গ্রামের মধ্যস্থলে বছু 
প্রাচীন বঙ্ঈগীতল! বা! ধর্থতিল! | এই গ্রামের মধ্য দিয়া! বাঁক! 
হইতে এক্ষেম্বর যাইবার প্রাচীন রাস্ত/। এক্েম্বরের 
মন্দিরের নিকট “গাইগয়লা” পৃফরিদী । মনে হয় ক্ষুদিমন্ত্তরীর 
গড়ে প্রাচীনকালে কোনও গোপরাজ! ছিলেদ। রাজ! অপুজক 
ছিলেন। হয়ত তিনি পু্রকামনায় সাড়ছরে ধর্থের পৃজ| দিয়! 
থাকিবেন। 

লাপুড় শিবলিহ এখন রামসাগর গ্রামের মধ্যে শুনিয়াছি। 
সেখানে গাজন হুয়। রাঁমসাগর হইতে সোনামুরখী যাইবার 
পথে, দ্বারকেশ্বরীর অপর পারে অযোধ্যা গ্রাম । ভাহারগ 
উদ্ভরে পাঞাল। সোমাতাপলের নিকট তগোবন নামক 
স্বাম। লেখানে রাম-সীতার বিএ আছে; মহাবীরও 
আছেন। ব্লামসাগর, অযোধ্যা, তপোবন-বেটিত এই ভূভাগই 
হয়ত লক্মণপুজ্ের মল্সদেশ। সে মল্সদেশের রাজধানী 'চজ- 
কাস্তি'। মেদিনীপুরের নিকট চল্মরকোণা হইতে পারে। 
মহাভারতে ভীমের দিথিজয়-প্রসঙ্গে জুন্ষদেশের উল্লেখ আছে। 
সুক্ধদেশ-_বর্তমান দক্ষিণরাঢ়। বিযুপুরের নিকট গল়বেতায় 
তীমকর্তুক বকানুর-বধ হুইয়াছিল। ময়ূররতঞ্জে ভীষের গড়, 
কীচক রাজার গড় আছে। বীকৃড়ার পাঞাল অঞ্চলে হয়ত 
পাগুবদিগের কোনও শাখ। বাস করিয়া] থাকিবেন। 

ঘওতুক্তি প্রদেশ মহারাজ শশান্কের সাব্রাঙ্যতুক্ত 
ছিল। মেঞ্গিনীপুরের দাতন__দগুভৃক্তি। বীকুড়ার ডক্টর 
অবিনাশ দাল মনে করিতেন-_ মেদিনীপুরের চজকোণাই 
শশাক্কের কিরণ-দুবর্ণ। শশাঞ্কের সময়ের খুব কাছাকাছি 
জয়নাগ নাষক জনৈক নরপতি কর্ণন্বর্ণের অধিপতি ছিলেন। 
তাহার তৃতীর রাজ্যবর্ধের তাত্রশীসন পাওয়া গিয়াছে। ্রীতীয় 
য্ঠ শতাবীর প্রথনার্দে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার বিস্তৃত অঞ্ল 
গোপচজ নামক একজন পরাক্রাস্ত নৃপতির সাহ্রাজ্যতু্ত ছিল। 
গোপচন্র, জয়নাগ কোন্‌ বংশীয় ছিলেন; এই তৃভাগেরঈ 
কোনও স্থানে সভার! বাস করিতেন কিন! ভাবিবার বিষয়। 

দেশাবলিবিবতির পগ্ডিত বীকুড়াফে 'বাদলাগ্রামঃ 
বলিয়াছেন। হ্রত সাহার কলমে যেভাবে 'কুকৃড়া'-_. 
“ফজ্ছল। হইয়াছে, সেইভাবে 'বীাকুড়ও বালা! হই” 
যাছে। কিন্ত! হুয়ত 'বারুলা' পাঠভ্রমে 'বাঙগল।” হুইয়াছে। 
অথব। বাকুড়ার পূর্ব মাম হয়ত সত্যই “বালা” ছিল । বাকুড়ায় 
'বাঙ্াল' গোপ রহিয়াছে । শুতনিয়ার শিলালিপির চজবর্ধ 
গোপজ্বাতীয় ছিলেন কিন! কে জামে । বীকুড়ার কুদিমনবত্রীর, 
গড় এই চ্রবপ্থার বংশীয় ফোনও রাজার গড় নয় ত? 

এদ্িহাসিকগণের দৃষ্টি এই ভূমির দিকে আকর্ষণ 
করিতেছি । 
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ভারতের পণ।তন্ত-্্প্লীকালীচরণ ঘোষ--বিনুবাসিনী বাণী 
মন্দির, ৬নং রাজ] বসন্ত রায় রোড. কালীঘাট, কলিকাত1-২৬ | দ্বিতীয় 
সংস্করণ। ১৭৬ পৃষ্ঠা, মূলা ২ মান। 

দশ বদর পর এই পুন্ত-কব দ্বিতীয় সংস্করণ গ্রকাশিত হুইয়ীছে। 
এই ঘটনার হধে বাঙালী শিল্পপতি ও বাঁঙালী বাবসাধীর অনড় মনের 
পরিচয় পাওয়া! ধায়। গ্রন্তকার বাংলা ভাষায় এই প্রস্থমীলা লিখিবার 
চেষ্টা! না করিয়। ইংরেজী ভাবায় লিখিলে, মনে হয় অধিকতর সম্মান 
পাইতেন। নেতালী নাকি এইরূপ অনুরোধই করিয়াছিলেন। 

"ভারতের পণ্য”-_-খনিজ, তুল ও তৈলবীজ, তন্ত-এই তিনখানি 
পুত্তকে গ্রস্থকার আমাদের দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ্দের যে পরিচয় দিয়াছেন, 
নান। পুন্তক ঘটি! যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত 
করিয়।ছেন, তার জগ্ঠ যে পরিশ্রম করিংছেন সেক্জন্ত বাঙালী জাতি উত্তর- 
কালে তাহার ন।ম কৃতজ্ঞতার সহিত ল্মরণ করিবে। আজও আমাদের 
প্কাগর্ণাপ-দৌষ দুর হয় নাই বলিয়াই এই পু্তকত্রয়ের আদর হইতেছে ন! | 

ইংরেজ শাসনের কলাণে আমাদের দেশের কোটি কোটি লোক বৃত্ত- 
হীন হইয়। পড়ে ॥ এক শত পচিশ বংনরের ইতিহাস এই গ্রস্থাবলীতে 
পাওয়] বায়। বর্তমান পুস্তকের ৭৫ পৃষ্ঠায় যে আমদ।নী-রপ্তানীর হিপাব 
দেওয়] হইয়াছে তাহ।ই এই বিষয়ের প্রকৃষ্ট প্রম।ণ। ইংত্রজ*্শিগীর গুণে 
ও কৌশলে চাহ! সম্ভব হয় নাই। রাজশক্তির অপবাবহার করিয়া সে 
এই অঘটন ঘটাইয়াছিল। এই ধ্বংদের উপর গড়িয় উঠিগাছিল ইংরেজের 
উর্র্যা। আমাদের দেশে ইংরেজের নিজের প্রয়োজনে এই গঠন কাযোর 
ছিটেফোটা ছড়াইর1 পড়িয়াছিল। এই গঠন-কাথো আমাদের দেশের 
লোকও সহযোগিতা করিয়াছিল । তার প্রমাণও গ্রন্থকার দিয়াছেন। 

আজ দেশের পুনর্গঠনের দায় আমাদের উপর আসির। পড়িয়াছে। এই 
দায় মিটাইতে হইলে ষে জ্ঞানের প্রয়োজন তাহা বাঙালী সংগঠক 
্রস্বকারের নান! পুস্তকে পাইবেন । এই আশারই পুস্তকাবলী লিখিত 
হইয়াছে এবং আমরাও সেগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে পারিয়! আনন্দিত 
হইর়াছি। 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসার়-বিজ্ঞান-শিক্ষার্ধীর এই পুস্তক 
অবঙ্থ-পাঠ/ হওয়া উচিত। 


প্রীম্বরেশচন্দ্র দেব 


ভারতবর্ষের স্বাধীনতার যুদ্ধের ইতিহাস (প্রথম 
ধ্ড)--ঞ্ীর্কুমার রায়। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, »*৷ স্তামাচরণ দে স্ত্রী, 
কলিভ্াতা। মুল্য -_-৩১ পৃষ্ঠ! /-+১৫৪। 
মোট পনরটি অধায়ে লেখক গাধীনতার প্রথম যুদ্ধ ( সিপাহী যুদ্ধ) 
হইতে জালিয়ানওয়ালাবাগের রঞ্তান্ত কাহিনী পর্যাস্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 
সাধারণঠঃ যেরূপ দৃর্টিতঙ্গি লইয়। স্কুলপাঠা ইতিহান লেখ! হয় এ পুস্তক 
মোটেই সে ধরণের নহে। এতদিন পরে অবশ্ দেশের লোকের প্রকৃত 
ইতিহাস লেখার হুযোগ জুটিয়াছে। দেড় শত পাতার এই বিরাট দেশের 
১৮৫৭ হইতে ১৯২৭ এই ৯* বৎসরের ইতিহাস লেখ বিশেষমঃ শ্বাধীনতার 
ইতিহাস লেখ! সহজসাধা নহে । কিন্তু লেখক দক্ষতার সহিত এ কাজ 


করিয়াছেন। ওহাবী আন্দোলন, দিপাহী বিদ্রোহের দীর্ঘ কাহিনী, দেশের 
রাষ্ট্রীর চেতনার ক্রমবিকাশ, কংগ্রেস, বঙ্গভঙ্গ, অম্নিযুগ, অনুশীলন*্ষুগান্তর- 
আত্বোন্নতি সমিতি, রাজনৈতি$ ডাকাতি, গুপ্ত সমিতি, ভারত-জান্মান 
বচযন্্, বুড়ীবালামের যুদ্ধ কিছুই বাদ পড়ে নাই। ভারতের স্বাধীনতার 
ইতিহাসে এক চল্লেখয়োগা মংশ ইহাতে স্থান পাইয়াছে_ যাহা! এতদিন 
সহিংস আন্দোলন বলিয়। অবজ্ঞ ত হইয়াছিল । সহিংস এবং অহিংস 
ঘটনাও সমাবেশ হিসাবে উভয়ই ইতিহাসে স্থ।ন পাইবে । কোনট। অধিক 
মধ্যাদার অধিকারী ভবিস্তঃঠই তাহার বিচার করিতে পারে। ধখাত 
বিপ্লবী ডাঃ যাঃগোপাল মুখোপাধ্যায় এই গ্রস্থের ভূমিক| লিখিয়! দিয়াছেন। 
বাঙালী পাঠক মাত্রেই এই গ্রন্থ পাঠ করিয়। বহু জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে. 
গ।রিবেন। এইরপ গ্রন্থ গ্রত্যেক গ্রন্থগারে স্থান পাওয়! উচিত। 


শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 


ছন্দ হারা--্চার্ববাক লিখিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেনী ২৭৪ পৃ.। 
গ্রেট ইঞ্টা্ণ লাইব্রেরী ১বি, কলেজ স্বৌয়ার, কলিকাতা ১২। যুল্য ৩৫ । 


উপন্]াস। বাংল! সাহিত্যে অনেক কথা ব্রিটিশ আমলে চাপা ছিল। 
দ্বধীনতালাভের পরে সে সব কথ| ক্রমশঃ গল্প, উপন্য।ম, প্রবন্ধ ও কাব্যে 
খোলাখুলি স্থান পেতে আরম্ত করেছে। লেখক বছ ঘাটে জল খাওয়া! 
অভিজ্ঞ লোক । রাজরে।য ছাড়াও অপরাপর শক্তি ও বাক্তির রোযও ভার 
উপর পড়েছে । বেশ গুছিয়ে উপস্কাসের হুত্রে ম।ল। গেঁংখ তিনি সে সব 
কথ। পাঠকমহলে উপস্থিত করেছেন। নুতন রকম এবং উপভোগ্য বই। 
চার্বাক খণ করে ধি খাওয়ার সমর্থন করে গ্নেছেন। আমাদের এই 
চার্ববাক খণ করেছেন মনে হয়, তবে ধিট। বেশীর ভাগই অপরে থেয়েছে। 


শ্্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় 


চা 


রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ-্ীপ্রমধনাথ বিশী। এ, মুখাজ্জি 
এগ কোং। কলিকাতা ১২। মৃল্য--৩1। 


রবীন্্র সাহিত্যের আলোচনায় যে শব সংখ্যক লেখক অস্ত ির 
পরিচয় দিয়াছেন, প্রমধবাবু তাহাদের একজন। তাহার 'রবীন্ত্রকাবা 
প্রবাহ' ইতিপূর্বে রদিকজনের সমাদর ল।ভ করিয়াছে । বর্তমান গ্রন্থে 
তিনি রবীন্্নাথের নাটক ও নাঁটিকাগুলি সন্থন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা 
করিয়াছেন। ঠাহার আলোচন। ছয়টি অংশে বিভক্ত-_গীতিনাটা, কাব্য- 
নাটা, নৃতানাটা, খতুনাটা, খতুচন্ত এবং মূল কাহিনীর রপান্তর। 'খতু- 
চক্র' অংশে স্থান পাইয়াছে 'অচলায়তন', 'বিসঙ্জন', 'শারদোতসব, 'খণ- 
শোধ', 'ডাকঘর', 'রক্ত করবী, 'রাজ। ও রাদী', রাজা, ফাল্ভতনী। এই 
নাটকগুলির পূর্ণাঙ্গ জালোচন1! এখানে নাই। লেখক দেখাইতে 
চাহিক্লাছেন, ইহাদের প্রত্যেকখানি নাটকে একটি বিশেষ খতুর এ 
বাজিয়াছে। প্রমখবাবুর আলোচন! মূল গ্রন্থের উদ্ধৃতি এবং অ।ক্ষরিক' 
ব্যাখানে পরিপূর্ণ নকে, তাহাতে চিন্তা, বিচার ও রসগ্রাহিতার পরিচয় 

আছে। 
শ্রীধীরেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
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মিশন রে! এক্জটেনশান, কলিকাতা । দাম ২/*। 

এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট গঞ্গগুলির মধো জাছে এমন কতকগুলি চরিত্র 
যাহার! নিতা-দেখা হইয়াও অপরিচয়ের দূরত্বে বান করে-_বাহাদের আশা- 
আঁকাক্ষ। পরিমিত এবং মৃখ-ছুঃখের জগৎ সন্ধীর্ণ। সরল, সমাজ-শালনভীত, 
অবহেলিত এমন ক হকগুলি মানুষকে আপন অভিজ্ঞতার পরিমণ্ডলে নৃতন 
করিয়] লেখক প্রকাশ করিয়াছেন। নিয়ন্তরের জীবনে ময়লা-মাটি-ধূলা- 
কাদ! লাগিয়াই থাকে, বাস্তববোধের দায়িত্বে সে সব পরিহার কর ছুরাহ 
হইলেও প্রকাশভঙ্গীর সংবমে রসস্ৃষ্ির দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এক্ষেত্রে 
বিষয়বস্ত নির্বাচনেও লেখকের দারিত্ব কম নয়। এই সংগ্রহে কোন কোন 
গল্পের বিষয়বস্ত নির্বাচন নুষ্ঠ, হয় নাই। দৃষ্টান্ত্রপ বশোমতী গরঞ্জটির 
উল্লেখ কর! বায় | রিরংসা-উদ্দীপনামুলক বর্ণনায় গঞ্জটর অন্তনিহিত করুণ 
রস বীভতদ রনে পরিণত হইয়াছে | এ ছাড়া প্রা সবগুলি গঞ্জই ভাল 
হইর়াছে। সারেঙ গ্লটি এই সংগ্রহের শ্রেষ্ঠ গর্প। প্লেহ বঞিত একটি 
ছন্নছাড়া! জীবনের করুণ কাহিনী অপূর্ব দরদের সঙ্গে চিত্রিত হইয়াছে । 


শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


সাহিতা মীমাংসা-_বিশ্ববিদ্তাসংগ্রহ--৭*। প্রীবিষুপদ 
ভট্টুচর্ষ । বিশ্বভারতী গ্রস্থাল়, ২ বঙ্কিম চাটুজো ট্রীট, কলিকাত| | 
সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে রলতত্ব সম্বন্ধে উৎপত্তিবাদ, অনুমিতিবাদ, 
ভূক্তিবাদ ও অভিবাক্তিবাদ নামে যে চারি্ট বিশিষ্ট মতবাদ প্রচলিত আছে 
আলোচ) পুস্তিকায় মুখ্যতঃ তাহাদের বিবরণ দেওয়া! হইয়।ছে। প্রসঙ্গতঃ 
সাহিত্যের লক্ষণ ও সাহিতো অলঙ্কারের স্থান সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রাচীন মতের 
বিশ্লেষণ ও আলোচন| কর! হইয়াছে । পুস্তিকা-মধো লেখকের অলঙ্কার- 
শাস্ত্রে পাঁঙ্ডিতে:র পরিচয় পাওয়া যায়--রচনীভঙ্গী ও বাখান-কৌশলও 
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গুস্তক-পরিচয় 
সারেঙ-_ প্রীজচিস্তাকুমার সেনগুপ্ত | দিশস্ত পাব.লিশাস+ পি৬. প্রশংসনীয় । তবে উপজীব্য সংস্কৃত গ্রন্থের ভাব ও ভাবার আতাত্তিক 
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িন্দুস্থান মার্ট “বার্লিন 
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প্রভাব সাধারণ পাঠকের নিকট ইহীকে নিতান্ত ছুরূহ করিয়। তুলিয়াছে 
বলিয়। মনে হয়। 


ঈীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী 


অক্ষরে অক্ষরে- প্রনরেত্রনাথ মিত্র ৷ দিগস্ত গাবলিশান, 
২*২, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাত1-২৯। মূল্য ২৪, । 
উপন্যাস। সারদা! প্রেসের উদ্বোধনকে কেন্ত্র করিয়। আরম্ত, কিন্তু 
কাহিনীর জটিলতার হুগু্পাত হয় প্রকৃতপক্ষে উশ্বথিলার বথ প্রেমকে 
কেন্দ্র করিয়া। নীলকমল ও উঠশ্বলা গরীব বাপ্রে ছেলেমেয়ে । সপিৎকুমার 
নীলকমলের বন্ধু-কবি এবং বড়লোকের 'ছেলে। ইহাকেই উ্বিল! 
ভালবাসিল, সগ্কুমারেরও অকুণ্ঠ সাড়া মিলিল অথচ উভয়ের মধ্যে 
বিবাহের প্রসঙ্গ উঠিবার সম্ভাবন| দেখ! দিতেই সে আজ্পগোপন করিল। 
উর্নিল। প্রতিজ্ঞা করিল, সে বিবাহ করিবে না। 
এদিকে নীলকমল উন্দিলার নির্বাচিত মেয়ে মণিমালাকে বিবাহ 
করিল এবং ভাই-বোনের মিলিত চেষ্টায় সারদা প্রেমের প্রতিষ্ঠা হহলে 
উর্দিলা একান্তভাবে প্রেসের কাজে আত্মনিয়োগ করিল এবং শেষ পর্যাস্ত 
প্রেস চলিল উন্দিলার পরিচালনাধীনে। এমনই দিনে হঠাৎ সরিৎ দেখা 
দিল তার চলার পথে, উর্দিল1 তাকে অনাদরে বিদায় দিল। 
সহস। নীলকমল যল্মারে!গে আক্রান্ত হুইয়! পড়িল। আর এই 
সুযোগে সরিৎ পুনরায় আসিয়! উর্দিলার পাশে দীড়াইয়। প্রেসের সমস্ত 
দাযিত্বভার গ্রহণ করিল। সরিতের হুষ্ট, পরিচালনায় এবং মূলধন বিনিয়োগে 
প্রেস ক পিয় ফুলিয়। উঠিল। একদিন উর্িলীকে সরিতের কোলের মধ্যে 
মুখ গু'জিয়! বলিতে শে।ন। গেল, “কি উপায় হবে আমার ?”***সরিৎ বহু. 
পুর্ব্বেই বিবাহ করিয়াছে। এইরূপে ঘটনাপ্রবাহ আবার সরিং ও 
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উর্ছিলাকে পরস্পরের নিকট হুইতে বিচ্ছিন করিয়া ফেলিল। কাহিনীর 
পরিসমাস্থি হইল উর্শিলায় পরিণয়ে আ।র তাহা! তারই প্রেসের হেড 
কম্পোজিটার হেমস্তর সহিত। 

মোটামুটি উপস্ত।সখানি এই । নরেক্্রবাবু খাতিমান লেখক, কিন্ত 
আলোচা উপন্তাসখানি তেমন জমাইতে পারেন নাই। বিশেষ করিয়! 
উর্দিলার হেমস্তকে বিবাহের প্রস্তাব করার দৃখটি অত্যন্ত বিদদৃশ মনে 
হইল। মণিমল।-চরিওটি ঝড় ভাল লাগিরাছে। 


বিষের খাতা--ডাঃ নরেশচন্্র সেনগুপ্ত । সেনগুপ্ত টা, 
পি৯৩, মনোহরপুকুর রোড, কলিকাত1| দাম ২৫। 
উপন্যাস । ছেলের বিবাহ দিয় বহার একই সঙ্গে অদ্ধেক রাজত্ব 
এবং র।জকল্ভালাভের ম্বপ্প দেখেন মুক্সেফ ধনগোপাল তাদেরই একজন। 
“বিয়ের খাতা' ইহারই উর্বর মন্তিকপ্রনুত । ইহাতে একের পর এক 
বহু সেয়ের ফটো, ঠিকুজি কুলভী, স্থানল।ভ করিয়াছে, কিন্তু বছরের পর বছর 
অতিবাহিত হইয়া! বা, নির্বাচন-সমন্ত।ট1 উত্তরোত্তর জটিলতর হই দেখা 
দেয় । ছেলের বরস বাড়িয়। চলে, কিন্তু মনের মত কনে' পাওয়া যায় ন1। 
হখন বিশেষ ভাবে খোঞ্জ করিতে অগ্রসর হন তখন দেখা যায় ইতিমধ্যে 
বহু মেয়েই সংগারে প্রতিষ্ঠিত হইরাছে। শেব পযান্ত তাড়াহুড়া করিয়া 
এক প্রবঞ্ককেয় মেয়েকে নির্বব।চন করিয়া! বসিলেন। কিন্তু এইখানেই 
শেষ নয়; মুক্সেফ-নশ্গন অরিন্মম বিবাহ করিল অলকাকে এক অদ্ভুত পরি- 
বেশের মধ্যে। আলক। তার পরিচিত এবং বাঞ্চিত। উহাকে সে এক 


ঝড়ের মুখে জীহ।জড়ুবির সময় নিজের জীবন বিপন্ন করিয়! বচাইয়াছিল। 
ঝড়ের দৃষ্তটি চমৎকার 





শ্রীবিভূতিভষণ গপ্ত 
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দিনাস্তের আগুন (নাটক) প্রশিক্ষণ দাপগুণ। প্রাণি 
স্থান? প্রীগ্ুর লাইব্রেরী, ২*৪ কর্ণওয়ালিস্‌ হ্বীট, কলিকাতা। মুল্য-_ 
আড়াই টাক।। 
যুগলক্ষণ প্রকাশ কর সমসাময়িক নাটকের একটি মন্ত বড় গুণ। 
দেশবিভ।গের ফলে পূর্ববঙ্গের ঘ্ু&ক অখ্যাত পল্লীগ্রামের হিন্দু 
ও সুফলমান বাসিঙ্গদের মনে যে প্রতিক্রিয়ার হৃষি হয় আলোচা 
নাটক তাহ্বারই একটি প্রতিচ্ছবি । ভীত, সন্তস্ত স্থানীয় হিনু অধি- 
বাসীরা সম্মন ও মর্ধাদাহানির ভয়ে পিতৃপুরুষের বাস্তভিট। ত্যাগ 
করে চলে যেতে ব্যত্ত, অপর দিকে অপরিণতবয়চ্ক মুসলমানের ক্ষমত- 
লাভের.উল্লাসে হঠকারী এবং উত্তেজিত, কিন্ত এই দুই দলের মধ্যেও জাছেন 
বিঞু রায়ের মত জমিদার । শেষ পরাস্ত গ্রামের মাটির টান ছাড়তে 
ন| পেরে তিনি গ্রামেই ফিরে এলেন। তা ছাড়! আছে করিম সর্দারের 
মত মুসলমান চাষী-__দেশবিভীগের পরেও যার বিবেক ও শুভ বুদ্ধি 
খণ্ডিত হয়েন্যায় নি। যে বিষয়বস্তকে উগ্র মালমশল। মিশিয়ে 
মেলোডরীম। করা যেত লেখক আশ্চর্য্য সংযমে সর্বত্রই তার রাশ টেনে 
রেখেছেন। নাটক-রচনায় সংঘম কম কথ। নয়। চরিত্র-চিঞ্জণের 
গুণে এবং পূর্ববঙ্গীর় কথ) ভাষার সংযোগে বিঞু রায়, আইজদ্দি, পটল 
ডাক্তার, মেহের, করিম সর্দার, অতসী, ক্ষেমন্করী আমাদের সামনে সজীব 
হয়ে উঠে। প্রচলিত বাংল! নাটকের রুচিন্পরিবর্তনের দিক থেকেও 
'দিন।স্তের আঞ্ন' উল্লেখযোগ্য । পূর্ববঙ্গের গ্রমাগীতিক৷ নাটকের একটি 
বিশিষ্ট সম্পদ বলে গণ্য হবে। 


অশোক (নাটক)-শ্রীমন্মধ রায়, গুরদাস চট্টোপাধ্যায় এ 
সঙ্গ। ২*৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ছ্রীট, কলিকাতা। 


আত নটি সীট দাসী সি 














শীতের রুক্ষতা দূর 'করিয়! মুখ্রীর সৌন্দধ্য ও লালিত্য 
বুদ্ধি করে এবং গাত্রচর্মের কোমলতা অক্ষ রাখে। 
দিবাভাগে লাবণি সপে! ও রাত্রিতে লাবণি ক্রীম ব্যবহাধ্য। 


টি মা 


পৌৰ 


ঞীমন্থ রায় রচিত যে কয়খানি নাটক বাংল! নাট্য-সাহিত্যে বিশিষ্ট 
সন অধিকার করে আছে, “অশোক” তাহাদের অন্ততম ৷ নাট্যাচার্ধ্য 
গিরিশচন্দ্র থেকে সুরু করে হিজেন্রলাল, ক্ষীরোদ প্রসাদ এবং অপরেশচন্ 
পর্যন্ত বিভিন্ন স্তর-বৈচত্রয সন্তেও পৌরাণিক ও উতিহাসিক নাটকরচনার 
মধ্যে একটি এঁকান্ দেখতে পাওয়1 যায়-"মল্থ রায়ে এসেই তার 
উল্লেখযোগ] ব্যতিক্রম দেখ। দিল। বাস্তব জগতের ঘটনাকে মঞ্চ প্রাধান্ত 
না দিয়ে-_তাঁর ক্রিয়াপ্রতিজ্রিয়।র ফলে মানুষের অস্তলেণকে যে বিরাট 
আলোড়ন হৃষ্টি হয়-মনোজগতের সেই তরঙ্গ-বিক্ষুন্ধ সমুদ্রকেই মনপথ রা 
তার নাটকে ধরে রাখবার চেষ্টা করেছেন। এই কারণেই পৌরাঁশিক এবং 
এতিহাসিক বিবরবন্ত অবলম্বনে রচিত গার নাটকগুলির আবেদন 
আধুনিক মনের কাছে আজও অনু এবং অব্যাহত আছে। আর একটি 
জিনিয বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবার বিষয়__মন্সথ রায়ের ভাষ!| অশোক 
নাটকে তার চরম স্ফুর্তি লক্ষণীয়। গুরগন্তীর শব্াযুক্ত ওজঘিনী ভাষা 
নয়, অলঙ্কারের ভারে অবনত আবৃতিধন্মী দীর্ঘ সংলাপ নয়-ছো'ট ছোট, 
সহজ অথচ মুরময় কথ।র সাহাষেো চরিত্রচিন্রণের এই পদ্ধতি, মন্থ 
রায়ের সম্পূর্ণ নিজন্ব | রণপিপাস্থ চণ্ডাশোক কেমন করে ধর্মাশোকে পরি- 
ণৃত হলেন, কেমন করে তথাগতের শরণ নিলেন--ত। নান! ঘটনা-সংঘাত 
ও বিচিত্র নাটকীয় ধুহুর্তের মধ্য দিয়ে রূপায়িত হয়েছে “অশোক” নাটকে 
পশুশক্তি অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠতর শক্তি অশোকের মনে প্রভাব বিস্তার করছে, 
ক্রমশঃ তিনি "বুদ্ধং শরণং গচ্ছাঁমি” মন্ত্রে অভিভূত হয়ে পড়ছেন-_মাঁনসিক 
ঘবন্বের এই সঙ্কটময় মুহূর্তে গুপ্তপক্রতভীত অশোক গভীর নিশীথে ঘুমের 
ঘোরে তারই আহ্বানে দর্শনারধিনী স্ত্রী দেবীকে হত্যা করলেন। অশোকের 
জীবনের ট্রাজেডি তার মনোজগতে বিপ্লব সৃষ্টি করলে। সিচু!য়েশন 
স্থির নৈপুণ্য যে কত উচ্চ গুরে উঠ:ত পারে, এই একটি ঘটনাই তার 


উদ্দবল দৃষ্টান্ত । নাটক-রচনায় মন্সথ রায় যে নব রীতির প্রবর্তন করেছেন 


শি 


পুস্তক-পরিচয় 


জগ 





২৮৫ 











অগা রি, 


-জঙ্গিক-নৈপুণ্য এবং সংলাপের মাধুর্ধ্যে অশৌক তাঁর মধ্যমণি হয়ে 
খ[কবে। 


গজ কচ্ছপ (নাটক )-__্রীজ।নেন্্রনাথ চৌধুরী । প্রকাশক £ 
প্রীকমলকৃফণ গুপ্ত । ১৯৪বি, রানবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা । মুল্য 
এক টাকা। সম্পত্তি লইয়া জাতৃবিরোধের সেই পুরণো৷ বিষয়-বস্তকে 
অবলঘ্বন করিয়। রচিত একখানি মামুলি নাটক। লেখকের 'জয়হিঙ্গ' 
নাটকে যে শক্তির পরিচয় ছিল, বিষয় বস্তু বা দৃষ্টিতঙ্গী কোনো দিক হইতে 
এই নাটকে তদন্রূপ পরিচয় খুঁজিয়। পাইলাম ন]1। 


আমার নাটক ( উপস্তাস ) -ভ্রীহরি কাৰ্যতীর্থ। আল'ব।ট 
লাইব্রেরী, নবাবপুর, ঢক।। মুল্য আড়াই টাঝ1 মাত্র । 


লেখক প্রথমেই নিবেদন করেছেন,"বইয়ের মত বই নিয়ে, জনসমাজের 
সামনে দীড়ানোর যোগ।তা! আমার নেই ।***আমার এই বইখানার ছাপা" 
খরচ ভিন্ন সমস্ত বিভ্রীর টাঁক1 আমি দাঙ্গ-বিধ্বনস্ত আমার ভারতীয় ভাই- 
বোনদের দিব।” 


লেখকের উদ্দোস্থ সাধু সন্দেহ নাই, কিন্ত শুধু মহৎ উদ্দেস্থ লইয়াই 
সাছুত্য রচনা করা চলে না। আন্তরিকতা এবং আবেগের প্রাবলাই 
সাহিত্যস্ষ্টির পচ্ছে যথেষ্ট নয়। সার্থক সাহিতা-রচন! শক্তিস।পেক্ষ। বর্তমান 
গ্রন্থের লেখক মনের আবেগে শুধু কথার জাল বুনির়া গিয়াছেন, কিন্ত 
তাহাতে না আছে গল্পের বধুনি, ন। বর্ণনার আকর্ষণ। নিজের অভিজ্ঞতা 
অথবা অন্তগুট সহানুভূতির রসরূপকে ফুটায়! তুলিতে পাঁরিলে -তবেই 
তা রসোতীর্ণ হয় । ছুঃখের বিষয়--লেখকের সেই ক্ষমতার কোন চিহই 
এই বইয়ে নাই। 


শ্রিমন্মথকুমার চৌধুরী 


শিশুপালনের সম্যক জ্ঞানের অভাবে এদেশে শিশু-মৃত্যুর হার এত ভয়াবহ বিবটন 
শিশুদের দৈহিক সর্ববাঙগীণ পুষ্টীবিধান করিতে অদ্ধিভীয়। ভিটামিন ভি, বি১, বিংর 
সহিত মূল্যবান উদ্ভিজ্জ ও রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণে গ্রস্তত এই পূর্ণাজ 


টনিকটি গ্রতোক শিল্তকেই, বিশেষ করিয়া! দস্তোদগমের সময়, সেবন করান উচিত। 
ববটন নিকলিখিত রোগ্জে বিশেষ উপকারী :--শিশুদের যকৃতের পীড়া, অজীর্শতা, হুধ (তাল! 
পেট কীপা) কোকাস্তি, রতশুন্তভা, র্রতা, ব্রক্কাইটিস, রিকেটস ইত্যাদি । 


£280208 তে] 
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গর 





ক্যাপ্টেন সিকদার-" প্রীকাবিদাস কাঞ্জিলাল। প্রাপ্তি 
স্থান-রগ্রন পাবলিশিং হাউস, ২৫২ মোহনবাগান রো, কলিকাত|। 

ডবল ক্রাউন, পৃ. ২৩৭। মুলা ৪. 
ঘবতিমান যে প্রেমকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করিতে পারিত তাহাই 
শেষে এক বিদেপী মেয়ের আভ্তুত্যাগ্গে সফল হইয়। উঠিয়াছে। নায়ক 
বারীন সিকদার সৈনিকের কাজ গ্রহণ করিয়। বিদেশে নিজের জীবন 
লইয়! 'খল। করিতে গিয়াছিল, সেখানে এক ইন্দোনেশীয় মেয়ে তাহাকে 
ভালবা'সয়াছিল এবং দেই মেয়েই নিজের প্রেমাম্পদের দিকে চাহিয়! 
তাহাকে তাহার দয়িতার হাতে তুলিয়৷ দিয়া চরম দুঃখ বরণ করিয়। 
লইল। লেখক নুতন হইলেও নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন। ছাপ! ও 

বীধাই হন্দর। 

বং 


প্ঠধাম শান্তিপুর-_প্রীচণীচনণ দে। নীলমণি লাইব্রেরী, 
শাস্তিপুর। পৃঃ ৪৫, মূলা--1, 
আমাদের দেশে গ্াইড-বুক নাই বলিলেই হয়। সে হিসাবে এই 
ক্ষুর পুস্তি চাটি একটি অভাব মোচনের চেষ্ট! করিয়াছে বটে, কিন্ত গ্রন্থকার 
অল্প একটু চেষ্টা করিলে ইহাকে পূর্ণাঙ্গ করিতে পারিতেন। যেমন 
শাস্তিপুরের বগ্তর-শিক্পের ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা আরও বিশদ ও চিত্ত- 
কর্ষক কণিতে পারিতেন। শাস্তিপুরের বিশিষ্ট ব্যক্িগণের কথ। বলিতে 
গিয়। ৬৭ ম।ইল দূরবর্তী বাগর্মীচড়া গ্রামের চণ্ত'চরণ বন্দোপাধায়ের কথা 
বলিয়াছেন । কিন্তু এ গ্রামেরই উজ্জ্বল রত ৬বৈস্যনাথ বন্থ (ধিনি বিস্তাসাগর 
মহাশয়ের মেটে 1পলিটান কলেজের প্রথম অধাক্ষ ছিলেন ), বা! তাহার 
পুত্র রায় বাহাদুর হেমচন্জ্ের কথা বলেন নাই। এ বংশেরই অধুনালুণ্ত 
বেঙ্গল সেন্টাল রেলের সর্বপ্রথম ভারতীয় ইগ্রিনিয়ার রায় সাহেব 
বতীন্তরনাথ বহূর কথ।ও উল্লেখ করেন নাই। এ গ্রামের হেমস্তকুমার 
সরকারের অন্ল্লেখ আমাদের গীড়া দিয়াছে। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা সম্বন্ধে 
এত কথা লিখিলাম এই জন্ত যে, ষাহার। এই শ্রেণীর পুস্তক লিখিবেন 
সীহারা যেন একটু যত্র করিয়! স্থানীয় তথা সংগ্রহ করেন। 


শ্রীধতীন্্রমোহন দত্ব 
(১) ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ-_ প্রীনবনীবরনাথ ঠাকুর 
(২) ভারতের অধ্যাত্মবাদ-__ শ্রীনলিনীকান্ত ব্র্ধ 


(৩) শিশুর মন- _ ঞীহখেনলাল ব্রহ্মচারী । 

বিশ্বভারতী এস্থালয়, ২ বন্ধিম চাটুজো স্ত্রী, কলিকাত|। প্রত্যেকটি 
মুলা_॥* 

বাৎস্যায়ন-রচি দ ক।মনুত্রের টীকাকার জয়পুরের সভাপগ্ডিত বশোধর 
স্বরচিত জয়মঙ্গল ট।কায় কামমত্রে উলিখিত আলেখোর ছয় অঙ্গ নির্দেশ 
করিয়াছেন । অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতের শিঞ্জীগণ চিত্রের বড়ঙের 
সহিত পরিচিত ছি।লন। চীন ও জাপানের চিন্রশাস্ত্রে বপিত বড়লের 
সহিত ভারতের বংঙ্গের এচুর সাদৃণ্ঠ দেখ। বায়, সুতরাং অনুমান করা 


প্রবাসী 





১৩৫৬ 








কঠিন নয় যে, যৌদ্ধ শিল্পপদ্ধতি ও তাহায় সহিত হিন্দু চিত্রের ঘড়ঙ্গও চীন- 
দেশে নীত হয়। এই বড়ঙ্গ হইতে আচার্য্য অবনীব্্রনাথ চিত্রের প্রাণন্বরূপ 
ছন্দ ও রস নামক আর ছুইটি অঙ্গের ব্যাখ্যা করিয়াছেন । শিল্পীর 
প্রকাশ-বেদন। ব৷ উদয়-বাদন। ছন্দে সংবদ্ধ হইয়| রসের সাহায্যে কিরপে 
আত্মা হইতে চিত্রে এবং চিত্র হইতে আতস্তরে সঞ্চারিত হয়, অনুপম 
ভাষায় শিল্পাচাধ্য তাহ! ব্যাখ্যা করিয়ান্ছেন। 

'ভারতের : অধ্যাত্মবাদে” প্রকৃত হিন্দুধর্ কিরূপ উদার ও ভারতের 
অধ্যাত্বৃষ্টি সকল.প্রকীর বাধা-নিষেধ ভেদজ্ঞান ও সন্ধীর্ণ গণ্তী অতিজ্রম 
করিয়া কিরূপ সম্প্রদারিত ও মহিমান্িত ছিল, গ্রস্থকার অন্তরে অস্তরে উপ- 
লব্ষি করিয়! তাহ! বর্ণন। করিয়াছেন। জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভভিযোগ 
প্রধানতঃ এই তিনটি সাধনপন্কতিই হিন্দশান্ত্রে আলোচিত হইয়াছে এবং 
সাধকগণ কর্তৃক অনুসৃত হইয়াছে । অধিকা রীভেদে জ্ঞান, কর্ণা বা তক্ি- 
বাদকেই.কেহ.কেহ পরমার্থ বা মোক্ষলাভের শ্রেষ্ঠ উপায় বলি বর্ণনা 
করিয়াছেন। সাধনমার্গে এই তিনটির মধ্ কোনটিরই মাহা অপরটি 
হইতে নান নহে । নিক্ষাম কর্ণ, অভেদ ব্রন্মজ্ঞীন ও পরম প্রেমরূপ ভক্তি 
বিশ্বনভাতায় ভারতেরই নিজন্ব দান, বিশ্বের সহিত আব্মীয়তার যোগনুতর 
স্বপনই ভারতীয় দর্শনের মুখ্য উদ্দেস্ঠ এবং এ বিষয়ে ভারতের নিকট 
জগতের অন্তান্ত জাতির অনেককিছু শিখিবার আছে। 

শিশুর মন' লইয়। আলোচন। বর্তমান ঘুগে একটি বিশেষ গুরত্বপূর্ণ 
বিষয় হইয়। দাড়াইয়াছে । অপরাধতত্ব, চিকিৎসাতত্ব ও মনোবিদ্যার ক্ষেত্জে 
আজকাল এই শিশু-মনন্তত্ব এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া! আছে। 
অতি শৈশবকাঁল হইতে শিগুগ্রণকে বথোৌচিতভাবে পালন ও শিক্ষা না 
দিলে উত্তরকীলে তাহাদের শাযীরিক, মানমিক ও নৈতিক চরিত্রের কিরগে 
উৎকর্ষ ব। অবনতি ঘটে, সহজ ভীষ।য় নানাদিক দিয়া গ্রন্থকার তাহাই 
সপ্রমাণ করিতে চেষ্ট। করিয়াছেন। 

*বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ গ্রস্থমীলার অন্তূ্ত এই বইগ্ুলি গড়িয়া! জিজ্ঞান্‌ 
পাঠক অনেককিছু শিখিতে ও জানিতে পারিবেন । 


ছোটদের রামায়ণ কথা-_প্রীরবীন্তরকুমীর বহু । দেশবন্ধু 
বুক ডিপো, ৮৪-এ বিবেকানন্দ রোড, কলিকাত।-৬। ১*৩. পৃষ্ঠা, মুল্য ১২ 


সংক্ষেপে ছোটদের জন্ত সাতকাও.রামার়ণের*কাহিনী বণিত হইয়াছে। 
পুস্তকের শেষের দিকে গ্রন্থকার দশানন রাবণ-বধের পরে অদ্ভুত 
রামায়ণের সহম্রানন ফাবণ বধেরকাহিনী শুনাইয়। রামায়ণের কথা! সম্পূর্ণ 
করিয়াছেন। উত্তরকাণ্ডে বাল্সীকির সঙ্গে'লবকুশের রামার়ণ-গান,সীতার 
পাতীলপ্রবেশ, লক্্পণবর্জন ও রামচন্ত্রের সরযুর জলে দেহত্যাগের 
ব্রন হুন্দর হইয়াছে। সপ্তকাও রামীয়পের সমগ্র কাহিনী এত ন্থন্স- 
পরিসরের মধো বর্ণন1 করিয়! গ্রন্থকার কৃতিত্বের. পরিচয় দিয়াছেন। 

লেখকের ভাবা ও বর্ণনাভঙ্গী সন্দর। কয়েকটি রেখাচিত্র পুণ্ক- 
খানিকে আকর্ষণীয় করিয়াছে । 





পৌষ 


পুত্তক-পরিচয় 


২৮৭ 





টুনটুনি আর ঝুনঝুনি-_ মৌমাছি_বেক্গল পাবলিশার্স 
১৪, বঞ্চিম চাটুজো স্ত্রী । কলিকাতা--১২। মুল্য ছুই টাক1। 
টুনটুনি আর ঝুনঝুনি মৌমাছি-রচিত শিশুদের উপযোগী যুক্তাক্ষর- 
যঙ্জিত একটি গল্পের বই। তৃমিকায় লেখক তার ছোট বন্ধুদের লক্ষা 
করিয়। বলিয়াছ্েন--“আমার ছোটবেলার অমলিন শ্থৃতি ও স্বপ্নকেই-- 
মায়ের মুখের মিষ্টি ভাবায় শোনাবার চেষ্ট! করেছি তোমাদের কাছে।” 
ছোট্ট মেয়ে ঝুনু মায়ের বুকে শুইয়া! স্বপ্ন দেখিল সে, ধেন টুনটুনি পাখীর 
সঙ্গে কোন্‌ অজান! দেশে উড়িয়া চলিয়াছে। তাহার দেই স্বপ্রলোক- 
বিহারই কাহিনীটির বিষয়বস্তু । লেখকের ভাষার একটা বিশিষ্ট রূপ আছে, 
সেই জন্ত গক্ষটিতে খাঁটি রূপকথার আ:মজ লাগিয়াছে। শিশুদের আহার- 
নিপ্রা ভুলাইর! দিতে পারে বাস্তবিক এমনি চমৎকার গঞ্জটি--অথচ ইহাতে 
কেমন করিয়! শুঁয়াপোক হইতে প্রজ্জাপতি হয়, কেমন করিয়! ফুল 
ফোটে, ঝি'ঝি' পোকার ডাক আসলে কি--ইত্যা্দি কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক 
হধাও সরদ করিয়। পরিবেশন করা হইয়াছে। বইখানির বহিঃসৌষ্ঠবও 
অনবদ্ভ শিশুদের পক্ষে রীতিমত লোভনীয়। 


শ্রী্রীচণ্তীর উপাখ্যান-_্রীকার্তিকচন্্র দাশগুণ্ড। এ, 
মুখার্জী এণ্ড কোম্পানী। ২নং কলেজ দ্বোয়ার, কলিকাতা । মূলা 
১২ টাক! 


পুস্তকথান্তে গঞ্সচ্ছলে দেবীমাহীস্ব্য ব1 শ্রীপ্রীচণ্ডীর উপাথান 
সংক্ষেপে আস্ঘোপান্ত বশত হইয়াছে। লেখক তৃমিকায় বলিয়াছেন যে, 
উপাধ্যানের মর্যাদা ও গ্াণ্তীধয রক্ষার জগ্ত তিনি এই পুস্তিকার ভাষা 
একেবারে শিশুপাঠা না করিয়। সাধারণ পাঠক-পাঠিকার উপযে!গী করিতে 
প্রয়ান পাইপ্লাছেন। খাঁহাদের পক্ষে মূল সংস্কত চণ্ডী পড়া সম্ভবপর নহে 
কাহার! এই পুণ্তিক! হইতে চত্তীর গঞ্পাংশ মোটামুটি জানিতে পারিবেন। 
তাষ! একটু গুরপাস্তীর হইলেও কাহিনীটি অনুধাবন করিতে শিশু পাঠক- 
পাঠিকার অন্বিধা হইবে ন1। প্রচ্ছদপটে অন্রনিধনরত চণ্তীর ছবিটি 
চমৎকার । 


যৌবনের ডাক--গ্রকৃষচন্ত্র গুপ্ত । জেনারেল লাইব্রেরী-_ 
১১৫ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাত-৬। মুল) আড়াই টাক 


বাজারে যৌনতত্ববিষয়ক পুণ্তকের অভাব নাই । কিন্তু বর্তমান পুস্তকের 
একটি বৈশিষ্টা চোখে পড়িল। সমাজের কল্যাণ-কামনাই লেখককে 
এই পুস্তক রচনায় প্রণোদিত করিয়াছে। সেইজস্ক অত্যন্ত সংযতভাবে 
তিনি বিষয়টির আলোচন। করিয়াছেন। তীহার দৃষ্টিভঙ্গী বৈজ্ঞানিক । 
প্রাচীন ভারতীয় কামশান্ত্র এবং আধুনিক যৌন-বিজ্ঞান_এ দুয়ের 
উপর ভিত্তি করিয়। তিনি বইখানি লিখিয়াছেন। লেখকের ভাবাটি 
বেশ ঝরঝরে । সরদ করিয়া! লিখিবার ক্ষমতা! তাহার আছে--সেজন্ত 
এই জটিল তথাপূর্ণ বইথানি বেশ নুখপাঠা হইয়াছে । নর-নারীর প্রণয়- 
লীলার বর্ণন1! কোন কোন জায়গায় এত মধুর হইয়াছে যে তাহ গড়িয়া 
রস-সাহিত্য পাঠের আনন্দ পাওয়। বায়। প্রচ্ছদপটের ছবিটি কিন্তু সুরুচির 
পরিচায়ক নহে । উহ! দেখিয় পুস্তকখানি সম্বন্ধে পাঠকের মনে ভ্রান্ত 
ধারণার শ্যষ্টি হইতে পারে । 


মেয়েদের জন্া--ফুলমানী। প্রকাশিক1--্ীমায়া মল্লিক? 
111১১ রাজ! দীনেত্্র ছ্রীট, কলিকাতা-৬ | মুলা ১৫ । 


আঠারটি নিবন্ধ ইহাতে স্থান পাইয়াছে। বিদেশী লেখকদের রচম। 
হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিলেও লেখিকা এই পুস্তকে স্বকীয়তার পরিচয় 
দিয়াছেন । বিষয়গুলি অধিকাংশই মনগুত্বদূলক। প্রকাশতঙ্গীতে জটিলতা! 
নাই, ভাবার আড়&ত। কোথাও বন্তবাকে অন্পষ্ট করিতে পারে নাই। 
লেখিকার কোন কোন মন্তবোয় মহিত জামর! সম্পূর্ণ একমত.না.হইলেও 
স্বীকার করিতে ছিধা নাই যে. তিনি বর্তমান যুগের শিক্ষিতা ও 
স্বাবলদ্থিনী তরুণীদের ব্যক্তিগত জীবনের বিবিধ জটিল সমস্তার সমাধানের 
পন্থা নির্দেশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন । বইখানি দরদ দিয়! লেখা এবং 
লেখিকার আন্তরিকতার পরিচয় ইহার সর্বত্র নুগরিস্ষুট | মেয়েমহলে 
এ ধরণের পুস্তকের বুল প্রচার হওয়া! আবস্তক। 


শ্লীনলিনীকুমার ভদ্র 


ছড়ার ছবি-স্ম্ীমহে্রনাধ দত্ত স্কলিত ও প্রীপ্রতুল বন্দো- 
পাধ্যায় চিত্রিত। শিশুষ্মাহিত্য সংসদ, ৩২এ আগার মারকুলার রোড, 
কলিকাতা। মুলা এক টাকা। 


বিলাতে ছাপা শিশুপঠ্য ইরেজী বই ছবিতে ভরপুর দেখিয়ছি। 
দেখিয়! ছুইটি কথা মনে; হইয়াছে । প্রথমতঃ শিশুদের প্রতি এমন বত 
জাতির উৎকর্ষের একটি প্রমাণ, দ্বিতীয়তঃ কেবলই মনে হইয়াছে আমাদের 
দেশের জাতির ভবিব্যং শিশুদের প্রতি কবে আমর! সঙ্জাগ হইতে ও প্রকৃষ্ই 
যত লইতে শিখিব। আলোচ্য পুস্তকখানি হাতে পাইর। বাগ্তবিকই 
মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে। আমাদের শৈশবকালীন শেখা ছড়া 
গুলি এমন হুঙ্দরভাবে চিত্রে রূপ|গিত হইয়াছে যে, ভাহ! শিশুমনকে 
তো! আননাদান করিবেই, বয়স্কেরাও এগুলি দেখিয়া! পরিতৃপ্ত হইবেন। 
আমাদের হুপরিচিত্‌ পণুপক্ষী কীটপতঙ্গ লইয়। ছড়া কাটা । চিত্রে 
প্রতোকটি ছড়ার সঙ্গে পরিচিত-অপরি চিত জীবজদ্ধর আকৃতি শিশুরা নব 
বেশে দেখিতে পাইবে, দেখিয়৷ আনন্দ পাইবে। হাতী-ঘোড়া, বিড়াল- 
কুকুর, সাপ-ব্যাউ, মাগুর-কাতলা, গরু-পিপড়ে, কাক-ভোদড় প্রৃতি 
নানাবিধ প্রাণীর চিত্র থাকার ছড়াগুলি জীবন্ত হুইয়৷ উঠিয়াছে। এরপ 
হুচিত্রিত শিশুপাঠা বইয়ের অভাব দুরীকরণে প্রয়ানী হই শিশু-স|হিত্য 
সংসদ মকলেরই ধন্তবাদভাজন হইয়াছেন। 


শ্রযোগেশচন্দ্র বাগল 





হেট ভ্রিসিরোতগর অব্যর্থ ওষধ 


“ভেরোনা হেলমিন্থিয়া” 


শৈশবে আমাদের দেশে শতকরা ৬* জন শিশু নানা জাতীয় 
ক্রিমি রোগে, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ক্রিমিতে আক্রান্ত হয়ে ভগ্র- 
স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হয় “ভেরোনা" জনসাধারণের এই বহুদিনের 
অন্থবিধ! দূর করিয়াছে । 


মূল্য-_-৪ আঃ পিশি ভাঃ মাঃ সহ--১%* আনা । 


গরিচয়প্টাল ০কমিক্যাল ওয়ার্চস লিঃ 
৮1২, বিজয় বোস রোড, কলিকাতা "২৫ 


দেশ-ধিদেশের থা 


শান্তিনিকেতনে বিশ্বশীন্তিবাদী সম্মেলন 


গত ১লা ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনে আত্মকুঞ্জে বিহবশাস্তি- 
বাদী সম্মেলনের উদ্বেংধন হয়। পৃথিবীর ৩৩টি দেশের প্রায় 
৭০ জন প্রতিনিধি এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন । পশ্চিম- 
বঙ্গের প্রদেশপাঁল ডঃ টৈলাসনাথ কটু সম্মেলনের উদ্বোধন 
করেন এবং ভারতরাধ্রের স্বাস্থ্য-সচিব রাজকুমারী অস্বত কাউর 


বরিশাল জেলার গৈলা গ্রামে ১৯০০ সনে নলিনীড্ষণের 
জন্ম হয়। বাংলা ও ইংরেজীতে এম-এ ও অনার্স সহ বি-টি 
পাস করিবার পর তিনি জলপাইগুড়ি ফণীজ্ দেব ইনষ্িটিউশ্তানে 
সহকারী প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন, শেষে গৌহাটির বেঙ্গলী 
হাই স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদলাভ করেন এবং দীর্ঘকাল এই 
কার্যে ব্রতী থাকেন। 


গেহাটিতে তিনি আর. এইচ, গ'র্লস 





বিখবশ।স্তিবাদী সম্মেলনে উদ্বোধন বক্তৃতারত *শ্চিমবর্গের প্রদেশপাঁল ৬ষ্টর কৈলাসনাথ কাজু 


সভানেত্রীর পদে বৃত হন। বিশ্বভারতীর কর্পসচিব এরথীজ্- 
নাথ ঠাকুর সম।গত প্রতিনিধিংন্দকে সাদর-সন্ডাষণ জ্ঞাপন 
করিলে পর সম্মেলনের উদ্তোগ-পরিষদের সভাপতি মিঃ 
হোরেস আলেকজাগার প্রতিনিধিদের সভ্য-মগডলীর সহিত 
পরিচিত করাইয়া দেন। 

শাস্তিনিকেতনে শাস্তিবাদী সম্মেলনের অনুষ্ঠান সপ্তাহা ধিক- 
কাল ব্যাপিয়া চলে । প্রতিনিধিগণ পৃথক পৃথক বৈঠকে মিলিত 
হইয়া মহাত্বা গার্ধীর জীবনাদর্শ ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে 
তাহার কর্শ-সাধনার কথা আলোচনা করেন । সম্মেলনের 
শেষ অধিবেশনে ইহার চেয়ারম্যান আী। সি. রামচন্দ্রন বলেন-__ 
“রবীন্দ্রনাথ বিখশাস্তির অগ্রদূত, প্রায় চল্লিশ বংসর পুর্বে 
পৃথিবীর আর কোনো ব্যক্তি যখন বিহ্বসমন্তা সমাধানের 
কোনো উপায় নির্ধারণ করিতে পারেন নাই তখন রবীন্দ্রনাথই 
প্রথম শাস্তির বাণী প্রচার করেন ।” 

১০ই ডিসেন্বর' কলিকাতায় এই 
অধিবেশন হয় । 


নলিনীভৃষণ দাশগুপ্ত 


বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক নলিনীভ্ষণ দাশগুপ্ত গত ২৮শে 
নবেঘ্ধর হুগলী জেলার ভত্রেশ্বরে পরলোকগমন করিয়াছেন । 


সম্মেলনের একটি 


কলেজেও অধ্য।পনা করিতেন । 

শিশুদের উপযোগী গল্প কবিতা র১নায় নলিনীবাবু সিদ্হস্ত 
ছিলেন। শিশুসাহিত্যে তাহার খ্যাতি আছে। বাধিক 
শিশুসাধথী ও অন্যান্য শিশুপাঠ্য নন! পত্রিকায় তাহার অনেক 





নলিনীভ্ষণ দ।শগুপ্ত 


গল্প, কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে । “বুলবুল এক্ডুতয- বুদ” 
প্রভৃতি পুস্তক রচনা করিয়া! তিনি বাংল! শিশুসাহির্থযের 
পুটিসাধন করিয়া! গিয়াছেন। নলিনীবাবু অত্যন্ত সরল, 
অমায়িক, সদালাপী ও নিরহঙ্কার লোক ছিলেন । 





সুত্রাঞ্ক্স ও প্রকাশক- ্ীনিবারণচক্ দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ জাপার সারকুলায় রোড, কলিকাতা! । 


৮৮ পচ) প কাল ডত ৬ স্ব পাছত 
সং হি কিপিসিিলত 2 
হ পক এ 1 


৯ » ৫ ক, পচ 


ম 


॥ 
৫ দূ 





রসরাজ 
প্রবাসী প্রেস, কলিকাত' শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী 


নেতাজ্জী সুভাষচন্দ্র 
জন্ম ২৩শে জানুয়ারী ১৮৯৭ 


“ল জহ্য ক্ষীনঃ সবাহ্গ্ৰ নিহখাঁডহ্নি কহাননল 








বিবিধ প্রসঙ্গ 


পশ্চিমবঙ্গ । প্রগতি ব। অধোগতি ? 


পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি যেরূপ ঘোরালো হইয়া দাড়া ইতেছে 
তাহাতে কেন্দ্রীয় সরকারেরও টনক নড়িয়াছে। উপরপ্ত এখন 
পাকিস্থানের কয়ল। বন্ধ হওয়ায় অন্ত কতকগুলি অনির্দিষ্ট এবং 
গণন| ও বিচারের অতীত অঙ্ক এ পরিবেশের মধ্যে আসিয়! 
পড়িয়াছে। আমর! বহু দিন যাবং এইরূপ পরিস্থিতির কারণ 
ও প্রতিকারের বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করিয়া 
আসিতেছি। অন্থান্ত সংবাদপত্রেরও কিছুদিন যাবৎ অল্পে 
্ব্পে স্বর বদলাইতেছে দেখিতেছি। কিন্ত প্রতিকারের মূল 
সুজ্ের খোজ এতদিন করার কোনও বিশেষ প্রচে্ী আমরা 
দেখিতে পাই নাই। এবার দেশের কর্ণধারদিগের অন্যতম 
সঙ্দীর প্যাটেল স্বয়ং খোঁজ করিতে আসিয়াছেন | তাহার এই 
উদ্ধোগের ফল কি হইবে তাহা এখন হইতেই বিচার করা 
অন্থচিত, সুতরাং আমর। মে বিষয় এখন স্থগিত রাখিলাম । 
অগ্জাবধি তাহার সহিত স্থানীয় বাক্তিগপের যে আলোচনা হই- 
মাছে এবং তাহার এখানে বিচারের ক্রম ও আুচী বিষয়ে দৈনিক 
সংবাদপত্রে যাহ! প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নিয়ে প্রদত্ত হইল। 
আমর! ইহা হইতে এইটুকু তথ্যই পাইতেছি যে, এখনও রোগ 
নির্ণয় পর্ববই চলিতেছে । অব্ঠ বিকারের প্রন্কৃত কারণ নিণাঁত 
হইলে প্রতিকার সম্ভব হইতেও পারে £ 


সহকারী প্রধানমন্ত্রী কলিকাতায় পৌছিবার পর ১২ই 
জানুয়ারী বৃহন্পতিবার পশ্চিমবঙ্গের মগ্ত্রিম গুলী হার সহিত 
লাটভবনে এক বৈঠকে মিলিত হইয়া এই প্রদেশের বিবিধ 
সমস্তা সম্বন্ধে আলোচনা! করেন । প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল এই 
আলাপ-আলোচনা চলে এবং এই সময় অন্তান্ত বিষয়সহ প্রদে- 
শের শান্তি ও শৃর্খলারক্ষার প্রশ্ন, শ্রমিক ও ক্কষক আন্দোলনের 
পিিস্থিতি ও উত্বাত্ত সমন্তাুলিও আলোচিত হয় বলিয়া! প্রকাশ । 
ভারত গবর্ণমেণ্টের শিল্প ও সরবরাহ সচিব ডঃ স্টামাপ্রসাদ 
সুখার্জিও & আলোচনা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সহকারী 


প্রধান মন্ত্রী ৪ দিন এখানে অবস্থান করিবেন এবং এই ফয়দিবস 
তাহার স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থাসত্বেও সর্দারজী প্রদেশের 
বিভিন্ন স্বাথ+ দল ও জনমতের বহুসংখাক প্রতিনিধির সহিত 
প্রদেশের বিবিধ সমন্তা সম্বন্ধে আলাপ-আলোচন! করিয়! 
পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের 
চেষ্টা করিবেন । 

ভারতের সহকারী প্রধান মন্ত্রী সর্দার বল্পভভাই প্যাটেল 
শুক্রবার সকালে লাটভবনে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কর্শা-পরিষদ 
ও পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস পরিষদ দলের এক যুক্ত সভায় মিলিত 
হুইয়া পশ্চিমবঙ্গের সমস্তাসমূহ সম্পর্কে আলোচনা! করেন। 
প্রায় ছুই ঘণ্টাকাল ধরিয্না! এই সভা! চলে । 

জান! গিয়াছে যে, সর্দার প্যাটেল কংগ্রেস কর্মিগণকে 
দেশের বর্তমান অবস্থার কথ চিস্তা করিয়! এঁক্যবদ্ধ হইতে 
আহ্বান জানাইয়াছেন। প্রকাশ যে, পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস 
কণ্মিগণ জনসাধারণের প্রতি তাহাদের কর্তব্য পালন করিতে- 
ছেন না; এ কারণ হুঃথ প্রকাশ করিয়! তিনি বলিয়াছেন যে, 
তাহারা যদি এঁক্যবদ্ধ না হন, তাহা হইলে দেশের সমস্ত 
আরও বৃপ্ধি পাইবে এবং সমগ্র কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানই ছুর্বল হইয়া 
পড়িবে । বিশৃঙ্খলা -হ্প্টিকারিগণও অসং কার্্ের সুবিধা পাইবে । 

আরও জানা গিয়াছে যে, জন্দার প্যাটেল কম্যুনি& 
উৎপাতের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, এই উৎপাত দমন 
করিতে হইলে কংখ্রেস কন্মিগণের সঙ্ববন্ধ হওয়া একান্ত 
দরকার । তাহাদের এঁক্যের দ্বারা কংএ্রেসকে শক্তিশালী 
করিতে না পারিলে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে না। 

প্রকাশ, . ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ক্রীপ্রকুল্নচন্্র সেন, শ্রীপ্রফুল- 
চন্র ঘোষ এবং শ্রীসুরেজমোহন ঘোষ এই চার জন নেতা 
একত্রিত হইলেই পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের মধ্যে এক্য প্রতিঠিত 
হইতে পারিবে বলিয়। জনৈক সভ্য এই সভায় পরামর্শ দান 
করেন। অপর একজন সভ্য বলেন যে, কেবলমাত্র নেতৃবৃন্দ 
মিলিত হইলেই চলিবে না ; মাঝে মাঝে কংগ্রেস কর্মপরিষদ, 
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পরিষদ দল এবং জেলা! কংগ্রেসসমূহের প্রতিনিধিবন্দ একত্র 
মিলিত হইয়া! আলোচন! দ্বারা সকল বিষয়ের মীমাংসা! করিতে 
পারিলে আরও ভাল হয়। 

জান! গিয়াছে যে, সর্দার প্যাটেল কংগ্রেস কণম্মিগণকে 
নিজেদেরই তাহাদের মধ্যে এঁক্য প্রতিষ্ঠার জন্ত সুবিধাজনক 
কর্ধপন্থ! নির্ধারণ করিতে বলেন । বাহিরের, কেহই তাহাদের 
সমস্ত! সমাধানের পথ বাংলাইয়া দিবে না বলিয়া তিনি জোর 
দিয়া বলেন। প্রকাশ যে, সর্দার প্যাটেলের আবেদনক্রমে 
পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ বিরোধের 
মীমাংসার উপায় উদ্ভাবগিসর জন্য একত্র মিলিত হইবেন বলিয়! 
স্থির করিয়াছেন । 

সর্দার প্যাটেল বিশি8 নাগরিকরখূন্দের ণিকট শহরের 
বর্তমান গোলযোগসমৃহ দমনের জন্ত জনমত গঠনের 
প্রয়েজনীয়তার কথ! উল্লেখ করেন। 

জান! গিয়াছে যে, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই সময়ে বিভিন্ন 
মহল্লায় স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের লইয়া বিশেষ পুলিশবাহিনী 
গঠনের পরিকল্পন। উপস্থিত করেন । 

প্রকাশ যে, আলোচনাকালে কয়েকজন নাগরিক বর্ত- 
মান গোলযোগের কারণ সম্পর্কে নিজেদের মতামত ব্যক্ত 
করিতে যাইয়া! বেকার সমস্ত, অনৈতিক মন্দা, শাসনকার্ধ্যে 
যোগ্যতার অতাব ও হুনতি, সরকার ও জনসাধারণের 
মধ্যে যোগাযৌগের স্বল্পতা প্রভৃতিকে বর্তমান অসস্তোষের মূল 
কারণ বলিয়! উল্লেখ করেন। তাহারা এই সকল ক্রটি 
সংশোধনের জন্ত বলেন এবং তৎসহ সরকারকে সহযোগিতা 
দান করার প্রতিশ্রুতি দেন। 

সর্দার বল্পভভাই প্যাটেল শুক্রবার অপরান্কে লাটভবনে 
কলিকাতার ছাত্র, শিক্ষক ও অধ্যাপকদের সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়া কলিকাতার জবস্থ| এবং তাহারা ইহার প্রতিকারের 
জভ কোন পরিকল্পনায় অগ্রসর হইতে পারেন কিন! সে বিষয়ে 
আলোচনা করেন। 

জানা গিয়ছে যে, সর্দার প্যাটেল ছাত্রদের নিকট 
জানিতে চাহেন অগ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টিকারীদের দমনের 
জন তাহার]! কি করিতে পারে। সরকারকে সর্বপ্রকার 
সাহায্যের আশ্বাস দিয়া তাহারা বর্তমান শিক্ষানীতির 
কয়েকটি ব্রটি সন্বন্ধে সর্দারজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ছাজ্রেরা 
তাহার নিকট একটি স্মারকলিপি প্রদান করিয়া তাহাতে 
শিক্ষানীতির ক্রট সংশোধনের একটি পরিকল্পনা দেয় এবং 
ছার-উদ্বান্ত সমন্ভার উল্লেখ করে। শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ 
নগরীর শিঙ্ণ! প্রতিষ্ঠানে অত্যধিক ভীড়ের কথা উল্লেখ করিয়া 
জানান যে, ইছাতে শিক্ষার মানের অবনতি ঘটিয়াছে। 


কংগ্রেস কমিটি গঠনে অভিযোগ 
পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান প্রাদেশিক কংখ্রেস কমিটির বিরুদ্ধে 
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ভূয়! সদন্ত সংগ্রহ এবং মহুকুম! কংখেস কমিটি গঠনে স্বেচ্ছাচার 
সম্বন্ধে অভিযোগ হুইতেছে। কংখেসের সদন্ত সংগ্রহে 
মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ, টেলিফোন গাইড, ইউনিয়ন বোর্ড, 
মিউনিসিপালিটি প্রভৃতির ভোটার তালিকা নকল করিয়া 
“সদন্ত-সংগ্রহ” এবং তাহাদের চারি আন! চাদ। স্বাথসংশ্লি 
নেতৃবৃন্দ মেজরিটি হাতে রাখার রেওয়াজ কংগ্রেসে নূতন 
নয়। উহা! দীর্ঘকাল যাবৎ চলিতেছে বলিয়া কংগ্রেসের 
ভিত্তিমূল পর্ধাস্ত শিথিল হইয়া গিয়াছে । আগে তবু একটা 
অন্গবিধা ছিল যে, শুধু নাম লিখাইলেই হইত না, চারি আনা 
হিসাবে পয়সাটাও দিতে হইত বলিয়। জালিয়াতীর একটা 
সীমা থাফিত। এখন সে অন্গবিধা উঠিয়া গিয়াছে । ছুই 
বংসর।ধিক কাল পুর্বে কংগ্রেসের বর্তমান গঠনতন্ত্রের খসড়া 
যখন বেষ্কাস হইয়া যায় তথনই আমর] মডার্ণ রিভি্ভুতে 
লিখিয়াছিলাম যে এবার কংগ্রেসের হুনাঁতি নিরম্কুশ হইবে, 
একনায়কত্বের রাজপথ বাধাইয়! দেওয় হইবে । দেখা 
যাইতেছে তাহাই ঘটিয়াছে। 


যে সমস্ত স্থানে সরকারী ক্ষমতা প্রাপ্ত কংগ্রেস-নেতারা 
কর্ণধার সেখানে সদন্ত-সংগ্রহ কি ভাবে হইতেছে বর্ধমানের 
পত্রিকা “দৃষ্টির সম্পাদকীয় মস্তবা হইতে তার এইন্প বিবরণ 
পাওয়া যায়,_-“কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্ত-সংগ্রহ শেষ 
হইয়াছে ; উপযুক্ত ও সক্রিয় সদস্ত সংগ্রহ হইতেছে । প্রান্ত 
সদন্থ তালিকা বিঙ্লেষণ করিলে দেখা যায় একই ব্যক্তির নাম 
একাধিক তালিকায় স্থান পাইয়াছে ; একই হন্তে বহু লোকের 
নাম সহি হইয়াছে, টিপসহছিও যথে্ আছে। একই ব্যক্তি 
যেবছ লোকের নাম সহি করিয়াছে তাহা প্রমাণ করাও 
ছু্ধর হইবে না। চারি আনা হিসাবে বাধিক টাদা লইয়া 
যখন প্রাথমিক সন্ত সংগ্রহ হইত তখন জনসাধারণের মধো 
যে উৎসাহ ও সাড়া পাওয়া যাইত এবার তাহা! আদে মিলে 
নাই। বহুস্থানে সিষেণ্ট, লোহা ও চিনির প্রলোভন দেখাইয়া, 
স্থানে স্থানে সরকারের তয় দেখাইয়া বহু লোককে কংখ্রেস- 
সদন্ত করা হইয়াছে এবং ব্যক্তিগত প্রভাবের সুযোগ লইয়াও 
শুধু সহি বা টিপ সহি দাও বলিয়াও সভ্যতালিকা পুরণ করা 
হইয়াছে । জীবিত বা মৃত সে বিষয়ে কোন পরখ না 
করিয়াও শুধু ইউনিয়ন বোর্ড বা মিউনিসিপালিটির ভোটার 
তালিক। নকল করিয়াই কংগ্রেসের প্রাথমিক ভোটার-তালিক! 
প্রস্তত কর! হুইয়াছে। স্বেচ্ছায় বিশ্বাসের বশবত্তা হইয়া ধীহারা 
কংগ্রেসের সভ্য হইয়াছেন তাহাদের সংখ্যা তুলনায় স্বল্প । 
কংগ্রেসের যাহার সভ্য হুইয়াছেন তাহাদের মধ্যে মুসলমান, 
তপক্ঈীলে, আদিবাসী ও নারীর স্থান উচ্চে। লজ্ঞানে কংগ্রেসের 
আদর্শে বিশ্বাসী হইয়া যদি তাহারা কংগ্রেসে যোগদান 
করিতেন তাহা হইলে কিছু বলিবার থাকিত না। কিন্তু 
ছুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, জনসাধারণের উপযুক্ত 


মাথ 


ধা 


অংশগুলি ভয় ও অজ্ঞতার জন কুখ্যাত। তাহাদের তয় ও 
অন্ততার উপর কংগ্রেসকে বসাইবার প্রচে্ঠা বছ ক্ষেত্রেই 
নুম্পষ্ট। কংগ্রেসের আদর্শ ও গঠনতন্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া! সভ্য 
সংগ্রহের চেষ্টা স্বশ্প ক্ষেত্রেই হইয়াছে । এখন কংগ্রেসের সত্য 
হইলেও সাধারণ নির্বাচনের সময় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যাইবেন 
একথাও বহু ব্যক্তি বলিয়াছেন ।” 


সিমেন্ট লোহ]। চিনি প্রভৃতির পারমিট দিয়া এবং সরকারী 
অনুগ্রহ ও ভয় দেখাইয়া সদস্ত-সংগ্রহের ক্ষমতা যে সমস্ত 
পশ্চিমবঙ্গীয় কংগ্রেস-নেতার আছে এই গেল তাহাদের কার্ধ্য- 
পদ্ধতি। যীহারা সে ক্ষমতা হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন কিন্ত 
কংগ্রেসের খাতাপত্র হাতে রাখিতে পারিয়াছেন তাহার! কি 
করিতেছেন কংগ্রেসের ক্েনারেল সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত কালা 
ভেক্কট রাও কর্তৃক ২০শে ডিসেম্বর তারিখে পশ্চিমবঙ্গ 
প্রাদেশিক কংখ্রেস কমিটির জেনারেল সেক্রেটারীকে লিখিত 
নিয়লিখিত পত্র তাহার প্রমাণ £ 


“অস্বত বান্ধার পত্রিকায় গত ৭ই ডিসেম্বর মহকুমা কংগ্রেস 
কমিটিসমৃহের ঠিকানা এবং সেক্ষেটারীদের নামের যে 
তালিকা আপনারা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে অনেক নাম 
ও ঠিকানা আপনাদের খুসী মত বসানো হইয়াছে বলিয়া 
আমাদের নিকট অনেক অভিযোগ আসিয়াছে । একটি 
অভিযোগের কথ! বলিতেছি । ১০ই আগষ্ট তারিখে আপনার 
স্বাক্ষরে এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির শীল- 
যোহরে আসানসোল মহকুমা কংগ্রেস কমিটিকে যে সার্টি- 
ফিকেট দেওয়া হইয়াছে তাহাতে সেক্রেটারীর নাম আছে 
আবিনয়কৃ্চ ঘোষ । কিন্তু অম্বত বাজারে প্রকাশিত তালিকায় 
এ কমিটির সেক্রেটারীর নাম আপনি দিয়াছেন ভাঃ অনাথ 
কুমার ভট্াচাধ্য । বারাকপুর, বর্ধমান সদর, নদীয়া এবং 
বনগা মহকুম! কংগ্রেস কমিটিসমূহ হুইতেও এরূপ অভিযোগ 
পাইয়াছি। অভিযোগগুলি আমি এই সঙ্গে পাঠাইলাম। যে 
ভাবে আপনারা ঠিকানা এবং নাম বদল করিয়াছেন সেরূপ 
করিবার কোন অধিকার প্রাদেশিক কংখেস কমিটির নাই। 
ফেরত ডাকে অভিযোগগুলি সম্বন্ধে আপনার্দের বক্তব্য 
জানাইবেন ; নচেৎ আমরা এক তরফা আদেশ দিতে বাধ্য 
হইব। আর একটি কথা, কলিকাতার চ্তায় যে সমস্ত স্থানে 
মহকুমা কংথেস কমিটি নাই, সেখানে মহকুমা কংগ্রেসের 
দায়িত্ব জেলা কংগ্রেস কমিটিতে জা্পবে । কোন অন্তথ! না 
করিয়া এই নির্দেশ পালন করিবেন ।” 


বিবিধ প্রসঙ্গ পশ্চিমবঙ্ে ধান সংগ্রহ 





২৪৯১ 


সি 





পশ্চিমবঙ্গে ধান সংগ্রহ 

গত ২৯শে নবেম্বর ইত্ডয়ান এসোসিয়েশন হলে পশ্চিম- 
বঙ্গ ধান্তচাষী সম্মেলন হুইয়াছিল। সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্ত 
কুমারী এবং ডাঃ প্রকুল্প ঘোষ সেখানে বক্তৃতা করিয়া- 
ছিলেন। দুইজনের বক্তা লইয়া বিলক্ষণ উত্তেজনা! এবং 
বাদবিতও1 হুইয়াছে। একটা ধারপার সৃষ্টি হইয়াছে যে, 
শ্রীযুক্ত কুমারাপ্লা এবং ডাঃ ঘোষ হছু'জনেই ধান্চচাধীদের এই 
বলিয়া উত্তেজিত করিতেছেন যে, তাহার! দুই বৎসরের ধান 
মজুত রাখুক, ধানের দাম সরকারের পরিবর্তে চাষীর! ঠিক 
করুক এবং দরে না পোষাইলে সরকারকে ধান দেওয়ার 
পরিবর্তে তাহার! 8০.)701)90 981) 0০01105 অনুসারে ধান 
পোড়াইয়া ফেলুক। দেশের বর্তমান থাস্যসঙ্কটের দিনে এই 
ধরণের পরামর্শ স্বভাবতই উত্তেজনার স্্টি করিবে । গত 
১লা জানুয়ারীর হরিজনে শ্রীযুক্ত মশরুওয়াল। এ বিষয়ে নিয়্- 
লিখিত মন্তব্য করিয়াছেন £ 

“কলিকাতার ২৯শে নবেখরের সভায় শ্রীযুক্ত কুমারাগার 
বক্তৃতর রিপোর্ট আমার এক বন্ধু আমাকে পাঠইয়াছেন ॥ 
উহাতে বল! হইয়াছে যে, শ্রীযুক্ত কুমারাপ্পা চাষীদের পরামর্শ 
দেন, “গবন্মে্ট যদি তাহাদের স্বার্থ না দেখিয়া কেবল 
উৎপাদন বাড়াইতে বলেন তবে তাহাদের ফসল যাহাতে 
গবর্থেন্টের হাতে না পড়ে তার জন্ত পোড়া মাটির নীতি 
অনুসরণ কর! উচিত ।+ ডাঃ কুমারাপ্লার এই 500১0109৫ 
981) 10001105 শ্রীযুক্ত সুরেশ দাশ, শ্রীযুক্ত শৈলেশ্বর মির 
এবং শ্রীযুক্ত সুধীর নিয়োগীর খুব ভাল লাগে। ডাঃ ঘোষ 
সরকারের নীতির সমালোচনা! করেন এবং চাষীদের এঁক্যবন্ধ 
হইতে বলেন। তিনি তাহাদিগকে সরকারের নিকট হইতে 
স্াষ্য দাম আদায় করিতে পরামর্শ দেন এবং বলেন যে তাহা! 
না পাইলে উৎপন্ন ফসল নষ্ট করিয়া দেওয়। উচিত । তিনি 
আরও বলেন যে, গবন্ধেন্ট যদ্দি কংগ্রেসের আদর্শ মানিয়! 
চলিতে না পারে তবে উহা! ধ্বংদ হওয়াই ভাল। কুমার 
জানা ডাঃ কুমারাপ্লার উপদেশ শিরোধার্ধ্য করিয়াছেন ; 
চাষীদের ঘরে ঘরে উহা! পৌছাইয়৷ দেওয়া হইবে । এই 
আন্দোলন সকল করিবার এবং সরকারী সংগ্রহ কার্যে বাধা 
দিবার জন্ত শ্রীকুমারাপপা (না কুমার জানা ), প্রীদাশরথি তা 
এবং বীরভূমের সত্যেন চাটার্জিকে এই (ডাঃ ঘোষের ) দল 
নির্বাচন করিয়! চাষীদের মধ্যে কাজ করিতে পাঠাইতেছেন । 
হহাদের একটি সম্মেলন বর্ধমানে আহ্বান কর] হইয়াছে এবং 


" লীত্রই উহা! অনুঠিত হইবে । সম্মেলনের পর এই দলের সদন্তের! 


ডাঃ প্রসুল্প ঘোষ কংখ্েস দখল করার জন্ত পাইকারী 
ভাবে ভুয়া সদন্ত সংগ্রহ এবং অজানা সেক্রেটারী নিয়োগ 


করাইয়াছেন যাহাতে তাহাদের কুৎসিত পরিকল্পনা জাগেকার 
মতই চলে। ৪ 


বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া গ্রামে গ্রামে সত্যাগ্রহ করিতে এবং 
চাষীরা যাহাতে সরকারকে ধান বা জন্ত খানতশন্ত না দেয় তার 
অন্ত চাপ দিতে পারেন। এই সত্যাগ্রহের সময় ও তারিখ 
এখনও স্থির হয় নাই। 


২৯২ 


চি শসস 








“ভ্ীজে, সি. কুমারাপী! বা ডাঃ পি. সি. ঘোষ তাহাদের 
অতি বড় রাগের মুহুর্তেও উপরোক্তরূপ উপদেশ দিতে পারেন 
ইহা আমি বিশ্বাস করিতে পারি নাই। উপদেশটি এত 
অবিশ্বান্তরূপে নীতিবিগ্িত (107)07] ) এবং হিংস যে 
রিপোর্টটকে ডাহা মিথ্যা মনে করিবার ইচ্ছাই আমার হুইতে- 
ছিল। তাহারা ছুই জন বা যে কোন এক জন এরূপ উপদেশ 
দিয়াছেন অদ্রাস্ত ভাবে ইহা প্রমাণিত হইলে বুঝিতে হইবে যে, 
অতি সাংঘাতিকভাবে হিংস মানসিক অবস্থায় তাহার] উহা 
করিয়ছেন। দেশ আক্রমণকারী শত্রুর বিরুদ্ধেও 8০01:01)60 
080) নীতি অহিংস টেকনিক নয় ; সত্যাগ্রহে উহার কোন 
স্থাননাই। সত্যাগ্রহী চাষী তাহার জমি, বাড়ী, ফসল ও 
সম্পত্তি শক্রুকেও দথল করিতে দিবে । ফসল সংগ্রহে যত 
অন্তায় এবং অপ্রিয় ক।খ্যই করিতে হউক, আমাদেরই 
জনসাধারণের একাংশের জন্ঠ গবন্মেণ্ট উহা করিয়া থাকেন । 
ইহার বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রতিবাদের পথ খোলা থাকিতে পারে, 
কিশ্ত একটি কণা থান্যশন্তও নষ্ট করা যায় না। ইহা ঈশ্বর ও 
প্রকৃতির বিরুদ্ধে পাপকার্ধা হয় । এরূপ পরামর্শ যিনিই দিন 
না কেন কাহারও শোন! উচিত নয়।” 


জীযুক্ত মশরুওয়াল! লিখিতেছেন যে, তিনি শ্রীকুমারাপ্লা 
এবং ডাঃ ঘোষ ছু'জনের কাছেই চিঠি লিখিয়া জানিতে চাহেন 
যে এ রিপোর্ট ঠিক কিনা । তিনি বলিতেছেন, “ডাঃ! ঘোষ 
নিজের এবং শ্রীকুমার জানার তরফে এরূপ কোন উপদেশ 
দেওয়। বা সমর্থন করার কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াছেন ।” 
“লোকে যে সময়ে পর্যাপ্ত খাগ্য পাইতেছে না তখন খাস নষ$ 
করার কথাই উঠিতে পারে না”__কুমার জানা এই কথ! 
বলিয়াছেন বলিয়া ডাঃ ঘোষ লিখিয়াছেন এবং ইহা! ত্াহারও 
মত । শ্রীকুমারাপ্লার বক্তৃত। সম্বন্ধে ডাঃ ঘোষ লিখিয়াছেন যে 
তাহার “যত দুর মনে পড়ে তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন । 
গবন্মেন্ট যদি রিজার্ভ না রাখিতে এবং তাহাদের নিকট হইতে 
ক্ষতিকর দানে ( 0117410018978059 [01109 ) ফসল লইতে 
চাছেন তবে গবন্মেটকে খাগ্যশস্ত না দিয়া তাহাদের উহা 
ধ্বংস করাই উচিত। এই উপদেশ আমি সমর্থন করি না। 
আমি ইহা! অন্তায় মনে করি। চাষীদের উৎপাদন ব্যয়ের 
চেয়ে কম দামে তাহাদের ফসল অ।দায় করাও আমি সমান 
অন্তায় মনে করি ।”, শ্রীকুমারাপ্লী সকলের শেষে বক্তৃতা করেন 
এবং তারপরেই সভা ভঙ্গ হুইয়া যায় বলিয়া তিনি কোন 
প্রতিবাদ করিতে পারেন নাই। 

“অতঃপর আমি শ্রীকুমারাপ্লীকে জিজ্ঞাসা করি। তিনি 
বলেন যে, ডাং ঘোষের চিঠি বা খ রিপোর্ট কোনটিতেই 
তাহার বক্তৃতা ঠিক ভাবে দেওয়া হয় নাই। আমাকে তিনি 
সুখে যাহা! বলেন তাহাতে আমরা বুবিয়াছি তিনি এই কথা 
বলেন যে, দস্যু সম্পত্ভি অপহরণে উদ্যত হইলে লোকে যেমন 
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উহা তাহার হু।তে পড়ার পরিবর্তে ভাঙিয়া ফেলে, তেমনি 
এক্ষেত্রে তাহার! সম্পত্তি ধ্বংসে উদ্ভত হইলেও তিনি আশ্চর্য্য 
হইবেন না। লোকে উহাই করুক একথা তিনি বলেন নাই। 
তিনি বলেন, তাহার দৃঢ় বিশ্বাস গবন্সেণ্টের ধান্ত সংগ্রহনীতি 
লুঠ ছাড়া! আর কিছু নয়। 


“আমি শ্রীকুমারাপ্লার কথাই বিশ্বাস করিলাম । তবে 
তাহার যে বক্তৃতা ডাঃ ঘোষ বা কুমার জানার স্তায় লোকের 
মনেই এরূপ ধারণার স্ষ্টি করিয়াছে, তাহ! যেখানে নিত্য 
সাবোটেজ হইতেছে এবং প্রকান্তে সাবোটেজের প্রচার কার্ধ্য 
চলিতেছে সেখানে লোকের মনে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিবে 
এ কথাও আমাদের মনে রাখা উচিত ।” 

পশ্চিমবঙ্গ গবন্মেন্টও এই বিষয়টি লইয়া! শ্রীযুক্ত কুমারাপ্লার 
সহিত পত্র ব্যবহার করিয়াছেন এবং এ সম্পর্কিত চিঠিপত্র 
লোকসেবক পত্রিকার রিপোর্টের ইংরেজী অনুবাদ সহ 
তাহাদের বক্তব্য পুস্তিকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। 
শ্রীকুমারাপ্লা গবন্মেণ্টের ডেপুটি সেক্রেটারীর পত্রের উত্তরে 
লিখিয়াছেন, “প্রকৃত গণতন্ত্রে গবন্মেটে ও জনসাধারণ উভয়ে 
অংশীদার । গবন্মেণ্ট যদি ফসল উৎপাদনে তাহার কর্তবা 
পালন করিতে না পারে তবে তাহাতে ভাগ বসাইবার 
অধিকার তাহার নাই। এইব্যাথ্যা সাপক্ষে লোকসেবকের 
রিপোর্ট হল্নতঃ ঠিক | ডাঃ ঘোষের বক্তৃতা সম্বন্ধে আমি কিছু 
বলিতে পারি না, তিনি বাংলায় বলিয়াছিলেন এবং আমি 
বাংলা জানি না ।” লোকসেবকের রিপোর্টে শ্রীকুমারাপ্লার 
বন্ুতায় 990:01160 6811-এর কথা নাই। উহাতে আছে, 
শ্কুমারাপ্পা বলেন ঘে চাষীদের নিজেদের ব্যবহারের জন্য 
ছুই বংসরের ধান সঞ্চিত রাখা উচিত। ইহার অতিরিক্ত 
ফসলটুফু ছাড়া আর একটুও না দেওয়ার সাহুস তাহাদের 
থাকা উচিত। প্রয়োজন হইলে তাহাদের কারাবরণ করা 
উচিত । 


স্বাভাবিক অবস্থায় সম্পন্ন চাষীর ঘরে ছুই বংসরের ধান 
মজুত থাকিত এবং উহাতে গ্রামের অনর্টন দুর হইত, কি 
যুদ্ধের সময় এঁ সঞ্চয় নষ্ট হইয়া গিয়াছে । এখনও পর্য্যন্ত উহা! 
পুনর্গঠনের সুযোগ আসে নাই। এই অবস্থায় হঠাৎ এক 
বংসরে ছুই বংসরের সঞ্চয় রাখিতে গেলে দেশে দারুণ খাভাভ|ব 
হইতে বাধ্য। খাদ্য বিষয়ে দেশে এখনও যে অবস্থা তাহাতে 
খান্ড উৎপাদনে ও বণ্টনে বাধা সৃষ্টি হইয়! এক তিলও খাস্ভাভাব 
ঘটতে পারে এরূপ কাজ কর] বা কথা বলা কাহারও উচিত 
নয়। ডাঃ ঘোষ বা প্রীকুমারাপার ভায় লোকদের পক্ষে 
ইহ! ,আরও অজ্গায়। ঝোফের মাথায় বা রাগের কশে 
লোককে বিপথে পরিচালনা করা নেতৃত্বের নিদর্শন নহে। 
ছুই জনে কেক্রি বলিয়াছেন তাহা! লইয়া তাহার! নিজেরা 
এবং রিপোর্টারের] একমত,হুইতে পারিতেছেন না! ইহা! আরও 


মাঘ 








আশ্চর্ষ্ের বিষয় । বস্ততঃপক্ষে, এই ব্যাপারে সত্যাসত্য সঠিক 
ভাবে নির্ণয় করার বাধা যাহাই হউক, একথা ইহাতে প্রমাণ 
হইয়া গিয়াছে যে, মহাত্মার্জী “প্রফুল্ল লালছমে গিরগরা” বলিয়া 
ষে সন্দেহ করিয়াছিলেন তাহার জাজ পূর্ণ প্রকাশ পাওয়! 
যাইতেছে । নিজের দলের স্বাথের জন্ত এবং অপরের দলের 
অপকারের জন্ত যে ব্যক্তি দেশের সাধারণের সর্বনাশের কথা 
ভাবিতে অবসর পায় না, ক্ষমতার লালসায় তাহার অধঃপতন 
কতটা হইয়াছে তাহা! বলাও বাহুল্য । 


খাদ্যশন্তের মূল্যবৃদ্ধি 

এই বিষয়ে একটা আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গে চলাইবার চেষ্ঠা 
চলিতেছে বলিয়! মনে হয় । তাহা বন্ধ করিবার উদ্দেস্টে পশ্চিম- 
বঙ্গ গবন্মেন্ট একটি তথ্যপুর্ণ বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, এবং 
তাহাতে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, থান্যশন্তের মুল্য-_ 
ধানচালের মূল্য-_গবন্সেন্ট কর্তৃক ক্রয়ের সময় আরও অধিক 
বাড়াইয়া দিলে মাত্র শতকরা ১৫ জন লেক উপকৃত হইবে, 
বাকী প্রায় ৮৫ জন লোকের মধ্যে ভূমিহীন চাষী, শহরবাসী 
লে।ক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে । এই বিবৃতি অনুমোদন করিয়া পশ্চিম- 
বঙ্গের কয়েকজন কৃষি বিশেষজ্ঞ ও কৃষক একটি বিবৃতি 
দিয়াছেন তাহা আমর! নিয়ে দিলাম £ 

“গত ৮ই ডিসেম্বর ১৯৪৯ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ সরকার খাস্- 
শস্তের মূলাবৃদ্ধির বিরুদ্ধে সিদ্ধাস্ত ঘোষণা করিয়া যে “প্রেস 
নোট+ প্রক।শ করিয়াছেন তাহা আমাদের জীবনযাত্রার পথে 
এত প্রয়োজনীয় যে, ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি অতি 
যত্বের সহিত আমাদের বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত । 

“আমরা গত ছুণ্ডিক্ষের করুণ দৃশ্ঠ ও কঠোর শিক্ষা প্রায়ই 
তুলিয় গিয়াছি। ছুত্িক্ষ অনুসন্ধান কমিশনের বিবরণী আমাদের 
স্বৃতি হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে । কিন্তু আমর! যদি উক্ত 
বিবরণীর বিষাদপুর্ণ পাতাগুলি উপ্টাইয়া! দেখি তাহা হইলে 
আমাদের ম্থতিপথে উহার গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যগুলি উদ্ধিত হইবে। 
কমিশন বলিয়াছেন যে, বাংলাদেশের হুর্তিক্ষের সর্বাপেক্ষা 
অধিক ত্রষ্টব্য বিষয়টি হইতেছে যে, চাউলের মূল্য বৃদ্ধি ছুষ্তিক্ষের 
অন্তম প্রধান কারণ এবং ইহা! ভারতবর্ষের ছূর্ভিক্ষসমূহের 
ইতিহাসে অদ্বিতীয় ঘটনা! । আমরা মনে করি যে, আমাদের 
দেশে কেহই এমন কি অধিক ধান্ত উৎপাদনকারী ব্যক্তিগণ গত 
ছ্ডিক্ষের বিষাদময় ঘটনার পুনক্াাবৃতি দেখিতে ইচ্ছা করেন না। 

“জীবনযাত্রার জন প্রয়োজনীয় ব্রব্যাদির বর্তমান উচ্চমূল্য 
আমাদের দেশের জনপাবারণের স্বাস্থয ও পুষ্টির কত অবনতি 

' ঘটাইতেছে তাহা সর্বজনবিদিত। অল্প আয়-বিশিষ্ট “বহু- 
' সংখ্যক ব্যক্তিগণ জীবনধারণের নিল্নতম মানের নিয়ে 
রছিয়াছেন। নুতরাং খাদ্যব্রব্যের মূল্য আরও বৃদ্ধি হইলে 
তাহাদের ছঃখ হুর্ধশ! অধিকতর বৃদ্ধি পাইবে | দেশের স্বাথের 
দিক হইতে উহ! ঘটতে দেওয়া কোনমতেই সুবিবেচনার কাজ 
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হইবে না। যাহারা অধিক ধান উৎপাদনকারী এবং ধা 
মঞ্জুতকারী তাহাদের স্বার্থের দিক হইতে দেখিলেও খাদ্য- 
শন্তে বৃল্য বৃদ্ধি করা উচিত হইবে না । 

“আমরা ইহাও বলিতে চাই যে, সম্প্রতি ধানের দাম 
বাড়াইবাব জন্ত কয়েক স্থানে যে আন্দোলন চলিতেছে তাহা! 
আমাদের সংগৃহীত তথ্যাদির স্বারা সমর্থন কর! যায় ন।। 
পরস্ত জীবনযাত্রর ব্যয়ের মান বর্তমানে কমের দিকে যাইতে 
আরম্ভ করিয়াছে । এ সম্বন্ধে ১২ই ডিসেম্বর কলিকাতায় 
এসোসিয়েটেড চেম্বার্প অব কমাস-এর সভায় মাননীয় ডঃ 
জন মাথাইয়ের বক্তৃতা এবং ১৩ই ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় পার্গাষেণ্টে 
ভারতের থাস্তমন্ত্রীর বক্তৃত বিশেষ প্রপিধানযোগ্য । সুতরাং 
ধান্তের মুল্য বৃদ্ধির আন্দোলনের পরিণাম অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং 
ইহা যদি কলবতী হয় তাহা! হইলে জনসাধারণের হুর্গাতি চরম 
সীমায় পৌছিবে। | 


“পরিশেষে আমরা বলিতে চাই যে, এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর 
করিবার আমাদের প্রধান ও একমাত্র অধিকার এই যে, আমরা 
এই দেশের জনসাধারণের একটি অংশ-বিশেষ । আমরা! 
ফোন রাজনৈতিক দলতুক্ত নহি। আমাদের নিজের কোন 
স্বা্থনাই। আমর! আমাদের ক্ষুত্র শক্তির ত্বারা ক্ষুদ্র ও 
সঙ্কীর্ণ গণ্তীর মধ্যে দেশের সেবা করিয়াছি । আমর] জানি 
আমাদের হুর্বধল স্বর বেশী দূর পৌছিবে না কিন্ত দেশের বর্তমান 
অবস্থা ও জামুদের সংগৃহীত তথ্যাদি ধানের মূল্য বৃদ্ধির 
আন্দোলন সমন করে না। গবন্মেন্টের প্রেস নোট আমরা 
মোটামুটিভাবে সমর্থন করি । 


“(১) হযতীন্ত্রনাথ ভট্টাচার্য্য, সম্পাদক, আথিক জগং। 
(২) ভবদেব ভট্টাচার্য, মানেজিং ডিরেক্টার, বেঙ্গল ফার্মস্‌ এগ 
ইন্ডাসষ্টিস লিঃ । (৩) অমরনাথ রায়, স্বত্বাধিকান্ী, 
গ্লোব-নার্শরী | (৪) ভ্বিতেশরঞ্জন ঘোষ, কৃষিক্ষেত্র, লক্ষরপুর 
(২৪. পরগণা)। (৫) তুলসীদাস-মিভ্র, কমন ম্যানেজার, মি 
এন্টেট | (৬) ঘিজয়কৃফণ বনু, ব্যবসায়ী ও জমিদাক্স। (৭).বতীন্তর- 
নাথ চক্বন্তা, আসাম কৃষি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধিনায়ক । 
(৮) ইন্দুভুষণ চটোপাধ্যায়। অধসরপ্রাপ্ত' সহকারী কৃষি 
কষিশনার | (৯) সুজ্যোতিনাথ চট্টোপাধ্যায়, অবসরপ্রাপ্ত বিশেষ 
করপচারী, পশ্চিমবঙ্গ কৃষি-বিতাগ । (১০) খীরেজনাখ সেন; 
ম্নেদিনীপুর করেছ ও এঠ্রিক্বালচার লিঃ | (১১) অঙজিতকুমার রায়, 
ফ্যানেজার; বেঙ্গল. সেপ্টল ব্যাক্ক। (১২) বসন্তকূমার মিত্র, 
জমিদার । (১৩) সম্ভোষক্মার চক্রবর্তী | (১৪) হূর্গাদাস মগুল, 
কষ, আঠারবাটি। (১৫) দেবেজনাথ খিত্র, সম্পাদক, “খাদ্য 
উৎপাদন” পত্রিকা ।” 

গবন্েপ্টের বিবৃতি ও এই বিবৃতির মধ্যে চাষের ব্যয়ের 
হিসার সঙ্থদ্ধে বিশেষ উল্লেখ দেখি । বিঘা প্রতি কৃষির ব্যগ্ন 
বিডির জেলার ও অঞফলের নানাবিধ অবস্থার উপর দির্তর করে ; 


২১৪ 





বায়ের প।থক্য অনেক সময়েই লক্ষণীয় | কিন্ত এরাপ হিসাব 
নাই বলিয়াই নানাবিধ তর্কের জটিলতা বৃদ্ধি পায় । গবন্মেণ্টের 
খান্শন্ত ক্রয়ের রীতি এক করিলে কোন কোনও স্থলে ক্কষকের 
জন্গবিধা হইতে পারে এরূপও শোনা ঘায়। আবার অনেক সময় 
দেখা যায় যেখার্টতি অঞ্ল হুইতেও ধান চাল ক্রয় করিবার 
বাবস্থা হইয়াছে । দৃষ্টান্ত-স্বরপ, হুগলী জেলার আরামবাগ 
মহকুমার কথা! বলা যাইতে পারে। এই অঞ্চল বর্তমান 
কুষিমন্ত্রীর কর্ধস্থল ছিল। এই অঞলের অবস্থা বিশেষরূপে 
জানিবার দুষে।গ তাহার ঘটিয়াছিল | অথচ দেখিতে পাই যে 
তাহার অর্ধীনস্থ ক্রযবিভাগ এই ঘাটতি অঞ্চল হইতেও খা'ভ্শস্ত 
সংগ্রহ করিতেছে । এই অঞ্চলে যাতায়াতের কোন আাঁবধা 
নাই; ফলেজ্রীত শন্ত রেশনের অঞ্চলে আনিতে অত্যধিক 
ব্যয় পড়িয়! যায়। এই অঞ্চলের কৃষক সম্প্রদায়ের পক্ষ 
হইতে নিম্নলিখিত অভিযে!গও শোনা যায় £ 
৫//০ ও ৬/০ টাকা দরে ধান কিনিয়া যদি বল] হয় 

ঘে চাষীদের উৎপাদন ব্যয় ইহা অপেক্ষাও কম, এবং 

এ ধান্ধ যদি ১০॥০ টাকা মণ দরে মাননীয় সরকার কর্তৃক 

বিক্রীত হইলে বল! হয় যে সরকারী ক্ষতিপূরণ হইতেছে 

না, তবে মধাপথে যে রহুস্ত থ।কিয়া যায় তাহা কাহারও 

বুকিতে সময় লাগে ন!। 

এই প্রকার অভিযোগের প্রতুযন্তর দেওয়ার দায়িত্ব কৃষিমন্ত্রী 
মহাশয়ের, কেননা যেখানে একদল লোক স্বার্থপ্রপোদিত হইয়া 
কষকের মধ্যে অসপ্তোষ প্রচারের অপচেষ্টা করিতেছে পেখানে 
তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা সময়মত হওয়া প্রয়োজন । 


চাঁষের জন্য সামরিক বিধি 

ছুই বিশ্বযুদ্ধের কল্যাণে জগতের সমাজ-জীবনে সামরিক 
বিবিব্যবস্থা, নিয়মকানুনের প্রবর্তন হইয়ছে। ল্য।ও আমি-_ 
কষিকার্য্ে নিয়োজিত সঙ্ববন্গ শ্রমিক-_এই শক্দ্বয়ের মধো এ 
পরিচয় পাওয়া যায়। দেখাদেখি আমাদের দেশের যুবক বৃন্দ, 
সমাজতঙ্ছে বিশ্বাসীগণ কৃষি কার্যে নিয়োজিত করিবার জন্ত 
“গণফোৌজে”র কথা বলিতেছেন । আমাদের কোটি কোটি ভূমি- 
হীন কৃষকের মধ্য হইতে এই “গণফৌজের” রংরুট কর! যায়। 
আমাদের ছাত্রসমাজও “কৃষক মজছুর রাক্ষে”্র প্রতিষ্ঠাকলে 
ক্ষির কাজে নিজেদের শক্তি নিয়োগ করিবার আগ্রহ প্রকাশ 
করিয়া থাকেন বক্তৃতায় ও সংবাদপত্র শত । কার্য্যক্ষেত্রে 
তাহাদের এই ধ্বনি রূপায়িত হইয়াছে, এইরূপ কোন পরিচয় 
এখনও আমর! পাই নাই। 

'কিন্ত বিলাতে গত ছুই বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতে ইহার 
পরিচয় পাওয়া! যাইতেছে । সত্যাগ্রহ পত্রিকা”র ২৫শে 
পৌষ তারিখের সংখ্যায় বিলাত প্রবাসী একজন বাঙালী 
ছাত্রের একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছ। তাহা হইতে 
কোন কোন অংশ উদ্ভত করিয়া দেখাতে চাই যে এ দেশের 





প্রবার্সী 





১৩৫৬ 
ছাত্র-ছাত্রী ভাবের ও কর্পের ব্যবধান চাইয়া দিয়াছে। 
লেখকের নাম শ্রীত্ুরেজনাথ ঘোড়ই : 
“স্কুল কলেজের ছান্র ছাত্রীরাই...],900 [70:09 
( ভূষিসৈন্তবাহিনীর ) প্রধান সেনানী। দেশের ও জাতির 
থান্চ সংরক্ষণে তাদেরও অবদান চাই। এই ভূমিইপন্য 
বাহিনীতে মাত্র ছ'এক সপ্তাহের জন্ত হলেও যোগ দেওয়া 
চাই ।...অন্ুরূপ কয়েকটি ক্যাম্পে লেখকের কষেক সপ্তাহ 
কাটিয়ে আসিবার সৌভাগ্য ঘটেছিল ।...গ্রেট ব্রিটেনের 
মত এই ক্ষুদ্র দেশটিতে এই বছর মোট ১,৩৩৮৪১ জন 
স্বেচ্ছাসেবক..*.যোগ দিয়েছিল । তার মধো আমর! 
বিদেশীয় ছাত্রছাত্রী ছিলাম ২২,৬৩০ জন।” আমাদের 
“বাবুর” দেশে ইহা সম্ভব কি? 
আমাদের দেশের যুবকদের যেদিন শুভ বুদ্ধির উদয় হইবে, 
যেদিন তাহার! উদ্দাম “শীখাম্বগ বৃতি”র উত্তেজনা ত্যাগ করিয়া 
নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে শিখিবেন, সেদিন এই . 
প্রশ্নের উত্তর মিলিবে । 


পাকিস্থানে ভারতবিরোধী প্রচার 

ঢাকার 'আজাদ+* নিয়মিত কলিকাতায় আসে, এবং 
এখানকার মুসলমানেরা আগ্রহের সহিত উহা পাঠ করিয়া 
থাকে । এই পত্রিকাটিতে অত্যন্ত উগ্রভাবে ভারতবিরোধী সংবাদ 
প্রচার করা হয়। পঞ্জাব এবং জাসামে মুসলমানদের উপর 
“অত্যাচারে”র যে সমন্ত কাহিনী গত ২৬শে পৌষ তারিখের 
আজাদে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সারমর্শপ আমরা এখানে 
দিল।ম। আগামী আতন্তঃডোমিনিয়ন সম্মেলনে বিষয়টি উখ্যাপিত 
হওয়া উচিত; তাহার দেরি থাকিলে ভারত-সরকারের 
তরফ হইতে ইহার প্রতিবাদ পাকিত্বানে পাঠানো উচিত । 
আজাদ লিখিতেছে যে, পাকিস্থান ভারত-সরকারকে বিষয়টি 
জানাইয়াছে। সত্য অথবা মিথ্যা যাহাই হুউক না কেন, 
এ বিষয়ে ভারত-সরক1রের নীরব থাকা উচিত নয়। এই 
সমস্ত প্রচারকার্ধ্য এমন যে প্রতিবাদ না হইলে ধর্মান্ধ লোকেরা 
উহা সত্য বলিয়। গ্রন্থণ -করিবে এবং ভারতবর্ষ ও পাকিস্থান 
উভয় স্থানেই তাহার ফল খারাপ হুইবে। জাজাদের করাচী 
আপিস হুইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে “তৃতে মিশ্রিত আটা খাওয়া ইয়া 
মুসলিম মোহাজেরদের হত্যা ; পূর্ব পঞ্জাব কর্তৃপক্ষের জত 
ষড়যন্ত্র উদ্ঘাটিত ; পাকিস্থানে শরণার্থী ৫৩ জন মোহাদ্বেরের 
স্ত্যু ও ছুই হাজার লোক জন্ুস্থ ঃ পাকিস্থান কর্তৃক তারত- 
সরকারের নিকট অভিযোগ”-_তিন কলমধ্যাপী বড় বড় 
শিরোনাম! দিয়া প্রথম পৃষ্ঠায় এই সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে £ 

"আাম্বুলা জেলার কুরালা আশ্রয়প্রার্থীকেন্দ্রে মুসলিম 
মোহাজেরদের মধ্যে তুঁতে বিষ মিশ্রিত আচ গাওয়ানো 
হুইত। গত নভেম্বর মাসে উক্ত স্থান হইতে বসা সয় 
ট্রেনেই ১২ জন মোহাজেরের স্বত্যু হয় এবং তুই ধিংবেয় মধ্যে 





মাঘ 


আরও ৪১ জনের স্বত্যু হয়। তাছাড়া প্রায় পাচ হাজার 
মোহাজেরের মধ্যে প্রায় ছুই হাজার বাক্তিই বর্তমানে অসুস্থ 
হইয়া পড়িয়াছে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে সকলই 
তুঁতে মিশ্রিত আটা খাওয়!র ফল। এ সম্পর্কে পূর্ব পাঞ্জাব 
সরকার কোন জবাব না দেওয়াতে পাকিস্থান সরকার কর্তৃক 
ভারত-সরকারের নিকট অভিযোগ করা হইয়াছে ।” 

ঘটনাটি গত নবেম্বর মাসের বলিয়া গোড়ায় লেখ! হইয়াছে, 
কিস্ত পরে তারিখ দেওয়া হইয়াছে নভেম্বর ১৯১৪৭ | সংবাদের 
শেষে মন্তব্য কর! হইয়াছে, “পূর্ব পাঞ্জাব সরকারের উচ্চপদস্থ 
কর্শচারীগণ পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী মুসলিম মোহাজেরগণকে 
হত্যা করার কার্য লিপ্ত ছিল বলিয়৷ শেষ উপায় হিসাবে 
পাকিস্থান সরক।র ভারত-সরকারের সহিত এ বিষয়ে লেখা- 
লেখি করিতেছেন ।” 

ছুই বংসরাধিক কাল পুর্ধের এই ঘটনার তাৎপর্য্য 
এই যে পূর্ব পঞ্জাবে যাহার! বিষাক্ত আটা খাইল তাহা- 
দের ভারত প্রান্তে কিছু হইল না, পাকিস্থানে চুকিবার 
পর হঠাৎ সকলে মরিতে বা অনুস্থ হইতে আরম্ত করিল | দুই 
বংসর পরে এখন আবার এই সব কাহিনী নৃতন করিয়া প্রচার 
অর্থহীন মোটেই নয়। ভারত-সরকারের সাবধান হওয়া 
অবশ্থ কর্তব্য, উপেক্ষা করিলে তাহা রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিকর 
হইবে। নির্জলা মিথা! প্রচার অকারণ করা হয় না। 


আসামে মুসলিম নির্ধাতনের কাহিনী 
আসামের ব্যাপার আধুনিক এবং সমান চমকপ্রদ । উহা 
এইরূপ £ 

“মোমেণশাহী, ৮ই জাছুয়ারী ।__মোমেনশাহী জেলার 
ত্রিশাল থানার অন্তর্গত চরকুমারিয়ার জনাব জাবছল হামিদ 
জানাইতেছেন £-_-গত ৩০শে ডিসেম্বর আমর] ধানীখোলা 
চরকুমারিয়া হইতে ৬ জন পুরুয় ও ৩ জন মহিলা মোট ৯ জন 
আত্মীয় বাড়ীতে বেড়াইতে যাইতেছিলাম। বিজনী &েশনে 
ট্রেন পৌছিলে কতিপয় লোক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া জামাদিগকে ও 
আমাদের কামরার অন্ান্ত যাত্রীকে আক্রমণ করে । বছ 
অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও তাহারা শ্রী পুরুষ নিধিবশেষে 
অত্যাচার চালাইতে থাকে । পুরুষদের দাড়ি চুল পুড়াইয়া 
দেয় ও মাক কান কাটিয়া দেয়। মেয়েদের উপরও অনুরূপ 
নৃশংস আক্রমণ চালাইতে তাহারা কন্গুর করে না। 

“অতঃপর গাড়ী সারভোক ষ&্েশনে আসিলে আমাদিগকে 
'জয়হিম্দ, জয়কালী” ধ্বনি করিতে করিতে কামরার বাহিরে 
ফেলিয়! দেয়। মরণাপন হইয়া অতিকণ্ঠে ষ্টেশন মাষ্ঠারের 
"নিকট যাইয়া আমর! সমস্ত কথ! খুলিয়! বলি। কিন্ত &্েশন 
মাষ্টার আমাদের কথায় কোনরূপ ভ্রক্ষেপ করে না। 

“ব্যথহইয়া আমরা সরভোগ থানার দ্বারোগার নিকট, 
যাইয়া আমাদের করুণ কাহিনী বিবৃত করিতে চেঠ 


বিবিধ প্রসঙ্গ- বর্ধমান ম্যাজিষ্রেটের বিজ্ঞপ্তি 
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করি। উক্ত দারোগা! আবেদন শোন! ত দুরের কথা ; অপর 
পক্ষে আমাদিগকে আটক করিয়া রাখে । যথাসর্বস্ব দিয়া 
সেখান হুইতে মুক্তি পাইয়াছি। কিন্তু অন্তান্ত আট জনের 
কোন খবর জানি না।” 

চুলদাড়ি পোড়ানো! এবং নাককানকাট! অবস্থায় নয় জন স্ত্রী 
পুরুষকে দেখিয়া গ্টেশন মাষ্টার বা দারোগার মন ভিজিল না, এ 
অঞ্চলে বহু সংখ্যক মুসলমান থাক] সত্তেও কাহারও নজরে এই 
মর্ঘন্তদর ব্যাপার পড়িল না, এ বিষয়ে ভারতীয় অন্ততঃ মুসল- 
মান এবং ইংরেজ-চালিত সংবাদপঅসমূহে একবর্ণ প্রকাশিত 
হুইল না _এন্সপ গঞ্ধিকা ধুম প্রন্থত গঞ্প বিশ্বাস করিতে আমা- 
দের যতটা বাধ! লাগে ধর্মান্ধ মুসলমানের ততটা ন1 লাগিতেও 
পারে। যাহা হে।ক পাকিস্থানে আঙ্জাদের সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় 
অতিশয় গুরুতর সংবাদ রূপে ইহা! স্থান লাভ করিয়াছে। 

আর একটি “ঘটন।”” এইরূপ £ 


“রংপুর, ২৭শে ডিসেম্বর । আসাম হইতে প্রত্যাগত এক 
বাষ্তি জানাইতেছেন :_ প্রায় ১৫১৬ দিন পুর্বে আসামের 
গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত বিজনী থানা এলাকার সোনাই- 
খোলা গ্রামের মুসলমানগণ সাক্ষাৎ ম্বত্যুর হাত হইতে কোন 
প্রকারে রক্ষা পায়। ঘটনার দিন শুক্রবার ছিল । উক্ত গ্রামের 
মুসলমানগণ মসজিদে যখন জুম্মার নামাজে রত ছিল, তখন 
জনৈক সাব ডেপুটি কালেক্টারের নির্দেশক্রমে হিন্দুগণ উক্ত 
মসক্ধিদে অগ্রি সংযোগ করে। নামাজে রত মুসলমানগণ 
কোন প্রকারে সালাম ফিরাইয়! প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়া 
সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পায়। 

ষট্রক্ত সাব ডেপুটির উপস্থিতিতে এবং তাহার নির্দেশক্রমে 
হিন্মুগণ উক্ত থানা এলাকার বল্পমগ্ডড়ি এবং সামুখাখারী 
গ্রামত্ধয়ে যথাক্রমে ৯ ও ১৫ থান1 বাড়ি এবং সামুখাধারীর 
একটি মসজিদ অগ্নি সংযে।গে ভশ্মীভূত করিয়া ফেলিয়াছে। 
এইরূপ ভাবে প্রতাহ আসামে ব্যাপকভাবে মুসলমানদের উপর 
হিন্দুর অত্যাচার বাড়িয়া চলিয়াছে। 

“কোন কোন স্থানে মুসলমানের জমি খাসে জানিয়! 
হিচ্ছুদের নিকট পত্তন দেওয়া হইতেছে । অত্যাচায়ের তয়ে 
সুসলমানগণ দলে দলে কংগ্রেসে নাম লিখাইতেছে ।” 

শেষ কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 


বর্ধমান ম্যাজিস্ট্রেটের বিজ্ঞপ্তি 


বর্ধমানের জেল! ম্যাজি্রেট প্রীসুক্ত বসস্তকুমার বঙ্দো” 
পাব্যায়ের স্বাক্ষরে বর্ধমানের “দৃষ্টি” প্রিফায় (৩১শে ডিসেম্বর) 
নিয়লিখিত বিজপ্তিটি প্রকাশিত হইয়াছে £ 

“সংবাদপত্র মাক়্কত এবং লোক পরম্পরায় সকলেই অবগত 
আছেন যে কিছুদিন পূর্বে বর্ধমান ছেলার কাোয়া মহকুমার 
সন্তর্গত অগ্রন্থীপের কতিপয় দারিত্বভানহীন লোক জগ্রপম্চাৎ 
বিবেচনা না করিয়া ছইটি পুলিসের রাইফেল ছিনাইয়া 
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লইয়াছে। বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, এই সব 
ব্যক্তি সাংঘাতিক অপরাধমূলক, বিশেষতঃ সমাজবিরোধী ও 
রাজনৈতিক ছুরভিসন্ধি-প্রণোদিত হইয়া এই কাজ করিয়াছে 
এবং সকলেই হ্বীকার করিবেন যে, এইরূপ হূর্ধ্ ্ধিপূর্ণ আচরণ 
নিশ্চিতই সফল সঙ্ধের সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে । তবুও 
আমার ধারণা তাহারা অপর ছু লোকের দ্বার! প্রবুদ্ধ হইয়াই 
এয়প গুরুতর অগ্ঠায় করিয়া ফেলিয়াছেন এবং এখনও 
সংশোধনের পূর্ণ অবকাশ রহিয়াছে । নুতরাং যর্দি এই 
ঘোষণার ১০ দিনের মধ্যে রাইফেল ছুইটি ফেরত দেওয়! হয় 
তবেই অপরাধীর পক্ষে অনুশোচন! ও সদিচ্ছা প্রকাশ পাইয়াছে 
বলিয়! ধর! হইবে এবং আমিও সঙ্গে সঙ্কে অপরাধ মার্জনা 
করিতে প্রস্তুত থাকিব |” 

ইহার পরব্তাঁ অংশে “সমাজের সকল স্তরের সদ্বুদ্ধিসম্পর 
লোকের” নিকট রাইফেল উদ্ধারে পুলিসের সহায়তা করিবার 
জভ আবেদন জানান হইয়াছে । 

উপরোক্ত বিজ্ঞপ্তিটি সধ্ধন্ধে বিশেষ কোন মন্তব্য করিবার 
আবশ্ককতা আছে বলিয়! মনে হইতেছে না। শুধু এইটুকু 
জানিতে কৌতুহল হইতেছে যে, রাইফেল অপহরণের ন্যায় 
পিনাল কোডের গুরুতর অপরাধ মার্জন! করিবার অধিকার 
জেল! ম্যাজিছ্রেটদের কবে এবং অগ্রপশ্চাং বিবেচনা করিয়া 
দেওয়। হইয়াছে তো? 


হাইকোর্ট সংস্কার 

কলিকাতা হাইকোর্ট সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সন্ধে 
ইতিপূর্বে আমরা লিখিয়াছিলাম। হাইকোর্টের এলাকা, 
গঠনপ্রণালী এবং ব্যয়বাছুল্য ইংরেজ আমলে বিদেশীদের 
সুবিধার জন্ত সৃষ্টি হইয়াছিল, পরে ভারতীয়েরা উহার সুবিধা 
ভোগ করিয়াছেন। কিগ্ড উহাতে দেশবাসীর সেরূপ কোন 
লাভ হয়নাই। বোধাইয়ে সিটি কোর্ট প্রতিষ্ঠী দ্বারা দেশের 
লোকের সুবিধা করিয়! দেওয়া হইয়াছে । কলিকাতা হাই- 
কোর্টের এলাকা এখন পূর্বের প্রান এক-চতুথণংশে দাড়াইয়াছে, 
সুতরাং দীর্ঘকাল বিচারক সংখ্যা পূর্ববং রাখার আবশ্ঠকত! 
থাকিবে না। এরা প্রথা এবং ব্যারিষ্টার ও এডভোকেট 
পাথক্য কলিকাতা হাইকোর্টের একটি অসঙ্গত বিবি, এই 
ছইটই এখন উঠিয়া যাওয়া উচিত। সম্প্রতি বাংলা-সরকার 
হাইকোর্ট সংস্কীরের কথা বিবেচন! করিবার জণ্ত একটি কমিটি 
নিযুক্ত করিয়াছেন। কমিটির গঠনপ্রণালী দেখিয়া কিন্ত 
উহার উপর জনসাধারণের আস্থা আসে নাই, লোকে মনে 
করিতেছে ঘে উহ! সমন্ডাটি ধামাচাপা দেওয়ার জন্প গঠিত 
হইয়াছে এবং এ বিষয়ে সংবাদপত্রে আর্লোচনাও সুরু 
হইয়াছে । কমিটির দশ জন সদভেয় মধ্যে আছেন চেয়াক়ম্যান- 
রূপে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, সেক্ষেটারী- 
রূপে বাংলা-সরকারের খিচার বিভাগের সেক্ষেটারী, তিন জন 
ব্যারিষ্টার, ছুই জন এডভোকেট, মফস্বল বারের এক' জন উল 


এক জন এটটাঁ এবং এক জম অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ | ' অমগ্র' 


প্রবাসী 


পা পোপ স্পিিলিতি জপ পা? ০৯ পাপী তপতি সা ৯ পপ শি সস পতি এসি পা সিসি মত পি সপ পেপসি” ৬ সপ সপ অলী পাস দারা পা ২ 


১৩৫৬ 
পশ্চিমবঙ্গের মফল বারের প্রতিনিধিরূপে লওয়! হইয়াছে 
বর্ধমানের একজন মুসলমান উকীলকে | হিন্দুস্থান ষ্টাপ্ডার্ডে 
পত্র লিখিয়া এক জন উকীল বলিতেছেন যে কমিটির গঠন 
বিষয়ে কথা ছিল যে ব্যারিষ্টার ২ জন, এডভোকেট ২ জন, 
মফন্বল বারের ২ গন, এটনাঁ ১ জন, সাবর্ডিনেট জুডিশিয়ারির 
১জন, আই-সি-এস ১ জন-_এইরপ ৯ জনকে লইয়! কমি 
গঠিত হইবে । কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যাইতেছে চেয়ারম্যান 
বাদে ৯ জন সদস্তের বিলিব্যবস্থা এঁরূপে হয় নাই, ব্যারিার 
এক জন বেশী এবং জেল! বারের উকীল ১ জন কম লওয়া 
হইয়াছে । অবসরপ্রাপ্ত জজ যাহাকে লওয়! হইয়াছে তাহার 
স্বাধীনচিত্ততা বিষয়ে কিছুই জানা নাই। কায়েমী স্বা্ের 
বিরুদ্ধে নুতন যুগের উপযুক্ত পরিবর্তনের কথা বলিতে পারেন 
এনূপ এক জন মাত্র সুপরিচিত লোক, শ্রীঅতুল গুপ্ত, কমিটিতে 
স্থান লাভ করিয়াছেন। এই কমিটি বাতিল করিয়া দিয়া 
বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদ কর্তৃক উহা গঠন করাইয়। লইলে এইরূপ. 
সমালোচনার অবসর থাকিবে না। ব্যবস্থা-পরিষদের অধি- 
বেশন এই মাসেই আরম্ভ হইবে, সুতরাং ইহাতে অসুবিধা! বা 
বিলম্ঘ কোনটিই হইবার কথ] নয়। 


হিন্দু মহাঁসভার কলিকাতা। অধিবেশন 

গত ১০ই পৌষ শনিবার কলিকাতা নগরীতে হিন্দু মহা- 
সার অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। ইহার উদ্বোধন করেন ্ীবিনায়ক 
দামোদর সাভারকর। এই ক্যিশ্রেষ্ঠ ও ত্যাগিশ্রেষ্ঠের পরিচয় 
দিতে হইলে বর্তমান শতাবীীর প্রথম দশকে যাইতে হয়। 
লোকমান্ত তিলকের অন্ুপ্রেরপায় মহারাষ্ট্রে যে নুতন “জীবন- 
প্রভাত” দেখ! দেয়, সেই সময় হইতে ১৪ বংসর বীর সা'ভা'রকর 
দেশের স্বাধীনতার জন্ত দ্বীপান্তর দওভোগ করিয়াছেন; 
রঠগিরি জেলায় প্রায় ১২ বৎসর অন্তরীণ ছিলেন। ১৯৩৭ 
সালে যখন বোম্বাই প্রদেশে কংগ্েসী মন্ত্রিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় 
তখন তিনি মুক্তিলাভ করেন, এবং নিজের বিশ্বাসের প্রেরণায় 
হিন্দু মহাসভায় যোগদান করেন। গাদ্ধীজীর নেতৃত্বে কংখেসের 
“মুসলিম তোষণনীতিপর বিরোধী ছিলেন বলিয়া এবং রাহীয় 
ব্যাপারে “অহিংসা” নীতির প্রয়োগ অবাস্তব বলিয়া ভিনি 
কংগ্রেসে যোগদান করিলেন না । 

হিন্দু মহাসভা তাহাকে নেতৃত্বের পদে বরণ করিয়া লইল; 
তিনি ইহার কর্দপস্থাকে গতিশীল, সংগ্রামমুখী করিবার চেষ্ঠা 
করেন। সেইচেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয় নাই বলিয়াই ব্রিটিশ 
শাসনের অবসানে জাতীয় জীবনের নব-সংগঠনে হিন্দু মহা- 
সভার কোন প্রভাব বিস্তার দেখিতে পাওয়! যাইতেছে ন]। 
এই পটভ্ভূমিকায়ই এই রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের কাধ্যকলাপের 
বিচার করিতে হইবে । এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় 
নাই যে গত ১২৫ বৎসরের শিক্ষার ফলে শিক্ষিত হিন্দুর মন 
গৌড়ামির আহ্বানে মাতিয়া উঠিতে পারে না । এই কারণেই 
কেবলমাত্র হিন্দু সংস্কতির নামে কোন রাঞ্জনীতিক প্রতিষ্ঠানের 
ডাকে তাহারা দ্বিধাবিহীন চিত্তে সাড়া দিতে পারেন না। 


মাঘ 


বিবিধ প্রসঙ্গ- কোচবিহার ও পশ্চিমবজ 


২৪৯৭ 


এ. পবা পপ শপ সপ লিসা পপর রতি শা সি শসা শপ পপ পম পপ ও পপ পপি এপি সপ ৯ পিপল অপ স৯ পিসি পা সত শি সি - পি পা প্রমিস পি পিস এ 0৬ সখ সি 


সেইজন্তই হিন্দু মহাসভার রাজনীতিক সংগঠনের মধ্যে অনেক 
হিন্ছুই অনুপ্রেরণা পান না। 

হিম্ছু মহাসভার বর্তমান অধিবেশন উপলক্ষেও এই 
অবস্থাটা আরও সুম্প্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। অভ্য্থন। কমিটির 
সভাপতি এ্ীউপেক্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঠাহার সম্পাদিত “দৈনিক 
বন্গমতী” পত্রিকায় কংগ্রেসের কর্মপন্থা সন্বন্ধে তিক্ত মন্তব্য 
করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন না; তিনি ব্রিটিশ রাষ্শক্তির ভারত- 
ত্যাগের ফলে যে রাগ্ৰীয় ব্যবস্থা কার্যকরী হইয়াছে, তাহাকে 
“স্বাধীনতা” নামে অভিহিত করিতে অপারগ বলিয়া গব্ব 
অনুভব করেন । অভ্যর্থন| কমিটির সভাপতিরূপে যে বক্তত! 
তিনি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যেও সেই মনোভাব 
ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বীর সাভারকরের উদ্বোধনী বক্তৃতায় কিন্ত 
ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। মহাসভার সভাপতি ডাঃ 
শ্রীনারায়ণ ভাক্কর থারে মহাশয়ও বঙ্গীয় হিপ্লু মহাসভার 
এই নূতন নেতার মত সমর্থন করেন নাই। মনোভাব ও 
মতভেদ প্রকাশের মধ্যে এই পাথক্য হিন্দু মহাসভার 
নেতৃত্বে অন্তনিহিত ধিরোধের কথা জগৎ সমক্ষে ঘোষণা 
করিয়া দিয়াছে। এই পার্ধক্যটা বুঝাইবার জন্ক বীর 
সভারকরের বক্তা হইতে নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধাত করিয়া 
দিলাম 


“অতীতকালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় নানা সাহেবও 
এভাবে এক দিন বলিয়।ছিলেন, “ধাক্কা দেও, রাজাকে অপ- 
সারিত কর।, এত দিনে সেই ধ্বনি সার্থক হইয়াছে। 
রাজাকে ধা দিয়া সরাইয়া দেওয়া! হইয়াছে । আজ আর 
রাজা নাই। এক্ষণে রাজার প্রতীক দিল্লীর সরকারী ভধন 
হইতে নামাইয়া ফেলা হইতেছে এবং তৎপরিবর্তে হিম্দুর 
প্রতীক ( অশোক স্তস্ত ) তথায় সংস্থাপিত হইতেছে । সুতরাং 
দেখা যাইতেছে যে, হিন্দুরা জয়লাভ করিয়া চলিয়/ছে। কিন্তু 
সমস্তা এই যে, তাহার] যে জয়লাভ করিয়া চলিয়াছে তাহ! 
তাহারা স্বীকার করিতে জানে না। নেপোলিয়ান এক দিন 
বলিয়াছিলেন যে, ব্রিটিশরা হারে বটে; কিন্তু তাহারা হার 
স্বীকার করিতে জানে না। বক্তা সেই বাক্যই ঘুরাইয়া! বলিতে 
চাহেন যে, হিন্দুরাও বিজয় লাভ স্বীকার করিতে জানে না। 
তাহার! স্বাধীনতা লাভ করিয়াছেন । কিন্তু তৎসত্বেও আজও 
অনেকের মনে এইরূপ হতাশার মনোভাব দেখা যায় যে, 
ভারত স্বাধীনতা পাইলেও পাকিস্থান সৃষ্টি করা হুইয়াছে। 
ভারতবর্ষ সম্পূর্ণরূপে ফিরাইয়া আনা যায় নাই সত্য, কিন্ত 
তাহাতে হতাশার কারণ নাই । হিন্দুরা তো এক দিন সমগ্র 
_ভারতবর্ধই হারাইয়াছিল। আজ সেই হৃত-সম্পত্তির তিন- 
চতুথ্ণংশই তো! তাহার! উদ্ধার করিয়াছে ।” 

আশা! করি, বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভার নেতৃবৃন্দ এই পাথক্যের 
অর্থ হুদয়ঙ্গম করিয়া কর্তব্য স্থির করিবেন। 

০ 


কোচবিহার ও পশ্চিমর্গ 

১৭ই পৌষ তারিখে আনুষ্ঠানিকঙাবে কোচবিহার 
রাজ্যকে পশ্চিমবঙ্গের অস্তভূক্ত কর। হইয়ছে। এইব্যাপারে 
কোচবিহারের রাজ! বাহাছুরের হুদয়ের স্বীকৃতি ছিল, ইহা 
মনে করিলে ভুল কর] হইবে । তিনি প্রকান্ঠে খিৰতি দান 
করিয়া এই অন্ততুক্তির বিরুদ্ধে মত প্রকাঁশ করিয়া! বলিয়াছেন, 
তিনি আসাম প্রদেশের সঙ্গে মিলন অ।কাজ্ষ। করিয়াছিলেন | 
এই রাজ্োর সাড়ে ছয় লক্ষ অধিবাসীর একাংশ বর্তমান 
ব্যবস্থার বিরোধী । কোচবিহার-রাজ্য প্রজা কংগ্রেসের সতা- 
পতি জনাব আমানুল্লা আহাম্মদ তাহা।দেক্স মুখপাত্র ; তাহার! 
কোচবিহার রাজ্যকে “কেন্দ্রীয় শাসনাধীনে আনিবার জন 
অনুরোধ করিবেন; যদ্দি ইহা অসম্ভব হয় তাহা! হুইলে 
কোচবিহারকে আসামের অন্তভুষক্ত করার জন্ত অনুরোধ 
করিবেন।” এই বিরোধিতার কারণ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, 
“দীর্ঘদিন ধরিয়া কোঁচবিহার ও পশ্চিমবঙ্গের হিন্মুরা আমাদের 
উপর নির্ধাতন চালাইয়া আসিতেছে ; সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতি 
কোন দিক হইতেই তাহাদের সহিত আমাদের কোনরূপ 
সাদৃষ্ক নাই।” 

কোচবিহ।রের রাজ! বাহাছর এই অনুষ্ঠানে যোগদান 
করেন নাই; কয়েকজন হিচ্ছুও যোগ দেন নাই বলিয়া মনে 
হয়। কেন্দ্রীয় মন্্রিসভ। এই বিরোধিতা অগ্রাহ করিয়াছেন 
কেন, আমর] জানি না। বাঞজার কথা বুঝিতে পারি ; 
তাহার শাসনক্ষমত| কাড়িয়া লওয়া হইবে এই ব্যবস্থা 
তাহার ভাল লাগিতে পারে না। রাঞ্পরিবারের অন্ান্ত 
লোকেপ্ন মনোভাব স্পষ্ট নয় ; কেহ কেহ নুতন বিধান স্বীকার 
করিয়! লইয়াছেন। অধিকাংশ লোকেই ইহ] যুগধর্্ বলিয়া 
গ্রহণ করিয়ছেন। ভারতরাঞ্রে রাজতন্ত্রের অবসান হুইল। 
রাজ্যের মুসলমানধর্শার সংখ্যা শতকরা প্রায় ৪০ জন; এই 
সম্প্রদায়ের স্বাভাখিক মনোভাব কি তাহ! আমর! জানি; 
তাহারা অপর ধন্মা প্রতিবেশী লোকের সঙ্গে সমানভাবে 
চলিতে জানে না। নান। বিসদৃশ অবস্থার দরুন এই রাজ্যে 
মুসলমান প্রাধান্তের একটা খাটি ছিল। তাহা ভাঙিয়া 
পড়িল। সেইজন্তই জনাব আমাহুল্ল! আহাম্মদের বিযোদগার । 

রাজ্যের প্রধ।ন ভাষা বাংলা । ন্ুতরাং অত্যন্ত স্বাভাবিক 
ভাবেই এই অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের সহিত মিলিয়াছে, পূর্ববঙ্গের 
সঙ্গে মিলিত করিবার চেষ্টা! যে হয় নাই, তাহা বলা যায় না। 
এই রাজ্যের অন্তভূক্তিতে পশ্চিমবঙ্গের পরিধি বাড়িল 
১ হাজার ৬ শত ১৮ বর্গমাইল । এই অঞ্চলে ধান উৎপন্ন 
হয় প্রচুর--৪০ লক্ষ মণ; তামাক ২ লক্ষ ৩০ হাজার মণ; 
পাট ৬ লক্ষ মণ। অন্তান্ত বনজাত দ্রব্যের উৎপাদন বাড়াইতে 
পার] সহজ--_ঘদি বর্তমান যুগোপযোগী ব্যবস্থা অবলন্বন কর! 
হয়। ভবিস্বতের এই উন্নতি নির্ভর করিবে এই অঞ্চলের লোকের 


২৪৮ 
শ্রমশক্তির উপরে, আর যাহার] এই রাজ্যের নানা ভাগে নুতন 
করিয়া ঘর বাঁধিবেন। ইহার! 'অন্ততঃ স্বাভাবিক ভাবেই 
পূর্ববঙ্গের বাস্তহারা জনসমষ্টি হইতে আসিবে । কোচ- 
বিহারের পশ্চিমবঙ্গতূক্তি তাহাদের এই জীবন-যুক্ধে জাহ্বান 
করিতেছে | 

কিন্ত পশ্চিমবঙ্গের সম্পূর্ণ রূপ এখনও ফুটিয়া উঠিতে দেরি 
জাছে। বিহারে অন্তভূক্ত বাংলাভাষী অঞ্চল যখন 
পশ্চিমবঞ্চের কোলে ফিরিয়া আসিবে তখনই এই আকাঙ্জা 
পূর্ণ হইবে । ১৯১১ সালের কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে 
বিহারী নেতৃবর্গের পক্ষ হইতে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। 
মানতুম, ধলভূম ও মহানন্দা নদীর পূর্বাঞ্ল এই প্রতিশ্রুতির 
বিষয়বন্ত ছিল । কোচবিহারের পশ্চিমবঙ্গে অন্তভূরক্তি মহানন্দা 
নদ্দীর পূর্বাঞ্চলের প্রত্যাবন্তনের পক্ষে যুক্তি আরও দৃঢ় 
করিয়াছে । মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে এখনও 
দেখ! যায় পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে কোচবিহারের সহজ ও স্বাভাবিক 
যোগাযোগের ব্যবস্থা নাই। ইহাতে কোচবিহারকে নৃতন 
করিয়া গড়িয়া তুলিবার পথে নান! বাধার সৃষ্টি হইবে । 

পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধ!নচন্দ্র রায় এই অঞ্চলের 
অধিবাসীবন্ধকে ও পূর্ববঙ্গ হইতে আগত ২৫১,০০০ পুরুষ- 
নারীকে অনেক তরসার কথা শুনাইয়াছেন, সংগঠনকার্ষ্যে 
তাহাদের সাহাধ্য চাহিয়াছেন। রাষ্্রের পক্ষ হইতে যথেষ্ট 
আয়োজন করিলে, এই অঞ্লের শ্রমশক্তি ও বুদ্ধিশক্তিকে 
নুতন করিয়া উদ্বদ্ধ করিতে পারিলে তাহার আবেদন ব্য" 
হইবে না। এই অঞ্চলের আদিবাসীদের মনে যে ভয় আছে 
তাহা দুর করিতে যে সংযম ও সহানুভূতির প্রয়োজন তাহ 
অ।মাদের সকলের চরিত্রে ফুটিয়া উঠুক, এই শুভ মুহূর্থে সেই 
প্রার্থনা করি। 


বাঙীলীর সামরিক এঁতিহ্ 

পশ্চিমবঙ্গে আস্তে আস্তে একটা সামরিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া 
উঠিতেছে বলিয়া মাঝে মাঝে দৈনিক সংবাদপঞ্রে বিবৃতি 
দেখিতে পাই। সরকারী প্রচার বিভাগ হইতে এই বিষয়ে 
জনসাধারণকে অধিকতর সজাগ করিবার কোনরূপ চেষ্ঠা যে 
হইয়াছে, তাহার পরিচয় পাঁইতেছি না। হয়ত যে মন্ত্রী মহা- 
শয়ের উপর এই কাজের দায়িত্ব পড়িয়াছে তিনি ইচ্ছা করেন 
না--এখন, এই সংগঠনের সময়, একটা হৈ-হুল্লোড় করিয়া 
শ়িক্ষয় কর! হয়। একপ কথাও শুনিয়াছি যে পরদেশী রাষ্রকে 
আমাদের আয়োজন-উন্টোগের কথ! জানিতে ন| দেওয়ার নীতি 
হইতে বর্তমান গোপনীয়তা অবলম্বন করা হুইতেছে । 

এই নীতির সপক্ষে যেযুক্তি প্রদর্শন করা হউক না কেন, 
বাঙালী সমাজে সামরিক বৃত্ি সম্বন্ধে এখনও একটা স্পষ্ট ধারণা 
দেখা দেয় নাই। দেশের চারিদিকে যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে 


প্রবাসী 
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যে উচ্ছ্খলতার প্রবৃভি উদএর হইয় দেখ! দিয়াছে, তাহা! সংযত 
করিতে হুইলে ইহাদের সামরিক শিক্ষার বিধিব্যবস্থার অধীন 
করিতে হইবে । তাহার জন্ত চাই এই বিষয়ে ব্যাপক আলো- 
চনা। বাঙালী সুবকবৃন্দকে অতীত ইতিহাস শুনাইতে হইবে; 
বন্তমানের সামরিক আয়োজন-উদ্যোগের কথা শুনাইয়া 
জাতিকে স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ করিয়া তুলিতে 
হইবে। যাহারা বৈপ্লবিক আন্দোলনের নেতৃত্ব করিবার সময় 
বিদ্রেহী-শক্তির সংগঠন-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, 


' জাতির লুপ্ত ক্ষাত্র-প্রবৃতি জাগ্রত করিয়াছিলেন, তাহাদের এই 


নৃতন সংগঠন কার্য্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিবার জন্ত আহ্বান 
করিতে হইবে । হয়ত তাহাদের বর্তমান রণনীতি সম্বন্ধে 
জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাব থাকিতে পারে । কিন্তু তাহাদের 
বৈপ্লবিক জীবনের অন্নপ্রেরণায় এই অভাব পুরণ করা 
কঠিন হইবে না। আমাদের চোখের সামনেই এই বিষয়ে 
ট্ৃক্কি-&ালিনের উদাহরণ হ্বল-ঘ্বল করিতেছে । 


বাঙালী চরিভ্রের মধ্যে যে বিদ্রোহী ভাবের একটা এঁতিহ 
আছে, তৎসন্বদ্ধে একটি নূতন প্রমাণ আমাদের দৃষ্টিগোচরে 
আসিয়াছে । কাশীর “উত্তর1” নামক মাসিক “প্রবাসী বাঙালীর” 
মুখপত্র বলিলে অত্যুক্তি হইবে না । পত্রিকাথানি প্রায় পচিশ 
বংসর হুইতে বাঙালী সংস্কৃতির তন্্রধার হইয়া উত্তর-ভারতে 
বিরাঙ্জ করিতেছে । সেই পত্রিকার গত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 
“বাংলার রাজনীতিক ইতিহাসের ধারা”__-এই নামে একটি 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে । প্রবন্ধটি দিল্লীর মিন্টো রোড বেঙ্গলী 
ক্লাবের অধিবেশনে পঠিত ; তাহার লেখক শ্রীঅীন্দ্রজিৎ মুখো- 
পাধ্যায়। তাহার প্রবন্ধ পাঠ করিয়! এই ধারণ! দৃ় হয় যে, 
ইংরেজ আমলের ভ্তায় মুসলিম আমলেও বাগালীকে দাবাইয়া 
রাখিবার চেষ্টা রাষ্রনীতির অঙ্গ ছিল। লেখক “সয়ের 
সৃতাক্ষরীনের” লেখক গোলাম হোসেনের লেখার উল্লেখ 
করিয়া তাহার মত সমর্থন করিয়াছেন । তাহার প্রবন্ধ হইতে 
নিয়াংশ তুলিয়া! দিলাম £ 


“...গ্রস্থকার বলিতেছেন যে, ইংরেজের একটা 
প্রধান দোষ হুইতেছে বাংলার জমিদারদিগকে বিশ্বাস 
কর! ও শাসন ব্যাপারে তাহাদের প্রাধানত দেওয়া । এই 
বলিয়া তিনি বাংলার জমিদারবর্গের সম্বন্ধে প্রায় এক 
পাতার উপর নির্জল! নিন্দা! বর্ষণ করিয়াছেন । মোটের 
উপর তিনি বলিতেছেন, বাংল!র এই জমিদারবর্গ অত্যন্ত 
ভুর্দাস্ত প্রক্কতি ; মুসলমান রাজশক্তির বিরুদ্ধাচরণ ইহাদের 
স্বড়াব ; ফুরসৎ পাইলেই ইহারা বিক্রোহ বা গোলমাল 
করিবে; অতএব এই জমিদ্দারবর্গকে স্বদলে - আনা 
ইংয়েজের অত্যন্ত অন্তায়। গোলাম হোসেনের কথা আজ 
নিন্দাচ্ছলে স্ততির ভায় শুনায় মাদের কর্ণে |...” 


মাঘ 


শর্টস শী 


জাতীয় প্রকৃতির এই প্রমাণ মনে রাখিয়! পশ্চিমবঙ্গের 
সামরিক সংগঠন করিতে হুইবে। প্রায় দেড় শত বৎসরের 
অনুশীলনের অভাব পুরণ করিতে হইলে, কলম-পেশা! ও ঘর- 
মুখো বাঙালীকে বিষুণপুর বীরভূমের আদর্শে অনুপ্রাণিত 
করিতে হুইলে এ পুরাতন কথা শুনাইতে হইবে । গুরুসদয় 
দত্ত রায়বেশে নৃত্যের যে ইতিহাস “বঙ্গলক্ষ্মী” মাসিক পত্রিকায় 
বিবৃত করিয়াছিলেন তাহা মনে করিলে এই সংগঠন-কার্ধ্য 
কঠিন হইবে না ।, সমাজ্জের অত্যাচারে পশ্চিমবঙ্গের “অস্ত্যজ” 
জাতিসমূহ আজ “অজ্ঞাতবাস” করিতেছে । ভারতরাষ্্রের 
স্বাধীন ব্যবস্থায় সেই “অজ্ঞাতবাসের” লাঞ্ছন! অতীতের হুঃস্বপ্ন 
বলিয়। মনে করা উচিত। রাগ্রচালকবর্গ এই ইতিহাসের 
ইঙ্গিত বুবিয়া আপনাদের কর্তব্য স্থির করুন । 


ছাঁত্রসমাজে উচ্ছঙ্বলতা 
বর্ধমানের “আর্য” পত্রিকায় নিয়লিখিত মন্তব্য প্রকাশিত 
হইয়াছে £ 

তুচ্ছ একটা খেল! লইয়া, জনৈক চিকিৎসক শিক্ষকের 
সাময়িক একটা ব্যবহার লইয়া অভিজাত বংশের, ভদ্র- 
গৃহস্থের শিক্ষিত সম্ভতানের! ছুই দিন ধরিয়া যে অক্লাস্ত রণ- 
ছুণ্দাদ হইয়া উঠিবেন,__ইহা! বিস্ময়ের সহিত একটা 
মণ্দপ্তিক লজ্জার বিষয়। বাংলার ঘষে যুবক এক দিন 
অর্ধোদয় যোগে সেবাকা্্য করিয়া, দামোদর বন্যায় 
আস্মোৎসর্গ করিয়া, বিশ্বমানবের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিল, 
তাহারাই আজ অসহিযুতার চরম মাত্রা প্রদর্শন করিল। 
ঘটনাটা যতই ভাবিতেছি,_ততই মনে হইতেছে কাকফ্রী 

ও নিগ্রো--ছুইটি আরণ্যক বর্ধরতা-___-যেন উন্মত্ত তাগুবে 

মাতিয়াছে। যেন মরুভূমির ছুইটি উপজাতি ক্ষিপ্ত হইয়া 

উঠিয়াছে 1| শিক্ষা, সংস্কতি, কালচার, উচ্চ শিক্ষার 
মহিমা-_এযাডভান্সমেণ্ট অব্‌ লারনিং__এক ভম্ম আর ছাই, 
ইহাই প্রতিপন্ন হইয়া গেল 1.."কাহাকেও অভিযুক্ত 
করিতেছি না । আতঙ্কিত হইয়া ভাবিতেছি-_আমাদের 
ভবিস্তং কি? কোথায় যাইতেছি ? শতবর্ধের যুরে[গীয় 
শিক্ষা সভ্যতা কোন্‌ আন্ুরিক অসংযমের মাঝে আমাদের 
টানিয়া লইয়া! যাইতেছে । একটী কথা কর্তব্য-বোধে 
বলিতেছি-_বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ আমাদের শ্েহ- 
ভাজন। তীর পূর্বজ প্রতিষ্ঠিত বিষ্ভামন্দির লইয়া একটা 
কুরুক্ষেত্র কাণ্ড হইয়া গেল। তার একবার উপস্থিত হওয়! 
কর্তব্য ছিল। আজও বর্ধমান তাহাকে মান্য করে। 
. তিনি সম্মুখে ধীড়াইলে ছাত্রদল নিশ্চয়ই শান্ত হুইত। 

, কলিকাতার ছ্রৌয়াচ মকম্বলেও বিস্তারলাত করিতেছে । 
যে বর্ধরতা কলিকাতার রান্তা-ঘাটকে বিপৎসন্থুল করিয়া 
তুলিয়াছে তাহার কারণ সম্বন্ধে সমান্জের হিতাকাজ্জী সকলেই 
অল্পবিস্তর চিন্তা করিতেছেন। ইহা কেবলমান্জ ছাত্রসমাজের 


বিবিধ প্রসঙগ-_মণিষেল। সঙ্জেলন 








১২০] 
মধ্যেই নিবন্ধ নয়। গত ১৮-১৯-২০শে পৌষ তারিখে 
কলিকাতায় ক্রিকেট খেল! উপলক্ষে যে বর্বরতার উদ্মাদমা 
দেখিয়াছি, তাহা! লক্ষ্য করিয়া লক্জায় অিয়মাণ হইতে হয়। 
বিদেশী ধাহার! ভারতীয়ের সঙ্গে খেলা করিতে আসিয়াছিলেন, 
তাহাদের প্রতি ভত্ত্র ব্যবহার করিবার কর্তব্য ভুলিয়া আমাদের 
যুবকবুদ্দ দেশের গৌরববৃদ্ধি করেন নাই। 

এই রোগের চিকিৎসা কি, তাহাই এখন ভাবিতে হুইবে। 
থেলার মাঠে ইহ! বন্ধ করিতে হইলে খেলোয়াড়দের এইরূপ 
সহত্্ সহম্র বর্ধরদের সম্মুখে খেলিতে অস্বীকার করা উচিত। 
শুনিয়াছি একবার ক্রিকেট বীর ব্র্যাডম্যান খেলার মাঠে 
চীংকার ও উন্মাদন! দেখিয়া খেলিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন ; 
এই ভৎ“সনায় জনতা শান্ত হইয়াছিল | আমাদের যুবকবৃজকে 
সামরিক জীবনের কঠোর শিক্ষার মধ্যে ফেলিয়া দিলে ইহার 
প্রতিবিধান হইতে পারে। এইরূপ বাধ্যতামূলক শিক্ষা 
পাড়ায় পাড়ায় অলস ' আড্ডাদারী বন্ধ হইবে । উচ্ছ্খলতার 
মূলে কৃঠারাঘাত হইবে । এই ব্যবস্থা পরীক্ষার যোগ্য । 

মণিমেলা সম্মেলন 

আমাদের সমাজ-জীবনের বর্তমান উচ্ছঙ্খলতাই বাঙালীর 
একমান্ত্র পরিচয় নয়। গত ১৫-১৮ই পৌষ এই চারি দিন 
কলিকাতা নগরীতে যে মণিমেলা! সম্মেলন উৎসব অন্ুঠিত 
হইল, তাহা! যাহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহারা নানা 
নিরাশার মধ্যে আল্লার ইঙ্গিত দেখিতে পাইয়।ছেন। একটা 
বিবরমীতে দেখিয়াছি যে, এই প্রতিষ্ঠানের সত্যবন্দ নিখিল- 
ভারতে বিস্তৃত ; তাহাদের সংখ্যা প্রায় পচাত্তর হাজার ; ইহা 
শাখার সংখা। প্রায় চারি শত । প্রাচ্যের এই “সর্ববাপেক্ষা” 
বহং কিশোর প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষের কিশোরদের শিক্ষাকেন্জ। 
এই কেন্দ্রে তাহারা নূতন যুগের নূতন শিক্ষা লাভ করিতেছে-_ 
ভদ্রতা, শীলতা। নিয়মাহুবপ্তিতা- রা ও সমাজের সঙ্ঘশক্তির 
অমোঘ পরীক্ষা যেসব গুণাবলীর মাধ্যমে সমাজ-জীবনে 
অন্থপ্রবিষ্ট হইবে, মণিমেল! প্রতিষ্ঠান সেই গুণাবলীর অন্ুলগীলন 
করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে । 

এক জন বাঙালী এই সংগঠনের প্রবর্তক বলিয়া! আমরা 
গৌরব বোধ করিতেছি । বাংলাদেশ হুইতে তাহা! দিকে 
দিকে বিস্তারলাভ করিয়া একটা সর্বভারতীয় সঙ্জবন্ধতার 
গোড়াপত্তন করিতেছে । এই পচাত্তর হাজার কিশোর যখন 
নাগরিক জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে, তখন তাহাদের 
শিক্ষার কল্যাণে দেশে নুতন জীবনের ন্থুচনা দেখিতে পাইব, 


, এই আশার মধ্যে আনন্দ আছে। জার এই আনন্দ বৃদ্ধি পায় 


এই ভাবিয়! যে, যে উচ্ছখ্খলতা আমাদের জীবনকে ধিক ত 
করিতেছে, তাহার বিনাশ হুইবে বর্তমানে যাহারা কিশোর 
তাহাদের হাতে । 

গুমিয়াছি, এই সংগঠনের সত্যবন্দকে শিক্ষার সময়ে রাজ- 


)০৩ 


নীতি হইতে-_দলগত রাজনীতি হইতে _দুরে থাকিতে হয়। 
বন্থমানে যহ] রাজনীতি নামে পরিচিত তাহা হইতে দুরে 
থাকিব।র এই নীতি নুবুদ্ধির পরিচয় প্রদান করে। যাহার! 
এই সংগঠনের পরিচালক '্সামরা ঠাহাদের কর্মের সাফল্য 
কামনা করি। 
আসাম গবন্মেন্টের উদাসানতা। 

গত ১৮ই "অগ্রহায়ণ ত।রিথে শিলং হইতে প্রেরিত একটি 
সংবাদে দেখিতে প।ই যে, আস।ম গবন্মেণ্ট শেলা ন।মক স্থানে 
একটি বিমান থ।টি প্রাপ্ত করিবার প্রস্তাব কেন্দ্রীয় গবন্মে্টের 
নিকট পাঠাইয়।ছেন | এই গ্/নটি শিল” হইতে ৪০ মাইল 
দুধে অবস্থিত ; এবং এই স্থানে একটি বিমান থটি প্রপ্তত হইলে 
বর্তমানে থাপিয়া ও জয়ঙিয়া পাহাড় অঞ্চলের অধিব।সীবর্গ 
“প]কিস্থানী” অবরোধে যে ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে তাহাও 
নিব|রিত হইবে । এই অঞ্চলের কমলালেবু, চুণ, সুপারি, 
আনারস, আলু প্রডতির বাশসায় পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত 
শ্ীহট জেল।র মাধ্যমে পরিচালিত ঠইত এবং গত ২৭ মস 
হইতে “পাকিধ্বাশী” মঞ্জির উপর নির্ভর করিয়া এই অঞ্চলের 
প্রভূত ক্ষতি হইতেছে । একটা হিস।বে দেখিয়াছি যে বংসরে 
প্রায় ৫০ লক্ষ টাক। মূলোর দ্রব্যাদি এই অঞ্চলে উৎপন্ন 
হয়। কিন্ত শ্রাহটে গণভোটের পরে ভ্রব্য।াদির সহজ ও 
স্গাভাবিক গতিপথে বাধা দিয়! পাঁকিস্থাশীরা এই অঞ্চলের 
৭০,০০০ লোকের উপর চাপ দিয়া পাকিস্থানে যোগদান 
করিবার মনোভাব তাহাদের মধো সঠ্ি করিতেছে। 


অসমীয়া-ভাষাভাষী অঞ্চল শয় বলিয়] আ্রীগোপীনাথ বড়- 
দলৈয়ের মগ্রিমগুলী এই কট ও ক্ষতির প্রতি এত দিন দৃক্পাত 
করেন নাই। মনে হয় সম্প্রতি নান! দিক হইতে আঘাত পাইয়! 
তাহাদের কুন্ঠকর্ণের নিদ্রাভক্র হইয়াছে । আর এই মন্ত্রিমগুলী 
বাঙালী-বিদ্বেষে অন্ধ হইয়া এমন আত্মঘাতী নীতি অন্থসরণ 
করিয়া যাইতেছেন যে, অদ্ুরভবিষ্ণতে তাহার একট! হেস্তনেস্ত 
অবস্ঠস্তাবী। আমরা জানি বাঙালীকে দাবাইয়া রাখিবার জন্ত 
অসমীয়া-ভাষাভাষী নেতৃবর্গ জনাব সাছুল্লার মত মুসলিম লীগ 
প্রধানের সঙ্গে নানাভাবে জড়াইয়! পড়িতেছেন। কলিকাতার 
“যুগবাধ” পশ্রিকা ৯ই পৌষ তারিখের সংখ্যায় আসামে 
মুসলমান-বদ্ধির একটা হিসাব দিয়াছেন। তাহাতে দেখা 
যায় যে, “১৮৯১ সালে আসামের (শ্রীহট জেলা বাদ) 
মোট অধিবাসী ৩৩,২২,২৪০ জনের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা 
ছিল ৩,১৪,৩৭১ অর্থাৎ প্রতি এগার জ্ধন অধিবাসীর মধ্যে 
মাত্র এক জন ছিল মুসলমান । ১৯৪১ সালে আসামের লোক- 
সংখ্যা (পাকিস্থানতুক্ত প্রীহট জেল! বাদ ) ছিল ৭৬,০৬১০২৬ 
এবং তন্মধ্যে মুসলমান ১৭,৩৯,৯৮২ জন, অর্থাৎ প্রতি চার 
জন অধিবাসীর মধ্যে এক জন মুসলমান। ওয়াকিবহাল 


প্রবাসী 


১৩৫৬ 


মহলের ধারণা ১৯৪১ সালের পর আজ পর্যাস্ত আসামে মুসল- 
মান জনসংখ্যা অন্ততঃ ডবল হইয়া গিয়াছে ।” 

এই বিপদ সম্বন্ধে আসামের বর্তমান মন্ত্রিমগুলী এক চক্ষু 
হরিণের মত চলিয়া ভারতরাধ্ীকে বিপন্ন করিতেছে । এই 
স্বন্ধে আমাদের সহযোগীর সাবধান বাণী উদ্ধত করিয়া 
দিলাম £ 

পাকিস্বান আসামের বিরুদ্ধে পুর্ণ ব্লকেড (অবরোধ) 

চাল।ইতেছে, কিন্ত আসাম গবশ্মেন্ট এখনে! পাকিস্থানের 

সিমেণ্ট কোম্পানীকে পাথর ও কয়লা সরবরাহ করিয়া 

তাহ চাধু রাখিতেছেন । এই পিমেন্ট কোম্পানীর একজন 

খড় অংশীদার মন্ত্রী বলদেব সিংহের পিতা ইন্জ্র সিংহ. 
আসামের এই যোগ|ন বন্ধ হইলে পুর্ব পাকিস্থানের এই 

সবে মাত্র একটি সিমেন্ট কে!ম্পানী এখনই বন্ধ হৃইয়! 

যায়। গার্ধী টেকনিক পাকিস্থানের কাছে গা্দীজীর 

আমলেই বার বার ব্যর্থ হইয়াছে একথাট! ভুলিলে 

ভাবতরাষ্রের বিপদ অনিবার্ধা। পাক-আসাম সীমান্তে 

এই বিপদ ঘনীসুত তইয়া উঠিতেছে এবং বড়দলই 

গবন্মেন্টের অবর্দণাতা এই সব্ধনাশকে ত্বরাধিত করিয়া 

তুলিতেছে। 

তারতরাষ্্রে বাগ্বিতগড 

ভারতরাষ্ত্রের পরিচালন লইয়! তিক্ত আলোচন।র অস্ত 
মাই । আমর। যে “নব-বন্ধাবন” প্রত্যাশা করিয়াছিল।ম 
পরদেশী শ।সনক্ষমতার অবসানে তৎসন্বঙ্ধে অনেক কঙ্গিত 
বিবরণ দেখিয়াছি । প্রায় সকলেই গার্ধীজীর ধপ্রের “রামরাজ্য" 
লইয়া অনেক কথা বলিতেছেন । কিন্তু তাহার মধো কয়জন 
এই রামরাজ্যের উদ্দেন্ঠ ও নীতি আপনাদের জীবনে রূপদান 
করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহ! জানি না। তাহাদের 
সংখ্যা বেশ হুইলে বর্তমানের বাগ্বিতগডার কোলাহল কথফ্িং 
স্তব্ধ হইত । তাহা হয় নাই; বরং বাড়িয়াই চলিতেছে । 
ভারতরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী ও সহকারী প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি 
যেসব বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাই তাহার প্রমাণ । উভয়েই 
বলিয়াছেন__আমরা সাধ্যাতীত চেষ্ঠা করিতেছি ; আমাদের 
চার-পাচ বংসর সমম্ব দাও ঘর গুছাইয়া লইতে $ টতৈল-তগুল- 
বপ্ত্রের যা অভাব পরিশ্রম না বাড়াইলে, উৎপাদন ন! 
বাড়াইলে এবং খরচ না কমাইলে তাহা মিটিবার সম্ভাবনা 
কম। দেশের জনসাধারণ এই সব কথায় সান্তনা পাইতেছে 
না । 

একটি মাত্র উপায়ের কথা ভাবিতে পারিতেছি যাহা 
অবলম্কনে দেশের এই বাগ্বিতণ্ড শান্ত হুইতে পারে । সন্ত 
পরদেশী শাসনমুক্ত অন্তান্ত দেশে কি ঘটিয়াছিল, কি করিয়া 
তাহারা যুগাস্তব্যাপী সমন্াসমৃহের কুমীমাংস! করিয়াছিল, সেই 
কর্ণপ্রচেষ্টার ইতিহাস আমাদের দেশের লোকের বুদ্ধিগমা 


মাঘ 


করিতে পারিলে তাহাদের নিরাশ! নিবারিত হইতে পারে। 
মুক্তরাষ্রে প্রকাশিত একখানি পন্রিকায় এরূপ একটা চেষ্টা 
দেখিষ্াছি। লেখক মুক্তরাগ্রের প্রধান শিল্প বিজান শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানের-_ম্যাস্যাচুসেটস ইনৃক্টিটিউট অব টেকৃনোলজির 
( 81759801)05815 [09016069 01 11901100195 ) প্র।ক্তন 
অধাক্ষ ডাঃ এফ. এ. ওয়াকারের একখানি পুস্তকের বর্ণনা 
হইতে ১৭৮১ শ্রীঙ্টাঝের পরের অবস্থার চিত্র আকিয়া দিয়াছেন। 
তিনি আশা করেন যে, তাহা পাঠ করিলে ভারতরাষ্ে যে 
শিপাশার ভাব দেখা দিয়াছে, তাহা দূর হইবে। পুণ্তকখানির 
নাম--একটি জাতির সংগঠন (11110 11971176০01 0079 
8100 )। 

সেই ইতিতাঁসই জংক্ষিপ্ত আকারে দিতে চাই। 
'সামেরিকার ১৩টি ব্রিটিশ উপনিবেশ ১৭৭৬ স।লের ৪ঠ] জুলাই 
তারিধে স্বাধীনত। ঘোষণা করে। তাঁক্পর প্রায় এগার বৎসর 
যুদ্ধ করিয়া তাহাদের স্বাধীন ব্বাষ্ট্ীয়সত্ত| স্বীকার করাইয়া লইতে 
সক্ষম হয়, যদিও তাহারা ১৭৮১ সালেই যুদ্ধে ত্রিটিশের উপর 
জয়লাভ করে। ১৭৮৭ সালে রাষ্ট্রের বিধিবাবস্থা' ১৩টি 
উপণিবেশের নাগরিকের প্রতিনিধি সভার নিকট অনুমোদনের 
জন্ট উপস্থিত করা হয়। এই যুক্তরাঞ্্ের ৯টি যদি এই বিধি- 
বাবস্থা! গ্রহণ করে, তবেই তাহা লোকগ্রাহ্থ হইবে । এই 
সপ্ধন্ধে এরাপ গুরুতর সন্দেহ ছিল যে জজ্জ ওয়াশিংটনকে 
বলিতে শোন] যায়--“যদি অধিকাংশ ওপনিধেশিক এই রাপ্র- 
ব্যবন্থ। গ্রহণ না করে, তবে পরবর্তী সংস্করণ রঞ্তাক্ষরে লিখিত 
হইবে |” 

কুদ্র ক্ষু্ধ প্রদেশগুলি সর্বপ্রথমে এই ব্যবস্থা! গ্রহণ করে ; 
করণ বৃহত্তরত্প্রদেশগুলির শক্তি সথদ্গে-তার্দের একটা ভীতি 
ছিল। বৃহ্তম প্রদেশ, ভাক্জিয়ানা, অনেক দিন দোমন| ছিল, 
কারণ তাহাকে রা্ীয় ক্ষমতার ভাগে ক্ষুদ্রতমের সমান কর! 
হইয়াছে । নিউ ইয়র্ক প্রদদেশও সেই ভাবাপন্ন ছিল । যখন 
১১টি প্রদেশ যুক্তরাহীয় বিধি গ্রহণ করিল, তখন কে অ!গে 
আসিল, কে পিছনে পড়িয়া রহিল, তৎসঞ্গক্ধে চিন্তার কারণ 
রহিল না। ১৭৯০ সালে সর্বশেষ উপনিবেশ যোগদান 
করিল। 

সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সমস্ত ছিল ধরণের বোঝা । ফ্রান্স 
ব্রিটেনের শত্র ছিল এবং বিপ্রোহী উপনিবেশগুলিকে অগ্র-শন্তর 
দিয়া সাহায্য করিয়াছিল। রাগ্রের নাগরিকগপের নিকট 
হইতেও ততোধিক ধার করা হইয়াছিল | এই খণ লইয়া! দেশ- 
বিদেশে তর্ক ও মনাস্তরের সৃষ্টি হয়; প্রায় বিশ বংসরে তাহা 
ক্ষান্ত হয়।. এই নুতন রাষ্্রের আত্মাভিমানে আঘাত লাগিত 
যখন তাহাকে শুনিতে হুইত যে ফরাসীর সাহায্য না পাইলে 
সে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিত না । 

এই অভিজ্ঞতার মধ্যে অনেক কথা শুনিতে পাই যাহা! 


্ 





বিবিধ গ্রসঙ- জঙ্মু-কাশ্বীর সমস্যা 





' ভারতরাঞেঁও প্রতিধ্বনিত হুইতেছে। 


৩০১ 
কিন্ত সেই অভিজ্ঞত! 
হইতেই ভরস! করিতে পারি থে নিরাশার কালে! মেঘ সরিয়া 
যাইবে | 
জম্মু-কাশ্মীর সমস্থ! 

জম্মু-কাশ্মীর সমস্তা ভারতরাষ্রের জম্মাবধি সমস্ত গঠনমূলক 
কার্ধ্যকে ব্যাহত করিতেছে । “পাকিস্তান” জন্ু-কাশ্্ীর 
আক্রমণ করিয়া এই সমস্তার সৃষ্টি করিয়াছিল। ভারতন্না 
অগ্রবলে আততায়ীকে টুর করিয়া সে সমস্তার সমাধান করিতে 
পারিত। হয়ত তাহার সে শক্তি ছিল না; এবং শক্ষি 
থাকিলে তাহার সগ্্যবহ।র কেন হইল না তৎসম্বন্ধে সহুত্তর 
আমর! এখমও পাই নাই। 

সম্মিলিত জ।তিসংঘ প্রন্তিষ্ঠীনের দরবারে নালিশ ও 
আপীল কিয়! তারতবাষ্ী লাভবান হয় নাই, আমরা তাহা 
দেখিতেছি। জন্মুকাশ্মীর সমন্তা ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
রাজনৈতিক পাঁয়তাড়ার মধ্যে জড়াইয়। গিয়াছে । সংঘ কর্তক 
নিয়োজিত কমিশনের কা্যাবলী ও তাহাদের রিপোর্টে তাহার 
প্রমাণ। এই কমিশনের চারি জন সভ্য এক রিপোর্ট সহি 
করিয়াছেন ; একজন সভ্য স্বতন্ত্র রিপোর্ট দিয়াছেন । 

চারি জন সভ্য আক্রমণকারী ও আক্রান্তকে এক পর্য্যায়ে 
ফেলিয়। “খোলা মনের” একটা ব্য” অভিনয় করিয়াছেন । 
অতীতে “পাকিস্তানের” কুকার্ধা সব ভুলিয়া গিয়া! একটা রায় 
দিয়াছেন, যাহা সদবুদ্ধিপ্রণোদিত হইতে পারে না। একজন 
সভ্য সোজা বলিয়াছেন যে ব্রিটিশ ও মার্কিন গবন্মে্ট এই 
জটিলতার জন্ত দায়ী। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তিনি একটা ঘটনার 
উল্লেখ করিয়াছেন। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠানের কমিশন ভারত- 
র।প্র ও পাকিস্তাশ রাহে মধ্যে শাস্তি স্থাপনের উদ্দেশ্তে একটি 
পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। তাহা ভারতরাষ্ট্রের নিকট প্রেরণ 
করিবার বা পৌঁছবার পুর্ধেই ত্রিটিশ হাই কমিশনারঘয়ের 
(দিল্লী ও করাচীর ) নিকট পৌছিয়! যায়। 

ইহার পিছনে একটা ষড়যন্ত্র আছে নিশ্চয়ই এবং 
তাহার সন্ধন করিবার চেঃ] করিলে পাওয়া যাইবে যে লগুন 
ও ওয়াশিংটন নগরীর রাষ্কৌশলীগণ কোন অজাত কারণে 
ছুই প্রতিবেশী রাষ্ত্রের ঘন্ঘকে জিয়াইয়! রাখিতে চান | সেই 
কারণ সন্বন্ধে নানা সঙ্গেহের অবকাশ আছে। পাকিস্তান 
কি ভাবিতেছে তাহা! জানি না। সে সন্ত যে আক্রমণকারীর 
অভিনয় করিয়া সে বিশ্বের দরবারে সম্মান হারায় নাই। 
ভারতরাষ্ট্রের কর্ণধারবর্গ কমিশনের রায় গ্রহণ করিতে অর্থীকার 
করিয়াছেন। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বোচ্চ কার্য্যনির্বাহুক 
কমিটির (99980165 09001 ) প্রাক্তন সভাপতি কানাডার 
সেনাপতি ম্যাকনটন ব্রিটিশ মার্কিনী কটি চালাইবার চেষ্ঠা 
করিয়াছিলেন । তাহা! ভারতরাহ্রী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হুইয়াছে। 

শ্তায় ও মানবহিতের স্ষেজে জোড়াতালির স্থান দিতে 


৩৪০২ 


তি 





অর্খীকার করিয়া .ভারতবাপ্র ভালই করিয়াছে । এই ভাবের 


হইতে হইবে । সে ধৈর্ধ্য ও শক্তি রক্ষু, করিতে পারিলে 
সব দিক হুইতে মঙ্গল । এই আশায় ভারতরাষ্্রের প্রজা পুঞ্জকে 
সংকল্পে দু থাকিতে হুইবে। বিলাতী-মার্কিনী-পাকিস্তানী 
ভাল ভাল কথায় বিভ্রান্ত বা অস্থির হইলে চলিবে না । 


ভারত-ইতিহাসের রহস্য 


বোম্বাই নগর্নীতে প্রসিদ্ধ গুজরাচী সাহিত্যিক শ্রীকানা ইয়া 
লাল মুন্সী প্রায় ১০ বৎসর পুর্বে “ভারতীয় বিদ্তাভবন” নামক 
একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত করিয়াছেন। উহার উদ্গেস্ট ভারতীয় 
সংস্কৃতির অন্ষ্ীলন | এই ভবনের নুতন গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে 
ভারতের রাগ্রপাল শ্রীচক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী নিমন্ত্রিত 
হইয়া যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহা নানা কারণে উল্লেখ- 
যোগ্য । সেইজন্ত ইহার কিয়দংশ তুলিয়! দিলাম £ 
ভারতীয় সংস্কতি ও ভারতের দর্শন বিগত কালে 
ভারতকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে । আজ যদি তাহা 
অব্যাহত থাকিত, তবে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অসম্পূর্ণতাজনিত 
ক্ষতির উপর হয়ত তেমন গুরুত্ব আরোপ করিবার 
প্রয়োজন থাকিত না । কেবলমাত্র পঙ্চিতের নয়, সাধারণ 
নরনারীর হৃদয়ে এবং তাহাদের গন্ঠীর উপলব্ধির মধ্যে 
যদি বৈদাস্তিক সংস্কতিকে বীাচাইয়া রাখা সম্ভবপর হইত, 
তবে স্কুল বা কলেজের শিক্ষাব্যবস্থার ক্রুটির ফলে তেমন 
মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হইত না। ক্ষোভের বিষয়, 
পরবর্তী কালে আমাদের প্রাচীন সম্পদ দ্রুত হাসপাইয় 
আসিয়াছে । আমার আশঙ্কা হয়, তাহার কিছুই আর 
অবশিষ্ট নাই ।...বৈদাস্তিক সংস্কৃতি বলিতে যে শ্রঙ্গলা, 
সংযম ও নীতিজ্ঞান বুঝায়, গত ৫০ বৎসরের অনুস্থত 
শিক্ষা-পরিকল্পনা দ্বার] উহাকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞার সহিত দূরে 
ঠেলিয়া রাখা হইয়াছে। অথচ এই বর্তমান শিক্ষা- 
পরিকল্পনা আমাদের প্রাচীন সম্পদের স্থানে কিছুই 
দেয় নাই। 
এই ক্ষোতের উপর মন্তব্য করিতে গিয়া! আমাদের সহযোগী 
“উজ্জ্বল ভারত” প্রশ্ন করিয়াছেন ভারতীয় সংস্কৃতি ও দর্শন 
বলিতে কি বুঝায়? যাহা! বৌদ্ধবর্পকে দেশছাড়া করিয়াছে, 
যাহা ইসলামের আক্রমণ হুইতে দেশকে রক্ষা করিতে পারে 
নাই এবং যে হিঙ্ু-মুসলমান যুক্ত সংস্কৃতি পাশ্চাত্য সভ্যতার 
দাপটের সম্মুখে প্রায় ছুই শত বৎসর নতশির ছিল, “কৃর্ননীতি” 
অবলম্বন করিয়া যে সংস্কতি আপনার প্রাণ কায়ক্লেশে রক্ষা 
করিয়াছিল, তাহাই কি ভারতীয় সংস্কতি ? 
“মনত্তত্বের কোন্‌ ' রন্ত্রপথে বিদেশের আক্রমণকফা রীগণ 


প্রবাসী 


সপ ওসব” শপ“ পর সি 





১৩৫৩৬ 
প্রবেশ করিল, কেন প্রবেশ করিতে পারিল,”-_-এই প্রশ্নের 
উত্তর দিয়া “উজ্জ্বল ভারত” বলিতেছেন £-_-“এতদিনকার 
ভারতীয় সংস্কৃতি বর্জন-্নীতির উপর, নেতিবাদের উপর 
প্রতিষিত বলিয়াই ভারতের পক্ষে পরদেঙ্গীকে “হুজম” করা 
বলিয়াই ভারতবর্ষ বিভক্ত হইয়াছে ।” 

এই প্রশ্নীবলী ভারত-ইতিহাসের মুল রহন্তের অঙ্গ । 
কেবল ঝাচিয়া থাকায় কোন বিশেষ গৌরব না থাকিতে 
পারে। কিন্ত কেবল “কমঠ বৃত্তি” ও তার কৌশল অবলম্বন 
করিয়াই কি ভারত বীচিয়া আছে? রামমোছন যুগ হইতে 
গান্ধী যুগ পর্যান্ত কি একটা সমন্বয়ের চেষ্ঠা চলে নাই? জাতীয় 
জীবনের এই সংগঠকগণের জীবন প্রমাণ করে যে, আমাদের 
সমাজ-মন নিশ্চে্ ছিল না । যতদিন এই প্রশ্নের সহুত্তর না 
পাওয়া যাইতেছে ততদিন এই রহন্তের স্বরূপ বুঝা! যাইবে না। 

ভারতীয় সংস্কৃতি 

ভারতরাষ্ত্রের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ-ু যদি 
ভারতীয় সংস্কৃতির বিবর্তনে হিন্দু সংস্কতির দানের মাহাস্মা 
বুঝিতে পারিতেন, তবে যখন তখন তিনি এরূপ ভাবে অসহিষ্ণু 
হইয়া উঠিতেন না। ইংরেজী শিক্ষার কল্যাণে আমাদের 
বর্তমান সংস্কৃতি নানাভাবে রূপাস্তরিত হইয়াছে; নানা 
বিকৃতির আধারও হইয়া পড়িয়াছে। ইংরেজী শিক্ষিত সমাজ 
এই পরিবর্তনের সাক্ষীন্বরূপ ফ্াড়াইয়া আছেন । তাহাদের 
দৃষ্টির অগৌচরে যে বিরাট সমাজ প্রাচীন চিত্বাধার! ও রীতি- 
নীতি অবলম্বন করিয়া বাচিয়া আছে, তাহার সংবাদ আমরা 
সাধারণতঃ রাখি না । এত দ্দিন তাহারা একটা পরদেশী উগ্র 
সমাঞ্জের তাড়নায় ভীত-সন্ত্রত্ভ ছিলেন। তঠাহ।দের সংস্কতিতে 
প্রায় অবিশ্বাসী ইংরেজী শিক্ষিত ভারতীয়েরাই সেই পরদেনী 
সমাজের প্রভুত্বকে দূর করিয়াছেন + এবং প্রাচীনপন্থীরা মনে 
করিতেছেন পরদেশী শাসনের বন্ধন হুইতে মুক্িলাভ করিয়া 
তাহারা রাষ্ীয় ও সামাজিক ব্যাপারে নিজেদের মতামত 
প্রতিঠিত করিবার ন্ুযোগ পাইবেন। এই আশার প্রকাশ 
শুনিতে পাই শান্তিপুর সংস্কত মহাবিভালয়ের সপাদ শতবা্ধিক 
জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে । মহ্ামহোপাধ্যায় শ্রীচণ্ডীচরণ স্মতিতীথ” 
মহাশয় এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, এবং বিশ্ববিস্ভালয়ের 
সম্পাদক শ্রীঅজিতকুমার স্থতিরত্ব মহাশয় একটি ভাষণ প্রদান 
করেন । “সংঘবানী পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত 
হইয়াছে । তাহ! হইতে একটি অংশ উদ্ধত করিয়া দিলাম £ 

আজ ভারতবর্ষ স্বাধীন হুইয়াছে। প্রতিঠিত হইয়াছে. 
জাতীয় সরফার। কাজেই জাতীয় সরকারের কর্তব্য. 
উপযুক্ত সংস্কতজ পঞ্ডিতগণের বৃত্তির বিশেষ ব্যবস্থা! করিয়া 
দিয়া, ঠাহাদিপের সাহায্যে সংস্কত ভাষার অন্তর্সিহিত 
যথার্থ ভাবার! দেশবাসিগণের সম্মুখে উদ্ভাসিত করিয়া 


মাঘ 


চা 


তাহাদের জাতীয়তা-বোধ জাগ্রত করা । দেশবাসী উপলদ্ধি 
করুন তাহাদের অতীতের ইতিহাস, তাহারা উপলবি 
করুন তাহাদের পূর্ববপুরুষগণের সত! ৷ ইহার জন্ত বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার প্রয়োজন । পশ্চিমবঙ্গে সংস্কত 
মহাবিস্ভালয়, সংক্কত সাহিত্য পরিষদ, বঙ্ীয় সাহিত্য- 
পরিষদ বিশেষভাবে এ বিষয়ে কাধ্য করিতেছেন সত্য, 
কিন্ত আজ দীর্ঘকাল ধনিয়া! নদীয়া শাস্তিপুরস্থিত বঙ্গীয় 
পুরাপ পরিষদ সামাগ্থ আকারে হইলেও পুরাণের ভিতর 
দিয্না আর্্য ভাবধারা প্রচারের চেষ্টা করিতেছেন । উৎসাহ 
পাইলে এই পরিষদ প্রসারিতভাবে আধ্য ভাষ! ও তদন্তর্গত 
বিবিধ তথ্যাদ্দির প্রকাশ করিতে বিশেষ যত্ব করিবেন । 


রাসায়নিক শিল্পের অবনতির কারণ 
বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফাশ্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের অগ্ভতম 
প্রধান কন্মী পশ্চিম ইউরোপে ভ্রমণ শেষ করিয়া সম্প্রতি দেশে 
ফিরিয়া আসিম়াছেন | নানাবিধ প্রবন্ধে তিনি তাহার নূতন 
অভিজ্ঞতার কথ! বর্ণনা করিতেছেন । ১৯৪৯ সালের নভেম্বর 
মাসের “জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় তিনি জার্মানীতে রাসায়নিক 
শিল্পের উন্নতি ও ভারতে তাহার অবনতির কারণ সম্বন্ধে একটি 
আলোচন! প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। জৈব রসায়নশাস্ত্রের উন্নতি- 
অবনতির উল্লেখ করিয়! তিনি বলিয়াছেন £ 
আচার্ষ্য প্রফুল্পচন্দ্রের মত “হিমালয়ান' ব্যক্তিত্ব ও 
মনীষার অধিকারী যদি এ সময়ে এডিনবরার অধ্যাপক 
ক্রাম ব্রাউনের কাছে না গিয়ে জার্মানীতে বেয়ার এমিল- 
ফিশার বা হুফমানের ল্যাবরেটরিতে শিক্ষালাভ করতে 
যেতেন তবে আঙ্গ আমাদের গোটা দেশেরই চেহার! 
বদলে যেত-_অত্যাবস্ঠক ওষবপত্র, রপ্তক পদাথ” প্রভৃতির 
জন্যে আজ আমাদিগকে বিদেপীর মুখের দিকে আর চেয়ে 
থাকতে হুত না। তার শিষ্যদের মধ্যেও তা”হুলে আজ 
সত্যিকারের রসায়নবিদ্‌ ও শিল্পবিদ আরও অধিক সংখ্যায় 
আমরা দেখতে পেতাম । তারপর আচার্যা রায় যে সময় 
বিলাতে শিক্ষার্থে যান এ সময় বিলাতের মেধাবী 
উচ্চাভিলাষী রসায়নের ছাত্রমাজ্রেই জার্ানীতেই এ বিষয় 
শিক্ষা করতে যেতেন । 
স্বাধীন তারতের শিক্ষাবিভাগের সুযোগ্য কর্ণধারগণ 
যদি অতীতের এ ভ্রমের পুনরাবৃত্তি নিরোধে কৃতসংকল্প 
হন, যদি সত্যিকারের দেশকল্যাণ- যথার্থই তাদের 
কাম্য হয়, তবে উচ্চাভিলাষী মেধাবী ছাত্রদের সকলকেই 
মার্কিন মুলুক বা বিলাতে না পাঠিয়ে জার্দানীতে বা 
জার্দানীর দিকপাল রসায়নবিদ্গপের পদাঙ্ক অন্গসরণে 
আজ যেখানে পুরাদ্মে রসায়নশাস্ত্রের উচ্চতর চর্চা অবাধ 
গতিতে চলেছে-_নুইজারল্যাণ্ডের সেই জুরিখ শহরে 
নোবেল লোরিয়েট অধ্যাপক রুদ্দিকা ও কারারের 
ল্যাবরেটরিতে পাঠালে-_ঠাদের অর্টিত জ্ঞানে দেশ 
সত্যসত্যই ধত ও সম্বন্ধ হয়ে উঠবে। 


বিবিধ প্রসঙ্গ_কৃষ্চজ্দ্র ভট্টাচার্য্য 


৩৬ 





সাহিত্যে “উপেক্ষিত” 

নদীয়৷ ক্ৃষ্ধনগর কলেজের অধ্যাপক শ্ীকমলকৃষ ঘোষ 
অন্থবাদ স্মহিত্যকে উপরোক্ত উপাধি দিয়া কলিকাতা বিশ্ব- 
বিস্তালয়ের মুখপত্র “ক্যালকাট। রিভিউ” পত্রিকার নভেম্বর ও 
ডিসেম্গর সংখ্যান্ধ ছুইটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। লেখকের প্রতি- 
পাস্ত বিষয়ে নন ভাবে মনোযোগ দান কর! উচিত । যখন 
আমাদের “রাষ্থীয় ভাষা” করা হইয়াছে হিন্দি ভাষাকে যাহার 
শব্ধসম্ভার ও প্রকাশভঙ্গী এই গুরু দায়িত্ব ও সম্মানের উপযোগী 
হইতে এখনও অনেক দিন লাগিবে, তখনই এই প্রয়োজন 
আরও অনুভূত হইতেছে । উৎকল বিশ্ববিস্ভালয়ের সমাবর্তন 
উৎসব উপলক্ষ্যে কংগ্রেসের সভাপতি ডাঃ প্উভি সীতারামিয়া 
অন্গবদের সাহায্যে ভাষার উন্নতি বিধানের সম্ভাবনা সম্বন্ধে 
কয়েকটি অবস্ক জাতব্য বিষয়ের প্রতি ভারতরাগ্রের অধিবাসী- 
বন্দের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন । 

ভারতীয় ভাষাসমূহের মধ্যে এরপ আদান-প্রদান শিক্ষার 
অঙ্গ হওয়া উচিত। বাঙালী আমর! এই বিষয়ে ভাগ্যবান । 
বিস্তাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সাহিত্যের দিকপাল 
এইরূপ অন্থবাদ সাহিত্যে হাত পাকাইয়াছিলেন। সেইজন্তই 
বাংলা সাহিত্যের অন্থবাদ করিয়া ভারতের অনেক ভাষ! 
সম্পদশালিনী হইয়াছে । আজ নূতন পরিস্থিতিতে বাঙালীর 
এই বিষয়ে অবহিত না হইলে চলিবে না। প্রতিবেশী ভাষা- 
সমূহের উৎক্ষ্ঠ নিদর্শনাবলী সম্বপ্ধে আমাদের উদাসীনতা 
অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে । সময় থাকিতে সাবধান 
হইতে হইবে । বাঙালীর সা'হিত্য-গৌরব অক্ষ রাখিবার 
উচ্চ আশা নুতন গৌরবে মণ্ডিত করিতে হুইলে অঙ্ছবাদ 
সাহিত্যের আরও উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে । অধ্যাপক 
ঘোষের প্রবন্ধঘ্বয় সেইজগ্ত সময়োপযোগী হইয়াছে । 

কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 

বিশ্বের বহুধা-বিভক্ত প্রকাশের মধ্যে এক্যের “দর্শন” 
লাভ করা, তাহাদের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা ও লোকবুদ্ধি- 
গ্রাহ্থ করাই হইল দার্শনিকের কর্তব্য, চিন্তানায়কের জীবনব্রত। 
বাঙালী সমাজ হইতে এইরূপ একজন দার্শনিক ও চিস্তানায়কের 
তিরোধান হইল । 

ককষচন্্র প্রাচ্য-পাশ্চাত্তয দর্শনের আলোকে নিজের জীবনের 
গতিপথ নির্বাচন করিতে গিয়া জাতির ও তাহার নিজের 
প্রক্কতি হইতে বিচ্যুত হন নাই। ছুইয়ের সমন্বয় সাধন করিয়া 
নিজের চিন্তা ও ব্যবহারে এমনি একটি সংযত ও শান্ত রূপ দান 
করিয়াছিলেন যাহা! বর্তমান দার্শনিক সমাজে বিরল হইয়! 
উঠিতেছে বলিলে অন্তায় হইবে না। তাহার জানের গভীরতা 
ছিল অনন্তসাধারণ ; জ্ঞান বিস্তারের প্রয়োজনে ঘষে অহমিকার 
প্রকাশ মাঝে মাঝে দেখা দেয় তাহা! তিনি কঠোর হস্তে দমন 
করিয়াছিলেন । জনই অনেকের মতে তিনি লোকের 


৩৪৪ 


নিঙ্গা-প্রশংসায় বীতম্পৃহ হইয়া, অর্থ ও সম্মান সম্বন্ধে আকাঙ্জ! 
রহিত হুইয়! দার্শনিকের প্রক্কত মর্যযাদা লাভ করিয়াছিলেন । 
এরূপ চরিত্রের লোক সমাজ-সংগঠনের ব্রত গ্রহণ করেন 


না বলিয়াই আমাদের জীবনে এত চিস্তা-সা্কর্ধ্য, কর্মে ও, 


কণ্তব্য এমন শিথিলতা । কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের মত লে।কই 
এইরূপ বিপদে আমাদের পথ নির্দেশ করিতে পারিতেন | 
তিনি ইহলে।ক ছাড়িয়! চলিয়া গেলেন । ঠাহ্ার পরিবারের 
ক্ষতি ও দেশের ক্ষতি এক পর্যা।য়ের 
পূর্ণচন্দ্র মৈত্র 

লাট কার্জনের “বঙ্গভগ” চেষ্টার বিরুদ্ধে যে শান্দোলনের 

সষ্টি হইয়াছিল তাহ! ভারতবর্ষের রাজনীতিক চিন্তাধারা ও 
কর্দ-প্রচেষ্ঠার মধ্যে একটা বিরাট পরিবঠনের শুচনা করে। 
পূর্ণচন্্র মৈত্র তার সাক্ষীরূপে ১৯৪৯ সালের শেষ পর্যান্ত বাচিয়া- 
ছিলেন । তিনি পরিণত বয়সে প্রাধিত লোকে চলিয়া গেলেন । 
পূর্বববঙ্ে উক্ত আন্ে।লন বিশেষ উগ্র্ূপ ধারণ করে | বরি- 
শালের অশ্রিনীকুমার, ফরিদপুরের অধিক (৯রণ, ঢাকার আনন্দচক্জর, 
ব্রেলোকানাথ; ময়মনসিংহের অনাথবন্ধু, তারানাথ, শুর্যাকাস্ত ; 
ত্রিপুরার মথুরামো1হৃন, সুধরচণ্ধ, অণঙ্গমোহন ; চাদপুরের হুর- 
দয়াল, মহেন্্রনাথ ; চট্টগ্রামের যাত্র।মে।হন : শ্রীহটের শশীন্মচন্জ, 
রাধাবিনোদ প্রভৃতি নেতৃব্ন্দ এই আন্দোলনের পুরোভাগে 
ছিলেন। ফরিদপুরে অগ্থিকীচরণের নেতত্ে পূর্ণচন্্ আন্দোলনকে 

সাফল্যমঞ্ডিত করিবার কাধ্যে বিশেষ তৎপর হইয়াছিলেন । 
ত্তাহার পরিবারবর্গ সেই ধারা বজায় রাখিয়।ছেন । 
তাহাদের উদ্দেশে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি । 


হরিসিং গৌর 

এই মহারাষ্্রীয আইনজীবী প্রধান ও শিক্ষাবিদ প্রায় ৮৪ 
বৎসর বয়সে দেহতা।গ করিলেন । জীবনের প্রায় সমস্ত 
উপার্জন, প্রায় ২০ লক্ষ টাকা, মধা-প্রদেশে একটি বিশ্ববিস্তালয় 
প্রতিষ্ঠীকল্পে তিনি দান করিয়া গিয়াছেন। শেষজীবনে তিনি 
যে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন ইহা তাহার জীবনের একটি 
স্বাভাবিক পরিণতি, কারণ শিক্ষাদানে আগ্রহ তাহার 
প্রকৃতিগত ছিল | নাগপুর, দিল্লী, আগ্রা বিশ্ববিস্তালয়ের ভাইস্‌- 
চ্যাঙ্দেলাররূপে তার যে প্রকাশ দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহ! 
সগর বিশ্ববিস্তালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও ভাইস্‌ চ্যান্সেলার রূপের 
মধ্যে পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। 

হুরিসিং গৌর সমাজ-সংস্কারক ত্রতেও অংশ গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন । হরবিলাস সরদা বালা-বিবাহ-নিরোধ আইন পাস 
করাইয়! ভারতীয় সমাজের একটী৷ হূর্বলতা নিবারণের চেষ্ঠা 
করিয়াছিলেন । হরিসিং গৌর হিচ্ছু জাইনের সংস্কার চেষ্টা 
করিয়া, এই সমাজের নান! শ্রেমীর মধ্যে বিবাহের আদান- 
প্রদান সহঙ্গ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । 

শিক্ষাবিদরপে তাহার কর্প-প্রচেষ্টী দেশের লোকের মনে 
তাঁহার স্বতি জাগরূক রাখিবে। 


প্রবাসী 


১৩৫৬ 


জ্যোতিষচন্দ্র ঘোঁষ 

পূর্ববঙ্গের খুলন! জেলার একজন প্রধান ব্যক্তি করের 
পরপারে চলিয়া গেলেন। প্রথম “বঙ্গভঙ্গ” আন্দোলন 
উপলক্ষে যে জীবনের কর্ধ-প্রচেষ্টার আরম্ত, দ্বিতীয় “বঙ্গভঙ্গের” 
পর তার পরিসমাপ্তি । বিধাতার বিধান আমাদের বুদ্ধির 
অগম্য ; তাহা স্বীকার করিয়া লইতে হয়। 

কর্মজীবনের উদ্বে ও বাহিরে জ্যোতিষচন্দ্রের আর একটা 
রূপ ছিল। তিনি ভোলানন্দ গিরির শিষ্য ছিলেন; আধ্যাক্সিক 
সত্যানুস্ৃতির প্রতি তাহার একটা! সহজ টান ছিল। সেইজন্ঠ 
দেখিতে পাই বৃদ্ধবয়সে তিনি শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের সঙ্গে 
যোগস্থত্র স্থাপন করিয়াছেন। কর্ম ও ভাবের সমন্বয় সাধক 
আমদের মধ্যে ধিরল হইয়া যাইতেছে । জ্যোতিষচন্জ এই 
পথের পথিক ছিলেন । 


ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 
স্রেঞ্জনাথ কলেজ (পুরাতন রিপন কলেজ) তার' 
অধ্যক্ষকে হারাইল। ৬৩ বৎসর বয়সে ডা? ধীরেজ্রনাথ 
চক্রবন্তী মরলোক ত্যাগ করিলেন। তাহার পরিবারবর্গের 
ছুঃখে আমর যোগদান করিতেছি.। 
তিনি এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সুরেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয়ের নাতজামাই ছিলেন। বালিন বিশ্ববিদ্ভালয়ে রসায়ন- 
শাঞ্জে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি “রিপন কলেজে” যোগদান 
করেন । কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের ফেলে ও বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
রসায়ন শাস্ত্রের পরিচালক সমিতির সভাপতিরূপে তিনি শিক্ষ। 
বিস্তারে বিশেষ সাহায্য করেন। সেই কাজ অসম্পূর্ণ রাখিয়া 
তিনি চলিয়া গেলেন । 


বনলত। দাশ 

রেডিং ও আরউইন বড়লাটঘ্বয়ের আমলে সতীশরপ্তন 
দাশ মহাশয় কেন্দ্রীয় আইন-সচিব ছিলেন। তাহার পত্ধী 
বনলতা দাশ সম্প্রতি দেহত্যা্গ করিয়াছেন। বাংলার নারী- 
সমাজের সর্বপ্রকার উন্নতিবিধায়ক চেষ্টার এক জন সমথণকের 
তিরোধ।ন হইল । শ্রীযুক্তা অবলা বনু কর্তৃক প্রতিঠিত নারী- 
শিক্ষা সমিতির তিনি সহকারী সভানেত্রী ছিলেন, এবং অন্ঠান্ত 
নারী-মক্গল প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত ছিলেন । নীরবে 
তিনি তাহার জীবনের কর্তব্যা্দি পালন করিয়া গিয়াছেন | 
তাহার পুত্রত্বয়ের শোকে আমরা সমবেদনা] জ্ঞাপন করিতেছি । 


লেখক-লেখিকাদের প্রতি নিবেদন 

ইদানীং ডাকের গোলমালে প্রবাসীতে প্রকাশের জন্ত 
প্রেরিত রচনাদি সমুদয্ু আমাদের হস্তগত হুয় না। আমরাও 
যেসব লেখা ফেরত পাঠাই তাহার প্রত্যেকটি ঘে রচয়িতাদ্ধের 
নিকট পৌছিবে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। এ কারণ লেখক- 
লেখিকাগণ' সর্বদা] লেখার নকল রাখিয়া আমাদিগকে 
পাঠাইবেন। কবিতা ফেরত পাঠাইবার দায়িত্ব জামর! কো'ন 
ক্রমেই লইতে পারি না ।-__-প্রবাসীর সম্পাদক” । 


বাংলার আদিকবি--চণ্ডীদাস না কত্তিবাস? 
্‌ প্রীদীনেশচন্ত ভট্টাচার্য্য 


চণ্তীগাস ও কৃত্তিবাসের পৌর্ব্াপর্ধা এবং অভাদয়কাল * 


নির্ণয়ে পুরধ্বিবেচন! আবশ্তক হইয়াছে । ১২৭৯ সনে 
রামগতি ভ্তায়রত্ু চণ্ডীদানকে বাংল। সাহিতোর আগ্কালে 
এবং কৃত্তিবানকে মধ্যকালে স্থাপন করিয়াছিলেনশ্্ত্রিপাদ- 
শতাব্দীর প্রচুর গবেষণা ও আলোচনার পরও আজ পর্যস্ত 
তাহাই বুল পরিমাণে শিক্ষিত সমাজে সংস্কারবন্ধ হইয়া 
আছে । এ বিষয়ে বর্তমান প্রবন্ধে সংক্ষেপে কতিপয় তথ্য 
সংগ্রহ করিয়া! বিশেষজ্ঞগণের দৃষ্টি ও যখোচিত আলোচনা 
আহ্বান করিতেছি । 
১ 


চণ্তীদাসের কালনির্ণয় ছুইটিমাত্র প্রমাণের উপর নির্ভর 
করে-_-*্রাকুষণকীর্তন" পুথির লিপিকাল এবং ঠমথিগ কবি 
বিস্তাপতির সহিত চণ্ডীদাসের সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গ । রাখাল- 
দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রত্বলিপিতত্বের প্রমাণ অবলম্বন 
করিয়া কতিপয় কালনির্দেশযুক্ত পুথির অক্ষরলিপির সহিত 
তুলনা পুর্ববক “স্থির সিদ্ধান্ত” করেন যে, প্ুথিটি “১৩৮৫ 
ৃষ্টাব্দের পূর্বে, সম্ভবতঃ খুষ্ীয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে 
লিখিত হইয়াছিল" (শ্রীরুষ্ণকীর্তন, ১ম লং, ১৩২৩, মুখবন্ধ, 
পৃ, ৮০ )। এই লিপিকাল নির্ণয় পর্ধসন্মত না হইলেও 
বহুল প্রগরল। 5 করিয়াছে । শ্রীযুত বপস্তরঞ্চন রায় বিদ্বল্ ভ 
মহাশয় স্বয়ং ইহা অন্ুলরণ করিয়া চগ্ডীদাসের আবির্ত।বকাল 
প্থৃ্টী় ১৪প শতকের প্রথমার্ধে” ধরিয়াছিলেন (এ, পৃ. 
২৮)। পুখির এই লিপিকালনির্ণয় সম্পূর্ণরূপে ভ্রমাত্মক 
হইয়াছে। প্রথমতঃ, প্রত্বলিপিতত্বের প্রমাণ স্বারা কিন্বা 
গ্রন্থের ভাষা বিচার ছারা কোন পুথিরই লিপিকাল 
নিঃসন্দিঞ্করূপে সঙ্কীর্ণ অদ্রণতান্দীর মধ্যে স্থাপন কর! যায় 
না। দ্বিতীয়তঃ, বাংল এবং সংস্কৃত পুথির লেখকদের 
মধ্যে একটা প্রডেদ সাধারনত: উপলব্ধি কর! বায়--উভয়ের 
লিপির তুলনা বিজ্ঞানসম্মত হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ, 
পশুত্রপদ্ধতি”্র লিপিকাল সম্বন্ধে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 
মারাত্মক ভ্রম করিয়াছেন--ইহ। ১৪৪২ “সম্বং* ( অর্থাৎ 
১৩৮৫৬ খীঃ ) নহে, পরস্ধ, ১৪৪৭ “শকাব্ষ”। কালনির্দেশ 
স্থলে “সং ১৪৪২ .অস্কসংখ্যার পর গ্লোকে স্পষ্ট করিয়া 
“শাকে” লিখিত হইয়াছে এবং ১৭৪২ শকাব্দের পৌষ মাস 
কফ! সগ্ডমী তিথি শনিবার বন্ততই ১৫২৭ শ্রীষ্ঠাবের ১লা 
ডিসেম্বর পড়িয়াছিল বলিয়া গণনা দ্বারা পাওয়া যায়। 
স্থতরাং বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের গর পিদ্ধান্ত সংশোধন 
করিয়া তাাহান যুক্িবলেই লিপিকাল হন্ব ১৪৩৬- 
ূ রী ৃ 


শষ্টাবের পূর্ব ( অর্থাৎ বোধিচর্ধ্যাবতার পুথিক পূর্বে) 
মাত্র। বস্ততঃ এস্থলে তশহার যুক্তিও মোটেই বিচারসহ 
নহে। তিনি স্বয়ংই স্বীকার করিয়াছেন ঘে, প্রকফকার্তন 
পুখিটির “অধিকাংশ স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের আকার আধুনিক* 
( উক্ত গ্রন্থ, পৃ, ॥*)। পুথিটির বে সকল অক্ষর তিনি 
“প্রাচীন” আকারের বলিয়া! নিক করিয়াছেন তাহাদের 
এরূপ আকার বুতর আধুনিক পুথিতে পাওয়া যায়; 
স্থতরাং তাহাদের গ্রাচীনতা গ্রমাণপিদ্ধ হয় না। যথা 

(১) প্রাচীন আকারের “উ” এবং “উপ্তে মাআর 
উপরে বক্রগতি উর্ধরেখ। নাই ( পৃ. ॥* )। চুঁচুড়ার বিশ্ব- 
নাথ চতুষ্পাঠীর গ্রস্থালয়ে তাড়ীপত্রে লিখিত একটি হুরি- 
বংশের শেষ ছুই পত্র আছে? লিপিকালার্দির পাঠ এই--. 
“শুভমস্ত্র শকাবাঃ ॥ ১৪৪৫ ॥ কেনাপি হরিচরণসরোজ- 
মধুমত্তমধুকরেণ শ্রহরিহরপপ্ডিতেন লিখিতং ॥৮ এই 
পুখিতেও উকারের উর্ধরেখা নাই (“উপায়েন” বধঃ কাল- 
বযবনহ্য প্রকীতিতঃ)। ১৪৪৫ শকে ১৫২৩-৪ খ্রীঃ হয়। 

(২) গ্ররুষ্ণকীর্তন পুথির খ, ঘ, থ ও ধ প্রাচীন 
আকারের--ইহাদের নিম্ন ভাগে কোণ নাই । কিন্তু আমা” 
দের নিকট রক্ষিত ১৬০১ শকাবের (১৬৭৯ খ্রীঃ) একটি 
তন্ত্রসারের পুথির বহুস্থলে এই তথাকথিত প্রাচীন আকারের 
ঘও বদৃষ্টহয়। 

(৩) শ্রীকষ্ণকীর্তনের তথাকথিত প্রাচীন আকারের 
চ ও জ উল্লিখিত হরিবংশের পুধিতে এবং অপরাপর বনু 
পরবর্তী পুথিতেও দৃষ্ট হয়। বস্ততঃ শ্রীকফ্ণকীর্তন পুথিতে . 
দবপ্যমান বর্ণমালার আকার সমস্তই ১৫শ হইতে ১৭শ 
শতাবীর কোন না কোন পুখিতে পাওয়া যাদব এবং ইহা 
স্থির পিন্কান্ত রূপে গ্রহণ করা যায় যে, পুথিটির লিপিকাল 
শ্রী: ১৫শ শতাবীর পূর্বববন্তী নহে, ১৬শ শতাবীও হইতে 
পারে। হ্থতরাং তন্বার! চণ্ডীদাসের কাল নির্ণয় হয় ন!। 

চণ্তীদাসের সহিত বিষ্যাপতির সাক্ষাৎকার এঁতিহাপিক 
সত্য বলিয়া! গৃহীত হইলে তাহাই চণ্তীদাসের কাল- 
নির্ণছ্ের একমাত্র সুত্র বলা বায়। মনোমোহন চক্রবর্তী 
মহাশয় বিস্তাপতির গ্রস্থ-রচনাকাল ১৩৪৫-১৪৪৭ খ্রীঃ মধ্যে 
নির্ণয় করিয়াছিলেন (৩.4. 9. 8., 1915, 0. 899 )। 
বিস্তাপতির তুর্গাভক্তিতরঙ্গিণীতে ভৈরবসিংহের নাম আছে 
এবং পক্ষধর মিশ্রের সহিত তাহার লন্বাদ প্রসঙ্গ উপেক্ষপীয় 
নহে । স্থৃতরাৎ প্রায় ১৪৬ ্রষ্টাৰ তশাহার দ্বগারোহণ-কাল 
ধরিয়া তাহার আন্মমানিক জন্সকালের উর্ধতন সীমা! ১৩৭৪ 


৬৪৬ 


প্রবাসী 


১৩৫৬ 





সনে স্থাপন করা যায়। তাহার সাহিত্য-রচনা ১৪শ 
শতাীর শেষ দশকের পূর্বে ঘটে নাই এবং চণ্তীদাসের 
সহিত তাহার সাক্ষাৎকার ১৫শ শতাব্ধীর প্রথম দশকে 
কিন্বা পরে ঘটয়াছিল । কিন্তু পূর্ব্বে নহে। এত্দরহ্সারে 
চণ্ডীদাসেরও জন্জকাল ১৩৭* সনে অনুমান করা যায়। 
সম্প্রতি ডঃ ম্ুকুমার সেন চণ্ডীদ*্শকে পশ্বচ্ছন্দে” 
শ্রচৈতন্তের সমসাময়িক ধরিয়। অন্থুদ নলন্ধ কঙপয় 
অনতিপ্রপিদ্ধ চণ্ডীদাসের সহিত তাহার অভেদে কল্পনা 
করিয়াছেন (বাংলা সাহিত্যের ইতিহান, ১ম খণ্ড, ২য় সং, 
পৃঃ ১৬৭-৬৯ )। চণ্ডীদাসপকে অকারণ আধুনিক প্রতিপন্ন 
করার এই চেষ্ট। আমাদিগকে অতিমাত্রায় খিশ্মিত 
কৰিয়াছে। “্রীচত্ীদসাদিদশি ত-দানখণ্ড নৌকাখগ্ডাধিশ্র 
উল্লেখ লনাতনেক বৃহত্বোধণীতে (১০৩৩২৬ ম্লোকেব 
টাকায়) দৃষ্ট হয়, জীবের লঘুতোষণীতে নহে । সনাতন 
নিঃসন্দেহ প্রচৈতন্তের বয়োজোঠ ছিলেন-_-ঙাহার কোন 
গ্স্থেই চেতন্তসম্প্রদায়ের বহিভূতি কোন সমসাময়িক গ্রস্থের 
ব.গ্রন্থকারের নাম নাই এবং থাকার সম্ভাবনাও নাই। 
চণ্ডীদাদ চৈতন্-সম্প্রদায়ভূক্ত ছিলেন, ঘুনাক্ষরেও এরূপ 
কোন প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই । সনাতন কতক জয়দেবের 
সঙ্গে চণ্তীৰাসের সনম্মান নামোল্পেখ হইতে ( শ্রচণ্ী- 
দালাদির "আদি" পদটি লক্ষণীয় ) চণ্তীদাসের খন্থরচনাকাল 
অধন্তন পক্ষে প্রায় ১9৫০ থ্রী; অনুমান করাই যুক্তি- 
যুক্ত। ভাবচন্দ্রিকাকার চণ্ডীদাসকে শ্রীযুত বিদ্বপ্বল্পভ মহাশয় 
( ১ম সং, পৃ. ১৪) পৃথক্‌ ধরিয়াছেন। ভাব চক্্রিকা গ্রস্থ 
অধুনা অপ্রাপ্য, গ্রস্থটি না| দেখিয়া শুধু পুথি-বিবরণী 
(14. 2181) দেখিয়। গ্রন্থকারকে “ষোড়শ শতকের 
, প্রথম অংশে" (পৃ. ১৬৭) স্থাপন করা অযৌক্তিক। আর, 
কাব্যপ্রকাশের 'দীপিকা-কার চগ্ডিদাসকে ভাবচগ্রিকা- 
কারের সহিত, কিন্ব! গণমার্তগুকার নৃনিংহের পূর্বপুরুষের 
সহিত অভিন্ধ কল্পনা করার প্রশ্নমাত্রও ভ্রমাত্মক। চগ্ডি- 
জ্লাসের দীপিকা কাশীর সরম্বতীভবন গ্রস্থমালায় অংশতঃ 
মুদ্রিত হইয়াছে; এই চঙ্ডিদাল সাহিত্যদর্পনকার বিশ্বনাথে 
খুল্লপিতামহ এবং নিঃসন্দেহ খ্রীঃ ১৩শ শতাব্দীর লোক । 
বর্ধমান, কেতুগ্রাম নিবাসী গণঘার্তগুকার নৃসিংহ তর্ক- 
পঞ্চানন উর্ধতন ১১ পুরুষের নামমালা ও কুলক্রিয়ার 
বিবরণ বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন-( 1. 0 2, 
0,226), বাঙ্গালী গ্রস্থকারসমাজে ইহা এক অপূর্ব বস্ত। ডঃ 
সেন ইহা সংক্ষেপে লতাকারে উদ্ধৃত করিয়াছেন ( পৃ 
১৬৮)। ছুঃখের বিষ, ঝাট়ীয় কুলপন্জীর প্রতি শিক্ষিতঙ্জন- 
সুলভ বিজাতীয় বিদ্বেষ ডঃ সেনের চিত্রকেও অভিভূত 
কন্বায়, এস্থলে তাহার পওশ্রম হইয়াছে-নুনিংহের আসল 


কুলপরিচয়ই তাহার নিকট অজ্ঞাত রহিয়াছে । নৃসিংহের 
উদ্ধতন দশম পুরুষ চণ্ডিদাস্চ ছিলেন অশ্বপতির পুত্র এবং 
এই অশ্বপতি ছিলেন মুখ-বংশীয় স্থপ্রসিদ্ধ মুরারি ওঝার 
জোষ্ঠ পুত্র ভৈরবের পুত্র। ঞ্বানন্দের মহাবংশাবলী হইতে 
ভৈরবের কারিকাংশ (প্রাচীন পুথির বিশুদ্ধ পাঠ দৃষ্টে) 
উদ্ধৃত হইল ( নগেন্দ্রনাথ বহর সং, পৃ. ৬৫) £-- 
গ্লজপত্যন্খপতী চ হেরম্থে। বামনস্তথ। 1 
ভৈরবস্ত।আবজ। এতে তেষশ্বপতিকঃ কৃতী ॥ 
অথাং ভৈরবের ৪ পুত্রের মধ্যে অশ্বপতিই কুলাংশে 
শ্রেষ্ঠ ছিলেন৷ ঠভরব কবি কৃত্তিবাসের জ্যেষ্টতাত ছিলেন, 
আয্মবিবরণীতে কৃত্তিবাদ গঞ্জপতির কীর্তি ঘোষণা 
করিয়ঃছেন £-- 
ভৈরবহুত গজপতি বড় ঠাকুরাল। 
বারানসি গজাস্ত কিন্তি ঘুলঞএ সংদার ॥ 
বঙগগীয় লাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত একটি বিরাট কুল- 
পর্জীতে (২১২ সং পুথি ) গঞ্পতির ধার! বিবৃত হইয়াছে; 
নিঙ্গ গ্জপতির কুলবিবরণ অংশতঃ উদ্ধৃত হইল--( ৪২৭।১ 
পত্রে) “গজ্জপতিমহামগ্ডলম্ত আত্তি.-'বিসন্বাদসময়ে প্রতি- 
পত্তিহানি ঘোং রত্বাকর নগাঞ্যা হানি:.""তৎন্থতা***” 
মহ্ামগুল উপাধি দ্বারা তাহার বৈষয়িক প্রতিষ্ঠা সমাক্‌ 
স্থচিত হইয়াছে, কিন্তু দেখা যায় কুলক্রিয়া় তাহার “হানি” 
ঘটিয়াছিল। কৃত্তিবাসের ভ্রাতৃসম্পার্কত এই গঞপতি ও 
অশ্বপতি কৃত্তিধাস অপেক্ষা অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন সন্দেহ 
নাই, কারণ মুবারি ওঝার জ্যোষ্টপুত্র ছিলেন ভৈরব এবং 
কৃত্তিবা-পিতা বনমালী ছিলেন পঞ্চম পুত্র। ন্থতরং 
অশ্বপতির পুত্র চগ্ডিদাস কৃত্তিবাসের ভ্রাতুপ্পুত্র ও কিঞ্চিৎ 
বয়:কনিষ্ঠ সমপাময়িক ছিলেন। উক্ত কুলপঞ্জী হইতে অশ্ব- 
পতির ধাঁণার নামমাল! মাঞ্জ ( কুলক্রিয়াংশ বা? দিয়) 
উদ্ধৃত হইল নৃপিংহের উক্তির সহিত মিলাইয়া দেখিলে 
কুলপত্রীর প্রামাপ্যবিষয়ে সকলের সংশয় দুর হওয়া উচিত। 
অশ্বপতি --সষ্ভীদাস চণ্তীদাসনামা--(গরুড় শ্রীনাথ)গোগী- 
নাগ, মহানন্দকাঃ)--মাধবঝ( বিষ্যানন্দ-সানন্দ অনন্তকাঃ )-- 
নয়ন(ভূবনভোলাইকাঃ)--(সধানন্দ) কুমুদানন্দ (বাদবানন্দাঃ) 
_ শ্রাহরিবাচম্পতি( গঙ্গাহরিকৌ )-শ্টামচরণ বিস্তাবাগীশ 
( রামচরণো )--গোপালপার্ববভৌম (কুষকরাম প্রাণরুষ্কাঃ )-_ 
কুশলতর্কভৃষণ (হ্ববলরামনাথাঃ) - বৃলিংইতর্কপঞ্চানন--রমা- 
কাস্ততরক সিদ্ধান্তশ্রীকান্তৌ ॥ কেতৃগ্রামনিবামী (৪২৭।২ পত্র)। 
এস্কলে কুলপক্রীতে কেবল কতিপয় ভ্রা্তনাম বাদ গিয়াছে 
মান এবং কুলক্রিয়াংশের বিবরণে নৃদিংহের উক্তির সহিত 





+ কালিদাসের ভার চগ্ডিদাস সংজ্ঞাপদ বলিয়া হৃতব-ইকারযুড, হলের 
খাতিরে নহে--কাব্/প্রকাণ্ধীপিকাকারও হন্ব-ইকারই লিখিয়াছেন। . 
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বাংলায় আদিকবিস্চর্তীদাস ল। কৃত্তিবাস? 


৪৭ 





যংকিঞ্চিং পার্থক্যও দৃষ্ট হয়। বুঝা যায় গনমার্ডও 
হইতে এই নাষমাল গৃহীত হয় নাই। তথাপি ঘটক- 
দের নিজস্ব উপকরণ হইতে যে নামমালা উদ্ধৃত হইয়া.ছ 
নুসিংহের উক্তির সহিত তাহার সম্পূর্ণ মিল আছে এবং 
একটি মূলাবান্‌ অতিরিক্ত তথ্য আছে যে, চণ্তীদাসের 
নামাত্তর ছিল যীদাস। 

সময়ের হিসাবে বাধা না থাঁকিলেও এই চত্তীদাসকে 
শ্রীকষ্ককীর্তনকারের সহিত অভিন্ন কল্পনা করার বিন্দুমাত্র 
হেতু বিদ্যমান নাই। বড়ু চণ্তীধাস বিশ্রুতকীপ্তি, ফুলিয়ার 
মুখটিবংশীয় কবি কৃত্তিবাদের ভ্রাতুদ্পুত্র ছিলেন, অথচ 
৫০০ বৎসর-মধ্যে একথা ঘুণাক্ষরেও কেহ জানিল না, 
ইহা কল্পনার অতীত। অশ্পপতি এবং সম্ভবতঃ তাহার 
পুত্র চণ্তীদাসও ফুলিয়ানিবা'ই ছিলেন, নিশ্চিতই নাহ্থুর- 
নিবানী ছিলেন না। বিদষ্তাবিতরণে স্থরক্রমসৃশ সর্ববশাস্জ্ 
ভট্টাচাধ্যশিরোমণি এই চগ্ডিদাসের প্রশস্তিক্লোকে ত হার 
একটি মাত্র “কৃতি"র ( অর্থাৎ গ্রন্থের ) উল্লেধ আছে-_- 
“অলঙ্কারটাক”। এস্থলে নৃসিংহ সম্ভবতঃ কাব্যপ্রকাশ- 
দীপিকাঁকাবের সহিত শিক্জ পূর্বপুরুষের ভ্রাস্তিমূলক অডেদ 
কল্পন! করিয়াছেন, কিন্ব। বস্ত্রতই চগ্ডিদাসরচিত্ত অপর একটি 
অলঙ্কারটীক। ছিল। এস্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, কুল- 
পঞ্জীর প্রমাণবলে “ঝড়ু” নামে নিকষ্টঙ্গাতীয় এক ব্রাহ্ধণ- 
শ্রেণী বিদ্যমান ছিল--বড়ু চণ্ডীদাসও এ জাতীয় ছিলেন, 
রাটীয় প্রভৃতি উচ্চজাতীয় ছিলেন না, মনে করাই যুক্তিযুক্ত। 
প্রমাণটি উদ্ধৃত হইল £-_বন্দ্যঘটীম্ম বাবলাবংশে নরাইজ 
বিপ্রদাম ৯৭ সমীকরণের কুলীন ছিলেন (ঞরবানন্দের মহা- 
২শ ১২৪ পৃ.) তাহার অনাতঘ পুত্র বিষ্যানন্দ__-তৎপুত্র 
জগন্নাথের কুলবিবরণে আছে, “অস্ত কন্যা রাজা নিধিচশ্েছি 
নীত1 তেন সর্বনা*;” (বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ,৮১৫খ 
পুথির ২।২ পঞ্র, অন্মদীয় জয়স্তীপুরের পুথির ৩৩৭।১ পত্র )। 
এস্থলে পরিষদের পূর্ববোদ্ধত পুথিতে (২১০২ সং, ৩২ পত্র ) 
অতিরিক্ত বিবৃতি আছে। যথা, “পশ্চাৎ কনা শুঙ্গো- 


মুখোটা রাজনিধিচন্ত্রে নীতা সা কন্যা *বড়ুশ্রোত্রিয়” ৮ ১৫৮ * 


(অক্ষর অস্পষ্ট) পণ্তীতে নীতা সর্বনাশঃ মোড়শ্বরবাসী-**” 
রাজ। নিধিচন্ত্র মলুটি-রাজবংপের পূর্বপুরুষ এবং প্রায় ১৫৫০ 
খ্রীষ্টাব্জে বিদ্যমান ছিলেন ।* 


* ৬ইজানারায়ণ চটোপাঁধ্যায় রচিত “মলুটি-রাজবংশ” ওন্থে (১৩২৮) 


লিখিত হইয়াছে, (পৃ ১৯-২*) বংশের "কয়েক পুরুষ উত্তরাধিকারীর 

নাম” পাওয়| বায় না। অথচ আমরা! একাধিক কুলপঞ্জীতে সম্পূর্ণ বংশা- 

বলী পাইয়াছি। প্রথমাংশ যথা, মুখ আহিতের অধস্তন ১১শ পুরুষ 

তবানন্দ খ-রাজ। বসন্ত-_রাম সাহা--রাজ! নিধিচ্র--রাজ উদয়চন্্র 

(ও রাজ! রাম রায় )-- রাজ! জরচজ্্র ও বেণীচন্ত্র রাক্গা! বসন্তের পৃষ্ঠ- 

রানিকি ভার নসহালাগাতা আবাউদ্দিন হুসেন 
| 


৮ 
কতিবাস সম্বন্ধে গবেষণা শতাধিক বর্ষ পূর্বে অতি 
কৌতুকজনক ভাবে আরস্ভ হইয়াছিল। আন্দুলরাজ- 
সংগৃহীত “কায়স্থকৌন্তভ* গ্রস্থের প্রথম সংখ্যায় ( গ্রকাশ- 
কাল ৩ শ্রাব, ১২৫১) লিখিত হইল, “কীন্তিবাস পত্তিত 
গোঁড়কায়স্থ ছিলেন” (৩০ পৃ.)। পরবর্তী ৫ ভাত্রের *পূর্ণ- 
চন্দ্রোদয়ে" কৃত্তিবাসের ওঝা উপাধির প্রশ্ন উত্থিত হুইলে 
২৭ ভাঙ্রের পপূর্ণচন্দ্রোদয়ে* উত্তর লিখিত হইল যে, ওঝা 
“ওষ” কায়ন্থ, যাহাদের সমাজ ছিল “ফুলে খড়দহ'--প্রমাণ- 
স্বরূপ জগন্সাথপ্রসাদ বস্তু মল্লীক-রচিত “রাজতরঙগ' ও “কায়স্থ- 
হিতার্ণব গ্রন্থের নাম লিখিত হইল (পৃ. ৯)। অতঃপর 
হবিশ্চন্্র মিত্র +কবিকলাপ? গ্রন্থে এবং তদ্বষ্টে হবরিমোহন 
মুখোপাধ্যায় 'কবিচরিতে, ( শ্রী: ১৮৬৯১ পৃ. ২৫) লিখিলেন, 
*বিষবৈদ্য ও ভূতপ্রেতাদির মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিকে ওঝা কহে; 
বোধ হয়, মুরারি একজন বিখ্যাত ওঝা! ছিলেন” ইত্যার্দি। 
পরে হরিশ্চন্্ মিত্র স্বয়ং এই নিতান্ত 'ভ্রমাত্বক' ব্যাখ্যা 
সংশোধন করেন এবং সর্বপ্রথম গায়ক-সম্প্রদায়ের নিকট 
জানিয়৷ কত্তিবাসের পরিচয়স্থচক কবিতা প্রকাশ করেন £-- 
মুরারি নামেতে ওবঝ। ছিলেন কাশীবাসী। 
করিলেন বসবাস ফুলিয়াতে আসি ॥ 
, হইলেন তাহার পুত্র বনমালী নাম। 
রামভত্ত অনুরস্ত নান! গুণধাম ॥ 
বাপ বনমালী ওঝ! মাণ.কি উদরে । 
কৃপ্তিবাস জন্মিলেন চারি সহোদরে ॥ 
কৃত্তিবান গ্রানিবান অদ্বৈত ভাক্কর। 

. সবে সুপপ্ডিত অতি নানা-গুণধর ॥ ইত্যাদি 
(৬কত্তিবাসের পরিচয় নংগ্রহ, ১ ত্যেষ্ঠ ১২৭৭, পৃ*৬ এবং 
মিত্রপ্রকাশ) ।* 

কবিচরিতে (পৃ. ২৮) কৃত্তিবান আকবরের সময়ে শ্রীহীয 
ষোড়শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন বলিয়! লিখিত হইয়াছে । 
রামগতি ন্তায়রত্বের মতে (১ম সঙ পৃ ৭৫) অন্থমান 
"১৪৬০ শকে [ ১৫৩৮ শ্রীষ্টাবে ] রামায়ণের রচনা হয়” 
অর্থাৎ মুকুন্দরামের চণ্ডীরচনার ভিশ-চল্িশ বসব পূর্বে । 
এই মতই বাজনারায়ণ বন্ধ (পৃ. ১৫) গ্রহণ করেন। নগেজ- 
নাথ বন্ব ১৩০* সনে সব্বপ্রথম রাটীয় কুলপঞ্জী হইতে 
কত্তিবাসের বংশ উদ্ধার করিয়া ১৪১* হইতে ১৪১৫ 
শ্ীষ্টাব্দের মধ্যে গ্তাহার আবির্ভাবকাল স্থির করেন (বিশ্ব 
কোধ, ১ম সং, ৪র্থ ভাগ, পৃ. ৩৩৬ ও ৪০২); পরে বঙ্গবাসী 
ও জন্মভূমি (চৈত্র ১৩০১) পত্রিকায় অনুরূপ আলোচন। 


* হুরিশ্চন্্রের কৃত্বিবাস পুপ্তিকার শেষে তদ্রচিত “বঙ্গভাষা এবং 
বঙ্গীয় সাহিত্যবিবরণ” গ্রন্থের বিজ্ঞাপন দৃষ্ট হয় ("১ম খণ্ড মক্কলিত্ত 
হইতেছে" )। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল মনে হয় না : 
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হয়। দীনেশচন্দ্র সেন ভাহার যুগান্তকারী প্রন্থের ১ম 
সংক্করপেই (ডঃ ভট্টশালী ২য় স: লিখিয়া ভুল করিয়াছেন ). 
কুত্তিবাসের আত্মবিবরণী মুদ্রিত কৰেন ( পৃ. ৬৭-৭১) এবং 
কত্তিবাসের কাবারচনার কাল ১৩৮৫ হইতে ১৩৯২ 
খ্ীষ্টাকের মধ্যে ( অর্থাৎ রাজা গণেশের রাঞ্জত্বকালে ) নির্ণয় 
করিয়াছিলেন (পৃ. ১২৮)। অতঃপর প্কাত্তিবাস পণ্ডিত” 
শীর্ষক হুদীর্ঘ প্রবন্ধে ( সাঁপ-প, ১৩০৪, পৃ, ১১৭-৪২ ) কুল- 
শাস্থের প্রামাণ্যবাদী প্রফুব্পচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিস্তর 
আলোচন] করিয়া আনুমানিক ১৩৩৫ গ্রীষ্টাব্ধে কৃত্তিবাসের 
জন্মকাল গণনা করেন (পৃ, ১৩৪)। ত্বাহাব প্রবন্ধের 
পরিশিষ্টে (পৃ. ১৪২-৪৯) আত্মবিবরণীটি পুনমূদ্রিত হয় এবং 
নগেন্জনাথ বনস্থ মন্তব্যে ( পৃ. ১৫০-৫৭ ) কৃত্তিবাসকে ১৪০৮ 
হইতে ১৪২৩ গ্রীষ্টাব্বের লোক বলিয়া গ্রহণ করেন। প্রফুল্প- 
চন্দ্রই সর্বপ্রথম ফ্রবানন্দের মহাবংণ হইতে মূল কুলকারিক! 
উদ্ধৃত করিয়া (পৃ. ১২৫) কৃত্তিবাস ও ঠাহার ভাইদের নামু 
মুদ্রিত করেন এবং আত্মবিবরণীর অনেক কথাই যে 
কুলগ্রন্থের সহিত মিলিতেছে তাহ লক্ষ্য করেন (পৃ.১৪৯)। 
কত্তিবান প্রভৃতির ওঝা উপাধি হইতে গ্ৰাহার উপর 
মৈথিলদের দাবি হইতে পারে, আমাদের এইকপ ধারণ! 
ছিল--সম্প্রতি তাহা ফলিয়াছে। এডুকেশন গেজেটে (২৩ 
বৈশাখ, ১৩৫৬, পৃ, ৯-১৬) শ্রীকমলাকান্ত পাঠক পরাশর- 
গোত্র এক মৈথিল কৃত্তিবাস ওঝার সন্ধান দিয়াছেন, বর্তমান 
বংশধবের উর্ধতন ছ্বাদশ পুরুষ, বাড়ী জেলা বীরভূম । এই 
কৃত্তিবাসেরও পিতা বনমালী এবং পিতামহ মুবারি। এই 
কৃত্তিবাদই বংশধরদের ও লেখকের মতে রামায়ণকার-_-এবং 
রাড়ের ফুলিয়ানগর হইল বীরভূমের অট্রহাসস্থিত শ্রীশ্র৬/ফুল্লরা 
মহাপীঠ। রামায়ণকার ছুইঞ্জন কৃত্তিবাসের অন্ততরও ইনি 
হইতে পারেন বলিয়! সন্দেহ করা হইয়াছে । নানা স্থানের 
বিভিন্ন কালের বহু লেখক পুথিতে চক্রান্ত করিয়া মিথ্য 
*মুখটি-বংশ” লিখিয়াছেন এবং ফুলিয়ানগরীর “দক্ষিণ-পশ্চিম 


চেপ্যা বহে গঙ্গ! স্থরেশ্বরী” বর্ণনাটি মিথ্যা স্বীকার কৰিলে , 


রাড়ের অগঙ্গা দেশে কত্তিবাসকে টানিয়া লওয়া যায়। 
কিন্তু এক পুরুষের গড়পড়তা ৪* বংসর ধরিয়াও মৈথিল 
কুত্তিবাপের জন্মা্ ১৪৬০ খ্রষ্ট সনের পূর্বে হয় না। 
কত্তিবাসের অভ্যুদয়কাল ধাহাদের মতে ১৪০০ খ্রীষ্টাবের 
কাছাকাছি, তীহারা সকলেই-_-নগেন বহ্থু-দীনেশ সেন- 
্রফুন্নচন্্র-ভট্টশালী- কুলশাস্ত্রের উপকরণ সাদরে বিক্পেষণ 
করিয়াছেন। গ্ভাহাদের যুক্তিতর্ক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে 
বিচার করা ত দূরের কথা, যে ভাবে লব্বপ্রতিষ্ঠ গবেষকও 
কুলশাস্ত্রের প্রতি জাজ্জল্যমান অনার এবং অবজা! প্রদর্শন 
করিয়া তাহ। গ্রবস্বপূর্ববক সমস্তই গোপন করিয়া গিয়াছেন 


প্রবালী 


১৩৫৬ 





(ডঃ স্থকুমার সেনের গ্রন্থে, ২য় সং, পৃ. ৮৫-১০৬, কুত্রাণি 
পৃর্বেধ।ক্ত প্রবন্ধনিচয়ের উল্লেখ নাই ), মান £য়, সকল দিক 
সম্যক্‌ বিবেচন! করিয়া! সিদ্ধাস্তনির্ণয় এই শ্রেণীর জেখকের 
কামা নহে-_একদেশদশী হইয়া ভ্রমপ্রমাদ জীয়াইয়! রাখা 
এবং স্থি করাই যেন ইহাদের কাহ্য। ৮ বৎসর পূর্বে 
“কৃত্তিবাসের কুলকথ! ও কালনির্ণয়” প্রবন্ধে (সাপ-প, ৪৮, 
পৃ. ১০৫-২*) কুলশাস্ত্রোক তত্বসমূহ সাধ্যমত বিচার করিয়া 
আমরা দৃঢ়ভাবে দিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম যে, নরপিংহ ওঝাকে 
দনুজমর্দনের সভায় ১৪১৮ সনে টানিয়া আনা "একেবারেই 
জ্লসম্ভব” পৃ, ১১৪)। ডঃ দেনের গবেষণালন্ধ সিদ্ধাস্ত এখনও 
হইল এই যে, নরপিংহের পৃষ্ঠপোষক “দম্ুজমর্দিন ছাড়া আর 
কেহ নহেন* (পৃ. ৯৭)! আমাদের যুক্তি গুলির পুনরাবৃত্তি 
না করিয়াও ( পৃর্ধপ্রবন্ধে দ্রষ্টব্য ) এস্বলে ডঃ সেনের 
মারাত্মক ভ্রম স্বপ্পপাঠী বালকের বোধগমা হইবে। দহুজ- 
মর্দন ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্বে জীবিত ছিলেন, ভঃ সেনের মতে 
নরসিংহ তখন 'বয়স্ক' এবং তৎপুত্ত্ গর্ভেশ্বরের বয়ন খুব বেশী 
হইলে ৪৮ ধরা যায়। তাহা! হইলে গর্ভেখবরের জন্ম হয় 
১৩৭০ সনে (তৎ্পূর্বে নহে), তাহার ক্োষ্টপুর মুরারির 
১৩৯৫ সনে ( একপুরুষে ২৫ বংসর ধরিয়া ), মুরারির পঞ্চম 
পুত্র বনমালীর ১৪৩০ সনে এবং কৃভি হাসের জন্মের উর্ধতন 
সীম! হয় ১3৫৫ পন। যুক্তিযুক্ত গণনাগ্ম আরও অনেক 
পরে, ১৪৭৫-১৫০০ সনের মধ্যে, পড়িবে । কাণ, আমরা 
একাধিকবার দেখাইয়াছি যে, বাঞঙ্গলার শিক্ষিত ব্রাহ্মণ 
পরিবারে কন্মিন কালেও ২৫ বসবে এক পুরুষ পাওয়া 
যায় না, পাওয়। যায় ৩০-৪০ বং্সরে (সা-প-প, ৪৮১ পৃ. ১১৮, 
নী, পৌষ ১৩৪৯, পৃ. ২৩৬-৪৩) এ, ভাত ১৩৫৪, পৃ. 
৫০৭ প্রভৃতি )। সুতরাং “ব্সসে সনাতন-রূপ কৃত্তিবাসের 
এক পুরুষ পরের লোক” (ডঃ সেন, পূ. ৯৮) না হইয়া এক 
পুরুষ পূর্বের হইয়া পড়েন। উর্ধদকের গণনায় ডঃ সেনের 
ভ্রষ আরও অনেক মাবাত্মক। নরসিংহ ওঝা হইলেন 
লক্ষ্ণসেনের অভবেককালীন প্রথম সমীকরণের প্রথম 
কুলীন আহিতের প্রপৌত্র- লক্ষণদেনের অভিষেক ১১৭৮ 
সনে ধরিয়া তৎকালে আহিতের বয়স নৃযনপক্ষে ২৮ ধরিলেও 
ভাহার জন্ম হয় ১১৫* সনে, কিছুতেই তার পরে নহে। 
আর, দস্থজমর্দনের সময়ে নরসিংহের বয়ন যদি চূড়ান্তভাবে 
১** বৎসরও ধরা যায়, তাহা হইলেও এক পুরুষের গড়- 
পড়ত! হয়' ৫৬ বৎসর! পারিবারিক ইতিহানের ক্ষেত্র 
ইহা এক অভাবনীয় ঘটনা--৪ পুরুষে প্রায় ৩-* বৎসর ! 
অথচ যাহাদের মতে ৪ পুরুষে এক শতাব্দী মাত্র হয়, 
তাহাদের সাবধান লেধনাগ্র হইতে ইহা বাহির হইতে 
পারিল। | 


গাব 


বাংলার আদিকবি-্চ্তীদাস না কৃত্তিবাপ? 


৩০৯. 





কুলশাস্ত্ের গহন বন হইতে উদ্ধার করিয়া! আমরা 
কলুতিবাদের' ব্যক্কিগত ও পারিবারিক বনু নৃতন তথ্য 
প্রবন্ধাত্বরে প্রকাশ করিয়াছি ( ভারতবর্ধ, অগ্রহায়ণ ১৩৫৩, 
পৃ. ৫৩৬-৩৯ )। কৃত্তিবাসের পাণ্ডিত্যের উপাধি *পণ্তিত* 
ডাহার মাতামহের পরিচয়, তীহার বিবাহ, বংশধারা ও 
৪ কনার পরিচয় এ প্রবন্ধে জ্ষ্টবা। ছুইটি তথ্যের প্রমাণ- 
বলে তাহার জন্মাৰ আমর! এ প্রবন্ধে চতুর্দশ শতাব্দীর 
তৃতীয় পাদে € ১৩৫*-৭৫ গ্াঃ মধ্যে ) নির্ণয় করিয়াছি। 
তন্মধ্যে একটি তথ্য আবশ্তকবোধে পুনরালোচিত হইল। 
“কাঞ্জিবিজীয়-রাজপগ্ডিত* কুবের রচিত ভাম্বতীব্যাখ্যার 
রচনাকাল ১২২৯ শকাব ( ১৩০৭-৮ খ্রীঃ [00180 00160, 
সে, 070. 39-88 দ্রষ্টব্য )। বাট়ীয় কুলপঞ্জীতে (পরিষদের 
২১০২ সং পুথির ৫৪1১ পত্র) এই কাং কুবের রাজ- 
পণ্ডিতে”্র নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে, বন্দ্যঘটীয় “বৃহদ্বজজপাশ' 
ংশীয় উৎসাহ-পুৰ্র বাসর কুলবিবরণে । এই বাহ্ধ প্রথম 
কুলীন মহেষ্বয়ের অধস্তন য পুরুষ এবং কুবেরও প্রথম 
কুলীন কৃষ্ণের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ বলিয়া অনুমিত । কুবেরের 
জন্ম ১২৭৫ সনে ধরিয়া এবং তিন পুরুষে এক শতাবী 
ধ'রয়! প্রথম কুলীন কঞ্ঝ-মহেশ্বরের জন্ম হয় অন্থমান ১১১০ 
সনে-অর্থাৎ প্রৌটবয়সে বল্লাল সেনের রাজত্বকালে 
( ১১৫৮-৭০+) প্রথম কুলীনদের মধ্যে ইহাদের অস্ত ভক্তি 
সময়ের হিসাবে সম্পূর্ণ সমর্থন লাভ করিল। কুবেরের 
গ্স্থরচনাকাল ( ১৩০৭-৮ খ্রীঃ) স্থতরাং সমগ্র কুলশাস্ত্ের 
একটি সুদৃঢ় ভিত্তি যোগাইতেছে । কুবেরের পিতা রবি 
২৩ সমীকরণে এবং বান্থর পিতা উতৎ্নাহ ২৭ সমীকরণে 
সম্মানিত হইয়াছিলেন (ধ্রবানন্দের মহাবংশ দ্রষ্টব্য )। 
স্থতরাং ২১ সমীকরণে সম্মানিত ( মুরারি ওঝার পিতা) 
গঙেশ্বর ইহাদের সমসামগ্নিক হইতেছেন এবং কুবের-বাস্থ- 
মুরারিও সমসাময়িক প্রতিপন্ন হন। অর্থাৎ মুবারি ওঝার 
জন্মও ১২৭৫ সনে অনুমান করা যায়, বরং কিছু পূর্ব্বে হওয়া 
সম্ভব, কারণ বাহু ছিলেন তাহার পিতার অষ্টম পুত্র, মুরারি 
জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং কুবের জ্যেষ্ঠ পুত্র হইলেও ছুই সমীকরণ 
পরবর্তী। কৃত্তিবাসের জন্মকালে মুরারি জীবিত ছিলেন, 
বয়স ১০* ধরিলেও ঠাহার পৌত্রের জন্ম ১৩৭৫ সনের পরে 
হইতে পারে না। মুরারির পিতামহ নরসিংহ যে নিঃসন্দেহ 
দজমাধবেরই পাত্র ছিলেন তাহার অভিনব প্রমাণরূপে 
ইহ] গ্রহণীয়। 

উল্লিখিত কুবেরের অধস্তন বষ্ঠ পুরুষ “বিষুগদা সিদ্ধান্ত 
ভট্টাচার্য” স্থপ্রসিদ্ধ রূঘুনাথ শিরোমপির সহাধ্যামী এবং 
যশোহর-মলীকপুরের “দোহাকরা" ভট্টাচার্যবংশের আদি- 
পুরুষ ছিলেন £ নায়মালা বথা, কুবের-_শক্রত্ন পণ্ডিত -. 


নীলক্ পণ্ডিত-_বিপয় পণ্ডিত--ধবাধর পণ্ডিউ-_বিষুদান 
(পরিষদের উক্ত পুধি ৩১৮১ পত্র)। শিরোমদির জক্মাঝ 
অন্মান ১৪৬০-৬৫ সন (সা-প-প, ৫০১ পৃ. ১৩-১৫ ), 
স্থতরাং তাহার প্রপিতামহ্‌-স্থানীয় কৃত্তিবাসের জন হয় 
১৩৬০-৬৫ সনে। 

কুলগ্রন্থে কতিবাসের কালস্থচক এ জাতীয় তথ্য অনেক 
আবিষ্কার করা যায়--পূর্ববপ্রবন্ধে একটির বিবৃতি প্রদত্ত 
হইয়াছে । এ স্থলে অজ্ঞাতপূর্বব অপর একটি মূল্যবান তথ্য 
বিবৃত হইল। মূরারি ওঝা ৩৪ সমীকরণের কুলীন ছিলেন 
এবং এ সমীকরণের প্রথম কুপীন ছিলেন মুখ-বিকর্তনবংশীস্ব 
গোবিন্দ ( মহাবংশ, পৃ, ৩৮-৯)। এই গোবিন্দের অধস্তন 
ষষ্ঠ পুরুষ ছিলেন বিখ্যাত ঠৈতন্তপার্ধদ “ম্বরূপগোম্বামী” ঃ 
বংশাবলী যথা, গোবিন্দ-পৃর্ীধর _গঙ্গাগতি--জ্জিতামিত্ত 
--প্রমোদন গ্থায়াচার্য- -+পুরুষোত্বমাচাধ্য “সন্নাসী” নামাস্তর 
স্বরূপগোন্বামী (পরিষদের ১৮১৫ সং পুথির ৩৬৬১ 
পত্র, ২১০২ সং পুথির ৪৬০২ পত্র)। স্বরূপগোস্বামীর 
কুলপরিচয় এই প্রথম আবিষ্কৃত হইল-_সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বের 
তিনি গৃহী ছিলেন এবং তাহার এক পুত্রের নাম লিখিত 
অছে *বিপ্রদাস” (এ, ৩৬৬।২ পত্র )। এ স্থলেও কৃতিবাস 
স্বরূপগোস্বামীর প্রপিতামহ-স্থানীয় হইতেছেন এবং তিনি 
যে সনাতন-রূপের সমসামদ্ধিক ছিলেন না, প্রত্যুত তাহাদের 
১০০ বৎসর পূর্ববর্তী ছিলেন, এ কথা বেশ জোর করিয়াই 
প্রমাণপরতন্ত্র পণ্ডিতসমাঙ্গে বলা যায়। সভ্যসমাজের 
সর্বত্র ব্যক্তিবিশেষের কালনির্ণয়াদি গ্রধানতঃ পারিবারিক 
ইতিহাস দেখিয়া আলোচিত হুইয়। থাকে । বাঙলার সহ 
সহত্র সন্তাম্ত পরিবারের পমৃষ্ধ বিবরণ হস্তলিখিত মূল 
কুলগ্রন্থে পুপ্তীভূত হইয়া আছে। তাহ। স্বেচ্ছায় পদদলিত 
করিয়া যে কেহ গব্যেণা করিবেন ভ্রমপ্রমাদের গর্ভে গ্তাহার 
পতন অবশ্থাস্তাবী। কৃত্রিম রচনাপূর্ণ ভ্রমপ্রমাদবহুল মুদ্রিত 
কুলগ্রস্থনমূহ আমাদের লক্ষ্যস্থল নহে। 

উল্লিখিত আলোচনার ফলে কৃত্তিবাসের জন্ম ১৪শ 
শতাব্দীর তৃতীয়পাদে নির্ণাত হওয়ার পর “আদিত্যবার 
শ্ীপঞ্চমী পুণ্য মাঘমাস” পঙ.ক্িটির প্র উপযোগিতা ধরা 
পড়ে। কারণ গণনাদ্ার] পাওয়া যায় এ পাদে মাত্র তিন 
বৎসরে এ সংযোগ সংঘটিত হইয়াছিল--১৩৫২, ১৩৭২ ও 
১৩৭৫ স্রীষ্টাবে | মূরারির জন্ম যখন ১২৭£ সনের পরে নহে, 
পূর্বে হওয়ারই সম্ভাবনা, তখন কৃত্তিবাসের জন্ম ১৩৫২ সনে 
হওয়াই অধিক সম্ভব--প্র্ুন্পচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্ধারিত 
১৩৩৫ সন তাহা হইতে বেশী দূরবর্তী নহে । এতদসারে 
কত্তিবাস নিঃসন্দেহ চণ্ডীগাসের পূর্বববন্তী হইতেছেন এবং 
১৩৭২-৫ সনে জন্স ধারলেও তিনি বড়জোর চণ্তীধাসের 
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ঠিক সমসাময়িক হন, পরবর্তী নহেন। স্থৃতর়াং বাছলার 
আদ্দিকবির আসনে আমরা প্বড়ু শ্রোত্রিয়” চণ্ীদাসের 
পরিবর্তে ফুলিয়ার মুখটিবংশীয় সরস্বতীর বরপুত্স “পণ্ডিত” 
উপাধিধারী কৃত্তিবাসকেই বসাইতে চাই। তাহার 
পৃঠুপোষক "রাজ! গৌড়েশ্বর*, তাহার পিতৃব্য নিশাপতির 
পৃষ্ঠপোষক “রাজ! গৌঁড়েশ্বর,” কিম্বা রাজপগ্ডিত কুবেরের 
পোষ্টা কে ছিলেন সেসন্বন্ধে নৃতন আবিষ্কার না হষ্টলে 
অনন্তকাল বাদবিতগ্! চপিতে পারে। কুতিবাস দম্থুজ- 
মর্দনের সময়ে জীবিত ছিলেন কোন সন্দেহ নাই । 

কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রাচীনতম পুথিতে (১৫০২ শকে 
অন্ুলিখিত ) পুশ্পিকায় একটি বিশেষণপদ্দ আছে যাহার 
উপন্ব কাহারও দৃষ্টি এ যাবৎ পতিত হয় নাই--“ইতি 
শ্রীবংসপপ্তিত' শ্রীকিপ্িবাসবিরচিতং |” এ্রবংপণ্ডিত পদটির 


প্রবাসী . 
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ব্যাখ্যা আমাদের মতে এই । পাটঠসমাপ্তির পর 
রুত্তিবাসের উপাধি হইয়াছিল “পণ্ডিত” সাধারণতঃ কোন 
রাজ] বা রাজপুরুষের সভায় সদম্মানে এইক্প উপাধি প্রদত্ত 
হইত। কৃত্তিবাস ধাহার সভায় উপাধি পাইয়াছিলেন 
তাহার নাম ছিল *গ্রীবংস।” এইক্প প্রথার আর একটি 
উৎকৃষ্ট উদাহরণ আছে। শ্ুুবিখ্যাত রায়মুকুট (যাহার 
পদচন্দ্রিকা্টীকা ১৪৭৪ খ্রীষ্টাঝে সমাধ্ধ হয়) সর্বপ্রথম 
"রাজ্যধর” নামক জল্পলদীননৃপতির মন্ত্রীর নিকট «আচার্য 
ও “কবিচক্রবর্তী” উপাবি্বম্ন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন--বায়- 
মুকুটের কোন কোন টাকার পুম্পিকায় “রাজ্যধরাচাধ্য" পদ 
দুষ্ট হয় (1. নল. ৭ সু], 00. 457-8)। আশ্রয়দাতা 
ও আশ্রিতের এইরূপ সংযুক্ত নামস্শ্রীবংসপপ্ডিত ও রাজ্য- 
ধর[চার্ধ্য--হৃল্লন হইলেও মনোহর ও ম্থুরুচির পরিচায়ক। 








ব্রিটিশের বিচার 
শ্রীকুমুদ'ঞন মল্লিক 
বিচারনিষ্ঠ বলিয়া বড়াই ছুঢুর ভবিষ্যতের চক্ষে-_ 
করেন ব্রিটিশ জাতি, শুধু মহাপাপী হলে জলক্ষ্যো, 
কতটুকু তাতে হুখ্যাতি-_আর বিচারাতন্ক-বীজাণু বাহন 
নি কতখানি অধ্যাতি। বিজয়ী ভাগ্যহত। 
বিচার ৩ নিন ০৮৮ সা 
মোরা দেখি সব শ্বেতাঙ্গ জাতি প্রতিফলিত কি আনা 
আজিও তাদেরি জ্ঞাতি। চি টং 
পুণ্য প্রতিমা! “জোয়ান ডি আক” রর এতািলিদা 
805745, নাহিক বুক্ত-ুক্তির স্থান, 
বিচার করিয়া কাহার করেছে বিজি 
্ সব ত্যজিয়াছ- _লঙ্া ত্যজে না, 
ত্র শত লাঞ্ছনা! ? রর 
যে বিচার এক পাপ-প্রহসন, টিনা ০৭ টি 
শুনি কলুষিত হয় দেহমন, চারারারক 
বীভৎস সেই জঘন্ঠতার কান দত 
করিব না আলোচন! । বিবেলীর উর 
নন্দকুমারে' ফাসি দিল যারা গুহামানবের] ভাল বরঞ্চ, 
তাদেরো বিবেক আছে? রচে না ভায়ের বধ্যমঞ্চ 
ওকে যদি বল ন্যায় 1-_অন্তায়__ হত্যাই করে-_প্রব্নার 
স্পৃহনীয় ওর কাছে। আড়ম্বরটা কম। 
ওকি কদধ্য বিচারের বূপ | পূর্বপুরুষ হন্থ ছিল বলো-__ 
হীন কুৎসিত বিষ বিদ্রপ,_ জানি না সত্য কিনা? 
ও বিচারে মরে দেবতা মানুষ ও মত গ্রহণে সঙ্গেহ হয় * 
অন্গুরই কেবল বীচে। বিশেষ প্রমাণ বিনা। 
কি পেলে জাপান, ওই জার্দানী হই নিশ্চিত__-তবু মনে ভাবি-_ 
পরাজিত অবনত ? ছেসে মেমে লবে তোমাদের দাবি 
বিচায় ঘা.তাহা--প্রতিহিংসাক় জমাগত- তব বংশধদেরা 
. পরটম বমে'রই.মত। . হেরি বিচায়ের চিনা | . 


পতজ 
ঈপৃর্থীশচন্দ্র ভট্টাচার্ধা 


পরদিন সন্ধ্যার পরে বেড়াই ফিরিয়! শচীনবাবু শুনিলেন 
বৌম| জিনিষ ছুইটিই বৈকালে দিয়া গিয়াছে । মীরা তাহা 
রাখিয়া দিয়াছে নির্ভয়ে এবং সম্পূর্ণ জাতসারে | মীরা শুধু 
কহিল, কোথায় রাখবে ভাল করে রাখ-__ 

কতকগুলি পুরানো পরীক্ষার খাতা তাকের উপর ছিল, 
শচীনবাবু ইস্তাহারগুলি তাহার মাঝে রাখিয়া আগ্রেয়াসত্রটিকে 
উপরে একটা স্থানে সংগোপনে রাখিলেন। কেবলমাত্র 
বসিয়াছেন ঠিক এমনি সময়ে ধলাদের দলের রগ্তন আসিয়া 
উপস্থিত | সকলেই গ্রেপ্তার হইয়াছে, কিন্ত এই ছেলেটি আশ্চর্ধ্য 
উপায়ে ধর1! পড়ার হাত হইতে বাচিয়া গ্রিয়াছে। দারোগা- 
হত্যার পরে সে নিকটবস্তী এক আত্মীয়বাড়ীতে ছই-চার দিন 
থাকিয়া পরে আসিয়াছিল-_ 

রঞ্জন প্রশ্ন করিল, সত্য! কেমন আছেন ? 

শচীনবাবুর চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল সত্যর বিশীর্ণ 
শুফ মুখখানা, সঙ্গে সঙ্গে সহানুভূতি ও করুণায় তাহার হৃদয় 
আর্দ্র হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, ভাল নেই, আমাশয় 
হয়েছে আর সেপারেনা। 

_-অন্গথ বেশী? 

-_ না, তবে শরীর একেবারে ভেঙে গেছে, অথচ কোথাও 
একদিনের জন্তে বিশ্রাম নেবার উপায় নেই, চারিদিকে হয় 
পুলিস না হয় রাজভক্ত প্রজা-_ 

--আর কতদিন পারবেন এমনি করে ? 

আমিও তাই বলেছ তাকে, আর এমনি করে পালিয়ে 
বেড়িয়ে লাভ কি? এ জাতির সবাই জড়বুদ্ধি, স্বার্থপর, অলস, 
জাত্মকেন্তিক- -পরাজ্জিতের মনোবৃত্তি আর আত্মসন্মান-জ্ঞানের 
অভাব এদের মজ্জাগত-_- 

কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনার পরে রগ্রন অকশ্মাৎ প্রশ্ন 
করিল, সত্য! কোথায়, তার কাছে যাওয়া! ছাড়া ত কোন 
কাজ নেই আর-_ রি 

জাত্মগত ভাবে শচীনবাবু বলিলেন, আজ রাত্রের চ্ীমারে 
বরিশাল যাবে, যদি বাইরে থাকতে পারে তবে হয়ত কর্শ- 
ক্ষেত্র খুঁজে পাবে । | 

--আমিও তা হুলে বরিশালই ধাই-__ - 

' রপ্ধন আলোচনাকে যেন অনাবশ্তকরূপে এবং অত্যন্ত 
জাকন্মিকভাবে সংক্ষেপ করিয়া উঠিয়া গেল। 

রঞ্জন চলিয়! যাইবার পর' শচীনবাবুর হঠাৎ সন্দেহ হইল 
কথাটা বলিয়া ফেলিয়া ভাল হয় নাই, এতদিন ত জমন তুল 
তাহার হয় নাই। রঞ্রম চলিয়া! গেল এমনি ভাবে যেন সে 


একটা কিছু হিস পাইয়াছে-_-তার উপর, ধলাদের সঙ্গে বনু 
নিরপরাধ লোকও জেলে গিয়াছে-_কিন্ত এ ছেলেটি 
কারাদণ্ডের হাত হইতে বচিয়। গিপ্নাছে-_কেন ? সন্দেহ 
ঘনীভূত হইয়া! উঠিল, রঞ্তনের পশ্চাদহুসরণ করিবার উদ্দেস্টে 
শচীনবাবু তাড়াতাড়ি বাহির হইলেন কিন্তু রাস্তায় সে নাই, 
কিন্তু এত শীঘ্র গেল কোথায়? তিনি একটু আগাইয়া আসিয়া 
মোড়ে ফাড়াইলেন, বড় রান্তায়ও নাই-_একটু এদিক ওন্ৰক 
চাহিয়া দেখেন রঞ্জন চায়ের দোকানে খাবার খাইতেছে, 
মণিবাবু দোকানে বসিয়া আছেন । 

শচীনবাবু ফিরিয়া আসিলেন বিমর্ষভাবে-_-এত বড় একটি 
তুল তিনি মুহুর্ে করিয়া বসিলেন কেমন করিয়া? ইহার 
পেছনে যেন রহিয়াছে নিয়তির ছুজ্ঞেয় বিধান । মীরা প্রশ্ন 
করিল, কি হ'ল? 

_-সত্য বোধ হয় কালই ধর পড়বে ! 

ভালই ত, তার যা শরীরের অবন্থ! তাতে সে-ই ভাল 
হবে। 

শচীনবাবু যেন সাত্বন! পইরাছেন এমনি াবে বলিলেন, 
হয়ত ভালই হল। বৃথা আর কেন? 

মীরা বলিল, তুমি ছুঃখিত হচ্ছ কেন? সে ভালই হয়েছে। 

শচীনবাবু দীর্ঘাস মোচন করিলেন, কিন্ত মীরা জানিল 
নাকেন? 


পরদিন বেলা ১২টার মধ্যেই সংবাদ পাওয়া গেল সত্য 
ষ্টমারঞ্টেশনেই গ্রেপ্তার হইয়াছে । ওখানকার লোকের! 
তাহাকে মাল্যভূষিত করিয়া জয়ধ্বনি করিয়াছে । এই বাহবা 


, ও জয়ধ্বনির শিক্ষল সঞ্চয়কে হাত পাতিয়! গ্রহণ করিয়! সে 


কারাগারের প্রবেশদ্বার পার হইয়াছে। 


যদিও ইহাতে বিমর্ধ হইবার ইথে্ট কারণ নাই তবুও 
দেশসেবক কারাবরণ করিয়াছে এই সংবাদ পাইবার পরই 
শচীনবাবুর মনটা অত্যন্ত বিষন্ন হইয়া পড়িল। মিস্‌ রায়ও 
সংবাদটা জানিয়াছেন, কিন্ত কেমন করিয়! শচীনবাধু স্বীকার 
করেন যে এ ব্যাপার তাহারই অনিচ্ছারুত ভুলের পরিণাম । 
সারাটা দিন একটা অব্যক্ত অন্বত্তিতে কাটিয়া গেল- মিস্‌ 
রায়ের সহিত দেখা করিতে যেন লক্দা! করিতেছিল। 

সন্ধ্যার কিয়ংক্ষণ পরে অকম্মাং রিজিয়া আসিয়া প্রণাম 
করিল। প্রণাম করাটা দেখিয়া! তিনি একটু বিশ্মিত হইলেন। 
প্রশ্ন করিলেন; কি? 


৩১২ 


প্রবার্সী 


১৬৫৬ 





্প্ছ্দিন পড়াতে ধান নি, তাই ভাষলুম আপনার অন্ুখ 
ফয়েছে। 

মা ভালই আছি--শচীনবাধু, তাকাইয়া দেখিলেন 
ক্লাতায় রিজিয়ার একজন বান্ধবী গাড়াইয়া আছে। 

--ওঃ ওদের ডাকো, বাইরে রয়েছে-- 

--না, আঞ্ শেষরাত্রে জাপনার বাসা! সার্চ হবে তাই 
ধলতে এলাম | যা আছে সরিয়ে ফেলুন-__ 

- কেন? ৭» 

- সত্যদার কাছে আপনার আংটি পাওয়া! গেছে-- 
আপনার ছাত্রের! সনাক্ত করেছে। 

ওঃ ভাল কথা-_- 

রিদ্ভিয়! চলিয়! যাইতে .যাইতে দরজার নিকট হইতে 
প্রশ্ন করিল, কাল যাবেন ত? 

-স্্যা, যদি শরীরটা ভাল থাকে । 

রিজিয়! চলিয়া গেল- শচীনবাবু আশ্চর্য্য হইলেন । এই 
মেয়েটি ভিন্ন সম্প্রদায়ের, ভিন্ন ধর্ট্দের । কিন্তু কেমন আত্তরিক- 
তার সহিত এই সব কাজের সঙ্গে জড়াইয়া পড়িতেছে, কিসের 
জন্ত বৈপ্লবিক কাজে তার এত জন্থরাগ | এমন নুন্দরী, এমন 
চমৎকার স্বভাব । মেয়েটি বিধর্মী না হইলে যেন তিনি খুন 
হইতেন। 

যাহাই হোক এ সংবাদটা ভাল নয়, এখন অকারণ গ্রেপ্তার 
হইয়। মীরাকে বিপনন করিবার কোন মানে হয় না। আজ 
রাতেই যেমন করিয়াই হোক ওটাকে সরাইতে হইবে | কিন্তু 
কোথায়? একমাত্র মিস্‌ রায় ছাড়া আর কে আছে? আর 
সত্যর গচ্ছিত বস্তকে রক্ষা করা তাহার কর্তব্য- রদ । 

মীরাকে তিনি সবই জানাইলেন-_ 

মাঝে মাঝে আকাশের পানে চাহিয়া দেখিতেছিলেন 
শচীনবাবু। কোথাও এতটুকু মেঘ নাই। স্বচ্ছ সুন্দর 
জোছনায় পৃথিবী ঝলমল করিতেছে__শচীনবাবু পরিপূর্ণ 
জোছন! দেখিয়া একটু যেন হতাশ হইলেন। আজ যে নিবিড় 
অন্ধকারেরই প্রয়োজন। 

আহারাদির পর মীরা ও শচীনবাবু নীরবে বারান্দায় 
বসিয়াছিলেন, কিন্তু এমন দিবালোকের মত নুপরিক্ফুট 
জ্যোৎস্বায় শচীনবাবু ঘেন সাহস পাইতেছিলেন না। কিছুক্ষণ 
বাদে রাত্রি প্রায় একটার সময় কতকগুলি খণও মেধ প্রদীপ্ত 
গোলকের মত চাদের উপর দিয়! ক্রুত ছুটাছুটি আরম্ভ করিল। 
পৃথিবী একটা খোলাটে জ্যোৎস্গায় অস্বচ্ছ হইয়া উঠিল । 

শচীনবাবু বলিলেন- দাও ত মীরা, এখনই যেতে হবে-_ 

মীরা আগেকার আনিয়া দিল, শচীনবাধু মনে মনে 
ভাবিলেন যদি তেমনিই হয়, না হয় আগ্নেয়াস্ত্র একবার 
ধ্যবহারই করিবেন । ব্যবহার-কৌশল তিনি না জানেন এমন 
নয়। তিনি স্বল্লালোকে গুলি কয়েকটি ভরিয়া লইলেন এবং 


নীল রঙের একটা ছিটের জামা পরিয়া বাহির হইয়া 
পড়িলেন । 

রাস্তা নির্জন, কেহ কোথাও নাই। নগরী নিশ্চিন্ত পুযুগ্তির 
ক্ষোড়ে নিমপ্ন। তিনি পিছনে, সামনে চাহিয়া চলিলেন-- 
স্বক্পলালোকিত চিরপন্িচিত পথ- গরমে ছই-একজন দোকানী 
বাহিরে বেঞ্চে শুইয়া আছে । কে যেন আদুরে বিক্কৃত কে 
গান করিতে করিতে ফিরিতেছে-_-আনঙ্গের রেশটুকু যেন 
এখনও রহিয়াছে তাহার মনে । 

মোড়ের মাথায় পুলিস থাকে-_কিন্ত দুর হুইতে লক্ষ্য 
করিয়া দেখিলেন কেহ নাই। মোড়ের বিড়ির দোকানটা বন্ধ । 
সম্ভবতঃ কেহ নাই। 

একখান! ঘন কালে! মেঘ অকন্মাৎ চারিদিক অন্ধকারে 
আচ্ছন্ন করিয়া! দিল-_পথ আর দেখা যায় না। বিধাতার 
ইঙ্গিত মনে করিয়া তিনি তাড়াতাড়ি মোড়টা পার হইতে 
অগ্রসর হইলেন। ট 

মোড়টা প্রায় অতিক্রম করিয়াছেন ঠিক এমনি সময় পিছন 
হইতে কে বলিল, ঠারিয়ে । 

শচীনবাবু হাতের অগ্ত্রটিকে ভাল করিয়া ধরিয়া ফিরিয়া 
ধাড়াইলেন। সেই কনেষ্টবলটি। সে আজও নোকরী ছাড়ে 
নাই। আজ রোদের পালা তারই। 

শচীনবাতু একটু যেন হতভঙ্ের মত ফীড়াইলেন__কি 
কর্তব্য বুঝিলেন না । কনেষ্বলটি কহিল, আইয়ে মাষ্ঠটারসাব-_ 
সেলাম । 


সে অত্যন্ত ভালমাহ্ুষটির মত দোকানের আড়ালে তার 
টুলে গিয়া বসিল। শচীনবাবু অগ্রসর হইলেন। অদুরেই 
বালিকাবিস্ভালয়-_রান্তা হইতে এদিক ওদিক চাহিয়া 
দেখিলেন_ কেহ কোথাও নাই। 

দেয়ালের পাশ দিয়! তিনি নিশবে পিছনে গেলেন-__ 
পুকুরপাড়ে ছোট গেট, কিন্তু প্রবেশ সহজসাধ্য নয় । বহু কণ্ঠে 
উপরে উঠিয়া! লাফাইয়! পড়িলেন-_-শবব একটু হুইল। 

কিন্ত আলো-_বো্ডিং ঘরে | সর্বনাশ, ছাত্রীরা দেখিলে 
কি ভাবিবে | তাহারা মনে মনে সন্দেহ না করে এমন নয়। 
গেট খুলিতে গেলেও শক হওয়া অনিবার্ধ্য। 

একটু ঈাড়াইয়! তিনি কান পাতিয়া শুনিলেন, কোন সাড়া- 
শব্ধ নাই। মনেহয়না যে কেহ জাগিয়া আছে। একটু 
একটু করিয়! বোিঙের জানালার নিকটে আসিলেন-_-একটি 
ছাত্রী আলে! ত্বালাইয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে এইমাত্র । 

শচীনবাবু স্বত্তির সঙ্গে আগাইলেন | মিস্‌ রায়ের ঘরে স্ব 
আলো! ছলিতেছে, মশারির ভিতরে তাহার ঘুমন্ত দেহখানা 
আলোর পরিপ্রেক্ষিতে সুস্পষ্ট । কিন্তু মশারি হাতে নাগাল 
পাওয়া যায় না-_জ্বানালা হইতে ছূরে | 
' উঠানে একখান! পাকাটি জোছনায় চিক চিক ফায়িতে- 


জা 


ছিল, সেটি লইয়! তিনি মশা ভুলিয়! মিস্‌ রায়ের পায়ে একটা 
খোঁচা দিলেন । মিস্‌ রায় ধড়মড় করিয়া উঠিয়া ঘসিলেন। 

শচীনবাবু স্বছকণে ফহিলেন, দরজা খুজুন । 

- কে? শচীমবাধু? 

»স্থ্যা। 

মিস্‌রায় দরজা খুলিয়া দিতেই শচীনবাবু হুকিয়! 
পড়িলেন। বলিলেন, চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করেন নি এই ঢের। 

পা উচিত ছিল, অমনি করে খোচা দেয়! কি 
ব্যাপার-_ 

শচীনবাবু কহিলেন, “এতদিন পরে এসেছে আমার আজি 
অভিসার রাত্রি? । 

--অভিসারে এসেছেন? যাক সে কথা, কিন্তু ব্যাপার 
কি? এত রাত্রে এভাবে জাসার হেতুটা কি বলুন দেখি ? 

শচীনবাবু কহিলেন, সত্যর গচ্ছিত ধন নিয়ে এসেছি । আজ 
ভোরে আমার বাসা সার্চ হবে । আপনার এখানে রাখতে 
হবে। | 

- কোথায় ক্লাখব-- 

_সে আমি রাখছি। শচীনবাবু গুলি বাহির করিয়া 
কাগজে পুরিলেম। 

- কোথায়? 

-_বাথরুমে ত টালির ছাদ ? 

-_ হ্যা 

-_-তবে, আলো! ধরুন। 

মিস্‌ রায় আলো! ধরিলেন। শচীনবাবু রুয়ে ও টালির 
মাঝে জিনিষগুলি সাবধানে রাখিলেন। নামিয়া আসিয়া 
বলিলেন, গচ্ছিত: ধন, রাখবেন__আর বিশ্বস্ত ব্যক্তি পেলে 
দেবেন । 

_স্থ্যা, এখন আলুন তাড়াতাড়ি । 

চেয়ারে বসিয়! শচীনবাবু বলিলেন, বন্ুন, একটু জিরিয়ে 
মি! 

একটু পরে রহন্ভ করিলেন, এখন কেউ দেখে ফেললে 
বেশ মজা হয় না? 

_কি'আর হবে? বদনাম ত! তা হুতে কফি জার বাকী 
জআছে। কিন্ত আমার পক্ষে সুনাম-ছুনণম সবই এক । 

_খাক্‌- খবর বলুন-__ 

শচীনবাবু আনুপুধ্িক সবই বলিলেন । সত্যর কাহিনী 
ও.তাহাদের বীচাইবার জন্ত বৌমার সর্পদষ্ঠ হওয়ার অভিনয়ের 
কথ! বলিয়! ক্ষান্ত হইলেন। যখন ছুই জনেই কথাবার্তায় 
মশগুল হইয়া উঠিয়্াছেন ঠিক সেই সময়ে উপরের টিনের 
চালের উপর চড় বড় করিয়া বৃষ্টি পড়িতে আরত্ত করিল। 

--বেশ হ'ল, এখন যাবের কি কয়ে? 

সা হয়ে থাকি । 

মী 


গত 


৩১৩ 


সয়া থে প্রায় তিনটে. 

.. এস্বটিতে আমার যাওয়া আটকাবে একথা -াবক্ডে 
পারলেন। 

_স্থ্যা, তাও ত বটে, আপনাদের গতি বে অগ্রতিহ্ত। 
যাক্‌, আপাততঃ চা করি, খান্‌ তার পরে যা হয় হযে । 

--কিসে চা করবেন ? 

-শব্ব হবে যে! 

__না স্পিরিট ল্যাম্প। 

চায়ের জল গরম হুইতে লাগিল। শচীনবাবু বলিলেন, 
সত্য বলেছিল সেদিন, আমার একসঙ্গে ধরা পড়লে সে 
খুব আনন্দিত হ'ত। আমারও তাই মনে হচ্ছে। 

জল কফুটিলে মিসেস্‌ রায় চা তৈরি করিলেন:-"চা খাইতে 
খাইতে শচীনবাবু বলিলেন,_বেশ লাগছে কিন্তু স্থান কাল 
সবই মনে মোহজাল বিস্তার করবার উপযোগী । 

আপনার লক! কর! উচিত ছিল- _নিঃসম্পকীয়! একজন 
মহিলার শয়নকক্ষে গভীর রাত্রে চুকে-_ শ্রীমতী রায় হাসিয়া 
উঠিলেন। 

লঘু হান্ত-পরিহাসে চা পান সমাপ্ত হইল-_তখদও বির 
বির করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। গ্রীমতী রায় ঘড়ি দেখিয়া 
বলিলেন, সাড়ে তিন। 

_স্থ্যা উঠি-__আর দেখা হবে কিনাকেজানে? জেলে 
যেতেই হবে বোধ হয়। 

শচীনবাবু হঠাৎ চুপ করিয়। গেলেন। ্রমভী যায় 
জিজ্ঞান্গ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিন্ত 
শচীনবাবু তথাপি কিছু বলিলেন না। অণিমা প্রশ্ন 
করিলেন, আপনার কি শীত্ই জেলে যাওয়ার সম্ভাবন! 
জাছে? . 

_ সা, মনে হুচ্ছে অতি সত্বর, মেহাত কিছু না পেলেও 
পুলিস ছাড়বে না-_সত্যর কাছে আমার আংটি পাওয়া গেছে, 
আমার ভক্ত ছাত্রের! তা সনাক্ত করেছে--কাজেইস_ 

শচীনবাবু হঠাৎ আবার চুপ করিলেন, একট! চিন্তা তাহাক্স 


“মনকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন করিয়া তূলিয়াছিল, মীরা ও খোকার কি 


হইবে-_কেমন করিয়া তাহার! বাঁচিয়া থাকিবে? ঘাছার! 
সাহায্য করিতে পারিত তাহারা জাজ কারা-প্রাচীরের 
অন্তরালে-_যাহারা বাহিরে তাহারা নিশ্চিন্তে দিন গুজরান 
করিতেছে । কতকগুলি কর্মীর গ্রেপ্তারের ছুযোগে যাহাদের 
দোকানের খরিদ্বার বাড়িয়াছে তাহারা নিয়তই কামনা করি- 
তেছে তাহাদের কারাবাসের মেয়াদ দীর্ঘ হোক ।...শচীনবাঘু 
ভাবিতে লাগলেন, _ভীহার আদরের খোকা নীরা, ইহাদের 
ফি গতি হইবে? 
প্রীমতী রায় বলিলেন, কি ভাখছেন ? 


৬১৪ 


প্রযাদী 


১৩৫৬, 





সে কথা বললে আপনি হয়ত: আমাকে পি লে 
মলে করবেন । . 

--না, খোকাদের কথা ত! আমি বেছে থাকতে 
তারা কষ্ট পাবে না, উনি রে নুর সার 
জয়মুক্ত হোন্‌। ন্‌ 

-_জয়-পরাজয়ের কথা জানি না? সত্যর র কথাই বলি, 
একটা! কিছু করতে হবে বলে সে কাজে নেমেছে, আমিও 
নামতে বাধ্য হয়েছি, ওদের দেশগ্রীতি আর আস্তরিকতাকে 
শ্রদ্ধা করি বলে। 

স্থির বিশ্বাসের সুরে অপিম1! দেবী কহিলেন, কিন এই 
ত্যাগ, এই সেবা, ব্যর্থহুতে পারে না, জগতের ইতিহাসে 
কথনো! তা হয় নি-_ 

- হয়ত তাই। অগ্রলিরা রইল প্রয়োজন হলে তাদের 
দেখবেন -- 

_স্থ্যা জানি। 

[জীবনে আর দেখা হবে কিনা কে জানে] তবে 
জাপনাকে ভুলবে না। 

-_যেখানেই থাকুন, আপনার জন্তে আমার সহানুভূতি 
চিরকালই থাকবে ।...অপিমার চোখ ছুটি আসন্ন বিদায়ের 
ব্যথায় অক্র-জাপ্নত হইয়া উঠিল। তিনি উঠিয়া শচীন- 
বাবুকে প্রণাম করিলেন, তারপর সদর দরজাটি খুলিয়া 
দিলেন। শচীনবাবু রাস্তায় পড়িয়া একটু আগাইতেই দেখেন 
রঞ্জন এত রাজে ছাতা মাথায় দিয়! রাস্তায় ঘুর ঘুর করিতেছে । 
শচীনবাবু চমকাইয়। উঠিলেন__-তবে ত কিছুই গোপন 
নাই। 

বাড়ী যাইয়! শচীনবাবু বোধ হয় একটু ঘুমাইয়াছেন হঠাৎ 
কিসের শবে ঘুম ভাঙ্গিয়। গেল। তখন সবে সুর্য্যোদয় 
হুইতেছে- -পুলিশে বাড়ী ঘেরাও করিয়াছে-_ 

খানাতল্লাসী চলিতে লাগিল অতি নির্মভাবে। বালিশ 
ছিড়িয়! তুলা বাহির করিল, তোশক কাটিয়া দেখিল, চাল, 
ভাল, গুড়, 'তেল মিশাইয়া দেখিল-_কিছুই বাদ গেল না, 
তাহার পরে পরীক্ষার কাগজের ভিতরে “বাহির হুইল 
কংগ্রেসের ইন্তাহার-_ধ্বংসাত্বক কার্ষ্ের প্ররোচনা । 

শচীনবাবুর হাতে হাতকড়া দিয়া বিজয়গর্ধবে পুলিসের 
লোকেরা তাহাকে লইয়া চলিল। রাস্তার ছুই পাশে বু লোক 
ভিড় জ্বমাইয়াছে। কেহ বিন্ময়ে, কেহ করুণায়, কেহ উল্লাসে 
চক্ষু বিক্ষারিত করিয়া তাকাইয়া দেখিতেছে। অত্যন্ত নিঃশকে 
নীরব জনতার কৌতুকদৃষ্টির উপর দিয়া শচীনবাবু চলিয়া 
গেলেন কারাগারের অন্তরালে । | 

শচীনবাবু হিসাব করিয়া! দেখিলেন, এখনও তাহার বাক্সে 
১২৪০ জাছে। পাঠকদ! একটি পয়সা রাখিয়া সন্তানকে 
আলীর্্বাদ ফিয়াছিলেন। «বেঁচে থাক্িয্'। তাহান্না অত্যই 


বাঁচিয়া ছিল, তিমি রেই তুলনায় তো বিয়া সম্পতি ঝাখিঙা 
যাইতেছেন- বিবেচনা! করিয়া যেন হা হইয়া উঠিলেন। 
ভাবিলেন, ভগবান জবস্তই মীরা জার .খোকাকে বাঁচাইয়া 
রাখিবেন। আর হর্দি নাই রাখেন তবে তাহার কি করিবার 
ক্ষমতা আছে? তিনি ত নিমিতমাত্র ! টু 

শচীনবাবু চলিয়া যাইবার পর মীরা ঘরে ঢুকিয়া চোখের 
জল ফেলিতে লাগিল । কতদিন ধরিয়। অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া 
ষে এই পৃহকে সাকজ্াইয়াছিল। প্রত্যেকটি ভ্রব্যকে অপরির্পাম 
স্নেহ দিয়া সে আপনার করিয়াছে, মুহুর্তে তাহা নষ্ট হইয়া! গেল 
নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে । মীরার মনট! অত্যাচারীদের 
উপর বিজ্রোহে নির্ঘম হইয়া উঠিল-__সব পুড়িয়! ছাই হইয়া 
যাইবে, এত দন্ত অত্যাচারের শান্তি পাইতেই হইবে । 

কিন্ত মীরার এ নিক্ষল ক্রোধ-_পরাজিতের অভিশাপ 
মাত্র। 

কয়েকদিন পরের কথা । 

মিস রায় মাঝে মাঝে আসেন, থোজখবর লন। খোকা 
তাহার সহিত বেশ জমাইয়া লইয়াছে__তাহাকে পিসিম! 
বলিয়া ডাকে । মাঝে মাঝে সে পিসিমার সহিত বেড়াইতেও 
যায়। মাঝে মাঝে সে প্রশ্ন করে- বাবা কোথায়? 

মিস রায় বলেন, কলকাতায় বেড়াতে গেছেন শীগগিরই 
আসবেন । 

_কবে আসবে ? 

__কাজ্জ শেষ হলেই আসবেন । 

সেদিন মীরা ভাত রাবিয়া খোকাকে ভাত মাখিয়! 
দিয়াছিল। খোকা নানারূপ বায়না করিয়া অবশেষে এক. 
গ্রাস মুখে দিতে না দিতেই পুলিস আসিয়া! উপস্থিত হইল, 
মীরাকে নানারপ প্রশ্ন আরম্ভ করিল। মীরা তাহাদের পানে 
না তাকাইয়াই উত্তর দিল, জানি না। 

নানা প্রশ্নের একমাত্র “জানি না” এই জবাব পাইয়! জনৈক 
অতুযুৎসাহী পুলিস-কর্মচারী খোকার সামনের ভাতের থালাটা 
বুটের আঘাতে বাহিরে ফেলিয়া দ্িল-_মীরা খোকার হাত 
ধরিয়া তাড়াতাড়ি উঠানে আসিয়া! ধ্রাড়াইল। পুলিসপুক্রব 
সদস্তে ভাতে ভরতি মাটির হ্াড়িটার পদাঘাত করিয়া চূর্ণ 
করিয়া দিল। 
' মীর! চাহিয়। দেখিল-_হঠাং চোখ ছুইটি তাহার বাধিনী 
হিত্রতায় ভরিয়া উঠিল, রাগে আক্রোশে ফুলিতে ইলিতে সে 
বলিল, আপনারাও মান্য | 

জবাবের অপেক্ষা! না করিয়া সে পাশের বাড়ীতে চলিয়া 
গেল । পুলিস বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া চলিয়া গেল। 

মীরা আসিয়া! দেখে তাহার বাক্স ভাষা কানের ছলজোড়া।, 
বিবাছের আংটিটি ও নগদ টাকার কিছুই নাই। 

মীক্সা আর একবার কীদিল--এফান্ত অসহায়ের---মত। 


দাগ 


গাঙজ 


১২ 


স্পিন টিটি টিউটর ওটা... 


ধে ভাবনায় মীরা একদিন শিহরিয়। উঠিত কি করিবে, কেমন 


করিয়া খোকাকে লইয়া থাকিবে, এই অবস্থার সম্মুখীন 
হইয়! তাহার সে ভাবনা দুর হইয়া গেল। তাহার শুধু 
মনে হুইতে লাগিল এই অত্যাচারের প্রতিবাদ না! করিয়া 
বাচিয়া থাকিবার চেয়ে মরিয়া! যাওয়াই ভাল । ক্রোধে ছুঃখে 
ক্ষোভে সে নাগিনীর মত ফুলিতে লাগিল । 


স্ামলী অগ্তলি বৌমা ও মীর সেদিন একত্র সমবেত হইল । 
পেট্রোল টিন ছুইটি এখনও রহিয়াছে, সেগুলিকে লাগানে! 
প্রয়োজ্বন ৷ ছুইটি দল-_একটি শ্টামলী ও মীরা আর একটি 
বৌম! আর অঞ্জলি__ প্রথম দলের লক্ষ্য মুলি বাঁশের বেড়াধেরা 
খড়ের পুলিস ব্যারাক, দ্বিতীয় দলের লক্ষ্য পোষ্ঠাপিস-_ সেও 
অস্থরূপ ঘর। কলসী ভরিয়া পেট্রোল লইয়া! যাইবার সুবিধা 
আছে, কারণ উভয় স্থানেই টিউবওয়েল আছে এবং মেয়েরা 
সন্ধ্যার পরে সেখানে জল আনিতে যায়। 

পোষ্ঠটাপিসের পুব ও দক্ষিণ দিক দিয়া এবং পুলিস 
ব্যারাকের দক্ষিণ দিয়! বড় রাস্তার পাশের খরশ্রোত খালটি 
প্রবাহিত। আর একটি খালের জলধার! ব্যারাকের পিছনের 
থানিকটা জঙ্গলের পাশ দিয়! বহিয়া এ খালে পড়িয়াছে__ 
উভয়ের মিলিত জলরাশি বড় রাস্তার পুলের নীচে দিয়া যাইয়া 
একেবারে মাঠে চলিয়া! গিয়াছে । সেখান হইতে একটা ছোট 
রাস্তা বৌমাদের বাড়ীর সন্নিকটে গিয়াছে । ঠিক হইল-_কাধ্য 
সমাধা করিয়া সকলে জলে ঝাপ দিবে কলসী লইয়া এবং এক 
স্থানে মিলিত হইয়! ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে গিয়া উঠিবে__-আর 
যদি কার্য সুসম্পন্ন নাই হয় তবে অদৃষ্টে যা আছে তাই হুইবে। 

পুলিস-ব্যারাকের সামনেট! কাটা তারে ঘেরা, কিন্ত এ 
খালটি থাকায় পিছনট] উন্মুক্ত । 


পারিপার্িক ও কার্ধ্য-প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা শেষ 
হইলে বৌমা! মীরাকে কহিল- আপনার আর গিয়ে কাজ 
নেই, অন্ত কিছু না হলেও গ্রেপ্তার অবস্থস্তাবী । খোকা রয়েছে, 
তাকে দেখবার ত কেউ নেই। 

মীরা কহিল- খোকার জন্তেই আমাকে যেতে হবে, 
খোকার ভাতের থালা যারা পা দিয়ে মাড়িয়েছে, তাদের উপর 
প্রতিশোধ আমাকে নিতেই হবে। স্বামী-পুত্র নিয়েই মেয়েদের 
সংসার, যি তাদেরই এ দশা, তবে আমার বেচে থেকে 
কি ফল? 

অঞ্জলি কহিল-_তবুও চিন্তা করা দরুকার, আমরা ত 
যাচ্ছি_ খ্ ৬ 
' মীরা দৃচতার সহিত জানাইল, সে যাইবেই। অত্যাচারে 
মান্য এমনি ভাবেই মরিয়! হইয়া উঠে, নহিলে কে ভাবিতে 
পারিত মীরার মত ভীরু কূলবধূর মনে এমন হু্জয় সঙ্ধলপ 
আসিয়া! দেখা দিবে। 


- 'অগ্জলির! প্রতিবাদ মারিয়া কফহিল--আচ্ছা- সে দেখা 
যাবে । আগে খোজখবর নিয়ে দিনক্ষণ ঠিক করা যাক 

সকলে চলিয়! গেলে মীরা অনেকক্ষণ একাকী বসিয়া 
রহিল-_তাহার মনের আকাশে প্রচণ্ড বঞ্ধা যেন রহিয়! রহিয়া 
গর্জাইতেছে। খোকার কি হুইবে,সে কেমন করিয়া বাচিবে, 
অসহায় শিশু কি করিয়৷ এই অন্ছদার পৃথিবীতে আত্মরক্ষা 
করিবে এ সব চিন্তা সে ক্ষণিকের জন্ভও করিল না, সে কেবল 
ভাবিল- আগুন দিতে হইবে-_আগুনে পুডিয়] উহা'রা মরুক, 
যদি নেহাতই বাঁচিয়া যায়__তাহা হইলেও পড়িয়া মরিতে 
পারে এই আশঙ্কা যেন উহাদের রাত্রির নিদ্রাকে হরণ করে। 
এই একমাত্র চিন্তা তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। 

মীরা স্থিরসংকল্প হইয়া উঠিয়া দাড়াইল- থোকা খাটের 
উপর অধোরে দুমাইতেছে। মীরা নিদ্রিত পুত্রের কপালে 
ুন্বন করিয়া কহিল-__বেঁচে থাকো-সত্যর মত বীর হও। 

সেদিন সন্ধ্যার পর এক ফালিটাদ উঠিয়াছিল, কিন্ত 
সঞ্চরমাণ মেঘে তাহা অম্প্ট ঘোলাটে হইয়! উঠিয়াছে। 
রিজিয়াদের বাড়ীর পিছনে তাহারা যখন সমবেত হইল তখন 
ঈষং রাত্রি হুইয়াছে__পথে বৈকালিক ভ্রমপার্থীর সংখ্যা ধীরে 
ধীরে'কমিয়া আসিয়াছে। 

আজ শ্যামলী, অঞ্জলি ও বৌমা আসিয়াছে দেশপ্রেমের 
উত্তেজনায় মাতিয়া, অত্যাচারের বিরুদ্ধে সক্রিম্ত প্রতিবাদ 
জানাইতে হইরে এই আকাঙ্জা লইয়া, কিন্ত মীরা জাসি- 
য়াছে প্রতিহিংসার অন্ধ উন্মাদনা লইয়া__অগ্গশিক্ষিতা 
গৃহস্থ-ঘরের বধূ, আদর্শের প্রতি অহ্রাগ তাহার মাই, 
কিন্ত তাহার ভিতরের প্রতিহিংসার অগ্মিশিখ] প্রচণ্ড বেগে 
বাহির হইয়া আসিবে । সামনে যাহা! পায় তাহাই নে রা 
করিবে। 

যথাসময়ে রিজিয়া তাহাদের গৃহের পিছনে পেট্রোলের 
টিন বাহির করিয়া দিল-_ছুইটা কলসীতে তাহা ভরিয়া উহারা 
বিভিন্ন পথে রওনা হইল । 

পোষ্টাফিসের পিছনে ও পুলিস-ব্যারাকের : সামনের 
টিউবওয়েলে পাড়ার মেয়েরা সন্ধ্যার সময় যায়, পানীয় জল 
লইয়! আসে-_কাজেই সন্দেহের কিছু ছিল না। মীরায় কাকালে 
পেট্রোল তা্ত কলসী--আক্ক তাহার এতটুকু তয় নাই 
প্রাণ তাহার যায় যাক্‌, কিন্ত আগুন দিতেই হুইবে...তাছার 
বুকে আজ ছূর্জয় সাহস-_একমাহ্র ভাবন! গাভাকি রাহ 
সে তাহার পিসির কাছে থাকিবে । 

ব্যারাকের সামনের টিউবওয়েলে স্টামলী তাহার ক্লসী 
ভর্তি করিয়! আবার শুন্ত করিল । রাত্ায় কদাচিং লোকজন 
যাইতেছে- হঠাৎ রাস্তাটা যেন জনশুন্ত হইয়াছে, মীরা অত 
দেখে নাই-__সে শ্ঠামলীর ইঙ্দিতে তাহার সঙ্গে সঙ্গে আগাইয়! 
টলিল। 


২১১৬ 


প্রধাসী 
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“ পিছনের অথ্কারে ভাহারী আসিয়া ঈড়াইল-_ানটি 
অনন্বয জঙল্লাকণ্র্ণ, ব্যারাফের ভিতরে ফে একজন সেপাই 
খাটিয়ায় শুইয়া নাকি দুরে ভজন গাহিতেছে। 

স্তামলী কহিল--আমি পেট্রোল ছিটিয়ে দেই এই ছ্েঁচো 
বেড়ার গায়ে আপনি দেশলাইয়ের কাঠি ছেলে ছুঁড়ে দেবেন-_- 
আম সঙ্গে সঙ্গে কলসী নিয়ে ঝাপিয়ে পড়বেন জলে-_ওরা 
গুলি করতে পারে-_ 

--গুলি করবে? 

স্থ্যা, ওদের উপর এখন এমনি হুকুমই আছে। 

স্ঠামলী প্রস্তত হুইয়! পেট্রোল ছিটাইতে যাইবে এমনি 
সময় একটা হৈ চৈ___সঙ্গে সঙ্গে আর্ত কঠের নন 
জাগুন-_ 

লোকজনের চুটাুট ছড়াছড়ি, চারিদিকে তুমুল কলরব । 
মীর! সহর্ধে কহিল__পোষ্ঠাপিসে ওরা লাগিয়েছে তা হলে__ 

ভামলী কহিল-_হ্যা-জার দেরি করবেন না, এই 
অবসর, সব ছুটেছে ওদিক পানে। 

ভজনগান-রত লোকটি “কেয়া! কেয়া” করিতে. করিতে 
বাহির হুইয়! গিয়াছে । শ্ঠামলী কলসী হইতে বেড়ার গায়ে 
পেট্রোল ছিটাইয়! দিল, কলসী নিঃশেষ হইলে কহিল- লাগান 
যৌদ্দি-_ 

কিন্তু ওরা যে ঘরে নেই__ 

-_না থাক লাগান, পেট্রোলের গন্ধে সব এসে পড়বে-_ 

মীর! দেশলাইয়ের কাঠি ছালাইয়৷ ফেলিয়া দিল-__দেখিতে 
দেখিতে সমস্ত ঘর অগ্রিময় হইয়া! উঠিল,. আগুনের লেলিহান 
পিখ। দেখিতে দেখিতে আকাশকে রক্তাত করিয়া ফেলিল-_- 
স্তামলী কহিল- আনুন নুহ্থর্তে সে জলে বাপ দিয়! 
পড়িল। ট 

মীরা অপূর্ব জানন্দে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল 
--আগুন। ছিটা বেড়া পার হইয়া আগুন খড়ের চাল 
ধরিয়াছে, একটা বাশের গিট সশকে ফাটিয়া গেল। পরম 
উল্লাসে সেমনে মনে বলিল-_ঘলুক, আরো ছলুক... 
অত্যাচার, লুঙ্ধত|, সব পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাক্‌, ক্ষমতার 
দ্ধত্য পড়িয়া ভন্মীভূত হোক-_ 

মীরা জলে বীপ দিতে তুলিয়! গিয়াছে-_-আগুনের লেলি- 
হান শিখার দিকে চাহিয়! সে যেন স্বপ্র দেখিতেছে__খোকার 
খাল! যাহার! লাখি দিয়া, ফেলিয়া দিয়াছে তাহারা পুড়িয়া 
মরিতেছে-_-তাহার সঙ্গে পুড়িতেছে অত্যাচার, জবিচার, 


ভয়-সকল গ্লানি ।...ফীরা হর্বে গর্বে 'সফলভায় আন্মপ্রসাক়ে 
অভিভূত হইয়া পাথরের মৃত্তির মত দীড়াইয়াই রছিল--তাহান্ 
কানে আসিতেছে যেন অত্যাচারীর হাহাকার, জার্ত, কশ্বর, 
করুণ ক্রন্দন__অগ্রিদর্ধ নিরুপায়ের ভয়াবহ চীংকার। 

ছুষ্‌ করিয়া রাইফেল গিয়া উঠিল-__সঙ্গে সঙ্গে মীর! 
পড়িয়া গেল। কি হইয়াছে সে জানে না-_একটা উত্তপ্ত অগ্রি- 
শলাক! যেন অকন্মাৎ তাহার দেহ ভেদ করিয়! চলিয়া. গিয়াছে, 
কিন্ত কোথায়-_বুকে, পেটে না! মাথায় বুবিতে পারিতেছে 
মা। অসহনীয় যাতনায়, আর্ডন্বরে সে ডাকিল, শ্বামলী, 
খোকা, ধোকা-_শরীরের কোন একটা স্থান যেন ভিজা সে 
হাত দিয়া দেখিল, সারা হাত রক্তে ভিজিয়া গিয়াছে, 
আগুনের আভায় তাহা ঘোর রক্তবর্ণ দেখা যাইতেছে-_ 
তাহারই বুকের রক্ত-_ হোক, সে প্রতিশোধ লইয়াছে। 

মনে মনে সে বলিল, বেঁচে থাকিস খোকা, এই রক্তের 
প্রতিশোধ নিতে তুই বেঁচে থাকিস। 

অত্যন্ত ব্যাকুল আর্তকণ্ঠে সে আর একবার ডাকিল, 
থোকা -_ 

তাহার পর সে আর কিছু জানে না। ও 

রক্তে তাহার ক্ষীণতন্ প্লাবিত হইয়া গিয়াছে । সবুজ 
ঘাস, পৃথিবীর মাটি ভিজিয়া রক্তাক্ত হুইয়া উঠিয়াছে-_-এই 
নৃতন নয়, যুগে যুগে পৃথিবীর মাটি এমনি ভাবে কতবার 
রক্তাক্ত হইয়াছে, অগ্নিকুণ্ডে কত স্বত পতঙ্গের ভন্মন্তপের উপর 
গড়িয়া উঠিয়াছে এই সভ্যতা 1... 


চারিপাশের আগুন নির্বাপিত করিবার জন্য সহম্রাধিক 
ব্যক্তি সমবেত হুইয়৷ কলরব করিতেছে, কিন্ত যে আগুন 
ছলিয়াছে তাহা! নিবাইবার উপায় নাই। খড়ের ঘরের আগুন 
পরিব্যাপ্ত হুইয়াছে এক নিতষে, তাহার উত্তাপের নিকটবর্তী 
হওয়া একেবারেই অসম্ভব, তাই নিরুপায় জনতা নিশ্চেষ্ 
ভাবে দ্দীড়াইয়া কেবল দেখিতেছে । , 

কয়েক মুহুর্ধেই সমুদয় গৃহ পুড়িয়! ভন্মে পরিণত হইয়া 
গেল- তাহার কিন্ুক্ষণ পরেই আসিল জোয়ার, নদীর জল 
প্রবল বেগে থালে পড়িল এবং আশেপাশের সব কিছু 
ভাসাইয়া অতি ক্রুত মাঠে নামিতে লাগিল। 

নির্জন ব্জন্ধকারে খালের জল কলকল করিয়া বহিয়া 
চলিল নিরুক্ষি্ নিয়ভূমির দিকে । 

| ক্রমশঃ 


ভেজাল ও নকল 
শ্রীরাজশেখর বস্থ 


নন্দ গোয়াল! দুধে খুব জল দিচ্ছে। আপত্তি জানালে 
আকাশ থেকে পড়ে উত্তর দিলে, বলেন কি বাবু, আপনি 
পুতনো। খদ্দের, আপনাকে কি ঠকাতে পারি? পাপ 
হবে যষে।, 

বলগ্লাম, ৎদথ নন্দ, দুধে অল্পন্বর জল থাকলে আমি 
কিছুই বলি না, কিন্ত এখন বাড়াবাড়ি হচ্ছে । তোমার 
সঙ্গে আমার অনেক কালের সম্পর্ক । সত্যি কথা বলে 
ফেল।, 

নন্দ লোকটি সঙ্জন। মাথা চুলকে বললে, “আজে, 
সের পিছু মোটে আধ পো! জল দিই, পরিফার কলের জল। 
আমার কাছে তঞ্চকতা পাবেন না ।, 

নন্দ, আর একটু সত্যি করে বল।” 

'আজে, এক পোর বেশী জল কোনও দিন দিই না, 
আমার এই গলার কণ্টির দিব্যি ।, 

এবারে বোধ হ'ল নন্দ সত্য বলেছে। জিঞ্জাসা করলাম, 
“আচ্ছা, একেবারে খাটি দুধ কি দরে দিতে পার 1” 

“আজে, টাকায় তিন পো দিতে পানি।, 

বরাবর খাটি দেবে তো? হাত স্থড়মথড় করবে না? 

“তা কি বলা ষায় হুজুর? মাঝে মাঝে একটু জলনা 
দিলে চলবে কেন, গরিব নোক ।* 

“আচ্ছা, যদি সরকার আইন করে দেয় যে দুধের দাম 
বাড়াতে পার, কিন্তু জল একদম দিতে পাবে না, দিলে 
মোটা জরিমানা! বা! জ্গেল হবে, তা হলে কি করবে ? 

“তা হলে তো৷ ভালই হবে বাবু । টাকায় আধ পের 
বেচব, আমাদের লাভ বাড়বে ।, 

“কিন্ত নামজাদা ভেয়ারির খাটি দুধ তো টাকায় এক 
সের পাওয়া যায়? 

নন্দ অবজ্ঞার হাসি হেসে বললে, “খাঁটি কে বললে বাবু, 
মোষের দুধ জল মিশিষে দেয়।, 

“আচ্ছা, টাকায় আধ পের হলে তুমি আর জল মেশাবে 
নাতো? 

নন্দ ঘাড় নীচু.করে হাসতে লাগল । 

“মনের কথা বলে ফেল নন্দ।' 

“তবে বলি শুস্থন বাবু । স্থবিধে মতন জগ দিতেই 
হবে, এ হ'ল ব্যাবসার দস্তর। আবার ইনস্পেকটারকে 
খাওয়াতে হবে, মাঝে মাঝে জরিমানাও দিতে হবে। 
ছাপোষা গরিব যান, এসব খরচ পোষাতে হবে তো! |» 


এইবারে ব্যাপারটি বোধগম্য হ'ল। ব্যবসার দস্তর 
অন্সারে গোয়াল! সনাতন প্রথায় বথাসম্তব জল দেবেই। 
যতই ইনম্পেকটার থাকুক, শহরের সমস্ত ছুধ পৰীক্ষা করা 
অসাধ্য । অবশ্থ মাঝে মাঝে ভেঙ্জাল ধরা পড়বে, তখন 
ইনম্পেকটারকে খুনী করতে হবে, সে বিমুখ হলে 
জরিমানাও দিতে হবে। দাম বাড়ালে বা আইন করলে 
বা অনেক ইনম্পেকটার রাখলেও সর্বদা নির্জল ভৃধ মিলবে 
না। কয়েকজন ভাগ্যবান ধারা চোখের সামনে ছুইয়ে 
নিতে পারবেন তাদের কথা আলাদা । কোঅপারেটিভের 
ছুধে বেশী তারতমা দেখ। যায় না, কিন্ত তাও নির্জল নয়। 


শিউরাম পাড়ে এককালে আমার বাড়িতে রাীধত, 
এখন স্বাধীন ব্যাবসা করে। একদিন একটা টিন এনে 
বললে, “বাবু, বট়িয়! ইসা ঘিউ আনিয়েসি, সম্তা আছে, ছে 
টাক সের, লিয়ে লিন ।, 

ঘি খুব সাদা, শক্ত, একটু গন্ধও আছে। জিজ্ঞাস! 
করলাম, “ভেক্জাল কতটা দিয়েছ ? 

'বনম্পতি ? আরে রাম বাম 1, 

“দেখ পাড়ে, তোমার টিকি আছে, জনেউ আছে, গলায় 
রুদ্রাক্ষের মালা আর কপালে তিলকও আছে। মিথ্যা 
বলে। নাঃ পাপ হবে।, 

শিউরাম সহাস্তে বললে, 'গাওসে আনিয়েসি, গোয়ালা 
কি করিয়েসে সেতো মালুম নহি। বাকী, সে ভালা 
আদমী, সেরে আধ পৌয়ার বেশী মিশাবে না।, 

“তারপর তুমি কত মিশিয়েছ ? 

'সচ বাত বলছি বাবু, হামি সেরে এক পোয়া 
মিশিয়েছি |, 

“চেহারা আর গন্ধ থেকে মনে হুচ্ছে সেরে সাড়ে তিন 
পোয়ার বেশী ভেজাল আছে । এ রকম ঘি আমি নিজেই 
বানিয়ে নিতে পারি, তাতে সওয়! তিন টাকায় এক সের 
হবে।” 

এ ছিয়া ছিয়া! আপনে ভেজাল খিউ বানাবেন?" 

“দোষ কি, বেচব না তে! । সজ্ঞানে নিজেরাই খাব ।” 


ছুধ-ঘিএর কালবাজার নেই, ভেজাল দিয়েই লাভ 
বাড়ানে! বায়। নকল ছুধ এখনও আবিষ্কৃত হয় নি তাই 
বথাসস্ভব জল মেশানো হয়। ঘিএর নকল আছে, কিন্ত 


৩১৮ 





শিউরাম পাড়ের বিদ্যা কম, তার ভেঙ্জাল সহজেই বোঝা 
যায়, ক্বাভাবিক খিএর মতন রং নয়, বেশী জমাট, গন্ধ অতি 
কম। সেকালে খন চবির ভেঙ্জগাল চলত তখন চেহার! 
আর গন্ধ খাটি ঘিএর সঙ্গে অনেকটা মিগত। আজকাল 
ওগ্তাদ খি-বাবপায়ীপা একটু নরম দেখে ঘনতেল 
(৮5070890869 ০1) কেনে, তাতে ঈষৎ হলদে রং এবং 
রাসায়নিক গন্ধ মিশিয়ে বেচে। ঘিএর এসেল্স বাজারে 
খোজ করলেই পাওয়া বায়। তার গন্ধ অতিতীব্র, 
একটু পচা ঘিএর মতন, এক সেরে কেক ফৌট। দিলেই 
সাধারণ ক্রেতাকে ঠকানো যায়। সরষের তেলের এসেন্স 
আরও ভাল, রাই-সরষের মতন প্রচণ্ড ঝণঝ । চীনাবাদাম, 
তিল, তিসিস্যে তেল যখন সন্ত], তাতে অল্প এসেন্স দিলেই 
কাজ চলে। যাদের সাহুদ বেশী তারা আরও সস্তায় 
সারে, অপ|চ্য প্যারাফিন বা! মিনারল অয়েলে গন্ধ দিয়ে 
বেচে। সরষের সঙ্গে শেয়ালকাট1-বীজ্ের মিশ্রণ সম্ভবত 
ইচ্ছাকৃত নয়। 
মাঝে মাঝে খবরের কাগজে দেখা যায়, ভেজাল ঘি- 
তেল বেচার জন্ত আদালতে অমুক অমুক লোকের জরিমান! 
হয়েছে। ধারের নাম ছাপা হয় তারা প্রায় অখ্যাত দোকাণ- 
দার। বযার। বড় বড় কারবারী তারা কদাচিৎ দণ্ড পেলেও 
তাদের নাম প্রকাশিত হয় না, তারা রিপোর্টারদের ঠাণ্ডা 
করতে জানে । বদি সমগ্ত দণ্ডিত লোকের নাম সরকারী 
বিজ্ঞাপনে নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা হয় তবে বদনাম এবং 
খরিদ্দার হারাবার ভয়ে ভেজাল-বাবসায়ীরা কতকটা শাদিত 
হতে পারে । সরকারী কর্তারা বর্দি এইটুকু ব্যবস্থাও ন৷ 
করতে পারেন তবে পোকে তাদেরও সন্দেহ করবে। 


রেশনে যে বিদেশী ময়দা পাওয়া যায় ত1 আমাদের পূর্ব- 
পরিচিত ময়দার সঙ্গে মেলে না, লুচি বেলবার সময় রবারের 
মতন টান হয়। এই স্থিতিস্থাপকতা কি কানাডা-মষ্ট্রেলিয়ার 
ময়দার স্বাভাবিক ধর্ম, না কিছু মেশানোর জন্ত ? সাধারণের 
সন্দেহ ভঞ্জন করা কর্তান্দের উচিত। আট] কি শুধু গম- 
ধবের মিশ্র থেকে তৈরি হয়, না অন্ত শম্তও থাকে? 
রেশনের আটায় ভুসির পরিমাণ অত্যধিক। তাকোথা 
থেকে আসে ? চালের বঙ্গে অনেক সময় এত পাথরকুচি 
আর ভূসি পাওয়া বায় ষে তাকে স্বাভাবিক বল! চলে না। 
এই ডেজাল কেবথায় দেওয়! হয় তার খবর সরকারী কর্তার! 
নিশ্চয় রাখেন । ভারা কি প্রতিকার করতে অনমর্থ, না 
গুজন বাড়াবার জন্যই ভেঙ্জালে আপত্তি করেন না? অনেক 
ঘ্বেশনের গ্লোকানে ভাল চালের বন্ত। আড়ালে থাকে, 
বাছা বাছ। খঙ্গেরকে তা থেকে দেওয়া হয়। 


প্রবাসী 


১৩৫৬ 


কয়েক বৎসর পূর্বে কোনও আটার কলে বিস্তর লোপ- 
স্টোন পাওয়া! গিয়েছিল। কয়েক গ'ড়ি তেঁতুল বিচিও 
একবার আটক করা হয়েছিল। এই সব খবর সাড়দ্বরে 
কাগজে প্রকাশ কর! হয়, কিন্ত তার পরেই চুপ। অন্থ- 
সম্ধানের ফল প্রকাশ করলে কি ক্ষতি হ'ত? গুজবের উপর 
জনসাধারণের অগাধ বিশ্বাস । ছেলে-ধরা, শিলনোড়ার 
রসম্ত রোগ, কেরোসিন তেলে জল, কলের- জলে সাপ 
প্রভৃতি নানারকম গুজবে লোকে খেপে ওঠে। খান 
সম্বন্ধে সাধারণকে নিশ্চিন্ত কর] কি সরকারের বর্তব্য নয়? 

জন-মেশানে! দুধের মতন ভেজাল-মেশানো চাল আর 
আটা না দিয়ে যদি খাটি জিনিন দেওয়৷ হয় তবে হয়তে। 
দাম না বাড়ালে চলবে না, কিন্তু তাও লোকের পক্ষে শ্রেয় 
হবে। অবশ্য নন্দ গোয়াল যাকে ব্যবসার দস্তর বলে তা 
একেবারে নিবারণ করতে হবে, দাম বাড়াবার পরেও যেন 
ভেঙ্জাল না থাকে। 

ক ঝা চ 

নিত্যবাবহার্ধ বহু জিনিসের ভেজাল বা নকল দেখা 
যায়। অদময়ে বাঙ্গারে স্তপাকার সবুজ মটরের দানা 
বিক্রি হয়। সবুজ রঙে শুকনে! মটর ছুবিয়ে বস্তাবন্দী 
হয়। পাইকাররা সেই রঙিন মটর আড়ত থেকে কেনে 
এবং দরকার মতন জলে ভিজিয়ে ফুলিয়ে বিক্রি করে। 
অজ্ঞ লোকে তা কাচ মটবশুটির দানা মনে করে কেনে । 
যে রং দেওয়া হয় তাসবিষধকি অবিষ কেউ ভাবে না। 
মিউনিসিপালিটি উদ্ধাসীন, মার্কেটের ধারা অধ্যক্ষ তাদের 
সামনেই এই অপবস্ত বিক্রি হয়। মিষ্টাক্সেও নানারকম 
বং থাকে, তা নির্দোষকি না দেখা হয়না। ময়রাকে 
য্দি বলা হয়--রং দাও কেন.? সে উত্তর দেয়--খদ্দের ষে 
বংন1 থাকলে কেনে নাঁ। কথাটা সত্য নয়। রঙের 
প্রচলন ময়রার বুদ্ধিতেই হয়েছে। নির্বোধ খদ্দের মনে 
করে রং থাকাটাই দপ্তর বা ফ্যাশন-সংগত। পাশ্চাত্য 
দেশে খাচ্ের জণ্য বিশেষ বিশেষ নির্দোষ রঙের বিধান 
আছে, অন্য রং দিলে দণ্ড হম্ব। এদেশে যত দিন তেমন 
ব্যবস্থা না হয় তত দিন খাবারে রং দেওয়া একেবারে বন্ধ 
করা কর্তব্য । সরকারী এবং মিউনিসিপাল কর্তাদের 
উচিত বার বার বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে সাধারণকে 
সতর্ক করা। 

চায়ের দোকানে এবং হোটেলে যে চায়ের ছিবড়ে 
জমা হয় তা শুকিয়ে অন্য চায়ের সঙ্গে ভেজাল দেওয়া হয়। 
এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি থেকে অল্লাধিক আরক ( 88567019] 
91) ) বার করে নেওয়ার পর বাজারে ছাড়া হয় । সব চেয়ে 
বেশী ভেজাল ও নকল চলছে গবধে। কুইনীন, এমেটিন 








গ্াখ 


তৈজাল ও মক 


৬১৯ 





জ্যান্বেনালিন প্রভৃতির লেবেল দেওয়। জাল ওধধে বাজান 


ছেয়ে গেছে। শিশি-বোতল-ওয়াল।রা বিখ্যাত দেশী 
বিলাতী ওঁধধ ও প্রসাধনত্্রব্যের খালি শিশি ও টিন বেসী 
দাম দিয়ে গৃহস্থের বাড়ী থেকে কেনে, জালকারী তাতেই 
ছাইভম্ব পুরে বিক্রি করে। অনেক ভদ্র গৃহস্থ জেনে-শুনে 
এই পাপ-ব্যবদায়্ের সাহাধ্য করে। এই মবজাল নিন 
ফুটপাথে বিস্তর দেখা যায়, বড় বড় দেকানেও পাইকারী 
দরে বিক্রি হয়। পাকিস্থানে এই কারবার অবাধে চলছে। 
আজকাল, কলকাতায় যে গাস সরবরাহ হচ্ছে তার 
সম্বদ্ধেও অভিযোগ শোন! ষায় যে গ্যাস পূর্বের মতন নয়, 
তাতে হাওয়া মেশানো আছে। ্‌ 


: -ভেঙ্গাল ও নকল এদেশে নৃতন নয়। দেশী বিক্রেতার 
সাধুতায় আমাদের এতই অনাস্থা যে অনেক ক্ষেত্রে খাটি 
জিনিসের জন্ত “সায়েব-বাড়ি'র দ্বারস্থ হতে হয়। এই 
জাতিগত দুর্নীতিতে আমরা প্লানিবোধ করি না। যুদ্ধের 
পর এবং স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে দেশে যে মহাকলি- 
যুগের আরম্ভ হয়েছে তাতে সর্বপ্রকার ছুক্কিয়! বেড়ে 
গেছে। সম্পূর্ণ প্রতিকার সরকারের সাধ্য নয়। জন- 
সাধারণের অধিকাংশেরই সামাজিক দায়িত্ববোধ কম, এক- 
জোট হয়ে আত্মরক্ষার উৎসাহ কিছুমাত্র নেই। সম্প্রতি 
আমাদের দেশে অনেক বীরপুক্ুষ ও বীরনারীর উদ্ভব 
হয়েছে। এরা! ট্রাম-বান পোড়ায়, বোমা ফেলে, পুলিসকে 
মারে, মান্তগণ্য লোককে আক্রমণ করে, শ্রমিক এবং 
স্কুল-কলেজের ছেলে মেয়েদের খেপায়; কিস্তু ভেজাল, 
নকল, কালবাঙ্জার প্রভৃতি দু্র্ম সন্বন্ধকে এরা পরম 


নিবিকার। শুধু অনংঘম ও অশান্তির প্রসারই এদের : 


কাম্য। . | 

কোনও অনাচার যখন দেশব্যাপী হয় এবং সাধারণে 
নিবিবাদে তা মেনে নেয় তখন অল্প কয়েকজন সমাজ- 
হিতৈষীর উদ্‌যোগেই তার প্রতিকার আরম্ত হয়। সত্দাহ 
নিবারণ, গীশিক্ষার প্রবর্তন, পরাধীনতার বিলোপ প্রভৃতি 
এইগ্রকাবে হয়েছে। ভেঙাল ও নকল নিবারণের জন্ত 
কয়েকজন নিংস্বার্থ উৎসাহী" লোকের প্রয়োঙ্ন। তার! 
বদি প্রচার দ্বারা সাধারণকে উদৃবোধিত করেন এবং বিশুদ্ধ 
জিনিস বেচবার জন্ত সমবায়-ভাগার খোলেন, তবে দাম 
বেশী নিলেও ক্রমশ তারা সাধারণের আনুকূল্য পারেন। 
দের প্রভাবে অন্তান্ত ব্যবদারীও তাদের দস্তর বদলাতে 
বাধ্য হবে। র 


. ছুতিক্ষের সময় বিশ্বামিত্র গ্রাণরক্ষার জন্ত কুকুরের মাংস 
থেতে গিয়েছিলেন । আমাদের অভ্যস্ত অন্নের অভাব হলে 
অনুকল্প খু'জতেই হবে, নিকুষ্ঠ খাস্তে তুষ্ট হতে হবে। জন- 
সাধারণ অবুঝ, অনভ্যন্ত খান্ধে সহজে তাদের প্রবৃত্তি হবে 
না। ধারা ধনা ওজানী গানের কর্তব্য নৃতন বা নিকৃষ্ট 
খাস্য নিজে খেয়ে সাধারণকে উৎসাহ দেওয়া । সরকার 
এইরূপ খাস্তের উপযোগিতা প্রচার করবেন, কিন্তু অতুযক্তি 
বা মিথ! উক্তি করবেন না, তাতে বিপরীত ফল হবে। 
মিথা। প্রিয় বাক্যের চেয়ে অপ্রিয় সত্য ভাল। কয়েক 
বৎসর পূ কোনও খাস্ভবিপারদ আশ্বান দিয়েছিলেন ফে; 
ঘাস থেকে সম্তায় পুষ্টিকর খাদ প্রস্তুত হবে। সরকার যদি 
এরকম কাগুজ্ঞানহীন গ্রচারের প্রশ্রয় দেন তবে সাধারণের 
রন্ধা হারাবেন। চাল-আটা ছূর্লঙগ হলে লাল-আলু, 
টাপিওকা প্রভৃতির সপরক্ষ প্রচার করতে হবে) সঙ্গে সঙ্গে 
বলতে হবে যে চাল-আটার সমান পুষ্টিকর না হলেও এই 
সব খাছ্যে জীবনরক্ষা হয়, স্বাস্থাহানির আশঙ্কাও বিশে 
কিছু নেই; খরচ বেশী পড়তে পারে. কিন্ত এই দুঃসময়ে 
গত্যন্তর নেই। 


সম্প্রতি পণ্ডিত নেহেরু জানিয়েছেন যে, কোনও এক 
ল্যাবপেটারিতে তৃট্রা থেকে সিচ্ছেটিক চাল তৈরির চেষ্টা, 
মফল হয়েছে + আজকাল অনেক রালায়নিক দ্রবা কুত্রিম 
উপায়ে প্রস্তত হচ্ছে, যেমন নীল (0918০), কপূর, মেস্ল। 
কিন্তু রাসায়নিক বা! অন্যবিধ কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় কোনও শস্) 
ফল বা প্রাণী প্রস্তত করা এখনও বিজ্ঞানের অসাধ্য । 
আম্ড়া থেকে আম অথবা ব্যাং থেকে মাছ তৈরি যেমন. 
অসম্ভব, ভূট্র। থেকে চাল তৈরিও সেই রকম। পণ্ডিত 
নেহেরু যে বস্তন কথা বলেছেন তাকে 80889019 1209 
বললে সত্যের অপলাপ হবে, ত:170150100 1105 বা নবল 
চাল, যেমন সোনার নকল কেমিক্যাল সোনা । টাপিওক1 
থেকে যেমন নকল সাগুদানা তৈরি হয়, সস্ভবত ভুটরাচ্র্ণ 
থেকে সেই রকমে চালের মতন দানা তৈরি হয়েছে, হয়তো 
প্রোটিনের মাত্রা সমান করবার জন্য কিছু চীনাবাদামের 
গুড়োও মেশানো হয়েছে । দেখতে চালের মতন হলে 
দরিদ্র অজ্ঞ লোককে ঠোলানে। যেতে পারবে, খেলে পেট ও 
ভরবে, কিন্তু এই গ্িনিসের গুণ চালের সমান হবে না। 
সরকারী প্রচারে অসতর্ক উক্তি একেবারে বর্জন করতে 
হবে। 'সত্যমেব জয়তে” এই রা মনে মর্যাদাহানি 
যেন কদাপি ন! হর | 


এক দিনের স্মৃতি 
জীউপেন্ত্র রাহা 


সেবার নৈহাটিতে বঙ্গীয় সাহিত্য-সণ্মেলনের বাক অধিবেশন 
হইয়াছিল। বর্ধমানের মহারাজাবিরাঙ্জ বিজয়টাদ মহ তাব 
বাহাছুর সম্মেলনের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন । তখন বঙ্গীয় 
সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শান্রী 
মহাশয় জীবিত ছিলেন। প্রধানত; ঠাহারই উদ্ধোগে ও 
উৎসাহে তদদীয় জন্বস্থান নৈহাটিতে সম্মেলনের অধিবেশন 
হয়। আমরাও প্রতিনিবিত্বরূপে এই সম্মেলনে যোগদান 
করিয়াছিলাম। 

নৈহাটি &েঁশনের পাশেই কাঠালপাড়ায় সাহিত্য-সম্রাট 
বঙ্কিমচন্দ্র টপতৃক বাসভবন | আমরা সম্মেলনস্থল হইতে 
তাহা দেখিতে গেলাম । “বন্দে মাতরম্” মন্ত্রের খধি বস্কিম- 
চন্দ্রের জীবনের বিভিন্ন ঘটনার সহিত এই বাড়ীর স্থতি 


শচীশচক্জের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । সঙ্জীবচন্ত্রের লিখিত 
“কঠমালা” “জাল প্রতাপচাদ” প্রভৃতি অধুনালুপ্ত গ্রন্থের কথ! 
বোধ হয়,-আধুনিক পাঠক-সমাজে অনেকেই অবগত নহেন। 
তাহার “পালামৌ” লীর্যক সুলিখিত কাহিনীর অংশবিশেষ 
অনেক বাংল! পাঠ্য গ্রন্থে উদ্ধত হইয়াছে | শচীশচন্ত্র অনেক- 
গুলি বাংলা উপন্তাসের রচয়িতা তিনি বঙ্ষিমচঞ্জের এক- 
খানি জীবনীও প্রণয়ন করিয়াছেন । 

“বহ্ধিমচজ্দ্রের অতুযুজ্জল প্রতিভালোকে বঙ্গের সাহিত্যাকাশ 
জালোকিত হুইয়া রহিয়াছে । এমন সর্বতোমুধী প্রতিভা 
বিরল। তিনি যে ঘরে বসিয়া সাধারপতঃ লেখাপড়া 
করিতেন সেই ঘরটি দেখিলাম। তাহার স্ুবিস্তত বাস- 
ভবন জীর্ণদশায় পতিত, বঙ্ষিমচন্দ্রেরে গৌরবোজ্জ্বল স্বতি 


জবিচ্ছেন্তরূপে বিজড়িত | ইহা! কেবল বাংলার সাহিত্য-তীথ” বক্ষে ধারণ করিয়া জীর্ণদেহে দণ্ডায়মান আছে। বহিমের 


নয়, সমগ্র তারতের পুণ্যতীর্ঘ। বঙ্কিমের অমর লেখনীপ্রহ্থত 
সমস্ত উপন্তাস এবং ভঙ্ঠান্ত গ্রন্থ ও রচনাবলী কালক্রমে বিলুপ্ত 
হইয়া গেলেও “বন্দে মাতরষ্” মন্ত্র ভারতের প্রতি প্রাসাদে ও 
কুটিরে, প্রত্যেক দেশপ্রাপ ভারতবাসীর চিত্ত সপ্ীবনী-শক্তিতে 
উদ্বদ্ধ করিয়া চিরক।ল ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইবে । এক দিন 
ভারতের মুক্তিকামী স্বদেশী যজ্ঞের খত্বিক্গণ যে শক্তিমন্ত্ 
উচ্চারণ'করিয়া প্রধলিত হোমাগ্সিতে আহুতি প্রদান করিয়া- 
ছিলেন, যে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে ভারতমাতার সহশ্্ 
সহত্র বীরসন্তান অবলীলাক্রমে স্বত্যুর কোলে ঝাপাইয়া 
পড়িয়াছিলেন, যে মন্ত্রের অপরিসীম শক্তিতে তাহারা অশেষ 
£খ দৈন্ত ও বিপদ বরণ করিয়াছিলেন অন্ান বদনে প্রবল 
রাজশক্তির ভীষণ অত্যাচার ও নির্যাতন সহ করিয়াছিলেন, 
ফেশমাতৃকার মুক্তিত্রত উদযাপনে সর্বস্ব প্রদান করিয়া সর্ববরিক্ত 
হুইয়াছিলেন, সেই মহামন্ত্রই ভারতের মুক্তিসাধনায় একমাগ্র 
শক্তির উৎস, মহাজ্জাতি সংগঠক ও মহৈক্যবিধায়ক ভারতের 
জাতীয় মন্ত্র, বেঘের প্রণবের জায় ইহাও “বন্দে যাতরম্‌* সঙ্গীতের 
প্রণবন্বরপ। ইহা অমরত্বের অন্বতে অভিষিক্ত, স্বত্যুহীন, 
ধ্যংসহীন ৷ যেমন্্রষ্টা খধি এই মহামন্ত্রের উদঙগাত। ধিনি 
ভারতের জাতীয় সঙ্গত: “বন্দে মাতরমে'র বানীরূপ প্রদান 
করিয়াছেন, তিনিও অমরত্বের গৌরবে চিরপরিচিত, জাতির 
ইতিহাসে সেই মন্ত্র ও মন্ত্র্রণেতা খধির নাম ব্বরণাক্ষরে চির- 
মুদ্রিত থাকিবে । 

বন্ধিমচন্জ্রের পরিবারে আরও হই তিন জন সাহিত্যিকের 


আবির্ভাব হইয়াছে । তন্মধ্যে তাহার অগ্রজ সঙঞ্ীবচজ-স - 


তাহার সর্বাজ্যে্ হাত! ভাদাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র 


এই স্থতিতীথে” আসিয়া কত কথাই মনে পড়িল। বক্ষিম- 
চক্র যে যুগে বিস্তমান ছিলেন, সেই যুগের সাহিত্যের তিনি 
ছিলেন নেতৃস্থানীয় । সেই যুগে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ঈহরচন্ত্র 
বিভ্তাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ভুদেব মুখো- 
পাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, চত্্রনাথ বঙ্থ, মাইকেল মধুদ্থদন দত, 
হেমচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্ত্র সেন, কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রভৃতি 
জ্যোতিফসমৃহের প্রতিভা-দীপ্তিতে বাংলার সাহিত্যগগন 
আলোকিত হইয়াছিল । 

বঙ্কিমচন্দ্রের বাসভবন হইতে একজন বদ্ধুর সঙ্গে -ব্যাণ্ডেলে 
আসিয়! তথাকার পর্ভৃগীজ মিশন হাই স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত 
ভূপেম্্রলাল ধর মহাশয়ের গৃহে অতিথি হইলাম। ব্যাণ্ডেল 
কলিকাতা! হইতে ২৬ মাইল দূরে অবস্থিত। পীরম্ত ভাষার 
'বন্দর' শব হইতে ব্যাণ্ডেল নামের উৎপত্তি হুইয়াছে। বন্দর 
শবের অর্থ বাণিজ্াস্থল-যেধীনে দেশ-দেশীস্তর হইতে 
বাণিঞ্য-তরীসমূহ পণ্যসন্তার বহন করিয়া আনে এবং 
যেখান হইতে বিবিধ পণ্য অঙ্তত্র বহন করিয়া লইয়া যায়। 
প্তৃ্ীজেরা বন্দরকে “ব্যাড বলিত। তাহাদের বিকৃত 
উচ্চারণে হুগলী বন্দর “[380091 09 0840117),-এ পরিণত 
হইয়াছিল । 

এঁতিহাদিক বিবরণে জানা যায়, দিলীর বাদশাহ. হুমায়ূন 
তদহথসারে , পর্তুীজ নৌ-সৈশ্তাব্যক্ষ এডমিরাল্‌ সেষপায়ো 
(3 00085) ) ১৫৩৭ জীবে নয়খানি জাহাজ লইয়া হুগলী 
ব্দরে আগমন করেন। তিনি অনেক বিলম্বে আসিলেও 
বাদশাহ তাহাকে পুরস্কার-্বরূপ যাংলায় একটি কুঠি নির্ঘাণের 


মাঘ 
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অন্থ্মতি প্রদান করেম। তদহুসারে সেম্পায়ো হছগলীতে কুঠির 
স্থান নির্বাচন করেন । | 
কিছুকাল পরে পর্তৃগ্ীক্ষের! বর্তমান 'ছুবিলী সেতু” ও হুগলী 
জেলের মধ্যবর্তী গোলাধাট নামক স্থানে একটি হুর্গ নির্ঘাণ 
করে। এখনও সেই প্রাচীন দুর্গের চিন্ু দেখিতে পাওয়! যায় । 

১৫৮০ গ্রধাবে ভারত সম্রাট আকবরের রাঞজত্বকালে 
তাহার অন্থগৃহীত ট্রেভারেস্‌ নামক একজন পর্তৃঈজ কাণ্ডেন 
এদেশে পটধর্দ প্রচার ও গীর্জা নির্পাপের অনুমতি প্রান্ত 
হন। ইহার পর ১৫৯৯ প্রঙাীবকে হুগলী কুঠির প্রায় এক 
মাইল দুরবর্তী ব্যাণ্ডেলে গ্রামে একটি উপাসনা-গৃহ নির্মিত 
হয়। অল্প কয়েকজন অগার্টিনপন্থী পর্তৃদীজ রোমান ক্যাথলিক 
যাজক এইস্থানে উপাসনার কাধ্য পরিচালনা করিতেন । 
কিছুকাল মধ্যেই হুগলী কুঠির সীমানার ভিতরেই আরও ছুইটি 
গীর্জা এবং হছূর্গমধ্যে সৈনিকদের জন্ত একটি ভজনালয় 
নির্মিত হয়। 

প্রায় ত্রিশ বৎসর পধ্যন্ত পর্তুগীজ বপিকগণ এখানে বিশেষ 
সাফল্যের সহিত বাণিজ্য করেন, ক্রমেই তাহাদের বাণিজ্যের 
গ্রীবদ্ধি হইতে থাকে । কালক্রমে তাহাদের বাণিজ্য-কুঠিও 
বহুল পরিমাণে সং্প্রসারিত এবং ছুর্গ আরও সুদৃটভাবে নির্মিত 
হয়। 

১৬২২ সালে শাহজাদ]! হারুণ ( খুর্রম ) তাহার পিতা 
সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে লিপ্ত হন। ইনিই 
পরবর্তীকালে সত্রাট শাহজাহান নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। 
হারুণ তৎকালীন পর্ভৃ্গীজ গবর্ণরকে অনেক ভূমি ও ধন-সম্পদের 
্রলোভন দেখাইয়া তাহার পক্ষাবলম্বনের জন্ত অনুরোধ 
করেন। কিন্তু গবর্ণর মাইকেল্‌ রড়িগস (11101176] 
[১০0:1£063 ) তাহার প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। গবর্ণর 
এইরূপে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করায় শাহজাদা তাহার প্রতি 
নিতান্তই কুষ্ঠ ও অসন্তুষ্ট হন। ১৬২৮ প্রষ্টাবে সিংহাসনে 
আরোহপের পর তিনি ইহার প্রতিশোধ গ্রহণে ক্ৃত- 
সঙ্বল্প হুন। বাংলার তদানীত্তন সুবাদারের সহিত পর্ডুীজ- 
দিগের ঘোরতর শত্রুতা ছিল | তিনি সময় ও সুযোগ বুবিয়া 
বাদশাহের নিকটে সংবাদ দিলেন যে, পর্তুগীজেরা তাহাদের 
কুঠি-মধ্যে ছর্গ নিশ্দাণ করিয়া! তাহাতে কামান বসাইয়াছে 
এবং নানাপ্রকার অত্যাচার করিতেছে । সম্রাট এই সংবাদ 
পাইয়া পত্ভুদঈীজদিগকে সমূলে ধ্বংস করিবার জন্ত সুবাদারকে 
আদেশ দিলেন । ন্বাদার তদহুসারে ১৫ হাজার সৈন লইয়া 
হুগলী কুঠিতে উপস্থিত হইলেন এবং তথাকার পর্তৃঈজ ছূর্গ 
অবরোধ করিলেন । প্রায় এক মাসকাল পর্ভুদ্ঈজেরা আক্রমণ 
প্রতিরোধ করিল । অবশেষে নুবাদার কুটনীতির জাশ্রয় গ্রহণ 
ফরিলেন। তিনি একজন উচ্চপদস্থ পর্তৃ্ীজ কর্শচারীকে 
উৎকোচ প্রদান করিয়! বশত করিলেন। একদিন হুর্গ-মধ্যে 

৫ 


যখন মহাসমায়োছে জন দি ব্যাপ টিষ্টের উৎসব অগ্গৃতিত হইতে, 
ছিল, তখন এই কর্ম্মচারীল্স সাহাধ্যে সুযাদারের টসভগণ 
গোপনে হর্গাত্যন্তরে প্রবেশ করিল। 

১৬৩২ সালের ২৪শে জুন এই ঘটনা! সংঘটিত হয়। উৎসব 
উপলক্ষে যখন ছূর্গবাসীরা উপাসনায় রত ছিলেন, তখন শত্র- 
সৈম্ত ছুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া ছুর্গ বিধ্বস্ত করিতে লাগিল, 
অস্ত্রাগারে অগ্নিসংযোগ করিল এবং সমস্ত অগ্রশস্ত্র হস্তগত 
করিয়া ফেলিল। হূর্গমধ্যে যথেচ্ছ হত্যাকাও চলিতে ল।গিল। 
জ্ুবাদার গবর্ণরকে বন্দী করিয়া জীবস্ত দ্ধ করিলেন এবং এক 
হাজারেরও অধিক শ্রী-পুরুষ ও বালকবালিকাকে বন্দী করিয়া 
রাজধানী আগ্রায় পাঠাইয়া দিলেন। শব্রসৈগ্ঠের প্রচণ্ড 
আক্রমণে পর্ভৃগীজদিগের ঈর্জা ও অট্রালিকাসমূহ ভূমিসাৎ হইল, 
সমগ্র কুঠি ধবংসন্ডপে পরিণত হুইল | বন্দরে প্রায় ৩০০ পোত 
ছিল, তন্মধ্যে অল্পকয়েকটি মাত্র রক্ষা পাইল, অবশিষ্ট পোত- 
গুলি মোগলসৈন্ভের কবলে পতিত হইল । এই বিপুল ধ্বংস- 
লীলার মধ্যে একমাত্র ব্যাণ্ডেলের গর্জীই শত্রুর অত্যাচার 
হইতে কিয়ংপরিমাণে রক্ষা পাইয়াছিল। 

এই ন্ীর্জার বেদীতে একটি অতি সৌন্ঠবময়ী মৃত্তি স্থাপিত 
ছিল। এই সৃত্তিই নুপ্রসিদ্ধ “নুখযাত্রার দেবীমুদ্তি” (1,805 
0117801)0 ৬০৮৪/:৫)-_-১৬৩২ সালে হুগলীর হুর্গ অবরোধের 
সময় সু্তিটি আশ্টর্ধ্যরূপে রক্ষা পায়। প্রবাদ এইরূপ যে, 
তখন একজন পর্তৃগগীজ বণিক এই দেবীমূর্ভকে শত্রুর কবল 
হইতে রক্ষা করিবার জন্ত ইহা বেদী হইতে তুলিয়া! লইয়া 
মুর্তিসহ নদীগর্ভে বম্পপ্রদান করে। অবরোধের পরবর্তী 
বংসরে পর্তৃগীক্ধের৷ যখন ব্যাণ্ডেলে ফিরিয়া আসিল, তখন সহসা 
এক দিন রাব্রিকালে এক প্রবল ঝটিক! উখ্িত হুয়। তখন 
বাতাসের ভীষণ গর্জন হুইতেছিল। এই প্রচণ্ড গর্জন- 
ধ্বনির মধ্যে ঈীর্জার অধ্যক্ষ ফাদার ডা” জ্ুজ যেন সেই 
বপিকের কঠশ্বর শুনিতে পাইলেন। সে যেন আকুলভাবে 
চীৎকার করিয়া বলিতেছে, “আমাদের বিজয়দাত্রী এই “মুখ 
যাত্রার দেবী'কে অভ্যর্থনা করুন| ফাদার, উঠুন, আমাদের 
সকলের জন্ত প্রার্থনা করুন|” ফাদার ডা” ক এই 
আহ্বান শুনিয়া গাত্রোখান করিলেন। তিনি দেখিলেন, 
নদীবক্ষ এক অপুর্ব আলোকে উত্তাসিত হুইয়াছে। 
কিছুকাল পরে সেই আলোকরাশি অন্তহ্িত হইল, নাবিকেন্ন 
সেই ক্ধ্বনিও আকাশে বিলীন হুইয়! গেল, প্রস্কৃতি শাস্তভাব 
ধারণ করিল। পরদিন প্রভাতে সেই দেবীমৃণ্ডিটি নদীকৃলে 
ঈর্জার তোরণ হুইতে কয়েক গজ দুরে পরিদৃ্ হইল। সম্ভবতঃ 
বটিকাক্ষুন্ধ তরঙ্গমালার ঘাতপ্রতিঘাতে ইহা! নদীতীরে উৎক্ষিপ্ত 
হইয়াছিল । ডা”ন্ডুজ মুণ্তিটি আনিয়া প্রধান বেদীর উপর 
স্থাপন করিলেন | এই ঘটনার ন্মরণার্ধে একটি বিশেষ 
উৎসব প্রবপ্তিত হইয়াছে । এই উৎসব প্রতি বংসরই অনুষ্িত 
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হয়, তখম এই দেবীষৃত্তিকে লইয়া শোভাঘাত্র ধাহির করা! 
হয়। 

কয়েক বংসর পরে মুভিটি নর্দীতীরে যে স্থানে পাওয়া 
গিয়াছিল, তথায় একটি ঘাট নির্মিত হয়। এই ঘাট এখনও 
দেখিতে পাওয়া যায়। মুর্গুটি যে বেদীতে স্থাপন করা 
হইয়াছিল, পরে তাহা! হইতে তুলিয়৷ লইয়া! গর্জার ছাদের 
উপর একটি আধারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 

ব্যাঙ্ডেল গীর্জা একটি জাহাজের মাস্তল প্রোথিত 
রহিয়াছে । এ সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, 
যখন দেবীষৃণ্তিটি পুনঃপ্রাপ্তির পর ঈর্জামধ্যে বিবিধ অনুষ্ঠানের 
উদ্ভোগ আয়োজন হুইতেছিল, তখন একটি পর্তুগীজ জাহাজ 
আসিয়া গীর্জা-তোরণের সন্মুখবর্তী ঘাটে নোক্রর করে। 
ঈর্জায় উপাসন! শেষ হইলে, এ জাহাজের কাণ্ডেন তাহার 
জাহাজখান! বঙ্গোপসাগরের মধ্যে কি অবস্থায় ভীষণ ঝড়ে 
পতিত হইয়াছিল এবং তিনি নির্ব্বিগ্ছে গন্তব্যস্থনে উপনীত 
হইলে ঝড়ের দেবতাকে যথোচিত উপচার প্রদানের মানস 
করায় ঝটিকার বেগ ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া কিসপে প্রকৃতি শাস্ত 
তাব ধারণ করিল, তাহা! ফাদার ডা” ক্রুজের নিকট বর্ণনা 
করেন। অতঃপর কাণ্তেন জাহাজের একটি মাস্তল অপসারিত 
করিয়া তাহ! প্রতিশ্রুত উপচারস্বরূপ গীর্জা প্রাঙ্গণে স্বত্তিকায় 
প্রোথিত করিলেন। তিন শতাধিক বর্ষের পরও ইহ! এখনও 
সগৌরবে দণ্ডায়মান থাকিয়া অতীত কাহিনীর স্মৃতিচিহ-স্বরূপ 
দর্শকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ধণ করিতেছে । 

ভূপেনবাবুর বাসায় রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন প্রভাতে 


আমরা হার সঙ্গে ব্যাগেলের গীর্জা দেখিতে গেলাম 
ঈর্জার পীর্বদেশে সেই “নুখযাত্রার দেবীমৃদ্তি” দর্শনে মন বিন্ময়ে 
পরিপূর্ণ হইল। বাস্তবিকই ইহা! শিল্পীর অপূর্ব্ব শিল্পনৈপুপ্যের 
এক বিচিত্র নিদর্শন | শ্বেত প্রত্তরনির্িত অতুল সৌস্ঠবমণ্ডিত, 
জীবস্তভাবের প্রাচূর্যে অভিষিক্ত নুগঠিত মাতৃমৃর্তি, ক্রোড়ে 
একটি অতি কমনীয় শিশুকে ধারণ করিয়া আছেন। সুণ্তির 
মুখমণ্ডল অপূর্ব মাতৃভাবের বিকাশে অনির্বচনীয় শোভ! 
ধারণ করিয়াছে ; দেখিলে মনে হয়, যেন অনবস্থ শুচিতা, 
শুভ্রতা, কমনীয়তা এবং স্বগাঁয় নুষমামগ্ডিত মাতৃত্ব এখানে 
মুর্ভিমতী হইয়া বিরাজ করিতেছে । এই মৃত্তি দেখিয়া দেখিয়! 
দর্শনের আকাঙ্ষা পরিতৃপ্ত হয় না। বহুক্ষণ নয়ন ভরিয়া 
এই মৃত্তি দেখিলামা অতঃপর ইহার স্থৃতিভারে হৃদয় পরিপূর্ণ 
করিয়া ধীরে ধীরে ঈর্জা-প্রাঙ্গণে অবতরণ করিলাম । অনেক 
দিন হইল, পর্ভূঙ্গীজেরা বাংলাদেশ পরিত্যাগ করিয়া চলি! 
গিয়াছে, তাহাদের কত কীণ্তে ও অকীত্তির কথা অতীত 
কাহিনীতে পরিণত হইয়াছে। কিন্ত বাংলায় পর্ভূ্ীজ- 
দিগের স্মৃতিচিহ্ব-্বরূপ ব্যা্ডেলের দঈীর্জা এই মহিমময়ী 
দেবীমুণ্তি শীর্ষে ধারণ করিয়া সার্ধ ত্রিশতাব্দী কাল সর্বসংহারী 
কালের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া আর্জিও অক্ষত শরীরে দণ্ডায়মান 
আছে। গীর্জা হইতে ভূপেনবাবুর বাসায় প্রত্যাবঞ্ঁন করিয়া 
মধ্যান্কের ভূরিভোজন ও ভূপেনবাবুর অকৃত্রিম অতিথিবাংসল্যে 
পরিতৃপ্ত হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলাম । নৈহাটি 
সাহিত্য-সন্মেলনের স্থতির সহিত এই একদিনের স্থতি অচ্ছে্ত- 
রূপে বিজড়িত হুইয়া রহিল । 


বুথ! তবে এই স্বাধীনতা 
শ্রীনীলরতন দাশ 
মব্যয়ুগের সব্যসাচী ও দর্ধীচির সাধনায়, প্রেতপিশাচেরা এখনো-.গোপনে হাঁসিছে অটহাস, 
মুর্ছিতা দেশ-জজননী জাগিল মুক্তির চেতনায় । নাগিনীরা আজে চুপে চুপে ফেলে বিষাক্ত নিশ্বাস। 
নরকান্ুরের ব্লাজ্য ভাঙিয়া পড়িল ধুলির *পরে, শান্তির নীড় পল্লী-কুটার ভাঙে যে গুগারাজ,_ 
ছঃশাসনের রক্ত-চক্ষু নিমীলিত চিরতরে | সম্বলহীন বাস্তহারারা পথে পথে ফিরে আজ । 


কংসের কারা ধ্বংস হইল, টুটে গেল বন্ধন ; 
তবু কেন এত ছুঃখদৈত্ত ? তবু কেন ক্রন্দন ? 
অমারজনীর অবসানে যেই উজ্লিল চারিধার,__ 
রঙীন উধার ছুয়ারে আবার ঘনালো! অন্ধকার | 
অন্নপূর্ণা ভারতমাতার ক্ষুধার্ত সম্ভান 

পরের ছুয়ারে আর কেন করে জন্নের সন্ধান? 
বিশ্বের মাঝে নিঃস্বের সাজে বিবস্ত্র নরনারী 
বিলাসপুরীর রাজপথে কেন চলে আজে! সারি সারি? 
হন্চুরে মন্তুরে আন্ধিও বিরোধ ; যন্ত্রশালার কুলি 
পেষণচক্রে গুঁড়া হয়ে কেন হতেছে পথের ধুলি ? 
চিদ্বে তৃত্তি দিল না মুক্তি, নিরাশায় ভর! বুক $ 
বছ্বাঞিত স্বপ্নলোফের কোথ। সে স্বর্ণযুগ ? 


এখনো! যে কত পঙ্লীভবন আর্ড-অশোক বন, 
বন্দিনী সীতা লাঞ্ছিতা সেথ৷ কাদিছে অনুক্ষণ | 
সমাজের অরি চোরাকারবারী মুনাফাখোরের দল 
লক্ষ লোকের বক্ষ শুষিয়া চক্ষে বরায় জল। 

ধনিকে বণিকে কাঞ্চন লুটে” সঞ্ত করে টীকা, 
বঞ্চিত জন লাঞ্ছিত শুনি” গালভর] বুলি ক্কাকা ! 
দেবতার তরে স্বর্গে এখনো মুত হতেছে নুখা, 
মর্ড্যে মাহুষয কণিকা তাহার পার না মিটাতে ক্ষুধা! 
শত শহীদের রক্তের স্রোত, মাতার জক্রধারা___ 
ব্যর্থ কি হ'ল? ধরার ধুলায় হল কি সকলি হারা ? 
মুকির ্বাদ নাহি পায় যদি চির ছূর্গত জন--_ 

স্বখা তবে এই স্বাধীনতা, মিছে উৎসব-আায়োজন ] 





রথগান্রের প্রতিকৃতি 


মহাবল্লীপুর 


প্রীসমীরকান্ত গুপ্ড 


অজ্স্তা-এলোরা না রামেশ্বর-সেতুবঞ্ণ, মাছুরা না মহীশুর-রাজা, 
কোদাইকানাল না কলগ্ো ? জল্পনা-কল্পনার পর স্থির হ'ল 
মহাবল্লীপুরে এবার পড়বে আমাদের বেছুইনী আস্তানা আর 
ছু"দিনের ডেরাডাণ্া | কারে! নেই পিছুটান, চল বেরিয়ে পড় ; 
ইতিহাসের ভর্রস্ত প তার আমন্ত্রণ জানিয়েছে, বাতাসে বাতাসে 
ভেসে তা আমার কানে এসে পৌঁছেছে আজ্ক মুখর অতীতের 
বান শোনবার দিন | আর কি অপেক্ষা করা চলে? 

সমস্ত রাত টেনে কাটিয়ে ভোরবেলার দিকে মাদ্রাজের 
চল্লিশ মাইল দক্ষিণে চিহ্গেল্পেট ষ্টেশনে পৌছানো গেল। 
এখান থেকেই অসমতল ভূমির আভাস পাওয়া যায়। দিগন্তে 
অনতি-উচ্চ সবুজ পাহাড়ের শ্রেণী আর হুদ। একটু পরেই 
ভুরধ্য উঠবে। আমাদের বেরুতে হবে মোটরবাসের সন্ধানে । 
আরো! কুড়ি মাইল পথ উদ্জিয়ে যেতে হবে বাসে। যথাস্থানে 
বাসের জন্ত ধরন! দিলাম । অন্ত জায়গার গাড়ী একটা আসছে 
আর চলে যাচ্ছে। আমাদের বাহনটি কই? অপেক্ষা করে 
করে সবাই ক্রমে হতাশ হয়ে উঠছি। 

--ফিরে যাওয়া ফাঁক ।, 

--মা হয় সোজা মান্রাজের গাড়ীতেই উঠে পড়ি ।, 

--ফাফীপুর বলে রওনা দিলেই বা মন্দ কি 1, 


এমনি কথাবার্ডাী আর সলাপরামর্শ চলছে । পৌনে দশটা 
বাজল। তখনে! পরামর্শ চলেছে সমানে । দশটা নাগাদ 
পেট্রোলগ্রাসী যন্ত্রজন্তটি হাপাতে হ্াপাতে এসে পৌছাল। 
অবিলম্বে একটা অগ্নোপচার চাই--ওর মুখ দিয়ে জল পড়ছে 
হুড় হড় করে, কাটাছ্েঁড়াটি নতুন করে জুড়ে দিতে হবে । এক 


ঘণ্টার মত আবার আমরা মাথায় হাত দিয়ে বসলাম । ইঞ্জিন 
গেল যন্ত্রমেরামতি ডাক্তারের বাড়ী । 
আরো ঘণ্টাানেক গেলে গাড়ী প্রস্তত হুল। ইতিমধ্যে 


যাত্রীরা ক্রমাগত উঠেছে । ক্রমে অধিকাংশকেই নাড় গোপাল 
হয়ে বসতে হয়েছে_ নড়াচড়ার এতটুকু স্থান নেই। এবার 
মোটর ছাড়ল। প্রশন্ত রাস্তা জনবিরল প্রাস্তরের ওপর দিয়ে 
গড়িয়ে গিয়েছে সর্সিল রেখ! এঁকে । গাড়ী চলেছে বড়ের 
বেগে_ লোকসানি সময় পুষিয়ে নিতে হবে ত 1 মাঝ-রান্তায় 
পক্ষীতীর্ঘে নামছে তীর ধাত্রীরা । এই তীর্ঘের কথা অন্ত এক 
সময় বলব । আমরা আজই পৌঁছাতে চাই মহাবল্লীপুরে | 
আরো! কয়েকটা *্টপ' পেরিয়ে .এল'ম। তারপর অকম্মাং 
দূরে দেখি সমুদ্রের নীল জলরেখা আর নু-উচ্চ বাতিঘর, দুরে 
বিরাট বিরাট পাথরের পাহাড় । এ ত আমাদের গন্তব্য । 


যার পস্জাাসাপ্লা কেদে 5০ 
। ডু ৯৭ তি চ টং 9 নর 
নং টি শি 
তু টু 


মহা বঙ্গীপুরের সাধারণদৃষ্য | মোটরের পশ্চাতে গেঙ্গাবতরণ* প্রস্তরফলক 


ধর্শশালার সামনে এসে নেমে পড়া গেল। জ্িনিষপত্রের 
মধ্যে তো প্রায় লোটা-কম্বল সম্বল বললেই চলে । সে-সব 
একটা ঘরে বন্দী করে তক্ষুনি বেরিয়ে পড়া গেল। আমরা 
মোটামুটি জায়গাটা একবার প্রদক্ষিণ করে ফিরব এক 
ঘণ্ট1] বাদে-_খাবার তৈরি রাখতে বলা হ'ল হোটেল- 
বিধাতা মুগ্ডিতমন্তক তামিল ব্রাহ্ষণটিকে। গতকাল রাত্তির 
থেফে অভুক্ত থাকার পর সেদিন আমর] প্রত্যেকে যে 
পরিমাণ রসদ টেনেছিলাম তার পরিণাম বড় ছুঃখের 
মধো দিয়ে শেষ হয়েছিল । কথাটা বলে নিই। দীর্ঘ 
মোটরধাত্রার পরে আরো এক ঘণ্টা রোদ্ধরে রোদ্ধরে 
টৌ-টো। করে ঘধন পাত পেতে বসা গেল তখন প্রত্যেকের 
জঠরে দাবানল ছলছে। সাত্বিক তামিল বামুন ভেবে- 
ছিল এই বাবুলোকেদের আর কত দৌড় হবে-_ছ'চার 
গ্রাস ভাত নাড়াচাড়া করেই উঠে পড়বে । কিন্তু এক- 
ধার প] বাড়িয়ে একগল! জলে পড়ল সে। তরকারিতে টান 
পড়ল । ভাতও তখৈব চ। অবশেষে কোন রকমে যেন একটা 
শোচনীয় বিয়োগান্ত নাটককে টেনে-হি*চড়ে বাচানো গেল । 
ফল হু'লরাত্রে। খেতে বসে মুখে ভাত দিতে গিয়ে ফ্াতে 
কাকর ঠেকছে, তরকারির আলু অন্তর্ধান করেছেন-_তার 
জায়গায় শোভমানা কৃফবর্ণা কাচকলা, “সন্বর” নামক ডাল 
বলে যে পদার্থটি তার ঝাঁলে মুখ ঝলসে যাবার যোগাড়; 
ব্যাপারটা চুপচাপ অত্যন্ত সংক্ষেপে শেষ হ'ল । কেউ কেউ 
মন্তব্য করলেন £ 

-_বেনে বামুন ওবেলাকার শোধ নিলে ।, 


--জাচ্ছা, জামাদের হাতেও জন আছে। 
পাতে খ্রীন্ম হয় না!ঃ 


এক চড়াই 





৯৫৬ 





এবার আমরা এসে “পড়েছি একটা 
প্রাচীন ইতিহাসের জগতে । জনশ্রুতি, 
কল্পনা, এঁতিহাসিক প্রধাণের ছিটে-ফৌটা 
এর মধ্যে গা ঠেলাঠেলি করছে । এরই 
মধ্যে দিয়ে আমাদের চলতে হবে । তবে 
ইত্যবসরে একটা ভূমিকা পাঠকের কিছু 
কাজে লাগতে পারে। 


দক্ষিণ-ভারতের স্থাপত্যশিল্পকে 
মোটামুটি পাচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে, 
পাচটি রাজবংশ যে ক্রমান্থয়ে রাজত্ব 
করেছে সেই অনুযায়ী; (১) পল্লব 
(৬০০-৯০০ শ্রীষ্ঠাৰ ), (২) চোল 
(৯০০-১১৫০ গ্রীাব ), (৩) পাত্য 
( ১১৩০-১৩৫০ ), (৪) বিজয়নগর 
( ১৩৫০-১৫৬৫ ), (৫) মাহুরা ( ১৬০০ 
থেকে)। স্প্তঃ পল্লবের! কম-বেলী তিন 
শ বছর রাঞ্জত্ব করেছিল। এই তিন শত বছরের মধ্যে ছুই 
রীতির স্থাপত্যশিল্প দেখা দেয়। প্রথম রীতি চলেছিল সপ্তম 
শতাব্বী ধরে, অষ্টম ও নবম শতাবীতে প্রচলন হয় আর এক 
রীতির | প্রথম রীতির শিল্প হ'ল খোদাই কাজ (71010100010 
বা 1০0-০)- গোটা পাথর থেকে কেটে কেটে মৃত্তি, চিত্র 
ইত্যাদি ফুটিয়ে তোলা । দ্বিতীয় রীতির শিল্প সংযোজন-পদ্ধতির 
(২৮০%।1৪]) উপর প্রতিঠিত-_-পাথরের সঙ্গে পাথর সাজিয়ে 
এখানকার কক্ষ বা মন্দির গড়ে উঠেছে। প্রথম রীতির মধ্যে 
রয়েছে আবার ছুই রকমের স্ঙি-_( ক) মণ্ডপ, (খ) রথ। 
মণগ্ডপগুলি ছোটখাটো কক্ষ-্পাথরের গায়ে খোদাই করা-_ 
কতকগুলি স্তস্ত তার মধ্যে ছাদ এবং*মেবেকে সংযুক্ত করে 
রেখেছে । একেবারে ভিতরের দিকে পাথরের গায়ে এক বা 
ততোধিক স্থানে খনন গভীরতর-_এগুলিকে দেবদেবীর জন্ত 
গির্ভগৃহ” বলা হয়। রথগুলিতে এরকম স্তস্ত বা দেবদেবীর 
জন্ত অন্তঃপুর-কক্ষ কিছু নেই; তার মধ্যে সবটাই প্রায় 
অলঙ্কারের কাজ । এই রথগুলিতে যদি দেবদেবীর স্থান ন! 
থাকে তবে ধর্মপ্রবণ ভারতীয়দের হাতে কেন তাদের সৃষ্টি 
হ'ল তা রীতিমত গবেষণার বিষয় এবং তা নিয়ে পণ্ডিতমহুলে 
মতভেদ থাকাও বিচিত্র নয়। বলছিলাম পল্লবদের হই রীতির 
শিল্পের কথ! ; তাদের রাক্ত্বকালও এই ছুই রীতি ধরেছ+ 
তাগে বিভক্ত কর! যায়-__ 


ৃ মহেজ্-পন্থী, ৬১০-৬৪০ এঁঠাব-_শুধু মণ্প। 
প্রথম ভাগ 


মামল্লা-পন্থী, ৬৪০-৬৯০ শ্:- রখ ও মণ্ডপ '। 
রাষ্বসিংহ-পন্থী, ৬৯০-৮০০ গঃ-_মঙ্গির । 


দ্বিতীয় ভাগ ৰ 
নন্দীবর্শণ-পন্থী, ৮০০-৯০০ শী; মলিন । 


মা 
- "পল্সবদের রাজ্য এক সময়ে প্রায় 
বর্তমান মান্্রাজ প্রদেশ পর্ধ্যস্ত বিস্তৃত 
হয়েছিল-_তাদের তখনকার প্রাচীন 
রাজধানী ছিল “কপ্রিভেরম"-এ (কাফীপুর)। 
পল্পবরাজ্য জুড়ে এই সব শিল্পের যে 
বিশেষ চর্চা হয়েছিল তার বছ প্রমাণ 
রয়েছে । মহাবঙ্লীপুর একটি প্রধান 
নিদর্শন_ প্রথম ভাগের শিল্পের এখানে 
পরাকাষ্ঠা। আবার এই চরমোৎকর্ষ 
হয়েছিল প্রথম ভাগের শেষ দিকে, রাজ 
নরসিংহ বর্দশপের ( ৬৪০-৬৮ প্রীত) 
রাজত্বকালে । নরসিংহ বর্পশপের এক 
উপাধি ছিল “মহামল্প” (অনেকটা তার 
বীরখ্ের বাঞ্জনান্ছচক)-_সারই নামাহ্ুসারে 
নির্মিত হয়েছিল সমুদ্রোপক্লস্থিত নগরী 
ও পোতাশ্রয় “মামল্লাপুর' ৷ কথিত আছে, 
এই মূল শহরটির সুদীর্ঘ ছয় মাইল স্থান এখন সযুদ্রগর্ভে 
বিলীন । এঁতিহাসিক এই জনশ্রতির সত্যত1 বিচার করবেন। 
আর একটা জনশ্রতির কথা তুলছি। এটি সম্বন্ধে 
পণ্ডিতের! যথেষ্ট সংশয় প্রকাশ করে থাকেন। মহাবল্লী- 
পুরের শিল্প গড়ে উঠেছিল সমাজ-পরিত্যক্ত একশ্রেণীর লোকের 
সবার; সমাজের উচ্চবর্ণ কর্ণবারদের ওপর প্রতিহিংসার বশেই 
যেন তারা তাদের এই কঠিন শ্রমের বিজ্বযয়কেতন সগর্ধে 
তুলে ধরেছিল। সেষ্টমেন্টের দিক দিয়ে একপ একটা 
গল্পকে বিশ্বাসযোগ্য রূপ দেওয়া কঠিন নয়। কিন্ত ইতিহাসের 
প্রমাণ এর দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিপাত করেই চলেছে-__আর 
তার প্রমাণ মানুষের মুখে মুখে নয়, কঠিন পাথরের উপর 
উৎকীর্ণ। 
মহাবর্ীপুরের শিল্পনিদর্শনগুলির অবস্থান পর্য্যবেক্ষণ করলে 
দেখা যায় এখানকার পরিকল্পনার মধ্যে জলাধার, জল আনয়ন 
এবং জল নিষ্কাশনের প্রপণালকের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া 
হয়েছিল। আজ অবশ্ঠ এই চিহ্মগুলির অধিকাংশ ভেঙেচুরে 
গেছে এবং বালির সপে চাপা পড়েছে-_বালি আর বালির 
টিবি আর একাস্ত নির্জনতার মধ্যে এই একদা-জনবহুল 
কর্ণব্যস্ত বন্দর এখন শিরীঘ আর ঝাউয়ের ছায়ায় বসে অতীত 
গৌরবের স্বপ্ন দেখছে । তার মধ্যে জলের শ্রোত বন্ধ হবার 
সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের শ্বোতও নিথর হয়ে গিয়েছে । কেন এই 
সন্ধ্যা নেমে এল মহাবল্লীপুরে ? সমুত্র-গ্রাসিত হবার ভয়ে 
লোকজন সব পালিয়েছিল জারও অভ্যন্তরপ্রদেশে ? তাই 
, জসমাপ্ত শিল্পের এত মর্শান্তিক ছিঁটেকফৌোটা চিহ্ন? হয় তো 
এসেছিল রক্তক্ষয়ী রাষ্রবিপ্রব₹--যার কলে শিঙ্গীকেও যন্ত্র 
ফেলে অস্ত্র ধরতে হয়েছিল ? দক্ষিণ-ভারতে রাজায় রাজায় 





সংঘর্ষের কাহিনী ত উপকথাক় মত অলীক কল্পনা নয়। কিন্বা 





নূতন এক রাজার (রাজসিংহ ) অভিপ্রায়ে পুরাতন রীতিতে 
চলম।ন ধারার এপানে ঘটল পরিসমান্তি; তারপর অন্ত্র নুতন 
প্রচেষ্টা, নূতন শিল্পের আবির্ভাব? 

এই মহাবল্লীপুর এককালে ছিল সম্বদ্ধ পোতাশ্রয়। ভারতের 
পণ্যবোঝাই তরণীর সারি এই আশ্রয়ধাট থেকে যেত সমুত্র 
উ্জিয়ে দেশদেশাস্তরে £ 


গুতো (07019 151160500০৮ 0১8৮ তো, 1১120)08119- 
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আমরা ইতিমধ্যে ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে মহাবর্লীপুর 
সম্বন্ধে একটা মোটামুটি চিত্র পেয়েছি । এবার শিল্পনিদর্শনগুলি 
সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব। এগুলি গ্র্যানাইট জাতীয় 
ছটি বিরাটায়তন প্রস্তরন্তপের গায়ে খোদাই করা প্রথমটি 
উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত-_-আধ মাইল দীর্ঘ ও সিকি মাইল 
প্রশস্ত, একশ ফুটের বেঙগী উচু; একটু দুরে অনটি__ 


কল সপ শিউপি প সউক শ  কস আ ৮ লী ক সপ শি শপ এ পীর অপপ্রচার পারার 
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গঙ্গাবতরণের একাংশ 


আড়াই শ ফুট লঙ্বা, উচ্চতা প্রায় পঞ্চাশ ফুট, দেখতে অনেকটা 
যেন রাক্ষুসে তিমি মাছের পিঠের মত । 

প্রথমে মগ্ডপগুলির উল্লেখ করি । এদের সংখ্যা সর্বসমেত 
দ্শ--নাম যথাক্রমে ; (১) ধর্দরাজ, (২) কোটিকাল, 
(৩) মহিযান্গুর, (৪) কৃষ্ণ, (৫) পঞ্চপাগ্ুব, (৬) বরনাহ্‌, 
(৭) রামাহুজ, (৮) পঞ্চগৃহ শিব, (৯, ১০) অসম্পূর্ণ । মগ্ুপখলির 
প্রত্যেকটিতে যেমন এক একক্ন প্রধান অধিষ্ঠাতা দেবতার স্থান 
রয়েছে- _তীর্ধযাত্রীর কাছে তারা প্রধান আকর্ষণ, তেমনি আর 
এক দিকে তার অন্তর্ভাগে দেয়ালে দেয়ালে পাথর কেটে 
তোল পুরাণের কাহিনী, রামায়ণ মহাভারতের কাহিনীর 
খণচিত্র, মানব-মানবীর নানা অহথুপম মুর্তি । বরাহ-মগুপটি 
সর্ধশ্রেষ্ঠ--তার কারুকার্য চমৎকার সুক্ষতাতে গিয়ে পর্যন্ত 
পৌছেছে । অথচ তার মধোই রয়েছে কেমন একটা অতি- 
রিজ্ততার ভারহান শুচিশ্ুদ্ধ পরিচ্ছন্নতা | মণ্ুপরচয্মিতা এই 
শিল্পীরা কক্ষগঠনে সুনিপুণতা দেখালেও প্রধানতঃ এদের 
মনে হয় ভাক্কর বলে--ঙাদের গৃহনির্দাণ-পদ্ধতিতেও এই 


১ 
ভাতা 
ভাক্ষধ্ের ধপহি লুপরিক্কুট | এ কথা পরবর্তী কালের রথশিল্সের 
বেলাতেও সমান ভাবে প্রযোজ্য । | 
রথগুলি সব একই জায়গায় পাওয়া যায়-_মগ্ুপগুলির মত 
তারা দূরে দূরে ইতন্ততঃ ছড়ানো নয়। সংখ্যা ৭টি মাত্র: 
উত্তর-পশ্চিমে--( ১) বলয়কুঠি ও বিদরি ; দক্ষিণে-_ (২) 
উত্তরে--(৭) গণেশ--ছটি একই শ্রেণীতে, সপ্তমটি দ্বিতীয় 
শ্রেনীতে | দ্বিতয় শ্রেণীতে সপ্তম রথের সামনে একটি প্রকাণ্ড 
হস্তীষৃত্তি-_জীবস্ত হন্তীর সমানই তার উচ্চতা, জীবন্ত 
হস্তীর মতই শাকে দেখতে । রথগুলি মনে হয় কোন 
মন্দিরের প্রতিকৃতি-_প্রত্যেকটি যেন এক একটি মডেল, গোটা 
পাথরের ঠাই থেকে কেটে ঝুঁদে বের করা । সমস্ত গায়ে তার 
কারুকার্ধ্য, পাদপীঠ থেকে শীর্ষ অবধি। এগুলির প্রসঙ্গে 
ব্রাউন সাহেবের উক্তি উদ্জীত করছি £ 
480111৮15, 10010001710 20700169115 0691 056৫) 9৪ 
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এই রথগুলির গঠনশিল্লের মধ্যে যে পারিপাট্য ও মার্জিত 
রুচির পরিচয় পাওয়া যায় তাতে চমংকৃত হতে হয় | সবচেয়ে 
কলাসৌষ্ঠবময় বোধ হয় অর্জুনরথের গাঁয়ে কেটে তোলা 
মূর্তিগলি | শিখুত তাদের গড়ন, অনুপম তাদের বাঞ্জনা 
রাক্কা নরসিংহ এবং কাঞ্ীরাণীর যুগলমুত্তি যেখানি- অর্ধ 
গঙ্ষোপাধায় “কপমে” এক সময়ে তার মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ 
করেছিলেন £ 
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আর যে একটি দ্বারপালের ষুন্তি উৎকীর্ণ রয়েছে-__তার দৃষ্টি 
কোন্‌ দ্বরের বস্ততে নিবন্ধ, তার তুলনা সহসা মেলে কি? 
একটা অভিযোগ শুনতে পাওয়া যায় ; ভারতীয় ভাক্ষর্ধ্যে 
“ফিনিশ' এর অভাব । মাষল্লার উদাহরণ এই শ্রেদর 
যতাবলম্বীদের চোখের সামনে তুলে ধরতে ইচ্ছা করে-_- 
মামল্লাপুরের এই সব সৃত্তি, ছুর্গার চিত্র, যেখানে ফুটে উঠেছে 
অবর্ণনীয় ভাব,.এবং শক্তির বিচ্ধুরণ ; গঙ্গাবতরণের চিত্র-_ 
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সীর্বী:. 
গঙ্গার. স্বতস্ীবনী গ্লারা যেখানে .নেমে . 
আস্ছে উপর থেকে, ক্ষাত্রবীর এবং মুনি- 
খধির! তার আবাহুন করছেন, নাগকল্ারা 
তার উপাসনায় রত, তার স্পর্শে সজীব হয়ে 
উঠছে, ম্বতকল্প ধরমী, আবার সচল হয়ে 
উঠেছে বিশ্বচরাচরের প্রানীকুল ; নাগরাজ 
অনন্তের উপর শয়ান বিষ; প্রত্যেকটি 
প্রস্তরফলকের কথা বলা এখানে সম্ভব 
নয়। শুধু মহাবল্লীপুর কেন, সমগ্র ভারতীয় 
ভাক্কর্ধ্য ও শিল্পের মর্যাদা কি গুণী 
বিদেশীরাও মুক্তকণ্ে স্বীকার করেন নি? 
এক তাজমহল পাথেঞ্জনের সমান গৌরব 
দ্রাবি করবার পক্ষে যথেঞ্ট ; আগ্রা আর 
তার উপাস্তস্থানগুলিই গ্রীসের সঙ্গে পাল্লা 
দিতে পারে ।”& 

রথগুলির আকার ও প্রন্কতি সহ্বন্ধে 
এবার ছ'একটি বিষয় উল্লেখ করবার আছে। আকারে এগুলি 
বিপুলায়তন নয় । বৃহভমটি দৈখ্যে ৪২ ফুট এবং প্রস্থে ৩৫ ফুট-_ 
উচ্চতমটি উচ্চতায় ৪০ কুট । রথের সংখ্যা আটটি, কিন্ত তার 
মধ্যে তিন রকম “ষ্টাইল” বা গঠন-রীতি দেখা যায়। একমাত্র 
প্রোপদীরথ বাদে বাকী অন্তগুলি বৌদ্ধবিহার এবং মঠের অনু- 
করণে গঠিত। দ্রৌপদীরথটি সর্বাপেক্ষা ছোট, কিন্তু শিল্প- 
সৌন্দর্য্যের দিক থেকে এটিই সর্ববোৎকষ্ঠ ; মনে হয় একটি 
পর্ণকুগিরের প্রতিচ্ছবি করে একে গড়ে তোল! হয়েছে । গণেশ 
রথটি বৌদ্ধবিহ্বার এবং মঠের মিশ্র রীতিতে তৈরি । তার 
প্রবেশ-পথ প্রশস্ততর দিকের মাঝখানে, তার দ্বিতল ক্রমেই 
সুগ্লাগ্র হয়ে উঠেছে শেষে ঢালু দ্বিকরপত্রের মত-_-পঙিতেরা 
বলেন এই রীতি থেকেই পরে দক্ষিনীশিল্পের বিশিষ্ঠ 
“গোপুরম”-এর জন্ম ও বিকাশ। 

এই পর্যযস্ত ত রথশিল্প দেখলাম । তারপর এলেন রাজ 
রাজসিংহ, আর এক নুতন পদ্ধতির শিল্প মাথা তুলল- এবার 
সত্যিকারের রাজমিত্ত্রীর কাজ নুরু হ'ল। মামল্লাপুরের 
তিনটি নিদর্শন-_অধুনা-কখিত সমুদ্রতট-মন্দির (91)079 
[60019 ), ঈশ্বর, মুকুন্দ_ছাড়াও আরও হুটি নিদর্শন 
রয়েছে কাীপুরে, যঠ্ঠটি দক্ষিণ আর্কট জেলায়। প্রধান 
হিসাবে গণ্য তিনটি-_সমুদ্রতট-মন্দির, কাঞধ্ীপুরের শিবমন্দির 
এবং বিষ্ু-মন্দির | সফুদ্রতট-মন্দিরটির, অবস্থাই সবচেয়ে 
শোচনীয়-_-নূতন ধরণের এই শিল্পের প্রথম সৃষ্টি বলেই নয়, 
তার অবস্থাদও সেজন্ত বহুলাংশে দায়ী। সমুদ্রের একে- 
বারে গায়ে বলে তার লবণাক্ত জল ও হাওয়া এর কম ক্ষতি 
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করে নি। তারপর অস্থির বালুতট ধ্বসিয়েছে অনেক গীথুনি ৷ 
মন্দিরের গঠনকৌশল একটু বিশেষ ধরণের | বেদী একেবারে 
সমুদ্রের দিকে অনাবৃত, সম্মুখে এতচুকু প্রাঙ্গণ নেই, প্রবেশ 
তোরণ পধ্যস্ত নেই । বোধ হয় উদ্দেস্ঠ ছিল মন্দিরের দেবতা 
পাবেন গ্ুধ্োদয়ে প্রথম আলোর রশ্মি, দুরাগত যাত্রী সমুদ্র 
থেকেই দেখতে পাবে তাকে ; রাত্রিতে তারই সামনে হ্বলবে 
যে দীপাধার ,তাই হবে নাবিকের সতর্কতার সঙ্কেতস্থচক 
নিদর্শন । পরে অবস্ত অনুষঙ্গ হিসাবে কিছু কিছু বাড়তি কক্ষ ও 
চত্বর গড়ে উঠেছিল । সমস্ত মন্দির-সীম।ন] ঘেরা! ছিল উচু দৃঢ় 
প্রাচীর দিয়ে__তা'র উপরে সারিবদ্ধ ছিল বৃষের উপবিষ্ট মৃণ্তি, 
পাচিলের গায়ে সিংহের মুখাবয়ব । এই দ্রত-ধবংসোনুখ 
মন্দিরের ছুটি গণুজই এখন দর্শনীয় । এরা পূর্বোল্লিখিত 
রথশীর্ষেরই অন্ুকৃতি অনেকথানি। তবে এর চূড়া গিয়ে শেষ 
হয়েছে বর্শাফলকের তীক্ষতায়__রথশিল্পসের বা বৌদ্ধ নিদর্শনের 
মত সুডৌল অর্ধরৃভাকার চূড়া এখানে নয়। ফলে একটা লঘুতা 
এসেছে সমস্ত মন্দিরের গঠনে-_তা যেন উড়ে উড়ে কোথাও 
দুর আকাশে উধাও হয়ে চলেছে। 

সমস্ত দিন এ পাথরের ভরনস্তপের আর সাইপ্রাসের ছায়ায় 
নির্জন বালি-প্রাস্তরের উপর দিয়ে ঘুরে বেড়ানে। গেছে। 
আমাদের চটির সামনে বেশ থানিকটা সবুজ খোল! মাঠ।. 
ভুর্যযান্তের পর সন্ধ্যেবেল! তারই উপর গা এলিয়ে দিয়েছি। 
যেন এই পৃথিবীর কোন এক শেষপ্রাস্তে এসে পৌছেছি 
জামরা_-এখান থেকে তাকিয়ে দেখি লক্ষ যোজন দুরে 
কোলাহুলমত মানবের শম্োোত। 

হঠাৎ কাধে হাতের স্পর্শ পেলাম। হ্বক্লালোকে ভাল 
চেনা যায় না, প্রশ্ন করলাম £ 

কে, তেস্কটেশ ? 

্আ।? 





৬২৮ প্রবার্ষী ১৬৫৬ 
--ফামেশ্বর ? রাজায় বাধে ভ্বন্ব জার স্বার্থের সংঘাত। এই হিংসার 
মা অনলে ইন্ধন যোগায় পুরনারীর দল। সহম্র স্বতদেছের 
--তিবে বুধাছ্িং সিং ? পরিবর্তে ওঠে বিজয়ের জয়রথ ; ওই পাথরের সৃতি, ওর 


--তাও নয়, পারলে না । দেখছি নিজের পরিচয় নিক্জেই 
দিতে হ'ল।' নিঃশব পদক্ষেপে একটা আবছায়া মৃত্তি সম্মুথে 
এসে দাড়াল। “পাথরের মধ্যে আমাকেই তো! তোমরা 
খুজছিলে, এখন চিনতে পারছ না? আমি কার্ীকুমারী'__ 

এবার সোজা হয়ে বসতে হ'ল। পাশে অর্দনিদ্রিত 
দিব্যেন্দুঃ তাকে ডাকতে যাব। বুত্তিটি ইঙ্নিতে বারণ করল £ 

--তোমার সঙ্গেই ছুটি কথ! বলতে চাই।” 

পল্পব-ইতিহাসে এই রাজনন্দিনীকে ত কোথাও দেখেছি 
বলে মনে পড়ে না। সেখানে রাজ, বড় জোর রাজমহিষীর 
উল্লেখ আছে। তাও রোমাঞ্চকর তেমন কিছু নয়। 

মুর্তিটি তখন যেন বলতে সুরু করলে, 

£তামার কাব্যের আমিই পাঠোদপ্ধার করছি ।...রাজায় 


অন্তরালে শোণিতের শ্রোত। আজ কালের তরঙ্গে তার 
রক্তাভা প্লান হয়ে গেলেও নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে কি? তারপর 
বিজয়ীরও আসে শেষ দিন...” 

--€তামার বিদ্রুপ বুঝতে পেরেছি রাজকুমারী | ইতিহাসের 
বাস্তব বর্ণনার ওপর তুমি হানতে চাও কঠিন কশাঘাত। তার 
কি প্রয়োজন ছিল।” 

ইতিমধ্যে দ্িব্যেন্দু কখন উঠে বসেছে । বলছে, 
__হোটেলওয়ালাকে চেঁচিয়ে বল না গরম পকোড়ি আর 


কফি দিতে ।” ্ 
*তাকিয়ে দেখলাম কা্ীকুমারীর চিহ্নও কোথাও নেই। 
দিব্যেম্ছুকে বললাম £ 


_ “বেশ গরম কফি চাই, জামার গল! পর্ধ্যস্ত শুকিয়ে কাঠ 
হয়ে গিয়েছে।” 


তুঃখ-্ঝড়ে 
শ্রীবীরেজ্্কুমার গুপ্ত 


জীবনকে কেন্দ্র করে নানা হুঃখ আছে। 
পদ-স্বলনের ভয় পাছে__ 

বজ্র ওঠে কাপি”। 

জীবন-স্বত্যুর দাপাদাপি 

হানাহানি সর্বদা উত্তত | 

যতটুকু পারি সাধ্যমত 

ছুই হাতে 

রেখেছি তফাতে। 

তবু যেন কোনে! এক অসতর্ক ক্ষণে 
বিষাক্ত ফপার আক্ষালনে 

শশব্যস্ত আছি-_ 

্বত্যুর একাস্ত কাছাকাছি। 


সমুদ্রের মত অন্ধকার 

মুহমুহ বজ্জ কীপে, ভয়ত্রপ্ত আকাশ আমার । 
নেই তাতে কোনোই দ্যোতনা 

নক্ষজের স্বল্প আনাগোনা । 


ইতস্তত আনাচে-কানাচে 

শুধুই সর্পের ফপা সমুস্ভত আছে-_ 
অদৃষ্টের আরো কি লাঞ্ছনা? 
জীবন বড়ই বিড়ম্বনা । 


যখন সম্ভাব্য স্বত্যু অন্ধকারে হাটে, 
বিমর্ষ মুস্কৃত গুলি শঙ্কা-ত্রাসে কাটে, 
নিবিড় প্রশান্তি নিয়ে তখন ললাটে 
কে সেকররাখে? 

দুরে ঠেলে বড় ও ঝঞ্চাকে? 

কেউ নয়, সে স্বপ্ন ছড়ায়। 
হৃদয়ের নর মমতায় 
অন্ধকারে দীপ সেলে যায়। 

সে মুহ্থুতে” শুধু মনে হয়, 

যদিও জনন্ত ছুঃখ পরিব্যাপ্ত আছে 
জীবন তবুও মিথ্যা নয়___ 
অত্যাম্চর্য পরম বিন্ময়। 


মহাবল্লীপুরের চিন্রীবলী 


ত ষ্ত 
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শিক্ষাব্রতী রিচার্ডনন 


(১৮০১-১৮৬৫) 


শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 


১ 
উনবিংশ শতাকীর প্রথমার্দে যে সকল শিক্ষা্রতী বঙ্গের যুবক- 
মনে নব ভাবধারার উন্মেষ সাধনে বিশেষ রূপে সহায়তা 
করেন, তাহাদের মধ্যে হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোঞ্জিও এবং 
ডেভিড লেষ্টার রিচার্ডসনের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করিতে 
হয়। ডিরোঞ্জিও রিচার্ডসন অপেক্ষা বয়ঃকনিঠ ও স্বল্পায়ু 
ছিলেন। কিন্তু বঙ্গদেশ ছিল তাহার জন্মভূমি ; বঙ্গীয় যুবক- 
দের মধ্যে নব্য-শিক্ষার আলোকে তিনি যেরপ জালোড়ন 
উপস্থিত করিতে পারিয়াছিলেন, রিচার্চদনের পক্ষে তেমনটি 
সম্ভবপর ছিল না । তথাশি তিনিও ডিরোঞ্জিওর পরে শিক্ষা- 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদের মনে বিশেষ প্রেরণ! জোগাইতে 
সক্ষম হুইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। বিস্তালয়ের গণ্ডীর বাহিরে 
প্রশস্ততর ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের মাধামেও তিনি লোকশিক্ষায় 
ব্যাপৃত হুইয়াছিলেন। এখানেও ডিরোঞ্জিওর সঙ্গে তাহার 
তুলনা করা চলে। তবে স্বপ্নায়ু হওয়ায় ডিরোজিওর পক্ষে 
সাংবাদিক রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করার সুযোগ হয় নাই। 
রিচার্ডসন কিন্তু এক্ষেত্রে যথে্ খ্যাতি অর্জন করেন। 
ডিরোক্িও কবি, সাহিত্যিক | এদিক হইতেও রিচার্ভসন তাহার 
সমগোত্রীয় | কিন্ত এ একই কারণে ডিরোজিও অপেক্ষা তাহার 
সাহিত্যিক প্রতিভ! ্কুরণে অধিকতর অবকাশ ঘটে এবং তিনি 
প্রচুর যশের অধিকারী হন। কিন্ত ডিরোঞ্জিও ও রিচার্ডসন 
উভয়েই ছিলেন সত্যকার শিক্ষাব্রতী | নব্য-বঙ্গের শিক্ষা ও 
সংগঠনের কথ! বলিতে গেলে ছুইয়ের কৃতিত্বই আমাদের 
শ্মৃতিপথে জাগরূক হয়। ডিরোঞজিও সন্বন্ধেবিশদ আলোচনা 
হইয়াছে, রিচার্ডসনের কথাও এখন আমাদের জান! আবন্ঠক ।% 

রিচার্ডসনের পিতা ঈষ্ট ইণ্ডিয়া' কোম্পানীর অর্ধীনে বাঙালী 
পল্টনে চাকরি করিতেন। ১৮০৮ সনে অবসর গ্রহণাত্তর 
স্বদেশে ফিরিবার পথে জাহাজে তিনি মারা যান। তাহারও 
বেশ সাহিত্যিক খাতি ছিল। পুত্র ডেভিড লেষ্টার রিচার্ডসন 
তাহার সাহিত্যিক গুপপনার পূর্ণ অধিকারী হইয়াছিলেন। 
রিচার্ডদন ১৮০১ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৮১৯ সনে 

*+ শর্দ কালকাট৷ রিভিবু' জানুয়ারী ১৯০৬ সংখ্যায় এস লি. 
সান্ভাল 08551) 10810 1,9৪6 [0৫158705801 মাষক প্রবন্ধে 
রিচার্ডসনের জীবন-কথ! লিখিয়াছেন। ভোলানাথ চন্দ, রাঙ্গনারায়ণ বনু, 
উমেশচ্্র দত্ত প্রমুখ রিচার্ডসনের বিখ্যাত ছাত্রগণও তৎস্ন্ধে কিছু কিছু 
তথ্য লিপিধ্ধ করির! গিয়াছেন। সমসাময়িক ইংরেজী ও বাংলা 
সংবাদপত্রে এবং সরকারী বার্ধিক শিক্ষণ বিবরণে রিচাডগনের বিষয় 
অনেক কথা জানা বায়। বি নিযে মিরর 
হইতে সাহাহা লযাছি। . ৃ | 





সৈম্ভবিভাগে গৌলন্দাজ বাহিনীতে ভর্তি হইয়া কলিকাতায় 
আসেন। বিখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক ও সমালোচক হাজলিট 
তাহার সহপাঠী ছিলেন। তিনি যে অল্লবয়সেই মাতৃভাষায় 
ব্ুৎপন্ন হইয়াছিলেন, ১৮২০ সন হইতে জেম্স সিক্ক 





বাফিংহাম-সম্পাদিত “দি ক্যালকাটা জন্ণলে' প্রকাশিত 
তাহার কবিতা ও অন্রান্ রচন| হইতে বুঝা যায়। এই সকল 
রচনা 11/9091/278509  479206)" নামক পুস্তকে একত্রে 
১৮২২ সনে প্রকাশিত হয়। ১৮২৩, ১১ই জুলাই রিচাঁ্ডসন 
লেপ্টেনাণ্টের পদে উন্নীত হুন। স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় ইহার পর 
বংসর তিনি বিলাতে ফিরিয়া গেলেন । 

স্বদেশে গিয়া তিনি স্বাস্থ্যলাভ করিলেন বটে, কিন্ত তখনই 
ভারতবর্ষে না ফিরিয়া সাহিত্য ও সংবাদপত্র-সেবায় মন 
দিলেন । ১৮২৫ সনে তাহার ৭0%7915 6) 097 1%06)18 
প্রকাশিত হইল । ইহার ছুই বংসর পরে, 77621% 1267 
নামে একখানি সংবাদপত্রও তিনি বাহির করিলেন । হাজলিট, 
রস্কো প্রমুখ সেয়ুগের সাহিত্য রর্থীগণ তাহার পত্রিকায় লিখি- 
তেন। পত্রিকাথানি সাহিতাক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করিয়াছিল। 
কিন্তু রিচার্ডপন ইহাকে অর্থের দিক হইতে স্বাবলম্বী করিতে 
পারিলেন না; নিজে খণজালে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। তিনি 
অবশেষে ইহার স্বত্ব বিক্রয় করিতে বাধ্য হন। 

ভারতবর্ধে অঞ্জিত অর্থ এইরূপে নিঃশেধিত হইলে রিচার্ড- 
সন পুনরায় এদেশে আগমন করেন । এখানে আঙিয়া রাম- 
মোহন রায়, ভ্বারকানাথ ঠাকুর,প্রভৃতি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'বেঙ্গল 
হেরাল্ড” পত্রের সম্পাদক হুইলেন। এ পত্রিকাখানির প্রথম 
সম্পাদক ছিলেন জার, এম্‌, মার্টন। তিনি তখন ত্বদেশ-যাত্র 
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করিতে উদ্ভোগ করেন। 
বিঙ্গচুত” ৫ সেপ্টেম্বর ১৮২৯ তারিখে লেখেন, _ 

“বঙ্গদুতের সহচর বেঙ্গল হেরাল্ডের সম্পাদক শ্রীয়ূত আর, 
এম, মার্টিন:.'প্রিয় জনের প্রয়োজনে স্বদেশ গমনে উদ্যক্ত এ 
প্রযুক্ত সম্যক্‌ প্রকারে উপযুক্ত গ্রীযুত ডি এল্‌ রিচার্ডসন সাহেব 
এতৎপত্রের সম্পাদনে নিযুক্ত হুইয়াছেন। যগ্যপি পূর্বোক্ত 
সম্পাদকের বিচ্ছেদে অন্মদাদির হ্র্য বিপ্রকর্ষধ হইয়া বিমর্ষ 
সন্বিকর্ষ, কিন্ত পাঠকবর্গ এ সম্ভাবনায় এরূপ ভাবনা করিবেন 
না যে বঙ্গদূত তজ্জন্ত ক্ষুপ্ন হইবেন যেহেতু ইহার সহচরের 
সাহিত্য রাহিত্য কদাচ হইবেক না কেবল সম্পাদকের পরিবর্তন 
মাঅ।7% 

সৈন্ত বিভাগের কার্য্যও রিচার্ডসনের সমানে চলিয়াছিল। 
সে যুগে সরকারী যে-কোন বিভাগে কার্য করিলেও, কর্ম 
চারীরা সংবাদপত্র-সেবায় নিয়োঞ্ষিত হইতে পারিতেন । ১৮২৯ 
সনের ২৯শে অকৃটোবর রিচার্ডসন সৈন্য বিভাগে ক্যাপ্টেন 
পদলাভ করেন। বিকলাঙ্ক হওয়ার দরুন তিনি ১৮৩৩, 
১৯শে ফেব্রুয়ারী, “ইন্ভ্যালিড” পেন্গন লইতে বাধ্য হন। 
সৈনিকের রণক্ষেত্রে গমন, যুদ্ধ এবং অন্যান্ত কর্তব্য হইতে 
ভাহাকে মুক্তি দেওয়৷ হইল, যদিও কর্মীর তালিকায় তাহার 
নাম রাখা হয়। এইরূপে সৈনিকের করণীয় কার্ধ্যাদ্দি হইতে 
অব্যাহতি পাইয়! রিচার্ডসন অতঃপর পরিপূর্ণ রূপে সাহিত্য- 
চচ্চা ও সংবাদপত্র-সেবায় মন দিলেন । “ক্যালকাটা 
লিটারারী গেজেট', “ক্যালকাটা মস্থলী জন্যঠাল" এবং “বেঙ্গল 
এন্স্যয়াল” নামক সাময়িক পত্র-ত্রয় সম্পাদনে রত হইলেন । 
শেষোক্তথানি তিনি ব্ড়লাট-পত্বী লেডী বেশ্টিক্কের 
নামে উৎসর্গ করেন। রিচার্ডসনের সাহিত্যিক গুণপনার 
প্রতি সম্মানের নিদর্শনস্বরূপ বড়লাট লর্ড উইলিয়ম 
বেন্টিক্ক ১৮৩৪ সনে তাহাকে নিজ “এডিকং” নিযুক্ত করিলেন । 
ইহার পরই তাহার শিক্ষাব্রত আরম্ভ হইল। 


২ 

সাহিত্য ও সংবাদপত্রসেবীরূপে রিচার্ডসন দেশী বিদেশী 
বিঘজ্জনসমাজে পরিচিত হইয়া উঠেন। হিন্দু কলেজের 
প্রধান অধ্যাপক ডক্টর আর, টাইট্‌লার স্বাস্থ্যকর হেতু ১৮৩৪ 
সনে অবসর গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তদবধি কলেজের 
অধ্যক্ষ-সভা একজন উপযুক্ত শিক্ষাব্রতীর অনুসন্ধানে ছিলেন। 
রিচার্ডসন টাইটুলারের অবসর গ্রহণের বিষয় অবগত হইয়া 
শিক্ষা-সমাজের (0679181 00000101699 ০01 [90119 
10900061090--যাহা পরে 000001] 01 1199081010-এ 


পরিণত হয়) সভাপতি টমাস বেবিংটন মেকলের নিকট এই 500 


* প্রীত্রজেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা 
১ম খও (সং), পৃ ৬৩। 


“বেঞ্ছল হেরাল্ডে”্র বাংলা সংস্করণ 


পদলাতের নিমিত্ত স্বীয় অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়া গাহার 
সাহাষ্য প্রার্থনা করেন। মেকলে ১৮৩৫, ৭ই ফেব্রুয়ারি 
তাহাকে এই মর্টটে লেখেন যে, হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ-সভা-_ 
যাহার প্রায় সকল সভ্যই হিন্দু, কলেজের শিক্ষক ও কর্মচারী 
নিয়োগ করিয়া থাকেন, , তবে শিক্ষা-সমাজ্জের সভাপতি 
হিসাবে তাহার যাহা! করমীয় তাহা! তিনি নিশ্চয়ই করিবেন। 
রিচার্ডসনের সাহিত্যিক ক্কাতির কথ! হিহ্দু-প্রধানগণ পূর্ব্ব 
হুইতেই অবগত ছিলেন । তাহারা সানন্দে রিচার্ডসনকে 
১৮৩৫ সনের 'আগই& মাস হইতে কলেজের প্রধান অধ্যাপকপদে 
নিযুক্ত করিলেন । ১৮৩৬ সনের শিক্ষা-সমাজের কার্ধ্যবিবরণে 
তাহার বেতন পাঁচ শত টাকা বলিয়া উল্লিখিত আছে । তিনি 
এই. পদ্দে তিন বৎসরাধিক কাল অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরে 
১৮৩৯ সনের ১ল! এপ্রিল হইতে মাসিক ছয় শত টাকা বেতনে 
কলেজের প্রিন্সিপাল বা অধ্যক্ষপদদ লাভ করেন । রিচার্ডসন 
কলিকাতার উপকণ্ঠে কাশীপুরে তরুবীখিসমন্থিত একটি উদ্ভান- 
বাটিকায় বাস করিতেছিলেন। সেখান হইতে প্রত্যহ মধ্যান্ছে 
পান্ীতে করিয়া কলেজে আসিতেন। অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত 
হওয়ার পর হইতে কলেজ-সংলগ্র এখন যেখানে এলবার্ট হল 
অবস্থিত সে স্থলের বাড়ীতে উঠিয়া আসেন । কলেজ-কর্তৃপক্ষ 
তাহার বাড়ীভাড়া বাবদ বেতন বাদে অতিরিক্ত এক শত 
চল্লিশ টাকা মঞ্চুর করিলেন ।* 

কলেজে রিচার্ডসনের উপর ইতিহাস, দর্শন এবং সাহিত্য 
পড়াইবার ভার থাকিলেও তিনি শেষোক্ত বিষয়ই' ছাত্র- 
দের বেশী করিয়া পড়াইতেন। ইংরেজী সাহিত্যের মধ্যে 
শেক্‌সপীয়র এবং পোপ ছিল তাহার অত্যন্ত প্রিয়। এই 
ছুই বিষয়েই তিনি ছাত্রদের মধ্যেও অনুরূপ গ্রীতির ভাব উদ্রেক 
করিতে পারিয়াছিলেন। তাহার আবৃত্তি ছিল অত্যুৎকৃষ্ঠ 
এবং অতুলনীয় । মেকলে তআহার শেকৃসপীয়র আবৃতি শুনিয়া 
বলিয়াছিলেন, 


নু [615 ৮০ 10229 ৪৮6750108০1 10039, 2 ০০01৫ 
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“আমি ভারতবর্ষের সবকিন্নু ভুলিয়া গেলেও আপনার শেকৃস- 
পীয়র আবৃত্তি ভুলিতে পারিব না|” রিচার্ডসনের অধ্যাপনা- 
প্রণালী ছিল অভিনব । তিনি আবৃত্তির সহায়ে হুরূহ বিষয়ও 
ছাত্রদের কাছে সহজ করিয়া তুলিতেন। এই সকল বিষয় 
তাহার কোন কোন ছাত্র পরবর্তকালে বিশেষ ভাবে উল্লেখ 
করিয়াছেন । রিচার্ডদনের অন্ততম বিখ্যাত ছাত্র ভোলানাথ চন্দ্র 
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হিম্ু কলেজে শেষ চারি বৎসর ( ১৮৪৮-৪২ ) তাহার নিকট 
ইংরেজী সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অর্থশতার্বীকাল 
পরেও রিচার্ডসনের আবৃত্তি সহায়ে অধ্যাপনার কথা ভুলিতে 
পারেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন,__ 
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সুন্দর আবৃত্তির দ্বারা ছুন্ধহ বাক্য বা বাক্যাংশগুলির 
খুঁটিনাটি ভাব এবং অথও ছাত্রদের মনে রিচার্ডসন গাখিয়া 
দিতে পারিতেন । ভোলানাথ বলেন, কলেজের প্রথম 
শ্রেনীর ছাত্রদের পরীক্ষা গ্রহপকালে একবার তিনি কোনরূপ 
প্রশ্নপত্র না দিয়! শুধু তাহাদের আবৃত্তি শুনিয়াই পাঠোৎকর্ষ 
যাচাই করিয়া লইয়াছিলেন |* তাহার অধ্যাপনা সম্বন্ধে 
রাজনারায়ণ বন্গও লিখিয়াছেন,_ 

“আমাদিগের সময়ে কাণ্ডেন রিচার্ডসন (090%811) [08৮10 
[.05697 11017970901) ) কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। 
তাহার নিকট আমি তিন বৎসর পড়ি। তাহার পরে তিনি 
বিলাত যান। তৎংপরে ছুই বংসর কর সাহেবের ( এ7)69 
[0০ ) নিকট পড়ি । কাণপ্তেন সাহেব ইংরাঞ্জি সাহিত্যশান্ত্রে 
অসাধারণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন । সেক্ষপীয়র তিনি যেমন পাঠ 
করিতেন ও বুবাইতেন এমন আর কাহাকেও দেখি নাই। 
তিনি আশ্চর্ধ্যরূপে সেক্ষপীয়র বুঝাইয়া দিতেন | হামলেটে 
যেখানে আছে €]0196 ৪10 এ 108 11081 1056৭ 1) (7৫ 
£18৭ড 36981” সেই স্থান বুঝাইবার সময় তিনি আমাদিগকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন যে গাছের পাতা সবুজ, 4)071 16968, 
এই প্রয়োগ কবি কেন ব্যবহার করিলেন? ইহার উত্তর না 
দিতে পারাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে পাতার নিম্ন ভাগই 
জলে প্রতিবিখিত হয়, সে ভাগ সাদা1”1 

রিচার্ডদনের আবৃত্তিও থুবই উচ্চাঙ্ষের ছিল বলিয়াছি। 
ছাত্রেরা যাহাতে ভাল আবৃত্তি করিতে পারে সেদিকেও 
তাহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল । রাজনারায়ণ এ সন্বদ্ধেও বলেন, 

* “মনীষী তোলানাধ চক্র” পুস্তকে (পৃ. ২৬২-৮৩ ) শ্রী মন্গধনাথ 
ঘোষ 776 02168201৮67 2457085, ৮15 1894 হইতে 


ভোলা নাথের “ 26০০116981078 ০ [).[,.0৮সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। 
1 ক্বান্ষনারায়ণ বন্গুর আত্ম-চরিত, পৃ, ২২৮২২ । 
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“তিনি আমাদিগকে নাট্যালয়ে সর্বদা! যাইতে বলিতেন। 
তাহার বার্চীতে দেখা করিতে গেলে তিনি বলিতেন, «47 
5০৪ £011% 00 009 00198179 6০008 ?, তাহার এই বিশ্বাস 
ছিল যে কবিতা আবৃত্তি বিস্তা শিখিবার প্রধান স্থান নাট্যালয়। 
তিনি নিষ্ধে তথায় গিয়া অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগকে আবৃতি 
করিতে শিক্ষা দিতেন, তাহারা সম্মানের সহিত তাহার 
উপদেশ গ্রহণ করিত |.."যখন তিনি বিলাত যান, 
তখন তাহাকে আমরা যে অভিনন্দন পত্র দিই, তাহা 
তাহার সম্মুখে পড়িতে তিনি আমাকেই মনোনীত করেন। 
আমি কলেক্ষে সর্বোত্তম আবৃত্তিকারী বলিয়া খ্যাতিলাভ 
করিয়াছিলাম ।”% 

কলেজের কার্য্যের অবসরে রিচার্ডসনের সাহিতাসেবাও 
সমানে চলিয়াছিল। কলেজে অধ্যাপনা তাহার সাহিত্য- 
চ্চায় বরং সহায় হুইয়াছিল বলা যাইতে পারে । , ১৮৩৬ সনে 
তিনি 77170777268 প্রকাশিত করেন। বিলাত 
হইতে টমাস কার্পাইল পুস্তকখানির অকুঞঠ প্রশংসা করিয়া 
১৮৩৮ সনের ১৯শে ডিসেম্বর তাহাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। 
তাহার সাহিত্যিক গুপপনার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্ত 
বড়লাট বেন্টিক্কের মত ১৮৩৭ সনে তৎকালীন ডেপুটি গবর্ণরও 
তাহাকে “এডিকং, নিযুক্ত করেন। ইহার পর শিক্ষা-সমাজের 
অন্গুরোধে ১৮৪০ সনের শেষে রিচার্ডসন 97126410729 1707 
1376)51 (১১5 নামে একখানি সংগ্রহ-পুস্তক প্রকাশিত 
করেন। রাজনারায়ণ বনু লিখিয়াছেন, “এ সংগ্রহের প্রথমে 
ইংরেজী কবিদিগের জীবনী আছে। তাহা অতি সংক্ষেপ 
অথচ অতি নুন্দররূপে লিখিত। এই সকল গ্রন্থ এক সময়ে 
ভারতবর্ষের কৃতবিদ্ত সমাজে সর্বজনাদূত ছিল ।”1 

দীর্ঘকাল একাদিক্রমে একই স্থলে বসবাস করায় রিচার্ড 
সনের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। তিনি স্বাস্থ্যলাভের আশায় ১৮৪২ সনে 
দক্ষিণ-ভারতের সমুদ্রোপকৃলে গমন করেন। কিন্তু ইহাতেও 
বিশেষ ফল হইল না। তিনি কিছুকালের জন্থ স্বদেশে অবস্থান 
করাই সাব্যস্ত করিলেন। ইতিমধ্যে কলেজে এমন একটি 
ব্যাপার ঘটে যাহার বিষয় সংবাদপত্রেও গড়ায় এবং তিনি 
আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়া পড়েন। রিচার্ডসন রাজনীতিতে 
“টোরী” বা রক্ষণশীল দলভুক্ত ছিলেন। নব্যবঙ্গের নেতৃবন্দ 
কর্তৃক প্রতিঠিত “সাধারণ জ্ঞানোপাক্গিকা সভার অধিবেশন 
কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সংস্কত (বা হিন্দু) কলেজের হুল- 
ঘরে যথারীতি হইয়া আসিতেছিল। ১৮৪৩ সনের ১৩ই 
ফেব্রুয়ারীর অধিবেশনে স্থায়ী-সভাপতি তারাচাদ চক্রবর্তীর 
পৌরোহিত্যে দক্ষিণারপ্রন মুখোপাধ্যায় ভারতে ব্রিটিশ 





ধা এ, পৃ, ২২-২৩। 
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আদালত ও পুলিশ বিভাগের সমীলোচনা! করিয়া এক বক্তৃতা 
পাঠ করেন । যখন সমালোচন] বিশেষ তীব্র হইতেছিল তখন 
রিচার্ডসন ধৈর্য্য ধারণ করিতে না পারিয়া বলিয়৷ ফেলিলেন, 


»] 081)101 81105 1100 1781] (0 09 17)909 ৪ 090 01 
(0'98500”-_-কিলেজ-গৃহকে রাজদ্রোহের আগার করিতে দিব 
না।” মূল বক্তা, সভাপতি এবং আরও কেহ কেহ তাহার এই 
উক্তির নিন্দাবাদ করায় রিচার্ডপন ইহ! প্রত্যাহার করিয়া 
লইলেন । “রক্ষণলীল' রিচার্ডদন কিরূপে ভারতবাসীর সেবায় 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্দারচিত্ততার পরিচয় দিয়াছিলেন আমরা ক্রমে 
তাহা! দেখিতে পাইব। 

রিচার্ডদন ১৮৪৩ সনের ১৮ই এপ্রিল পর্য্যন্ত কলেজ হইতে 
বেতন গ্রহণ করেন। ইহার পরেই তিনি বিলাত যাত্রা 
করিলেন। তাহার গুণমুগ্ধ ছাত্রগণ বিলাত-যাত্রার প্রাক্কালে 
তাহাকে অভিনন্দন-পত্্র ও একটি গ্রীতি-উপহার প্রদান করেন। 
পূর্ববেই বল! হইয়াছে, রিচার্ডপনের ইচ্ছাক্রমে রাজনারায়ণ বন 
কর্তৃক অভিনন্দন-পত্রথানি পঠিত হয়। কলেজের ছাত্ররা 
রিচার্ডসনের প্রতি কিরূপ গভীর শ্রদ্ধ! পোষণ করিতেন এবং 
রিচার্ডসনও যে হিন্দু ছাত্রদের বিশেষ প্রিয় হইয়াছিলেন-_ 
অভিনন্দন-পত্র ও তাহার উত্তর হইতে ইহা! সম্যক্‌ প্রতীত হয়। 
রিচার্ডসনের উত্তরটি এখানে প্রদত্ত হইল,_- 
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[ ছ2) 9০০, 19876119800 86906000869 (8৩611 
রিচার্ডসনের এই সময়কার ছাত্রদের মধ্যে অনেকে পরবর্তী 
কালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে খ্যাতিলাভ করেন । প্যারীচরণ সরকার, 
আনন্দক্কফ বনু, ভোলানাথ চন্দ্র, রাজনারায়ণ বনু, ভূদেব 
মুখোপাধ্যায়, মধুঙ্ছদন দত্ত, গৌরদাস বসাক, . জগর্দীশনাথ 
রায় প্রমুখ রিচ।%সনের ছাত্রদের কথা! এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 
০ 
১৮৪৫ সনে ক্ৃণনগরে সরকার একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার 
আয়োজন করেন | রিচার্ডসন প্রত্যাবৃতত হইলে এই বংসন্ন 
২৮শে নবেম্বর প্রস্তাবিত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। কলেজ 
ও কুল পরিচালনার্থ যে লোক্যাল কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয়, 
রিচার্ডসন তাহারও সেক্রেটারী হইলেন | এই সময় শ্বনামধখ্যাত 
পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার এবং রামতন্থ লাহিড়ীও কুল 
বিভাগের শিক্ষক-পদে কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। নুতন 
কলেজের সংগঠন-কার্য্যে রিচার্ডসনের সহায়তা বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য । কলেন্ক ১৮৪৬, ১লা জানুয়ারী প্রতিঠিত হয় । এই 
সনের নবেহ্বর মাস পর্য্যস্ত তিনি কলেজের অধ্যক্ষের পদে 
নিষুক্ত ছিলেন। পরবর্তী ডিসেম্বর মাসে রিচার্ডসন হুগলী 
কলেজের অধ্যক্ষ হইয়| সেখানে চলিয়া যান। ১৮৪৮ সনের 
পৃ্জাবকাশ পর্ধযস্ত সেখানে এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেই 
সময় হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন জেম্‌স কাঁর। রিচার্ডসন 
সরকারের অনুমোদন ক্রমে জেম্স কারের সঙ্গে স্বীয় কর্ধস্থল . 
পরিবর্তন করিয়া হুগলী কলেজ হইতে হিন্দু কলেজে ১৮৪৮, 
২৯শে অক্টোবর চলিয়া আসেন । এই বিষয়টি শিক্ষা-সমাজ্ের 
বাধিক বিবরণে (01011) 15/21/184৭ 60 154 0001৫ 
1849, 010. ৪ & 4) এইরূপ উল্লিখিত আছে-_- 
1001700600৪ 580%600 2৮ . 0 005 1070008 
০ 11)6 [11756106102 [20000011626 1], ৪920 09009) 10). 
1). 7001787095010) 006 12000109101 0০ 7009£015 00911989, 
1)8%1106 6স0798500 ৪& 098119 6০ 6%01)8)869 8700010600668, 
09 30178089 799 1900121567)050 10৮ 059 €0099135011 ০1 
[001980101,) 800 89000107060 707 (30561100920 5 200 
0806910, 00. 15. 01010870500 60০01 0018122010৪ 70000 
0011689 070 06 290) 0০$00০7) 1848. 
কিন্ত এখানে আসিবার পর হইতেই যত রকমের গণ্ড- 
গোলের সুত্রপাত হুয়। ক্রমশঃ তাহার ব্যক্তিগত জীবন এবং 
কলেজে আসা-যাওয়ার জনিয়ম সম্বন্ধে নানারপ গুজব রটে। 
সরকারী ভাবে ইহার তদত্তও হুইল । শিক্ষা-সমাজ্জের তং- 
কালীন সভাপতি জন এলিয়ট ডিস্কওয়াটার বেখুন এই ছুইটি 
বিষয়ে রিচার্ডসনের টৈফিয়ং তলব করিলেন । রিচার্ডসন 
কৈফিয়ং দেওয়া আত্মসম্মান হানিকর বিবেচনা করিয়া একে- 


বারে পদত্যাগপত্র পাঠাইলেন। শিক্ষাঁ-সমাজ কর্তৃক পদত্যাগ- 


তিমি: 


ক0০%. 130, 114 800 2155 21590 ০1 175056, 





8000) 20, 1848, 20. 58672. 


মা 


পত্র গৃহীত হইল। শিক্ষা-সমাজের পরবর্তী বার্ধক বিবন্নণে 
( ১৮৪৯-৫০, পৃ. ১৮৫-৬ ) এ বিষয়ে এইটুকু মাত্র উল্লিখিত 
হইয়াছে 


01)679 008৪ 30692 700 091)81089 30 005 2296০50%9 
8368801281)00610 17৮ 6118 70886 8699101, 


14 0, 10086 ৪2৪ 90001060 121100108] 117 8000689100 
০ 1011005 

রিচার্ডননের পদত্যাগ ব্যাপার লইয়া তখন ছাত্রদের, এমন 
কি বাঙালী-প্রধানদের মধ্যেও বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হয় । 
সংবাদপত্রেও বিশেষ বাদাচ্ছবাদ স্বর হইল । এই সময় শিক্ষা- 
সমাক্সের সভাপতিরূপে বেখুনের সঙ্গে হিচ্ছু কলেজের হিন্দু 
অধ্যক্ষগণের ছাত্র ও শিক্ষকরূপে দেশীয় ত্রীষ্টটনদের গ্রহণ করা 
লইয়! বিশেষ মতানৈক্য ঘটে, এবং শেষ পর্য্যস্ত রাজ! রাধাকাস্ত 
দেব চৌত্রিশ বংসর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের পর ইহার সঙ্গে সমস্ত 
সম্পর্ক ছিন্ন করিতে বাধ্য হন। বেথুনের প্রতি বাঙালী- 
প্রধানদের বিরূপ হওয়ার মূলে এই কারণটি বিদ্ধমান ছিল, 
সন্দেহ নাই। ইহার উপর রিচার্ডদনের মত সুযোগ্য জনপ্রিয় 
শিক্ষককে কলেজের অধ্যক্ষপদ ত্যাগ করাইবার কারণ হওয়ায় 
তাহারা বেধুনের উপর আরও চটিয়৷ গিয়াছিলেন। রিচার্ড- 
সনের পদত্যাগের অল্প দিন পরে, ১৮৪৯ সনের ১৪ই নবেম্বর 
তাহার! রমানাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে তাহাকে প্রতিষ্ঠাপত্র 
প্রদ্ধানার্থ একটি সভায় সন্মিলিত হুইয়াছিলেন ।* রিচার্ডসনকে 
প্রকান্তে সম্মান প্রদর্শন সরকারী নিয়মে আটকাইত। হিচ্দু 
কলেজের প্রায় কুড়ি জন উৎকৃষ্ট ছাত্র নিজেদের স্বাক্ষরে সংবাদ- 
পত্রে শিক্ষা-সমাজ্ের প্রতিবন্ধকতার কথা উল্লেখ করিয়া এক- 
খানি পত্রে ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন । বেধুন সাহেব সংবাদ- 
পত্রে জবাব না দিলেও পরবর্তী ২৪শে জাহুয়ারী (১৮৫০) 
অন্থঠিত সরকারী বিষ্ভালয়সমূহের পুরস্কারবিতরশী সভায় 
এই কার্য্ের জন্য ছাত্রদের ভৎসন! করিলেন। তিনি পত্রোক্ত 
বিষয়ের প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, শিক্ষা-সমাজ হিন্দু 
কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষকে অভিনন্দন-পত্র।দি প্রদানে 
প্রতিবন্ধক হন নাই; কয়েক বৎসর পুর্বে বাংলা গবর্ণ- 
মেণ্টই এইরূপ নিয়ম করিয়া দিয়াছেন যে, বিদায়ী কোন 
সরকারী কর্শচারীকেই অন্ত সরকারী কর্মচারীরা সমগ্টিগত 
ভাবে বিদায়-অভিনন্ধন জানাইতে পারিবে না। সরকারী 
বিভালয়সমূহের ছাত্রদের পক্ষেও ইহা! সমানে প্রযোজ্য ।% 


৪ 
রিচার্ডসন হিন্দু কলেজের কর্ ত্যাগ করিয়া মেট্রো 
'পোলিটান একেডেমি (প্রতিষ্ঠাকাল ১লা এপ্রিল ১৮৪৯) 





* “স্বাদ ভাক্কর+ ১৫ নবেস্বর ১৮৪৯ । 
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শিক্ষান্রতী রিচার্ডসন 
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নামক একটি বিক্ঞালয়ে অধ্যাপনা-কার্ধে ভ্রতী হন ।' বিষ্ঠা 
লয়ের অধ্যক্ষ গোবিন্দচন্ত্র দের সহিত উহ:র দ্রুত ছাত্রসংখ্যা 
বৃদ্ধি প্রসঙ্গের আলাপনে এই বিষয় জানিয়া “সন্বাদ ভাক্ষর” ১৫ 
নবেম্বর ১৮৪৯ তারিখে লেখেন, 

“অধ্যক্ষ কহিলেন হিন্দু কালেজ হইতে অনেক ছাত্র 
আসিয়াছেন, তীাহাদিগের আগমনের এক কারণ উক্ত 
কালেজের ছইজন প্রধান শিক্ষক কাণ্তান রিচার্ডসন সাহেব ও 
মন্টেগ্র [?] সাহেব এই বিস্ভালয়ে শিক্ষা দান করিতেছেন, 
হিন্দু কালেজের নীচন্থ বালকেরা মাসিক পাচ টাকা দিয়াও 
যাহারদিগের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে পারেন নাই মিটরো- 
পোৌলিটিক্যাল্* একাডেমিতে মাসিক এক টাক! ছুই টাকা 
দানে & ছুই প্রধান শিক্ষকের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইবেন...” 

এই প্রসঙ্গে ভাঙ্কর-সম্পাদকের মস্তব্যটিরও কিয়দংশ উল্লেখ 
করিতেছি । ইহা হইতে তখনকার সাধারণ ইংরেজ-চরিত্র 
সম্বন্ধে কতকটা ইঙ্ছিত মিলিবে। সম্পাদক শেষে লেখেন, 

“আমরা ইহাও বলিতেছি মিটরোপোলিটিক্যাল একা- 
ডেমিতে উঞ্ত সাহেবদ্বয়ের স্থায়িত্বের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস 
করিতে পারি না, কাণ্তান রিচার্ডপন এবং মণ্টেগ্র, সাহেব হিন্দু 
কালেজ হইতে বহিভূ্তি হইয়াছেন, সেই রাগে এই নবীন 
বিদ্তালয়ে পরিশ্রম করিতেছেন তাহারদিগের এ রাগ শাস্তির 
কোন উপায় প্রাপ্ত হইলে আর এস্থানে আসিবেন কিনা বলা! 
যায় না, সাহেব জাতির প্রতিজ্ঞা প্রায় থাকে না, লাভের পথ 
পাইলে অনায়াসে প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করেন অতএব ছাত্রেরা 
ইহাও বিবেচনা করিবেন, বরং উক্ত সাহেবদ্বয় এই বিদ্যালয়ে 
কতকাল থাকিবেক ইহার এক প্রতিজ্ঞা পত্র লেখাইয়া! লইলে 
উত্তম কর্ম হইবেক ।” 

“স্বাদ ভাক্করে'র আশঙ্কা অমূলক প্রতিপন্ন হইল । 
রিচার্ডসন বরাবর হিন্দুদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্ভালয়সমূহের সঙ্গেই 
মুক্ত রহিলেন। তিনি মেট্রোপলিটান একাডেমিতে কিছুকাল 
অধ্যাপনা করেন । ১৮৫০, এপ্রিল মাসে এই বিস্ভালয়টি 
ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির অধ্যক্ষ হরেরুষ আত্য ক্রয় করিয়া 
লন। তখন তিনি ক্যাপ্টেন রিচার্ডসনকে ওরিয়েণ্টাল 
সেমিনারিতে শিক্ষকতা-কার্ে্য নিযুক্ত করেন। ওরিয়েন্টাল 
সেমিনারির অন্ততম শিক্ষক গুরুচরণ দত্ত ১৮৫১ সনের ৭ই 
আগ বটতলায় ডেভিড হেয়ার একাডেমি প্রতিষ্ঠা করিয়া- 
ছ্িলন। রিচার্ডসন ওরিয়েপ্টালস সেমিনারিতে তিন বংসরকাল 
কাধ্য করিয়! এই বিষ্ভালয়ে ১৮৫৩ সনের এপ্রিল মাসে 
সাহিত্যের অধ্যাপক পদে বৃত হন। পরবর্তী মেমাসে 


* নামটি এই তারিখে বার বার এইরাপ তুল মুদ্রিত হইয়াছে। 


+ এই প্রসঙ্গে প্রীযূত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সন্কলিত 
“সংবাদপত্রে সেকালের কথা” ২য় খণ্ড তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৭9৪ 
রষ্ঠব্য । 


৩৩৪ .. প্রবাসী - ১৩৫৬ 


০০০০ 


হিন্দু মেট্রোপলিটাম কলেন্ব প্রতিঠিত হইলে তিনি তাহার 
অব্যক্ষ নিযুক্ত হন । এ কথা পরে বলিতেছি। 

হিন্বু কলেজ পরিত্যাগের পর রিচার্ডসন আরও ছুইটি 
বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন বলিয়া! উল্লেখ পাওয়া! যাইতেছে । তিনি 
প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ভ্রাতুশ্ুত্র ঘতীন্রমোহন ঠাকুরের ( পরে, 
মহারাজা) গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। এই সময় বেঙ্গল হরকরা” 
সম্পাদনের গুরুভারও তিনি গ্রহণ করেন। ১৮৫২ সনে 
রিচার্ডসনের এই পুস্তকধানি বাহির হইল: 7/1/9727% 


12607926078 ০7 17998%4, 06/0187 ৫72৫ 1209779$ 
0/71011% 2%7861679 £?% 171020. 


রিচার্ডসন সরকারী শিক্ষা- প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক 
ছিন্ন করিয়া বেসরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এবং সংবাদপত্র ও 
সাহিত্য-সেবার ভিতর দরিয়া! লোকহিতে মন দিলেন এই মাত্র 
বলিয়াছি। ভারতবাসীদের প্রতি তাহার মমত্ববোধ ক্রমে 
সাধারণে বুঝিতে পারিল। হিন্দু কলেজ পরিচালনা লইয়া 
শিক্ষা-সমাজ এবং ইহার হিন্দু অধ্যক্ষগপের 'মধ্যে কিছুকাল 
যাবং মনকষাকষি চলিতেছিল । কলেজের উপর সরকারী 
কর্তৃত্ব এতখানি প্রতিঠিত হইয়াছিল যে, ছাত্রদের ভর্তি করায়ও 
তাহার! আর হিন্দু অধ্যক্ষচগপণের মত।মত গ্রাহ্থ করা যুক্তিযুক্ত 
মনে করিতেন না । তাহারা ১৮৫৩ সনের প্রথমে হীরা 
বুলবুল নামে এক গণিকার পুত্রকে কলেজে ভণ্তি করিলেন। 
ইহা লইয়! হিন্দু সমাজে জোর আন্দোলন উপস্থিত হইল। 
হিন্দু-প্রধানের হিন্দু কলেজে নিজ সন্তানদের পাঠানো আত্ম- 
মর্ধ্যাদাহানিকর বলিয়া গণ্য করিলেন । এই সময় প্রধানতঃ 
কলিকাতা ওয়েলিংটনস্থ দত্ত-পরিবারের রাজেন্্রনাথ দত্তের 
চেষ্টা-উস্োগে মান্তগণ্য হিন্দুদের সহায়ে ১৮৫৩ সনের 
খরা মে হিশ্দু মেট্রোপলিটান কলেজ প্রতিষ্ঠিত হুয়।* 
ক্যাপ্টেন রিচার্ডসনের সাহায্যলাভে হিন্দ্গণ প্রথম হইতেই 
সমর্থ হুইলেন। এ দিনে কলেজের যে উদ্বোধন-সভা হয় 
তাহাতে সভাপতিত্ব করেন সুবিখ্যাত আশুতোষ দেব (ছাতু 
বাবু)। রিচার্ডসন ছিলেন এই দিনের প্রধান বক্তা । তিনি 
বক্তৃতায় এরূপ একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেস্ট, শিক্ষণীয় বিষয় 
প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেন। এই বিভ্তাগারটি 
তৎকালীন অন্ত কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের বিরোধী না হইয়া 
যে পরিপূরক রূপে কাধ্য করিবে তাহা বলিতে তিনি ক্রটি 
করেন নাই। হিন্দু .মেট্রোপলিটান কলেজ আমাদের 
জাতীয় শিক্ষার পীঠস্থান হইবে, তিনি এই আশাও প্রসঙ্গতঃ 
ব্যক্ত করিলেন। “সম্বাদ ভাক্কর*-সম্পাদক গৌরীশক্কর তর্ক- 
বাগ্ীশও ( “গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্য ) এই সভায় একটি বক্তৃতা দিয়া- 
ছিলেন । এই দিন কলেজের অধ্যক্ষ-সভাও গঠিত হইল । রানী 


* হিচ্ছ মেট্রোপলিটান কলেজের আহ্ুপূর্বিক ইতিবৃত 








রাসমণির দশ হাজার টীকা দানের উল্লেখও /৫ই সভায় কলা 
হয়। গুরুচরণ দত্তের ডেভিড হোয়ায় ট্রেনিং একাডেমী এবং 
মতিলাল গীলের ক্রি কলেজকে ভিত্তি করিয়াই হিন্দু মেট্রো” 
পলিটান কলেজের কার্য আরম্ভ হইল । 

ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন প্রথম হুইতেই হিন্দু মেট্রোপলিটান 
কলেজের অধ্যক্ষ-পদে বৃত হইলেন। সে যুগের কয়েকজন 
খ্যাতনামা ইংরেজ শিক্ষকও এখানে আসিয়া জুটলেন। বাংলা 
শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন বিখ্যাত বাংলা নাটক-রচয়িতা পণ্ডিত 
রামনারায়ণ তর্করত্ব ( “নাটুকে রামনারাণ”)। বাংলা ভাষার 
মাধ্যমে জ্ঞানচচ্চা এবং বাংলা সাহিত্য সেবা সম্বন্ধে তিনি 
২২শে অক্টোবর, ১৮৫৩ দিবসে উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের নিকট যে 
ভাষপ প্রদান করেন তাহা সে সময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন 
করে। কলেজের কোন কোন ছাত্র বাংল। ভাষা এবং সাহিত্য 
চচ্চায়ও পরে অবহিত হুইয়াছিলেন। ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন 
প্রমুখ বিখ্যাত অধ্যাপকগণের শিক্ষায় আকৃষ্ট হইয়া তৎকালীন 
সরকারী, বেসরকারী ও মিশনরী বিদ্ভালয়সমূহের ছাত্রেরাও 
এখানে আসিয়া ভণ্তি হইতে লাগিল | দেখিতে দেখিতে কয়েক 
মাসের মধ্যে ইহার ছাত্রসংখ্যা দ্াড়াইল প্রায় এক সহম্র। 
উমেশচন্দ্র দত্ত ও কৃম্ঃমোহন মল্লিক কলেজের সম্পাদক- 
পদে নিযুক্ত থাকিয়া ইহার পরিচালনায় বিশেষ সাহায্য 
করিতে লগিলেন। রিচার্ডসনও কলেজের কার্ষ্যে তন্মন 
টালিয়! দিলেন । মাত্র নয় মাপের মধ্যে যে কলেজের এত 
ফ্রুত উন্নতি হইতে পারিয়াছিল তাহার মূলে রিচার্ডসনের 
কৃতিত্ব ছিল অনেকখানি । কলেজ-কর্তৃপক্ষ তাহার কৃতিত্বের 
স্মারক-ন্বরূপ একটি চেন ঘড়ি দেওয়া সাব্যস্ত করেন। তাহা- 
দের পক্ষে সম্পাদকঘ্বয় ১৮৫৪ সনের ৩১শে জাহুয়ারী একখানি 
পত্র লিখিয়া রিচার্ডসনকে ইহা প্রেরণ করিলেন । ইহার 
উত্তরে রিচার্ডসন এ দিনেই- সম্পাদকঘ্য়কে একখানি পত্র 
লেখেন। পত্রোক্ত কোন কোন বিষয় আজিও আমাদের 
প্রণিধানযোগ্য ৷ হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ প্রতিষ্ঠার. সূলে 
ঘষে হিন্দুদের ভাবনা, উদ্ভোগ এবং অর্থ পূর্ণমাত্রীয় রহিয়াছে__ 
তাহা তিনি ইহাতে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেন। রিচার্ডসনের 
পত্রথানির কিয়দংশ এখানে উদ্ধত হইল, _ 
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আমি 'বাঞঙচলার শিক্ষক” ক্যো্ঠ, ১৩৫৪-তে লিপিবদ্ধ করিজাছি। সংখ্যায় সভার বিস্তৃত বিবরপত্প্রদত্ত হইয়াছে। : 
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হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেক্ষের এতাদৃশ উন্নতি দেখিয়া 
শিক্ষা-সমাজ কতকটা হকৃচকিয়া গেলেন। ঠাহারা হার! 
বুলবুলের পুত্রকে কলেজ হইতে বিদায় দিলেন, উপরস্ত হিন্দু- 
দের মনন্তঠির জন্ত নান! উপায়ও অবলম্বন করিতে লাগিলেন। 
হিন্দু কলেজের ছাত্রসংখ্যা হ্রাস পাইতেছে দেখিয়া ছাত্র- 
বেতনও তাহারা কমাইয়া দ্িলেন। ক্রমে তাহাদের বিরুদ্ধ 
ভাব অনেকটা বিদুরিত হইল । ১৮৫৬-৫৭ সনে দেখি, শিক্ষা 
বিভাগের ইন্মস্পেকটর হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের ছাত্রদের 
পরীক্ষা লইতেছেন। কলেজের অধ্যক্ষ রিচার্ডসনও সরকারী 
কলেজের ছাত্রদের ইংরেজী সাহিত্যের পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়া- 
ছিলেন। হিদ্দু কলেজ__প্রেসিডেলী কলেজ ও হিন্দু স্কুল এই 
ছুই ভাগে বিভক্ত হইলে শেযোক্তটির সঙ্গে হিচ্দু মেট্রোপলিটান 
কলেজের মিলনের কথা উঠে । কিন্তু তাহা কখনও কার্ধ্যে 
পরিণত হয় নাই। ছাত্রদের পাঠোৎকর্ষে হিচ্ছু মেট্রোপলিটান 
কলেজের সুনাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল | বাংলা সাহিত্য 
চচ্চার উৎসাহদানের জন্ত কলেজ-কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের মধ্যে উৎকৃষ্ট 
বাংল! রচনাকারীকে পদক এবং পুরস্কার দিবারও ব্যবস্থা 
করিলেন। রিচার্ডসনের ছাত্রদের মধ্যে ধাহারা এই কলেজে 
অধ্যয়ন করিয়া পরবর্তা কালে বিশেষ থ্যাতিলাভ করিয়াছেন 
তাহাদের মধ্যে কেশবচন্ত্র সেন, কদাস পাল, যছুনাথ ঘোষ, 
শড়ুচন্ত্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 


৫ 

রিচার্ডসন যে শুধু কলেজে অধ্যাপনা-কার্ষ্যেই রত ছিলেন 
তাহা নহে, তিনি এই সময় সংবাদপত্র-সম্পাদনাও রীতিমত 
করিয়া আসিতেছিলেন ৷ দ্রীর্ধকাল অতিরিক্ত পরিশ্রম হেতু 
তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল। তিনি ১৮৫৭ সনের এপ্রিল 
মাসে পুনরায় স্বদ্দেশে গমনের, জন্ত প্রস্তত হইতে লাগিলেন । 
হার আশু.বিলাত-যাত্রার কথা শ্রবণে ১৮৫৭, ১৫ এপ্রিল 
তারিখে “সংবাদ প্রভাকর+ যে মন্তব্য করেন, একটু দীর্ঘ 
হইলেও এখানে তাহা! উদ্ধত করিতেছি, 

“আমরা শ্রবণ করতঃ সাতিশয় অন্ুতাপিত হুইলাম যে 
বিখ্যাত তুকবি ও পরম পণ্তিতবর নুলেখক শ্রীযুক্ত কাণ্তেন 
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ডি, এল, রিচার্ডসন সাহেব, চিকিৎসকের পরামর্শাহুসারে 
স্বদেশ গমনের অভিপ্রায় ধার্য করিয়্াছেন। কাপ্ডেন সাহেব 
এদেশে অবস্থান কালে সাধারণের কি পর্য্যন্ত উপকার হুইতে- 
ছিল তাহা আমরা! লিখিয়া ব্যক্ত করিতে পারি না, তাহার 
নিকট অধ্যয়ন পূর্বক এদেশের কত ব্যক্তি সুলেখক ও কবিতা 
শক্তি প্রান্ত হইয়াছেন, কত ব্যক্তি ইউরোপীয় কবিকদশ্বের 
লিখিত ভাব, রস ও তাৎপর্ধ্য অবগত হইয়াছেন, এবং বিশুদ্ধ 
স্বভাব পরিধারধ করিয়াছেন তাহার সংখ্যা হয় না। তিনি 
যখন হিন্দু কালেজ ও হুগলী কালেজ ও ক্কষ্ণনগর কালেজের 
প্রিজিপালের পর্দে অভিষিক্ত ছিলেন সই সময়ে এঁ কালেজ- 
ত্রয়ের দুখ্যাতি'জ্যোতিঃ বিকীর্ণ ছিল, স্বত মহাত্ব। বীটন সাহেব. 
অবিবেচনা পূর্বক কানপ্তেন সাহেবের সহিত বিবাদ করাতে 
তিনি আপন ইচ্ছাপুর্বক গবর্ণমেণ্টের শিক্ষালয়সমূৃহ হুইতে 
স্বতন্ত্র হইয়াছেন, কিন্ত তিনি পরিত্যাগ করণাবধি গবর্ণমেণ্টের 
স্থাপিত কালেজের সুখ্যাতি ক্রমে হ্রাস পাইয়াছে। 

“কাপ্তেন রিচার্ডসন সাহেব গবর্ণমেণ্টের কাধ্য পরিত্যাগ 
করিয়া এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের স্থাপিত যে ”বিদ্কালয়ের অধ্যক্ষ 
হইয়াছেন ততাবতেরই ছাত্রেরা...নিয়মমত শিক্ষাপ্রাপ্ত 
হইয়াছে । এক্ষণে হিষ্ু মেট্রোপলিটান কালেজ তাহার 
সংযোগে অতি প্রধানন্ধপে গণ্য হইয়াছে, অতএব তাহার 
বিলাত গমনে এ কালেজের ছাত্রগণের পক্ষে নিতান্ত নিরা নন্দ- 
জনক বলিতেঞ্ছইবেক। 

“কান্তেন রিচার্ডসন যে কেবল বিষ্ভালয়ের অধ্যাপকের 
পদে অভিষিক্ত হইয়া এদেশের উপকার করিতেছেন এমত 
নহে, সম্পাদকীয় কার্য্যেও তাহাকে একজন অগ্রগণ্য রূপে মানত 
করিতে হুইবেক, তিনি লেখনী ধারণ পূর্বক বাঙ্গাল হরকর! 
ও লিটরেরি গেজেট পত্র সম্পাদন করিতেছেন, এবং তাহাতে 
এঁ উভয় পত্রের যে প্রকার সন্মান বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা! বোধ হয় 
পাঠক মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকেই অবগত হইয়া! থাকিবেন। 
কাণ্তেন সাহেব যখন যে বিষয়ে লেখনী সঞ্চালন করিয়াছেন 
তাহাই সর্বোতকঞ্ হইয়াছে, তিনি পীড়িত শরীরেও এক দিনের 
নিমিত লেখনীকে বিশ্রাম প্রদান করেন নাই, সাধারণের 
উপকারার্থ পরিশ্রম করিয়াই তিনি পীড়িত হইয়াছেন |...” 

ছাত্র-বন্ধু ্িচার্ডসনের বিলাত গমনের সংবাদে কলেজের 
ছাত্রের! বিশেষ বিচলিত হইয়! উঠিলেন | তাহার] রিচার্ডসনের 
গৃহে ১৮৫৭, ২২শে এপ্রিল একটি সভায় সমবেত হইয়া! তাহাকে 
একখানি বিদায় অভিনন্দন-পত্র এবং স্মারক চিহ্স্বরূপ একটি 
ঘড়ি ও একটি কলম-দান প্রদান করিলেন। ছাত্রদের পক্ষে 
অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন পরবর্তী কালের সুবিখ্যাত “হিঙ্ছু 
পে্রিয়ট'-সম্পাদ্ক কফদাস পাল। সাধারণের পক্ষে রিচার্ড- 
সনের পূর্বতন ছাত্র গৌরদাস বসাকও একখানি অভিনন্গন-পত্র 
পা$ করেন। কলেন্ের শিক্ষাব্রতীদের পক্ষে অভিনন্দন-পত্র 
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প্রদান করেন উইলিয়ম মাধীর্স। কলেজের অধ্যক্ষগণ এবং 
গণ্যমান্ত হিন্দুপ্রধামেরা! এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন । 
অভিনন্গনের উত্তরে রিচার্ডসন যে বক্তৃতা দেন তাহা! আজিও 
জামাদের মর্ম স্পর্শ করে । দেশ ধর্প্দ বা বর্ণের বিভেদ যে কৃত্রিম 
তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, 
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ছাত্রদের সঙ্গে তাহার কিরূপ প্রীতির সম্পর্ক ছিল বক্তৃতায় 
তাহারও উল্লেখ করিলেন। তাহাদের মনে 'সাহিত্যান্ুরাগ 
উদ্রেকেও তিনি সমর্থ হইয়াছিলেন | রিচার্ডনন বলেন,__ 
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রিচার্ডদন কলিকাতার বিখ্যাত “ফিনিক্স” সংবাদপত্রের 
লগুন-সংবাদদাতা! হইয়া যান। বিলাতে অবস্থানকালে তিনি 
ভাহার ছাত্রদের সঙ্গে যে পত্র-ব্যবহার করিতেন তাহার 
প্রমাণ জাছে। শ়ুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একখানি পত্রের উত্তরে 
১৮৫৮১ ২২শে আগঞ্ট তারিখে তিনি হিচ্ছু মেট্রোপলিটান 
কলেজের প্রতিষ্ঠাতা দত্ত-পরিবারের আধিক বিপর্ধ্যয়ের 
সংবাদে এবং কলেজের ভবিষ্যৎ বিবেচনা করিয়া বিশেষ হছুঃখ 
প্রকাশ করেন। রিচার্ভসন বিকলাঙ্গ হওয়ায় সৈন্ত বিভাগের 
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প্রয়োজনমত কার্ধ্য হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন বটে, কিন্ত 
এতদিন তিনি ইহার জঙ্গীতৃত ছিলেন৷ এই পত্রখানি হুইতে 
জানা যাইতেছে, তিনি এতাদৃশ পদ হুইতেও অবসর গ্রহণ 
করিয়াছেন । তবে তিনি গবর্ণমেন্ট হইতে যংসামান্ত “ইন্ভ্যালিড 
বা বিকলাঙ্গ হওয়ার দরুন যে পেম্সন পাইতেছিলেন তাহা 
আজীবন পাইবেন। তিনি আরও লেখেন যে, সৈহ্বিভাগ 
হইতে পদত্যাগ করিলেও ভারতবর্ধে ফিরিয়া যাইতে তাহার 
কোন বাধা নাই। 


৬ 


বিলাতে ছুই বংসর থাকিয়া রিচার্ডসন পুনরায় ১৮৫৯ সনে 
ভারতবর্ষে চলিয়া আসেন। বাংলার তৎকালীন ছোটলাট 
সারজন পিটার গ্রাণ্ট তাহাকে প্রেসিডেব্সি কলেজের 
সাহিত্যের অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত করিলেন । তাহার এই পদে 
নিয়োগের কয়েক মাস পরেই ভারত-সচিব ইহাতে বাদ সাবি- 
লেন। তিনি এই যুক্তি দেখাইয়া এই নিয়োগ সম্পর্কে 
আপত্তি জানান যে, রিচার্ডসন সরকার হইতে “বিকলাঙ্ষ+ 
পেন্সন পাইতেছেন, তাহাকে নুতন করিয়া কোন সরকারী 
কর্পটে নিযুক্ত করা চলিবে না। রিচার্ঘসনকে অগত্যা 
অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করিতে হইল । তিনি ১৮৬১ সনের 
ফেব্রুয়ারি মাসে চিরতরে ভারতবর্ষ ছাড়িয়া চলিয়া! যান | এই 
মাসের ৫ই তারিথে গুপমুগ্ধ প্রাক্তন ছাত্রগণ তাহাকে বিদায়- 
অভিনন্দন তো! দিলেনই, তহুপরি শ্রদ্ধাপ্রীতির নিদর্শনস্বরূপ 
তাহাকে এককালীন চারি হাজার টাকার একটি তোড়া উপহার 
দিলেন। ছাত্রদের অভিনন্দন-পত্রের উত্তরে এবারেও তিনি 
একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন । হিশ্দুদের নিকটে যে তিনি 
কত খণী বক্তৃতার এক অংশে তাহার এইব্ধপ উল্লেখ আছে,__ 
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মাখ 


বিলাতে প্রত্যাবর্তনের পরে সার জন উইলিয়ম কে' কর্তৃক 
41110185 0৮ 71770 7161 ও 17107768774 8104 
সম্পাদনায় তাহার সহকারী রূপে রিচার্ডসনকে নিযুক্ত করেন। 
এই কে সাহেব এক সময় রিচার্ডসনের “ক্যালকাটা লিটারেরী 
গেজেটে” লেখা মক্স করিতেন। তিনি পরে “ক্যালকাটা 
রিভিম্ু'র সম্পাদক এবং সিপাহী যুদ্ধের ইংরেজী ইতিহাপকার 
বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করেন । 91801851478 0044 0", 
()710)1£11 1)1170771 নামে একখানি সংবাদপত্রও রিচার্ডসন 
সম্পাদন করিয়াছিলেন বলিয়া জান! যায় ( “হিন্দু পেটি।য়ট'__ 
১৪ এপ্রিল ১৮৬২ )। “9174 (07)%77 নামে একখানি 
সংবাদপত্রের স্বত্ব ক্রয় করিয়! ইহার সম্পাদনায়ও তিনি ব্রতী 
হইয়াছিলেন । রিচার্ডসন ইহার পর একবার ভারতবর্ষে 
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আগমন করেন । “সন্বাদ প্রভাকর” (১০ মে, ১৮৬৫ )-এর মতে 
তিনি ১৮৬৫, মে মাসে কলিকাতা হুইতে স্বদেশযাত্রা করিয়া- 
ছিলেন। এই সনের ১৭ই নবেন্বর তিনি ইহুধাম ত্যাগ করেন। 
রিচার্ডসনের স্বত্যুর বহু বংসর পরে তাহার অগ্ততম প্রিয় ছা 
রাজনারায়ণ বন্থু আত্ম-চরিতে (পৃ, ২৩) লিখিয়াছিলেন, 
“তাহাকে স্মরণ হইলে কি পর্ধ্যস্ত ভক্তি ও প্রেম উচ্ছ'সিত হয় 
বলিতে পারি না-_তীাহার স্বভাব বিশুদ্ধ ছিল ন1-_কিন্ত 
তথাপি হয়।” নিজের ব্যক্তিগত দৌষক্রটি সত্বেও যে শিক্ষক 
ছাত্রের মনে ততপ্রতি এইরূপ ভক্তিশ্রদ্ধ! স্থায়ী ও অটুট রাখিতে 
পারেন তিনি সকলের নমস্ত। রিচার্ডসনের ম্বত্যুর পচাশী 
বংসর পরেওতাহার কৃতির কথা ম্মরথ করিয়া আমরা শিজেদের 
ধন্ত বোধ করি। 


ব্যর্থ সাধন 


শ্রীধীরেন্্কৃষ্ণ চন্দ্র 


কুশ্নীতার রথযাত্র। | পথে পথে মেলা বসে তার, 
মেঘারত অমানিশ! নামে লয়ে গ।ঢ় অন্ধকার | 
দেবতা বিদায় নিয়ে অস্তহিত দিগন্তের ভালে, 

শু বেদীস্বলে তাই কেহ নাহি সন্ধ্া-দীপ জ্বালে। 
নির্ব।পিত ধ্ুবজ্যেতিঃ, জ্যোতিফ্কের নাহি অবশেষ, 
জননীর দ্বারপ্রান্তে সম্তানেরে বলি দেয় দ্বেষ। 


শুনিল।ম কঠে কে নব যুগ এলো আঙ্জি দ্বারে, 
পূরব গগনে চাহি নতি আমি জানালেম তারে । 
ব্য” মোর সে প্রণাম, ব্যর্থ হোলো! জীবন-্বপন, 
মানবের কঃ রোধি' দানবের নির্শম ৮রণ 

দেখা দিল ক্রুর হেসে! এরি তরে এত আয়োজন, 
এত ত্যাগ, এত প্রেম, জীবনের সব সমর্পণ | 


ব্যর্থতার কূলে বসে চেয়ে থকি একা-_ 

হে সুন্দর, হে শাশ্বত, এ কি বেশে দিলে আজ দেখা | 
সত্যে অনুরাগ নাই, নাই শ্রদ্ধা, নাই ভালবাসা, 

স্বার্থ নিয়ে রেষারেষি, বুকে বিষ, শাঠ্যে ভরা ভাষা ; 
মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়ে গড়িবারে বুকে-স্থাটা প্রানী 
ছলা-ভরা! কলা-জ্ালে দ্রিকে দিকে চলে কানাকানি। 


এ কি আব্জ জাগরণ, এরি তরে আগমনী গান 
গেয়ে গেল কবি যারা, বীর যারা দিয়ে গেল প্রাগ | 
বীপাপাশি বীপা হাতে স্বপ্রে মোর বাজাইল বীণ, 
আশার কুহুকে তুলি” জপিলাম ব্যর্থ এত দিন। 
সুধা-পাত্র লয়ে দেবী আসে নাই, উঠেছে গরল, 
পক্ষিল সাগরে ওঠে তরঙ্গের ঘ্বণা কোলাহল । 

৪ 


শ্বশান সৃষ্টির লাগি আয়োজন দেবীর দেউলে, 
হোমাগ্নি নিভিয় যায়, দাবানল ভ্বালায় বাডুলে। 
খাণীর বীপার তস্ত্রী ছি'ড়ে ফেলে তোলে অট্টরব ঃ 
রুধির-লালসাময়ী বিভীষিকা নাচিছে তাগুব ; 
অন্ধক।র প্রান্তের প্রান্তে বসি' শকুনি শিবায় 
ভোজের গ্রাচুর্য্যে মাতি” মদমত্ত জয়-গান গাঁয়। 


অবশেষে এই পথে উৎসবের জয়-যাত্র| রখ্ধী ! 

কুক্ীতার উপচারে দেবতার করিবে আরতি ? 

ঘণ্য যাহা! বরেণ্য তা এই বাণী মৃত্ধ হবে আজি? 
পঙ্ক-শ্রোতে অবগাহি” এ কি বেশে দেখ! দিলে সাজি” ? 
জাগিয়! নয়ন মেলি" যারে আমি ভালবাসিলাম 

দলিত সে চক্রতলে নিপীড়িত প্রথম প্রণাম | 


দিগন্তের প্রান্ত হ'তে ভেসে-আসা অনস্ত আহ্ব|ন 
আমি যে শুনেছি রাতে, ক মোর গাহিয়াছে গান 
আমার একেলা কোণে । ম্বৎ-পাত্রে সন্ধ্যা-দীপ সম 
বন্দনার নতি-ভরা, দেখেছি যে হে সুন্দরতম, 
আধার পাথার মাঝে বিচ্ছুরিত একটু আলোক-_ 
শীর্ণ-শিখ কন্প্র দীপে পুপিমার পরম পুলক । 


সে কি মিথ্যা, সেকি মিথ্যা? সত্য হবে হাহ।কার শুধু? 
অন্তহীন আঙ্গিনায় পড়ে রবে মরুভূমি ধূ ধু? 

কুশ্রীতার শত ফণা উগাপ্পিবে বিষ সর্বনাশা ? 

ব্য” হয়ে মরে যাবে অম্বতের হুরস্ত পিপাস। ? 

জন্ধকার কারা-কক্ষে জন্ম লে শিশু ভগবান-_ 

সেকি মিথ্যা? তার লাপি” কোন ক গাহিবে ন1 গান ? 


বনচারিণী 


|দেবীপ্রসাদ রাগ চৌধুরী 


ঘটনাটি দাক্ষিণাত্যে চোলরাজ্যের সীমান্তে, প্রায় ছয় শত 
বৎসর পুর্ব্বে ঘটিয়াছিল। এঁতিহাসিকদের বিবরণে বিবৃতিটি 
বাদ পড়ায় লিখিতে বাধ্য হইলাম । বক্তব্য বিষয় এতিহাসিক- 


দের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র প্রম(ণিত হইলে ঘটনাচক্রকে দায়ী করিতে 
হুইবে। 


বসন্ত সমাগমে, ধনফুলের মধুর গ্ধ স্ব সমীরপশ্লোতে 
আত্মসমপণ করিয়াছে । স্বচ্ছ কুহেলিকার অন্তরালে বনস্পতি 
ঈষং চল, যেন বনলতার গাঢ় আলিঞ্গনকে অধিকতর 
ঘনীভূত করিয়া লইতে চায়। জ্যোৎন্নালোকে বনভূমি 
ভয়াল ও সুন্দরের মিলনক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছে__উভয়ই আপন 
রূপে আত্মহারা, আবেষ্টনী রহস্তপূর্ণ। 

প্রকৃতির রহন্ত উদধাটনের জগ্তই যুবরাজ মললরাও উচ্চ 
টিলার উপর ধসিয়াছিলেন । অরণ্য বেষ্ঠন করিয়া যে শঙ্গার- 
রসের তরগ্গ উঠিয়।ছিল তাহার সহিত যুবরাজের চিত্ত মিল 
খুজিতেছিল। গোপন কথার স্তর অনুসন্ধানের নিমিই 
তিনি স্বগয়ার শিবির হইতে দুরে চলিয়া আসিয়াছিলেন, 
চিত্তকে চঞ্চল করিয়া তুলিতেছিলেন, ভয়ালকেই সুন্দর 
দেখিতেছিলেন । 

টিলার পাদমূলেই নিবিড় বনানী, তাহারই ছায়ায় গতিঙগীল 
সঙ্গেহের বন্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করায়, যুবরাক্গ শরসন্ধান করিলেন । 
অঙ্গসঞ্চালনে অনুভব করিলেন জান ছুইটি জড়বং হইয়া 
গিয়াছে । দীর্ঘকাল নিশ্চল অবস্থায় একই স্থানে বসিয়! 
থাকায়, রক্ত চলাচলের স্বাভাবিক গতি রোব হইয়াছিল, 
তছপরি দেখিলেন বাম জাচুর কিয়দংশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ধারণ 
করিয়াছে-_বর্ণও সচল, বিস্ময়কর দৃষ্ঠ | পরীক্ষা করিতে বাহির 
হইল, মসীক।লো পিপীলিকার বাহিনী একত্রিত হইয়া গত 
কালের উন্মুক্ত ক্ষতের উপর নির্বিব।দে নরমাংস আহারের 
বাবস্থা করিয়া লইয়াছে। সহম্র সহত্র হিতশ্র কীটের ভোজন- 
সম্মেলন, তাড়াইলেও পালাইতে চায় না। খছ চেষ্টায় 
পরিত্রণলাভের পর রক্তম্রাব রোধ করিবার নিমিভ রুমাল 
দ্বারা দংশনের স্থানটি ঢাকিতে যাইতেছিলেন। যথাস্থান 
স্পর্শ করায় বুঝিলেন ক্ষত গভীর হইয়! গিয়াছে, এত গভীর 
ঘে বচ্ছন্দে একটি আঙুল গহ্বরে ঢুকিয়া! যায়। 

নিজের প্রতি ধিক্কার আসিয়া গেল। ভাবিতে লাগিলেন 
স্বগয়াস্থলে এইরূপ অন্তমনক্কতার সংবাদ পাইয়াও নরতুক 
শার্দল কেন ঘে তাহার প্রতি আকু্ট হয় নাই, আশ্চর্য্যের 
বিষয়। 


সন্দেহের স্থানটি প্রথর দৃষ্টির ভিতর আবদ্ধ রাখিয়! অগ্রসর 


হইতে লাগিলেন। রসিক ব্যাধের সুরে নামিয়া আসায় 
মুবরাজ ভিন্ন জীব হইয়া গিয়াছিলেন। হিতম্র পণ্ডর মতই 
সন্দেহকে সাথী করিয়া, প্রতিটি পদবিক্ষেপ সংযত করিতে- 
ছিলেন । গমনকাঁলীন কটিদেশের তরবারির খাপ প্রতি- 
নিয়ত শিলার সহিত সংঘধিত হইতেছিল। অস্বস্তিকর শবে 
বিরক্ত হইয়! স্বগত বলিয়! ফেলিলেন,_এতগুলি অস্ত্রে সুসঙ্ছিত 
হইলে শিকারীকেই শিকার হইতে হয়। এই অবস্থায় কোন 
অন্ত নিকটে আসিয়া পড়িলে আত্মরক্ষাও অসম্ভব। বীরের 
রাজঙ্িক শোভা তাহার নিকট বিড়ম্বনা! হইয়। উঠিল। 
নিরুপায় হুইয়াই তরবারিসহ কটিবন্ধ খুলিয়। ফেলিলেন। 
লঘুভার হইয়া মাত্র কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াছেন, দেখিলেন, 
বিশাল শার্দল, অতি নিকটেই বৃক্ষচ্ছায়ার তলদেশ হইতে 
বাহির হা আসিতেছে । তাহার গতি শিকারাশ্বেষীর 
নহে, পদক্ষেপ পল।তকের, যেন কোন দ্বপ্থে বিতাড়িত 
হইয়া নিরাপদ স্থান খুঞ্জিতেছে। 

তুণ হইতে তীর সংগ্রহ করিয়া, সবে ধন্গকের সহিত 
যোজনা করিয়াছেন, এমনি সময় শার্দংল ছক্কার দিনা শুস্ঠে 
লাফাইয়া' উঠিল। পরক্ষণেই আর একটি জীব ভীরবেগে 
বাঘের দিকে ছুটিয়া গেল-_বরাহ বাঘকে আক্রমণ করিয়াছে, 
বীরের সম্বর্ধনায় বীর আসিয়াছে, মন্লযুদ্ধ ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল । 
এমতাবস্থায় কোন্টিকে মার সঙ্গত, যুবরাজ খ্রি করিতে 
পারিতেছিলেন না, অকন্মাং বাধ ধরাশায়ী হইয়! পড়িল। 
বরাহ এইবার মুবর।|জের দিকে ফিরিয়াছে, ভয়াল রূপ, চলিতে 
চলিতে হঠাৎ দ্রাড়াইয়া যাইবার ভঙ্গী দেখিয়াই যুবরাজ 
বুঝিয়াছিলেন, এই মুহূর্তে তীর না চালাইলে, বধ্য ও ব্যাধের 
মাঝে ব্যবধান তিরোহিত হইয়া যাইবে । কালক্ষেপ না 
করিয়া ধন্ধকে টক্কার দিলেন । ব্রিফলা তীর বাযুবেগে বরাহের 
মাথা বিদ্ধ করিয়া দিল। ফল হইল বিপরীত। অস্ত্রে বিদ্ধ 
হইয়াও প্রবল পরাক্রমশালী দটাতাল যুবরাজের দিকে বেগে 
ছুটিয়া আসিতে লাগিল । যুবরাজ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হুইয়! 
গেলেন, অন্ত শর তুপের ভিতরেই রহিয়া গেল। পুনরায় অস্ত্র 
প্রয়োগের সময় পর্যাস্ত পাওয়। গেল না। বরাহ কয়েক 
হাতের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে। অতি নিকটে স্বত্যুকে 
প্রত্যক্ষ করিয়া যুবরাজ চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে 
মাংসল ভারী ওজনের পতন শখ শুনিলেন ঠিক তাহার পদ- 
তলে অথচ তাহার দেহে এতটুকুও আঘাত লাগিল না। চক্ষু 
উন্মীলিত করিতে দেখিলেন যৃপকাষ্ঠে বধ্য জানোয়ারের মতই 
প্রাণবিয়োগের পুর্বে যাতনার নির্দেশ দিয়া বরাহু অসাড় 


মাঘ 


হইয়া গেল | অব্যর্থ লক্ষ্যতেদে যুবরাজ আত্মগরিমায় 
স্কীত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু সান্ত্বনা স্থায়ী হইল না । বরাহের 
মাথায় বিদ্ধ তীর ছাড়া আর একটি অস্ত্র দেখা যাইতেছে 
হৃদয়ের কেন্ত্রে ছুন্্রাকার বল্পম, বরাহকে একদিক দিয়া বিদ্ 
করিয়া অপর দিকে বাহির হইয়া গিয়াছে । 

যুবরাজ রোষে আত্মসংযম হারাইলেন | কাহার এত 
বড় স্পর্ধ1! যে তাহার শিকারে ভাঈদার হইতে চায়? আদেশ 
করিলেন, কে আমার শিকারে বল্পম চালাইয়াছ, শীদ্র বাহির 
হইয়া আইস অন্যথায় কঠোর দণ্ড ঘোধিত হইবে । 


উত্তর যাহা আসিল তাহা বামা কের হাসি-_-অবজ্ঞার 


হাঁসি, তাহার পরেই শুনিলেন শু পত্রের মর্শরধ্বনি । শব 
দ্রুত অরপণোর গভীরতার দিকে চলিয়া যাইতেছে । যুবরাজের 
আদেশ লঙ্ঘন, তাহার উপর অবজ্ঞার হাসি, মল্লপরাওয়ের 
আগ্াভিমানে প্রচণ্ড আঘাত লাগিল-_-পলাতকের গতি অনুমান 
করিয়া তীর চালাইয়৷ দিলেন । ঈপ্দিত স্থানেই তীর গিয়া 
আঘাত করিল, সঙ্কেত পাইলেন করুণ আর্তনাদে । নারীর কাতর 
রে যুবরাঞ্জ সচকিত হইয়া উঠিলেন, কালক্ষেপ না করিয়া 
জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিতে লাগিলেন । কিয়দ্দর 
আ'সিয়াই বুঝিলেন, তাহার মস্তিফ্ে বাতুলতার ক্রিয়া সুরু 
হইয়াছে । যে স্থানে দিবালোকের প্রবেশপথ রুদ্ধ সেই 
গভীর অরপ্যে তিনি কিসের সপ্ধানে চলিয়াছেন? স্থির চিন্তার 
অসম্ভবকে সফল করার প্রয়াস পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যের 
বাহিরে আসার জন্ত ফিরিলেন। বাহিরে আলোর দিকে 
দৃষ্টি রাখিয়াই অগ্রসর হইতেছিলেন, হঠাৎ তাহার মনে হইল, 
কেহ তাহাকে অনুসরণ করিতেছে । পদবিক্ষেপ মাছৃষের 
মত, মিঃসদ্দেহ হুইবার নিমিত্ত চলা হঠাৎ থামাইয়া দিলেন, 
অন্থসরণও সঙ্গে সঙ্গে থামিম্সা গেল। আবার আগাইতে 
লাগিলেন, পুনরায় অন্থুসরপকারীও চলিতে লাগিল । দীর্ঘকাল 
ধরিয়া জঙ্গলের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেছেন, কখনও এই জাতীয় 
অসুবিধার সহিত পরিচয় হয় নাই। যুবরাজ চিস্তাহিত হইয়া 
উঠিলেন, মনে হইতে লাগিল তিনি অলৌকিক শক্তির কবলে 
পড়িয়। গিয়!ছেন-_অনদৃশ্ঠ অনুসরণকারী তাহাকে অজান! 
অনিশ্চিতের পানে টানিতেছে। অস্বাভাবিক প্রভাব হইতে 
নিষ্কৃতি পাইবার জন্ত তিনি নিজের সহিত কথা! বলিতে আরস্ 
করিয়া! দিলেন। লোকালয়ে এইরূপ অবস্থায় তাহাকে কেহ 
দেখিলে বাতুল বলিয়া! মনে করিত । 

আপন মনে কথা বলিতে বলিতে আরও খানিকটা অগ্রসর 
হইলেন। অন্ুসরণকান্ীর আর কোন নির্দেশ পাওয়া 
যাইতেছে না। মানসিক ছ্র্বলতার জন্ত নিজের কাছেই 
লক্ষিত হছুইলেন। জঙ্গল হইতে বাহির হুইয়া পড়ার দরকার 
ছিল, কিন্ত যে আলোক এতক্ষপ বাহিরের পথপ্রদর্শক 


বনচারিণী 
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স্থানে স্থানে চজ্জালোক তীক্ষধার বল্পমের ফলার মত উপর 
হইতে পত্রাবরণ ভেদ করিয়া! মাটিতে বিদ্ধ হইয়া আছে, আলো 
জ্যামিতিক সরল রেখার মতই নিরেট ও সোজা । ছটার 
বিস্তার অত্যন্ত স্বল্প পরিধির মধ্যে আবদ্ধ । দৃষ্টিকে নিঃসন্দেহ 
করিতে হইলে, বেশ খানিকক্ষণ লক্ষ্য-বন্ত নিরীক্ষণ করিতে 
হয়। যুবরাজ এটুকু আলোর উপর নির্ভর করিয়াই চলিতে 
লাগিলেন। কয়েক পদ ম।ত্র গিয়াছেন, পিছন হইতে কেহ 
সাবধান করিয় দিল, “আর অখরসর হইও না, রাজ গোক্ষুরা 
নূতন রাণীর সন্ধানে বাহির হইয়াছে ।” 

সতর্কতার বাণী থামিয়া গেল; বনভূমি নিস্তব্ধ, বাষুর গতি 
প্রায় নিশ্চল, নিকটেই কোন স্থান হইতে গলিত মাংসের 
পৃতিগন্ধ আসিতেছে-__ নিশ্চয় বাঘের দ্বারা নিহত কোন 
জানোয়ারের । অদূরে বিষাক্ত সরীস্থপের ফৌসফ্োসানি, 
সামনেই বাঘ এবং পিছনে প্রেতলোকের বাণী। অপূর্ব 
যোগাযোগ, মৃত্যু যেন সমারোহ করিয়া তাহার অভিষেকের 
আয়োজন করিয়াছে । স্থির হইয়া ঈড়াইয়া রহিলেন, নিকটেই 
মাংসভূকের ভোজন-শক্গ শুনিবার প্রত্যাশায় । কোনরূপ সাড়া” 
শর্ক পাওয়া! গেল না। বাঘ তাহা হইলে আহার পরিত্যাগ 
করিয়া! মানুষের গতিবিধি জানিবার জন্ত নিকটেই কোথাও 
আত্মগোপন করিয়াছে ; জন্তটির আক্রমণরীতি বরাহের মত 
নয়, সম্মুখ দ্বন্দে তাহার অভ্যাস নাই, অকম্মাং আড়াল হইতে 
শিকার ধরাই তাঁহার নীতি । এইরূপ অবস্থায় বৃক্ষের উপর 
আশ্রয় না লইলে, বাচার আশা অনিশ্চিত । ভাগ্যগুণে নীচু 
ডাল শিকটে পাওয়ায়, গাছের উপরে উঠিয়া যাওয়ায় বিশেষ 
অসুবিধা হইল না। যেখানে আসন গ্রহণ করিলেন সেখানে 
বিশাল সরীন্থপ ব্যতীত অনা কোন হিংম্র জন্তর আসার 
সম্ভাবনা ছিল না, তথাপি সতর্কতার প্রয়োজন থাকায় কোষ 
হইতে ছোরা বাহির “করিয়া সামনের শাখায় বিষ্ষ করিয়া 
রাখিলেন। 

বায়ুর গতি থামিয়! গিয়াছে, নিস্তব্ধতা! চতুগ্দিক হইতে ভারী 
ওজনের মত তাহাকে চাঁপিতে সুরু করিয়াছে । কোন দিকেই 
প্রাণের সাড়া নাই, রাত্রি নিঝুম | যে-কোন প্রকারের বিমানো 
অবস্থা যুবরাজের পক্ষে গীড়াদায়ক | মুবরাজের বাহিরের 
রূপ দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই যে তাহার ভিতরে একটি 
ছুর্দান্ত জীব বাস করে। বিপদের সহিত খেলায় তিনি 
স্ুনিপুপ | যে বিপদ সম্মুখ হইতে আসে তাহার সন্বর্থনায় 
যুবরাজকে কখন কেহ পশম্চাৎপদ হুইতে দেখে নাই। 
শিকারে বাহির হুইবার সময় কখনও দেহরক্ষীকে সঙ্গে 
লন নাই। 

ঘে সময় বিমানোর ভাব তাহাকে গ্রাস করিতে উদ্ভত 
সেই সময় চাফল্যের পুত্রপাত হইল-_শুনিলেন বীণার বঙ্কার, 
তৎসহ নারীর কোকিলবিনিন্দিত কঠশ্বর । স্বরকে সর অনু- 
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সরণ করিতেছে, সুর চলিয়াছে মৃচ্ছনার দিকে । বসন্ত রাগ 
স্বদক্ষের গস্ঠীর ধ্বনির সহিত মিলিত হইয়! তানকে তরঙ্গায়িত 
করিয়। তুলিয়াছে। নুরের বিস্তার কথন খাদে নামিতেছে, 
কখন অন্তরার চড়া পর্দায় উঠিয়া যাইতেছে । মূ্ছনায় আবেষ্টনী 
মদির প্রভাবে ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে। 

সুর যুবরাজকে নেশাগ্রস্ত করিয়া ফেলিল, তিনি যেন 
মাতাল হইয়া উঠিলেন। ভয়াল অরণা তখন তাহার নিকট 
পুণ্পোস্কানে পরিণত হইয়াছে ; ফুঁই, বেল, মঞ্লিকা, রজনীগন্ধা 
একত্রে গঞ্ধ ছড়াইতে আরপ্ত করিয়াছে । অপুর্ব রসকেন্ত্রে 
যুবরাজের চিত্ত চঞ্চল হইয়। উঠিল। বিমানোর কবল হুইতে 
মুক্তি পাইয়া তরুশাখা হইতে নীচে নামিয়া আপিলেন। সুর 
ও গন্ধকে. অচ্ছসরণ করিয়! তিনি চলিতে লাগিলেন । গম্য স্থল 
নিদ্দি্ট না হইলেও ক্রমে ক্রমে পথরেখা! বাহির হইয়া আসিতে- 
ছিল। বহক্ষণ চলিয়া অবশেষে তিনি যেন এক রহস্তলোকে 
আসিয়া উপস্থিত হুইলেন। ইতিমধ্যে অঞ্চকারে দৃষ্টি অনেকটা 
অত্যন্ত হুইয়৷ আসিয়াছিল, সামনেই দেখিলেন পাষাণের 
গ্থাপতা নিরেট, বায়ু চলাচলের কোন ব্যবস্থা নাই, প্রবেশ- 
পথও অদৃষ্ত | এই সময় সুর থামিয়! গিয়াছে, তৎপরিবর্তে বু 
নারীর মিলিত হাসির শব শুন! যাইতেছে, শ্লেষের অভিব্যক্তি? 
মুখরাজ স্থির হুইয়! প্লাড়াইয়া রহিলেন, প্রতিজ্ঞা করিলেন, 
যে শারী তাহাকে রসমদিরায় নিক্ষেপ করিয়া এই রহস্তের সৃষ্টি 
করিয়াছে, তাহ।কে যে-কোন প্রকারে খুঁজিয়| বাহির করিতে 
হইবে। 

হাসি আর শুনা যাইতেছে না। যুবরাজ দেয়ালের 
চতুদ্দিকে প্রদক্ষিণ নুরু করিয়া দিলেন । কোন দিকেই প্রবেশ- 
পথ বা জানালার চিহ্ছমাত্র নাই। এক বার ছই বার বহুবার 
ঘুরিলেন, কোন চেষ্ঠাই ফলবতী হইল না । রোথ চাপিয়া গেল, 
পণ করিয়া বসিলেন প্রাতঃকালের প্রথম কাজ হইবে এই 
পাষাণপু,পকে ভুমিসাং করিয়া ফেলা । যে কয়টি হস্তী সঙ্গে 
আসিয়াছে, তাহাদের সাহায্যে কারধ্যটি সম্পন্ন করা অসম্ভব 
নয়। এই সঙ্কল্প করিয়া ফিরিতে উদ্ভত হইয়াছেন, এমন সময় 
বীপার তারে পুনরায় বঙ্কার উঠিল, শব যেন ভূগর্ভ হইতে 
উর্ধে উঠিয়া আসিতেছে । বদ্ধ বায়ু ও অভেস্ত পাথরকে 
অতিক্রম করিয়! যে ধ্বনি উপরে উঠিয়া আসিতে পারে তাহার 
সহিত মরলোকের কোন যোগ থাকা কি সম্ভব? যুবরাজের 
মত সাহসী পুরুষেরও 'মন বিচলিত হুইয়! উঠিল। তবে কি 
এই স্থপতা কাহারও সমাধি? লোকান্তরিতের অধিষ্ঠানস্থল ? 
যুবরাজ ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ হইয়া গেলেন, শরীর রোমাঞ্চিত 
হুইয়। উঠিল, স্থির হুইয়! একই স্থানে ফাড়াইয়া রহিলেন ঘটনার 
ক্রমবিবর্তন দেখিবার জন্ত । নুতন কিছু ঘটিল না। যুবরাজ 
ইতিমধ্যে অনেকটা ধাতস্থ হুইয়া আসিয়াছিলেন। উত্তেন! 

ও ভয়ের মাঝে সামঞ্ন্ড খুঁজিতে লাগিলেন । এইটুকু বুবিয়া- 





প্রবাসী 
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ছিলেন রাব্রিবাস অরণ্যের ভিতরেই করিতে হুইবে | দিগ্রাস্ত 
অবস্থায় শ্বাপদসঞ্কুল অরণ্যে পথ খু'ঁজিতে যাওয়াটা যতই 
সাহসের হোক নুবুদ্ধির পরিচায়ক নয় । সযাধির উপর-দিকে 
তাকাইলেন_ সেখানে দৃষ্টি চলে না। অতিকায় বৃক্ষের শাখা- 
প্রশাখা সমাধিস্তপকে এমন ভাবেই খিরিয়া রাখিয়াছে যে, 
স্থাপত্যের শেষ দেখিবার উপায় নাই। অগত্যা গাছের 
উপরেই উঠিয়া! পড়িলেন। 

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছিল, কখনও কখনও বন্ত 
কুন্ধুট চীংকার দ্বারা অরণ্যের নিম্তন্ধতাকে বিচলিত করিয়া 
তৃুলিতেছে ৷ উষা-সমাগমের আভাস পাইয়া, যুবরাজ তন্্রার 
কবল হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া বৃক্ষ হইতে নামিবার উপক্রম 
করিতেছিলেন-__নীচের দিকে দৃষ্টি পড়িতে মনে হইল যেন 
কেহ সমাধির ভিত্তিতল হুইতে মাটির উপর উঠিয়া আসি- 
তেছে। যে উঠিয়া আসিতেছিন, সে নারী, অবগুঠনবতী, দক্ষিণ 
হস্তে তাহার বল্পমের মত একটি তীক্ষধার অগ্্। নারী উপরে 
উঠিয়। যে ভাঁবে সমাধির আশে-পাঁশে ঘুরিতে লাগিল তাহাতে 
মনে হইল কিছু বা কাহাকেও খুঁজিতেছে। কিছুক্ষণ পরে নারী 
স্থির হইয়া ঈীড়াইল এবং উত্তরীয় মাটিতে ফেলিয়া দিয়! নীচু 
হইয়া দেয়ালে ঠোকা মারিল-_সঙ্কে সঙ্গে দেয়ালগাত্র 
হইতে .একটি ত্ব।র খুলিয়া গেল । নারী ভিতরে ঢুকিয়া তখনই 
বাহির হইয়া আসিল । বল্পম প্রাচীরগাত্রে ঠেসান দিয়া 
চকৃমকির সাহায্যে ছিম্্র বস্ত্রে অগ্রি-সংযোগ করিল- সঙ্গে 
সঙ্গেই আগুন সহজেই ধরিয়! উঠিল । জ্বলত্ত অগ্নি সবলে দুরে 
নিক্ষিপ্ত হইতেই পতনস্থলে মুহূর্তে আগুন লাগিয়! গেল । 

আগুন ক্রমান্বয়ে কলেবর বিস্তার করিয়া চলিল, দেখিতে 
দেখিতে একটি শুফ বনলতা সহজেই অগ্রিকে বৃক্ষচূড়ায় 
উঠাইয়া দিল। বনে আগুন ছড়াইয়! পড়িতে আর বিলম্ব 
নাই। মুবরাজ বিবেচনা করিয়া দেখিলেন বৃক্ষ-শাখায় বসিয়া 
থাকিলে জীবস্ত অবস্থায় অগ্নি-সংস্কারের ব্যবস্থা হইয়া যাইবে। 
নারী মানবী হউক বা! ডাকিনী হউক, এ সমাধির ভিতর আশ্রয় 
লওয়া উপস্থিত বাঁচিয়া যাওয়ার একমাত্র পন্থা । উপর হইতে 
আদেশ করিলেন বল্পম দূরে ফেলিয়া দাও অন্তথায় তীর দিয়! 
বিদ্ধ করিয়া ফেলিব। | 

নারী হয়ত সন্ধানের বন্ত দেখিতে না পাইয়া অগ্ঠমনক্ষ ছিল। 

বৃক্ষচূড়া হইতে অপ্রত্যাশিত আদেশ শ্রবণে তাহার কিফিং 
সচকিত ভাব দেখা গেল, ক্ষণিকের ত্রস্ততা_ পরক্ষণেই নারী 
বল্পম দেয়াল হইতে তুলিয়! দু মুষ্টির ভিতরে ধরিল এবং উপর- 
দিকে তাকাইল। মুখে ক্তুর হাসির রেখা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, 
ক্রর উত্বান-পতনের সহিত শ্রীবা ঈষৎ বঙ্কিম ভাব ধারগ 
করিয়াছে-_নারী যেন দংশনোস্ভতা নাগিনী । অগ্রিশিখার আতা 
তার সর্বদেহের উপর ছিট্কাইয়! পড়িয়াছে__সুবরাজ দেখিলেন, 
পরিপূর্ণ যৌবনার গঠনপ্রীতে অবর্ণনীয় রেখার সমাবেশ, -যেন 
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ওন্তাদ শিল্পীর সুনিপুণ কারিকরির চরম সফলতা । প্রতিটি অঙ্গ 
সামগ্রন্তের সীমায় আবন্ধ হইয়া নিজের রূপেই অগ্নিসংযোগ 
করিয়াছে । অগ়ি কামনার ইন্ধনে প্রহ্থলিত, রূপবহ্কি মোহু- 
মুদ্ধদের আত্বোৎসর্গের নিমিভ আকর্ষণ করিতেছে । আকর্ষণ 
এমনই প্রবল যে পরিত্রাপলাত সাধ্যের অতীত । মুবরাজ 
রূপবন্ির ভিতর ধাপ দিয়া পড়িলেন। আত্মরক্ষার যাবতীয় 
অগ্র বর্জন করিয়া নীচে নামিয়া আসিলেন। অতি নিকট 
হইতে দৃষ্টির দ্বারা নারীর সর্বাদেহ স্পর্শ করিলেন, আশা! আর 
মিটিতে চায় না। রূপের সম্মোহিনী শক্তিতে যুবরাজ নিজেকে 
হারাইয়া ফেলিলেন, আত্মাভিমান নারীর পদতলে অর্থ্য দিয়া 
কপার সায় ধাড়াইয়া রহিলেন। নারীর নয়নযুগলে যে 
বাণ রক্ষিত ছিল তাহার ব্যবহারে যুবরাজের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত 
হইয়া যাইতে লাগিল। এমন পুলকমিশ্রিত বেদনা জীবনে 
কখন অন্থভব করেন নাই। 

অকন্মবং জঙ্গলের আগুন নিবিয়! গেল, তৎক্ষণাৎ কয়েকজন 
অতকিতে পিছন হইতে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। যুবরাজ 
আকম্মিক ঘটনার জগ্ত প্রস্তুত ছিলেন ন!| বলিয়া বাধা দিবার 
অবসন্ন পাইলেন না । কাজেই তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিতে 
আততাম্গীদের কিছুমাত্র অসুবিধা হইল নাঁ। হাত ও পায়ের 
বঞ্ধন শেষ হইতে, উফ্ীষ খুলিয়া দৃষ্টিও ঢাকিয়। দ্িল। অতঃপর 
তাহা যুবরাক্ধকে বহন করিয়া নীচের দিকে নামিতে 
লগিল। শুন্যে থাকিয়াই যুবরাজ অনুভব করিতে লাগিলেন 
সিঁড়ির ধাপ অতিক্রম করিয়| চলিয়াছেন। আকাবকা দীর্ঘ 
পথ ফুরাইতে আর চায় না। হঠাৎ একটি ঘণ্টার আওয়াজ 
শুনিলেন, লোকগুলির চলা যন্ত্র থামিয়া গেল। তাহার 
তাহাকে মাটিতে দাড় করাইয়া দিল- পরক্ষণেই শুনিলেন-_- 
কোন নারী বলিতেছে- দক্ষিণ মওড়ায় পঞ্চম বট বৃক্ষের ঘার 
তোমাদের পাহারায় রহিল--“রাজকুমারীর এই আদেশ ।” 
লোকগুলি কোন উত্তর দিল না, যেন নিঃশব্ে চলিয়! গেল। 
যুবরাজ একই হলে দাড়াইয়া আছেন-__নারী আসিয়া তাহার 
হাতের ও পায়ের বন্ধন *খুলিয়া দিয়া বলিল--আমার 
হাত ধরুন, বিহার-গৃহে লইয়া! যাইতেছি-_ চোখের বাঁধন 
সেইখানে খুলিয়া দেওয়া হইবে । আপত্তি অথ“হীন জানিয়াই 
যুবরাজ নারীর হাত ধরিয়া চলিতে লাগিলেন । আবার আকা 
বাকা পথ-_তবে সিঁড়ি ওঠানামার প্রয়োজন হয় নাই__ 
অবশেষে যেখানে আসিয়া থামিলেন, সে স্থানটি মধুর গন্ধে 
ভরপুর হইয়া ছিল, অজানা গন্ধ ধীরে অবঠনবতীর দিকে 
'মন ফিরাইয়! দিল, ঠিক এই গন্ধ কয়েক মুহুর্তের, জন্ত 
পাইয়াছিলেন--যখন বর্লমধারিনী নারী তাহাকে নয়ন-বাণে 
বিদ্ধ করিতেছিল। এই সময় পথপ্রদশিক] নারী অগ্রসর হইয়া 
আসিল তাহার চোখের বাধন খুলিয়া দিবার জন্ত। বস্ত্রের 
খস খস শক যখন নিকটবর্তী হইতেছিল, তখন যুবরাজের চিত্ত- 
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চাঞ্চল্য চরমে পৌছিয়াছে। কিন্ত মানসিক উত্তেজন!কে 
কঠোর ভাবেই সংযত করিয়া রাখিলেন। অপরিচিত রহন্তমন়্ী 
নারীকে চিনিবার জন্য চোখের বাধন উন্মোচনের অপেক্ষায় 
ফাড়াইয়া রহিলেন। 

চক্ষু উশ্মীলিত করিতে দেখিলেন, তিনি গভীরতম অন্ধকারে 
ভুবিয়! যাইতেছেন। মাথার ভিতর যেন চক্র ঘুরিতেছে । 
কিছুক্ষণ এই ভাবে অতিবাহিত হইতে আলোর সন্ধান পাইতে 
ল/গিলেন। স্বল্প সময়ের ভিতর দৃশ্ঠস্থল আলোকিত হইয়া 
উঠিতে লাগিল ; তখন কোন মাহষই তাহার নিকটে নাই। 

মুবরাজ দেখিলেন-__সুসঙ্ছিত প্রশস্ত ঘর, এক দিকে ছুর্ধ- 
ফেননিভ শয্যা। যে পালক্চের উপর তাহ! গ্থান পাইয়াছে, 
তাহা স্বর্ণময় কারুকা্যখচিত। পদতলে বহু মূল্যবান গালিচ]। 
দেয়াল খোদিত করিয়া কঠিন পাথরকেই নারীর রূপ দেওয়া 
হইয়াছে। সুকুমার কান্তি লইয়া মৃত্তিলি বিভিন্ন স্থানে 
ধাড়।ইয়। আছে। গঠন এমনই সজীবতায় পূর্ণ যে মনে হয়, 
যে-কোন মুহূর্ে পাথরের বাঁধন বিদীর্ণ করিয়া! দেয়াল 
হইতে বাহির হইয়া আসিবে । বগ্রাবরণের আভাস 
যেটুকু আছে তাহাও কারিকরি কৌশলে স্বচ্ছ হইয়া 
গিয়াছে। স্বচ্ছ আবরণী রূপকে অধিকতর চিত্হারী করিয়! 
তুলিয়াছে। 

পালক্কের পার্থেই খর্ব পিঠিকা, তাহার উপর স্বর্ণপাত্র, 
পানীয় বস্তর জাধার। প্রকোন্ঠে কোন প্রদ্দীপ নাই তথাপি 
কেমণ করিয়া আলোক-রশ্মি প্রাচীপ্গানত্রে প্রতিফলিত 
হইতেছে । মুবরাজের দৃষ্টি ঘুরিয়া ফিপিয়া পাষাণ-মৃত্তিলি 
নিরীক্ষণ করিতেছিল। দৃষ্টি আবিষ্কার করিল উহাদের ভিতর 
একটি অবগুঠিতার প্রতিমৃত্তি। মৃত্তি নড়িতেছে, মান্য হইয়! 
গিয়াছে- দেয়াল ছাড়িয়া গ।লিচায় পা দিয়াছে । ক্ষণিকে 
যুবরাজের আত্মবিশ্বতি ঘটিল। এই সময় আলোক-রশ্মি 
ঝাপসা হইতে হইতে এমন একটি আলো-আধারিতে আসিয়া 
থামিয়া৷ গেল যে, দৃষ্টিকে কার্যাকরী করিতে হুইলে স্পর্শের 
সাহায্য না লইয়! উপায় নাই। 

মুবরাজ যখন নিজেকে কিরিয়। পাইলেন, তখন নবজাগরিত 
দিবালোক অরণ্যের ভিতর প্রবেশ করিতে আরম্ত করিয়াছে । 
যেখানে বসিয়াছিলেন, সেখানে ঘরের চিহ্মান্্র নাই, পাশ 
ফিরিতে চমকাইয়! উঠিলেন। অতিকায় বাধ তাহার গ] 
থেষিয়! শুইয়া আছে। মুহূর্তে যেন তাহার রক্ত চলাচল 
থামিয়া গেল। অতি সস্তর্পণে ঘনিষ্ঠতা হইতে সরিয়া 
আসিলেন, দৃষ্টিবিত্রম হয় নাই, শার্দ,লকে ঠিকই দেখিয়াছিলেন, 
তবে তাহা! অসাড়, বল্পমের আঘ।তে তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল। 
পরিচিত অস্ত্রের পুনঃপ্রয়োগ দেখিয়া! তিনি স্তপ্তিত হইয়া 
গেলেন । ঠিক বরাহ যে ভাবে বিদ্ধ হইয়াছিল, সেই প্রথায় 
বাঘও নিহত হইয়াছে । 
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গত রাত্রের ঘটনাগুলি অগোছাল অবস্থায় মনশ্চক্ষে 
দেখিতে লাগিলেন-_প্রাণময়ী পাষাণ তাহার সামনে শক্তির 
প্রতীক্‌ হইয়া ফাড়াইয়াছে-_-এ শক্তির নিকট নত হইতে 
পারায় আনন্দ বোধ করিতেছেন, হুদয়ের গোপন কথা স্বীকার 
করিতেও আপত্তি নাই । যে মানুষ নারীকে ক্ষণিকের ভোগ্যা 
বাতীত অন্ত কিছু ভাবেন নাই, যে মানুষ নারীর প্রেমকে 
কেবল বিপজ্জনক ক্রীড়ার অন্তভূক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, 
সেই মানুষ এক রাত্রির দীক্ষায়, পুরোপুরি বদলাইয়া গিয়াছেন, 
দাতা হইয়া উঠিয়াছেন ক্কপাপ্রার্ণা। অবডঠনবতীকে খুঁজিয়া 
বাহির করিবার জন্ত মন ব্যাকুল হইয়! উঠিল,কিস্ত সঙ্কল্পকে 
তখনকার মত স্থগিত রাখিয়া শিবিরে ফিরিলেন । 

যুবরাজ যখন নিজের আস্তানায় আসিয়! পড়িয়াছেন তখন 
দেখিলেন শাম্ত্ী পাহারা ব্যতীত সকলেই প্রাতঃনিঞ্জায় 
অচৈতন্ত। থমে চুকিলেন সর্বাধিকারী বীরভদ্রের আত্তানায়। 
প্রবেশপথেই যে সব নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হইল তাহাতে 
প্রাতঃনিপ্রার কারণ বুঝিতে বিলম্ব হইল না। চতুর্দিকে 
উচ্বব্মজলতার প্রদর্শশী এমশই বিকট হইয়। উঠিয়াছে যে, 
তাবুর ভিতরে বেশীক্ষণ থাকা যায় না। এই নরককুণ 
পরিত্যাগ করিয়া তিনি ত্বরিতপদদে আপণ শিবিরে চুকিয়া 
পড়িলেন। 

অপরাস্ন সময় পার ত্রইতে যুবরাজের নিজ্রীবসান হইল । 
শিবিরের বাহিরে বীরভদ্র অপেক্ষা করিতেছিলেন । যুবরাজ 
ডাকিয়া পাঠাইলে তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলেন, এবং সুদৃষ্ঠ 
ও নুগন্ধযুক্ত পত্র যুবরাজের হাতে দিলেন । পত্রের বহিরাবরণ 
পরিচিত গন্ধ বহুন করিয়া আনিয়াছে, তাহার দীর্ঘনিশ্বাস 
বাহির হইয়া আসিল । বীরভদ্র আতঙ্কিত হুইয়! উঠিলেন। 
প্রেম বড় সাংঘাতিক ব্যাধি, এঁ ছ্ৌয়াচে রোগ হইতে এতকাল 
তিনি মুবরাজকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তিনি ভাবিতে 
লাগিলেন ব্যাধিটি কি অবশেষে যুবরাজের মধ্যেও সংক্তামিত 
হইল। 

যুবরাজ পত্র খুলিলেন-_ পাঠকালীন তাহার ভ্রু কুঞ্চিত 
হইয়! উঠিতে লাগিল। যেন প্রতিটি ছত্র চীৎকার করিয়া 
তাহাকে উত্তেজক বাঠা শুনাইতেছে । যুবরাজের মুখমগুলে 
ক্রোষ ও বিরক্তির কুফিত রেখা ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। 
বীরভদ্র সবই লক্ষ্য করিতেছিলেন ৷ যুবরাজকে পত্র ছি'ড়িয়া 
ফেলিতে উদ্ভত দেখিয়া কিনীত ভাবে জানাইলেন, অধীনের 
স্পর্ধা ক্ষমা করিয়া পত্রটি আমকে পড়িতে দিন, দেখি কোন 
প্রতিকারের সন্ধান পাইতে পারি কিনা ? 


যুবন্ধান্জ তাহার হাতে পত্র দিবার উপক্রম করিয়াও শেষে 
ক্ষান্ত হইলেন। বক্তব্যে যে রসিকত। ছিল তাহার অথ” জটিল 
নয়। পত্র শিঞজ্ের কাছেই রাখিয়া আদেশ দিলেন, পঞ্জ- 
বাহুককে এখুনি উপস্থিত কর । 


প্রবাসী 


অস্উপ্ট শপস প্ র 
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বীরভদ্র মাথ! চুলকাইয়। বলিলেন, ধর্মাবতার, যাহার! পত্র 
আনিয়াছিল তাহারা কিরিয়া গিয়াছে । 

মুবরাজ অনেকক্ষণ কোন উত্তর না দেওয়ায় বীরভত্্র 
জানাইলেন, একটি আরজি জাছে। 

মল্পরাও বিরক্ত হইয়াছিলেন, উত্তর দিলেন, এখুনি ন! 
বলিলে নয়? 

বীরভড্র- ব্যাপারটা লৌকিকতার সহিত জড়িত তাই 
এখুনি শেষ করিবার আজ্ঞা কামনা করি। 

মল্লরাও-__বল। 

বীরভদ্র__আমরা যে জঙ্গলে আসিয়াছি, তাহা হিন্দুপুর 
রাজোর অধীনে । প্রবেশের জন কোন আদেশ লওয়া হয় নাই, 
তথাপি রাজকুমারী-__এখানকার ভাবী রাণী, বহুরিধ উপহার 
পাঠাইয়াছেন । আশ্চর্যোর বাপাঁর, উপহারের সঙ্গে কতকগুলি 
অন্ত্রও আসিয়াছে, ছুইটি আপনার নামাঙ্কিত ভ্রিফলাবিশিষ্ট তীর 
এবং অপর ছুইটি কারুকার্যযখচিত ক্ষুদ্রাকার বন্পম/_দেখাই- 
তেছি। বলিয়া, ঘারীকে অস্ত্র দুইটি আনিবার আদেশ দিলেন । 
দ্বারী অগ্নগুলি আনিলে যুবরাজের সামনে ধরিয়! জানাইলেন, 
এইগুলি লইয়াই ফাপরে পড়িয়াছি। এই ধরণের অন্ত্র সাধারণতঃ 
রাজকুমারীরা স্বগয়ায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। দুর্দান্ত 
সাহসী ও অবার্থ লক্ষ্যভেদীকে এইরূপ অগ্ উপহার দেওয়ার 
কোন অথ” বুঝিতেছি না। তাঁর লক্ষ্যণ্রষ্ট হুইলেই বল্পম, 
তলোয়ার, ছোরা ইত্যাদির প্রয়োজন হয়, আপনার সঙ্ধদ্ধে ত 
ওকথা অবান্তর । 

মল্লরাও ভাবিতে লাগিলেন, সখা দোঁথতোঁছ সন্ধান না 
করিয়াই বিদ্রপের পুঁক্ধি বাড়াইতেছে ? সপ্রশ্ন ছৃটি 
বীরভদ্রের উপর পড়িতে তিনি বলিলেন, আমি ভাবিতেছিলাম, 
এ বল্পম লইয়া রাজকুমারী যদি...কথাটা শেষ করা হইল 
না, সহসা চন্দ্রগিরির কুমার শিখিরে প্রবেশ করিলেন । সুগোল 
নধরকাস্তি, যুবরাজের মান্ত অতিথি । ম্বগয়ায় তাহার তেমন 
প্রবৃত্তি নাই, আনুষঙ্গিক উপকরণের প্রতিই তাহার আকর্ষণ 
বেশী। সংক্ষেপে তিনি বিলাসপ্রিয় । 

কুমার বেসামাল অবস্থায়ই ঘরে চুকিয়াছিলেন। চলার 
শ্রী দেখিয়া মল্লরাও বীরভদ্রকে জানাইলেন, লৌকিকতার 
বাবস্থা তিনি নিজে করিবেন, উপস্থিত কুমারের জন্ত নূতন নচীর 
ব্যবস্থা করা হোক। এক চেহারা রোজ দেখিয়া কুমারের 
অরুচি ধরিয়া গিয়াছে । 

বীরভদ্র বলিলেন_-যে কয়জন সঙ্গে আসিয়াছিল, সবই 
পুরাতন হইয়া গিয়াছে, তবে শুনিতেছি জ্যোৎদা! রাতে 
এই জঙ্গলেই বিবাহযোগ্যা রাজকুমারীরা স্বগয়ায় জাসিয়! 
থাকেন । গতকাল অনেকেই সঙ্গীতলহরী শুনিয়াছে। বিবাহের 
প্রস্তাব পাঠীইলে রাদ্ধার দরবার হইতে নিমন্ত্রণ জাসিবেই-_- 
আসরে কি হৃত্যে্র ব্যবস্থা থাকিবে :না ? ৃ 


মাঘ 


রাজকুমান্নীদের সন্ধান পাইয়া! কুমার বলিলেন, আমি এখুনি 
প্রস্তত। 

যুবরাজ কঠোর দৃষ্টি বীরভদ্রের উপর নিক্ষেপ করিয়া! একটি 
দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, তাঁহার পর আদেশ দ্রিলেন কুমারের জন্ঠ 
শিকারের ব্যবস্থা করিয়া দাও-_-এক শত অশ্বারোহী দেহরক্ষী 
যেন নিকটেই থাকে । 

কুমার বলিলেন, এক শত সওয়ার লইয়া কি করিব? 
রাজ্যের লোক সাক্ষী রাখিয়া রসকেলি কি সমীচীন হইবে? 
আমি বলি রাজ্কুমারীদের এইখানেই ডাকিয়া আনা হোক । 

মল্লরাও- শোনা যায় রাক্ধকুমারীরা বলম চালাইয়া 
থকেন। অভ্যর্থনার পুর্ধেই জীববিশেষ ভাবিয়! যদি'.' 

কুমার চমকাইয়া বলিলেন, এইন্প সম্ভাবন! বিপ্ধমান 
থাকিলে, তাহাদের অস্ত্র বর্জন করিয়া আসিতে বলাই 
বাঞ্ছনীয় | 

মল্পরাও--আপনার উপদেশ খুবই মূলাযবান, কিন্তু প্রপ্তাবটি 
করিবে কে? 

কুমার-_-আপত্তি না থাকিলে, আমিই পুতের কাজটা 
করিতে পারি, আগাম দর্শনের ল/ভটাও হইয়! যায়। 

মঙ্সরাও__-আপনার ব্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা! করি-_ 
তবে বাছাই করিতে গিয়া যেন নিজে না ভেস্তাইয়া যান । 

কুমার হষ্টচিত্ে নিজের শিবিরে ফিরিলেন । 


মুবরাজ ভাবিতে লাগিলেন, তুলার বস্তাকে আঞনের 
মুখে ফেলিয়! দিয়! কাজটা ভাল করেন নাই। কিন্তু 
অতিথি-সংকারের কর্তব্যবোধ বেশীক্ষণ তাহার মনকে 
ব্যাপূত রাখিতে পারিল না। সন্ধার আগমনে রহস্তময়ী 
বনচারিশী তাহার মনকে গভীরভাবে আকর্ষণ করিতে 
লাগিল। অতিথিকে আজ জঙ্রল ছাড়িয়া দিয়াছেন, 
ওদিকে যাইবারও উপায় নাই। মল্লরাও অন্তমনস্ক হইবার 
জন্য রুদ্রবীণ লইয়া বসিলেন। বাগেশ্্রীর আলাপে অল্পক্ষণেই 
সুর জমিয়া উঠিল। শিবিরের হটগোলকে সুরধ্বনি যেন 
আদেশ দিয়া থামাইয়! দ্রিল। স্থরের মাধ্যমে অন্তরের কথা 
প্রকাশ হওয়াতে ভারী মন অনেকটা হাল্কা .হইয়া গেল। 

বাহ্ভ্ঞানশুন্য হইয়া ঘণ্টাচারেক রাগিণনী আলাপের 
পর মল্লরাও ছুঃখের দরদী বীপাকে সযত্কে যথাস্থানে রাখিয়! 
শিবির হুইতে বাহির হুয়া আসিলেন। অস্ফুট চাদের 
আলোর চারিপাশের দৃশ্য আব্ছা দেখাইতেছে । নিকটেই 
শ্রোতশ্ষিনী হইতে ক্ষীণ কুল কুল ধ্বনি আসিতেছিল, যুবরাজ 
রাজকুমারী-প্রদত্ত বল্পম লইয়া & দিকে চলিতে লাগিলেন । 
রাজকুমারীর পত্রে প্লৌষপুর্ণ উক্তিগুলি যেমন এক দিকে 
তাহার আত্মাভিমানকফে আহত করিতেছিল অন্ত দিকে 
তেমনই এই পত্রপ্রেরিক! কেমন প্রকৃতির নারী তাহা! জানি- 


ধনচারিণী 
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বার জন্ত যুবরাজ অধীর হইয়া উঠিতেছিলেন। নিজের 
অজ্ঞাতেই মনে মনে বহু বর পাষাণ-ৃদ্তির ভিতর রাজকুমারীকে 
আবিষ্কার করিয়! তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন । প্রয়োজনীয়তার 
তাগিদে অনেক কিছুই তিনি কল্পনায় গড়িয়া তুলিতেছিলেন। 
অবশেষে যুবরাজ নিজের সম্বন্ধে একটি সত্য আবিষ্কার 
করিলেন, তাহা নির্মম হইলেও একাস্ত সত্য,.তিনি প্রেমে 
পড়িয়াছেন এ পাষাণীর সহিত । লোকে জানিলে অবাক 
হইবে, তাহাকে বাতুল ভাবিবে, কিন্ত বিধাতার অমোধ 
বিধান। 

চিন্তাশ্রোত যে সময় তাহার মনকে অকৃুলের দিকে 
টানিতেছিল সেই সময় তাহার পিছনে কোন ধাতব দ্রব্যের 
পতনের শব শুনিলেন। অরণ্যে সতর্কতা শিকারীর সর্বব- 
শ্রেষ্ঠ অস্ত্র, ততক্ষপাৎ ফিরিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে অবাক 
হইয়! গেলেন, পুনরায় বল্পমের আবির্ভাব | অন্তর নৃত্য সু 
করিয়াছে । কোন অন্তর অস্তিত্ব নাই, বল্পম প্রায় খাড়া হইয়। 
উঠিতেছে, পড়িতেছে এবং তাহারই দিকে অগ্রসর হইয়া 
আসিতেছে । চলস্ত বল্পম লক্ষ্য করিয়াই তাহার গোড়ার দিকে 
অন্তর চালাইলেন। তৎক্ষণাৎ প্রথম অস্রটির অগ্রগতি থামিয়া 
গেল, কিপ্ত ভিন্ন অগ্র তখন নাচিতেছে। যুবরাজের অস্ত্র নরম 
মাটি পাওয়ায় বল্পম মজবুত হইয়! নিজেকে ছাড় করাইয়াছিল। 
অভিজ্ঞতার সাহায্যে অনুমান করিলেশ যে প্রাণী বল্পমকে 
নাচাইতেছিল সে কোন বৃহৎ সরীল্থপ না হইয়! যায় না। 
লক্ষ্যভেদের সফলতায় শিকারীর কৌতুহল এমন একটি স্তপ্নে 
মাসিয়! উপস্থিত হইল যে কি মারিলেন পরীক্ষা! না করিয়া 
নিশ্চিত্ত হইতে পারিলেন ন!। 

নিকটে আসিতে দেখিলেন, তাহার অনুমান কিছুমাত্র ভুল 
হয় নাই, অতিকায় ময়াল তাহাকেই ভক্ষণীয় ঠিক করিয়াছিল। 
কিন্ত কে তাহাকে ন্বত্যুর কবল হুইতে বাচাইল? প্রথম 
নিক্ষিপ্ত বল্পম পরীক্ষার জন্য সরীন্থপের আরও নিকটে গেলেন, 
স/পের মাথা যুবরাঞ্জের দিকে ফিরিল, ময়ালের বাকি দেহটা 
যে তথন মাটিতে গাথা অগ্রকে ভাঙ্টিয়া ফেলার চেষ্টায় নিযুক্ত 
ছিল সেদিকে যুবরাজ লক্ষ্য করিবার অবকাশ পান নাই, 
উত্তেজনাপূর্ণ কৌতুহল তাহাকে অন্ত্র-পরীক্ষায় সব কিছুই 
ভুলাইয়াছিল। নিকটে আসিতে গোড়ালিতে ঠাণ্ডা কিছুর 
ছয়! লাগিল। সতর্কতাকে কৌতুহল বহুদূরে সরাইয়া 
দিয়াছে। ছক্সায় চাপ পড়িতে লাগিল, তাহাতেও ভ্রক্ষেপ 
নাই, তিনি অস্ত্রপরীক্ষায় ব্যস্ত, হঠাৎ সাপের দেহ ছুইটি 
পায়েই বেষ্টন করিয়া ধরিল ; যুবরাজ মাটিতে পড়িয়া গেলেন। 
বাধনের চাপ দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হুইয়! উঠিতে লাগিল | হাড়ে 
হাড়ে ঠোকাঠুকি লাগিয়া গিয়াছে, অসন্থ যক্্রণায় দম বন্ধ হইয়া 
আসার উপক্রম ; ইতিমধ্যে আর একটি বেড় আসিয়া পড়িল 
তাহার কোমরের উপর | নুতন বাধন তাহাকে উপুড় করিয়া 
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ফেলিল, সাহায্যের জঙ্গ চীৎকার করিবার ক্ষমতা নাই, যেটুকু 
আওয়াজ গলা হইতে বাহির হইল তাহ! শ্লেন্মাজড়িত কাশির 
মত ঘড়ঘড়ানি শব্ষ। চাপ বাড়িয়া চলিয়াছে, শেষে জ্ঞানও 
লুগ্ত হইয়া! গেল। 


পরের দিনের ঘটনা-_যুবরাজের জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছে, 
তিনি শিবিরে শুইয়া আছেন, টৈগ্চ গোড়ালিতে ওষধের প্রলেপ 
লাগাইতেছেন । বীরভদ্র নিকটেই দাড়াইয়! | মল্লরাও প্রথমেই 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে আমাকে বাচাইল।” বীরভদ্র উত্তর 
দিলেন, পরাজকুমারীর বল্পম” | তাহার পর বিশদ বর্ণনায় 
জানাইলেন, অতিকায় অজগর যুবরজকে বাঁধিয়া হাড়গোড় 
চূর্ণ করিবার চেষ্টায় ছিল এমন সময় কেহ সাপকে বল্পমের 
সাহায্যে মারিয়া খণ্ড থণ্ড করিয়! কাটিয়া ফেলে । যেত।হাকে 
বাচাইয়াছে সে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াই কাজটি 
করিয়াছে। 


মুবর।জ-_শিবিরে খবর দ্রিল কে? 


বীরভত্র সঠিক উত্তর দিতে পারিলেন না, বলিলেন, খবর. 


পাইয়াই আমর! এই দিকে ছুটিয়া আসিয়াছিলাম, সংবাদ- 
দ্াতাকে সনাক্ত করিয়া রাখার মত মনের অবস্থা ছিল ন।। 
মুবরাঞজ-__-দিক্‌ নির্ণয় করিলে কেমন করিয়া ? 
বীরভদ্র--এদিকে ঝরণা তো একটিই এবং আমাদের 
শিবিরের ঠিক পিছনে । 


সুবরাজজ বৈস্তকে বহিরে যাইবার আদেশ দিলেন । 
বীরভদ্্র পর্দা ফেলিয়া! নিকটে আসিতে যুবরাজ অতান্ত অন্থনয়- 
বিনয় করিয়া বলিলেন, সখী, আমাকে দগ্ধাইয়া মারিও না, 
বল কে আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল । 

বীরভদ্র উত্তর দিলেন, তকে আপনাকে বাঁচাইয়াছিল 
বাস্তবিকই জানি না, তধে যিনি সংবাদ দিয়াছিলেন তিনি 
নারী । ইহার বেশী জানিবার চেষ্টা করিবেন না, কারণ আমি 
নিজে জানিতে পারি নাই কে তিনি । সংবাদ-দাতাকে অধিক 
প্রশ্ন করিবারও সময় ছিল ন|, কারণ তখন আপনি জীবন ও 
স্তর সব্ষিস্থলে । 


সপ্তাহখানেক কাটিয়া গেলে ুবনান্ চলাফের! করিবার 
জাদদেশ পাইলেন। পায়ের হাড় না ভাক্রিলেও মাংসপেশী 
রীতিমত জখম হইয়া গিয়াছিল-__সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিতে 
আরও কিছুদিন সময় লাগিবে। 

যে সময় যুবরাজ্জ পঙ্থু অবস্থায় শধ্যাশায়ী, সেই সময় 
শিবিরে বিচিআ ঘটনা ঘটিতে লাগিল । হুর্ঘটনার সংবাদ 
কেমন করিয়া হিন্নুপুরের রাজদরবারে উপস্থিত হইয়াছিল-__ 
ফলে মহারাজ স্বয়ং জাসিয়া যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
লিক পর প্রত্যহ রাজ্জার প্রেরিত অশ্বারোহী 


প্রবাসী 
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তাহার স্বাস্থ্যের সংবাদ লইয়া যাইতে লাগিল। ইহাই শেষ 
নয়_ মহারাজ! বীরভদ্রের নিকট প্রস্তাব করিয়া গিয়াছিলেন 
তাহার একমাআ কনা, হিন্দুপুরের তবিষ্তং রানীর স্বহিত 
মুবরাজের বিবাহ হইলে হিন্দুপুর রাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্ত। 
হইতে তিনি নিষ্কৃতি পান। প্রস্তাবটি ঘ্ুরাইয়া ফিরাইয়! 
যুবরাজের নিকট পেশ করিতে এক কথায় তিনি “না” বলিয়া 
প্রত্যাখ্যান করিলেন । জীবন্ত পাধাণকে তিমি দেহুমন সব 
কিছুই অপর্ণ করিয়াছেন, তাহার হৃদয়ে অন্ত পাত্রীর স্থান 
নাই। শুধু অসম্মতি জানাইরাই ক্ষাস্ত হইলেন না, বীরভত্রকে 
উপদেশ দিলেন চন্দ্রগিরির কুমারের সহিত রাজ্জকন্ঠার বিবাহের 
চেষ্ঠা করিতে । | 


 মল্পরাও চলিবার শক্তি ফিরিয়া পাইতেই প্রত্যহ প্রাতে 

ও সন্ধ্যায় বাহির হইতে লাগিলেন- প্রেম-দীক্ষাদাত্রীর সন্ধানে । 
এক দিন ছুই দিন করিয়া সময় কাটিয়া যাইতেছিল-_সেই 
পাষাণময় সমাধির আর সন্ধান পাইলেন না। 

সেদিন প্রাতে অরণ্যে দুরিয় ঘুরিয়া ক্লাস্ত হইয়া পড়িয়া- 
ছিলেন, ক্লান্তি দুরীকরপাথে” বৃক্ষমূলে বসিয়! পড়িলেন। সহসা 
আকাশে মেঘ ডাকিয়া উঠিল। গুরুগন্তীর নিনাদের সহিত 
মুষলবারায় বৃষ্টি নামিল। বিশ্রামের স্থান পরিত্যাগ করিয়া 
আশ্রয় খুঁজিতে লাগিলেন-_-সামান্ত চেষ্টাতেই বিরাটকায় 
এক বটবৃক্ষের সন্ধান পাওয়া গেল। যেখানে . আসির! 
ফ্লাড়াইলেন সে জায়গাটি শুধু অদ্ধাভাবিক রকমের পরিক্ষারই 
নয়_ মানুষের পদচিন্ধও সেখানে রহিয়াছে । পদচিহ্ধ এত স্পষ্ঠ 
যে অনুমান হয় একটু আগেই এখানে কেহ দীড়াইয়াছিল। 
যুবরাজ সামনে মুখ রাখিয়া চতুর্দিকে দৃষ্টি ফিরাইতে 
লাগিলেন । হঠাৎ বৃক্ষমূলে দরজা খোলার আওয়াজ শুনিলেন 
_মরিচ1 পড়া কজার ঘর্ষণ । পিছন ফিরিয়া দেখিলেন, 
বাস্তবিকই বৃক্ষত্বকে আচ্ছাদিত কপাট সামাগ্ত খুলিয়াছে-_ 
পাল্লায় নরম আঙ্গুলের ডগা দেখা যাইতেছে । যে দরজা 
ঘুলিতেছিল সে নিশ্চয়ই যুবরাজকে দেখিতে পায় নাই__আহ্কুল 
দেখিয়াই বুঝা যায় তাহার মুখ যুবরাজের দক্ষিণ দিকে । 
এই সময় যুবরাজের মাথায় এক ছুষ্টবুদ্ধি আসিল । তিনি এক 
হাতে দরজার উপর চাপ রাধিয়া অপর হাত দিয়া ভিতরের 
মানুষটির কজি ধরিয়া টান দ্িলেন। স্বপ্ন চেষ্টাতেই আহুলের 
মালিককে বাহির হইয়া আসিতে হইল । যে আসিল, সে 
নারী-_লক্জাবনতা। জোর করিয়া মুখ তুলিয়া ধরিতে 
দেখিলেন, ভুল করিয়াছেন । যাহাকে ঝুঁজিতেছিলেন, এ সে 
নয়। যুবরাজ লক্ষিত হইয়! বলিলেন, “ক্ষমা! কর দেবী, কিন্ত 
জানিতে, ইচ্ছ! হয় গভীর অরণ্যে এই বিচিত্র গুপ্তস্থানে তুমি কি 
করিতেছ। দরজার গক্বরে দেখিতেছি সুড়ঙ্গ-পথ ; পথটি 
কোথায় গিয়াছে বলিতে পান ?” 

নারী জোড়হত্তে বলিল, আপনার সন্ধানেই আমি রাজ- 





আছুম। | : 

মাটির নীচে রাজকুমারী ? তবে কি যাহাকে খুঁজিতেছেন 
সেই রহন্তময়ী বনচারিনীই যুবয়াজকে স্মরণ করিয়াছে ? সঙ্গি্ধ 
পুলক যুবরাক্ধের মনকে আখয়ান করিরা দিল। তিনি 
বলিলেন, চল, আমি প্রস্তত। রমণী জানাইল তংপূর্বে রাজ- 
কুমারীর একটি অনুরোধ রাবিতে হইবে । আপনার চোখ 
বাধিয়া লইয়! যাইবার আদেশ আছে। 

. সুবরাজ হাসিয়া বলিলেন, চোখ ত বাঁধিবে তুমি, এ 
নরম আঙুলের বাঁধন খুলিয়া ফেলিতে কতক্ষণ, মাঝ রাস্তান্ন 
এইরূপ ইচ্ছা হইলে তোমাদের গোপন পথ ত অজান! 
থাকিবে না । | 

রমণী__গোপন পথ একটি মাত্র, কিন্ত মাটির তলায় সুড়ঙ্গ 

ঘেঅনেক আছে। রাজকন্তা এই স্ুড়ক্গপথ দিয়াই বরাহ ও 
বাঘের সন্ধানে ঘুরিয়! থাকেন। এই জঙ্রলে এমন কোন স্থান 
নাই, যেখানে গুপ্ত হুড়হ্রগুলি পৌছাইয়া না দিতে পারে। 
তা ছাড়া আপনার সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হইলে আপনি 
বাহির হইবামাত্র আপনার জানা পথ বন্ধ হইয়া যাইবে, 
প্রয়োজন হইলে পথের অস্তিত্বও বিলুপ্ত হইয়া! যাইতে পারে । 
এইথানেই সাবধানতার শেষ নয়, আদেশের সামান্ত বিরুদ্ধা- 
চরণ করিলেই, আপনার অবস্থা সম্কটজনক হইয়া উঠিবে। 
কয়েক দিন আগেই তাহার কিছু পরিচয় পাইয়াছেন।...একটু 
থামিয়া রমণী আবার বলিতে লাগিল £ 

আসলে এই নুড়ঙ্-পথগুলি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হুইয়াছে। 
স্থপথে আমাদের রাজ্য আক্রমণ করিতে হইলে জঙ্গল 
অতিক্রম ন! করিয়া উপায় নাই, এবং জঙ্গলে বিপক্ষের সেনা 
চুকিলে আমাদের যোদ্ধারা অলক্ষ্যে থাকিয়া কি ভাবে শত্রুকে 
' পন়্ুদত্ত করিবে সহজেই অন্থমান করিতে পারেন । এই 
ঘুড়ঙ্গের সাহায্য ছাড়া রাজকুমারী আপনাকে অজগরের 
আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারিতেন ন! | এই পর্্যস্ত বলিয়া 
রমলী ইঙ্গিতপুর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। কিন্তু তাহাতে 
যুবরাজের মোটেই চিত্তচাঞ্ল্যের সৃষ্টি হইল না। তিমি পুনরায় 
রাজকুমারীর প্রসঙ্গঈই উখাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন-_ 
তোমাদের রাজকুমারীর কি মর্শর-বৃত্তি আছে? জামি যেন 
তাহা দেখিয়াছি । 

রমন-_আমি যাহা বলিলাম তাহার অধিক জানিতে 
হইলে রাজকুমারীকেই জিজ্ঞাসা করিবেন, এখন ভিতরে 
আনুন ।-_তাহার কথামত যুবরাজ বৃক্ষগহ্বরে প্রবেশ করি- 
লেন, রমনী দরজ| বন্ধ করিয়া দিল । গা জদ্ধকার, তথাপি 
রমনী তাহার চোখ বাধিতে আরম্ভ করিল, সুকোমল স্পর্শ 
কুবরাজের মঙ্গ লাগিতেছিল না । 

বন্ধন শেষ হইতে রমনী বুবরাজ্ের হাত ধরিয়া বলিল--- 

৮ 





৬. 
চলুম। সেই জাকাবীকা পথ, সেই সিঁড়িয় ধাপ। 'হখন 
চলা থামিল তখন রমনী হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিল-_-আপনি 
এইখানে অপেক্ষা করুন, আমি রাজকুমারীকে সংবাদ দিয়া 
আসি। রমনী চলিয়া গেল, কিন্ত ফিরিল না। যুবরাজ বছক্ষণ 
অপেক্ষা করিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিলেন, স্বহন্তেই ধাধন 
খুলিয়া ফেলিতে যাইতেছিলেন | হঠাং কপালে নরম আঙ্কুলেন 
গোরা পাইলেন। চোখের বাধন থুলিয়।৷ গেল. কিন্ত থে 
থুলিল, তাহাকে দেখা যায় না, জমাট অন্ধকারে দৃষ্টি অবরুদ্ধ । 
যে চোখের বাধন খুলিয়া দিতেছিল, সে নিঃসন্দেহ নানী. 
হাতের তেলোর স্পর্শ হইতেই তাহা! অনুমান কর! চলে । ধীরে 
ধীরে নারী অতি নিকটে আসিয়া দীড়াইল। উভয়ের মাঝে 
ব্যবধান তিরোহিত হইয়া যাইতেছে, নারীর তপ্ত নিঃস্বাপ যুবরাজ 
গণ্ডের অতি নিকটে অনুভব করিতেছেন । এই সময় পূর্বেকার 
মতই ধীরে আলো আসিতে লাগিল । যাহাকে দেখিলেন, 
তাহার সহিত পাষাণ-মূর্তে বা পথপ্রদশিকা রমণীর কোন 
সাদৃশ্থ নাই। যে উত্তেজনা! এতক্ষণ যুবরাজকে অস্থির করিয়া 
রাখিয়াছিল তাহা! ক্ষপিকে নিপ্রভ হইয়া গেল। যুবরাজ 
ভাবিতে লাগিলেন তিনি প্রবঞ্চনার মায়াজালে আটকা পড়িয়া- 
ছেন। নারীর প্রেমকে তিনি চিরকাল ক্রীড়ার বন্ত ভাবিতেন। 
সেই নিষ্ঠায় বিদ্ব ঘটাইল অপরিচিত] প্রেমিকা । অকন্মাং 
মুবরাজ ক্ষিগুপ্রায় হইয়া! উঠিলেন । রমণীকে আদেশ দিলেন 
- তোমাদের ল্লাজকুমারীকে ডাকিয়া দাও, তাহার সাক্ষাৎ 
লাভের আশাতেই এখানে আসিয়াছি। রমনী পরম নিপিস্ততায় 
সহিত উত্তর দিল- রাজকুমারী প্রমোদ-বিহারে ব্যস্ত আছেন, 
এখন তাহার সহিত সাক্ষাতের কোন আশা নাই । আপনাদের 
চন্দ্রগিরির কুমার নৃতাশালায় উপস্থিত | 

যুবরাজের হাদূগহবরে একটি বারুদখানা লুকানো থাকিত, 
ঠিক তাহার মাবখানে অগ্রিক্ষুলিঙ্গ গিয়া পড়িল। বিনা শবে 
বিস্ফোরণ ঘটিল, তিনি প্রশ্ন করিলেন__প্রমোদ-বিহারের সঙ্গী 
হুইবার জন্য নিত্য নব নব পুরুষ আসিয়া থাকে নাকি? . 
রমনী সে প্রশ্রের সোজা জবাব না দিয়া ঘোরালে! ভাবে 
বলিল- আপনার অভ্যর্থনার ভার আমার উপর পড়িয়াছে। 
যুবরাজ বলিলেন- প্রবচন! তোমাদের অভ্যর্থনার অঙ্ক 
জানিলে এখানে আসিতাম না; এখন বাহির হইবার পথ 
দেখাইয়! দ্রাও, তান হইলেই আমার প্রতি যথে কপ প্রদর্শন 
কর! হইবে । উত্তর কিছু আসিল না, কিন্তু ঘর মমুছুর্ধে অন্ধকার 
হইয়া! গেল, পুনরায় নান্নীদেহের স্পর্শ অনুভব করিতে 
লাগিলেন, খলিত বাক্যে নারী ব্যাকুল ভাবে আত্মনিবেদন 
করিয়! চলিয়াছে। 
সুবরাজ ঈষং বলপ্রয়োগেই নারীর বাহুবদ্ধন হইতে নিজেকে 
মুক্ত করিলেন। স্থানটি তাহার নিকট নরককৃণড সামিল 
হইয়! উঠিয়াছিল । নারীর কবল হইতে মুক্তি পাইয়াও নিষ্ষেকে 
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নিষ্ষটক ভাবিতে পারিতেছিলেন না । যে-কোন আকশ্মিক 
ঘটনার জন্ত নিজেকে প্রতস্তত করিয়া রাখিলেন। এই সময় 
খরের ভিতর সুমি্$ পরিচিত গন্ধ বহিতে সুরু করিল। পূর্ব 
অভিজ্ঞতায় যে চিত্তচঞ্চলকারী মাদকতা! অহ্নভব করিয়াছিলেন, 
ঘর্তমানে তাহার কোন প্রভাব নাই--বরং একটি অপরূপ স্সিপ্ণতা 
অনুভূত হইতেছে । গন্ধের সহিত আলো! আসিতে লাগিল-__ 
তাহার সহিত নুপুরের রিমিঝিমি রব ধ্বনিত হইতে লাগিল । 
ধ্বমি নর্ভকীর পদবিক্ষেপ হইতে আসিতেছিল না । মনে হইল 
একাধিক নানী যেন তাহারই দিকে আগাইয়া আসিতেছে । 
যুগপৎ কুতুহলী ও সতর্ক হইয়া যুবরাজ নতুন ঘটনার জন্য 
প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । 

যুবরাজ দেখিলেন সধীপরিবেষ্টিতা হইয়া মন্থর গমনে 
মাল্যহত্তে আসিতেছেন এক অপুর্ব সুন্দরী তরুণী- যেন 
সেই পূর্বদৃ্ পাষাণমৃর্তেিই সচল হইয়া! উঠিয়াছে। কপালে 
চচ্গনের টিকা, বাহুতে বাজুবন্ধ, অঙ্নবাসে রাঙা জবার রং 
উপচাইয়া পড়িতেছে, যেন কোন পবিত্র উৎসব-সন্মেলনে 
চলিয়াছেন। একান্ত বাঞ্চিতার নব রূপ দর্শনে যুবরাজের মন 
গভীর প্রশান্তিতে ভরিয়া উঠিল । 

রাজকুমারী যুবরাজের নিকটে আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম 
করিলেন । পদধুলি মাথায় লইয়া মালা যুবরাজের গলায় 
পরাইয়! দিলেন। যুবক্নাজ প্রথমে এমনই খিহ্বল হইয়া 
গিয়াছিলেন যে, প্রবঞ্চন!, আত্মাভিমান ইত্যাদির কথা মনে 
আসে নাই। কিন্ত নারী পুরুষের পাঁদম্পর্শ করিয়াছে_- 
সুবরান্ধের ক্ষুণ্ন পৌরুষ পুনরায় জাগরিত হইয়া উঠিল, রাজ- 
কুমান্ীর পত্রের শ্লেষ-বাধী মনে করাইয়া দিল__“তোমার .সময় 
আসিয়াছে, যাকিন্ছু বলিবার আছে প্রাণ খুলিয়া প্রকাশ কর।” 
যুবরাজ প্রিজ্ঞাসা করিলেন, মালাটা কি চন্দ্রগিরির কুমার 
ব্যবহার করেন নাই বলিয়া আমার জন্ত লইয়া আসিয়াছ ? 

যুবরাজের প্রশ্ন শুনিয়া! রাজকুমারীর মাথ! নত হইয়া গিয়া- 
ছিল। অবনত মত্তকেই জানাইলেন, এই সুড়ঙ্গ-পথে যুবরাজ 
ব্যতীত জন ফোন পুরুষ জীবন্ত অবস্থায় প্রবেশাধিকার পায় 
মাই। আমার সথীরা আপনাকে পরীক্ষা করিতেছিল, 
আমারই আদেশে । প্রভুকে যেদিন দেখিয়াছি, সেই দিনই 
নিজেকে আপনার দাসী ভাবিয়াছি, আপনার চরণতলে দেহ 
ও মনকে অর্থ্য দিয়াছি। আমাকে গ্রহণ বা পরিত্যাগ করা 
আপনার ইচ্ছা । ৃ 





প্রধার্সী 


5৬৮৬ 
মাল্যদানের পরই সখীরা খর হুইতে ' চলিয়া গিম্লাছিল। 
যুবরাজের আত্মাভিমান তখনও সম্পূর্ণ রূপে দুরীভূত হয় 'নাই। 
পত্রের শ্লেষপূর্ণ কথাগুলি তখনও অস্তর জ্বালাইতেছিল, বলিলেন 
--তোমাকে বিশ্বাস করিতে আপত্তি নাই কিন্তু প্রশ্ন এই যে, 
আমাকে কুৎসিত প্রলোভন দেখাইয়া সংগ্রহ করিলে কেন? 
রাজকুমারী উত্তর দিলেন, প্রভু, আপনি যে ভোগী, ভোগেন 
প্রলোভন দেখাইয়া! যদি আপনাকে পাইয়া থাকি, তাহা 
হইলেও দোষণীয় বলিতে পারেন না। যেমুহুর্তে আপনাকে 
মন সমপর্ণ করিয়াছিলাম সেই মুহুর্তেই ধর্ঘঘতঃ আমার বিবাহ 
হইয়! গিয়াছিল, স্থতরাং শ্রী হইয়া যদি কামনা-উদ্দীপক ছলা- 
কলার আশ্রয় লইয়া থাকি তাহা হইলে তাহাকে কুংসিত 
বলেন কেমন করিয়া? আপনাকে প্রলুন্ধ করিবার চেষ্টায় 
সবী দুইটি বার্থ হওয়ায় আপনার প্রেমের একনিষতা সম্বন্ধে 
নিঃসংশয় হইয়াছি। চন্দ্রগিরির কুমারের জন্ত উহাদিগকে 
আপনার শিবিরে পাঠাইয়। দিয়াছি। 


যুবরাজ তুষ্ট হইয়াই বলিলেন, এখন আমাকে যাইতে দাও, 
তাহা না হইলে কাল সকালে এ কুমারের সহিত তোমার 
বিবাহের প্রস্তাব রাজদরবারে উপস্থিত হইবে । কথা শুনিয়া 
রাজকুমারী কঠোর হইয়া উঠিতেছিলেন-_নুম্প&্$ আলোকেই 
যুবরাজ উৎকোচ দিয়া আত্মরক্ষা! করিলেন | 





শিবিরে পৌছিয়! যুবরাজ শুনিলেন, কুমারের আস্তানায় 
ছুইটি নুতন নর্তকী আসিয়াছে । মুবরাজ ভাবিয়া দেসিলেন, 
রাজকুমারীর সহিত কুমারের বিবাহের প্রস্তাব রাজদরবারে 
চলিয়া গিয়া থাকিলে পরিবর্তন লব্জাকর ব্যাপার | প্রস্তাবটি 
মহারাজার হাতে পড়ার আগে যেমন করিয়া হুউক হস্তগত 
করিতে হইবে । 

বীরভদ্রকে আলাদা ডাকিয়া প্রিজ্ঞাসী করিলেন, 
চক্ট্রগিরির কুমারের বিবাহ-প্রস্তাব চলিয়া গিয়াছে 
নাকি? 


বীরভদ্র উত্তর দিলেন, কুমারের কাজ ত পাকা হয়ে 
গিয়েছে, তোমার আদেশেই মহারাজার কাছে খবর গেছে 
একটু আগে । | 

যুবরাজ প্রমাদ গণিলেন। বীরভদ্রকে বিদায় দিয়া 
ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া ছুটিলেন হিন্দুপুরের প্রাসাদাভিমুখে । 





যুদ্ব-নৃত্য সঙ্জায় একদল নি্রো পুরুষ 


নিগ্রোদের দেশ 

প্রীস্ুনীলপ্রকাশ সোম 
নিখোজাতির দেশ খলতে আক্রিকাই বুঝায়। হেতাঙ্গ মধ্যে আফ্রিকার ভিক্টোরিয়া গ্রপাত এবং আমেরিকার নায়েএ! 
লেগকেরা] আফ্রিকাকে ণ)গা ৫০০া)লা)৪ অথ্থধৎ প্রপ।তের নাঞ্ই সকলের আগে মনে পড়ে। আফ্রিকার 


অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ বলেন । নিজেদের দ্বাথথে আবাত লাগে 
বলে নিরপেক্ষভাবে কিছু লেখা তাদের পক্ষে সম্ভবপর হস 
না। সেজন্য তাদের লেখায় আফ্রিকা এবং সেখানকার 
ব।সিন্দা নিখ্োদের সতাচিত্র পাওয়া যায় না। বর্তমান লেখক 
যখন আফ্রিকায় যান পূর্ব-আকফ্রিকায় তখন পুরাদমে যুদ্ধ 
চলছিল । জেনারেল ভন্‌ লিটে ভরবেক অতি অল্পসংখ্যক 
জার্মান সৈগ্ঠ নিয়ে অপূর্ব বীরত্বের সহিত প্রবল পরাক্রাস্ত 
ব্রিটিশবাহিনীর সহিত ঘোরতর সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন । 
জেনারেল ম্মাস যখন পূর্ব-আফ্রিকার জার্মান - অধিকৃত 
স্থানগুলি ধীরে ধীরে দখল করে ব্রিটিশ সাআাজোর অস্তভুক্তি 
করছিলেন তখন আমি পূর্ব-আক্রিকায় ছিলাম । সেই সময়ে 
আফ্রিকাতে যা দেখেছি__আফ্রিকাবাসীদের সন্বন্ধে যা 
জেনেছি, তাই বর্তমান প্রবন্ধে বর্ণনা করব । 

আফ্রিকার অনেক শহরে এস্ফণ্ট দেওয়া চওড়া রাস্তা 
আছে । পথের হু'ধারে সুসজ্জিত বাগানের পাশে সুন্দর নুন্দর 
বাংলো ধরণের রাড়ীগুলি দেখতে চমৎকার । মোদ্বাসা, 
নার়রোবী, জাঞ্চিবার,দার-উস্-সালাম, পোর্ট এমেলিয়! ইতাদি 
দেখে এই কথাটি মনে হয়েছিল, শ্বেতাঙ্গ * লেখকগণ আফ্রিক। 
সম্বন্ধে লোকের মনে কি ভ্রান্ত ধারণা হৃঠি করবার প্রয়াঁসই 
না পেয়েছেন। পৃথিবীর অত্যাম্ত্ধ্য প্রাক্কতিক দৃষ্টসমূহের 





ভিক্টোরিয়া হৃদ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় হদ। এইহদ 
থেকে একটি খণ্ড জলল্লোত বাইরে চলে গেছে । এই জল- 
শ্রোতের নামকরণ কর! হয়েছে ষ্্যানলী প্রপাত । এই প্রপাত 
বিনঝ| গ্রাম থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে অবস্থিত। শহরের ঠিক 


মাঝখান দিয়ে একটা পথ দক্ষিণ দিকে বেঁকে একেবারে 
প্রপাতের কাছে চলে গেছে। যাতে মোত বা দিকে আর 





নাকে ও পায়ে উদ্ভট আকারের অলঙ্কার-পরিহিত 
একজন নিখ্রো পুরুষ 


অগ্রসর হতে না পারে সেজন্তে প্রপাতের দিকট! বাধিয়ে দেওয়া 
হয়েছে। প্রপাতের উভয় দিকেই শক্ত পাথর । কোয়ার্টসূ, 
গ্র্যানাইট এবং মস্থণ স্তাগ্ষ্টোন প্রপাতের বাম পার্থে দেখতে 
পাওয়া যায়। প্রপাতের মাঝখানের গভীরতা আহুমানিক 
দশ থেকে পমর ফুটের বেলী হবে বলে মনে হয় না। 
ইঞ্জিনিয়ারদের ধারণা এখান থেকে যে বিছ্যৎ উৎপন্ন করা 
যাবে তা দিয়ে সমগ্র আফ্রিকাকে আলোকিত কর! সম্ভবপর 
হবে। অথচ বিনঝাতে বিছ্যৎ উৎপন্ন করতে প্রচুর কয়ল! 
পোড়াতে হর। এখানে পাওয়ার হাউসে উৎপন্ন বিহ্থ্যতের 
প্রত্যেক ইউনিটের মূল্য পচিশ থেকে ত্রিশ সেণ্ট। যদি 
এখানে জল্লশ্রোত থেকে বিজলী তৈরির ব্যবস্থা হ'ত তা হলে 
প্রক সেপ্ট করে ইউনিট বিক্রী করলেও বেশ মুনাফা থাকত। 
জাক্রিকার দাস-ব্যবসায় কিরূপ লাত্জনক ছিল সেকথা 


প্ররাসধ 


১৩৫৬ 


অনেকেরই জানা আছে। জারব, পর্তুগীজ, ইংরেজ, ফরাসী, 
জার্মান প্রভৃতি অনেক সভ্যদেশের ব্যবসায়ীরা এই দ্বণিত 
ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করত। আরবের! গ্রাম 
থেকে নিগ্রোদের ধরে নিয়ে আসত, আর স্থেতাঙ্গরা তাদের 
কিনে নিয়ে বিদেশে চালান দিত। হ্বেতাঙ্গদের মধ্যে 
পর্তৃগজরাই এ ব্যবসায়ে সবাইকে টেক্কা! দিয়েছিল। তারা 
হাজার হাজার নি্রোকে জাহাজে করে বিদেশে চালান 
দিত। যাদের ধরে আনা হ'ত, তাদের গভীর রাত্রে 
সংগোপনে জাহাজে উঠানো হ'ত; জাহাজ ভত্তি হয়ে যাবার 
পর যাদের স্থান সন্কুলান হ'ত না, তাদের মেরে ফেলা হ'ত। 
মোম্বাসাতে ভাস্কো-ডি-গাম। প্রাটে এদের জন্য লোকচক্ষুর 
অগোচরে একটা প্রকাণ্ড সড়ক খনন করে রাখ! হয়েছিল । 
এই নুড়ঙক্ষের সহিত অনেক লোমহ্র্ণ ব্যাপারের ্বতি 
বিজড়িত। লিভিংষ্টোন এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করে ব্যথ্তি-. 
চিত্তে লিখেছিলেন-_ 

“31000, 01000, 67 11879. 81008, 83 101980108 
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পূর্ব-আফ্রিকার শব্খচুড় জাতীয় সর্প 


1) 60০ 81856 18108 ৪1). ])100082 01000. ৪00 11061 
798888 7:8121060. দ1)676 (1)619 180 0990 78110678,%. 
অথণৎ- রক্ত, রক্ত, সর্বত্রই রক্ত- রক্তমোক্ষণ করতে করতে. 
আফ্রিকা এগিয়ে চলেছে মরণের পথে । গ্রাষগুলি দাস- 
ব্যবসায়ীগণ কর্তৃক নিহত নরকম্কালে পূর্ণ। যেখানে এক সময় 
ছিল উদ্ভানের শোভা, এখন সেখানে নররক্তের শ্োত আর 


করতে যান তখন প্রতি বংসর়ে প্রায় কুড়ি লক্ষ ক্রীতদাসকে 
জাহাজে করে বিদেশে চালান দেওয়া হ'ত । 





আফ্রিকার জঙ্গলের অধিবাসী ছুই জন উলঙ্গগ্রায় নিগে! 


আফ্রিকায় ভারতের অশেক লে।ক বহুকাল যাবং বাস 
করে আসছে । প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্বে পোরবন্দরের 
গুজরাঠী বণিকেরা আফ্রিকায় প্রথমে ব্যবসা করতে যায়। 
তখনকার দিনে পূর্ব-আফ্রিকায় আরবদের থুব বেশী প্রভাব- 
প্রতিপত্তি ছিল না। অনেক ভারতবাসী মোত্বাসা, জাঞ্জিবার 


এবং নায়রোবীতে দীর্ঘকাল ব্যবসা-বাণিজ্া করে প্রভূত অথ” 


উপার্জন করেছিলেন । এদের চেষ্টায় সেখানে ভারতীয়দের 
উপনিবেশও গড়ে উঠেছিল । পোরবন্দরের শাসনকর্তা 
যখন শুনলেন যে সেই সুদুর বিদেশে গিয়ে হিন্দুরা উপনিবেশ 
স্থাপন করেছে, তখন তিনি ও্পনিবেশিক' হিন্দুদের বিধর্শা 
বলে ঘোষণা করেন। যে সকল হিন্দু লোকলস্কর ইত্যনদি 
নিয়ে যাবার জন্ত পোরবন্দরে এসেছিল, তারাই প্রথমে পোর- 
বন্দরের শাসনকর্তার আদেশে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য 
হয়। তারা আক্রিকার় ফিরে গিয়ে অন্তান্ত জাতভায়েদের 
কাছে যখন বললে যে তার! মুসলমান বর্ণ গ্রহণ করেছে, তথন 


নিশ্রোঙ্ছের দেশ 
নির্জনতা ।--কফধিত আছে, লিভিংষ্টোন খন আফ্রিকায় ভ্রমণ 


ওটি 


আফ্রিকার প্রবাসী হিন্ুদের মনে স্বধর্শচ্যুত হওয়ার আশায় 
বিষাদের ছায়া পড়ল। অনেকেই দেশে ফিরে গিয়ে 
জানালে যে তারা সাগর পার হয় নি, বোম্বাই থেকে অথব! 
ভারতের অন্ত কোন বন্দর থেকে ফিরে এসেছে । আফ্রিকায় 
যারা রয়ে গেল তারা প্রায় সবাই হিন্দৃরশ্প পরিত্যাগ করে 
ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল । এরই ফলে ভারতীয় হিন্দুদের 
আস্তিক! যাত্রার উৎসাহ উবে গেল। এর কয়েক বংসর পরে 
আরবেরা আক্রিকাস্থ ভারতীয়দের আক্রমণ করে তাদের 
উপনিবেশ দখল করে নেয়। 

পূর্ব-আফ্রিকার প্রাকৃতিক দৃষ্ঠ বড়ই নুন্দর। সমতল 
ভূমির উপর হঠাৎ এক একটি পাহাড় যেন মাথ! উঁচু করে 


নি 
১): 
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চামড়ায় তৈরি পোশাক পরিহিত ছইটি নিখো! সুরতী 
দাড়িয়ে আছে। পাহাড়ের উপরকার জমি প্রায়ই বন্ধুর এবং 


উচ্চাবচ। সমতল অঞ্চলে অনেক জায়গায় রাস্তার ছু'পাশে 
আনারসের বাগান, আখের ক্ষেত এবং মাঝে মাঝে কাপরাসের 
ক্ষেত দেখতে পাওয়া যায়। আনারসের বাগান, আম, 
কাঠাল এবং নারিকেল গাছ আক্রিকার অনেক জায়গাতেই 


৩৫, প্রবাীী ১৩৫৬ 
রয়েছে । এখনও এক] পাশ্চাত্য সভ্যত। ও শিক্ষার আলোক 
পায়নি । কয়েক জায়গায় ্ষ্টান মিশনরীরা তাদের শিক্ষার 
ভার গ্রহণ করেছেন । মিশনন্লীদের কিন্ত জষ্টধর্্ঘ শিক্ষা 
দেওয়ার প্রতিই উৎসাহ বেশী- লেখাপড়া বা অন্যান্য বিষয় 
শিক্ষাদ্দানের প্রতি তেমন মনোযোগ নাই। কয়েকটি গ্রামে 
লক্ষ্য করে দেখেছি প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের মস্তক মুগ্ডিত। 
“আলোকপ্রাপ্ত” নিখোরা ছেলেমেয়েদের মাথা প্রায়ই মুগডন 
করে দেয়। অনেকের ধারণা বার বার মন্তক মুগডন করলে 
চুল আর তেমন কৌকড়ানো থাকে না। 

আস্কিকা'র শহরগুলিতে “ডু-ডু” পোকার ভয়ানক উপদ্রব | 
এই পোকার আক্রমণে এখানকার অধিবাসীদের যন্ত্রণার 
একশেষ হয়। ডু-ডু পোকা সাধারণতঃ হাত এবং পায়ের 
নখের ভিতরে এমন অদৃশ্ঠভাবে প্রবেশ করে যে, প্রথমে 
কিছুই টের পাওয়া যায় না। নখের মধ্যে প্রবেশ করার 
পর তারা নখের মাংস খেতে সুরু করে । এতে নখে ভয়ঙ্কর 
ব্যথা হয়। আফ্রিকার সর্ধত্র নিগ্রোরা কি করে নখ হতে 
ডু-ড়ু পোকা বের করতে হয় তা বেশ ভাল করে জানে। 
ডু-ডু পোকা দংশন করবাম।ত্রই তার প্রতিকারের জন্ত যত্ঠবান 
হওয়া আবন্তক--সময়ে সাবধান না হলে অনেক সময় 
দষ্ট স্থান বিষাক্ত হয়ে যায়, তখন অঙ্চ্ছেদ ছাড়া অন্ত উপায় 
থাকে না। ডু-ডু পোকাকে ইংরেজীতে 01260 বলে। 








আফ্রিকার একঞ্জন নিগ্রো পুলিশ রুর্মচাদী ও তার স্ত্রী 


আছে। সমতল অঞ্চলের অনেক জায়গায় জমির উপর১ 
ভিজ!) আবার ছু"হাত নীচেই একেবারে শক্ত পাথর । 
আফ্রিকার অভ্যস্তর-প্রদেশে এমন অনেক গ্রাম আছে 





যেখানে আজও শ্রী-পুরুষ সকলেই উলক্ষ থাকে । এরা 
চাষ-আবাদ কিছুই করে না। গোঁপালন এদের একমাত্র 
বৃত্তি। গরুর ছুধ, গরুর মাংস, শুকর ও ছাগল এদের প্রধান 
খান্ভ। এক দিন একটি গামে একটি নালার পাশে একজন 
মগ্ন নিগ্রো পুরুষকে স্নানরত অবস্থায় দেখেছিলাম। কি 
চুদ্দর সুগঠিত তার শরীর | নিগ্রোদের মাথার চুল ভেড়ার 
লোমের মত কৌকড়ানে! | ওদের কান ছোট, নাক চেপ্টা, 
বুক, হাত, পা বেশ চওড়া এবং পুষ্ঠ। এদের দেহের রং 
কালো কুচকুচে । স্সানরত লোকটি তার শরীর ভাল করেই 
মান্ন করলে, কিন্ত মাথায় এক ফোঁটা জলও দিল ন!। 
কাছে গিয়ে দেখলাম একপ্রকার হুল্দে মাটি চুলে মাখানো 


আফ্রিকার জঙ্গলের গণ্ডার 


আফ্রিকার অনেক শহরে খোজ মুসলমান, গুজরাটী হিচ্দু 
এবং পঞ্জাবী মুসলমান ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষ্যে বাস করে। 
বহু শিখ মোম্বাসা, জান্রিবার, নায়রোবী ইত্যাদি শহরে দিন- 
মজুরি করে জীবিকা অর্জন করেছে । খোজ মুসলমান এবং 
গুজরাটী হিন্দুদের নিখ্োর! এবং আরবেরা তেমন সম্মানের 
চক্ষে দেখে না । কেননা! তারা আঘাত পেলে আঘাত ফিরিয়ে. 
'দেয় না । আরব এবং নিখোরা প্রথম প্রথম শিখদেরও অব- 
হেলার চক্ষে দেখত-_পথে ঘাটে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করত । 
শিখর! জনেক দিন সে অত্যাচার সম্থ করেছিল, কিন্ত হুঠাং 
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পুর্ব-আফ্রিকার গ্রামাঞ্চলের একটি পাস্থশাল! 


এক দিন কালসিং নামক একজন শিখ তলোয়ার হাতে করে 
মোম্বাসার বাজারে বিচরণ করতে থাকে এবং কয়েকঙ্জন 
আরব, নিগ্রো এবং সোমালিকে হত্যা করে। এর পর থেকে 
শিখদের আরব ও নিখ্রোরা বেশ সমীহ করতে আরম্ভ করে 
এবং শিখদের শিখ না বলে “কালাসিংহ]1” নাম দেয়। 

আফ্রিকার উচ্চভূমিতে ভাঁরতবাসী জমি কিনতে পারে না। 
আপন ইচ্ছামত বাড়ীঘর তৈরি করতেও পারে না। ডাক- 
বাংলোতে গিয়ে টাকা খরচ করে থাকবার সঙ্গতিও অধিকাংশ 
ভারতবাসীর নেই । ইউরোপীয় হোটেলেও তাদের প্রবেশ 
নিষেধ । ইউরোপীয় রেস্তোরণতে ভারতবাসীর প্রতি অনাদর 
প্রদর্শন করা হয় । 

নিখোদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেশবার সুযোগ বর্তমান 
লেখকের হয়েছিল । দেখেছি তার! বেশী কথা বলে না। তারা 
একতারার মত একপ্রকার বান্তযন্ত্র বাদনে পটু । কেনিয়াতে 
এক দিন পথের পাশে বসে চারদিকের দৃশ্ধ দেখছিলাম । এমন 
সময় কতকগুলি নিগ্রো মেয়ে পাশ দিয়ে চঞ্চল চরণে দ্রুত- 
গতিতে চলে গেল। তাদের নাকে নথ বুল্ছে হিন্দস্থানী 
মেয়েদের মত-_হাতে এবং পায়ে তারা কাচের গহনা পরেছে । 
শরীরের সর্কত্র উল্কি কাটা। নিগ্রোদের মধ্যে অঙ্গশোভা 
বর্ধনের জন্ত উল্কি পরা, দাত উঠিয়ে ফেল1, মাথায় হল্দে 
মাটি মাখা, নাকে এবং কানে ছিত্র করে নানাব্পপ গহনা পরা 
ইত্যাদি নানা উৎকট প্রথা প্রচলিত আছে । 

আক্রিকার জঙ্গলে হাজার হাজার হরিণ একসঙ্গে বিচরণ 


করে। বন্ত গরু, উটপাধী, জেব্রা, জিরাফ প্রতৃতিও এখানকার ' মধ্য- 


অরশ্যচারী জানোয়ায়। জিরাকগুলি ঘখন মাথা ছুলিয়ে দলে 





না এ 


দলে এক জায়গা হতে অন্ত জায়গায় যেতে থাকে-- তখনকার 
দৃষ্ঠটি উপভোগ্য । আফ্রিকার জঙ্গলের বন্য মহিষ অত্যন্ত 
ভয়ঙ্কর জীব। সিংহ পধ্যন্ত এই বুনো মোষের কাছে সংগ্রামে 
পরাস্ত হয়। 

আফ্রিকার "জঙ্গলের হাতীর পাল বড় বড় সিংহকে যখন 
একযোগে আক্রমণ করে তখন সিংহ প্রাণের ভয়ে পালাতে 
বাধ্য হয়। হাতী প্রায়ই জলাভূমিতে থাকে । 

আফ্রিকার শহরে যে পল্লীতে ভারতীয়েরা থাকে সেই 
অঞ্চলের একটা বৈষমামূলক আচরণ লক্ষ্য করে মনে বেদনা 
অনুভব করেছিলাম । সেখানে প্রীগান ভারতীয়েরা তাদের 
শ্র্জা করেছে একটি নিতান্ত সাদামাটা ঘরে । নিখ্রোদের গ্ভায় 
ভারতীয়েরাও শ্বেতাঙ্দদের পীর্ার ছায়া মাড়াতে পারে না। 
ওদিকে আবার বোরাদের মসঞ্জিদে বোর! ছাড়া অন্ত মুসলমান 
অখবা নিগ্রোর প্রবেশ.নিষেধ । নিগ্রোর! যদি কেউ মুসলমান 
বর্ম গ্রহণ করতে চায়, তবে তাদের সিয়া ধর্শে দীক্ষিত করা 
হয় না। পূর্বেই বলেছি আফ্রিকার অনেক জায়গাতেই খোজা 
মুসলমানের বাস । খোজা ভ্রীলোকের! বাঙালী মেয়েদের ধরণে 
শাড়ী পরেন। তাদের ধর্পপুত্তক নাকি পুরাতন সিন্ধী অক্ষরে 
লেখা । 

নিখোজাতির দেশ আফ্রিকাকে ইউরোগীয় শিপু 
ভাগ-বাটোয়ারা করে নিয়ে বেশ আরামেই প্রভুত্ব করছে। 
বেলঙ্জিয়ম দখল করে রেখেছে কঙ্গে। প্রদেশ ; ফরার্সীর অর্ধীনে 
সাহারা, ব্রিটিশের অধীনে পূর্ব-আফ্রিকা, পশ্চিম-আক্রিকা, 
আফ্রিকা এবং দক্ষিণ-আক্রিকা ; পর্তৃসীজের অধীনে জাছে 
পূর্ব-আগফ্রিকার কিয়দংশ, তারপর আছে অন্তা্ত ছোট ছোট 


৩৫২ 





ক্সাজ্য-_আন্লবরা মিশর এবং আরও 
কয়েকটা জায়গা ঘখল করে 
রেখেছে । নিক্রোরা যখনই স্বার্ধীন 
হবার জন্ত বিদ্রোহ করে, তখনই 
বিদেশীরা তাদের কঠোর হত্তে 
দমন করে। নিষগ্রোর! স্বাধীনতার 
রন্ত অনেকবার সংগ্রাম করেছে। 
ত্রিটিশের সঙ্গেও তারা জোর 
লড়েছিল। ত্রিটিশের আগমনের 
পূর্বে আরবদের সঙ্গেও তারা 
অনেকবার লড়াই করেছিল। 
' কিন্তু আধুনিক মারণাস্ত্রের সামনে 
তাদের বর্শা, তীর ধন্থুক কাধ্যকক্ধী 
হতে পারে নি। ছলে বলে 
কৌশলে ইউরোগীয় শিপু 
আফ্রিকার উপর আধিপত্য বিস্তার 
করে এবং দীর্ঘকাল ধরে অকথ্য 
অত্যাচার-উৎপীড়ন করে তাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে । 
এমনিভাবে জাতি যখন অবনতির শেষ সোপানে এসে দাড়াল 
তখন কয়েকজন দেশপ্রেমিক নিগ্রো! স্বদেশের ছুর্গতি দুরী- 
করণ মানসে আমেরিকায় একটি সমিতি গঠন করলেন-_তার 
নাম 17080 002)0)01010169 [,58806- অর্থাৎ “আফ্রিকার 
আদিম অধিবাসী সঙ্ঘ” | এই সমিতি নানা বাধাবিপত্তির ভিতর 
দিয়ে নিথোদের জন্মগত স্বাধীনতার দাবি প্রচার কঞতে 
লংগল। এই সমিতি কর্ডক একখানি মাসিক পত্রিকা 
প্রকাশিত হয়, তার নাম “3887০ ০:০0, এই পত্রিকা- 
খানিতে অনেক সুচিস্তিত রচনা প্রকাশিত হয়। নিগ্রো 
জাতির মুক্তির পথ প্রশস্ত ও নিষ্ষগক করবার উদ্দেশ্যে 





খুর্ধা-আক্রিফ।র জলে সিংহ 





আধঙ্িকায় "আদিম অধিবাসী সজ্ঘেন্র সভ্যগণ 


জাতীয়তাবাদী নিগ্রোর] আফ্রিকাকে নিজেদের মাতৃভূমি বলে 
জোরগলায় দাবি করতে সুরু করেছে। প্রেসিডেন্ট মার্কাস 
গারভি অত্যাচরিত নিথোদের স্বাধীনতার আদর্শে উদ্দধ 
করবার জগ্গে নিয্বোক্ত কথাগুলি বলেছেন £ 
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তাৎপর্য শশিক্ষিত নিখ্রোর 
নিজেদের অবস্থার উন্নতির জন্ত 
আফ্রিকায় গণতান্ত্রিকতার প্রবর্তন 
কামনা করেন। নিগ্রোজাতি 
নিজেদের জাতীয় সতাকে ফিরে 
পাবার জন্ত যে ব্যাকুলতা অন্থভব 
করছে, তাতে মনে হয় ভবিস্যতে 
শত বাধাবিদ্ধ অতিক্রম করে তারা 
পরবস্ঠতার শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে নিজেদের 
মাতৃভূমিকে গৌরবের আসনে 
প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে। 

স্বাধীনতা এবং সাম্য শ্বেতাঙ্গের 
পক্ষে যেমন কল্যাণকর নিগ্রোর 
পক্ষেও তেমনি সমভাবে মঙ্গলঙ্গনক । 
ইংরেজ যদি ইংলগকে, ফরাসী ঘদি 
ক্রান্গকে, ইটালীয় যদি: ইটালীফে 


মাথ প্রীঅরবিন্দ ৃ ৩৫৩ 


নিজেদের বাসভূমি বলে দাবি করতে পারে তা হলে নিখ্রোরাও যুদ্ধে এশিয়ার সক্ষে ইউরোপের শক্ষতি-প্রতিযোগিতার পরীক্গ1 
আফ্রিকার উপর তাদের দাবি জানাতে পারে এবং এই দাবি 
আদায় করবার জন্তে তারা রক্তপাতেও কুঠিত হবে না ।... 
সর্বাপেক্ষা! ভয়াবহ যুদ্ধ আদতে এখনও অনেক দেরি। সেই ০০০০০০০৪০০০ 


মি ৭১০১০১১১ 


প্্রীঅরবিন্দ 


শ্রীধীরেন্থনারায়ণ রায় 








হবে এবং আক্রিকার মুক্তির জন্ত তরবারি কোষমুক্ত করবার 


মহাশুন্তে অনস্ত নীলিম! ; তপন্তা-ভাস্বর | 
অনস্ত মাধুরী রাজে নীলাম্বু সলিলে, আদর্শের লাগি” 
ধানমগ্ন অরবিন্দ খষি | নিলে স্থান শীরব নিভৃতে 
কুমারিকা উচ্ছলিত! ধ্যানমহিমায়, যোগ মাঝে মৌন সাধনায় | 
প্রভাতের নবার্ক-ম্বপন বীঁজ হ'তে বিরাট বৃক্ষের মত 
সিদ্ধুর সলিল মাঝে উত্তরিল আসি; সে সাধনা চলে আজি বিশ্বের বিমুক্তি লাগি*_ 
চেতনার দিব্য রূপাস্তরে নহে শুধু ভারতের । 
অনস্তের ছন্দ বিকশিয়া-_ পাধিব সতায় 
মূর্ত হ'ল যুগ-গুরু সাধনা-প্রাঙ্গণে দিব্যভাব নিশ্চিত বিকাশ-_ 
ভাগবত অহ্থভূতি । এ তোমারি বানী, 

এ সাধনা অবায় «তামার-_ 
দৃষ্ঠ যাহা, অদৃষ্ঠ অতলে যে ভারতে বেসেছিলে ভালো1-__ 
অন্তরীক্ষে আছে বহমান-_ যার লাগি” সাধন! তোমার 
জড়মাঝে প্রাপময় মনোময় জবিশ্রাস্ত চলে অবিরত-_ 
কক্ম্রূপ ধরি+_- সে ভারত ধন্ত আজি 
আনিলে সেথায় তুমি বক্ষে ধরে তোমার গৌরব। 

, বিবর্তন সুত্র অঙ্ছসরি+ 

ভাগবত মানস-বিসার | তোমার সাধনা__ 
অত্রান্ত দৃষ্টিতে তোমার জনের বিভা, 
জাগে সেই উদ্ধায়নে মানব-চেতনা তোমার সে দিব্য অহুভূতি-_ 
লীলায়িত মুক্তির আবেশে ! আমারে দিয়েছ তুমি, 
কামনা তোমার নহে আমারে করেছ ধন্ত-_ 
ভৌগোলিক ভারতের স্বাধীনতা শুধু! আমারে দিয়েছ এক আদর্শ মহান্‌। 
তুমি দিলে ব্ূপ তার অমর আত্মার আমি সেথা শুধু আমি নয়__ 
্বধর্টের নিঠা-অধিকারে। সুষ্টিমাঝে এক জীবকোধ)__ 
দিলে বাদী, ভারতের এ আমির মধ্যে আছে জেগে 
নিমন্ত্রণ ঘরে ঘরে নিখিল জগতে ! নিখিলের সম গুঞ্কন। 

ছন্দ তার অফুরস্ত চলে 
জগ্রি-গর্ভ মন্ত্র তব প্রাপশ্রোতে মানস-ডেলায় 
বেজেছিল একদিন উর্ধগতি, অতিমানসের 
স্বদেশের সেবা! লাগি” । জনন্ত জালোর দেশে | ও 
ছুঃখ, ক্লেশ, কারাবাস তোমার পাধিব রূখে দিব্য ভাবে হুক্ম তুমি, দেব, 
অন্লান রেখেছে ওই ত্বর্ণোব্থল ছবি তোমারে প্রণাম । 


সরস্বতী 


শ্রীসরোজকুমার সাহা 


“ঘা কুদ্দেন্দু তুষারহারধবলা যা! শ্বেতপত্মানা 
যা বীপাবরদগুমণ্ডিতকরা যা! শুত্রবপ্ত্রাবৃতা | 
যা ব্রদ্মাঢুতশঙ্কর প্রভৃতিভিঃ দেবৈঃ সদা বন্দিতা 
স1 মাং পাতু সরস্বতী ভগবতী নি£শেষজাড্যাপহা ॥” 
সুদূর অতীতকাল থেকে কত রূপেই না বন্দনা হয়েছে 
খিষ্ভার অধিষঠাত্রী দেবী সরধতীর | কত মুনি-খধি দেবীর 
উদ্ধেশে কত শ্লোক রচনা করলেন, কত কবিই না বৃষ্টি 
করলেন স্তব-স্ততি, বন্দনা-গীতি স্ুললিত মধুর ছন্দে। গ্রন্থারস্তে 
সরম্বতীর বন্দনা করা প্রাীনকালের কবিদের একটি প্রধাস্বরূপ 
ছিল। সংক্কত-সাহিত্যে এর প্রচুর শিদর্শন পাওয়া যায়। 
মহাভারতের আরন্তেও আমর! দেখি-__ 
“নারায়ণং নমস্কতা নরফৈব নরোভমম্‌। 
দেবীৎ সরস্বতী ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েং।”% 
কেবল সংস্কৃত সাহিত্যে কেন, আমাদের প্রাচীন বাংলা 
সাহিত্যেও কবিগণ এই প্রথা অনুসরণ করেছেন। কৃত্তিবাস 
বলেন-__ 
“সরধতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে 1, 
তাইই_- ক্কত্তিবাস রচে গীত সরন্বর্তী বরে ।, 
বিজয়গুপ্তও বললেন-__( পত্মাপুরাণ ) 
“সরস্বতী দেবী বন্দম বচনদেবতা 1, 
ভবাশীপ্রসাদ ( ছুর্গামগ্ল ) গাইলেন-_ 
প্রাপাম করিষে মা! কল্যাণী সরন্বতী ।, 
ভব।নীশঙ্কর “মঙ্গলচন্তী পাঞ্চালিকা” রচনা! করতে করতে 


লিশলেন-_ 
“পতি করিয়! বন্দম ভারতী চরণে ।, 


চৈতথ ভাগবতকারের-_ 
“প্িহ্ব।য় ক্ষুরায় তার শুল্ক! সরস্বতী ।” 
ছুঃখী গ্রামদান (গোবিন্দমগ্রল) গ।ইলেন-_ 
সরস্বতী ধন্দো মাগো! মধুর পঞ্চম রাগে 
বিষুর বল্পভা৷ বীপাপাপি।, 

স্কুর মহম্মদ 'গোপীচন্ত্রের সন্্যাসে'র প্রসঙ্গে বললেন-__ 

নিম মাত। সরদ্থতী বিব্যাত সংসারে ।* 

এ ছাড়া মুকুন্দরায় ( কবিকম্কণ চণ্ী), ভারতচন্্র ( অন্ননা- 
মঙ্গল ), রামপ্রলাদ (বিদ্ানুন্দর ), প্রেমানন্দ দাস ( মনসার 
ভাপান ) প্রভৃতি সে সুগের বাঙালী কবিগণ তাদের নিক নিজ 
এগ্ছে এক-একটি “সরস্বতী স্তব" প্রদান করেছেন। 


শত শিপ শা পপ সা পপ 


ঞ মহাভারতের প্রান নাম জয়? জিয়ো নামেতি- 


হাসোহয়ং ভোতব্যা বিপ্রিঈমুপা। মহাভারত, রি ৬২ অঃ) 
২২ শ্লেক। 





বৈদিক যুগের আরম্ভ থেকে এত স্ভব-গুতি খুব কম দেব- 
দেবীর উদ্দেশেই রচিত হয়েছে । প্রাচীন আর্ধগণের কাছে 
সরদ্বতী কেবল মানবেরই উপাস্ত দেবী ছিলেন না, দেবতা- 
গণও তাকে রীতিমত শ্রদ্ধাভক্তি করতেন। মাচ্ছষ তারই 
কৃপায় পায় কথ! বলবার শক্তি, শুধু মানুষ কেন সর্ব চরাচর 
তারই আশিপ্ধারায় অভিধিজ্ঞ । তিনি বিপুল শক্িত্বরূপিণী, 
তাকে কেন্দ্র করে আর্ধ-খধিগণের জল্পনা-কল্পনার বিরাম ছিল 
না। স্বর্গে তিনি দেবতা-পন্ধবগণের প্রিয় হতে প্রিয় দেবী, 
মতে" মানব-সংস্কতির উৎসন্বরূপ । 

এ হেন দেবীর মাহাক্বোর কথ! আলোচনা! করতে গেলে 
প্রথমেই একট প্রশ্ন মনে আসে । প্রাচীন আর্গণ নান! শক্তির 
প্রতীকৃন্ূপে বহ দেবদেবীরই করন! করেছিলেন । সরম্বতীও 
তাদের কর্ন! এবং উপলব্ধির সৃষ্টি । জান ও বিস্তার অধিষ্ঠাত্রী 
দেবতারূপে যে এখবরিক শক্তির তারা কল্পন] করলেন, সেই 
শক্তিরই নাম দিলেন সরস্বতী | আর্ধদের কাছে “সরম্বতী' শব্টি 
ছিল অত্যন্ত প্রিয়। “সরম্বতী” নামের মোহ থেকে মুক্ত হওয়া 
ছিল তাদের শক্তির বাইরে | আর্ষদের এই বিশিষ্ট মনে।ভাবের 
কারণ জানতে হলে কিফিং এঁতিহাসিক তথ্যাহুসন্ধান করার 
প্রয়োজন । 

সরম্বতী শকের নিরুক্তি 

যাক্ক তার নিরুক্ে (২, ২৩) সরম্বতী শকের.ছুটি অথ” 
করেছেন, “নধীরূপ1, ও “দেবতারপা+__“...সরম্বতী ইতি এতশ্ত 
নদীবন্ষেবতাবচ্চ নিগম। ভবস্তি |” 

৩, ১২ খাগ্ভাস্ে সায়ণ বলেছেন-_ 
“দ্বিবিধ! হি সরস্বতী বিগ্রহবন্ধেবতা নদীরূপ| চ।” 

খখ্েদ আলোচন! করলে সর্বতীর উভয় অর্থেরই 
সার্থকতা দেখা যায়। “দরস্‌* শবের আদিম অর্থ যে “জল? 
ড্র অন্ত কিছু ছিল না, তা বেদের গোড়ার দিকের মন্ত্র থেকে 
বেশ বোঝা! যায়। কেউ কেউ “সরস্‌” শব্দের আদিম অর্থ 
করেছেন জ্যোতি এবং এ নিয়ে তর্কেরও অবতারণা করছেন 
যথে্। তবে আমাদের মনে হয় বেদের পরবর্তী যুগে হয় 
ত “সরস, শকের অথে:র রূপান্তর ঘটেছিল, কিন্ত বৈদিক 
যুগে সর” শবের দ্বারা জলক্েই বুঝাত। 

সরম্বতী নদী ও জার্ধগণ 


অতি প্রাচীনক।লে আর্ধঙাতি কেমন করে কোন্‌ কোন্‌ 
স্থান অতিক্রম করে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিলেন তার বিশদ 
আলোচনা! এখানে অপ্রাসঙ্গিক হলেও সংক্ষেপে ছ-একটা কথা 
বলে রাখা প্রয়োজন ।' | 


নাথ 


ভারতেত্ন বাইরৈ যে নদীর তীরে ছিল আর্ধগণের আদিম 
বাসস্থান সেই নদীর উভয় তীর ছিল অত্যন্ত উর্বর, জল: স্বাছু, 
স্বচ্ছ ও নির্মল । উঞ্জ নদীর চতুদিকে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত 
সপ্ত সিন্ধু (হপ্তহেন্দু) প্রবাহিত হ'ত । এই সপ্তসিদ্কুসমথিত ভূমিতে 
সপ্তসিদ্ধুর অন্ততম সরস্বতী নদীর তীরে ইরানী ও বৈদিক আর্ধগণ 
বাস করতেন । বতমান অকৃসস্‌ -( 0%0$) নদের প্রাচীন 
প্রবাহের সপ্ত শাখাই ছিল সপ্তসিম্কু বা হপ্তহেন্দু। এইখানেই 
আর্ধন্াতির মধ্যে হয় তবিবাদ বাধে অথবা! কোন নৈসগিক 
বিপৎপাতে আর্ধঞকাতির এক শাখ। উত্তর-পশ্চিম দ্বার দিয়ে 
ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। 

আর্দের ভারতে আগমন সন্ধে কিছ কিহ উপকরণ 
খন্থেদে পাওয়া যায়। "কিন্তু বৈদিক সুজ হতে এ সম্বন্ধে 
একেবারে গোড়াকার খবর কিছুই জ্বানতে পারা যায় না। 
আর্ধদের ভ্রমণের অতি সামান্ত তথ্যই খধেদ হতে পাওয়া 
যায়। প্রথমে আর্ধের] কাবুল নদের উপত্যকা দবল করেন। 
ক্রমে শতদ্র ও পঞ্জাবের ঈশান কোণ পর্যস্ত তাদের অধিকারে 
এসেছিল । কিছুকল পরে পূর্বদিকাভিমুখে তারা আরও 
অগ্রসর হতে লাগলেন এবং সরস্বতী নদীর ছুই তীরে বসতি 
স্থাপন করতে করতে গাঞ্জেয় ভূমির শীর্ধদেশ পর্যন্ত অধিকার 
করলেন-__খগ্থেদের মুক্ত হতে এ ছাড়া আর বেশী কিঃ জান! 
যায় মা। আর্ষেরা! যখন কুরু পাঞ্চাল অধিকার .করেন তখন 
খগ্রেদের সুক্ঞ রচনার পর্ব শেষ হয়ে গেছে। 

তা হলে দেখা যচ্ছে জার্ধেরা ভারতে এসে প্রথম যেস্থানে 
বপতি স্থান করলেন তা পঞ্চনদীর দেশ । ইরাবতী, চন্্রভাগা, 
বিতপ্তা, বিপাশা ও'শতভ্ঃ এই হ'ল সেই পাচটি নদী ।-আর্ষদের 
আদিম বাসস্থান ছিল সন্তপিষ্কুসমঘিত ভূভাগ । এখানেও 
মিলল পাঁচটি নদী । স্থানটি তাদের মনের মতনই হ'ল। কিন্তু 
সাতের মহিমা তাদের মনোমধ্যে ছিল বদ্ধমূল হয়ে__আজন্মের 
অভ্যন্ত নাম তারা ভোলেন কেমন করে? তাই আরও ছুটি 
নদীর নাম মিলিয়ে নিয়ে তারা নব বাসন্ক্মিরও নাম দিলেন 
সন্তসিষ্কু। এই নদী ছটির একটির নাম দিলেন সিন্ধু, আর 
পূর্বস্থতি বজায় রেখে অপরটির নাম রাখলেন সরস্বতী । সরন্বতী 
নদীর উভয় তীরেই তারা বসতি স্থাপন করেন । 


“সপ্ত সংখ্যাটি ছিল আর্ধদের অতি প্রিয়। তার! “তিনঃ 
প্রভৃতি সংখ্যার স্তায় সাতকে জতি পবিত্র বলে মনে করতেন। 
সপ্তসিদ্ধু-__সাতটি নদী । সাতটি নদীবিশিষ্ট প্রদেশও সপ্তসিদ্ধু । 
আর্যদের বসতি বিপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে নদীগুলির নাম কিছু কিছু 
পরিবর্তিত হয়েছিল বটে, কিন্তু সাত সংখ্যার মোহ ভার! 
কোন দিনই ছাড়তে পারেন নি। সাতকে অক্ষু্ন রাখতে 
তাদের চেষ্টার ক্রুটি ছিল না। নদী সম্পর্কে কোথাও কোথাও 
সাতের সংখ্যা যে কধন অতিক্রম করে নি এমন নয়, তবে 
সাতকে তারা একেবারে পরিহার ফরতে পারেন নি। খথেদে 


' জয়স্বভী 


0৫৫ 


সরন্বতীর তগিনীর জংখা!। কখনও সাত হয়েছে এবং আর্ব 
খাষিগণ প্রার্থনা করেছেন__ 
উত নরপ্রিয়া! প্রিয়া সপ্তস্বসা নুজুষ্ঠা । 
সরস্বতী ভ্তোম্যাভূৎ__-৬,৬১১১০ 
সন্তনদীবূপা সপ্তভগিনীসম্পন্না আমাদের প্রিয়তমা সরম্বতী 
আমাদের স্ততিভাঞ্জন হোণ। কখনও আবার সরম্বতীকে 
নিয়েই তারা সাত ভগিনী হয়েছেন ; তাই ভ্রিলোকব্যাপিনী 
এই “সন্তধাতি'- _সপ্তাবয়বা । 
আর্গণ ভারতে প্রবেশ করে প্রথমে পঞ্নদ প্রদেশে 
সরম্বতী নদীর তীর পর্বস্ত ছড়িয়ে পড়েছিলেন । ক্রমে তাদের 
সভ্যতা ও সংস্কতি আরও পূর্বে এবং মধ্যভারতাভিমুখে প্রসার- 
লাভ করে, প্রয়োজনানূসারে তখন তাঁরা আবার নুতন 
করে সপ্তসিদ্কুর নামকরণ করলেন । হরিঘারের সুরেণু, পুষ্ষরের 
স্প্রভা, হিমালয়ের উপর দিয়ে প্রবাহিত বিমলোদা, 
কুরুক্ষেত্রের ওঘবতী, নৈমিষারপোর কাঞ্নাক্ষী, কোশলের 
মনোরম] ও গয়ার বিশালা তখন সপ্তসরস্বতী নামে প্রসিপ্ধিলাভ 
করে। মহাভারতে দেখি এই সপ্তনদীর সমষ্টি সরস্বতী নাম ধারণ 
করেছে । ক্রমশঃ আর্ধসভ্যতা যখন দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত বিস্তৃত 
হয়ে পড়ল, তখন দেখতে পাই-_সপ্তসিদ্ধুর হ'ল সম্পূর্ণ নুতন 
নামকরণ । উত্তর-ভারতের সিন্ধু, সরস্বতী, গঙ্গা, যমুনার সঙ্গে 
দক্ষিণ-ভারতের নর্মদা, গোদাবরী, কাবেরীও সুত্তিমতী পবিজ্রত। 
রূপে নৃতন নাম লাভ করে হিন্দুর পুজার্চনার সঙ্গে মুক্ত হু'ল। 
তখন থেকে আজ পর্যস্ত সপ্তসিষ্কৃকে আবহান করে হিচ্ু বলে-__ 
“গঙ্ে চ যমুনে চেব গোদাবরি সরম্বতি । 
নর্খদে সিন্কুকাবেরি জলেহশ্মিন্‌ সম্মিধিং কুরু 1” 
সরস্বতী নদী ছিল আর্ধদের কাছে পরম পবিভ্র। : এই 
নদীর তীরে মুনি-খষিরা! অবস্থান করতেন। বহু রাজাও এঁর 
কূলে বাস করেছিলেন (খক-__-৮১২১,১৮ ) “পঞ্জাতা” এ'রই 
তটে বর্ধিত হয়েছিল ( ৬১৬১,১২)। সরবধোৌত্বম তীর্থ ছিল 
সরস্বতী । এই নদীর তীরে প্রজাপতি ব্রহ্মা ও দেবতাগণ পূর্বকল্প 
যজ্ঞ করেছিলেন এবং ভারতভূমিকে কর্মভূমিূপে বরণ করে 
সরস্বতীর তীরবর্তী ব্রদ্মাবত্ঁ প্রদেশকে তপন্তার উপযোগী, 
পবিভ্রতম ও সর্বোত্তম স্থানরূপে নির্বাচিত করেন । 
. বর্তমান যুগে গঙ্গার যেমন মাহাত্ব্য পূর্বে সরন্বতীর গৌরব 


_তদপেক্ষা অধিকই ছিল। সরশ্বতীকে প্রাচীন জার্যগণ এত 


ভালবাসতেন যে, যেখানে তারা গেছেন সেইখানেই এই নাম 
নদীবিশেষের উপর আরোপ করে এ'র স্বতিকে জাগিয়ে রেখে- 
ছেন। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর সঙ্গমন্থুল্ই প্রয়াগতী্থ। এমন 
কি বাংলাদেশে হুগলীর নিকটে জ্রিবেদীতে একটি নদীকে 
সরস্বতী জাখ্য! প্রদান করা হয়েছে । 

বন্ধতঃ এমন কোন স্থতি, পুরাণ, ইতিহাস নেই যাতে 
সরস্বতী নদী ও তার তীরবর্তী অঞ্চলসমূহের বর্ণনা কর! হয় 


৩৫৬ 


নি। মহাভারতের শল্যপর্ধে গদাযুদ্ধ পর্বের বলদেব তীথ- 
যাত্রাধ্যায় এবং সারম্বতোপাখ্যানে এই সরস্বতী নদী ও 
কুরুক্ষেত্রের মহিমা কীতিত হয়েছে। 
সরস্বতীর উৎপতিস্থান প্ক্ষ-প্রশ্রবণ দেখে প্রত্যাবর্তন-কালে 
বলেছিলেন-_ 
সরন্বতীবাসসম! কুতো রতি: ? 
সরস্বতীবাসসমা কুতো গুপাঃ ? 
সরস্বতী প্রাপ্যদিব গতা৷ জন] । 
সদা স্মরিহ্স্তি নদীং সরম্বতীম্‌। ইত্যাদি 
বলদেবের তীথ'ধাত্রার বহুপূর্বেই সরম্বতীর বৃহৎ একাংশ 
অন্তঃসলিল! হয়। সেই স্থান বিনশন প্রদেশ নামে খ্যাতি- 
লাভ করে। এই বিনশন প্রদেশ বতর্মান উদয়পুর, মেবার ও 
রাজপুতানার পশ্চিম প্রাস্তভাগের মরুপ্রদেশ-_বিনশন প্রদেশও 
তীথস্থানে পরিণত হয়েছিল এবং প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে এর 
মহিম| বহু স্থানে কীর্তিত হয়েছে । 
হিমালয়ের প্রক্ষ-প্রত্রবণ থেকে সরস্বতী নদীর উৎপত্তি। 
এই বেদোক্ত মুশ্য সরস্বতী মহানদী। এর পূর্বাংশে কুরু- 
ক্ষেত্র স্থাগুতীর্ব আজ পর্যন্ত বিদ্ভমান, এর লুপ্তাংশ বিনশন 


গ্রদেশ এবং শেষাংশ আরাবঙ্ী পর্বতশ্রেন থেকে উখিত পশ্চিম- 


ভারতের সরন্বতী। এই অংশ পশ্চিম-দক্ষিণ সিদ্ধপুর পাটনা 
অর্থাৎ মাতৃগয়ার নিকট আজও প্রবাহিত হয়ে কচ্ছ ও 
ঘবারকার পাশে সমুদ্রের খাড়িতে মিলিত হয়েছে । 

কোন কোন পণ্ডিত অন্থমান করেন, পারসিকদিগের জেন্দ- 
অবেস্তা গ্রঙ্থে আফণানিস্থানের পূর্বাঞ্চল বা $1101)03;8-র যে 
“হুরতৈতী” নদীর উল্লেখ আছে, বস্তুতঃ সেইটিই সূল সরম্বতী। 
পরে আর্ধগণ পঞ্জাবের নদীর ন।ম দিয়েছিলেন সরম্বতী । কিন্তু 
বত'মান প্রবন্ধে এ সম্বন্গে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা 
সম্তব নয়। 

খগ্বেদে আমর] দেখি, সরম্বতী অন্তঃসলিলা হ্ধার পূর্বে 
এঁর মত বেগবতী নদী ভারতবর্ষে আর ছিল না। হিমগিরি 
থেকে সমুদ্র পর্যস্ত এর প্রবাহ ছিল অপ্রতিহত এবং এই নদীর 
প্রচণ্ড প্রবাহ শক্রর আক্রমণ প্রতিরোধ করণার্থ আর্ধদের নিকট 
ছিল সুরক্ষিত হুর্গের সুদৃঢ় ত্বার-স্বরূপ। 

শাপ্রাদিতে এই স্থএ্রসিদ্দ প্রাচীন নদীর উদ্দেস্তে ঘে কত 
সতব-স্ততি ও উক্তি আছে ত| বলে শেষ করা যায় না। সরগ্বতী 
নদী ছিল, আর্ধদের প্রাণশ্বরূপ। এর জল পান করে এরই 
তীরবর্তী উর্বর ভূমিতে চাষ-বাস করে তারা জীবন-ধারণ 
করতেন । আর্ধখধিগণ এই নদীর তীরে করতেন যাগ-যজ, 
্ঞানচর্চা | . সান্ন্বত প্রদেশই ব্রন্মাবত নামে অভিহিত হয়ে- 
ছিল এবং ব্রক্মাবত” থেকেই সংস্কৃতি ও সভ্যতার আলে। 
সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। এক কথায় ব্রন্মাবত” আর্ষ- 
সত্যতার প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে এবং এর দ্বারা সারস্বত 
প্রদেশের মহিমাই কীতিত হয়। 


প্রবাসী 


বলদেব শ্রেষ্ঠ তীর্থ 


১৩৫৬. 


তারপর কালক্রমে নদী সরম্বতী এক দিনি দেবী সরম্বতীতে 
পরিণত হলেন। তখন জার্ধদের অধ্যাত্চিন্তাধার! একটা 
বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করছে। কষ্সনায় তারা সন্ধান পেয়েছেন 
স্ব্গলোকের, ধ্যাননেত্রে দেখছেন নানা দেব-দেবীর যৃতি। যে 





প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়ের তারা ছিলেন উপাসক সেই শক্তি- 


গুলিকে ধ্যানলোকের এক একটি দেব জথবা! দেবীর সঙ্গে 
মিলিয়ে দিতে লাগলেন । জ্ঞান ও বিস্তা, শক্তি ও সাধনার 
দেবী হলেন সরন্বতী। সরন্বতী নদীর তীরে জান ও বিভা- 
চর্চা হ'ত বলেই যে জ্ঞানের দেবী “সরম্বতী” আখ্যা লাভ 
করেছিলেন তা সহজেই অনুমান করা যায়। সরম্বতী 
নদীর উপর আর্ধদের ভক্তি বিশ্বাস ও ভালবাসা ছিল অসীম । 
তাই স্বর্গেও সরহ্বতী সর্বশক্তিময়ী, দেবতাদিগের পরম প্রিয়, 
পরমারাধ্যা, সকল দেবদেবীর শীর্ষস্থানীয়! | 

“অখ্বিতমে নদীতমে দেবিতমে সরস্বতি |” খক-__২ ৪১ ১৬ 

খষিগণ দেবী সরস্বতীর রূপও বর্ণনা করলেন-_-সরম্বতী 


শুভ্রবর্ণা (খক-_-৭ ৯৫৬; ৭৯৬.৩)। তিনি ভীষণ হিরন্ময় 
রথে আনা 
“উত সান £ সরস্বতী ঘোর! হিরপ্যবতর্নি”__খক-__ 
৬.৬১,৭। 
দেবী ভারতী ও বাগ্দেবী 


ভরত নামে আর্ধদিগের একটি শাখা সিঙ্ধুনদ অতিক্রম 
করে সরম্বতী নদীর তীরে উপস্থিত হন এবং এই নদীর তীরে 
কিছুকাল বসবাস করেন । তারাই সম্ভবতঃ তাদের জাতি-নামে 
সরস্বতীকে “ভারতী”ব্ূপে আখ্যায়িত করেছিলেন, কারণ 
বৈদিক সাহিত্য আলোচনা করলে আমরা বড ও 
ভারতীকে অভিন্নারূপেই পাই । 

শুরু যজুর্বেদ বলেন, সরস্বতী “অশ্বিভ্যাং পত্বী” (১৯ ৯৪)। 
শুরু যভুর্বেদের বহুস্থানেই সৃরস্বতী ও অ্বিঘ্বয়ের সন্বন্ধের উল্লেখ 
পাওয়া যায়। যঙুর্বেদে একটি আখ্যাপ়িকা আছে-__দেবতার! 
একবার এক যজ্ঞ করেন ; সেই যজ্ঞে অধিষ্বয় ভিষগ রূপে এবং 
সরম্বতী “বাচা+__ত্রয়ীলক্ষণা বাক সাহায্যে ইন্দ্রের বীর্ষ-সামর্থ 
বিধান করেছিলেন। এখানে আমরা প্রথম বাকের (বাক্যের) 
সঙ্গে সরস্বতীর সম্পর্ক দেখতে পাই । যখন তিনি বাক্য দ্বারা 
ইঞ্জের বলাধান করেছিলেন তখন তাকে “বাগ্গেবী” বলা যেতে 
পারে। খথ্েদের দশম মণ্ডলের ১২৫ সক্তে দেবী বাক্‌ নিজ্জের 
পরিচয় নিজেই দিতেছেম-_ 

আমি রুদ্রগণ ও বন্ুগণের সহিত বিচরণ করি । আ্বামি 
আদিত্য প্রভৃতি সকল দেবতাগণের সঙ্গে থাকি। আমি মিত্র 
ও বরুণকে ধারণ করি । আমি ইন্দ্র, অগ্ি ও অবিি্বয়কে 
অবলম্বন করি ৷, 

“আমি রাজ্যের জখিষ্ঠীত্তরী, জাঁনসম্পন্ন এবং বজ্ঞোপযোগী 
বন্ত সকলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ৷” 


মাঘ 

“দেবতা! ও মনুস্কগণ ধাহার শরণাপন্ন হয়, তাহার বিষয় 
আমিই উপদেশ দিয়া থাকি । যাহাকে মনে করিব তাহাকে 
আমি বলবান, স্তেতা, খধি বা বুদ্ধিমান করিতে পারি। 
সমুদ্রে জলের মধ্যে আমার অবস্থান, ইত্যাদি |, 

বাক্‌ ও সরন্বতীর গুপরাশির মধ্যে পার্থক্য বিশেষ পরি- 
লক্ষিত হয় না, তবে খধাগ্বেদের যুগে যে বাকৃ ও সরস্বতী একই 
দেবী ছিলেন না একথা বলা যায়। পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য-মুগেই 
এই ছুই দেবী অভিন্ন হয়ে যান। এতরেয় ব্রাহ্মণ স্পঃই 
নির্দেশ দিচ্ছেন যে, বাকৃ্‌ই সরস্বতী । শতপথ ত্রাহ্মণও 
(৩,৯, ১.৭) বলেছেন-_“বাঞ্ৈ সরস্বতী |” ূ 

মোটের উপর বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য আলোচন। করে 
আমর! বাক্‌, ভারতী ও সরস্বতীকে অভিন্নারূপেই পাই। 
ইড়াও ক্রমে সরস্বতীর সঙ্গে মিশে যান এবং ভারতবাসী €সই 
বৈদিক যুগ থেকেই সরম্বতীর আরাধন| করতে আরস্ভ করেন । 
আজও সমগ্র ভারত জুড়ে তার পুকজা-অর্চনা। বিঙিশ্ন যুগে 
বিভিন্ন রূপে বৈদিক দেবদেবীগণের পৃজা-অর্ন| হয়েছে, তাদের 
প্রতি শ্রস্কাভক্তিরও তারতম্য ঘটেছে, ,অনেকে বিস্বাতির 
অন্তরালেও চলে গেছেন । কিন্তু দেবী সরম্বতী সুদূর বৈদিক 
মুগ হতে আজ পর্যস্ত সমভাবে পুজিতা হয়ে আসছেন । 
পাণিনির “দিব* ধাতুর দশবিধ অর্থণন্যায়ী দেবতা হবেন 
তিনিই “যিনি ক্রীড়া করেন, যাহার লীলা-কৈবল্যই বিশ্ব- 
্রদ্ধাণ্ডের স্ষ্টিস্থিতিলয়ের কারণ, যিনি অন্রগণের বিজিদীযু, 
পাপন।শক, যিনি সর্বভূতে বিরাজমান, ব্যবহারিক জগতে যিনি 
স্বর, জঙ্গম নানারূপে ব্যবহৃত হয়েন, যিনি ভোত্স্বভাব, 
যাহার প্রকাশে নিধিলবপ্ত প্রকাশমান, ধিনি সকলের স্ততি- 
ভাজন, বিশবত্রদ্ধাণ্ড ধাহ।রই ঞুণকীতর্ন করে, ধাহারই বিভভৃতি 
এখধ্য খ্যাপন করে, যিনি সর্বত্র গতিশীল, সর্বব্যাপক, যিনি 
জ্ঞানময়__চৈতঠ্ৰ্বরপ, অধিলগতির যিনি লক্ষ্যস্থল, তিনি 
“দেব_তিনি “দেবতা” 1” দেবী সরম্বতীর মধ্যেও উক্ত 
গুপগুলির প্রত্যেকটিই বিদ্ভমান। 


পুরাণে সরস্বতী 

সরস্বতীর আদিরূপ এবং মুনিখধিদের ধ্যানযোগ ও কল্পনা- 
বলে তার সৃষ্টিরহন্তের গোড়ার দিক নিয়ে আমরা কিছু 
আলোচনা করলাম । এইবার দেশা যাক পৌরাণিক পুগে তার 
কি রূপাস্তর ঘটেছিল । 

বেদ হু'ল ভারতের সর্বশাপ্রের মূল। পুরাপণেরও উত্তব 
বেদ. থেকে । বেদ আত্মা, পুরাণ দেহ--বেদ ভাব, পুরাণ 
চিত্র। ভাবের উপর তুলির জাচড় ঘখন পড়ে কিছু রূপাস্তর 
ঘটা স্বাভাবিকই। পুরাপেও হয়েছে তাই । হয়তো! এঁতি- 
হাসিক প্রয়োন্ষনে তৎকালীন মনীষিগণ এরূপ করে 
থাকবেন। সে যাই হোক, হিন্দুর্ম পৌরাণিক মুগেই 
দানা বেঁধে একটা! বিশিষ্ট কূপ পরিগ্রহ করে। নুতন নুতন 





আক পরী 


সরস্বসী 





৫৭ 
দেবদেবীরও সৃষ্টি হয় এই সময়, তবে আলোচনা করলে বুঝ! 
যায় যে বৈদিক দেবদেবীরাই প্রধানতঃ কিফিৎ পরিবর্তিত 
রূপে মানুষের কল্পনা! ও ধ্যান-ধারপার নিকট আত্মপ্রকাশ 
করেন। 


পুরাণে দেখি সরস্বতীর জন্মরহত্তের নুতন ব্যাখ্যা হু'ল। 
্রদ্ষবৈবত'পুরাণ বললেন, সরস্বতী গ্রকফমুখোভূতা। নারদীয় 
পুরাণ, ধর্ম ও কৃর্ঘ-পুরাণ মতে তিনি শিবের কনা, আবার 
শিবের শক্তি। বরাহপুরাপের সিদ্ধান্তে ব্রদ্মা, বিষণ ও 
মহেখরের সম্মিলিত দৃষ্টি হতে জন্ম নিলেন ব্রহ্মীকলা!  স্টি_ 
সর্বাসারা, বাগীষা, বিভ্বেম্বরী, সরন্বতী। তত্ত্রগুলির মধ্যে 
বৃহন্নীল, কুলার্ণব ও সারদা'তিলক মতে সরস্বতী শিবহ্র্গার কন্া। 
পুরাপাদি শাস্ত্রে আরও আমরা দেখতে পাই, সরস্বতী কখন 
হচ্ছেন ব্রহ্মাণী, কথন ব্রহ্মার কণ্ঠা, কখন তিনি বিষুশক্তি, 
কবন বা শিবশক্তি। 

শ্রীমস্তাগবত পুরাণে একটি আখায়িকা আছে। এই 
আখ্যায়িকায় দেখ! যায় যে, সরস্বতী শতবূপা! প্রজাপতির মানস- 
কঙ্গারূপে জন্ুগ্রহণ করেন, ইত্যাদি । 

মোটের উপর পুরাণে সরম্বতীর পরিচয় বেশ একটু গোল- 
মেলে হয়ে গেছে । সরম্বতী যে ব্রহ্মার স্ত্রী সে কথা শাম্ত্রকার- 
গণ একরকম সাব্যস্ত করেই নিয়েছেন। ব্রহ্মা হলেন সৃষ্টির 
অধীশ্বর; তার অচ্ছেপ্ত শক্তি সরন্বতী অধিষ্ঠিত তার মুখে । তিনি 
বিদ্ভার অধিষঠাত্রী দেবী; তিনিই আবার সৃষ্টির আ'দিকারণ 
বাকৃ বা শবব্রক্দগ ( [.0209 )। তাই বৃহ্দারণ্যক উপনিষং 
(৪ ১,২ ) বলেছেন, “বাগ, €ব ব্রহ্ম |, 

বিষ্ুপুরাণে পাওয়া যায়, ব্রহ্মার চক্ষু মুদ্রিত, তিনি ধ্যান- 
মুদ্রায় সাতটি হংসের রথে সমাসীন। দক্ষিণে সরস্বতী, বামে 
সাবিত্রী। এঁরা লুন্দরী, সালক্কারা। কালিকাপুরাণে চতুমুখ 
চতুড়ূজি ব্রন্ধার এক বর্ণনা আছে । তিনি কখনও রক্তকমল, 
কখনও বা হংসাবঢ়া । এই ব্রহ্মারও বামে সাবিত্রী এবং দক্ষিণে 
সরস্বতী । 

শতপথ ব্রাক্মগণে একটি আখ্যায়িকা আছে; এই আখ্যায়িকা 
অন্থসারে ইন্দ্র নমুচি নামক এক অন্গরকে বধ করবার জন্ত 
সরম্বতীর শরণাপন্ন হন এবং সরম্বতী বজ্রের সৃষ্টি করেন। 
ইন্দ্র এই বন্র দ্বারা নমুচিকে বধ করতে সক্ষম হুন। 
কৌধীতকি ব্রাক্মণে (১২২) আছে-_“সরম্বতীতি তদৃদ্বিতীয়ং 
বজ্জরূপম ৷, নিরুক্তেও আমরা পাই, অস্তরীক্ষ-দেবতা বাকৃই 
বজ্র। 

কিন্ত, পুরাণে বজ্র সষ্টিতত্বের রূপান্তর ঘটেছে । এখানে 
ইন্ত্র দধীচিমুনির অস্থি থেকে বজ্র সৃষ্টি করছেন। সরন্বর্তীর 
সহশ্রমুধী বিপুল শক্তি আপাতদৃট্টিতে পুরাণে কিফিৎ ক্ষ 
হয়েছে বলে মনে হয়, কিন্ত বাস্তবিক তা নয়-_কারণ বজ 
বাকেরই অংশ এবং বাকৃই সরহ্বতী। 


আপস অপর ৬ পয ি পা ৬প অউস্ি 
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সন সস টি ওএস ও 





সরন্বতীপুজা আহ, 

'বঙহ্দদেশে প্রীপঞ্মীর দিন কলা! ও বিগ্ভার অধিষ্ঠাত্রী দেবী 
সরন্বতীর পুজা হয়। বাংলার বাইরে কোন কে।ম জায়গায় 
আশ্বিন শুক্লা-অষ্ট্মীতে সরস্বতীর পুজ] হয়ে থাকে | আমাদের 
দেশে অপ্রচলিত হলে9 আব্বিনে সরন্বতী পুজার শান্ত্রবিবি 
আছে। তবে বর্তমানে শ্রীপঞ্মীর (আর এক নাম বসন্ত পঞ্চমী) 
দিনই পুজা হয়। এই শ্রীপঞ্চমীতে কেমন করে দেবী সরন্বতী 
পূজালাভ করলেন. সেকথা নিয়ে বপিত হুচ্ছে__ 

ভ অর্থে লক্ষ্মী । পঞ্চমী লক্মী পঞ্চমীরই গ্ে(তক । কি্ত 
সরম্বতী কেমন করে এই তিথির অধিকারিনী. হলেন? ব্রহ্ম- 
বৈবর্তপুরাণ এ রহন্তের সমাধান করেছেন-_ 

আবিষ্ভৃতা যদ! দেবী বজ্ঞ,তঃ কৃষ্যোধিতঃ। 

ইয়েব কৃফং কামেন কামুকী কামরূপিণী ॥ 

রুষ্যোধিতের যুখ থেকে আবিভূ্তা হয়েই বাগ্দেবীর 

প্রবল আকাজ্ষ! হ'ল শ্রাকক্কে পতিরূপে পান। কিন্তু কৃষ্ণ 
তখন রাধাগত প্রাণ; তিশি অন্যদার হন কেমন করে? 
কাজেই বাগ্দেবীকে তিনি বললেন-্ঠাকে পাওয়াও যা 
বিষণুকে পাওয়াও তাই-_ কেননা বিষণ কৃষণেরই প্রতিরূপ ; তিনি 
বিষ্ুকেই পতিরূপে গ্রহণ করুন। সরম্বতীকে শান্ত করবার 
জগত বললেন-__ 

“পতিত তমীগরং কৃত্বা মোদগ্ধ সুচিরং সুখম্‌।” 

(ব্রন্মবৈবর্ত পুরাণ, প্রক্কতিখণ্ড) 
আরও বললেন, লোকে সবংস্বতী পুজা করবে-_ 
মাঘস্ত শুক পঞ্চমাং 
বগ্ঠারজ্েষু সুন্দরি 1” ( এ পুরাণ) 
পুরাণও বলছেন-_ 
“আদো সরম্বতীপুজ। আকৃফেন বিনিশ্মিতা । 
যং প্রসাদাদ্‌ মুনিশ্রেষ্ঠ মুখে ভবত্তি পশ্ডিত |” 
7." | ( এ পুরাণ) 
শ্রীকৃষেের সময় থেকে হোক, অথবা পরে যে-কোন সময় 
থেকে হোক মাধী শুর! পঞ্চমীতে সরম্বতীদেবীর পৃজ্জার রীতি 
প্রচলিত হ'ল । পুক্বার দিনের নামট। কিপ্ত শ্রী অর্থাৎ লক্্ী- 
পঞ্চমীই রয়ে গেল। প্রথম প্রথম লক্্মীই পূজা! পেতেন, সরস্বতীর 
প্রতি ভ্ক্তিশ্রদ্ধা প্রকাশের উদ্ধেস্টে দোয়াত-কলম মাত্র পৃজ! 
হু'ত, কিন্ত কালক্রমে সরস্বতীই এই পুজার প্রায় সবটুকৃর 
অধিকারিনী হয়ে উঠলেন। লন্ত্লীদেবীর ভাগ্যে জুটতে লাগল 
শুধু ছটো মন্ত্র আর সামান্য ফুল। কালক্রমে শ্রী” শকের 
অথেরও একদিন পরিবত্ন ঘটল। “শ্রী” আর লক্ষ্মীর নাম 
ইল না; নুতন নাম হ'ল সরত্বতীর । 


সরস্বতীপুজায় পশুবলি 
পুরাণ এবং পৌরাণিক মুগের পরবর্তীকালে রচিত শাআ্সাদি 


প্রবাসী 
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নির্দেশিত বিধি-ব্যবস্থাহ্ুযায়ী বতমানে জামরা সরম্বতীপুজা 
করে থাকি । এই সকল ব্যবস্থা-নির্দেশাদি জামাদের অনেকেরই 
অল্লবিস্তর জানা আছে। কিন্তু সরন্বতীপুজায় যে পশুবলিরও 
বাবস্থা আছে এটা আমাদের অনেকেরই জানা নেই। 
সাধারণতঃ সরম্বতীপুজায় আমাদের দেশে পশুবলি হয় না 
এবং এই কারণে এই পুজায় বলির ব্যবস্থা আছে শুনলে 
আমাদের আশ্চর্য বোধ হয়। 

শতপথ-ত্রাক্ষণে আছে, সরম্বতী অক্ষিস্বয়ের সাহায্যে 
সোত্রামনী যাগের সৃষ্টি করে একটি মেষী বলিশ্বরূপ পেয়ে- 
ছিলেন। তৈতিরীয় সংহিতারও সরম্বতীর প্রীত্যর্থে বলির 
বাবস্থা আছে । কোন বাক্তি যদি ভাল করে কথ বলতে ন৷ 
পারে, তাকে সরশ্বতীর জণ্ঠ একটি মেধী হনন করতে হবে, 
কারণ সরম্বতীই বাক । সরশ্বতীর কাছে মেষ বলি দিলে 
নাকি সেই লোক দেবীর প্রসাদে বাগবিভব লাভ করবে । 
অশ্বমেধ যজ্ঞেও একটি মেষী সরম্বতীর বলি। পূর্ববঙ্গের 
কোন কোন স্থানে সরন্বতীপুজায় সাদা ছাগল আজও বলি 
দেওয়] হয়।  * 








সরস্বতীর সৃতি 


দেবী সরস্বতী যে কেবল জ্ঞান, বিস্তা ও শক্তির দেবত] 
তাই নয়, সৌন্দর্য্যের দেবতাও তাকে বলা যায়। বেদ, পুরাণ 
প্রভৃতি শাগ্রাদি তার রূপের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা অনবগ্ত | 
তিনি জ্যোতির্ময়ী, তিনি কল্যাণী, তিনি প্রেমময়ী, তিনি শুভ্রা, 
তিনি নিফলঙ্কতার প্রতিমূত্তি। ্বর্গে মতে যা কিছু সুন্দর, যা 
কিছু মহান্‌ তার সবই যেন দেবীর অন্তরে বাহিরে বিদ্যমান । 
এই সৌন্দর্যের প্রতীকৃরূপে দেবীর বহুবিধ বৃর্তি আমরা 
দেখতে পই। সেই মৃতিগুলি সন্বন্ধে কিঞিং আলোচশ! করে 
বর্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করব । 


পল্লাসীন! হংসবাহন1 সরম্বতী 


সচরাচর আমরা পদ্মাসীনা হংসবাহনা মৃর্তিতে সরম্বতীকে 
দেখি । এটিই সর্বজনপরিচিত মৃত্তি। হিচ্দুর প্রায় সব দেব- 
দেবীই পদ্াসীন বা পল্লাসীনা; পন্সের উপর দণ্ডায়মান 
দেবদেবীর মৃত্তিও দৃষ্ঠ হয়। ল্মরণাতীত কাল হতে পক্স 
ভারতীয় ব্ূপভাবনা ও সংস্কতির ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করে আছে। বেদ, পুরাণ, সংস্কৃত সাহিত্যাদিতে 
পল্পকে অপার মাধূর্যময় ও সৌন্দর্যের সার বলে বর্ণনা কর! 
স্বয়েছে। কাজেই সরম্বতী যে পল্লাসীনা, অথব] পল্লোপরি 


'দ্বগায়মানা হবেন এ ত ধুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি হংস- 


বাহুনা কেন ? 

পুরাঁণে সরস্বতী ব্রদ্ধার শক্তি। তিনি জ্ঞানের অধিষ্ঠার্্রী 
দেবী, সংস্কত ভাষার জননী । ব্রহ্ম! হংসবাহন ৷ সেই হিসাবে 
বরন্মাণী সরন্বতীও হুংসবাহুনা হবেন। দেবের যে বাহন, দেব 


মাঘ 


একালের জগৎশেঠ 


৩৫৯ 





পত্বীরও 'সাধারণতঃ সেই বাহুন হয়। আবার পুক্াণাদিতে 
নির্দেশ আছে, সরন্বতীর সষ্টি মানস-সরোবর থেকে, মানস- 
সরোবরের, হংস চিরপ্রসিত্ধ। কাক্ধেই মানস-সরোবরের 
দেবীর সঙ্গে হংসের একটা সম্পর্ক কল্পনা কর! অসঙ্গত নয় । 
, মন্ুরবাহনা সরন্বতী 

বোম্বাই ও রাজপুতানায় ময়ুরবাহনা! চতুভু্জা সরস্বতী 
মুতি দেখা যায়। কানিংহাম সাহেবের /1:010989010£1081 
১০:৮৪ 1891)07% (ড০01. 1%)-এ একটা সুন্দর কারণ দেখছি 
তার মতে সরম্বতী নদীর তীরে মদ্বরের আধিক্যবশতঃ দেবীকে 
মরুরবাহন! বলে কল্পনা কর! হুয়েছে। 


মেষবাহন] সরস্বতী 


সোত্রামনী যাগে দেবী বলিম্বরূপ মেষ পেয়েছিলেন । তাই' 


দেবীর মেষবাহন! মৃর্তিও আমরা দেখতে পাই। বঙ্গীয় 
স[হিত্য-পরিষদের চিতশালায় এইরকম একটি মুর্তি আছে। 


সিংহবাহন! সরস্বতী 


“সিংহবাহন! সরস্বতী বৌদ্ধ সরস্বতী । বোধিসত্ব মঞ্টপ্ীর 
শক্তি সরস্বতী, মঞ্জ,ীর বাহন সিংহ; সুতরাং তার শক্তি 
সরদ্বতীর বাহনও সিংহ হয়েছে।” কলিকাতার প্রত্বশালায়ও 
একটি সিংহবাহন! চতুভূর্জ৷ বাগশ্বরী মূর্তিআছে। তার ছুই 
হাতে পরশু ও গদা, অপর ছুই হাতে দানবের জিহ্বা উৎপাটন 
করছেন। ৃ | 

বৌ তান্ত্রিকেরা সরস্বতীর ভক্ত ছিলেন এবং বৌদ্ধযুগে 
নেপাল, তিব্বত, চীন, জাপান এবং যবন্বীপে সরস্বতীর পুজ! 


হত । এই সব দেশে সরস্বতীর মন্দির ও দেবীর নানাপ্রকার 
সৃতি আজও বিভমান । 

জৈনদের মধ্যেও সরন্বতী পু! বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। 
গ্ৈনসপ্রনায়ের নিকটেও তিনি জ্ঞান ও কলাবিস্তার অধিষ্ঠাত্রী 
দেবী। কনগণ সরন্বতীকে শাঁসন দেবীরূপেও শ্রদ্ধা করে 
থাকেন । টি 

যে কয়প্রকার মৃত্তির আলোচনা! করলাম তা ছাড়াও দেবীর 
আরও বহুপ্রকার মূর্ত আছে । কোথাও তিনি একক ছড়িয়ে 
আছেন, কোথাও আছেন বসে; কোথাও ব্রদ্ধা অথবা! বিষুর 
পরিবার দেবতারূপে দণ্ডায়মান । কখন তিনি “বীণাপুণ্তক- 
ধারিণী” দ্বিহন্তা, কখন চতুর্স্তা, এবং ত্রিমুখ, চতুমুথ বা পঞ্চমুখ । 
কখন দেখি অপূর্ব নৃত্য ভঙ্গিমায় তিনি “নৃত্যসরস্বতী, কখন বা 
বীপাবাদনরতা “ললিতাসনা, কোথাও দেবী ত্রিনেত্রা “বজ- 
সারদ1, কোথাও ধ্য।নগণ্তীর প্রজ্ঞাপারমিত।” ৷ 

ভারতের প্রায় প্রতি প্রদেশেই সরশ্বতীর বিভিন্ন প্রকার 
সুতি বিদ্তমান। অন্য কোন দেবদেবীর মৃত্তির এত 
প্রকারভেদ আছে কিন! সন্দেহ। মানব-সভ্যতার প্রভাতে 
সেই সুগবর বৈদিক মুগ হুতে সরন্বতীপুঞ্জার প্রচলন হয়েছে। 
তাকে পুজা! করেছে বৈদিক ভারত, পুজা করেছে পৌরাণিক 
ভারত; সকল ফুগে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন সকল সম্প্রদায়ের 
কাছেই দেবী সমভাবে পুজা পেয়েছেন | শুধু ভারতের 
মধ্যেই এই পুজ] সীমাবদ্ধ থাকে নি। বৌদ্ধয়ুগে ভারত থেকে 
সিংহল, যবদীপ, তিব্বত, চীন ও সুদুর জাপান পর্যন্ত সরত্বতী 
পুজা বিস্তারলাভ করেছিল । 


একালের জগৎশেঠ 
ঈ্ঈঅমলেন্দু সেন 


স্গবা বাংলার রাজকার্য্য চালাইবার জন্ত মধ্যে মধ্যে ছুই-চারি 
কোটি টাকা জোগাইয়া মুশিদাবাদের শ্রেঞ্ী ফতোদ জগংশেঠ 
উপাধি পাইয়াছিলেন । উপাবিদাতা সম্রাট মহম্মদ শাহ. 
আজ বাচিয়া থাকিলে বুঝিতেন যে শেঠজী একরপ ফাকি 
দিয়াই এত বড় উপাধিটা লাভ করেন । কারণ ফতেঠাদর্জীর 
এমন সামর্থ, সুযোগ কিংবা বাসনা! ছিল না যে জগতের 
শেঠত্ব করেন । | ৃ 
ধিনি যথার্থই জগংশেঠত্ব দাবি করিতে পারেন, তাহার 
দেখা মিলিতেছে এতদিনে | তিনি ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন 


আজ চারি বংসর হইল। এ জবতারে তাহার যুগল মৃর্ভি-_ 


আত্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক (11006708110081] 13801 [7:790০00- 
৪70001020 9110 1)0৮610110161)6 ) এবং আন্তর্জাতিক ধন 
ভাগার (111601186101181 01009! মদ) ) ১ হহারা 
ছুই জনে মোট প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা নুইয়৷ রপবিধ্বস্ত 
জগতের ছুঃখমোচনের কার্য্যে নামিয়াছেন। 

আন্তর্গ (তিক. ব্যাঙ্কের কিছু পরিচয় পূর্বেই দিয়াছি 
(প্রবাসী, জ্য্ঠ ১৩৫৬)। এবার আন্তর্জাতিক ধনভাগার 
(সংক্ষেপে ভাগার” ) বিষয়ে ছুই-চারি কথা বলিব। 

ইউনাইটেড নেষ্ঠনস্‌ গঠিত হওয়ার সমসময়ে আমেরিকার 
ব্রেটন-উড.স্‌ নামক স্থানের বৈঠকে (ছুলাই ১৯৪৪) বিভিন্ন 


৩৬৩ 
জাতির প্রতিনিধিবর্গের জালোচনার ফলে এই ব্যাঙ্ক এবং ধন- 
ভাগারের হৃটটি হয়। কাজ আরম্ত হয় ২৭শে ডিসেম্বর 
১৪৯৪৫ । 

তাগারের উদ্দেন্ত মুখ্যতঃ তিনটি : (১) আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্যের নুসমঞ্জস বর্ধনের দ্বারা দেশে দেশে বেকার সমস্তার 
সম্পূর্ণ সমাধান কর! ; (২) আত্বর্জাতিক মুদ্রা-বিনিময়-হার 
এবং আত্যন্তরীণ মুদ্রা দূল্য স্থির রাখ! ও তন্জন্ত সদন্তরাপ্রদিগের 
মধ্যে সহযোগিতা স্থাপন 'কর1 ; (৩) এই সকল কারণে 
প্রয়োজন হইলে তাহাদিগকে অর্থ সাহায্য কর] । 


আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক এবং আন্তর্জাতিক ধনভাগার পরস্পরের 
পরিপুরকরূপে কার্ধ্য করেন । কারণ ব্যাক্কের কাধ্য দেশে 
দেশে উৎপাদনী ক্রিয়াকলাপের প্রবর্তন এবং ভাগারের লক্ষ্য 
দেশে দেশে মুদ্রা-মূল্যের স্থিরতা সংরক্ষণ । কিন্তু দেশে 
মুদ্রানূল্য বেশী উঠানামা! করিলে শিল্প প্রসারের চেষ্টা ব্যাহত 
হয়, অপরন্ধ দেশের উৎপাদনীশিল্পসমূহের প্রসার না হইলে 
মুদ্রামূলোর স্থিরত! রক্ষা করা কঠিন। তাই ব্যাঙ্ক ও ভাগার 
সর্বদা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলেন। 
উভয়েই ইউনাইটেড নেশ্ঠন্স-এর অর্থও সমাজ পরিষদের 
(80010017010 ৪0৭ 130018] 0000011) সহিত সংশ্লিষ্ট 
আছেন, এবং তাহ'র মধ্য দিয়া মহাসভার (0920611 
88860] ) সহিত সংমুক্ত। 

যে সকল রাষ্ই এই ধনভাগারের সদন্ত, তাহারা সকলেই 
যে ইউনাইটেড নেস্ঠন্স-এর সদন্ত এমন নহে ; যথা, ফিন্ল্যাও 
ও ইটালী। ১৯৪৮ গ্রীষ্ঠাৰে ভাগারের সদস্তসংখ্যা ছিল ৪৬ 
অর্থাৎ ইউনাইটেড নেস্টন্স্-এর সকল সদন্ত (৫৮) এই ভাগারে 
যোগ দেন নাই । ভাগারের সদন্তগণ সকলেই অবঙ্ঠ ব্যাঙ্কেরও 
সদন্ক আছেন । ভারত তাহাদের একজন । 

ভাগারের কর্তৃত্ব একটি নিয়ামক-পরিষদের (73080 ০0! 
00%20018 ) উপর স্তত্ত আছে। প্রতোক সদন্তরাষ্ট্রের 
নির্ধাচিত একজন নিয়ামক এবং একজন বিকল্প-নিয়ামক 
( &10900869 010$0:001) অথাৎ মোট ৯২ জন প্রতিনিধি 
লইয়া এই পরিষদ গঠিত । বর্তমানে ভারতের প্রতিনিধি আছেন 
সর বেনেগল রাম রাও। | 

ইহার কার্ধ্য পরিচালনার জন্ভ আছেন ১৪ জন প্রতিনিধি 
লইয়! গঠিত একটি নির্বাহী পরিচালকমগ্ুডলী (70900619 
[)1606078 ) যে পাচটিরা্ এই ভাগারে 'সর্বাপ্ক্ষা 
অধিক অর্থ দিয়াছেন তাহারা পাচ জনকে এবং জপর রা্ঁ- 
গুলির নিযুক্ত নিয়ামকগণ ( (0501)018 ) অন্ত নয় জনকে 
মনোনয়ঘ করেন। এই ১৪ জন ডিরেকউর বাহির হইতে 
এককম সন্ভাপতি নির্বাচন করেন, তাহাকে বল! হয় 


প্রবাসী 


১৩৫৬ 





ম্যানেজিং ডিরেক্উর | 
জিয়ামের ক্যামিল্‌ গাট। 
ভাগারের সদন্তরা্রগণ নিজ নিজ চুক্তি জঙ্থসারে বিভিন্ন 
পরিমাপ অর্থ এই ভাগুারে জম দিয়াছেন। দেয় অর্থের 
এক-চতুর্ণংশ সোন] দিয়া দিতে হয়। কিন্তু তাহা কোনও 
সদন্তের পক্ষে সাধ্যাতীত হইলে সেই রাষ্ত্রের হাতে মোট যত 


প্রথম ম্যানেজিং ডিরেক্টর হন বেল- 


সোনা আছে তাহার এক-দশমাংশ ভাগারকে দিবার নিয়ম । 


বক্তী টাকা দিতে হয় নিজ নিজ দেশের মুদ্রা দিয়া। ১৯৪৮ 
সনের ৩০শে এপ্রিল তারিখে ভাগারের হাতে এই হিসাবে 
মোট ৭৯০ কোটি ডলার (প্রায় ২৬৩৩ কোটি টাকা) জম! ছিল ! 


প্রথমেই দেশে দেশে স্থানীয় মুদ্রার সরকারী মৃল্য 
(05101%] 081 ৪106) স্থির করিবার চেষ্টা করা হয়। 
পারম্পরিক আলোচনার ফলে প্রথমে ৩২টি দেশের এবং পরে 
আরও ছয়টি দেশের মুদ্রামূল্য নির্দিষ্ট কর! হয়। বহির্বাণিজ্যের 
লেনদেনের ব্যাপারের নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে এবং 
ভাগারের বিনাহ্নমতিতে কোনও সদন্তরাধ্ীই তাহার মুদ্রার এই 
নি্দিষ্টাকৃত মূল্য পরিবর্তন করিতে পারিবে না। 

এই মৃল্য-স্থিরীকরণের ফলে বহু দেশের বিনিময় হারের 
মধ্যে যে সাময়িক অসামগ্রন্ত দেখা.দেয় তাহা নিরাকরপের 
জন্ত ভাগডার হইতে ৩৮টি দেশকে অর্থ সাহায্য কর! হইয়াছে, 
এ কথা ভাগারের মুখপত্র 178667772480)871 14727760561 
942483/868 নামক মাসিক- পত্রের ১৯৪৯ সনের জানুয়ারী 
সংখ্যায় দেখা যায়। তন্গধ্যে ইংলগ লইয়াছিল ৩০ কোটি 
ডলার (১০০ কোটি টাকা), জ্রান্স ১২1০ কোটি ডলার, 
হুল্যাওড ৬০ কোটি ডলার ও ১৫ লক্ষ পাউও। ভারত লয় 
২ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার (প্রায় ৯$ কোটি টাকা )। 

আন্তর্জাতিক অথ ভাগার প্রতিঠিত হওয়ার ফলে পৃথিবীর 
দেশগুলি নিজ নিজ অথ-পক্কট ও মুদ্রাসমস্তা সন্বন্ধে নিয়মিত 
ভাবে পরম্পরের সহিত আলোচনা করিবার সুযোগ পায়, 
এবং একে অপরের পরামর্শ ও সহযোগিতা লাভের আশ! 
করিতে পারে। পরামর্শ দিবার জন্ত প্রয়োজন হুইলে 
আন্তর্জাতিক ধনভাগার জাপন রাষ্ত্রের অবস্থা পর্যযালোচনার 
উদ্দেষ্টে বিশেষজদিগকে পাঠাইয়া থাকেন । ভাগারের দপ্তরে 
সকল সদস্তরাধ্রেরই নিজ নিজ আভান্তরীপ মুস্রাব্যবস্থা ও 
বহির্ধাণিজ্যের অবস্থা সম্বন্ধে সংবাদ প্রতি মাসে পাঠাইয়া দিবার 
নিয়ম আছে। - 

অনাথপিওদনুতা সুপ্রিয়ার স্বপ্ন সফল কন্দিবার ভার 
লইয়াছেন আজ ইউনাইটেড নেষ্টন্স্*্এর আত্মজা! এই ব্যাঙ্গ ও 
ধনভাগ্ডার। ভিক্ষা-জন্নে বন্ুধাকে বাঁচাইবার এই প্রয়াস. 
কতদূর সফল হয় দেখা যাউক। 


কলঙ্কিনী 
বিভূতিভূষণ গপ্ত 


বর্তমানের দেশব্যাপী বিষাক্ত আবহাওয়ার স্পর্শ বাচিয়ে 
এখনও সে গ্রামের হিন্দু মুসলমান দিব্যি পাশাপাশি বাস 
করছে। কলহ, বিবাদ-বিসন্বাদ পূর্বেও ছিল, এখনও আছে, 
কিন্ত তা নিয়ে অনাবশ্থক মাতামাতি নেই। বরং সহজ যুক্তির 
কাছে তার মীমাংসার পথ সব সময়েই খোলা আছে । নইলে 
এত বড় মাতব্বর ব্যক্তি ইয়াসিন মিঞ্াকে নিয়ে খাটাখাটি 
করতে সে গ্রামের কারুরই সাহস হ'ত না। কিছুদিন ধরে 
তার সংসারের একটি অতি গোপন কথ নিয়ে প্রকাস্তে এবং 
অপ্রকান্ঠে অনেক কানাঘুষাই শোনা যাচ্ছে । সবিস্তারে না 
হুলেও তার কিছু কিছু ইয়াসিনের কানেও এসেছে, কিস্ত সে 
তাকে মোটেই আমল দেয় নি। বয়স তার খুব বেশী না 
হলেও গ্রাম্য জীবনের অভিজ্ঞতা তার ষোল আনাই আছে, 
তাই সামাগ্ঠ ব্যাপারকে অসাধারণ করে তুলতে চায় নি। 
ইয়াসিন মিএ। পাক] চাষী গৃহস্থ । জোত, জমি, গোঁয়ালে 
গরু, উঠানে ধানের জোড়া মরাই-_-কোন কিছুরই অভাব নেই। 
সেই সঙ্গে আছে নগদ টাকা । কথাটা সকলের জান]। 
ইয়াসিন এ বিষয় একটু বিশেষ ভাবেই সচেতন । সংসার 
তার ছোট । খুবই ছোট । স্বামী শ্রী এবং একমাত্র মেয়ে 
আমিনা । আমিঘার বিয়ের বয়স বছ দিন পার হয়ে গেলেও 
আজও সে অনুঢ়া । কারণ দ্বিবিধ। “প্রথমতঃ ভাল পাত্র আজও 
পাওয়া যার নি, দ্বিতীয়ত ইয়াসিন তেমন ভাবে চেষ্টাও করে 
নি। অপত্যন্মেহ তাকে নিবৃত্ত করে রেখেছে। যে ক'টা 
দিন কাছে থাকে সেইটুকুই লাভ। তা ছাড়া কি আর এমন 
বয়স হয়েছে । সবে মাত্র তেরোয় পাদিয়েছে আমিনা । 
কিন্তু পুরস্ত গড়নের জন্তে বয়সের অস্কটা সহজে কেউ বিশ্বাস 
করে না। মেয়েও হয়েছে তেমনি-_ আজও বাপের সঙ্গে 
জাঙ্গালে মাছ ধরতে যায়। প্রয়োজনে অপ্রয়োজজনে কোমরে 
কাপড় জদ্ভিয়ে গাছে চড়ে, ফল পাড়ে । সে ফল ওপাড়ার 
হিন্দু বি-বৌদের মধ্যে বন্টন করে দিয়ে আসে । তাদের সঙ্গে 
তাদের সংসারের নানা খুটিনাটি ব্যাপার নিয়ে আলাপ 
করে। নববিবাহিতা মেয়েদের সঙ্গে সময় কাটাইতেই ওর 
জাগ্রহ বেশী । হাঁ করে সে ওদের গল্প শোনে। অন্তরেকি 
যেন একট ব্যাকুলত1 অনুভব করে । নুতন নুতন প্রশ্ন করে 
আলোচনার গতি অব্যাহত রাখার চেষ্টা করে। মনে তার রং 
, ধরেছে । সে রঙে তার.পৃিবী অপূর্ব হয়ে উঠেছে। বাড়ী 
ফিরে আসে ধুলীর জামেজে যেন ডানায় ভর করে, কিন্ত 
বাড়ীর আঙ্গিনায় পা দিতেই তার ্বপ্থের ঘোর কেটে যায়। 
নম! টেচামেচি করে বাড়ী মাথায় কয়ে তুলেছে । মেয়েকে ফিরে 
ও 


আসতে দেখেই সে ফেটে পড়ল_-তোর আক্কেলডা কেমন 
লো আমিনা? এতহানি বেইল কোথায় আছিলি তুই? তোর 
বাপজ্কানের ফেরবার সময় .হুইছে-__বাসি ওষ্ট কয়হান ধুইয়া 
লইয়া আয়। 

আমিনা কঠিন বাস্তব সংসারে ফিরে এসেছে । বিহুদিদির 
ফুলশয্যা-রজনীর চিত্তাকর্ষক গল্পের সঙ্গে কোথাও এক বিম্বু 
মিল নেই । আমিনা দ্রুতপদে বাসি থালা-বাটি নিয়ে ঘাটের 
পথে অদৃষ্থ হয়ে যাঁয়। বাটির শবে আকৃষ্ট হয় তার পোষা 
ছটো হবাঁস। প্যাক প্যাক শব করে জেগে ওঠে তারা। 
আলম্ত ভেঙে দ্রুত অন্থসরণ করে আমিনাকে । গ্রীবা বাকিয়ে 
চেয়ে দেখে আরও ভ্রুতপদে অগ্রসর হয়ে যায় সে। হাস 
ছুটো পেছনে পেছনে আসতে থাকে । 

পুকুর-ঘাটে নামবার পুর্বে মুহুর্তের জন্ত আমিন! থমকে 
ঈবড়ায়। এঁটো! বাসনগুলি নামিয়ে রাখে । হাস হুটো আরও 
দ্রুত গতিতে ছুটে আসে । আমিনার মুখে হাসি দেখা দেয়। 
ওদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, কিছু নাই রে...কিছু নাই।.. 
হাস ছটো বারকয়েক বাসনগুলোর চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে 
মাথা নেড়ে নেড়ে ডাকে প্যাক-...প্যাক-..প্যাক-.. 

আমিনা বসে পড়ে । নীরবে একদৃষ্ঠে হাস ছটোর পানে 
তাকিয়ে থাকে । ওদের একটা অপরটাকে তখন সোহাগ 
জানাচ্ছে চঞ্চুতে চঞ্ু ঠেকিয়ে । আমিন! কি ভাবে তা সেই 
জানে। হয় তোবা বিনুর্িদির কাছে শোনা তার ফুল- 
শয্যার রাতের কাহিনী তার মনকে নাড়া দেয়। ছ্‌”চোখ 
তার ভাবাবেগে গভীর হয়ে ওঠে । একটা অনাস্বাদিতপূর্ধব 
অনুভূতি তাকে বিহ্বল করে তোলে । আমিনা সহসা! হাত 
বাড়িয়ে একটা হ্বাসকে ধরে ফেলে বুকের উপর গভীর আবেগে 
চেপে ধরে। এমন সে ইতিপুর্ধে বহুবার করেছে, কিন্ত 
আজকের দিনটি তার বুকে এক অপুর্ব স্পন্দন জাগিয়ে 
তুলেছে । হাসের মাথাটি গালের উপর চেপে ধরে সে চোখ 
বুজে বসে থাকে । কান পেতে শোনে তার বুকের মধ্যে এক 
মৃতন সুরের ব্যঞ্জন| ।-.-সহুস! মায়ের কর্কশ কের তিরস্কারে 
চমকে উঠে আমিনা হীসটাকে ছেড়ে দিলে । 

মা বলছিলেন,__ঢ্যাংড়া মাইয়া হইছস্‌, তোর বুদ্ধিহইবে 
কি মরলে! হছইহান থাল মাজ.তে জাইছস ছই দণ্ড আগে 
না1.". 
আমিনা চোখ তুলে দেখে মার পশ্চাতে তার বাবাও 
নীরবে দাড়িয়ে আছেন। সে লজ্জায় এতটুকু হয়ে যায়। ছিঃ 
ছিঃ--বাবা কি ভাবলেন । | 
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ম! পুনরায় কাংগ্কণ্ে চিৎকার করে উঠতেই ইয়াসিন তাকে 
থামিয়ে দিয়ে বললে, চুপ দে আমিনার না । বিলি দিয়া হাল- 
চাষ করোন যায় স। 

আমিনার মা কিন্ত থামতে পারলে না, বলতে লাগল-_ 
চূপ দেবার হুয় তুমি ভাও। আমি মাইয়া মানুষ, আমারে 
শিখাইতে হইবে না। ঢ্যাংড়া মাইয়া ধরে পুইফসা! বাঘপ! হইবে 
না এমন দশা । তোর জাইজ কোন খোয়ার করি দেখফি। 

ইয়াসিন একবার ক্দ্ধ দৃষ্টিতে স্ত্রীর পানে তাকায়। 
আমিনাকে বলে, _খাড়াইয়া খাড়াইয়া শোনস কি আমিন্‌ তুই 
জামার লগে আয়। 


এবার ইয়াসিন মেয়ের বিয়ের জন্ত রীতিমত ব্যস্ত হয়ে 
উঠল এবং এক মাসের মধ্যেই পাশের গ্রামের বসির আলীর 
একমাত্র ছেলে ইদ্রিসের সঙ্গে আমিনার বিয়ে হয়ে গেল। 

দ্বিব্যি লম্থাচওড়া ছেলেটি । মাথাভরা একরাশ কাল 
চুল। মাবথান দিয়ে সিথি। ছু'পাশ দিয়ে লম্বা হয়ে ঝুলে 
পড়েছে কুফিত কেশগুচ্ছ। ভরাট গোলগাল মুখখানি । মিশ- 
কালো গায়ের বর্ণ। ঝকৃঝকে ছ'পাটি দত । মুখে হাসি লেগেই 
আছে। বয়স বছর কুড়ি; একটু বেশীও হতে পারে। 
আমিনার সঙ্গে চমংকার মানিয়েছে। 

আমিন] চেয়ে চেয়ে দেখে । মরদের মত চেহারা! বটে। 
সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহ। আমিনা তার ছুই সবল বাছু- 
বেষ্টনের মধ্যে একান্ত নির্ভরতায় ধর! দেয়। জীবনের 
একট! নুতন দিক তার কাছে অভিনব রূপে আত্মপ্রকাশ 
করে। 

বসির আলি ইয়াসিন মিঞার মত অতটা সঙ্গতিপন্ন না 
হলেও মোটামুটি অবস্থা! তার ভালই । খাওয়া-পরার ভাবনা 
নেই। নিজের জমিতে ছুই বাপ বেটায় মিলে লাঙ্গল দেয়। 
তাদের মিলিত চেষ্টায় সেখানে সোন|! ফলে । নগদ টাকাকড়ি 
বেশী নেই বটে, কিন্ত অনটনও নেই। পাকা গৃহস্থ। 

আমিনার দিন এখানে ভালই কাটছে । স্বামীর কতকগুলি 
কাজ সে নিজের হাতে তুলে নিয়েছে । এর উপর আছে গরুর 
জাবন! দেওয়া, সংসারের ছোটবড় ফাইফরমাস খাটা। ক্রাস্তি 
নেই, অবসাদ নেই৷ সারাদিন আমিনা চরকির মত হাসিমুখে 
সুয়ে বেড়ায়। মোটের উপর শ্বশুরবাড়ীর সঙ্কে সে সহজ এবং 
স্বাভাবিক ভাবেই নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। বাপ মাঝে 
মাঝে খোঁকধখবর নেয়। নিয়ে যাবার কথা উঠলে আমিন] 
নিজে থেকে জাপত্ি জানায়। বলে, বুড়া হাউড়ি-_বাপ 
হাসিযুখে প্রশ্থান করে। শীশুড়ী খুশী হুন-_ননদিনী আড়ালে 
মুখ টিপে হাসে। জার ইদ্দ্রিস আরনার় বার বার মুখ দেখে 
অপরের দৃষ্টি এড়িয়ে |... 

শাশুড়ী, ননদিনী তাকে ভাল চোখেই দেখে । আমিনা 


এখাড়ী আসায় পর থেকে তারা একটু হাপ ছেক্ধে বাচধার 
অবকাশ পেয়েছে। 

সন্ধ্যা হয়ে আসে । আমিন! রান্না করতে বসে ক্ষণে ক্ষণে 
অন্তমনক্ক হয়ে পড়ে । হাত চালিয়ে ক্রুত কাঙ্গ শেষ করতে 
গিয়ে আরও দেরী করে ফেলে । নিজের উপর নিজেই বিরক্ত 
হয়ে ওঠে । মনে মনে কেমন একটা অন্বন্তি বোধ করে 
অকারণে হাতা খুস্তি লোহার কড়াইয়ের উপর আছড়ে ফেলে। 
সেই শবে ৫স যেন কতকটা আত্মস্থ হয়। 
. ননদিনী হাক দেয়,--হেই শোনছনি ভাইজান আইছে । এক 
ধাম! হরুম দিয়া যাও, আর বাপজানের তামাক। এগুলি 
আমিনার নিত্যকরণীয় কাজ। এর পরের দৃষ্ঠে ননদিনীকে 
দেখতে পাওয়া যায় রান্নাঘরে । এবার তাকেই নিতে হবে 
পাকশালার ভার। আমিনা ধুণী হয়ে ওঠে বলে, কারেরথনে 
ছইহান দাউর লামাইয় লইও। মোর মনে আছিল না । 
সন্ধ্যাবেলায় আমিনার তুলচুক প্রায়ই হয়, কিন্তু তা নিয়ে 
কারুর তরফ থেকে অন্থযোগ নেই । 

আমিন! ত্বরিতপদে প্রস্থান করে। স্বামীকে একধামা 
মুড়ি দিয়ে শ্বশুরের জন্তে তামাক সাঙ্ততে বসে। ক'লকের 
কয়লায় আগুন দিয়ে নিঃশবে ফু দেয়। আগুনের রক্তিম 
আভা আমিনার মুখে প্রতিফলিত হয়ে বড় চমৎকার দেখায়। 
অদূরে বসে মুড়ি থেতে থেতে ইদ্রিস মুগ্ধ চোখে চেয়ে দেখে । 
একবার বাপের অলক্ষ্যে হাত পা নেড়ে কিছু একটা ইসার৷ 
করতে চায়। কিন্ত কষ্টে নিজের ইচ্ছাটাকে দমিয়ে রাখে । 
আমিনা দেখেও দেখে না। একমনে ক'লকেতে ফু' দিতে 
থাকে। 

ইদ্রিস বেশীক্ষণ চুপ করে থাকতে পারে না। বলে, বাপ- 
জানের তামাক দিয়া মোরে ছুইডা কাচামরিচ দিয়! যাইও । 
খালি হুরুম খাওন যায় না। 

আমিনা শ্বশুরকে তামাক দিয়ে স্বামীর জন্ত কাচা লঙ্ক। 
আনতে যায়। তার পরনের কাপড়ে পা জড়িয়ে পত, পত, 
শব হয়। ইদ্দ্রিসেরও চোখ-কান সজাগ হয়ে ওঠে । আমিনার 
চলাফেরা, কথা বলা সবই তার মনকে দোল! দেয়। 

রাত্রে একলা ঘরে আমিনা স্বামীর বক্ষলগ্ন হয়ে গদ গদ 
কণ্ঠে বলে, মোরে তোমার একখান ফটোক দেবার পার নি। 

ইঞ্দিস বিস্মিত কঠে বলে, ফটৌক। মোর ফটোক দিয়া 
তুই করবি কি? 

আমিনা বলে, আমাগো! গেরামের বিহ্ৃদিদি সোয়ামীর 
ফটোক হারের লকেটে বদ্ধাইয়া থইছে-_ইদ্রিস দাত বের 
করে হাসে । আধো আালো আধো অন্ধকারে দাতগুলি তার 
বকৃ বক করে ওঠে । সেথুশীর নুরে বলে, তোর হার নাই-_- 
ঝুলাবি কিসে ? 

আমিন! চটপট জবাব দেয়, ক্যান কালা ত্তায়। 


মা 


' ইত্ভিস আধার ছেসে ওঠে | গদ গদ কণ্ঠে বলে, জাইচ্ছা, 
আইচ্ছা, দিমু তোয়ে একখান ফটোক । 
আমিন! বলে, আমাগো গেরামের মাখমরাজ খুব ভাল 
ফটৌোক উডায়।-..ইত্রিস হাসিয়া আমিনাকে সজোরে বুকে 
চেপে ধরে। 

ফটো একথানার ব্যবস্থা ইদ্রিসকে বছ আয়াসে করতে হয়, 
কিন্ত সে ফটো আমিনা গলায় ঝুলিয়ে রাখতে পারে নি। 
ফটো মিলেছে তাইতেই আমিনা খুণী। সে সঘত্বে তা টিনের 
তোরঙ্গে রেখে দিয়েছে । মাঝে মাঝে দ্বিপ্রহরে স্বামী যখন 
ক্ষেতে কাজে ব্যস্ত থাকে, সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে আমিনা ফটো- 
থানি বের করে তন্ময় হয়ে দেখে । 

ইদ্রিস চাষী গৃহস্থ হলেও তার রসবোধ আছে। স্ত্রীকে 
সে আড়ালে আবডালে গান শোনায়__বাশীর সুরে মোহিত 
করে। আদর করে গাল টিপে দেয়। 


কিন্ত তাদের জীবনের এই স্বচ্ছন্দ গতি এক দিন অতি 
অকন্মাৎ ব্যাহত হয়। এর জন্তে আমিনা মোটেই প্রস্তত ছিল 
না। জ্ঞান হবার পর থেকে যে পরিবেশে সে মানুষ হয়েছে 
তার সঙ্গে বর্তমানের কোথাও এক তিল মিল নেই, ফলে তার 
মন শুধু বিক্ষুব্ধ হয়েই উঠল না, তার প্রকাশ ঘটল তীব্র 
প্রতিবাদের রূপ নিয়ে । 

ইন্ট্রিস চঞ্চল হয়ে উঠল। শঙ্কিত হয়ে উঠল নিকটেই 
পিতার উপস্থিতির কথ চিন্তা করে, কিন্ত স্ত্রীকে নিবৃত্ত করতে 
সে পারলে না, শুধু নিঃশবে তার মুখের পানে চেয়ে রইল । 
আমিনা তখন উচ্চ কণ্ঠে বলছিল, ক্যান হিন্দুরা তোমারগো 
করছে কি যেস্ারগো খ্যাদাইবার চাও। এমন কাম তোমারে 
করতে দিমু না। 

ইদ্রিস স্বুকঠে বললে, বাপজান হুকুম দিছে আমিনা মুই 
করমুকি! পুবের ুয্যি পচ্চিমে ওডলেও হুকুম বাপজান 
ফিরাইবে না। 

আমিনার ছু*চোখ হলে ওঠে | বলে, তোমার বাথজান 
যদ্দি মোরে খুন করতে কয়? প্রশ্নটা অত্যন্ত সহজ হলেও 
উত্তর দিতে .গিয়ে ইদ্রিস চমকে উঠল। মনে মনে বলল, 
তোবা তোবা...আমিনা কি পাগল হুইছে। কিন্তু মুখে 
কোন কথাই সে বলতে পারল ন! শুধু বড় অসহায়ভাবে 
আমিনার মুখের পানে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল । আমিন! সে 
দৃষ্টি স্‌ করতে পারলে না, তার চোখ ছুটো ভ্বলে উঠল। 
কিন্ত পরক্ষণে বদির আলির উপস্থিতিতে কষ্টে নিজেকে স্ধ্যত 
করলে । 

ইত্রিস এক নুহ্র্তে অনেক কথ চিন্তা করে ফেললে । তার 
ধাপকে সেজানে। তার প্রচণ্ড ক্রোধের কথাও ইত্রিসের 
অন্ধায়া ময় । সামা কারথেও যে বসির কত নিশ্বম হয়ে 
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উঠতে পারে, তার যথেষ্ঠ প্রমাণ রয়েছে । কিন্তু ইদ্রিস আজ 
ভয় পেলে না । ধীরে ধীরে উঠে এসে স্ত্রী এবং বাপের মাধ- 
থানে সোজা! হযে ফ্াড়াল। উত্তেজনায় তার সমস্ত শরীর 
কাপছে । বসির আলি এতক্ষণে অকথ্য ভাষায় গালি- 
গালাজ নুরু করে দিয়েছে। তার প্রচণ্ড ক্রোধের 
কথ! চিন্তা করেই সম্ভবতঃ বসিরের স্ত্রী ও কন্তা সেখানে 
উপস্থিত থেকেও নির্বাক ভাবে ফীড়িয়েছিল, কিন্ত ইদ্রিস 
এগিয়ে আসতে তার! চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তার মা বললে, 
তোমার মাথায় কি থুন চাপছে? 

বসির আলি গর্জন করে ওঠে, তুমি চুপ দেও । চাইর 
আন্ুল মাইয়ার এত সাহস ! আইজ অর এক দিন কি আমারই 
এক দিন। 


ইদ্রিসের দু'চোখ দ্বলে উঠল, তার শরীরেও যেন একটু 
চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে । বসিরের তা দৃষ্টি এড়াল না । আপন 
অতীত যৌবনের দৃপ্ত প্রতিচ্ছবি সে পুত্রের মধ্যে আবিফার 
করে ক্ষণকালেব জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল, এবং শ্ীর অনুরোধে 
নিঃশবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল । কিন্তু ঘটনাটার এখানেই 
যেশেষ হবে না এ কথা জাচ করে মার সঙ্গে পরামর্শ 
করে সেই রাত্রেই ইদ্রিস আমিনাকে গোপনে তার বাপের 
কাছে পাঠিয়ে দিলে । এর চেয়ে কোন সহজ পদ্থ। তাদের 
চোখে তখনকার মত পড়ল না। তাছাড়া গ্রামের আর দশ- 
জনার বিরুদ্ধে একলা! কতক্ষণ সে লড়াই করবে । আমিনাকে 
ইদ্রিস মাঝে মাঝে বাপের বাড়ীতে গিয়ে তার সঙ্গে মিলিত 
হবার প্রতিশ্রুতি দিলে । অথচ এমনি ছুর্ভাগ্য যে, সে পথও 
তাদের রুদ্ধ হয়ে গেল। ইয়াসিন কন্তার এই অপমানকে মোটেই 
সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারে নি। মেয়ের পিঠ চাপড়ে 
বললে, সাবাস বাপের বেডি।:.*ছু'চোখে তার জানম্দ এবং 
স্ব! একই সঙ্গে ফুটে উঠল । গ্রামের অন্ান্ত মাতব্ধর ব্যক্তি- 
দের নিয়ে সে ঠক করলে । পাশের গ্র]মে হিন্দু-মুসলমানের 
মধ্যে বিভেদ স্ষ্টির এই যে আয়োজন চলছে তার প্রতিকার 
করতে তার! বদ্ধপরিকর হ'ল | নইলে তাদের নিজেদের গ্রামের 
ভাঙন রোধ করবে তারা কেমন করে ? খবরটা ওগ্রামে গিয়ে 
পৌছাতে বিলম্ব হল না। বসির আলির কাছে সে খবর 
আরও পল্লবিত হয়ে গিয়ে পৌঁছল, কিন্ত নিক্ষল আক্রোশ 
শুধু শুন্তে হাত পা ছুড়ে তাকে ক্ষান্ত হতে হ'ল। 

কিন্ত সত্যিকারের বিপদে পড়ল ইদ্রিস, আর চোখে 
অন্ধকার দেখল আমিন! । আজ একটি সপ্তাহ হ'ল সেবাপের 
বাড়ীতে এসেছে, এর মধ্যে একটি দিনের জভও ইত্রিসের 
সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। যতক্ষণ চোখের সম্মথে থাকা 
যায় ততক্ষণই...নইলে...জামিনা তার বস্ত্রাত্যন্তর থেকে 
স্বামীর কফটোখানি বের করে মুগ্ধ চোখে দেখে। একবার 
আশেপাশে চল দুটি বুলিয়ে নিয়ে যুকেয় উপন্ষ চেপে ধয়ে 
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মুখেয় সম্গিকটে এগিয়ে 'মিয়েযায় । যন অশান্ত হয়ে উঠে। 
অকারণে সে তার পোষা হীস ছটৌকে পীড়ন করে। ওয়! 
তারম্বরে চীংকার করে জলে ঝাপিয়ে পড়ে, আমিন! ঘরে ফিরে 
জাসে। মাকে সামনে অকারণে পেয়ে খানিকটা ধাজ দেখায়। 
তার পরে হছুমদাম করে পা ফেলে ঘরের দাওয়ায় গিয়ে 
বসে পড়ে । 

আমিনার ঘরে মন টেকে না। বিহু দিদির কাছে ছুটে 
যায়। কিন্তু সেখানেও থাকতে পারে না। তার সঙ্গে 
হেসে হেসে গল্প করতে গিয়ে কেদে ফেলে আমিনা । বিহু 
বলে, তুই কি পাগল হুলি আমিনা । এমন ত বাপু কখনও 
দেখিনি। আমিনার মুখে এক বিচিত্র হাসি ফুটে ওঠে। 
সে সবেগে মাথা নেড়ে পালিয়ে যায়। বিহু বিশ্মিত দৃষ্টিতে 
তার গমনপথের পানে চেয়ে থাকে । 


রাত হয়েছে । আকাশে চাদ উঠেছে । আমিনার বাব! 
মা বহুক্ষণ শুয়ে পড়েছে । এতক্ষণে হয়ত গভীর নিদ্রায় 
মগ্ত। আমিনার চোখে ঘুম নেই। জানালা-পথে চাদের 
জালে! এসে ঘরের মধ্যে পড়েছে, কিন্ত তা আমিনার জন্ত 
কোন আশার আলে! বহন করে নিয়ে আসে নি। দিনদিন 
আমিনার অশান্তির মাত্রা বাড়তে থাকে । তাকে ঠিক যেন 
আর চেনা যায় না। পরিবর্তনটা এতই স্পঃ হয়ে আত্মপ্রকাশ 
করেছে। 

মা মেয়ের জন চিস্তিত হন। পাড়াপড়শীরা বলে আহ! 
এমন কীচা বয়েস যার''ইয়াসিন ক্ষেপে ওঠে-...বসির আলির 
এত বড় ধৃষ্টতা । কিন্ত মীমাংসার কোন সহজ পথই তার 
চোখে পড়ে না। 

এমনি এক অস্বস্তি যখন ইয়াসিনের স্থুখের সংসারকে আচ্ছন্ন 
করে রেখেছে সেই সময়ই এক দিন সকালে ঘুম ভেঙে আমিনা 
এক মৃতন রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলে । তার অকম্মাং থেমে 
যাওয়া জীবনে দেখ! দিলে-_-আনন্দের জোয়ার । আমিনা হয়ে 
উঠল উচ্ছল-_তার চোখে মুখে ফুটে উঠল ভাবের আবেগ । 

আমিনার মা শঙ্কিত হয়ে উঠল । বাপ খুশীমনে ক্ষেতেয় 
ফাজে চলে যায়। প্রতিবেশিনীর1 বলাবলি কয়ে, মেয়েটাক্স 
হ'ল কি। 

আমিনার আজ অকল্মাৎ মনে হ'ল যে, এই দীর্ঘদিন ধরে 
সে মায়ের কোন কাজেই সহায়তা করে নি-_বাপের পানেও 
ফিরে তাকায় নি। এমন কি তার পোষা হাস ছটোকেও 
নিরর্থক দ্বালাতন করেছে, এবং এই দীর্ঘদিনের ক্রটিকে এক 
দিনে পুষিয়ে নিতে গিয়ে সে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করলে 
বাতে মা মেয়ের সম্বন্ধে রীতিমত চিন্তিত হয়ে উঠলেন। 
বাপ হেসে বললে, মোর পাগল মাইয়া খ্যাপছে-_হাঁস ছটো 
কিন্ত পক্সমাদঙ্গে জামিনায় সঙ্ষে সমান তালে নেচে নেচে 


বেড়াচ্ছে আর ঘাড় নেড়ে নেড়ে ভাকছে, প্যাক প্যাক প্যাক... 

দিন চলে যায়। আমিনার জীবনে জোয়ায়ের আকশ্মিক 
বেগ নিয়ন্ত্রিত হয়েছে । কিন্তু পথে ঘার্টে, আনাচে কানাচে 
তাকে নিয়ে কানাধুষো বেড়েই চলেছে। যে যার মনের 
মত করে গল্প রচনা করে চলেছে। কেউ বলে এরই জন্তে 
স্বামীর ঘর কয়তে পারলে না। সখ করে কিআর বাপের 
বাড়ী চলে এসেছে । কেউ বা বাধ! দিয়ে বলে, দরকার কি 
স্বামীর ঘর করে, যদি নিত্য এমন নতুন নতুন'** 

ওদের আলোচনার মাঝখানে আমিন! হঠাৎ এসে উপস্থিত 
হুয়। হাসিমুখে বলে, ঠাকরুণ গো লোব লাগে বুঝি-'.বলেই 
আত্ম অপেক্ষা না করে হেলে ছলে এক বিচিত্র ভঙ্গীতে 
চলে চায়। 

ওর! সকলে কানে আঙ্গুল দেয়। ছিঃ ছিঃ.''দিনে দিনে 
হ'ল কি। এক ফোটা মেয়ের এত আম্পর্থা] অবন্ঠ 
প্রান্তে প্রতিবাদ কেউ করে না। তবে গোপন সমালোচনা 
আরও ঘটা! করে চলতে থাকে । মিথ্যে কথা ত আর 
না। চগ্ডের বৌয়ের নিজের চোখে দেখা | সাহস বটে ছাড়ীয়। 
নইলে রাত ছুপুরে কেউ তাদের বাউতলায় যায়। এরই নাম 
আশনাই। কি বলছ? ছেলেটা দেখতে কেমন? স্থ্যাচা 
লোহার দত্যি একট] 1... 

কথাগুলি শেষ পর্যযস্ত ইয়াসিনের কানেও গেল। 
প্রথমে হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্ঠা করলেও স্ত্রীর নিকট 
একই কথার পুনরুক্তি শুনে ইয়াসিন রাগে আগুন হয়ে উঠল । 
গ্রামের লোকে তাকে সর্দার বলে খাতির করে। সমাজে তার 
একটা! মানসন্ত্রম আছে । প্রাণ গেলেও সে তার অমর্যাদা করতে 
পারে না। কিন্ত মেয়েকে ডেকে কোন কথা! জিজ্ঞেস করতেও 
তার আটকায়। মেয়ের মুখের পানে চাইলেই তান সব 
গোলমাল হয়ে যায়। অমন সুন্দর নিলঙ্ক যার মুখ তার 
পক্ষে কখনও এমন নিন্দনীয় কাজ সম্ভব হতে পারে বলে 
সে বিশ্বাস করতে পারছে না। অন্তরে সে কণ্ঠ পাচ্ছে। 
কিন্ত ক্ঠ তার যত বড়ই হোক এর মীমাংসা তাকে করতেই 
হবে। মেয়ে বলে ইয়াসিন কিন্ত চোখ বুজে থাকতে 
পায়ে মা।'*, 

রঃ র্ভী গা ৃঁ 

পৃণিমায় চাদ আকাশে দেখা দিয়েছে । আমিনা উদগ্রীব 
হয়ে তার ঘরে বসে আছে। জন সারাবিকেল ধরেসে 
সবত্বে চুল বেঁধেছে । বেছে বেছে সে তার লাল কুর্ভাটি গায় 
দিয়েছে। পাছাপেড়ে শাড়ীথানি পরতেও ভুল করে নি। 
ছুই ভ্রু মাঝে সঘত্বে লাগিয়েছে কাচপোকার টিপ--পায়. 
পরেছে আলতা! বিহুদিদির কাছ থেকে চেয়ে জানা পাউডার 
লাগাতেও তার তুল হয় নি।.. 

কাত একটু বেশীই হয়েছে। সমস্ত গ্রাম ঘুমে জচ্ছয়। 





অপেক্ষায় । উৎকর্ণ হয়ে ওঠে আমিনা । তুল সে করে নি। 
এ নিশ্চয়ই তার সক্ষেতক্ছচক আহ্বান। জামিনলা দরজা 
খুলে বাইরে এসে দীড়ায়। সাড়া পেয়ে তার হ্থাস ছটো 
নড়ে চড়ে ওঠে । আমিন! ম্বছকণ্ডে বলে, লক্ষী আমার 
সোন! চুপ কইরগা ঘুমা-..সে বাইরে উন্মুক্ত আকাশের তলায় 
এসে ফাড়ায়। সঙ্কেত-শব পুনরায় শ্রুতিগোচর হয়। এবারে 
আর অস্প& নয়। আমিনার গতি দ্রুততর হয়ে ওঠে ।... 

পাশের ঘরে আমিনার মা এবং বাবা এতক্ষণ জেগেই 
ছিল। মেয়ের আজকের হাবভাব তারা সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য 
করেছে এবং হয়তো! সেইজন্যেই মেয়ের উপর নজর রাখতে 
স্বামী শ্রী তারা এখনও জেগে আছে । দরজা! খোলার শবে 
সচকিত হয়ে ইয়াসিন উঠে ফ্াড়াল, ঘরের কোণ থেকে তার 
পাকা বাশের লাঠিগাছা তুলে নিয়ে অগ্রসর হ'ল । আমিনার 
মা ভ্রুত এগিয়ে গিষ্সে স্বামীকে চুপ করতে নির্দেশ দিলে এবং 
নিক্ষে অতি সন্তপর্ণে দরজা খুলে মেয়ের পানে দৃষ্টি রেখে 
স্বামীকে কি ইঙ্গিত করলে । তার পরে উভয়ে আমিনাকে 
নিঃশবে অনুসরণ করতে লাগল । 

আমিনা ত্বরিতপদে অগ্রসর হয়ে চলেছে । সরকারী 
রাস্তা ধরে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে সে মেঠো পথ ধরলে। 
চগ্ডেদের ঝাউতলায় যেতে এইটেই সোজা! পথ। তাছাড়া! 
এই পথে বড় এরুটা লোক চলাচল করে না। কিন্ত তবুও 
কি পোড়! লোকের চোখ. এড়িয়ে কিছু করবার জে! আছে-_ 
আমিনা ভাবে আর সঙ্গে সঙ্গে গতি তার আরও দ্রুত হয়ে 
ওঠে । 

ইয়াসিন তার সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে পড়তে পড়তে বড় 
জোর সামলে নিলে । স্ত্রীকে ম্বছ কে বললে, মাইয়াডারে 
কি দানোয় পাইছে? 


ফ্াড়াল। একবার চতুর্দিকে চেয়ে চেয়ে যেন কিসের সন্ধান 
করলে। ইয়াসিন এবং তার শ্রী একটা ধোপের আড়ালে 
আত্মগোপন করে মেয়ের উপর দৃষ্টি রাখছিল। 

সহসা! একটা উচ্চ হাসির শবের সঙ্ষে আমিনার কগস্বর 
শোনা গেল, এই ছাড়. '.ছাড়'..ব্যথা লাগে-_- 

ইয়াসিন সবিন্ময়ে দেখলে ছুখানি বলিষ্ঠ বাহু আমিনাকে 
বেষ্টন করে কাছে টেনে নিলে ।**'সে একটা চাপ] হুঙ্কার 
ছাড়লে, হুম্‌। ইয়াসিন শক্ত করে তার হাতের লাঠিগাছ৷ 
চেপে ধরতেই আমিনার মা তাকে বাধা দিলে । চাপা কণ্ঠে 
বললে, থামো-_ 

আমিনা এতক্ষণে আগন্তকের বাহুবেষ্টনমুক্ত হয়ে ঝাউ- 
গাছের তলায় তারই গ! থেষে বসেছে | ভু'জনেই হেসে হেসে 
এ ওর গায়ের উপর গড়িয়ে পড়ছে । গাছের পাতার ফাকে 
ফাকে চাদের আলো এসে ওদের চোখেমুখে পড়েছে-_ 

আমিনার মা একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে স্বামীকে উচ্ষেশ 
করে বললে, ঘরে চল-__ 

ইয়াসিন বিল্মতভাবে স্ত্রীর পানে মুখ ফেরাতে সে ফিস্‌ ফিস্‌ 
করে বললে, আমাগো ইন্দ্রিস। 

ইয়াসিন আর একবার ঝাউতলার দিকে ফিরে দেখে ঘুরে 
ঈ্লাড়াল। হাতের লাঠিগাছা! ফেলে দিয়ে সে স্ত্রীর একখানি 
হাত সহসা নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরলে । বাউতলাম্ম. 
যে ঠাদের আলো লুকোচুরি খেলছে তার অভাব এখানেও 
নেই। ইয়াসিনের হাতের মুঠি আরও শক্ত হয়ে ওঠে। 
চোখের দৃষ্টিও হয়তো! বা! মুহুর্তের জন্য চকু চকু করে উঠে 
থাকবে । 

আমিনার মা মু হেসে স্বার্মীর হাত ধরে আকর্ষণ 
করে", 





একজন অর্ধবিন্মত কৰি ও তার কাব্য 
শ্রীন্বনীলকুমার ৰস্থু 


উনবিংশ শতাবীতে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে বাংলা 
কাব্যের শ্রোতহীন বেলাভূমিতে যে নুতন রসাঙ্ভূতির জোয়ার 
এল, তা ঘেমন বিচিআ্ তেমনি জঠিল। তার বহুন্দুরের 
একতানের মধ্যে একদিকে শোনা গেল, ৮৪029 ৪87৫ 
70006 0 0৫58865”, মধুক্ছদনের অমিত্রাক্ষর ছচ্ছে ; 
তেমনি জাবার শোন! গেল ঈতিকাব্যের কলম্বন, যার প্রতি- 
ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠেছিল বাংলার গীতিগুপ্রিত প্রাঙ্গণ । 
বিহারিলাল সেই সঙ্গীতের অভ্ততম প্রধান বৈতালিক । 
মধুল্ঘনের দীপ্ত তেজ তাকে ম্লান .করে দিতে পারে নি। 


উনবিংশ শতাব্দীর বাংল! কাব্যে আমরা কয়েকটি ধারা 
দেখতে পাই। প্রথমতঃ. রঙ্গলাল প্রবন্তিত %6786 (816 বা! 
গাথা-কাব্যের ধারা । এ কাব্য রোমান্স-ধর্মী। দ্বিতীয়তঃ 
মহাকাব্যের ধারা এবং তা প্রধানতঃ মধুন্ছদনের লেখনী-নিঃসত। 
এই ধারা অনুসরণ করে একটা ক্লাসিক রীতির প্রবর্তন হু'ল। 
কিন্তু এই ছই জাতীয় কবিতা 01699 বা বহির্ভাবমুখ্খী, 
একলা! কবির নিঃসঙ্গ অন্তরের আকুলতা প্রকাশের যোগ্য 
বাহন নয়। কিন্তু ঈীতিকবিতার প্রয়োজন সব যুগেই থাকে 
এবং এ যুগেও ছিল । তাই দেখা যায় এ যুগে অসংখ্য দীতি- 
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ফাবিতা রচিত হয়েছে, যায় অধিকাংশই আজ বিশ্বৃত বা অর্জন 
বিশ্বত। এলিজাবেধীয় যুগে ইংরেজী সাহিত্যে এইরূপ গীতি- 
কাব্যের অজন্র বিকাশ ঘটেছিল। তৎকালীন সঙ্কলন-গ্রস্থ- 
গুলির ভিতর দিয়ে আজও সেই কাব্যধারা আধুনিক পাঠক- 
দের কাছে পৌছে এবং তাদের বিস্ময় উৎপাদন করে | ছুঃখের 
বিষয় উনবিংশ শতাবগীর বাংলায় সঙ্কলন-গ্রস্থ ছিল না! বললেই 
চলে। ফলে বু কবিতাই আজ পুরান! কীটদ পুস্তকের 
জীর্ণ পাতায় বিলীয়মান। এই বিরাট কাব্য-সাহিত্যের 
নিষ্নলিখিতরূপ শ্রেন-বিভাগ করা যেতে পারে; যেমন, 
(১) নীতিমূলক, (২) প্রশয়াত্বক, (৩) নিসর্গবিষয়ক, 
(৪) সমাজবিষয়ক, (৫) জাতীয়তাঁবোধক, (৬) আধ্যাত্ত্বিক, 
(৭) বাউল প্রভাবিত ভাব-বিষয়ক, (৮) ব্রান্ষপ্যধর্ম-সম্বন্ধীয় 
ইত্যাদি। এই বিভিন্ন ও বিচিত্র কাব্যাবলীর ভিতর দিয়ে 
এ যুগের ঈ্গীতিকাব্যের প্রেরণা স্বতক্ছুর্তভাবে বিকশিত হয়ে 
উঠেছিল । 

এ যুগের বিশস্বৃত এবং অর্থবিস্ত কবিদের মধ্যে চিরঞ্জীব 
শর্মা একটা বিশেষ স্থান দাবি করতে পারেন। এর আসল 
নাম ভ্রেলোক্যনাথ সান্ন্যাল। চিরপ্রীব নামে ইনি অনেকগুলি 
বই লিখেছেন। গঞ্ভে ও পণ্তে বহু রচনার শ্রষ্টা হলেও 
ইনি প্রধানতঃ কবি। গান ও ক্ীতিকবিতার মধ্যে এঁর 
শক্তির মৌলিকতা ও রসপ্রাচুর্য্যের নিশ্চিত সাক্ষ্য বর্তমান । 
ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী'তে বল! হয়েছে, *শাস্তিপুরের 
নিকট হঁহার জন্নস্থান।” “সাহিত্য-পঞ্জিকার মতে চুপী 
(বর্ধমান ) এ'র জন্বস্থান। এঁর জীবিতকাল ১২৪৭-১৩২২। 
“সঙ্গীত যুক্তাবলী'তে এঁর এইরূপ পরিচয় দেওয়া আছে, 
“ইনি বঙ্গদেশের, বিশেষতঃ ব্রাক্মসমাজের এক জন অতি 
প্রসিক্ধ সঙ্গীত-কবি। হঁহার অনেক সঙ্গীত নানা স্থানের 
ব্রাহ্ষসমাজে দত হইয়া থাকে ।...কেশবচন্ত্র সেন হুঁহার 
সঙ্গীত শ্রবণে মোহিত হুইতেন।” এঁর বিভিন্ন গন্ভ-পন্ভ গ্রন্থ- 
গুলির নাম দ্লীত-রত্বাবলী, বিংশ শতাবী, গরলে অন্বত, কেশব- 
চরিত, নব বৃন্দাবন, যুগল-মিলন, ঈশাচরিত, বাল্যসথা, যৌবন 
সখা, ব্রাহ্মসমাজ্জের ইতিবৃত্ত প্রভৃতি । এ'র মধ্যে সাহিত্য, দর্শন 
ও ধর্শের একটা! উদার ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। এঁর 
কাব্যে বিদেশী কবির অস্ফুট ছায়া-রেখা লক্ষিত হয় এবং এর 
গানে ব্রাক্ষভাবের মধ্যে হিন্দুভাব ত আছেই; এমন কি গ্রীষ্- 
ধর্ঘের উপরও এ'র বিশেষ অগ্ুরাগ দেখা যায়। 

“কঈ্গীতরতবাবলী” (১ম সং, শকাব ১৮০৬, ২য় সং শকাক 
১৮০৮) নামক ছই খণ্ডে যে বিরাট গ্রন্থ তিনি রচনা করে- 
ছিলেন, তার মধ্যে সঙ্কলিত ৯৮৫টি গান, কবির মূল প্রেরণা 
যে ছিল লিরিক তার নিশ্চিত সাক্ষ্য দেয়। ফোন বিশি বর্ঘ- 
প্রেরণা থেকে লিখিত হলেও এগুলি সার্বজনীনতায় পরিপুষ্ট। 
প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় ফবি ঘলছেন যে, ধর্দেয় অত্যুদয়ের 
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প্রেরণায় সাহিত্যোর-উন্নাতি ঘটে থাকে, যেমম বৈফাবস্সাহিতোর 
বেলায় । “ব্রাক্মর্খ বিধানের দ্বারা এ সন্ধে অর্থ শতাববীব 
মধ্যে যে উন্নতি হইয়াছে তাহা আশ্চর্যজনক ।.....'গ্ীতরত্বা- 
বলীতে যে দকল গান রহিল ইহা! ভারতব্াঁয় ত্রান্মসমাঞ্জের 
আধ্যাত্মিক উন্নতির ইতিহাস বিশেষ। এই সকল সঙ্কীতে 
হিন্দু, মুসলমান, শ্রীষ্ঠান, শাক্ত, বৈফব, জ্ঞানী, ভক্ত অশিক্ষিত 
নর-নারীগণ আপন আপন ভাবের ছবি দেখিতে পাইবেন ।” 
চিরপ্ীব “ব!ল্য-সখা” নামে একখানা শিশুপাঠ্য কবিতা- 
পুস্তক লিখেছিলেন। বইখানির বহু সংস্করণ হয়েছিল । এই 
কবিতা-পুস্তকে অনেক গতাচ্ুগতিক বিষয় থাকলেও শিশুমনের 
দুক্প ভাবপরিবর্তনের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখ! হয়েছে। বুড়ী 
রিকে ঘিরে বসে ছেলের দলের ভূতের গল্প শোনা, নিদ্রালু 
ননীগোপালের শাস্তি প্রভৃতি এই ধরণের বিষয় সন্নিবেশের 
মধ্যে এটা সঙ্জীব নাটকীয়তা আছে। এই কবিতাগুলির 
বৈশিষ্ঠ্য- _কল্পনার সহজ সরল স্বাভাবিক বিকাশ, সৌন্দর্য্যের 
খজু উদার অনুভূতি প্রকৃতি-বর্ণনায় কবির সৌন্দর্য্যোপলদ্ধির 
বৈশিষ্ট্য দেখ! যায়। যেমন, 
দুচিল আধার উদ্দিল তপন 
রাঙা মুখখানি খুলি, 
কোণে লুকাইয়া যেন কুলবধূ 
দেখিছে ঘোমটা খুলি। (প্রভাত )। 
পুনরায় £-_ 
ছোট ছোট তারাগুলি আকাশের গায়, 
মাথার উপরে বসি মিটি মিটি চায়; 
আধার রজনীকালে সুনীল গগনথালে 
সাজ্জাইয়া দীপমালা! বিবিধ শোভায়, 
কে যেন বরণ করে জগৎ পিতায়। (আকাশ) 
“যৌবন-সখা” নামে কবির আর একখানি কাব্য গঈীতি- 
কবিতা হিসাবে বিশেষ কৃতিত্ব দাবি করতে পারে । “বনমালা; 
নামক আর একখানি পুস্তকে “যৌবন-সখা”র বিভিন্ন 
কবিতা স্থান পেয়েছে । কবির গীতি-প্রেরণার মধ্যে বিভিন্ন 
ভাবের উপাদান মিশ্রিত রয়েছে । প্রথমতঃ তিনি কবি হিসাবে 
বিশ্বের সমস্ত পরিদৃষ্ঠমান রূপের মধ্যে এক বিশ্ময়-রস-সম্প-ক্ত 
সৌন্দর্ধ্য দেখেছেন । কিন্ত এই সৌন্দর্য্যের শ্বচ্ছ উর্থলোকে 
সীমাবদ্ধ থাকতে তার গভীর ভাবদৃষ্টি অস্বীকার করেছে এবং 
নিবিড়তর অভিজ্ঞতার আকাঙ্কায় বিস্ময়ের অতল নিষ্পন্দ মর্শ- 
সূলে ডুব দিতে চেয়েছে। তাই ইনি নিসর্গের কবি, প্রেমের কবি 
হলেও বাহক দ্ধপের কবি নন। ইনি বিহারিলাল অপেক্ষা 
কয়েক বংসরের ছোট হলেও (বিহারিলালের জন্ম সন ১৮৩৪) 
উভয়ের কাব্যজীবন প্রায় সমাস্তরাল ভাবে চলেছিল | “সারদা- 
মঙ্গল” রচনা ১২৭৭ সালে জারস্ত হয় এবং ১২৮১ সালে “আর্য 
দর্শনে" আংশিকভাবে প্রকাশিত হয় । “যৌবন-সখা” প্রকাশিত 


একজন অর্বিদ্বৃত কবি ও তার কাধ্য 
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হয় ১২৯৪ সালে। সুতগ্নাং সারধামঙ্গল' কাযোর পক্ষে এই 
কধির পরিচয় থাক! সম্ভব ছিল। তাছাড়া নিসর্গগ্রীতির দিক 
দিয়েও চিরপ্রীবের অনেক কবিতা বিহারিলালের অন্থগামী। 
বিশ্বের স্ুলীভূত বিল্ময় উভয় কবির মনে একই রফমের স্ক্ 
অন্থরণন জাগিয়েছিল। “বাগ দেবী” কবিতার অমিত্রাক্ষর ছন্দ 
এবং আবাহন (11750098610 ) মধুনুদনগন্ধী ॥ যেমন, 
বকীন্ত্র-জননী মাতঃ 1 চিত্তবিনোদিনী 
আদি কবি, কাব্যরসেশ্বরী, তব পদে 
করি গো গ্রণতি করপুটে । 
কিন্ত অবিলম্বে তিনি মধুস্থদনের মহাকাব্যিক নৈব্যক্তিকতা 
কাটিয়ে বিশ্বের আত্মগত ভাববিহ্বল রূপ ব্যাখ্যানে প্রবস্ত 
হলেন এবং সেখানে তার ভাবটি বিহারিলালের অনুসারী; 
তার বাগ দেবী” কবিতা রস-রূপে সমস্ত বিশ্বব্রন্মাও পরিব্যাপ্ত 
করে নিসর্গে এবং মানুষের মনে (৮00. 11) (119 10100 04 
11810”--10 0৮0 40995 ) নিবিড়ভাবে অবস্থিত । তাই 
তিনি প্রশ্ন করেন, “তবে হায় জড়বাদী কেন বলে জ্ঞানের 
বিকাশে পদ্য বিলুপ্ত হইবে ?” কিন্তু কবির এই মানস-লক্ষ্মী 
শুধু বাগ.দেবী নন, ইনিই বিশ্বের মূলীভূত শক্তি যার আহ্বানে 
যীত্ড ক্রুসে প্রাণ দিয়েছেন, চৈতন্ক প্রেমরসে ভেসেছেন-_ 
ব্রদ্ধাগব্যাপী এক দৃপ্ত ও দীপ্ত প্রকাশ (৮019 ৪100] 511900ম 
06 80108 10389. [১0৮31191197 )। এই কবিতা 
মনে করিয়ে দেয়, 
“শুনিয়াছি, তারি লাগি 
রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্নকস্থা, বিষয়ে বিয়াঈ 
আর একটা লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এই কবি যাকে 
“কবি কপ্পলতা” বলে সম্বোধন করেছেন, রবীশ্রনাথ তাকে 
“মানসনুন্দরীতে “কবিতা-কল্পনা-লতা, বলে আহ্বান 
করেছেন । চিরঞ্রীবের অনুভূতি ও দৃিভঙ্গী সঙ্জীব ও সরস। 
কবিতার আঙ্গিক পুরানো হলেও আত্মায় নবীনতার আস্বাদ 
আছে। 
“বিপুল যৌবনপূর্ণা প্রাবুটের তটিনী 
কিবা প্রভাবতী ! 
শিশুর বিনোদ হানতে বিমল কোমল আনতে 
কেমন সৌন্দর্্যচ্ছট। ভাসে দিন যামিনী 
মনোহর অতি।” 
( আশী-সন্দীপন, বনমালা ) 
বিহারিলালের মত ইনিও চরাচরে বিশাল ও মহান্‌ প্রকাশ 
দেখে রসাঁগুত হয়েছেন। 
“একি দেখি কীত্তি, মহান প্রকাও 
শুন্যে ভ্রাম্যমাণ বিশাল ব্রদ্ধাণড 
ষে্গিকে যখম ফিরাই নয়ন নিরখি বিচিত্র স্টি অগণম 
জাকাশ ধরনী তলে ।” (বিদ্বয়, যৌবন-সখা) 


মাছুষের ক্ষত সংসায়ের সন্কীর্ণ পরিবির মধ্যে কবির দুর 
পিয়াসী অন্তর সীমাবদ্ধ াকতে চায় না, সে চায় বিয্লাট ও 
মহানের মধ্যে, রহ ও এখ্বর্ধের মধ্যে নিজেকে বিলীন করে 
দিতে । তাই তিমি বলছেন £ 
“অনস্তের প্রশাস্ত হাদয়ে 
নির্বাণের নিভৃত নিলয়ে 
ভুলিয়। উপাধি ধাম, দেশ কাল জাতি নাম 
ঢালি দি” এ ক্ষুত্র প্রাণ মহা! প্রাণময়ে 
মিশে থাকি একাকার হয়ে |” 

( অজীনানন্দ, যৌবন-দখা ) 
এই বিশ্বচেতনা! কবিকে সঙ্কীর্ণ অর্থে (78196 হতে দেয় নি, 
অনস্তের পটভূমিকায় অমর আত্মার তীথযাত্রার অবকাশ 
দিয়েছে | “দেবপ্রভাব* ও “বিম্ময়” নামক ছুটি কবিতায় সেই 
মহান প্রকাশের কথা গভীর অনুভূতির সঙ্গে বল! হয়েছে ঃ 

“পাধীর পাথায়, গাছের পাতায় 
সলিল-দপরণে, অনল-শিখায় 
জলদের গায় শশীর ছটায় 
কার অপরূপ ভাতি শোভ] পায় 
বিবিধ মূরতি ধরি ?” 
(বিম্ময়, যৌবন-সথ ) 
কবির কাব্যের মূল নুর অনস্তের জঙ্ষে একাত্ম হওয়ার 
আকুলতা! এবং মাঝে মাঝে ওয়ার্ডসওয়ার্থের মত ইনিও দৃষ্তমান 
জগৎকে অতিক্রম করে অদৃন্ঠ মহা অনন্তের দিকে যারা 
করতে চান 
“যাইব স্বদেশে, আর রব না এখানে, 
পশ্চিম দিগস্তব্যাপী আধার সাগরে ; 
চড়িয়া সমাধি-রথে অনন্ত জীবন-পথে 
ধাইব অনন্ত কাল অনন্তের পানে ।” 
( অজ্ঞানানন্দ, যৌবন-সখ ) 
এখানে “স্বদেশ” শবটি লক্ষণীয়, এর মধ্যে একটা 
আধ্যাত্মিক দ্যোতনা রয়েছে । উপরি-উক্ত কবিতায় অসীমের 
সঙ্গে মিলিত হুবার তীব্র আকাঙ্ষা পরিপূর্ণত। লাভ করেছে । 
যা সসীম ও অতিপরিচিত তাতে কবির তৃপ্তি নেই। সেই 
অসীমের জন্ একটা আকুলতা দেখা যায় কবির অনেকগুলি 
গানে; এবং “পাখীর প্রতি”, “অজানিতের টান? (বঙ্গবানী) 
প্রভৃতি কবিতায়। ছুরের জন, অপরিচিতের জন্ত, অসীমের 
জন্ত গভীর আকুলতা ব্যক্ত হয়েছে কবির মরমী কে, সেই 
অচেনা] দেশের ফুলের গন্ধ, অদৃষ্ঠ অনন্ুভূত পথে সর্মীরিত হয়ে 
কবির অন্তরে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে । এই গানগুলির উপর 
বাউল-প্রভাব ম্প, কবি বলছেন, 
“সে দেশে যাবার তয়ে প্রাণ যে কেমন করে 1” 
এর সঙ্গে ভুলনীয় রবীজনাথেয় নিয়লিখিত গান, 
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"কোছ্‌ দেশেতে যাসা তোমার ফে জানে ঠিকানা! 
কোন্‌ গানের দুদের পায়ে তার পথের নেই নিশান! 
উদ ০ কয়ে, 
তোমার মালার গঞধে,. 


চি ানিশনিনির রদন্রানি মনা রর 
এবং শেলীর ভাবোচ্ছাস অস্থভব করা যায়। প্রেম দেহাশ্রয়ী 
হয়েও একটা দেহাতীত অতীন্দ্রিয় অনুভূতি, যা অন্তরের সঙ্গে 
অন্তরকে নিবিড় বন্ধনে বেঁধে দেয়। মান্থষের অন্তরের এই 
প্রেমান্ুভূতির ভিতর দ্বিয়ে অনস্তের প্রকাশ ঘটে। 
অনন্তের প্রেমাভাস, হয় সবে স্বপ্রকাশ 
মানবন্যদয়াধারে মৃণ্তিমান আকারে । 
(বন্ধু অন্বেষণ, যৌবন-সখা) 
পুনরায়, 


ছাদয়ে হাদয়ে আছে প্রেমবিন্দু 
তার অন্তরালে মহাপ্রেম সিন্ধু 
মিশে বিচ্ফু সনে সিদ্ধুর সদনে 
হায় আমি যাবো কবে; 
জীবনের আশা প্রাণের পিপাসা 
হুবে নিবারিতে দিয়ে ভালবাস 
পশিয্পা মরমে গলিয়া চরমে 
সিদ্ুমাঝে বিদ্দু রবে। 
(গ্রীতিঃ পরম সাধনম্‌, যৌবন-সখা) 
রোমান্টিক হুলেও বিহারিলাল বা রবীশ্রনাথের মত 
কোঙা্টিক চিরঞ্জীব নন? বিন্ময়ের প্রাচুর্ধ্যে ইনি বিহারি- 
লালের মত ভেসে যান নি, বিস্ময় এর অস্তরের শুধু আবেগ নয়, 
ছুরহুপ্রশ্ননিচয়কেও জাগিয়ে তুলছে। এঁর কবিতায় অনেক 
দার্শনিক প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, যার ফলে অনেক ক্ষেত্রে 
কবিতার রসরপ ক্ষুপ্ন হয়েছে। তবে একটা লক্ষমীয় বিষয় 
এই যে, মাঝে মাঝে কবির কম্পন! হুন্দর ভঙ্গিমার মধ্যে 
দুসমঞ্জস পরিণতি লাভ করেছে । এই সব ক্ষেত্রে কবির 
তীষ্ক চেতনা তার হৃদয়াবেগকে সংযত র্ধপের মাধ্যমে নব 
নব উপমার দ্বারা রসায়িত করেছে £ 
প্রেমও কি ছুবে গেল কালের আধারে ? 
তবে কি ম্বপন জামি দেখিস্থ সংসারে ? 
ফাটিয়া আমার মায়া শ্বশানে প্রিয়ার কারা 
জলত্ত অনলে পুড়ে গেছে একেবারে । 
কালের আধার তলে জনভ্ত জলবি জলে 
। বিলীম হযেছে দেহ জন্মের মতন, 


পাবনা দেখিতে আর নয়নে সে কাপ তাক 
প্রতি দর্গণে মাত্র হয় দয়শন। 


রস্কতি-বর্ণদায় এই খঁবিক্ব কলচঙাশৈলী বৈশিষ্ঠময়। 
প্রথমত?, ইনি গাছ্গতিক উপমার স্থলে অমেধা ক্ষেত&ে হুতন 
উপমায় কু প্রয়োগ করেছেন । দ্বিতীয়তঃ, এর কবিতার মধ্যে 
ব্যক্তিত্বের একটা রজীব স্পর্শ পাওয়া ধায়। কল্সদার অভিনবন্তে 
ও শৰপ্রয়োগেক্স নৃতনত্বে এর প্রকৃতিবিষয়ক কবিতাখলি 
উপভোগ্য । যেমন,_ 


তরুলতিকামণ্ডিত 
গিপ্িযালা, তছুপরি জনস্তশিখর- 
শ্রেনী, যেন সেনাদল সৈনিক নিবাসে 
দাড়াইয়া | হুর্ধফেননিভ বারিধারা 
রজতরঞ্জন, পড়ে খসি শিলাতলে 
নাচিয়া নাচিয়! ; মুক্তাফল সম তার 
বিন্দু ছুটে চারিভিতে, রঞ্জিত হইয়া 
ভাক্ছকরে নানাবর্ণে। (হিমালয়, যৌবন-সখা ) 
এখানে সৈম্তদলের সঙ্ষে শিখরশ্রেণীর তুলনায় অভিনবত্ব 
রয়েছে। "রজত-রঞ্রন” “ভাগ্রকর+ প্রভৃতি কথার ব্যঞ্চনা 
ছুদ্দর | নিসর্গ পরিদর্শনে অতি ক্ষুদ্র সৌন্দর্য্য-কণাও দ্বর্ণরেণুর 
মত ঝলমল করছে । 
চন্ত্রাতপ সম মশিমুকৃতা খচিত-নীল 
জনস্ত গগন, 
করে তাহে ঝলমল রবি শশী তারাদল 
হেরিলে সে শোভা আহা! জুড়ায় নয়ন । * 
ইচ্ছা! হয় নদীতটে পাতিয়া বসন 
শুয়ে শুয়ে উর্ধনেত্রে সৌরলোক সনে রে 
করি সুখে প্রেম আলাপন । 
কবিচিত্ত প্রমোদিনী ফুটন্ত গোলাপ আয়; 
তোরে বক্ষে ধরি 
ভুড়াই তাপিত হিয়া একদৃষ্টে নিরখিয়া! 
নাসারজ্জে স্ভামকরন্দ পান করি? 
হরিদবরণ পত্রে ঢাকা আহা! মরি ; 
কি রূপলাবণ্য তোর সহ্থান্ত বদনে ক্লে 
লইল আমার প্রাণ হরি । 
(শ্বভাবসঙ্গ, যৌবন-সখ] ) 


চিররপ্ীব শর্মার কাব্যের বৈশিষ্ট্যগুলির কথা জালোচন' 
কর! হ'ল । ভনবিংশ শতাকীর শ্রেষ্ঠতম কবিদের পাশে হয় ত 
ভার স্থান হবে না। কিন্ত সে যুগের বিভিন্ন চিন্তাধারা ও ভাব- 
বিপ্লবের কেন্স্থলে যে তিনি এসেছিলেন সে পরিতি ার 
কাব্যেই আছে। উনবিংশ শতাবী একটা! বির!ট সাংস্কৃতিক 
জাগরণের সুগ। সে বুগে বাংলায় কুলে বছ তরঙ্গ এসে 
প্রতিহত হয়েছিল । দেই বিদ্ছুদ্ তরকের রেখ! বদ করছে 


( প্রেম দিক্লাফার, যৌধন-লখা ) চিরম্ীবেন কবিত|। 


সমবায় 
জ্রীলীরোদচন্দ্র মাইতি, এম-এ 


সামবাস্সিক পূর্ব প্রতিজ্ঞা 
(109601899 01 100006102 ) 
সিদ্ধাস্ত মুক্তাবলী বলিতেছেন-_ _সমবাযিত্বঞ্চ সমবায় সম্বন্ধেন 
সম্বদ্ধিত্বং, ন তু সমবায়বত্বং সামান্তাদাৰ ভাবাৎ [ ভাষা 
পরিচ্ছেদ £ ১৪ একারিকার ঢীকা ], অথাৎ অভাব প্রভৃতি 
সমবায়ের স্নরূপে, কেহ বা প্রতিযোগ্ীরূপে, কেহ বা 
উভয় রূপে সমবায়ের সন্বন্ধী হইয়া! থাকে | “সমবায়ের স্বর্বপ”্ঞ্ 
আলোচনায় অভাব ও গুণের অন্ততম বিভাগ অদৃষ্টকে প্রতি- 
যোগ্গীরূপে উপস্থাপিত করিয়া! সমবায় সম্বন্ধ বিচার কর! 
হইয়াছে । সপ্ত পদাথের মধ্যে অভাব ও সমবায় ছাড়া আর 
পাঁচটির সাধর্ম্যকে অনেকত্ব ও সমবায়িত্ব বলে। যদ্িচ 
অনেকত্বটি অভাবেও আছে তথাপি অনেকত্ব সমানাধিকরণ- 
ভাবত্ব দ্রব্যাদি পাচটির সাধর্মা। জ্ঞয়ত্ব বা! জ্ঞান-বিষয়তা 
পদাথের অন্ততম সাধর্মা [সাধর্ম্যং জ্েয়ত্বাদিকমুচ্যতে- ভাষা 
পরিচ্ছেদ ; ১৩ কারিকার অংশ] এবং জেয়ত্ব বলিতে অভিধেয়ত্ব 
প্রমেযত্বাদি বুঝায় | জেয়ত্বং অভিবেয়ত্ব প্রমেয়াত্বাধিকম্‌ বোধ্যম্‌ 
এ; সিদ্ধান্তমুক্তাবলী। ] অতএব চরম উপনয় বা উপাত্তের 
আশ্রয় হইতেছে (১) অভিধা বা সঙক্ষেতগ্রা্ন অতিরিক্ত 
পদ্দার্থ [অভিধেয়ত্বমভিধা বিষক্বত্বমভিধান যোগ্যত্বং বেতি 
নৈয়ায়িকাঃ। সক্ষেত গ্রাঙ্থো২তিরিক্ত পদার্থইতি মিমাংসকাঃ], 
(২) প্রময়েত্ব এবং (৩) অভিধা ও প্রমেয়ত্বের সম্বন্ধ 


[ (১) 11070 10100 01: 009 ৪৪001901, (২) 0৩ (0102 
1000 07 009 001506 00 (৩) 67979180100 
০৪৮601) (109 90190 800 1019 00190 ]1 এই সকল 


প্রতিজ্ঞা ছাড়া সমবায়ী পাধ্যাভাবে আরও কয়েকটি প্রতিজ্ঞা 
রহিয়াছে । আগেই বলিয়াছি যে, সমবান্ধী সাধ্যাভাব ঘ্বারা 
পৃথক পৃথক কতকগুলি দৃষ্টাস্ত লক্ষ্য করিয়া প্রকৃত ব্যাপার- 
বোধক নিখিলসাধ্য নিত্য নির্বক্তিতে উপস্থিতি ঘটে । “কতক” 
হইতে “সমূহে” বা “সামাগ্ত” হইতে “বিশেষে” একূপ উপস্থিতি 
(ক) সাধম্যত্ব এবং (খ) অধিকরণত্ব বা হেতৃত্ব [ যেন 
সন্বন্ধেন হেতুন্তেনৈব তদ্নধিকরণং বোধ্যং__-বাধিকরণ ধর্মীবচ্ছিন্ 
অভাব প্রকরণন্ত দীধিতি ] দ্বারা সম্ভব হয়। 

সাধর্মযত্ব (1119 17১71001019 0£917711901 ) বলিতে 
সমান ধর্ম যাহাদের তাহাদিগকে বলে সধর্মা, তাহাদ্দের ভাব 
অর্থাৎ ধর্মকে [ সমান ধর্মে! যেষাং তে সধর্মানন্তেষাং ভাবঃ 
সাধর্মযাং_-১৩নং কারিকার সিদ্ধান্ত মুক্ঞাবলী ] বুঝায়। 
, (পারিমাগুল্য ভিন্ন) পদাথে'র সাধর্ষ্কে কারণত্ব বলে এবং 
কারণত্ব বলিতে নিয়তা বুঝায় (ভাষা পরিচ্ছেদ__১৫।১৬ 


কারিকা )। পদাথথ মাজ্রেরই ধর্মপাম্য বা এঁক্যই এই কল্পনার 


* প্রবাসী, মাঘ, ১৩৫০-এ প্রকাশিত । 


বূলবস্ত অথাৎ সমজ্জাতির পদার্থে তাহাদের প্রস্কতিগত পূর্ব- 
বণতিতা বা সধর্ম থাকায় কয়েকটির বিচার ফলে সফলগুলিয়ই 
সাদৃষ্ঠ সম্বন্ধ ধরা যায়। এক কথায় ইহাকে প্রকৃতির এককপত্ব 
বা নিয়মানবতিতা ধর্ম ([,8 7 0£ [00110100165 01 ৪৮0০) 
বলে | অনন্ত স্বরূপানাং সম্বদ্বত্ব কল্লান গৌরবাদ লাঘবাদেক 
সমবায়, সিদ্ধিঃ__ভাষা পরিচ্ছেদ; ১১ কারিকার সিদ্ধাত্ত 
মুক্তাবলী ]। 

অধিকরপত্ব বা হেতুত্ব (1)9 17১71701019 01 07000 
81)0 00135900906) বলিতে বুঝায় যে, পদাথ” মাত্রেয়ই 
গুণ বা স্বভাব তাহার স্বধর্ম ব৷ প্রক্কতির উপর নির্ভর করে; 
ফলে সমকার্ষের সমকারণ বা কার্ষকারণ সম্বন্ধ বিধি গুণ 
সাধর্মের উপর প্রতিঠিত। যাহাতে সমবেত হুইয়া কার্য 
উৎপন্ন হয় তাহাই সেই কাধের সমবামী কারণ | স্বকারণতাব- 
চ্ছেদক বন্ধর্ম বিশিষ্টে যঙ্ধর্মবিশিষ্ঠং কার্ধং সমবায় সন্বন্দেনোৎ- 
পদ্ভতে তন্বর্মাবচ্ছিন্বং প্রতি তত্বর্মীবচ্ছিন্নৎ সমবায়ি কারণ- 
মিত্যথ৫। যৎ সমবেতং কার্ধং ভবতি জ্ঞেয়স্ত সমবায়ি জ্বনকং 
তৎ-_ভাষা পরিচ্ছেদ ; ১৮ কারিকা! ]| কার্য ও কারণের 
সামান।ধিকরপ্য না থাকিলে কার্ধকারণ ভাব হয়না । এই 
জন্ যেস্থলে 'ার্যের সম্বন্ধ থাকে অর্থাৎ সমবায় সম্বদ্ছে 
যেখানে কার্য উৎপন্ন হয়, সেথানে কারণের তাদাক্সা সম্বন্ধ 
অবশ্্বীকার্য। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, সাঁধর্ম, অধিকরণ 
এবং তাদাত্ম অর্থাৎ প্রক্কৃতির একরূপতা বর্ম ও সামানাধি- 
করণত্ব সমস্ত সামবায়িক সিদ্ধ ব্যাপ্ডিগ্রহের অস্তণিহিত পূর্ব 
প্রতিজ্ঞা মাত্র। [হেতু ব্যাপক সাব্য.'.সমানাধিকরণত্বাংশ 
গ্রহে সহচার গ্রহোহেতুরিতি ]।1 

ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতির একরূপতা বা 
নিয়মান্ুবপ্তিতা বর্ম-_এবং সামানাধিকরপত্ব বা হেতুত্ব প্রত্যেক 
স্থির ও নিশ্চিত সমবায়ী ব্যান্তি গ্রহোপান্ের অবলম্বন । 
কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেখিয়া হঠাৎ ব্যাপ্তিখ্রহ হইতে পায়ে বে, 
কিস্ত একূপ সমবায় জ্ঞানকে অকাট্য সত্য বলিয়াও ধরা যায় 
না, কিংবা একেবারে বাতিল সত্য বলিয়াও বিবেচনা করা ঘায় 
না; তাহারা সম্ভাব্য সত্য মাত্র । সামাঞ্জিক বর্ণ বা জাতি- 
বিভাগকে যখন পরম পুরুষের বিভিন্ন দেছাংশ হইতে উদ্ভৃত 
ধরিয়া নিখিল প্রকৃতির জ্ঞানবিরুদ্ধ সত্যের প্রতিযোগীন্বপে 
বিবেচনা! করি তখনই সেই জ্ঞানের নিরসন হইয়া “মানব- 
সমাজে জাতিভেদ অন্তায়” এই সামবায়িক ব্যাপ্তি এহের 
প্রতিষ্ঠা হয়। অন্থরূপ একাধিক বিভক্তির ব্যধিকরণে সন্ধি- 
শুস্ততাঁও নিখিলসাধ্য ব্যাঙ্চিগ্রহ মাত্র। 

বিজ্ঞানের আদর্শ হইতেছে যে, সন্দেহশুন্ত নিখিলসাধ্য 
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নির্বক্তি ব নিয়মের আবিষ্কার করা এবং সেইরূপ ব্যাণ্তি- 
গ্রহকেই বৈজ্ঞানিক সমবায় (301606610 [70006100 ) 
বল। হুয়। বৈজ্ঞানিক সমবায়ে আমরা কয়েকটি মাত্র বিশিষ্ট 
দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করিয়। “প্রকৃতির একরূপতা” ধর্ম এবং কার্ধকারণ 
সন্বন্ধের উপর বিশ্বাস রাখিয়া নিখিলসাধ্য নির্বক্তি উপস্থাপিত 
করি এবং অন্তান্ত ভুর্বল সমবায়ে “প্রকৃতির একরূপত।” ধর্মের 
উপর সামা জস্থামা্র রাখিয়াই একটা সম্ভাবা মাত্র সিদ্ধীস্ত 
করিয়া রাখি । অতএব বৈজ্ঞানিক বা অন্ত যে-কোনও রূপ 
সমবায়ে “প্রক্কতির এককপত্ব"কেই মূল ডিত্তি হিসাবে গ্রহণ 
করিয়া জ্ঞাত বন্ধ হইতে অজ্ঞাত বপ্ততে উপস্থিতি ঘটে। 
সমবায় ও অনুমানের পন্বন্ধ বিচার 

কৃষ্দাস তাহার ভাষাপরিচ্ছেদে বলিয়াছেন-_-অন্ৃভূতিশ্- 
তুধিধা প্রত্যক্ষমপ্যহ্থমিতি স্তথোপমিতি শবজে ॥ কৃষ্ণদাস 
প্রোক্ত এই চতুশ্বিধ অনুভূতির প্রতাক্ষ, উপমাম ও শবকে 
একআ সমবায়রূপে ধরিয়া ইহাদের সহিত অনুমানের সম্বন্ধ 
বিচার করা যাইতেছে । উক্ত গ্রন্থের ৬৮ কারিকার 
প্রথমাংশের মুক্তাবলীতে বলা হইয়াছে যে, ব্যাপ্তি বিশিষ্টন্ত 
পক্ষেণ সহবৈশিষ্ট্যাবগাহছি জ্ঞানমমিতে৷ জনকম্‌; অথাৎ 
পক্ষের সহিত ব্যান্তিবিশিষ্টের বৈশিষ্ট্যবিষয়ক জ্ঞান বা! 
পরামর্শ অস্থমিতিতে কারণ। আবার ৫১ কারিকার মুক্তা- 
বলীতে বল! হইয়াছে । যে, যপি পরামর্শ প্রত্যক্ষাদিকং 
পরামর্শজন্তম তথাপি পরাঁমর্শজন্তং হেত্ব বিষয়কং যজজ্ঞানং 
তদেবান্ুমিতিঃ) অথণৎ যদিও পরামর্শের প্রত্যক্ষ ও পরামর্শের 
ধ্বংস প্রভৃতি পরামর্শ হইতেই উৎপন্ন তথাপি হেত্ববিষয়ক 
পরামর্শোৎপন্ন জ্ঞানই অন্ুমিতি, অথাৎ যে জ্ঞানটি হেতুবিষয়ক 
নহে, অথচ পরামর্শ হুইতে উৎপন্ন সেই জাঁনই অন্মিতি | 
অতএব হেতুত্ব বা অধিকরণত্বই অনুমান ও সমবায়ের (প্রত্যক্ষ, 
উপমান ও শবের ) পার্থক্য কারণ । 

পূর্বে বলা হইয়াছে, আমরা যর্দি পূর্ণাঙ্গ সত্য লাভ 
করিতে চাই তাহা হুইলে আমাদিগকে সমবায় এবং অনুমান 
উভয়েরই সাহায্য লইতে হুইবে। সমবায় ও অনুমান উভয়েই 
অনুভূতির প্রকারভেদ, উভয় স্থলেই আমরা এক বা একাধিক 
পরামর্শ (102:610189 ) হইতে একটি নূতন সত্যে উপনীত 
হুই। কিন্তু এতছুভয়ের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে পাথক্য 
আছে, * 
(১) জন্থমানে সিদ্ধান্তটি কখনও স্বীকৃত পরামর্শগুলি 
অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক হয় না, কিন্ত সমবায়ে সিদ্ধান্তটি 
সর্বদাই পরামর্শ অপেক্ষা অধিকতর "ব্যাপক হইবে । “সকল 
মনুস্কই মরণশীল ; রাম মনুষ্য) অতএব রাম মরণশীল"-_ ইহা 
জঙ্গুমানের দৃষ্টান্ত । “রামের ম্বত্যু হইয়াছে, যছুর মৃত্যু হইয়াছে, 
হরির স্বত্যু হইয়াছে অতএব সকল মন্গুযের রী হইবে”__ইহা 
সমবায়ের দৃষ্টান্ত । 


প্রবাসী 
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(২) অহুমানে আমরা! পরামর্শ গুলিকে সত্য বলিয়াই .ধরিয়। 
লই, কিন্তু সমবায়ে সেগুলির সত্যতা সন্বপ্ধেও জ্ঞান থাকা 
আবশ্তক। সামবায়িক পরামর্শগুলির সত্যতা জ্ঞানের জন্ত 
প্রন্কাতির একরপত্ব (0. 0£ 00110100165 ০01 19076) বা 
নিয়তা | নিয়তা পূর্ববতিতা! কারণত্বং ভবেং--ভাষা পরিচ্ছেদ ; 


১৬ কারিকা ] জ্ঞান বিশেষ আবঙ্কক। 
(৩) অহুমানে প্রত্যক্ষ জানের সহিত আমাদের কোনও 
সম্পর্ক থাকে না। কতকগুলি পরামর্শ হইলে প্রত্যক্ষ 


জ্ঞানের কোনও অপেক্ষা না রাখিয়াই সেই পরামর্শগুলি হইতে 
কোন্‌ সিদ্ধান্ত অনিবার্ধরূপে নিঃস্থত হইবে তাহা নিরূপণ 
করাই অনুমানের কার্য । কিপ্ত সমধায়ে পরামর্শ গুলি ভুয়ো- 
দর্শন ও পরীক্ষামূলক পর্যবেক্ষণের উপর প্রতিঠিত। প্রত্যক্ষ 
জ্ঞানের উপর নির্ভর না করিয়া সমবায়জ্ঞান হইতে পারে না। 
অনুমানের ত্রিবিধ বিভাগের মধ্যে কেবলান্বয়ীর সমবায় সাদৃশ্য 
থাকিলেও এই অনুমান বিভাগ প্রযত্ব (93061117)901) সাপেক্ষ 
না! হওয়ায় সমবায় হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কাজেই কেবলা ্বয়ী 
প্রতিযোগিতা ধর্মীবচ্ছিন্নই সমবায় । 

(৪) যে-কোনও একটি প্রত্যক্ষ উপমিতি ধা শাক বোধ 
ব্যক্তিকে গ্রহণ করিয়া! সেই প্রত্যক্ষ প্রভৃতি বৃত্তিতে বৃতি এবং 
অন্থমিতিতে অবৃত্তি যে জাতি, সেই জাতিমত্বকেই সমবায় লক্ষণ 
বলিতে হইবে [যংকিঞ্চিৎ প্রত্যক্ষাদিকমাদায় তদব্যক্তি বৃত্তানু- 
মিত্যবৃতি জাতিমত্বং (সমবায়ম্‌) বাচ্যমিতি-_সিদ্ধান্ত মৃক্তাবলী]। 
সমবায়ে প্রত্যক্ষের উপর বিশেষ লক্ষ্য থাকায় আমাদিগকে 
আকারগত বৈধত] এবং বপ্তগত সত্যতা উভয়ের প্রতি দৃষ্টি 
রাখিতে হয়_-অথণং কোনও সিদ্ধাস্ত কতকগুলি পরামর্শ হইতে 
নিঃসৃত হইতে পারে কিন।-_মাআ ইহ। দেখিয়াই ক্ষান্ত হই না; 
সেই সিদ্ধান্তের সহিত বাস্তব জগতের সঙ্গতি আছে কিন! 
তাহাও নিরূপণ করিতে হয় । অন্ুমানে আমাদের লক্ষ্য থাকে 
আকারগত বৈধতা বা শুদ্ধতার দিকে ; অথণৎ অন্ুমানে স্বীকৃত 
পরামর্শ গুলি হইতে কোন সিদ্ধান্ত যথার্থই নিঃসৃত হইতেছে 
কিনা তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয় । সেই সিদ্ধান্তের 
সহিত বাস্তব জগতের সঙ্গতি আছে কিনা তাহা আমাদের 
বিবেচ্য নহে । ধুমাৎ পর্বতো বহ্িমান”-_-এই অনুমান 
বন্তমান বৈজ্ঞানিক প্রগতিশীল বান্তব জগতের সহিত সম্পর্ক 
না রাখিয়াই করা চলে, কিন্তু বিজলি আলো! বন্িমান 
হইলেও ধুমবর্জত হওয়ায় বতান যুগে “বন্থিমান ধুম” 
এই সমবায় ভ্ঞান সিদ্ধ হয় না । 

অন্থমান ও সমবায়ের মধ্যে কোথায় সাদৃষ্ঠ এবং কোথায় 
বৈসাদৃষ্ঠ ্লাছে তাহা দেখানো হইল । এক্ষণে উহাদের মধ্যে 
কিরূপ সম্পর্ক তাহার জারও বিস্বৃত জালোচন! করা ঘাক। 
প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ যেরূপ বিপুলভাবে কেবলমাত্র অন্থমান- 
খণ্ডের আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে জঙ্গমানকেই মুল 


মাঘ 





অনুভূতি-পদ্ধতি বলিয়! গণ্য করা সাধারণ বুদ্ধিতে আসিয়া 
যায়। সমবায়-পদ্ধতিকে একটু বিশিষ্ট স্থান দিতে গেলে 
ইহাকে অনুমানের বিপরীত প্রক্রিয়া বলিয়া ধরা যায়। ছুইটি 
প্রক্রিয়ার গতি ঘি বিপরীত দিকে হয়, তাহা! হইলে তাহা- 
দিগকে বিপরীত প্রক্রিয়া ([1)59759 77:0088888 ) বলা 
যাইতে পারে । বিয়োগ এবং যোগ, গুণ এবং ভাগ ইহা'দিগকে 
পারস্পরিক সম্পর্কে বিপরীত প্রক্রিয়া বলা যায়। গ্ঠায়ান্থ- 
ভূতিতে ছইটি পরামর্শ থাকে, এবং তাহাদের মধ্যে অস্ততঃ 
একটি ব্যাপক বচন। অনুভুতির নিয়মগুলির অনুসরণ করিলে 
সেই ছুইটি পরামর্শের মধ নিহিত এবং তাহাদের অপেক্ষা 
অনধিক ব্যাপক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় । সমবায়- 
পদ্ধতিতে কতকগুলি বিশেষ বস্ত বা ঘটনা পর্যবেক্ষণ করিয়া 
আমরা সাধারণ সত্যে উপনীত হুইয়! থাকি । অন্থমানে 
আমাদের বিচারগতি সাধারণ সতা হইতে বিশেষ সত্যের 
অভিমুখী এবং সমবায়ে বিশেষ সত্য হইতে সাধারণ সত্যের 
অভিমুখী হয়। এইভাবে দেখিলে অন্মান ও সমবায়কে পার- 
ম্পরিক সম্বন্ধে বিপরীতমুখী প্রক্রিয়৷ বলিয়া! বর্ণনা কর! যায়। 


উল্লিখিত আলোচন! হইতে ইহা সুস্পষ্ট হইবে যে, অন্ুমানই 
যে একমাত্র নৈয়ায়িক পদ্ধতি অথবা সমবায় অনুমানের একার- 
ভেদমাত্র তাহা সত্য নহে। একটি কাল্পনিক নিয়মকে 
পর্যবেক্ষিত তথ্যের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্ঠা সমবায় 
পর্দতির একটা অঙ্গ বটে, কিন্তু এই নিয়মেরও একটা ভিত্তি 
থকা আবশ্ঠক | এক্সপ নিয়ম -কপ্পরনা করিতে হইলেই কোনও 
শা কোনও যুক্তি অবলম্বন করিতে হ্য়। বাস্তব তথ্যের 
সহিত সম্পর্কবিহীন কল্পনার স্থান বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নাই। 
যেসকল বন্ত বা ঘটনার সহিত আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় 
ঘটে সেগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া, পরস্পরের সহিত তুলনা 
করিয়া এবং বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে তাহাদিগকে দেখিয়া তবে 
আমরা একটি সাধারণ নিয়মে ( তাহা যতই অনিশ্চিত হউক 
না কেন ) উপনীত হুইতে পারি। কতকগুলি বস্ত বা ঘটনাকে 
প্রত্যক্ষ করিয়া এইভাবে একটি সাধারণ নিয়মে উপনীত হওয়া 
বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের একটি অপরিহার্য অঙ্গ এবং ইহাই 
সমবায় পঞ্ধতি। কতকগুলি বস্ত বা! ঘটনা দেখিয়া কোনও 
যুক্তির সাহায্য.আদে৷ না লইয়! নির্বিচারে একটির পর একটি 
নিয়ম কল্পনা করিতে থাকিলাম এবং দৈবক্রমে তাহাদের মধ্যে 
কোনওটি বাস্তব তথ্যদ্বারা সমধিত হইলে তাহাকে সত্য বলিয়! 
স্থির করিলাম-_এইভাবে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত প্রতিঠিত হুয় না। 
বিচার করিয়া দেখ্সিলে বুঝা যাইবে যে, নৈয়ারিক প্রক্রিয়ার 
ছইটি বিশিষ্ট অঙ্গ আছে। সাধারণ সত্য হইতে বিশেষ সত্যে 
উপনীত হওয়ার প্রতিক্রিয়াও সেইরূপ অপর একটি অঙ্র। 
সুতরাং অন্মানই যে একমাত্র নৈয়ায়িক পদ্ধতি এবং সমবায় 
অন্থমানের বিপরীত পদ্ধতিমান্্র ইহা! বলা যুক্তিসঙ্গত নহে । 


সমবায় 
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প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমবায়ের তুলন। 

পাশ্চাত্য জগতে সমবায়সন্বন্ধীয় চিন্তায় বোধ হয় 
এরিষটলই প্রথম। ভারতীয় সমবায়প্রকরণকে পাশ্চাত্য 
প্রকরণের সহিত তুলনা করিতে হুইলে এরিষ্টলের মতের 
সহিত তুলনা করা সেইজন্ত অবস্ঠ কর্তব্য । 

এরিষ্টটল বলেন, আমরা কতকগুলি বিশেষ বস্ত বা 
ঘটনা €েখিয়! একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হুই এবং সেইজন্য 
মনে করি যে, স্থান বিশেষ বন্ত বা ঘটনাসমূহের পরে। কিন্তু 
প্রকৃতিতে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত নিদর্শন মিলে। প্রকৃতিতে 
সাধারণ নিয়মের স্থান জাগে, বিশেষ বন্ত বা ঘটনাগুলির স্থান 
পরে । কোনও বিশেষ বস্ত বা ঘটনা, কোনও এক সময়ে উদ্ভৃত 
হইয়া আবার বিলীন হইয়া যায়, কিন্ত যে সাধারণ নিয়মগুলি 
তাহাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে, তাহার! তাহার 
উদ্ভবের বহুপূর্বেই বতমান ছিল এবং পরেও থাকিবে । 
এই সাধারণ নিয়মগুলি আছে বলিয়াই বস্ত বা ঘটনাগুলি 
বিশেষ আকার ধারণ করিয়াছে এবং বিশেষগ্ণের অধিকারী 
হইয়াছে । প্ররুতিতে সাধারণ নিয়ম ও বিশেষ বস্তগুলির 
যে পৌর্বাপর্য সম্পর্ক রহিয়াছে, সমবায়ে আমরা তাহার 
বিপরীত দিকে গমন করি বলিয়া সমবায়কে অন্গুমানের 
বিপরীত প্রক্রিয়া বলা হইয়া থাকে । 


ভারতীয় মতে সমবায় যে অনুমানের বিপরীত প্রক্রিয়া 
নয়, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে । বস্তত আইনষ্ঠাইন প্রভৃতি 
বিখ্যাত বিজ্ঞানীগণ আপেক্ষিকতাবাদ প্রস্ৃতি মতবাদেও 
সাধারণ নিয়মের জ্ঞান যে আগে নয় তাহা] বলিয়াছেন। 
তবে তাহারা এ বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় যে, জড় বা দ্রব্যজগৎং 
এবং তাহাদের গুণ ও কর্মজনিত প্রকাশ আপেক্ষিক 
ব্যাপার । কাজেই প্রাকৃতিক কোন নিয়ম আগে হইতে 
কিছু নাই যদিও জড় বা দ্রবা এবং তাহাদের গুণ বা কর্ম 
এই উভয়ের সম্বন্ধ নিত্য । কৃষ্দাসও তাহার ভাষ! পরিচ্ছেদ 
কারিকা এবং ভ্ায় সিদ্ধাত্ত মুক্তাবলী চীকায়ও বলিয়াছেন-_ 
সমবায়িকারণত্বং দ্রবাযন্সৈবেতি বিজেয়ম-_-২৩ কারিক1 এবং 
“সমবায়ত্বং নিত্যসগন্ধত্বম”_-১১ কারিকার মুক্তাবলী। 
এরিষঁটলের পরবর্তী পাশ্চাস্তয সমবায়ী নৈয়াস্সিকগণও ভারতীয় 
মতের সহিত অনেকখানি একমত বলিয়াই মনে হুয়। 

সমবায়ী অবয়ব (]1000059 951101910 )-এর প্রণালী 
সম্বন্ধে এরিটলের সিদ্ধান্ত এই যে, রামের স্বত্যু হইল, শ্টামের 
স্তত্যু হইল, হুরির ম্বত্যু হইল, যছুর স্বতযু হুইল-_এইরূপ আরও 
কয়েকটি ব্যক্তির স্বত্যু হইতে দেখিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করিলাম 
--“সকল মন্ুস্যই মরণলীল ।” এখানে আমরা! নিশ্চয়ই একট 
যুক্তি প্রয়োগ করিতেছি । সেই যুক্তিকে আমর! তিন অবয়ব 
বিশিষ্ট ভায়ের জাকারে পরিণত করিতে পারি কিনা-_-ইহাই 
প্রশ্ন । এরি&টলের মতে এই যুক্তির যথার্থ আকার এইরূপ-_ 
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রাম, সাম, হরি, যু, এবং অস্তান্চ অনেকে মন়ণশীল । 
রাম, স্টাম, হরি, যছু ইত্যাদি ইহারাই সকল মন্ছুষ্য । 
অতএব সকল মন্ুস্যই মরণলীল |. 

এরি&টলের মতে এ স্থলে সাব্য, যে হেতুর সম্বন্ধে সত্য 
তাহাই পক্ষের সাহায্যে প্রমাণ কর! হইয়াছে । এক্ষেত্রে 
পদগুলির বিস্তৃতি অন্থযায়ী সাধ্য, হেতু এবং পক্ষের নামকরণ 
হইয়াছে । অর্থাং যে পদের বিস্তৃতি সর্বাপেক্ষা অধিক তাহাই 
সাধ্য এবং যাহার বিস্তৃতি সর্বাপেক্ষা কম তাহাই পক্ষ। 
এই সংজ্ঞাছছসারে “মরণপীল' সাধ্য “সকল মন্থস্ত হেতু 
এবং রাম, শ্তাম, হরি, যছু.**'. "পক্ষ । 

এই ভায়কে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে স্পঞ্টই বুঝা যায় 
ঘে, সমবায়কে এই ভাবে ভ্ভায়ের আকারে পরিণত করিবার 
চেষ্ট৷ নিক্ষল । এখানে বল] হইতেছে যে, “রাম, শ্তাম, যছু, 
হরি ইত্যাদি ইহায়াই সকল মনুষ্য” | ইহা সত্য হইলে 
বুঝিতে হুইবে যে, জগতে যত মন্নুয়ু আছে অথবা থাকিতে 
পারে আমরা তাহাদের প্রত্যেকটিকেই দেখিয়াছি । যদি তাহা 
সম্ভব হুইয়! থাকে তাহা হইলে বস্ততঃ আমরা কোনও জ্ঞাতপূর্ব 
সত্য হইতে অজ্ঞাত সত্যে উপনীত হইতেছি না; অর্থাৎ 
সিদ্ধান্তে কোনও নূতন সত্যের সমাবেশ নাই; পূর্বে যাহা! বলা 
হইয়াছে ইহা তাহারই পুনরুক্তি মাত্র। কিন্তু সমবায়ের 
বৈশিষ্ট্যই এই যে, ইহাতে আমরা কয়েকটি মাত্র বন্ত দেখিয়া 
সমজ্ঞাতীয় যাবতীয় বস্ত সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিয়া থাকি । ন্ুতরাং 
সমবায়কে এই উপায়ে স্ঠায়ের আকারে পরিণত করা হইলে 
তাহার এই বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইয়া যায়। আর যদি প্রত্যেক 
মন্ুস্যফে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব না হইয়া থাফে তাহা হইলে 
স্বিতীয় বচনটিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। সুতরাং 
সিদ্ধান্তের সত্যতা সম্বন্ষেও সঙ্গেহ আসিয়া পড়ে। বস্ততঃ 
প্রভাকর-মতে যাহাকে নিত্য সমবায় (00190 ]10000002) 
বলা হইয়াছে, কেবলমান্তর তাহাকেই উপরে কথিত উপায়ে 
ভায়ের আকারে পরিণত করা যাইতে পারে। কিন্তু এই 
নিত্য সমবায় যে একমাত্র সমবায়-পদ্ধতি নয় তাহা বৃহৃতী 
চীকায় (আচার্য গুরু প্রভাকর মিশ্র প্রমীত মীমাংসা দর্শনের 
শাবর ভাস্ত চীকায় ) বল! হুইয়াছে। 


সমবায়ের সমস্যা 

আলোচনায় দেখা গেল যে, প্রকৃতির একরপত্ব ধর্মের 
সভিত সামগ্স্ত রাখিয়া প্রত্যক্ষাছছমোদিত যে নিখিলসাধ্য 
নির্ধক্তি জআাসে তাহাকেই সমবায় বলে। প্রত্যেক সমবাষে 
আমর] হইটি সংস্কায় বা ঘটনার সন্বন্ধ লক্ষ্য রাখিয়া সাধারণ 
সিদ্ধান্তে উপনীত হুইবান প্রয়াস পাই । এই সাধারণ সিদ্ধান্তে 
উপস্থিতির সম্ভাব্য সন্বদ্বগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা বায়-_ 
(১) অযুতসিদ্ধি (00-933966009) (২) সহচার (৪0090998102) 
(৩) সামানাধিকরণ (719 79186100 04 9৫08116 ০ 


প্রবাসী 


১৩৫৬ 





হা 


10190081165 ) 1 সমস্ত সন্তাব্য সাধ্যাভাবই এই জ্রিবিধ 
সম্বন্দের যে-কোনও একটিকে আশ্রয় করে। 

(১) ইতিপুর্বেই বল! হইয়াছে যে, বিনাশক্ষণ পর্বস্তং 
যয়োরাশ্রয়াশ্রয়ীভাবস্তয়োরযুত সিদ্ধি। এই অমুত সিদ্ধি সম্বন্ধ 
বিষয়ে বলা যায় যে, সমবায়ের মুলীতূত জ্ঞাত হইতে অজ্ঞাতে 
উপস্থিতির জন্ত ইহাই একমান্ম ভিভিভূমি । আমরা ছুইটি বন্ত 
বা খণ লক্ষ্য করিতে পারি, কিন্ত যদি তাহাদের অযুতসি্ধি- 
জনিত সাধর্ম্য বা হেতুত্ব ধরিতে না পারি তাহা হইলে আমর! 
কখনও কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করিয়া তাহাদের সম্বদ্ধ- 
বিষয়ক সিদ্ধান্ত করিতে পারি না। তবে ইহাও সত্য যে, 
কেবলমাত্র আশ্রয় ও আশ্রয়ী সম্বন্ধ হইলেই সমবায় হুইবে না । 
ধূম ও বহ্ছির মধ্যে কোন সম্বন্ধ থাকিলেও নিত্য সমবায় নাই 
এবং সেইজন্য “ধূমবান বহি” বা “বহ্ছিমান ধুম” ইহাদের 
কো'নওটি নিখিলসাধ্য নির্বক্তি নহে । শীতকালে জলাশয় হইতে 
যে ধূম উখিত হয় তাহার সহিত বহ্ির কোন সম্বন্ধ নাই, 
অতএব “বহ্ছিমান ধূম” এ কল্পনা সমবায়গ্রাহ্হ নহে। আবার 
বৈছ্যতিক আলো! নিধূম বলিয়! “ধুমবাঁন বহ্ছি” ইহাও সমবায়ে 
অসিদ্ধ। উভয় স্থলেই ধূম ও বন্ছির মধ্যে আশ্রয়াশ্রয়ী সথন্ধ নাই 
এবং উভয় দৃষ্টান্তে আশ্রয়ীর বিনাশ-ক্ষণে আশ্রয়ের সহিত 
কোনও স্বদ্ধ আসে না, অতএব সমবায়ও ঘটে না। 

(২) সহচার বলিতে-_“সাধন বিশেষক সাধ্য 
সামানাধিকরণ্য প্রকারক” বুঝায়। সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী 
বলিতেছেন-_এবমন্বরর বাতিরেকাভাং সহচার গ্রহন্তাপি 
হেতৃতা [ ভাষা পরিচ্ছেদ__-১৩৭ কারিকা প্রষ্টব্য ] অথাৎ 
সহচার জ্ঞানের হোেতুখ সিদ্ধি জন্ অন্বয় ও ব্যতিরেকের জ্ঞান 
আবশ্তক। এই উভয় জ্ঞানের মধ্যে আবার ব্যতিরেকী সহচার 
( ৮1819 90009399107 ) সমবায়ী সাধ্যাভাবের ভিত্তি গঠিত 
করে না। ইতিপুর্বেই বল! হইয়াছে যে, সমবায় অনুমানের 
বিপরীত প্রতিজ্ঞ নহে। অনুমানের মূল ভিতি ব্যাণ্ডিজ্ঞান 
এবং সেই ব্যাপ্তিজ্ঞানের মূলকারণ হইতেছে ব্যভিচারের অজ্ঞান 
ও সহচারের জ্ঞান। সমবায়ের হূলভিত্তি হেতুত্ব এরং হেতুত্ব 
সিদ্ধির জন্ত অন্থয়ী সহচার (11158118)16 500999810) ) 
উপযোগী উপাদান । কোনও ঘটনার হেতুত্ব হইতেছে তাহাক়্ 
অন্যনিরপেক্ষ ( 00001001608] ) অন্বয়ী ( 17058118019) 
ও অব্যবহিত পুর্বগ (17010601819 81069090606 )। নুদৃঢ় 
অন্বয় থাকায় কার্য্যের পূর্বেই ক্ুনিরপিতরূপে কারণের স্থান। 
যদি কতিপয় নিরূপিত সহচায়ের দৃষ্টান্তে আমরা কারণ-সন্বন্ধ 
আবিষ্কার করিতে পারি তাহা! হইলে নিঃসঙেহরূপে তাহাদের 
সম্বস্বী সাধ্যাভাব আমরা! ধরিতে পারিব। অতএব সমবায়ী 
প্রতিজা' সহচারজনিত ঘটনা বা নিসর্গহেতু সন্বদ্ধের মধ্যে 
সীমাবন্ধ। 

(৩) ক্ৃফদাস তাহার ভাষা পরিচ্ছেদ ৬৯ কারিকার 


মাথ 
দ্বিতীয়ার্ধে বলিতেছেন সাধ্যেন হেতোরৈকাধিকরণ্যৎ ব্যাপ্তি 
রুচ্যতে | ব্যান্তিজান অন্থমানের মুলবস্ত ; সমবায়ের সহিত 
ব্যাপ্তির বিশেষ সন্বদ্ধ নাই। কাজেই সামানাধিকরণ্য অনুমান 
সিষ্ান্তের বিশেষ উপাদান, কিন্তু হেতুর সহিত ইহার সন্বন্ধ 
থাকায় সমবায় সিদ্ধান্তেও সাহায্য করে; কেননা রঘুনাথ 
শিরোমণি তাহার “ব্যধিকরণ ধর্ম্ববিচ্ছি্ন অভাব” গ্রন্থের 
দীধিতিতে বলিয়াছেন_-তৎসামানাধিকরণ্য চ স্ববিশিষ্ট হেত্ব- 
ধিকরণাবচ্ছেদেন বোধ্যম্‌। যে সাধর্থ্যজ্ঞান হুইতে সমবায়- 
পিদ্ধি ঘটে তাহাকে সাক্জাত্য ধরিলে অধিকরণত্বের সহিত 
সম্বদ্ধ আসিয়| যায় এবং তথন তাহার সমান ( (010 7918007 
01 6008]15 ) ও অসমান (01976186010 0£ 17700891165 ) 
এই দুই ভাবে কল্পন! চলে। রঘুনাথও বলিয়াছেন-_সাজাত্যং 
চ সমানহসমানাধিকরণ ধর্টাবচ্ছিন্্ প্রতিযোগিতাকত্বান্যতর 
রূপেণ বাধিকরণবর্মমাবচ্ছিন্নীভাবস্ত__দীধিতিঃ| আমরা কয়েকটি 
স্থলে সমান ও অসম।ন সম্বন্ধ লক্ষ্য করিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে 
পারি না বটে, কিন্ত হেতুত্ব সম্বন্ধ পাইলে সমান বা অসমান 
ভাব লক্ষ্য করিয়! সমবায় সিদ্ধাস্ত করা যায়। 

যদিও সমবায়ী প্রতিজ্ঞা নৈসর্গিক হেতুত্ব সন্বন্ধ প্রতিষ্ঠার 
মধ্যে সীমাবদ্ধ তথাপি ইহা আমাদের নিকট ছুই রূপে উপস্থিত 
হইতে পারে। প্রথম রূপে আমরা কারণ ধরিয়া কার্য বা 


অনবায় 


শুণ৭৩ 


ফলাফল জানিবার চেষ্টা করিতে পারি; আর স্বিতীয় রূপে 
কার্য ধরিয়া কারণ জানিবার প্রয়াস পাইতে পারি । 
প্রথম প্রকারের সমবায়ান্ুসন্ধানে আমর চাক্ষ্ষ প্রত্যক্ষ 
বা প্রক্কত প্রযত্ব স্বার1 কারণ-বাহিত কার্ধ লক্ষ্য করি এবং 
তন্ধারা তাহাদের মধ্যে সহ্বদ্ব-সিদ্ধান্তে উপনীত হই । তবে 
ইহা! স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, বিপজ্জনক অবস্থায় প্রযত্ত বা পরীক্ষা 
করা সম্ভবে না, কিন্তু এরূপ অবস্থায় কেবলমান্ত্র প্রত্যক্ষের 
উপর নির্ভর করিয়া থাকি এবং জটিল অবস্থায় অনুমানের 
সাহায্যে কারপবাহিত কার্য-পরিপামের হিসাব লই। 
দ্বিতীয় প্রকারের সমবায়াচ্সন্ধনে আমরা অতীতে পিছাইতে 
পারি না বলিক়্াই প্রক্কৃত কি কারণে এই কার্য সম্ভব হইয়াছে 
তাহার সন্ধান লই। এরূপ স্থলে আমাদের এমন একটি 
কারণের ধারণা করিতে হয় যাহ! এঁন্প কার্ধ ঘটাইতে 
সমর্থ। নৈয়ায়িক সিদ্ধান্তে এপ কল্পনার যাথার্থ 7 প্রতিপাদন- 
জন্য সমবায়ী নিয়মের দ্বারা পরীক্ষা করাইতে হয় । অতএব 


দেখা যাইতেছে সমবায়ী প্রতিজ্ঞা উপরোক্ত ছুই রূপের যে- 


কোনও পূপে আমাদের নিকট আসুক না কেন সমাধান 
একমুখী অথণৎ প্রকৃত বা কাল্মনিক হেতু হইতে কার্ধের 
দিকে । ক্ৃষ্দাসও বলিয়াছেন- উপায়েচ্ছার প্রতি ইঞ্সাধন- 
তার জ্ঞান কারণ বা হেতু [উপায়েচ্ছাং প্রতীষ্টসাধনতাজ্ঞানং 
কারপম্‌-_-ভাষা পরিচ্ছেদ ; ১৪৬ কারিকার সিদ্ধান্ত রি | 





ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল লিঃ 
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ভারতের বস্ত্রশিপ্প 
স্রীকুঞ্জবিহারী পাল 


গ্রীক্মপ্রধান দেশ ভারতবর্ষে প্রধানতঃ কার্পাসনিপ্মিত বস্ত্র 
ব্যবন্ধত হইয়া থকে। রেশম ও পশম যে পরিমাণে 
বাযবন্ধত হয় তাহা অতিশয় নগণা-। ভারতবর্ষের কথা 
বাদ দিলেও জগতের অন্যান্ত দেশেও কার্পাসই বস্ত্রসমস্ত। 
সমাধানের প্রধান বস্ত। বর্তমান কালে অবশ্ঠ কৃত্রিম স্থৃতা 
তথা বস্ত্র প্রস্তুতের বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হুওয়ায় বস্ত্রের 
অভাব কিয়ংপরিমাণে কৃত্রিম বগ্র-পাহাযোই মিটানো সম্ভব 
হইয়াছে বটে, কিন্ত কাপর্ণস-বস্ত্রের তুলনায় ইহার পরিম!৭ 
ঘথেঞ্ নহে। উল্লেখ কর! যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষে অদ্যাবধি 
কোন প্রকার কৃত্রিম বগ্তর প্রস্তুতের কল স্থাপিত হয় নাই। 
যুদ্ধের পূর্বে যে সামান্ধ পরিমাণে কৃত্রিম রেশম আমাদের দেশে 
আমদানী হইত তাহা আসিত প্রধানতঃ জাপান হইতে । আজ 
জাপান যুদ্ধে পয়ুাদত্ত, সুতরাধ তাহার বন্ত্রশিল্পের উন্নতিও 
অনেকাংশে ব্যাহত । তবে আশার কথ! এই যে, সম্প্রতি 
ভারতবর্ধে কৃত্রিম রেশম তৈয়ারীর কলকজ্জাদি স্থাপিত 
হইতেছে । তত্বতীত দরিদ্র ভারতবর্ষের পক্ষে রেশম, পশম বা 
জন্ত কোন মূল্যবান বগ্্র ব্যবহার্নের প্রশ্ন আপাততঃ উঠে ন|। 
নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উৎপন্ন বিভিন্ন প্রকার বস্ত্রের 
শতকর! হিসাব দেওয়! হইল £__ 


সাল তুলা পশম রেশম রুত্রিম রেশম 
১৯৩৯ ৭৩ ১৩ ১ ১৩ 
১৪৯৪৩ ৭১ ১৪ ৯১ ১৫ 
১৯৪৪ ৭৩ ১৪ ১ ১৩ 
নুতরাং ভারতবর্ষের বপ্তশিপ্প বলিতে এক কথায় কাপণীস- 
বপ্তই বুঝায়। কাপণাস বস্রশিপ্প ভারতবর্ধে নুতন নহে। 
মছেন-জো-দাড়োতে যে কাপরস-বন্ত আবিষ্কত হইয়াছে 
তাহা তিন সহম্ব গ্রীষ্টপূর্বাকের বলিয়া অনুমিত হয়। 
অনেকের ধারণ! যে, মিশরের পিরামিডের অভ্যন্তরে রক্ষিত 
স্বতদেহের আচ্ছাদন-বগ্র ভারতে উৎপন্ন কাপণাস-নিগ্মিত | 
থিয়োক্রেস্টাস্‌ (শ্ীঃ পৃঃ ৩০৬ সাল ), হেরোডেটাস্‌ (জী: পুঃ 
«ম শতাব্দী ), আলেকজাগারের সঙ্কে আগত এঁতিহাসিকগণ, 
(আঃ পুঃ ৩২৭ সাল) প্রভৃতির লিখিত বিবরমীতে ভারতের 
কাপাস-বন্ত্রের উল্লেখ আছে। মধ্যযুগে ভারতবর্ষ হুইতে 
প্রচুর পরিমাণে তুলা ও তুলাজ্জাত দ্রব্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশে 
রপ্তানী হইত। চীন এবং পৃথিবীর অন্তান্ত দেশে ভারতবর্ষ 
হইতেই তুলার চাষ নীত,হইয়াছে। তখনকার দিনে ভারতের 
কাপণস-বস্ত্র কত উন্নত ধরণের ছিল ঢাকার মসলিনই 
তাহার প্রমাণ। হস্তচালিত তাতই ছিল তৎকালে বস্ত্রবয়নের 
একমাজ উপায়।. ইংরেজ এবং ইউরোপের অন্যান্ত জাতির 
আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের কাপীস-শিল্পে এক নূতন 


অধ্যায়ের নছচন] হইয়াছিল । -আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে 
ভারতবর্ধে সর্বপ্রথম বন্তরবয়ন-যন্ত্রাদি উনবিংশ শতাকীর 
মধ্যভাগে স্থাপিত হইয়াছিল | তৎপর ভারতের বন্ত্রশিল্প 
উত্তরোত্তর সম্বপ্ধ হইয়া পৃথিবীর মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করিয়াছে । ১৮৬৬ সালে সমগ্র ভারতে মোট ১৩টি 
মিলে ৩,৪০০ খানা তাত ছিল।- ১৯৪৪ সালে এই সংখ্যা 
দাড়াইয়াছে---৪০৭টি মিল এবং ২০১,৭৬১ খানা তাত; 
বর্তমানে এই সংখ্যা আরও বদ্ধিত হইয়াছে। বজ্ত্রশিল্পে অন্ান্ত 
দেশের তুলনায় ভারতের স্থান কোথায় তাহা নিম্ন তালিক৷ 
হইতে সুস্পষ্ট হইবে £ 


দেশের নাম উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণ 
যুক্তরাপ্র ৮ শত ৩৬ কোটি গজ 
ভারতবর্ষ 8.5. 8 কপ প্র 
জাপান ৪8 ” তি 2 
রাশিয়া ৩ ৮” ৬৭ ৮» ৮ 
ব্রিটেন ৩”. ৬৫ ৮1৮ 
অন্ঠান্ত দেশ ১০ ৮” ৭২ ৮ £৮ 


চে এপ শত কি ২০ শীট আপস. দি 


মোট ৩৪ % ১৯৩ ৮ ঠ 
উপরের তালিকা! হইতে দেখা যাইতেছে যে, উৎপ।দনের 
দিক দিয়া ভারতের স্থান পৃথিবীর মধ্ো দ্বিতীয় । তবে লে।ক- 
সংখ্যার তুলনায় এই উৎপাদন যথেষ্ট নহে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
পুর্বে ভারতবর্ধে জনপ্রতি গড়ে বংসরে ১৬"৫ গজ বন্ন ব্যবহৃত 
হইত ; “আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এই পরিমাণ ছিল ৫৬ গজ, 
ব্রিটেনে ৪৫ গঞ্জ। চীনের অবস্থা ভারত অপেক্ষাও শোচনীয়, 
সেখানে এই পরিমাণ ৯ গঞ্জ মাত্র । সুতরাং দেশের লোকের 
জীবনযাত্রার মান কিঞ্চিং উন্নত হইলে বা প্রতি ব্যক্তির জন 
উপযুক্ত পরিমাণে বপ্তর সংগ্রহ করিতে হইলেও ভারতে বশ্ত্রের 
উৎপাদন বৃদ্ধি হওয়া একান্ত প্রয়োজন । অবস্ঠ যে দেশে 
অধিকাংশ লোকই অনশনে বা অর্জাশনে কালাতিপাত করে 
সেদেশে খাদ্ঘপ্রব্যের পরিবর্তে বঞ্জের পরিমাণ বৃদ্ধি করা কত- 
দুর সমীচীন হুইবে তাহা! বিবেচনার বিষয় । প্রক্কত পক্ষে 
যুদ্ধের পূর্বে যে পরিমাপ জমিতে তুলার চাষ হইত, যুদ্ধকালীন 
ভারতের হুষ্ডিক্ষ এবং তৎসঙ্ষে "অধিক শন্ত বাড়াও' আন্দোলন 
হেতু উক্ত জমির পরিমাণ তদপেক্ষা স্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে । 
ভারতবর্ষে যে কাপণাস উৎপন্ন হর তাহা বিভিন্ন রকমের । 
সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট তুল! উৎপন্ন হয় পঞ্জাব, সিন্ধু, হায়দরাবাদ, 
মধ্যপ্রদেশ, বেরার প্রভৃতি অঞ্চলে । পঞ্জাব ও-সিদ্ধু আজ পাকি- 
স্থানের 'অস্তভূক্তি বলিয়া উৎকৃষ্ঠ ধরণের তুলা ইদানীং ভারতবর্ষে 
অল্পই রহিয়াছে । বিভক্ত হইবার পুর্বে সমগ্র তারতবর্ষে যে 
পরিমাণ তুল! উৎপন্ন হুইত তাহা হুইতে কতক কাচ! তুলা 


মাঘ 


বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে, অন্তপক্ষে বিদেশ হইতে বস্ত্র এবং 
মিশরের ছোট আশের কাঁচ! মালও এদেশে আমদানী হই- 
যাছে। নিম্নলিখিত পরিমাণ কাচা মাল বিদেশে গিয়াছে £_- 


সাল রপ্তানীর পরিমাণ 
১৯৩৪৯ ৪০ ২১৩৪৮১০০০ বেল 
১৯৪০৪ ১ ২১০ ৯৩১০০০ 
১৯৪১-৪২ ৮৭৩,০০০ ৮» 
১৯৪২-৪৩ ১৬০,০০০ ৮ 
১৯৪৩-৪৪ ৩৮৩১০০০ * 
১৯৪৪-৪৫ ৪০৯১০০০ ” 


রপ্তানী বাদ দিয়া অবশিষ্ট তুল! ভারতের কলগুলিতে বগ্র ও 
সুতা তৈয়ারীর নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়াছে । ১৯৪৩-৪৪ সালে 
বিদেশ হইতে যে কীচা তুলা এদেশে আমদানী হইয়াছিল 
তাহার পরিমাপ ছিল প্রায় ৭ লক্ষ বেল, ভারতের কলগুলিতে 
বাবহার্ধ্য তুলার শতকর! প্রায় ১৫ ভাগ। ভারতীয় মিলে 
উৎপাদিত বগ্র ও স্থতার যে অংশ বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে 


তাহা এইরূপ £-_ 
সাল স্বতার পরিমাণ বশ্ত্রের পরিমাণ 
(০০০ পাউও ) (০০০ গজ) 
১৯৩৮-৩৯ ৩৭১৯৫৯ ১৭৬১৯৯১ 
১৯৪২-৪৩ ৩৪,২১০ ৮১৭,৯৯২ 
১৯৪৩-৪৪ ১৯১,০৭৪ ৪৬১১৩৩৮ 
১৯৪৫-৪৬ ১৪১৪৯৭ ৪৪০,৫০০ 


লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, স্থতা রপ্তানী হইয়াছিল 
১৯৪১-৪২ সালেই সর্বাপেক্ষা! বেশী, পরিমাণ ৯ কোটি পাউঞ্ড, 
এবং বস্ত্র সর্ধাপেক্ষ। বেশী রগ নী হইয়াছিল ১৯৪২-৪৩ সালে । 
বপ্তর বিশেষভাবে অগ্্রেলিয়া, সিংহল, ইরাক, রোডেসিয়া, আবি- 
সিনিয়া প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হইয়ছিল আর স্থতা লইয়াছিল 
অগ্রেলিয়া, ইরাক ও প্যালেঞ্টাইন। বুদ্ধের পুর্বে সমগ্র উৎপন্ন 
বপ্তরের শতকরা ৬ ভাগ মাত্র বিদেশে চালান যাইত, ১৯৪২-৪৩ 
সালে এই পরিমাণ 'বর্ধিত হইয়া শতকরা প্রায় ২০ ভাগে 
ধাড়াইয়াছিল | অথচ উৎপাদন তদন্পাতে বনদ্ধিত হয় নাই। 
এমতাবস্থায় দেশে যে বশ্ত্রের ছুর্ভিক্ষ হইবে তাহাতে আম্চর্যেন 
বিষয় কি আছে! ণ 

যুদ্ধের পরবর্ভাঁ কয় বংসরে. ভারতের বস্ত্রশিল্পে নানারকম 
অন্ুবিধাহেতু দেশের লোকের বস্তরাভাব শোচনীয় হইয়াছিল । 
দেশে হস্তচালিত তাতে তৈয়ারী বস্ত্র কিয়ংপরিমীণৈ সমগ্তার 
সমাধান করিয়াছিল বটে, কিন্ত অবিকসংখ্যক ভাতী সুতার 
অভাবে কাজ রন্ধ করিতে বাধ্য হুইয়াছিল বলিয়া! আশাহুরপ 
ফললাভ হয় নাই। সমগ্র ভারতে মোট প্রায় বিশ লক্ষ হত্ত- 
চালিত তাত আছে, ইহার মধ্যে শতকরা প্রায় ৭২ ভাগেই 
কাপণস-বস্ত্র বয়ন করা হুয়। ত্ুতার অভাবে শতকরা ১৩ জন 


ভারতের বস্তরশিল্প 


৩৭৫ 


তাতীই বেকার বসিয়! ছিল । তাতে প্রস্তুত বস্ত্রের পরিমাণ 
মোট ১৭০ কোটি গজ। তাহা! ব্যতীত যুদ্ধের পুর্ধে বিদেশ 
হইতেই প্রচুর বপ্তর এদেশে আমদানী হইত। ১৯৩৯ সাল 
হইতেই এই পরিমাণ হ্থাসপ্রাপ্ত হইয়া মাত্র কয়েক লক্ষ গজে 
ঈাড়ায়। অন্ত দিকে দেশব্যাপী দাক্গাহাঙ্গামা, মিলে ধর্মঘট, 
উপযুক্ত যন্ত্রাদির অতাবও বশ্ত্-উৎপাদন বিশেষভাবে ব্যাহত 
করিয়াছে। ১৯৪৬-৪৭ সালে ভাতের বখ্ত্রসমেত ভারতের 


. ৪২ কোটি অধিবাসীর নিমিগ্ত মোট বশর পাওয়া গিয়াছিল ৪৬২ 


কোটি গজ-_যাহা ১৯৩৮-৩৯ সালে ছিল ৬২২ কোটি গজ । 
তারপর মুষ্টিমেয় ধনিকসন্প্রদদায়ের হন্তে মিল পরিচালনার 
একাধিপত্য থাকায় যে কালোবাজার ও নানারকম ছুর্নাতি 
চলিতে থাকে তাহা! বল! বাহুল্য । কণ্টেল-ব্যবস্থা প্রবর্তিত 
হওয়ায় শহরবাসীদের বন্ত্রসমন্তার কিয়ংপরিমাণে সমাধান 
হইয়াছিল খটে, কিন্ত গ্রামবাসীদের ছূর্দশার জের অনেক দিন 
ঠলিয়াছে। এখনও যে এ সমস্তার সমাধান হইয়াছে তাহা 
জোর করিয়া বল! যায় না। 

কীচা তুলার মূল্য বিচার করিলে দেখা যায় যে, ভারতীয় 
তুল! অন্তান্ত দেশের তুলনায় সন্তাই রহিয়াছে । নিয়ে তাহা 
দেখানো হইল (প্রতি ক্যান্ডি অর্থাৎ ৭৮৪ পাউগ্ডের মূল্য দেওয়া 
হইয়াছে ) £-- 


১৯৩৯ ১৯৪৮ 
ভারতীয় তুলা ২০০ টীকা ৯০০ টাকা 
আফ্রিকার ” ৩০০ ” ১৮৫০ ৮ 
মিশরীয় ” ৪০০ * ২১৮০০ ” 


দেখা যাইতেছে, ভারতীয় তুলার মুল্য যুদ্ধের পরনে প্রায় 
৫ গুণ বার্ধিত হইয়াছে, কিন্তু মিশরীয় তুলার মূল্য বাড়িয়াছে 
৭গুণ। তুলা হইতে বস্ত্র তৈয়ারী করিবার যন্ত্রপাতি, কর্প- 
চারীদের বেতন ও অন্তান্ আহুযঞ্তিক খরচও বহু গুণ বার্ধত 
হইয়াছে; অথচ সেই অহ্ছপাতে বগ্ত্রের মূল্য আশাহুরূপ 
বাড়ানো হয় নাই বলিয়া মিলমালিকগণ কণ্টেোল থাকাকালে 
নান ওজর আপত্তি দেখাইয়াছিলেন। কাজেই কণ্ট্োল 
উঠিয়। যাইবার পর তাহার! যে সুদে আসলে তাহার শোধ 
তুলিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কণ্ট্ল উঠিয়া যাইবার 
সঙ্গে সক্ষে স্তরের মূল্য যে অসম্ভব রকম বাড়িয়া গিয়াছিল 
ইহাই তাহার একমাত্র কারণ নহে। বস্ত্র উৎপাদনের প্রয়ো- 
জনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহকারীগণ বলেন,_-সৃতা, রং, টাকু এবং 
অগ্তানত দ্রব্যের উপর কণ্ট্যোল রহিয়াছে, কিন্ত বস্ত্র উৎপাদন, 
মাল সরবরাহ এবং মূল্যের উপর হুইতে কণ্টেোল তুলিয়া লইয়া 
সরকার মিলমালিকগণকে যথেষ্ঠ স্বাধীনতা দিয়াছেন এবং 
তাহারা এই স্বাধীনতার অপব্যবহার করিতে পশ্চাৎপদ্ হুন 
নাই। সরকার একথ! ঠিকই জানেন যে, চাহিদার তুলনায় 
এখনও উৎপাদন পর্যাপ্ত নহে। উপরস্ত প্রতিবেগী সব কয়টি 


গুণ 





রাষ্্রই বন্ত্রব্যাপারে ঘাটতি দেশ, সুতরাং চোক্াকারবার চলা 
মোটেই অসম্ভব নয় এবং মালিকগণ কণ্ট্টোলের আমলে 
সরকারের জন্ত যে আশানুরূপ লাভ করিতে পারেন নাই 
তাহাও তাহারা ভুলিয়া যান নাই । এশিয়ার বিরাট সমুদ্র- 
তীরবর্তী দেশসমূহের সর্বত্রই প্রচুর পরিমাণে ভারতীয় বস্ত্রের 
চোরাকারবার চলিতেছে । ভাঃ শ্থামাপ্রপাদ মুখোপাধ্যায় 
যথার্থই বলিয়াছেন £ 


“00109 838, 2159 10 079 10710681770 00৪. 


001087117)978 901667600--+8 01)81009 83 €,5910 10 (109 
10091 00৮ ] 00010 85591 10100 00008010610) 
008৮ 0০0৮) 019 00018৮৮8100. (106 209 01০2106106 919 
19 001) 105 6119 10005675.” 

একট! বিষয় লক্ষ্য কপ্িবার-__কণ্টে/ল তুলিয়া! লওয়ার পর 
বস্ত্রাভাব হয় নাই, বরং ইহার প্রাচুর্যাই পরিলক্ষিত হইতেছে । 
কণ্টেল মূল্য অপেক্ষা তিন-চারি গুণ বেশী মূল্য দিলে বস্ত্রের 
অভাব নাই; অভাব পয়সার, খন্ত্রের নহে। সম্প্রতি আবার 
কাপড়ের কণ্টেল উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে, অবন্ বঙ্ঁমানে 
বন্ত্র-ছুর্ভিক্ষের কতকট! নুরাহা হইয়াছে । বলা অপ্রাসঙ্রিক 
হইবে না যে, বস্ত্র-ব্যাপারে সরকার কোন্‌ নীতি অনুসরণ 
করিতেছেন বুঝ! কঠিন। 


তি 


প্রবাসী 


১৩৫৬ 

যাহাই হউক, ভারতের বর্তমান বস্ত্রসমন্তা বিশেষভাবেই 
জটিল। কাপর্ণস চাষের নিমিভ জমির পরিমাণ যদিও 
ভারতীয় যুক্তরাঞ্জে পাকিস্থান অপেক্ষা অনেক বেশী, কিন্ত 
জমির তুলনায় ভারতে উৎপাদন কম বলিয়া তুলার জন্য 
ভারতকে বিদেশী মালের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিতে 
হইবে । তবে কাপড়ের কলগুলির অধিকাংশই ভারতে 
অবস্থিত। ভারত ও পাকিস্থানের কা্পাস উৎপাদনের জমি 
ও উৎপন্ন তুলার পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হইল £ 

দেশ জমির পরিমাণ উৎপাদনের পরিমাণ 
১৯৪৪--৪৫ ১৯৪৬-৪৭ 

ভারতীয় যুক্তরাষ্র ১১,২২৮,০০০ একর ১,৭৭৩,০০০ বেল 
পাকিস্থান ৩,৬১৫১০০০ ৮” ১১৩৭৭১০০০ ৮ 

সমগ্র জমির শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ পাকিস্থানে পড়িয়াছে 
বটে, কিন্ত উৎপাদনের পরিমাণ পাকিস্থানে শতকরা ৪০ 
ভাগের উপর | সিন্ধু ও পশ্চিম পঞ্জাবের জমির উংপাদন- 
ক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃষ্ধিপ্রাণ্ত হইতেছে; উৎপাদিত তুলাও 
উৎকৃষ্ঠতর। ভারতের থাস্ভাভাব হেতু তুলা চাষের নিমিত্ত 
জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করাও আপাততঃ সম্ভব নহে। ন্ুুতরাং 
পাকিস্থানের বাড়তি তুলা যদি ভারত ন্যায়সঙ্গত মূল্যে ক্রয় 
করে তবে উভয় রাষ্ট্রেরই মঙ্গল। 





০1/22/5 5্% 


শিগুপালনের সম্যক জানের অভাবে এদেশে শিশু-ম্বত্যুর হার এত ভয়াবহ। ববটন 
শিশুদের দৈহিক সর্ব্বাীণ পুউবিধান করিতে অদ্বিতীয়। ভিটামিন ডি, বি১, বির 
সহিত মুল্যবান উন্তিজ্জ ও রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণে প্রস্তত এই পূর্ণাঙ্গ 


টনিকটি প্রত্যেক শিশতকেই, বিশেষ করিয়! দস্তোদগমের সময়) সেবন করান উচিত। 
ববটন নি়লিখিত রোগে বিশেষ উপকারী :_.শিশুদের বকৃতের পীড়া, অনীর্তা, ছুধ তোলা 
পেট কাপা] কোঠকাঠিত, রতশুত্ততা, রুগ্রভা, ব্রক্কাইটিস, রিকেটন ইতযাদি। 





লিষ্টার এট্টিসেপটিকস্‌ * 






একটি পুর্ণাঙ্গ উলিক ই 









কলিকাতা 





প্রিন্ট, টু 


রবীন্দ্র-সাহিত্য-পরিক্রমা-_-শ্রীটপেক্ছনাধ ভটাচার্য। 

দি বুঝ হাউস, ১৫ কলেক্জ স্কোয়ার, কলিকাত।। মুল্য বারে! টাক1। 
এখানি আলোচনা-পুস্তক । নুবৃহৎ গ্রস্থখানি ছুই ভাগে বিভত্ত। 
প্রথম অধ্যার ৩১২ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় অধ্যার ২১৬ পৃষ্ঠা । ছুই অধ্যায়ে শুধু 
গীতিকাব্যের বিচার । রবীন্-সাহি্য সম্পর্কে, এমন কি রবীন কাবা 
সম্পর্কেও সব কথা ইহাতে শেষ হয় নাই। গ্রন্থের ইহ] প্রথম ভাগ মাগ্ত | 
কাব্ানাটাগুলি এ বিচারের অস্তু্কি নয়। সন্ধাসঙ্গীতের পুর্বববস্তী রচন! 
ছাড়া কড়ি ও কোমল, সোনার তরী, চিত্রা, চৈভীলি, কণ!, এবং করণ! 
প্রভৃতি ফোলখানি কাব্যের বিস্তৃত আলে!চনা প্রথম অধ্যায়ে আছে। 
খেয়া, গীতাপ্লি হইতে আস্ত করিয়া শেব লেখা পধ-ন্ত একত্রিশখানি 
কাব্য দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে । বলাকা, গলাতক1, পুরবা, 
মহুয়া, বনবাদী, বীধিক। গ্রকতি ইহার অন্ুর্গত। ভুমিকায় গ্রন্থকার 
লিখিতেছেন, “অগণিত সাধারণ পাঠকের পক্ষে কবিতার পূর্ণ অর্থ-নক্ষেত 
ব! স্থলবিশেষে ব্যাখার প্রয়োজন তাই ছই পুণশ্তকে ঠিন শতাধিক 
কব্তার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা এবং প্রত্যেক কাবাগ্রন্থের 1বভিন্্ ভাবধ।রার 
নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে ।” এই ব্যাথা! ও শির্ধেপের জন্ঠ বিভিন্ন 
আলোচনা, “ছিন্নপঞ্জ”, “গত্রীবলী”, “জীবনস্থৃতি”, এবং "পঞ্চতৃত” প্রস্তুতির 
সাহীধা গ্রহণ কর! হইয়াছে। হুতরাং গ্রস্থের বিরাট কলেবরেও কুলায় 
নাই, গ্ীতিকবিতাগুলির পরিচয় ও বিচার-বিশ্লেষণেই প্রথম খণ্ড দমাপ্ত 
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করিতে হইয়াছে । বহু তথোর সমাবেশে এবং বিধিধ তত্বের অবতারণায় 
্রন্থখানিকে পুর্ণতা-দানের চেষ্টার ক্রট লেখক করেন নাই। জীবন- 
দেবতার আলোচন। জ্ঞানগ্রদ। 

রবীন্্-সাহিত্য বিস্তীর্ণ । বিস্তীর্ণতর সমালোচন। আহত করা স্বক্- 
স্থায়ী জীবনে সহজসাধা নয়। গ্রন্থকার অধাঁপক | তীহার শিক্ষক-মনে 
বুঝইবার আগ্রহ অতান্ত অধিক । সাহিতামোদী পাঠকের অপেক্ষ 
ছাওদের প্রয়োজনের কণা লেখককে বিশেষত।বে উদ্বন্ধ করিয়াছে। 
অতএব ধাহা অনিবার্ধ্য ভাহাই অর্থাৎ কিছু অতবাপ্তি দোষ ছটিয়াছে। 
বিচ্ছিন্নভাবে ব্যাখ্য।-বিপ্লেষণের অরণ্যে পাঠকের হারাইয়। যাইবার সম্ভাবনা 
আছে। লেখক নি:জও যে মস্ম হার। হইয়াছেন পূ্বাভাষ পড়িলে তাহা 
বোবা যায় । দীখ পু-বাভাষে তিনি বলিতেছেন, “বাস্তব জগৎ ও জীবন- 
বিনুগ এট! অতীন্রি্ ও আধ্যাত্মিক জন্টগুতির উপর কি করিয়া এই 
বিগাট রবীন্ত্র-স।হিভ] সত গড়িয়। উঠিস, তাহা ভ।বিলে বিস্মিত হইতে 
হয়।” আমরাও বিশ্মত হউতেছি, এমন জীবন-বিমুখ কবির কাবোর 
শলোচনাব অধ্যাপকণ্গ্রগ্ককা'রর এত অধ্যবসার় নিয়োগ করার কি 
প্রয়োজন ছিল ? সপ্তক্কা্ড রামায়ণ পাঠের পর লতার পরিচয়-ঞিজ্ঞাসাও 
এত বিশ্ময়কর নয়। 

জীবনের পধ্যবেক্গণ, জীবনের পধালোচনা, জীবনের প্রকাশ 


এবং ভীবনের ব্যাধ্যা বহাতে দ্ুনাই তাহ! কাব) নঞ্প। মাথু আর্ণন্ড 
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শীতের রুক্ষতা দূর করিয়া মুখগ্্রর সৌন্দধ্য£ও লাঙ্গিত্য 
বৃদ্ধি করে এবং গাত্রচশ্মের কোমলতা অক্ষুগ্ন বাখে। 
দিবাভাগে লাৰণি জো। ও রাত্রিতে ৪৪, টা ব্যুহারধ্য। 
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প্রাত্ত কাব্যের সংজ্ঞো। কাল যেমন ছিল আজও তেমনি সত্য এবং যুগ্গোগ- 
যোগী হইয়। ভবিষ্যতেও তেমনি সতা থাকিবে । বাস্তবের উপর জাদশের, 


সত্যের উপর কঙ্গনার প্রতিষ্ঠা । আদর্শ হোক, বাস্তব হোক, বে কাব্য. 


জীবনের প্রতি বিমুখ তাহ। মায় মাত্র, তাহা! একেবারেই “একক ইন্তর- 
জালময় সাহিত্য" । লেখক অংশের মধ্যে হারাইয়। গিয়। সমগ্ররকে দেখিতে 
গান নাই। তাই মূল কথাতেই ভুল হইয়াছে । লেখক অন্ঠন্র নিজেই 
নিজের প্রতিবাদ করিয়াছেন । কয়েক পৃষ্ঠার পর 'পূর্ববাভাষেই তিনি 
বলিতেছেন, "কবি একান্তভাবে জগ্গং ও জীবনের বূপরসভো গী:**বান্তবকে 
কবি মোটেই বাদ দেন নাই।” কোন দিকে না তাকাইর়। নিঞ্জের 
অন্তর-প্রেরণতেই কবি ক্রমাগত সম্মুখে অগ্রনর হইয়। চলিয়াছেন”__এই 
কথ। বলিয়াই লেখক স্থানান্তরে বলিতেছেন, “রবীন্দ্রনাথ পরিপূর্ণ তার কবি, 
প্রকৃতি ও মানব-জীবনের অসীম রহস্তের কবি ।* যদি “তাহার নরনারী 
তাহার মনোজগতেরই সষ্টি' হয়, এবং “এই স্থষ্টিতে মানব-জীবনের গুঢ়তর 
ও মহত্তর রসবিলাস নাই”--এই কথ যাঁদি সত্য হয়, তাহ হইলে পর- 
পৃষ্ঠাতেই “রবীন্দ্রনাথ পৃথিবী সর্ব্ধঞ্রেষ্ট লিরিক কবি" হইলেন কি 
করিয়া? 'পুর্ব(ভাষে' যাহার মতে “াঝ্ুগত ভাব, কল্পনা ও অনুভূতিকে 
অবলম্বন করিয়া কবি রসসাধনার ইন্ত্রজাল হুষ্টি করিয়াছেন; আবেষ্টনীর 
কোন নির্দিষ্ট ছাপ তাহার সাহিতো পড়ে নাই,”-- সোনার তরীর 
অ।লোচনার় সেই লেখকই বলিতেছেন, “কবির কাবা এখন জীবনের 
কাব্যে গরিণত হইল ।” “মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে 
জাগিয়ে রেখেছিল। সেই মানুষের সংস্পশেই সাহিতোর পথ ও কর্মের 
পথ পাশাপাশি গ্রসরিত হতে আরস্ত হল আমার জীবনে" রবীন্ত্- 
নাথের এই উক্তি উদ্ধত করিয়া! লেখক নিজেই বলিয়াছেন, প্বাস্তব বিশ্বের 
সত্য ও সুন্দর রূপ তাহার নিকট প্রতিভীত হইল ।**"মানৰ জীবনের 
অসংখ্য বাস্তব বিকাশের মধা দিয়াই সেই সৌন্দর্ধ্য আমাদের মনকে 
স্পর্শ করিতেছে ।” মন দ্বধাগ্রস্ত বলিয়াই জেখক বার বার এইরূপ 
পরস্পরবিরোধী উত্তি কঠিয়াছেন। 'ভাববিলাদ, 'অতীক্রিয় অনুভূতি" 
প্রভৃতি কথার ফ্যাশনের জালে নিজেকে জড়াইয়া না৷ ফেলিলে লেখক 
দেখিতে পাইতেন, যে-কবি 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে' 
বলিয়াছেন তিনি জগৎ-বিমুখ নহেন, এবং তাহার রচনায় ক্ষণে ক্গণে 
নব নব বাপে জীবনের সাক্গাংকার লাভ করি বলিয়াই সে কাব্য এমন 
অপূর্বধব। তৎসত্বেও বিছ্ছিন্নভাবে গ্রন্থে অনেক জানিবার কথ! আছে। 
গ্রন্থকার যে উপকরপণরাশি সংগ্রহ এবং সঞ্চয় করিয়াছেন তাহ। পাঠককে 
উপকৃত করিবে। 

ক্শৈলেন্দকৃষ্ণ লাহ। 


বাংলার জনশিক্ষা ( ১৮০০-১৮৫৬ )-_্ীযোগেশ- 

চত্ত্র বাগল। বিশ্বভারতী, ২নং বঙ্কিম চাটুঙ্ে গ্রীট, কলিকাতা। 
পৃষ্ঠা ৭৬। মূল্য আট আনা। 

এই ছোট বইখানি বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ 

রস্থয়াজির অন্কতম। ইহাতে বাংলর উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধে 

প্রধানতঃ বেসরকারীভাবে পরিচালিত জনশিক্ষার মুল তথ/গুলি সমসাময়িক 


প্রবা্সী 


লা হিল "সি ও এ হস রত সু বম্বে বস ন্  ম্ স্পা আন্ত সস স্স্প 


১৬৫৬ 


প্রমাণাদির সাহাব্যে বর্ণিত হইয়াছে । কলিকাত! স্কুল সোসাইটির কারধা- 
কলাপ সম্বন্ধীয় আলোচনায় ্রস্থকার ইহার বাধিক কী ধ্যধিবরণসমূহের 
অমুত্রিত পাুলিপি বিশেষভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। এই সৌসাইটি 
সম্বন্ধে স্ব পরিদরে একসপ বিশদ জালোচন সম্ভবতঃ এই প্রথম কর! 
হুইয়াছে, এবং ইহ। শিক্ষাবিদূদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে । আযাডামের 
এডুকেশন রিপোর্ট এবং তাহার পরিণতি সম্বপ্ষেও বহু জ্ঞাতব্য বিষয় 
পঠক পুস্তকখানিতে পাইবেন। তৎকালীন বাংল! গবর্ণমেণ্ট ও ভারত 
গবর্ণমেন্ট ৪নশিক্ষার প্রদারে অবহিত ভিলেন ন|। ঠীহাদের এই সংখার 
ছিল যে, উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হইলে তাহাদের 
ম।রফত তপাকখিত নিম্ন বর্ণের সাধারণ লোকেরাও শিক্ষ।লাভ করিবে। 
আর এই সংস্কারবশে তাহার দেশীয় পাঠশালার উন্নতির প্রতি মনোষেগী 
ন। হইয়। উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও ইংরেজী শিক্ষাপ্রচারে তৎপর হইয়া- 
ছিলেন। ফলে জনশিক্ষীর বিশেষ অনার ঘটে। পরে অবস্ত এই 
ক্রুটী সংশোধনের খগ্ডশঃ চেষ্টা হয়, কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফলো।দয় হয় 
নাই। হিন্দু কলেজ পাঠশাল1 ও তন্ববোধিনী পাঠশ।লার মত আদর্শ 
পাঠশ।লার কাধাও ক্রমে সঞ্চুচিত হইয়। যার। আলো) পুস্তকখানি-ত 
এ সকল বিষয়ও বিশদ ভাবে বর্ণনা করা হইয়ছে। প্রসঙ্গনুজ্রে আডাম 
বলিয়।ছি.লন যে জনশিক্ষার দায়িত্ব 21 গবর্ণমেন্টেপই । যোগেশবাবু 
তাহার পুস্তকে আযাডামের একটি উক্তির অনুবাদ করিয়া লিখিয়াছেন _ 

“কোন উপায়েই যদি অর্থের সংস্থান ন। হয় তবে গবর্ণমেন্টের রাজ 
হইতেই ইহা (অর্থ জনশিক্ষার খরচ) জোগাইতে হইবে। কারণ ইহ।র 
উপরে লক্ষ লক্ষ [নঃসন্বগ অজ্ঞ লোকের দাবি সবচেয়ে বেশী । ইহারাই 
তে। মাথ।র ঘাম পায়ে ফেলিয়া হাড়ভাঙ্গ। খাটুনি খাটিয়। তাহাদের রাজন 
উৎপাদনের পন্থা করিয়। দেয়। দশ কোটি লোকের শিক্ষার নিমিত্ত 
বাৎসরিক রাজন কুড়ি কোটি টাকা হইতে মান্জ এক লক্ষ টাক! ব্যর- 
বরাদ্দ আর কত কাল চলিবে?” 

এইপ্প অনেক পুরাতন তথ্য যোগ্নেশবাবুর বইথানিতে আছে। ইহ! 
পড়িয়া। দেখিলে অনেকেই শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলি ভাল করিয়] বুঝিতে 
পারিবেন। বইখানির বহুল গ্রচার বাঞ্ছনীয়। 


জ্ীজিতেন্রমোহন সেন 


খণ্ডিত বাংলা-_ প্রদীনেন্রকুষার মিত্র এম. এস্‌,সি। ভট্টাচার্য 
গুপ্ত এণ্ড কোম্পানী প্িমিটেও, ১-বি, রমা রোড, কলিকাতা/--২৫। পৃষ্ঠ! 
২১১। মূল্য ২৪০ । টু 
ভারত বিভক্ত হওয়ায়, বিশেষতঃ বাংলাদেশ খণ্ডিত হওয়ার লেখক 
মনে যে বেদন| বোধ করিয়াছেন তাহা! তাহাকে এই পুস্তক রচনায় প্রণোদিত 
করিয়াছে । গত এক শত বৎসরের অনেক কথা লেখক লিপিবদ্ধ করিয়া 
ছেন। কিন্তু ইহ! ইতিহাপ নহে। লেখা! আগ্াগোড়াই ভাবপ্রবণতা পুর্ণ, 
ভাষ। উদ্দীপনা ময়ী । লেখার প্রতি ছন্ধে বাংলাদেশ, বাঙালী জাতি, বাংলার 
ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রতি গ্রস্থকারের গভীর শ্রদ্ধা! প্রকাশিত হইয়াছে। 
রচনায় আন্তরিকতার মুরটি পাঠকের মনকে যুদ্ধ করে। 


শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 





আখ 


শপ পাস এ শি অতি ০৯০ এর সা আর এ পার” খাছ রহ খাটি রর ভি রা এ ০০০ ০৯০০ স্্য জি “রিপার টিচার (এই ভা ৯৮০৫৮৯, ৫৪ আর জা ও এ পপ 


প্রান বাংলা-সাহিত্যের কথা -- ডষ্টর ঞ্রঁতমোনাশ- 
চক্র দাশগুপ্ত । কলিকাত। বিশ্ববিভভালয় 'কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৪৮। ছুই 
খণ্ডে বিভক্ত, ১ম খণ্ড বাংলা! ১০৭ পৃষ্ঠ1, ২য় খণ্ড ইংরেজী ১৫, পৃষ্ঠা। 
মূলা ৭৪, টাক1। 

বইখানি ধারাবাহিক ইতিহাস নয়, বিভিন্ন সময়ে রচিত ও সামরিক- 
পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধের সমষ্টি; ফলে মাঝে মাঝে পুনরুক্তি-দোষ 
ঘটিয়াছে, ইতিহাসের পৌর্বধাপর্ধ্য রক্ষিত হয় নাই । এই গেল দোষ । গুণের 
দিক বিচার করিতে গেলে গ্রস্থকারের অধ্যবসার ও উপকরণ-সংগ্রহের 
চেষ্ট প্রশংসনীয় । বিশেষ করিয়! নাখধর্দ্, গোগীচন্ত্র, বিবিধ মঙ্গলকা বা, 
বাংল! রামায়ণ ও পূর্ববঙ্গ গীতিক। সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়] হইয়াছে। 
সেকালের বাণিজা, অস্ত্রশস্ত্র ও অলঙ্কার লইয়াও লেখক যথেই গবেধণ। 
করিয়াছেন । ইংরেজী অংশে বৃন্দাবন পরিক্রমা, রাজ] গণেশ এবং বাংলার 
উপর ফার্সী গ্রভাব প্রভৃতি বহু বিচিত্র বিষয় সঙন্গিবিষ্ট হইয়াছে । বইথানি 
বাংলা-দাহিতোর ইতিহাসের ছাত্রদের কাজে লাগিবে। 

একটি কথা | গ্রস্থকার বাংলা-সাহিত্যের উৎপত্তি সপ্তম শতাঁবীতে 

ধরিয়াছেন, কিন্তু সে সময়ের সাহিত্যের কোনও নিদর্শনের উল্লেখ করিতে 
পারেন নাই। 


বৰ, 


অরণা কুহেলী-__্ীকালীপদ ঘটক। পূর্ণবন্ধ প্রকাশনী । 
২০৬, কর্ণওয়ালিস দ্্রীট, কলিকাতা! ৷ মূলা ৪২ টাক1। 
কালীপদবাবু স্ুলেখক। আলোচা উপগন্ভাসখানি তাহার হুনাম 
অক্ষর রাধিয়াছে। সাঁওতালদের জীবনের কতকগুলি ছোটবড় ঘটনাকে 
কেন্্র করিয়া উপগ্কাসখানি রচিত। সাওতালম্সর্দার রাবণ মাঝির 
মেয়ের বিবাহ। আত্মীয়-স্বজন বদ্ধুবান্ধবে তাহার বাড়ী পূর্ণ, কিন্ত বিবাহ- 
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পুস্তক-পরিচয় 


এ বিযবব,) সত 


পাচ মিলি তলত নিও গীত েছি 
১২৪.১২৪/১. বাজান 'ট্রীট কলিকতা। ঘোন [১০১১ 
ত্রান -ছিন্দুস্থান ঘার্ট, বালিনজী 


ও 





নর এক দামাজিক গৌলযৌগের ফলে বিবাহ বন্ধ হর! গেল। 
উপন্টাসখানির মধ্যে বে অতিনবন্ধ জাছে কাহিনীর নুচবাতেই সে পরিচয় 
পাওয়াবায়। ঘটনার বিচিত্র গুবাহ পাঠকের চিত্বকে শেষ পর্যন্ত টানিয়! 
লইয়া যায়। বিভিন্ন পরিবেশে প্রেমের বিচিত্র রপ লেখকের নিপুণ 
তুলিকায় চমৎকার ভাবে ফুটিয়। উঠিয়াছে। 

রাবপ মাঝি, কি, ট্য়াই, চাদরায় মাঝি, মোহন এবং টুংরা মাঝি ও 
ছলানী এ্রত্যেকটি চঙ্গিত্রই ম্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্ছল। বিশেষতঃ ট্ংরা 
মাঝির অপূর্ব আত্মোৎসর্গ পাঠককে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলে। 

সাঁওতালদের জীবন মম্বন্ধে কালীপদবাবুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত1 জাছে। 
সেই বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে রদকল্পনার সমন্বয়ে যে চমৎকার উপন্তাসখানি 
তিনি রচন। করিয়ছেন তাহা পাঠকের রসপিপাসাকে পরিতৃপ্ত করিবে। 
পুস্তকখানিতে অরণ্যের রহন্তময় পটক্ুমিকায় অরণ্যচারী সশীওতালদের 
জীবনের বিচিত্র রূপ বিভিন্ন পরিবেশে অপূর্ব বৈশিষ্ট্য ফুটিয় উঠিয়াছে। 
লেখকের ভাবার মধো এমনি একট] অপরূপ দ্িগ্ধত। আছে যে তাহ! অরণ্য 
কুহেলীর মতই পাঠকের মনে মোহজাল বিস্তার করে। 


শ্রীবিভূতিভূষণ প্ত 


জন-শিক্ষার সহচর--প্রীবিলাসচন্্র মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক 
পশ্চিমবঙ্গ জন-শিক্ষ। পরিষদ । শিক্ষক পারিশিং হাউস, ৬১নং বালিগঞ্জ 
প্লেস। ৯৪ পৃষ্ঠা। মুলা ১/* টাক1। 
্রস্থকার খ্ীষ্ট-সেবক, কিন্তু দেশের জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার কল্সন! 
তার অসাধ্য বলির়াই তিনি আজ প্রা ১২ বদর যাবৎ জন-শিক্ষায় 
আত্মনিয়োগ করিয়াছেন । আচার্ধ্য জগদীশচন্র বনুর লক্ষ ট:ক। দানের 


কল্যাণে, বাংলার নারী-সসাজের মধ্যে গবর্ণমেপ্টের ও সমাজের সাহাধ্যে 
অনুরূপ চেষ্ট। নারী-শিক্ষ। সমিতির কর্তৃপক্ষগ্ণণও করিতেছেন। 
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বর্তমান পুস্তকথানি জনশিক্ষার আদর্শ ও উপায় সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য 


গ্রন্থ-স্প্রস্থকারের বার বৎসরের নান অভিজ্ঞতার আলোকে উত্তাসিত। 
বয়স্দের শিক্ষা! আজ রাষ্ট্রের অন্ঠতম প্রধান কর্তবা বলিয়] স্বীকৃত 
হইয়াছে। এক পশ্চিম বাংলয়ই জনসংখার প্রা এক-তৃতীয়াংশ-- 
৯১.০৯,০** ভান অক্ষরজ্ঞানবর্জত; বর্তমান ভগতের হালচাল সম্বন্ধে 
অনভিজ্ঞ | এই অবস্থার পরিবর্তনস।ধন করিতে হইলে লেখকের অজ্ভিত 
অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আছে । ভাহাই এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে । নান। 
ছবি ও নক্‌্স| দিয়! তিনি তাহ পাঠকসমাজেব হৃদয়গ্রাহী করিতে চেষ্ট! 
করিয়াছেন। পুস্থকখ।নি প্রত্যেক জনশিক্ষাব্রতীর “সহচর” হইবার যোগ্য । 
জন-শিক্ষার কথা __ প্রীনিখিলচন্্র রা ও শ্রীললিতমোহন 


মুখোপাধায়; বেঙ্গল মাস এডুকেশন গোসাইটি, »৯ ১এফ কর্ণওয়ালিস 
্রাট, কলিকাত1--৪ 1 ১৩২ পৃষ্টা। মূল্য ১, টাকা মাত্্র। 
এই পুস্থকখা নিতে বয়স্ষ-শিক্ষার আদর্শ ও বিভিন্ন 'দেশে যে যে উপায়ে 

ভাহ। সাফল্যলাভ করিয়াছে তাহ।র বর্ণনা আছে। ইহাতে এই শিক্ষার 
তত্ব যেমন বিকৃত হইয়াছে, ঠেইরূপ আমাদের দেশের উপ.যানী নান! 
উপায়ের বিচারও অছে। সরকারী পরিকজনাদির কথ! যেমন আছে 
তেমনই অ!মাদের গ্রাম্য ভীবনের স্থবিধা-অন্ব্ধার কথা বিচার করিয়। 
উপযুক্ত বাবস্কার কথাও অছে। প্রায় ৪* পৃষ্ঠার পরিশিষ্টে গ্রন্থকার 
তাহার একটা ছক কাটিয়। দিয়।ছেন। 

আজ দেশের অজ্ঞানত। ও নান! বদ্ধমূল সংক্জার দুর ও পধ্বির্তন করিবার 
যে কত্তব আমাদের সামনে আসিয়! উপস্থিত হইয়াছে, তাহার প্রয়োজনে 
এই পৃশ্তকথানি লিখিত হইয়াছে । সরকারী বে-সরকারী নান! শিক্ষা, 
প্রতিষ্ঠানের সত সংললিষ্ ব্যদ্তিগণ এই পুস্তকে হইতে জনশিক্ষ। বিস্তারে 
প্রেরণালাভ করিবেন । 


শ্লীস্বরেশচন্দর দেব 


এই দুল্লভ্ স্কুত্যোঞ্গা হাল্লীতিন্ন লা ই 
সম্পুর্ণ 


বিনামুল্যে 


প্রবাসী 


শিশির বি পপি এসি এই পি এ ডি, প্র ওত চোটি পর রও সস এ পি এ এ লহ এ চি পু» ২০ ০৬ ০০ ০ 
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বিশ্বমানের লক্ষ্রীল। ভ--হছরেকনাথ ঠাকুর । লোকশিক্ষা 
্রন্থমালা, বিশ্বভারতী গ্রস্থালয়। ২, বঙ্কিম চাটুজো দ্রীট, কলিকাতা। 
ছ্বিতীর মুদ্রণ । ১৯৬ পৃষ্ঠা, মুগ্য ২.৯ । 


সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র ব্রমান জগতে যুগ্রাস্তর আনয়ন করিয়াছে, এক 
দিক দিয়! বিশ্বাস হুর জান্দানীকে পরাক্রিত করিয়া এবং অন্ত গিকে 
পঞ্চবাধিক সংগঠনমূলক কার্ধাক্রম দ্বারা! এক হদৃঢ় বিরাট নব-রাষ্্রের 
গ্রতিষ্ঠ! করিয়া সোভিয়েট রাশিয়া জগতের বিশ্পযন্বরূপ হইয়। দাড়াইয়াছে। 
রবীন্দ্রনাথ, ডাঃ মেঘনাদ সাহা, ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ প্রভৃতি মনীধিগণ যুক্তকণে 
ইহার কৃতিত্ব ও অসাধানাধনের প্রশংস। করিয়াছেন । বর্তমান গ্রন্থের লেখক 
ঠাকুরদার আসনে বসিয়৷ বর্তমান যুগের নাতি-নাতনীদিগকে কথকতার ছলে 
সামাবাদী রাশিয়ার এই নব অভুযদয় এবং সঙ্কজ্ ও সাধনার কাহিনী 
শুনাইয়ছেন। সত্াযুগে ব্রাক্গণারাজ, ব্রেত| ও দ্বাপরধুগে ক্ষগ্ররাজ ও বৈশ্- 
রাজের কাহিনী পুরাণ ও ইতিহাসে অনেক শুন] গিয়াছে কিন্তু, শৃদ্ররাজ 
বা! শ্রমিকরাজের কাহিনী এত দিন অশ্রুত ছিল। য|হীরা! সমাজ ও দেশের 
তিন চতুর্থাংশ জুড়ি) জাছে সেই কৃষক ও মজুরের অথবা বিশ্বমানবের 
সু-ছুখ, আশা-নাকাঙ্ষা, শ্বপ্রনাধের লক্ষ্ীর মুর্তিমতীরূপে ধর! দেওয়ার 
কাহিনী এতদিন রূপকার মণ্ডই অলীক কল্পন। ছিল॥ মরুতুমি, তুষার 
ও অরণোর দেশ রাশিয়ায় সেই মুন্তি প্রত্যক্ষ করিয়। রবীন্দ্রনাথের হ্যা 
বর্তমান গ্রন্থকার এবং অনেক মনীবী ইহার বিচিত্র বগুমুখী সাধন! ও 
বিরাট পরিকল্পনার হাতেকলমে পরীক্ষ। ও ক্রমাভিব্যক্তির উজ্জ্বল ভবিষ্যতের 
চিত্র কঞ্জন! করিয়া! বিস্মিত হইয়াছেন । বিজ্ঞানের সাহ।য্যে প্রকৃতি দেবীর 
পঞ্চভৃতের শন্তি কাজে লাগাইয়। কিরূপে দেশের চেহাএ! ফিবাইয়] দওয়। 
যায়, কষক্মজুরের সমবায়পদ্ধটি ও সর্ববসাধনা রা্ী কণ্ণ স্বারা 
জগন্মোহিনী বিশ্বারাধা। লগ্পীং আপন রাষ্ট্রে কিরূপে স্থায়া৪ও পদ 








বিনামূল্যে 


বিনা খরচায় যে কোন কার্যে সিদ্ধিলাভ ! 


যদি আপনি বেকার অবস্থায় ভীষণ কষ্টে পড়ে থাকেন, যদি কশ্ধগ্রার্থী হ'য়ে বার বার ব্যর্থমনোরথ হ'য়ে থাকেন, 
যদি আপনার আয়ের সব পন্থা রুদ্ধ হ'য়ে থাকে, যদি আপনার পরিকল্পনা কিছুতেই বাস্তব পরিণত ন] হয়, যদি কাহারও 
কৃপা প্রার্থনা করে বঞ্চিত হ'য়ে থাকেন, যদি পুত্রলাভের আকাঙ্ষা থাকে, যদি মামলায় জড়িত হয়ে থাকেন এবং সম্পৃর্ণ 
নির্দোষরূপে মুক্ত হ'তে চান, যদি পরীক্ষার ফলাফলের জনা উদ্বিষ্ন থাকেন, যদি কোন দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে থাকেন, 
যদি আপনার কোন প্রিয়জন নিরুদ্দিষ্ট হ'য়ে থাকে, যদি কোন ুষ্ট অপদেবতা৷ কর্তৃক আক্রাস্ত হ'য়ে থাকেন, যদি বা 
খপজালগে আগাদমত্তক আবদ্ধ হ'য়ে থাকেন, তবে অবিলম্বে পূর্ণ নাম ও ঠিকানা সহ কোন একটি “কুলের” নাম লিখে 


পাঠাবেন। 


ইহা সম্পূর্ণ 


কোপন্ূপ পারিশ্রমিক নেওয়া হবে না, ডাকব্যয়াদির জন্য ।%* ছয় আনার ডাকটিকিট মাত্র পাঠাতে হবে। 
নিশ্চিত যে, ভগবদস্থগ্রহে আপনার সব মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ হবে। উত্তরের সঙ্গে আপনার বার মাসের 


ভাগ/ফলও লিখে পাঠানে হবে, তাহাতে আগামী এক বৎসর কাল আপনি সাবধানে চলবার সাহায্য পাবেন। 
ী্মভ্হাম্পভ্ি আঙ্প্রহ্ম 
পোঃ বক্স নং ১৯৯, দিল্লী । 


১] 12112০17297 
৯, ০0,8০৬ ০, 199,) চালা, 





























গত আগষ্ট আন্দেলনের সময় কারাজীবনের রোজ- 
নামচা এই “রুদ্ধকারার দিনগুলি'। পোশাকী 
আড়ষ্টতা থেকে মুক্ত, সহজ অনাড়ণ্বর রচনা __ 
প্রতিদিনের মনের কথা শুধু নিজের জন্য লেখা । 
ঘর আর বাহির কি করে এক বিশাল উদান্ত ছন্দে 
বাধা যায়, সাংসারিক জীবনযাত্রার ধারা কি করে 
জাতীয় অভিবানের উত্তাল তরঙ্গে মিশে থাকে-_ 
তারই অপরূপ আলেখ্য। পর্ডিত-পরিবারের বিভিন্ন 
আলোকচিত্রে সজ্জিত। দাম ৩ 
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“এই বই জাগ্রত 
এক জাতির গীতা***৮ 










ভারতবর্ষের আত্মাকে দীর্ঘকাল ধরে একাপ্রচিত্ে 
সন্ধান করেছেন জওহরলাল । “ভারত সন্ধানে' সেই 


তীর্ঘবাত্রার আছ্যস্ত ইতিহাস। ধুসর অতীত থেকে 
রক্তিম বর্তমান পর্বত সেই অবিচ্ছিন্ন ইতিহাস ূ্ণ- 


পটে প্রসারিত। শুধু ইতিহাসের ব্যাখ্যাতা। নন 
জওহরলাল, তিনি ইতিহাসের নির্যাতা। তাই ভারত- 
ব্ষের আত্মার সন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে তীর 
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২ উ১২ 


উই উই 
জওহরলাল ও বিজয়লগ্্বীর ভগ্রী কৃধগ হাতিম 
আত্মজীবনী। বইখান৷ পড়ে পণ্ডিতজী বলেছেন £ 
“বইটি সম্বন্ধে সন্তুষ্ট হবার অধিকার তোমার আছে, 
গর্ববোধ করাও অন্যায় নয়। আমার খুব ভালো 
লেগেছে । ভারি সুখপাঠ্য, মনকে একেবারে নিবিষ্ট 
করে রাখে ।***কোথাও কোথাও তোমার লেখা এত 
জীবস্ত হয়ে উঠেছে যে সমগ্র অতীত আমার সামলে 
এসে দাঁড়িয়েছে, মনের মধো ছবির পর 
ছবি ভেসে উঠেছে, ফিরে-যাওয়ার, ফিরে- 
পাওয়ার এক বিচিত্র আকুলতা আমাকে 
পেয়ে বসেছে।” দশটি নেহরু ও হাতিসিং 
যা আলোকচিত্র । দাম ৪২ 
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৮১ করবে। দাম ৩, 


হর ২২ ৬১ | টি 


এটি বীণ। দাসের সংগ্রামকাহিনী 


&. ঘরছাড়া তরুণের হাদয়ের আলেখ্য। তাদেরই 


১*/২ এলগিন রোড, কলিকাতা ২৭ হয 


/ কঝ। হাতিসিংএর অভিনব রচনা ২ 


২২৯২১১২১১১১ 


৯১২২২২২ ২ 
৯ উই ৬ ২২ ্ 
২ ৯১৯১ ২২১ ১২১১ ২২১২১২২১১১১ 


২২২২২ ২২২২১ 
“ছায়া মিছিল" জেলজীবনের অভিনব চিত্রশালা। 
“অপরাধী” বলে যাদের মার্কা মেরে আজীবন 
জেলবামের অভিশাপ দেওয়া! হয় তাদের ঘৃণিত 
অবজ্ঞাত জীবনের পিছনে যে সামাজিক অন্ঠায়ের 
ইতিহাস পুঞ্তীভূত হয়ে আছে তাকে ছত্রেছত্রে বাত 
করেছেন কৃষণ হতিসিং। স্বাধীনতার প্রথম প্রহরে, 
প্রথম আনন্দোচ্ছাসের অস্তে, জেলনীতির দুরপনেয় 
কলঙ্কের প্রতি এই বই দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ 






রি 














ইউজ 


নিজের আত্মার সন্ধান__একটি বিচিত্র ব্যক্তিত্বের 
উদঘাটন আক্মসন্ধানের এমন গভীর নিদর্শন তার 
অন্য কোনে বইএ আজ পরশ প্রকাশিত হয়নি । 


ঠীত বা বতম্ুনের ভারতবর্ষের চেয়েও ভবিষ্মমান বু 
সি যে মহত্তর, বিপুলতর, তারই মর্মকখ! ও 
এই বইএর প্রতি পৃটায় স্ট হয়ে আছে। 
দাম ৮৮* ই 
ই 
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২ ২২১২ মি ৬২ ২ ২ ২২১২ ৬২ 

২২২২১২২২২৯২ ১২২২ ২২২১২ ২২ 

৬ ২২৯২২ ১২২ ২২১ ৯২২ 
২৬২ ২ ২ সব ২ সি ষি বউ 


২৩২২৬ 

১৯৩২ মালের ৬ই ফেব্রুয়ারি, বিশ্ববিদ্ঠালয়ের 
উপাধিসতায় বাঙলার তৎকালীন গভর্নরের উপর 
বীণ! দাসের গুলিটালনার কাহিনী হুবিদিত। বিস্তু 
সেই ব্যাপারেই এই পরিচয় জলে উঠে নিভে যায়নি, 
দীর্ঘ সংগ্রমের মধা দিয়ে তার শিখা আজও 
অনির্বংণ। বীণ! দাসের অকলঙ্ক দেশপ্রেমে কখনো 
কোনো খাদ মেশেনি -_ নির্ভীক সত্যভাষণে তাই 
তার এই সংগ্রামকাহিনী উদ্দ্ল। এই কাহিনী শুধু 
একটি মনের গোপন ইতিহাস নয়, সেদিনের সমস্ত 


আদর্শের আলোকে, আশাভঙ্গের 
ছায়াপাতে, এই বই বিচিত্র হয়ে 
& উঠেছে। সচিত্র । দাম ৩৬ 


এরি, 








৩৮২ 


বাখ্যাপূর্বক গঞ্জচ্ছলে তাহা কিশোরদিগকে পরিফ্ষাররূপে বুঝাই 
দিয়] গ্রন্থকার 'বিশ্বমানবের লক্ষ্ীলাভে'র প্রসঙ্গে সোভিয়েট যুগ্তরাষ্ট্রের 
সেই লঙ্ষ্মীলাভের সাধনার কথা তাহাদিগকে শুনাইয়াছেন। ইহার 
নিরীম্বরবা্দিং1, একনায়কত্ববাদ, পরমত অসহিষুতা ও রাষ্ট্রের সর্ববময়স্ববাদ 
বিশ্বের পঞ্জিতগণের বিরুদ্ধ মত ও আলোচনার বস্ত হইলেও ইহার লোৌক- 
রাজ গণজাগরণ ও সাম্যবাদের বিস্ময়কর সাফল্য ও কৃতিত্ব লেখক 
প্রীতির চক্ষে দেখিয়াছেন। এই নরনারায়ণের লগ্ীলাভের বজ্জের 
বখা৷ পড়িতে পাঠকদের ভালই লাগিবে ও এই গ্রন্থ রাশিয়ার সম্বক্ধে আরও 
কিছু জানিবার কৌতূহল জাগাইবে। 

শ্রীবিজয়েন্্কুষ্ণ শীল 


বর্ষপঞ্জি (১৩৫৬)-_মম্পাক প্রীসম্তৌষরঞ্ন সেনগুপ্ত ও 
প্রীগোপাল ভৌমিক | এদ মার দেনগুপ্ত এগ কোং। ২৫-এ, চিত্তরগ্ন 
এতেনিউ, কলিকাতা--১৩। মুল্য ৪২ টাকা। 

বা*লা ভাষায় এ পর্ান্ত ইয়ারশ্বুক জাতীয় যে কয়খনি পুস্তক 
প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে সমালেচা বর্ষপপ্রীখানি যে বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করিয়। আছে একথ। নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। মুদ্রণ- 
পাঞিপাট্যে, সম্পাদন-বৈশিষ্ট্যে এবং তথ্যপরিবেশননৈপুণো ইহাকে উৎকুষ্ট 
ইংরেজী ইয়ার-বুকের সমপধ্যারতুক্ত করা বাইতে পারে। গ্রস্থখানি 
আকারেও বিরাট -এত অধিক পৃষ্ঠাসংখা। আর কোনও বাংল! ইয়ার-বুকে 
নাই। সম্পদকদ্ধর় বিবিধবিষযয়ক তথা সমীহরণ করিতে শির সত্য 
অশেষ শ্রম খীকার করিয়াছেন তাহা পুস্তকখানির পাতা উন্টাইলেই 
বুঝিতে পরা যার়। তা ছাড়া ভারত ও পাকিস্থানের অর্থনীতি, বীমা, 
সিনেমা, খেলাধুলা, দামোদর উপত্াক। পরিক্জন। প্রভৃতি অবশ্জ্ঞাতবা 
নান। বিবয়ে বিশেবজ্ঞদের লিখিত প্রবন্ধ এক দিকে যেমন এই বর্ষপন্ত্রীর 
বৈচিত্র সম্পাদন করিয়াছে অন্ক দিকে তেমনি সাধারণ পাঠকের নিকট 
ইহাকে অধিকতর চিত্তাকর্ষক ও মুলাবান করিয়। তুলিয়াছে। পাকিস্থানের 
অগ্রগতি সম্পকিত বিস্তৃত বিবরণ-সম্বলিত অধ্যায়টি এ বৎসরের বর্ধপঞ্জীতে 
নূতন সংযোজন) ইহ পাঠ করিলে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের আর্থিক ও 
রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণ। জন্মে | এমনি নান! দিক দিয়াই 
বন্তমান বর্ধপপ্রীথানির স্বাতস্ত্র আছে । কিন্তু ইহার সর্বব প্রধান বৈশিষ্টা _ 
ইহার ব্যঞ্জিপিরিচয় (1১018 ৬1১০) নামক অধ্যার়টি। ইহা! নিমলিখিত 
চারিটি ভাগে বিভক্ত | (১) বর্তমানে (বর্তমানের লেখাই সঙ্গত ) বিশিষ্ট 
বাঙালী (২) বর্তমানে বিশিষ্ট ভারতীর (৩) পাকিস্থানের বিশিষ্ট ব্যক্তি (8) 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্ডে বিশিষ্ট ব্যন্তি। নান] বিষয়ক খুটিনাটি তথ্য থাকার 
বইথানি সাংবাদিকদের পক্ষে অপরিহার্ধা হুইয়াছে--ইহ]। হাতের কাছে 
থাকিলে তথ্যের জন্য £ হীদদিগকে অন্ধকারে হাতড়াইতে হইবে ন|। 


আকাশজয়ের গল্প-_ শ্রীবীরেন দাশ। ওরিয়েপ্ট বুক 
কোস্পানি, » হ্া।মাচরণ দে স্্রীট, কলিকাত]। মুল্য ১৪* টাকা। 
আধুনিক সভ্যতার অগ্রঞ্জতির অন্ততম প্রধান বাহন বিমান। 
জআকাশযানে আরোহণ করিয়। আধুনিক সভ্যত। জয়ঘাত্রায় বাহির 
হইয়াছে। এই বিমানের দৌলতে আক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধো 
ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে--দুর আজ নিকট হইয়াছে। 
বিমান এক দিকে যেমন মানুষের ফ্লিনের পথকে ম্ুগম করিয়। দিতেছে 
অন্ত দিকে তেমনি ধ্ব'সলীলার সহায়ক হুইয়। মানুষের ক্ষতিও কম 
কগ্িতেছে না। আজিকার যুদ্ধও প্রধানত; আকাশযুদ্ধ। কিন্ত 
বিমান সম্থপ্ধে সাধারণ পাঠকের যোটাষুটি ধারণা হইতে পারে 
বা লাাষায় এমন বই নাই বলিলেই চলে। শিগুসািত্যে হুপরিচিত 
গ্রীবীরেন দাশ ছাজ ও তরুণসন্প্রদায়ের মধ্যে বিমান চাজন। বিমানের গঠন- 
কৌশল ইত্যাদি সম্বন্ধে কৌতুভল জাগাহবার জন্ত এই বইথানি লিখিয়া- 
ছেন। লেখার গুণে এই টেক্নিক্যাল বিষয়ক বইখানিও বিশেষ 


প্রবাসী 
তিত্তির উপর প্রতি! করা বার, বিভিন্ন শাস্ত্র ও বিজ্ঞানের ছুরহ তত্বসমূহ 


১৩৫৬ 


চিত্তাকর্ষক হৃইয়াছে। 'কেষন করে মন্গিষ উড়তে শিখল', 'এরোয্লেন 
কেন উড়ে', উড়তে শেখো প্রসৃতি অনেকগুলি অধ্যায়ে বইখাণি 
বিভক্ত । 'মেরুদেশে বৈমানিক ব্অভিযান' নামক অধ্যায়টি কিশোর- 
পাঠকদের কঞ্জনাকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিবে। 

বৈমানিক বীরেন রায়ের একটি হুন্দর ভূমিক। এই পুস্তকে সম্নিবিষ্ট 
হইয়াছে। 


প্বীনলিনীকুমার ভদ্র 


সার গুরুদাস জন্ম-শতবর্ষ স্মারক গ্রশ্থ_ 
শ্রীঅনাথনাথ বস কর্তৃক সম্পার্দিত। কলিকাত। বিশ্ববিস্ভালয় ৷ পু. ৮4 
৩১৪। মুল্য দশ টাকা 
স্তর গুরুদাঁস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৪৪ সনে জনসগ্রহণ করেন । তাহার জন্ম" 
শত-বাধিকী উৎসবকে ম্মরণীয় করিবার উদদেশ্থো এই পুস্তকখানি প্রকাশিত 
হইয়াছে। ইহার ইংরেজী অংশ বাদে প্রার সত্তর পৃষ্ঠাব্যাপী বিভিন্ন প্রবন্ধে 
এবং রচনায় গুরুদাসের জীবন ও কর্ণ সম্বন্ধে আলোচন। আছে। কৃষ্কমল 
ভট্টাচাধা, হরপ্রনাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রন।থ ঠাকুর এবং হীরেন্রনাথ দত্ত গ্রমুখ 
বঙ্গ-মনীবীগ্ণ তাহার সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে নান। রচনার বছ সহুক্তি 
করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ তাহার “স্বদেশী সমাজে" গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে 
মমাঞ্গপতি আখ্যা দিয়।ছিলেন। অর্থাৎ তিনি ইহাতে যে আদর্শে হবয়ংপূর্ণ 
বঙ্গীর সমাঞ্জের প্রতিষ্ঠ। কল্পনা করেন তাহার 'সমাঞ্জপতি' করিতে 
চাহিয়াছিলেন গুরদাসের মত মানবশ্রেষ্ঠকে । গুরুদাসের জীবন ও কর্ণ 
এমনই একটি আদর্শ সমাজের উপযোগী ছিল। এই সকল রচন। এবং 
অন্তান্ত বছ খ্য।তনাম1 ব্যক্তির প্রবন্ধে পুস্তকথানি সমৃদ্ধ । গৌরীমোহন 
মিত্র লিখিত গুরদাস-জাবনের কাহিনীগুলি বাস্তষিকই মনোরম। 


শিক্ষা-প্র কলপ-জ্রযোগেশচন্দ্র রায়। বিশ্বভারতী গ্রস্থালয়, 
২, বঙ্কিম চাটুজ্জ ছুট, কলিকাত। পূ. ৭২। মূলা আট আন|। 
আলোচ্য পুম্তকখানি বিশ্ববিদ্তাসংগ্রহের সাতঘডি সংখ)ক গ্র্থ। প্রায় 
ত্রিশ বৎদর পূর্বের বঙ্গে জাতীয় বনিয়াদের উপর বাঙালীর শিক্ষ! গ্রতিষ্ঠা- 
কল্পে লেখক যে সকল চিন্তা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, এই বইখানিতে 
তাহ পুনরায় পাঠকবর্গের গোচরীভূত কর! হইয়াছে । দেশের বত্বমান 
ইংরেজ-মুক্ত আবহাওয়ার বিভিন্ন শিক্ষার্ধিদি এবং গ্রব্ণমেণ্টের কর্ণধারগ্ণণ 
শিক্ষার সংস্কীর-সাধনকল্পে নানারূপ পরিকঞ্জন। রচনা এবং তাহার 
কথকিৎ প্রয়োগে তৎপর হইয়াছেন । মনম্বী ষেগেশচন্দ্রের শিক্ষা বিষয়ক 
নুচিস্তিত ঠস্তাবাবলীর ভিত্তিতে এ সকল রচিত ও প্রধুক্ত হইলে সমাজের 
বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। 
আদা, মধ্য, অন্ত] এবং অধিশিক্ষার ক্রম দেশের জল মাটি মানুষের সঙ্গে 
যোগ রাখিয়। কিরূপে ুনিয়ন্ত্রিত ও কালোপযোগী কর! যার ইহার নির্দেশ 
বইখানিতে মিলিবে। বিধয়বস্তর বর্ণনা ও রচনাতঙ্গী পাঠককে শেষ 
পর্যন্ত টানিয়। লইয়া! ধার । এই সময়ে এরূপ পুস্তক প্রকাশে আমাদের 
বিশেষ উপকার সাধিত হইরাছে, বলিতে হইবে। 


শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 


সামবেদী সন্ধ্যা বন্দনা- _ ্ররসাপ্রনাদ মুখোপাধ্যায় 
কলিকাতা ১৪নং কাকুরগছি সেকেও লেন হুইতে প্যারীমোহন 

মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। মূলা এক টাক1। 
্রস্থকার প্রথমেই সরল পন্ডে সামবেদীয় সন্ধ্যামন্ত্রের অনুবাদ সন্নিবেশিত 
করিয়া ক্রমে সন্ধ্যাবিধি, তর্পণবিধি এবং বঙ্গীর রাট়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের 
জ্ঞাতব্য €কালিন্তবার্ত॥ ত্রাঙ্ষণের মরণাশৌচ, শবদাহবিধি, বঙ্গীয় ব্রাঙ্মণতত্ব 
ইত্যাদি নান! বিষয় বিবৃত করিয়াছেন | পুস্তকথানি ধন্দাহরাসী সামবেদী 

্রান্মণগণের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে 

স্ীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী 


দেশধিদেশের &্থা' 


ঝাঁড়গ্রাম সেবাযতনের বাধিক উৎসব আধ্যাত্মিক তত্বালোচনা হয়। অপরাক্ধে শ্রীযুক্ত গোপীনাথ 

. গত ৯ই পৌষ সেবায়তন যোগমন্দির প্রাঙ্গণে ডক্টর রাধা- পতি মহাশয়ের নেতৃত্বে ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা এবং সন্ধ্যার পর 
কুমুদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে আশ্রমের পঞ্চম বাধিক ২২02০ রানার 
উৎসব অন্থঠিত হয়। এতছৃপলক্ষ্যে বিভিন্ন স্থান হইতে আশ্রমে (টি 7. রি মি রি 


বিপুল জনসমাগম হয়। আশ্রমাচাধ্য কর্তৃক মাঙ্গলিক 
অনুষ্ঠানাদির পর সভাপতি মহাশয় একটি সারগর্ভ বক্তৃতায় 
সেবারতনের জনশিক্ষ।-ব্যবস্থা, চিকিৎসাকেন্ত্র, কৃষি-শিল্প, 
গোপালন ইত্যাদি আশ্রমের সংগঠনমূলক কার্ধযাবলীর উল্লেথ 
করিয়া বলেন যে, বর্তমান অশাপ্তিময় জগতে শাস্তি প্রতিষ্ঠার 
জন্ত ভারতের সেবামূলক আদর্ণ এই প্রকার প্রতিষ্ঠানের দ্বারাই 
রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে । 

দ্িতীয় দিন প্রাতে বিভিন্ন স্থানের সাধকদের এক সম্মেলনে 
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এ 


ঝাড়গ্রাম সেবায়তনের বাখিক সম্মেলন । ডঃ খ্রযুক্ত 
রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, এম্-এ১ পিএইচ-ডি 
সভাপতিত্ব করেন। 





(সেবায়তন প্রতিষ্ঠা-দিবস উৎসব উপলক্ষে সেবায়তন বিভালয়ের সেবায়তন বিচ্ভালয় গৃহের একাংশ 
বালকদিগের জ্রীড়া-প্রতিযোগিতা। ঝাড়গ্রাম কংখ্রেস নেতা বিস্ার্থাগণ কর্তৃক নাট্যাভিনয় ও সঙ্গীতাদির অহ্ষ্ঠান হইলে 
প্রগোপীদাখ পতি মহাশয় পারিতোধিক বিতরণ করিতেছেন । পর উৎসবের পিসমান্তি হয়। 


৩৮৪ প্রবাসী ৃ ১৩৫৬ 


ূ 
ভারত সেবাশ্রম সঞ্ঘের সাধারণ সমিতির হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায় রর 


বাধষিক অধিবেশন বিগত ৯ই কাণ্তিক হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায় ষাট বংসর বয়সে 
গত ৩১শে ডিসেম্বর (১৯৪৯) ভারত সেবাশ্রম সঙ্বের প্রাণত্যাগ করিয়াছেন । তাহার জন্ম হয় ১২৯৬ সালে। 
প্রধান কার্ধযালয়ে সঙ্ঘ-সভাপতি ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দতী তাহার শিতা সারদাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় কলিকাতার বিশিষ্ট 
মহারাজের সভাপতিত্বে সাধারণ সমিতির বাধিক অধিবেশন 
হইয়া গিয়াছে । প্রধান সম্পাদক স্বামী বেদানন্দজী সঙ্ঘের 
জন-সেবা, শিক্ষাবিস্তার, সমার্জসংক্ষার, তীর্থসংস্কার, ভারতে 
ও ভারতের বাহিরে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার ও সংগঠন 
ইত্যাদি নানাবিষয়ক কাধ্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান 
করিয়া বলেন,__আলে।চ্য বর্ষে সঙ্ঘবের ৬টি প্রচারক দল 
ভারতের ৮টি প্রদেশে ভারতীয় সংস্কতি ও আধ্যা।জ্বিক- 
তার আদর্শ প্রচার করিয়াছেন । সঙ্ঘ কর্তৃক প্রেরিত একটি 
সংক্কতি-মিশন পুর্বব-আফ্রিকায় ভারতীয় কৃগ্টির প্রচার করিয়া 
নাইরোবী ও মোম্বাসায় ছুইটি গ্ায়ী প্রচারকেন্দ্র প্রতিঠা করিতে 
সমর্থ হইয়াছেন । গয়া, কাশী, প্রয়াগ, পুরী এবং বুন্ধ।খনে 
সঙ্ঘের পরিচালিত যাত্রী-নিবাসগুলিতে ২৫১৪৩১ জন তীথ”- 
যাত্রীকে আশ্রয় এবং ১০,২০৫ জনকে আহার্য দান কর! হই- 
পাছে ও সঙ্ঘের ১০টি দাতব্য চিকিংসাঁ-কেন্দ্রে ২৪,৯৮৮ জন এ 8528 
রোগ্জীর চিকিৎসার ব্যবস্থা কণা হইয়াছে। এতত্বযতীত সঙ্ঘ ১ 
উদ্ধাত্তদের, আহার্যয-দান, শিক্ষাবিস্তার প্রভৃতি যে সকল জনহিত- 
কর এবং গঠনমূলক কার্ধ্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, সম্পাদক হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায় 
মহাশয় সেগুলির কথাও উল্লেখ করেন। সম্মেলনে বহির্ভারতে 
ভারতীয় সংস্কতির প্রচার, শরণাগত সেবা, আদিবাসী উন্নয়ন, ব্যবসায়ী ছিলেন। হপ্সিদাসের বাসগ্রাম লেওড়াফ্ুলি। এখানে 
ছাত্রদের নৈতিক মান উপ্নয়ন, আসন্ন কুস্তমেলায় সেবাকাধ্য তাহার জীবন কাটিয়াছে। বাংলাদেশে “বেস্তবাটী ইয়ং মেনস্‌ 
ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এসোসিয়েশনে”র খ্যাতি আছে । হরিদ।স গঙ্গোপাধ্যায় ইহার 
2572 অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা । এসোসিয়েশনের গ্রন্থাগারে বু হুষ্প্রাপ্য 


ট ভ্রিসিচরোচের অঅ ৰ ুধধ গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে। "হরিদাস ছিলেন “বন্দনা” নামক 
ডিও লুই মাসিক পত্রের সম্পাদক । তিনি বছুবিখ্যাত সাহিত্যিকের 


“ভেরোনা হেলমিন্থিয়া” বন্ধু ছিলেন। তাহারই একাস্ত চেষ্টায় রাখালদাস বন্দ্যে- 


শৈশবে জামাদের দেশে শতকরা ৬* জন শিশু নানা জাতীয় পাঁধ্যায়ের “বাংলার ইতিহাস? প্রকাশিত হয় । তখনকার দিনে 
ক্রিমি রোগে, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ক্রিমিতে আক্রান্ত হয়ে তন্ত্র বাংলা ভাষায় ইতিহাস-চর্চ।র একমাত্র পত্রিকা অক্ষয়কুমার 
স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হয় “ভেরোনা" জনসাধারণের এই বহুদিনের মৈত্রেক় প্রবর্তিত “এঁতিহাপিক চিত” নানা কারণে বন্ধ হইয়া 





অন্থবিধ! দূর করিয়াছে । যায়। হরিদাসের উৎসাহ এবং উদ্ধমে নিখিলনাথ রায়ের 
মূল্য--৪ আঃ শিশি ডাঃ মাঃ সহ-_-১৪* আনা । সম্পাদনায় ইহা! নূতন ভাবে প্রকাশিত হয়। হরিদাস ছিলেন 
দুলেখক, দেশসেবক, সুচিকিংসক এবং জ্যোতিষশাক্ে 

সিডির রা রর ৫ জাননা নারজজিলর 


এবং সাহিত্য-সমাজের যথেঃ ক্ষতিঞহুইল |. 


মুদ্রাকর ও প্রকাশক- এ্রনিবারণচঞ্জ দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ জাপার সারহ্ুল্-ব্রোড, কালকাত| । 





«শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা» 


গ্রানীহাররঞ্জন ২ 


প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা 


গর 
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“সত্যম্‌ শিবম্‌ লুন্দরম্‌ 
নায়মাত্ব! বলহ্ীনেন লভ্যঃঃ, 
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বিবিধ প্রসঙ্গ 


বাংলার হ্যায় ও শৃখল। 
কোনও বাষ্্রকে সুস্থ সবল ও কার্ধাঞ্ষম অবস্থায় রাখিতে 
হইলে তাহার প্রথম ও মুখ্যতম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ন্ায় ও 
শৃঙ্খলার, যাহাকে ইংরাজীতে বলে [।1/ 11] (01101 1 ইহার 
অভাবে রাষ্রের অন্ত সকল ব্যবস্থা অকেজে! হইতে বাধ্য, এবং 
সেই কারণে রাষ্ট্রের অধোগতি অনিবার্য হইয়া পড়ে । এ বিষয়ে 
অধিক বলা নিশ্রয়োজন, কেননা ইহা সর্বজনবিদিত রাষ্র- 
নীতির স্বতঃসিৰ ও গ্রহণযোগ্য নিয়ম । পশ্চিম বাংলায় সম্প্রতি 
কিছুদিন ঘাবৎ এই হ্যায় ও শৃঙ্খলার ব্যবস্থায় যে আংশিক 
শৈখিল্য দেখা দিয়াছে তাহার বিচার ও প্রতিকারের চেষ্টা 
এখন অতি সত্বর হওয়া প্রয়োজন, কেননা উহ! এখন একান্তই 
অপরিহার্য হইয়া ঈ্রাড়াইয়াছে। ঘদি এইরূপ অবন্থা আরও 
কিছুদিন চলে তবে দেশে স্থায়ী অরাজকতার আশঙ্কা দেখা 
দিতে বাধ্য । 
দেশে বিক্ষোভ বা ব্যাপক বিশৃঙ্ঘলা আপিলে তাহার দমন 
ও শৃঙ্খলার পুনঃগ্বাপনের ভার ধাহাদ্দের উপর অর্পিত আছে 
তাহারা যদি সামগ্রিকভাবে প্রতিকারের ব্যবস্থা মাত্র করিয়। 
ক্ষান্ত হুন তবে এঁ অবস্থার পুনরাবি9াব অবস্তন্তাবী, কেনন! 
রাষ্্রধ্বংসে বা দেশে অরাজকতা! আনয়নে যাহাদের স্বার্থসি্ষি 
হইবে তাহার! একবার হটিয়! গিয়া পুনর্ধার আরও ব্যাপক 
বিশৃখল! সৃষ্টি করার আয়োজন করে এবং ভবিষ্যতে যাহাতে 
তাহারা ভ্যায়-শৃঙ্খলা রক্ষাকারীদিগের চেষ্টা আরও সম্যকৃভাবে 
বার্থ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করে। শাসনতন্ত্রের 
অধিকারীবর্গ ঘি সেই অবসরে তাহাদের ব্যবস্থাও দৃঢতর 
এবং আরও ক্রুত কার্ধ্যকর্নী করার চেষ্টা না করেন তবে 
পরের বারের বিশৃঙ্খলা অধিক ব্যাপক ও প্রচণ্ড হয় এবং কার 
' নাশকারীগণ আংশিক সাফল্য লাভ করায় দ্বিগুণ উংসাহে 
দেশব্যাপী অরাজকতার চেষ্টায় লাগিয়া, খন ঘন বিক্ষোভ সৃষ্টি 
করিয়া শাসনতগ্রকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে । এইরূপ 
বিক্ষোত-বিশৃর্খলা! দমনে যদি শাসনতন্ত্র রা-শক্রদিগের সম্মুখে 


বর্গ বার.বার বলিতে আরম্ত করিয়াছেন। 


হটিতে থাকে তবে অরাজকতা উত্তরে ।ত্তর বৃদ্ধি পাইয়া দেশব্যাপী 
মাতন্তন্তায়ের সৃষ্টি করে। 

সম্প্রতি রাষ্ট্রের বাহিরে অনাচার ও অত্যাচার হয়, ফলে 
জনমত বিক্ষুব্ধ হওয়ায় এই অবস্থার স্থত্ি হইয়াছে-__এইবপ 
প্রকাশ । আমর] জ।নি একথা সত্য এবং জামর! ইহাও স্বীকার 
করি যে পুর্ব পাকিন্থ।নে হিপ্দুর উপর যে অত্যাচার হইস্জাছে 
তাহার অকাট্য প্রমাণ রূপে হাজার হাজার ছুঃস্থ ও উৎপীড়িত 
শরণাথাঁ এদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে । কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 
আমরা একথাও বলিব যে, পাকিঞ্বানের প্রত্যেক ঘটনার 
প্রতিচ্ছায়া ব্যাপক ভাবে এদেশে পড়িবে ইহা! আমর! মানিতে 
বাধ্য নহি। 

পাকিস্থান আমাদের প্রতিবেশী রাহ । সেখানে যদি প্লেগ 
মহামারীতে লক্ষ লোক মরে তবে কি আমাদের দেশেও দশ- 
বিশ হাজার লোক মরিতে বাধ্য? সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত সুই- 
চারি শত লোক এদেশে আপিতে পারে ও সেই কারণে ছুই 
দশ জন লোক মরিতেও পারে, কিন্ত দেশে রোগ প্রতিরোধের 
ব্যবস্থা যপ্দি সময় মত নুষ্টুভাবে হর তবে দে রোগ ছড়াইবেই 
এ কথা স্বীকাধ্য নয়, আশ! করি ৪ অধিকারাবর্গ সে 
কথা মানিবেন। 

সূলকথা কি তাহ! অরাজকতা ও বিশৃখল! প্রতিরোধের 
ব্যবস্থার বিচারে পাওয়া যায়। আজ না হয় পাকিস্থানে এই 
অশাস্তির হেতু পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ২৫শে, ২৬শে ও ২৭শে 
জানুয়ারী ঘে অরাজকত! ও বিক্ষোভ দেশের- গানে স্থানে, 
বিশেষতঃ কলিকাতার দক্ষিণ অঞ্চলের বিরাট অংশে, দেখা 
দিয়।ছিল তাহার উৎপতিস্থল তো পাকিস্থান ছিল না? তবে 
কেন সে সময়ে ও সেই সকল স্থানে রাত্রের শাপন ও শৃঙ্খল! 
স্থাপনের : শক্তি হটিয়া গিয়াছিল-_জন্ততঃপক্ষে সামগ্সিক 
ভাবে ? ৃ 
একটা কথা আঞ্ককাল অশান্তি ঘটিলেই উচ্চতম অধিকারী- 
“জনসাধারণের 
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সাহায্য নাই”, “জনসাধারণের সহানুভূতি নাই” “জনমত শাসন 
বিরোধী” ইত্যাদি ইত্যাদি। এই মতবাদের হুক্ম ও সম্যক্‌ 
বিচার এখন প্রয়োক্জন হইয়া পঞচিয়াছে। কেননা আমরা 
দেখিতেছি যে জনসাধারণ এইন্প উপ্টাপাল্ট! চীংকারে ক্রমেই 
উদ্দপ্রাস্ত ও হতাশ হুইয়! পড়িতেছে। একদিকে বিক্ষোভ- 
কারিগণের সাহস ইহাতে বাড়িয়াই চলিয়াছে অন্তদিকে 
শাসন-শৃঙ্ঘল1 রক্ষাকারী কর্শচারীবর্গও এঁ অজুহাতে গা চিল! 
দিবার পূর্ণ সুযোগ পাইতেছে। এইরূপ অবস্থা আর কিছু দিন 
চলিলে শাসন ব্যবস্থ। ক্রমে অচল হইয়া আপিবে। 

প্রথমেই অধিকান্সীবর্গের সম্মুখে প্রশ্ন করি যে শাসনতন্ত্র 
জন্গমতৈর অধিকার কি ও তাহার প্রকাশ ও ব্যবহার কিভাবে 
হইবে । দ্বিতীয় প্রশ্ন শর্থলা-স্বাপনে ও বিক্ষোভ-দমনে জন- 
সাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি কি ভাবে চাওয়া হইতেছে। 
সরকার কি চাহেন যে জনসাধারণ ভয়-অন্তায় ও আইন- 
কানের বিচার ও প্রয়োগ সরাসরি নিজের হাতে লয়? তৃতীয় 
প্রশ্ন এই যে দেশের উচ্চতম অরিকরীবর্গ কি দেশ-চালন।ক 
অন্ত সকল ব্যাপারে জনমত গ্রাহ্ করিতেছেন যে এই 
ক্ষেত্রে জনমতের উপর এতটা গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন ? 
এবং সর্বাশেষে বিচার্ধা এই যে, “জনমত” বস্তুটি কি? এই 
সকল প্রশ্্রের উত্তর চাই। 


শেষের প্রশ্নই বিস্তারিত ভ'বে পুনর্বার করা যাউক। 
যি কোনও ব্যক্তিসমষ্্ি--যাহ।র মধ্যে সংবাদপত্রের কর্ণ্ম- 
চার্ীও মুখ্য ও গৌণভবে সংশ্লিষ্ট_-পরম্বপহরণের ব্যাপক 
ব্যবস্থা, যথা হিন্দুর জমি দখল, বাড়ী দখল ইত্যাদি করে 
এবং সেই হুষ্ধার্যয “জনমতের” ধুত্ঞ্জালে চাপা] দিবার জগ্ত 
মুখের কবায় ও ছাপার অক্ষরে গোলমালের শষ্টি করে তবে 
কি তাহা “জনমত” হিপাবে এ।হ্‌ ? যদি অন্য কোন বাক্তি- 
সমষ্টি শরণ।থাঁদিগের নাম লইয়া! সরকারী ব্যবস্থার ও প্রকৃত 
সেবাব্রতীদিগের' বিরুদ্ধে চীৎকার তুলিয়া নিঞ্জের কাজ 
গুছাইবার চেষ্টায় প্রবল কোলাহল তোলে তবে কি মেই রবও 
“ঞজরনমত” ? *ব্যজি গত স্বাধীনতার” চীংকার তুলিয়া ঘি 
কেছ প্রতাঞ্চভাবে নিষ্ধের বৈরীগীড়নের ব্যবস্থায় জন- 


বিক্ষোভের স্গ্টিকরে তবে ছি তাহর চালিত উন্মত্ত জনতার: 


তাগব “জনমত” ? বিদেশীর পঞ্চমবাহিনী যদি অপরিণত- 
মণ্তিক তরুণ-শরুণীকে বিদেশীর সাআজ্যবাদের স্বার্থে বিপথে 
লইবার জগ্ড চতুর্দিকে অরাঙ্জকতা৷ হ্জ্জনে প্ররোচন! দেয় তবে 
কি তাহা। “ঞনমত” ? যদি কোনও পেশাদার “ত্যাসীমার্কা 
দেশ-সেবকের” দল নিজেদের দলগত স্বার্থসিদ্ধির কারণে 
দেশে শীসপ্ন। খান্তড সরবরাহ ও সংগ্রহ ইত্যাদিতে বাধা 
দিবার জন প্রবল কলরব তুলে তবে কি তাহাও “জনমত” ? 
দেশের শাসন-পরিচালন! ধাহাদের হাতে তাহাদের এখন 
বুঝিতে হইবে যে স্বাধীন দেশ চালনায় শুধু কুস্মাদপি কোমল 


প্রবাসী 
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হইলে শত শত বংসরের দাসস্খ রোগ হইতে সদামুক্ত বিভ্রান্ত 
অজ্ঞ জনসাধারণের নিকট হেয় প্রতিপন্ন হওয়া ভিন্ন জার 
কিছুই সম্ভব নয়। ছুষ্টের দমনে বজাদপি কঠোর হইলে তবে 
দেশের বর্তমান অবস্থার প্রতিকার সম্ভব । দেশে শাস্তি-শৃঙ্খল! 
রক্ষার জন্ত যাহারা নিযুক্ত তাহাদের কর্শচ্যুতি বা ক্রুটি যাহাতে 
মিথ্য। অজুহাতে চাপা দেওয়া না হয় সেদিকে প্রথর দুটি 
রাখিলে তবেই উহ! সম্ভব । 


সাম্প্রদায়িক গোঁপযোগ 

পূর্ববঙ্গে কিছুদিন যাব হিন্দু উৎপীড়নের যে সমন্ত সংবাদ 
পশ্চিমবঙ্গে আপিতেছিল তাহ! সকলেই উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য 
করিতেছিলেন। বনগীায় ১৩ হাজার আশ্রয়প্রার্থার আগমনের 
পর অবস্থ; অ।রও খুরুতর হয় এবং শেষ পর্যযস্ত কলিকাতার 
কতকণ্চলি অঞ্চলে সান্্রদায়িক গোলযোগ ঘটিয়াছে। পূর্বব- 
বঙ্গে ঢাকাতেও বেশ কিছু অরাঞজকত। ও অশান্তি হইয়াছে। 
প্রথম হইতেই এবার সামরিক সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে 
এবং কারফিউ জারী করিয়া! ও অগ্ঠান্ত কঠোর ব্যবস্থা অবলথন 
করিয়] শাস্তি রক্ষার প্রাণপণ চেষ্টা ইহতেছে। পূর্ববঙ্গ ও 
পশ্চিমবঙ্গের ছুই চীফ সেক্রেটারী ঢাক] সম্মেলনের পর একটি 
যুক্ত বিবৃতি দিয়াছেন, উহাতে ঘে সব সতর্কতার কথ! বল৷ 
হইয়াছে তাহা এখানে পালিত হইতেছে এবং সমস্ত সংবাদপত্র 
ও জনপাধারণের বৃহত্তর অংশ উহাতে সাহায্য করিতেছেন । 
পূর্ববঙ্গের সঠিক সংবাদ পাওয়ার উপায় লাই, তবে ঢাকার 
খটনার পূর্ব পিন পর্য্যন্ত “আজাদ” ভারতের সর্বজন শ্রদ্ধেয় 
নেতাদের বিরুদ্ধে বিষোদগার এবং পশ্চিমবঙ্গের ঘটনাবলীর 
বিকৃত ও মিথা। প্রচারের দ্বারা সেখানে বিষ ঢালিতেছিলেন। 

ব্যাপারটাকে আমাদের হুই দিক হইতে দেখা দরকার । 
প্রথম কথা, পাকিস্থানে হিন্দুদের উপর উৎপীড়নের প্রতিক্রিয়া 
পশ্চিমধর্চে ও ভারতে মাঝে মাঝে দেখা দ্রিতেছে। আমাদের 
ধরিয়| লইতে হইবে যে বর্তমান গোলযে।গের উৎস আমাদের 
নাগালের বাহিরে, সেধান হইতে যে বিষ ঢালা হইতেছে 
তাহাই আমাদের উপর পড়িয়া আমাদেরও সমাজদেহুকে 
বিষাক্ত করিয়া! তুলিতেছে। এই বিষপ্রয়োগ বন্ধ করিবার 
দায়িত্ব কেক্জ্রীয় সরকারের, উহা কেবলমাত্র প্রাদেশিক 
গবশ্মেণ্টের নহে। প্রাদেশিক গবন্সেন্টেকে এইটুকু দেখিতে 
হইবে যে, এই বিষ যেন আমাদের ধ্বংস না করে, যথাসাধ্য 
উহার কুকল এড়াইয়া চল! এবং সমাজদেহকে এই বিষ- 
প্রয়োগ সত্বেও সুস্থ রাখিবার চেষ্টা করাই আমাদের প্রধান 
দ্বায়িত্ব ও কর্তব্য। ইহ] অসম্ভব মনে হুইতে পারে, কিন্তু এই 
অপন্তবই "আমাদের সম্ভব করিতে হইবে । দ্বিতীয়তঃ, আমরা 
বর্তমান সাল্প্রদারিক গোলযোগকে ২৬শে জানুয়ারী দশ্ষিণ- 
কলিকাতায় যাহা ঘটিয়াছে তাহার সহিত একযোগে দেখিতে 
চাই। তারতরাষ্ট্রে এখন তিন শ্রেনীর লোক তৎপর হইয়! 


ফাস্তন 





উঠিয়াছে--তিন জনেরই উদ্ধেন্ট এক, রাষ্ত্রের ধ্বংসসাধন । 
ইহার! হুইতেছেন কমুযুনিঞ্, পাকিস্থানী এবং কংগ্রেসের 
অন্ততুক্ত এক দল | ২৬শে জাহুয়ারী দক্ষিপ-কলিকাতায় পাচ- 
ছয় ঘণ্টা গবন্সেন্ট বলিয়া কিছু ছিল ন!। প্রকান্ঠ দিবালোকে 
টালিগঞ্জ থানার এক শত গজের মধ্যে দক্ষিণ-কলিকাতা জেল! 
কংথ্েসের সভাপতির বাড়ী লুঠ হইল, মেল-ভ্যান আক্রান্ত 
হইল, উহাও লুঠ হইল, &্ট বাস ও ট্রাম আক্রান্ত হইল। 
পরম নিশ্চিন্ত মনে ছুক্কার্ধ্যকারীর! কাধ্য সমাধা করিল। 
পুলিস বাধা দিতে পারিল না, লুঠিত মাল উদ্ধারের চেষ্টা 
করিল না, মেল-ড্যানের ড্রাইভার গাড়ীটি গুগুাদের হস্তে 
সযত্বে সমর্পণ করিয়া সরিয়! পড়িল, উহ! বাচাইবার কোন চেষ্ঠ! 
করিল না। এই থানার পুলিসের এবং এঁ মেল-ভ্যানের 
ড্রাইভারের কোন কৈফিয়ং তলব করা হইয়াছে বলিয়! আমরা 
শুনি নাই। 


এখাঁনে যে বিষয়টি আমাদের বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার 
কথা তাহ] হইতেছে এই ভারতরাষ্ট্রে শাস্তি রক্ষা! এবং রাষ্ীয় 
কার্ধ্য পরিচালনার দায়িত্ব যাহাদের উপর অপিত হইয়াছে 
তাহ।র] উহা যথাযথ ভাবে পালন করিতেছে কিনা এবং 
কর্তব্যে অবহেলা করিলে অথবা কর্তব্য পালনে অক্ষম হইলে 
তাহাদের সরাইয়া তংস্থলে নৃতশ লোক দেওয়া হইতেছে 
কিন1, অযোগ্যতা বা কর্তব্যপালনে অবহেলার জন্য কেহ 
শান্তি পাইতেছে কিন! । যে সমস্ত ঘটনা ঘটিতেছে তাহার 
সংবাদ পুব্বান্ছে রাখ! যাইত কিনা এবং ঘটিবার কত সময় 
মধ্যে উহা! মিবারণ করিয়া অবস্থা আযমত্তে আনা যাইত তাহাই 
প্রধান বিচার্ধ্য বিষয়। ইহা? হইলেই কর্মচারীদের যোগাতা 
অযোগাতা ধর! পড়িবে । আমরা স্প& দেখিতেছি এবপ করা 
হইতেছে না । ইহা ভারতরাগ্্রের নিরাপত্তার পক্ষে ঘোরতর 
বিপদের কথা । পূর্ববঙ্গের সঙ্কে আমাদের তফাৎ এই যে 
সেখানকার গবন্মেণ্ট ছুবৃত্দের উপর যথোপযুক্ত শাসন 
র/খিতে পারিতেছেন না, কিন্ত আমাদের এখানে এরূপ হওয়ার 
কথা নয়। আমাদের গবম্মেন্ট অনেক বেশী শক্ষিমান। 
আমাদের এখানে, বিশেষতঃ বাংলাদেশে, শান্তি রক্ষা এবং 
দষ্ার্য্যকারীদের উপর কঠোর শাসন বজায় রাখার প্রয়ো- 
জনীয়তা অনেক বেশী, কারণ পশ্চিমবঙ্গ একটি সীমান্ত খাটি। 
এইজন্ত আমরা! বিশ্বাস করি যে, পুর্বববঙ্ে যাহাই কেন ঘটুক না, 
পশ্চিমবঙ্গে তাহার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ ব্যক্তিগত মারামারি ঘটিতে 
দিলে সমগ্র দেশের সর্বনাশ হইবে। এইজ এখানকার পুলিস 


এবং ম্যাজিগ্রেটদের অত্যন্ত কর্মক্ষম এবং সতর্ক হওয়া! দরকার |" 


মাণিকতলা, বেলেঘাটা প্রভৃতি স্থানে যাহা ঘটিয়াছে 
ঠাহাতেও জামরা তিনটি বিভিন্ন দলের হাত লক্ষ্য করিয়াছি। 
একদল আগুন দিয়াছে, একদল লুঠ করিয়াছে এবং একদল 
[াস করিতে জাসিয়াছে । ইহাদের মধ্যে কতটা যোগাযোগ 
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আছে বা আদৌ আছে কিনা তাহা আমর! বলিতে পারিতেছি 
না, কিন্ত এটা দেখা গিয়াছে যে, গোলযোগের ক্ষেত্র অত্যন্ত 
সীমাবন্ধ। ইহাতে এই কথাই মনে হয়যে, শাস্তিরক্ষা 
পুলিসের পক্ষে কঠিন ছিল না' এবং এপ্নও কঠিন নয়। 
পশ্চিমবঙ্গের মুনলমান 

পূর্বঙ্গে হিন্দুদের উপর অত্যাচার সুরু হওয়ার পর 
পশ্চিমবঙ্রে তাহার কিছু কিছু প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে আরম্ভ 
করে। বাগেরহাটের ঘটনার উপর মিথ্যার চুণকাম করিয়। 
পূর্ববঙ্গ গবন্মে্ট প্রেদপনোট বাহির করিয়াছিলেন, মৌলবি 
ফজলুল হকের গায় লোকের।ও পুর্ধবঙ্গে হিন্মুদের উপর কিন্তুই 
হয় নাই বলিয়! বিবৃতি দ্রিয়্নাছিলেন | পূর্ববঙ্গ হইতে কিছুদিন 
য।বং লোক আসা একেবারে বন্ধ হইয়াছিল, গত কয়েক দিন 
যাবং উহা আবার সুরু হইয়াছে এবং একমাত্র বনর্গাতে অল্প 
কয়েক দিনের মধ্যে ১৩০০০ লোক আসিয়াছে । ইহা! পূর্ব্ববঙ্গে 
হিন্ুদের সহিত ভাল ব্যবহারের নিদর্শন নহে। সেযাহা! 
হউক, তাহার আলোচনা এখানে কর] উদ্দেস্ঠ নহে । সময় 
মত ও প্রয়োজন মত তাহা করা যাইবে। বর্তমানে শাস্তি 
স্থাপনাই মুখ্য সমস্তা । 

পশ্চিমবঙ্গে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গ 
ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে । ওদিকে পূর্ববঙ্গ 
ব্যবস্থা-পরিষদেরও বাজেট অধিবেশন সুরু হইয়াছে । পুর্ধব- 
বঙ্গের পরিষদ-গৃহে হিন্দু সদস্তের] বাগেরহাট প্রভৃতি স্থানের 
অত্যাচারের আন্তর্জাতিক তদন্ত দাবি করিলে তাহা প্রত্যা- 
খ্যাত হয় এবং তাহার! বিধিসম্মত ভাবে প্রতিবাদ জানাইবার 
জগ্ঠ পরিষদ গৃহ হইতে বাহির হইয়। আসেন । এই অপরাধে 
তাহাদিগকে “রা ্বব্রে'হী” বলিয়৷ পাকিস্থানী সংবাদপত্রে প্রচার 
করা হইতেছে । গবন্মেন্টের কর্ণধারদের বিরুদ্ধে তাহার! 
কোনরূপ অসংযত বাক্য বা কটুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন একথা 
পাকিস্থানী পত্রিকা্চলি বলেন নাই । এদিকে পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা- 
পরিষদে মুসলিম দল গবন্মেণ্টের পরিচালকদের অতি কুতসিত 
ভাষায় আক্রমণ করিয়াছেন । মৌলবী আবুল হাসিম বলিয়া- 
ছেন যে, পশ্চিমবঙ্গ গবন্ধেণ্ট অতি সামান্ত লাভের আশাতেই 
নিজেদের কেন্দ্রীয় গবন্মেণ্টের পায়ে সপিয়া দিয়াছেন এবং 
“বানর-বৃত্তি” অবলম্বন করিয়াছেন । হাসিম সাহেব অতীতে 
ছিলেন বঙ্গীয় মুসলিম লীগের জেনারেল সেক্রেটারী । এখন 
পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদে বিরোধী দলের নেতা । তাহার 
দীর্ঘ বক্তৃতার .মধ্যে গালাগালি, গবন্মেন্টকে হেয় করিবার 
ভুরভিসপ্ধি এবং রাষ্ট্রের শত্রুদের প্রতি প্রশংসা ও উৎসাহ বাক্যই 
সর্বপ্রধান। কমুযুনিদের দরদে তিনি চোখের জলের বান 
ডাকাইয়াছেন। কলিকাতায় কমু্যুনি্ট সাবোটাশ চেষ্টার 
পিছনে পাকিস্থানীরা আছে একথা আগেও জামর! লিখিয়াছি। 
ধাহার! উহ! বিশ্বাস করেন নাই, পরিষদে হাসিম সাহেবের 
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বক্তৃতায় তাহাদের চোখ খোলা উচিত । প্রদেশের ভিতরে 
রাষ্রের শক্র কম্যুনিষ্টদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের অর্থ 
গবশ্মেণ্টের বিরুদ্ধে তাহাদিগকে শক্তিশালী করিয়া বিশৃর্খলা 
বৃদ্ধিতে সাহাধ্য কর]; প্রর্দেশে এবং কেন্দ্রে বিরোধ বিষ্তমান 
এইরূপ ধারণার সৃষ্টি করিবার চেষ্টাও এপ্রকার অভিসন্ধি- 
প্রন্থুত। মৌলবী হাসিম, মৌলবী জসিমুদ্ধিন, মৌলবী রফিক 
প্রভৃতি অতীতে পাকিস্থানী প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রথম সারির 
নেতা ছিলেন, এখনও পরিষদ গৃহের মধ্যেই তাহারা যে মনো- 
ভাবের পরিচয় দিয়াছেন তাহা! প।কিস্থানেরই সহায়ক, ভারত- 
রাষ্ট্রের নিরাপতার প্রতি মমতার নিদর্শন নহে । 


পশ্চিমবঙ্র ব্যবস্থা-পরিষদে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্ো- 
পাধ্যায় হাসিম সাহেবের বক্তৃতার সম্ুচিত প্রত্যুত্তর 
দিয়াছেন ইহা] মুখের বিষয়। পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম 
দল বর্তমান সান্প্রদায়িক গোলযোগে গবন্মেটেকে যতটা 
সাহাযা করিতে পারিতেন তাহ! তাহার! সকলে করেন নাই। 
বর্তমান গোলযোগের গোঁড়া পাকিস্থান, পাকিস্থানী নেতাদের 
অসংযত কথ। ও ভারতবিরোধী কাজ ইহাতে সন্দেহমাত্র 
নাই। হহান্না সদলবলে ঢাকায় গিয়া পূর্ববঙ্গ গবন্মেন্টকে 
চাপ দিয়া বলিতে পারিতেন যে পশ্চিম পাকিস্থানে হিন্দু নাই, 
এক কোটি যাহা আছে তা! পূর্বববঙ্গেই ; ভারতে রহিয়াছে প্রায় 
চার কোটি মুসলমান ; এখন যদি এই হিন্দুদের উপর অত্যাচার 
হয় তবে ভারতে তার প্রতিক্রিয়।৷ পড়িবে, চার কোটি মুসলমান 
বিপন্ন হইবে। পাকিস্থান আনিবার জন্ভ হহারাও রক্ত 
দিয়ছেন ও লড়িয়াছেন, খাজ। নাজিমুদ্দীন বা মৌলবী হুরূল 
আমীনের পাকিস্থান শাসক হওয়ার মূলে তাহাদের হাত 
রহিয়াছে, সুতরাং এই দাবি করিবার অধিকার তাহাদের 
রহিয়াছে । কলিকাতায় রাজাবাজার বা সাহেব বাগানে ছইটা 
সভা করিয়া প্রন্তাব পাশ করিলে বাঁ গা বাঁচাইয়া বিবৃতি দিলে 
কোন কাজ হইবে না। ভারতরা্্রে মুসলমানেরা যে সমস্ত 
ন্ুযোগন্ুুবিধা, নাগরিক অধিকার এবং রাজকার্ধ্যে উচ্চ ক্ষমতা 
ভোগ করিতেছেন তাহার অহ্ুর্ূপ ত দুরের কথা পাকিস্থানের 
হিন্দুদের তার লক্ষাংশের একাংশ অধিকারও নাই; উহা! 
তাহাদ্দিগকে না দিলে ভারতের সুসলমানের মুখ দেখাইবার 
উপায় থাকিবে না,_এই কথা হুঁহারা অনায়াসে ঢাকায় গিয়া 
জোর গলায় বলিতে "পারেন। তাহা! না করিয়া হঁহারাও 
পাকিস্থানীদের কৃটনীতিতে গা ভাসা ইয়া ভারতের প্রতিক্রিয়া 
পাকিস্থানে হইতেছে বলিয়া মিথ্যা প্রচার আরম্ভ করিলে তার 
বিষময় পরিণাম হঁহাদিগকেই তোগ করিতে হুইবে। চার 
কোটি বনাম এক কোটি অথবা পয়ত্রিশ কোটি বনাম সাত 
কোটিতে জয় পরাজয় বুঝিতে খুব কণ্ট করিবার দরকার 


নাই। হিন্দু মুসলিম মিলন না হইলে ভারত স্বাধীন হুইবে 


মা এই মিথ্যা যেমন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তারত-পাকিস্থান 


প্রবাসী 


১৩৫৬ 





বিরোধে উভয় রাষ্র ধবংস হইবে এই ইঙ্গ-পাকিস্থানী মিথ্যাও 
ধূলিসাৎ হইতে বিলম্ব হইবে না। 

মৌলবী আবুল হাসিম প্রমুখ মুসলিম নেতৃবর্গ বলিতে 
পারেন যে ভারতে হিন্দু মুসলমানের সমান প্রজান্বত্ব ুতরাং 
হিন্দু যদি রাষ্ত্রের বিরোধ্ধী কাধ্যক্ষম চালাইতে পারে তবে 
তাহারাই বা কেন সে জধিকার হইতে বঞফ্ত হইবেন ? ইহার 
উত্তর তাহার্দের বিগত কালের-_অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে লীগ 
অধিকার মুগের--- ইতিহাস। ভারতরাষ্ের উন্নতিকল্পে বা 
সংস্কারের চেষ্টায় তাহারা সরকারের বিরোধিতা সমানে 
করিতে পারেন, স্তায়সঙ্গত উপায়ে। কিন্ত ভারতরাগ্রকে 
বিপন্ন করার অপচেষ্ঠীয বা ভারত-বিরোধী কোন র্বাষ্ট্রের 
উদ্দেস্ট সিদ্ধির ভ্রন্ত যে কোন চেষ্ট রাষ্ট্রপ্রোহিতার পর্য্যায়ে 
পড়িতে বাধ্য । ভারতের চালকবর্গের সততা ও সদিচ্ছার 
সুযোগ গ্রহণ করিয়া ছিদ্্রার্থেবী শত্রুর চরের কাঞ্জ করার 
অধিকার কাহারও নাই, হিন্দু মুসলমান এ্ষ্টান, যে যাহাই 
হউক। বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে 
কে সত্যই ভারতাষ্ত্রের সন্তান এবং কে প্রচ্ছন্ন পাকিস্থানী ইহা! 
ক্রমেই দুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। 


ইংরেজের চক্ষে “পাকিস্থান” 

১৪ই মাঘের “আজাদ” (ঢাকা) পত্রিকায় লেফটেনেণ্ট 
জেনারেল মার্টিনের ও লগ্ন “টাইমস্‌” পত্রিকার প্রবন্ধ ছুইটির 
অন্থবাদ প্রকাশিত হইয়াছে । প্রথমটি গত ২৫শে পৌষ (৯ই 
জানুয়ারি) তারিখে লগুন “ডেলী টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়; ছিতীয়টি “টাইমসের দিল্লীর বিশেষ সংবাদ- 
দাতা কর্ৃফ লিখিত । লগ্ন হইতে ১৩ই মাঘ তারিথে ইহা. 
নানা দেশে রয়টার কর্তৃক প্রেরিত হুইয়াছে। ভারতরাষ্ট্রের 
কোন সংবাদপত্রে ছুইটির একটিরও উল্লেখ দেখিয়াছি বলিয়া 
মনে হয় না। অর্থাং ভারতরাষ্ত্রেরে রাজনীতিকেরা ও 
সাংবাদিকের। শর্ুপক্ষের মতি-গতির প্রতি চক্ষু মুদিয়া থাকাই 
বাঞ্ছনীয় বলিয়! মনে করেন। এক চক্ষ হরিণের উপাখ্যানটির 
কথা তাহাদের মনে রাখিতে অন্থরোধ করিতেছি । 

“আজাদ” পত্রিকা ছইটি প্রবন্ধকে ফলাও করিয়া প্রকাশ 
করিয়াছে । লেখক ১৫ বংসর পরে পশ্চিম পাকিস্থানে ভ্রমণ 
করিয়া আকারে-ইক্রিতে নানা ভাবে ভারতরাষ্্রের কুৎসা প্রচার 
করিয়াছেন। মহিলা জাগরণের প্রশংসা করিতে গিয়া তিনি 
বলিয়াছেন ৫-_- 

প্রয়োজনীয়তাই প্রধান যুক্তিদাতা। পঞ্জাবে লক্ষ লক্ষ 
মুসলমান নিধন, ৬০ হাজার রুসলমান অপহরণ, ৭০ লক্ষ 
মুসলমান শরণার্থীর ছরবস্থা ও কাশ্মীরে ১ লক্ষ মুসলমানের 
নিধনের কলে এই কঠিন সত্যই প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। এর 
দরুনই বুসলমান মেয়ের! পর্দার অন্তরালে না থাকিয়! প্রকান্টে 
কর্ধতৎপর হইয়া উঠিয়াছে।, | 


ফাস্তন 


. রেলপথে চলাচল “গতানুগতিক ভাবে চলিতেছে । দেশ 
বিভাগের পর “রেলগাড়ীর ভাগ বাচোয়ারাও পাকিস্থানের 
পক্ষে লাভজনক হয় নাই।” বিমানযোগে বড় বড় শহরে 
যাতায়াত করা যায়; “অন্তত্র সম্প্রতি বিমান ও যাত্রীর অভাবে 
কতকগুলি পথে বিমান চালনা বন্ধ হুইয়াছে+; তা ছাড়া, 
লেখকের সফরের পরে, ভারত হইতে কয়লা! প্রেরণ বন্ধ 
হওয়ায় রেল চলাচল খুব সম্ভবতঃ কমাইয়া দিতে হইবে ।, 

“পাকিস্থানের সামরিক বাহিনীর বর্ণনা করিতে গিয়! 
লেখক বলিতেছেন :- “পাকিস্থানী সৈন্ভদলের প্রধান গুণ 
তাহাদের উদ্দীপনা ও বীর্ধ্য ভাব; তাদের এই গুণের জন্তই 
নানা বিষয়ের অভাব সত্ত্বেও পাকিস্থানী সৈশ্কদল এত 
সুসংহত |” তাহাদের প্রধান অনুবিধা “ভারী যুদ্ধ সরগ্তাম ও 
কারিগরের অভাব |” «এখনও এক হাজারের অধিক ব্রিটিশ 
অফিসার নিয়োঞ্ধিত আছে, পাকিস্থান সামরিক বাহিনীর 
নানা শাখায় অভিজ্ঞ পাকিস্থানী সামরিক অফিসারের নিদারুণ 
অভাবের জ্শ্তই এখনও এত অধিক ব্রিটিশ অফিসার রহিয়া- 
ছেন। “বিমানবাহিনী ছোট হইলেও বেশ কার্য্যকরী ।” 

সামরিক বাহিনীর “কথ্য ভাষা” সম্বন্ধে লেখক বলিতেছেন, 
_-আমেরিকা ও ইংলত এত বেশী সামরিক শিক্ষার্থী পাঠান 
হইতেছে বলিয়1” মনে হয় যে, ইংরেজী ভাষার ব্যবহার ছাড়া 
গত্যন্তর নাই। 

রাওয়ালপিঙ্ডি, পেশোয়ার, কোয়েটা ও কোহাট পাঁকি- 
স্থানের প্রধান টৈন্য-শিবির | পূর্বেও ইহাদের লেখকের 
দেখা ছিল, “কিন্ত এইবার দেখিতে যাইয়া আমার মনে কেমন 
ভয় হইতে লাগিল, যদিও এই ভয় সম্পূর্ণ অহেতুক ।” “কোয়েটা 
টাক কলেজে প্রত্যেক বংসর ব্রিটিশ অগ্রেলিয়ান ছাব্রগণ যোগ- 
দান করিয়া থাকে । এই বংসর একজন মার্ষিন ছাত্রও 
আসিবে ।, 

লেখক উক্ত কলেজে শিক্ষক ছিলেন; সুতরাং তুলনামূলক 
দৃষ্টিতে সমস্ত অবস্থা পর্ধ্যবেক্ষণ করিয়া এখানকার অবস্থা 
“মোটামুটি সুশৃঙ্খল” বলিয়াই মনে করেন। 

“টাইমস্‌” পত্রিকায় প্রকাশিত এই প্রবন্ধে লেখক ভারতরাষ্্রের 
নিন্দায় পঞ্চমুখ হইয়াছেন ; প্রবন্ধের শিরোনামা “ভারতীয় 
দিগন্তের প্রধান সমস্তা_-ভারত-পাকিস্থান সম্পর্ক ।” ভারত- 
রাষ্ত্রের রাজধানী দিল্লী নগরীতে থাকিয়া এই সংবাদদাতা 
অনেক গোপন কথার সন্ধান লন ও পাইয়াও থাকেন। 
তাহার বিশ্লেষণ করিয়া লেখক বলিতেছেন £ ”ভারত-*পাকি- 
স্থান” আজ “ফরাসী-জার্শান” সম্পর্কের পর্ধ্যায়ে ফীড়াইয়াছে”, 
ইহার ভবিস্তং “বিশেষ সঙ্কট সন্ভাবনাপুর্ণ।” এই কথার অর্থ 
আমাদের পাঠকবর্গকে মনে করাইয়া দিতে চাই যে এই তিক্ত 
অম্পর্কের ফলে ত্রিশ বংসরের মধ্যে ছুইটি বিশ্ব-মুদ্ধ ঘটিয়াছিল ; 
ইউরোপের এত জ্ঞান-বিজ্ঞান শাড়ি রক্ষা করিতে পারে নাই 


চাস ও চা, 








বিবিধ প্রসঙ- ইংরেজের চক্ষে “পাকিস্থান” 


অ ০টি 


৩৮৯ 





সুতরাং আমাদের মত রাষ্ত্রের পক্ষে তাহা ঘটিলে আশ্চর্য 
হইবার কিছুই নাই। জাশ্র্ধ্য হই ইংরেজের সতীপনার ভান 
লক্ষ্য করিয়া । 

কাশ্শীর সমস্তা সম্বন্ধে লেখক “ভালমন্দ বতই থাকৃক ন! 
কেন” তাহা! বিচার করিতে চান না; তবে তিনি এই কথা 
বুঝিয়াছেন ঘে “ভারত কোনন্ধপ আপোষ-মীমাংসায় রাজী 
হইবে না।” তাহার প্রবন্ধের চুণ্বক প্রকাশ করিতে গিয়া 
“আজাদ” পত্রিকা একটু রং ফলাইয়াছে ; ছুই রাষ্ট্রের বিবাদের 
সূলে দেখিয়াছে “ভারতের স্বেচ্ছাকৃত কলহ” এবং “তজ্জনিত 
অর্থনীতিক কুফল এবং পক্ষান্তরে ভারতের জাভ্যন্তরীণ সুদ্রা- 
ক্বীতিজনিত ছরবস্থা ও সরকারী অর্থনীতির উপর জনগণের 
আস্থার অভাব |” মুদ্রাক্ষীতিজনিত নানা অবস্থায় পাকিস্থান. 
ভাল আছে জানিতে পারিলে জামরা অন্ুর্থী হইব না, 
তাহা হইলে কলিকাতার শিল্পাঞ্লে ৫ লক্ষ ”পুর্ববঙ্গবাসী 
মুসলমানকে “কাফেরে”র রাষ্ে আসিয়! জীবিক! অর্জনের পথ 
খুঁজিতে হইবে না | মুদ্রাক্ষীতিতে তাহাদের কোন ক্ষতি 
হইতেছে না নিশ্চয়ই । এই কথা ভাবিতেও সুখ ; বাঙালীর 
একটা! অঙ্গ ত অভাবের উ্থে উঠিয়াছে ; আসামেও যাইতে 
হইতেছে না, “পবিত্রস্থানে” সকলেই ভাল আছে। 

“টাইমস্‌” পত্রিকার প্রকাশিত তাহার দিল্লীর সংবাদদাতার 
প্রবন্ধে আরও শুভাঙ্গুধ্যায়ী অনেক কথ! ছিল ; রয়টার প্রেরিত 
চুষ্ককে তাহ! বুঝা যায় না। কাশ্মীর সমন্তাই তাহাকে চিন্তিত 
করিয়াছে দেখিতে পাই। যখন নিজেই এই সমন্চা্টা 
সম্মিলিত জাতিসজ্বের দরবারে আনিয়াছে, তখন সেই 
প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বোচ্চ কার্ধ্যনির্বাহক পরিষদের-_“নিরাপত্া 
পরিষদে”র (১8০08।10/ (39811) )1) “রায় মানিয়া লইতে 
ভারত নৈতিকতঃ বাধ্য ।” প্রবন্ধে একটু ভয় দেখানোও 
হুইয়াছে। 

“যদি এই লইয়! নিরাপত্তা পরিষদকে কর্খপস্থাগত জটিলতার 
মধ্যে টানিয়া লওয়! হয়) তবে ভবিস্তং সত্যই জন্ধকার। তাহা! 
হইলে ছুই দেশের মধ্যে 'স্নাযুযুদ্ধ' চলিতেই থাকিবে, এবং 
পার্শ্ববর্তী সিংকিয়াং প্রদেশে কমুযুনিষ্ঠ চীনের শক্তি যত বৃদ্ধি 
পাইবে, বিপদ ততই ঘনাইয়া আসিবে ।” 


উভয় দেশের উন্নতির নান! পরিকঞ্জন! ব্যাহত হুইবে; 
“বিদেশী পুঁজিপতিরাও বিবাদ-বিসন্বাদের মধ্যে পুজি নিয়োগ 
করিতে রাজী হইবে বলিয়া আশা করা যায় ন1” প্রই তয় 
দেখানোর মধ্যে সং-অসং উদ্দেস্টের স্বাভাবিক মিলন দেখিতে 
পাই'। ভারতরাধ্রের কমুযুনিজমের ভয় জাছে হুন়ত। কিন্ত 
“পাকিস্থানেপর ত সে তয় নাই। ফিরোগ্জ খ! নুন ত সোভিয়েট 
রাধ্রের প্রদেশ হইয়া থাকিতে রাজী যদি ভারত এত বেয়াড়া 
হইয়া উঠে। সুতরাং ইংরেজের পক্ষে “পাকিস্থানফে” বুঝাইয়া- 
পড়াইয়া লইবার চেষ্ঠা করিলে ভাল হয় না? 


পি শপ টস ৬, স্পট শপ পপ পা ০৩ সস এস 


বিহারে ভাষার বিরুদ্ধে অভিযান, 

প্রায় মাসখানেক পূর্বে পুরুলিয়ার প্রবীণ কংগ্রেস-নেতা, 
সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রবর্তক প্রীঅতৃলচন্দর ঘোষ বঙ্গভাষার 
বিরুদ্ধে সরকারী অভিযানের প্রতিবাদস্বব্ূপ একটি বিকৃতি প্রচার 
করেন। তিনি তছছপলক্ষে ছুঃখ করিয়! লিখিয়াছিলেন যে, 
উচ্চতম কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের অনুরোধে ও নির্দেশে তিনি সত্যা- 
গ্রহ আন্দোলন প্রত্যাহার করেন । ওরস! ছিল যে, তাহারা 
এই অত্যাচারের প্রতিকার করিতে তত্পর হইবেন | কিগ্ত 
ছয় মাসেও তাহা! হয় নাই। স্বাধীন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠ।র উদ্চে।গ- 
আয়োজনে তাহারা এত ব্যস্ত আছেন যে, এই বিষয়ে মনোযোগ 
দেওয়া সম্ভব হয় নাই। একজন বিহা।রী প্রধান এই নূতন রাষ্ট্রের 
পালক ও ধারক মনোনীত হইয়াছেন; তছুপলক্ষে উৎসাহ 
আনন্দের বেগ শরীর মনের স্বাভাবিক বিশ্রামের প্রয়োজনে ল্লথ 
হইয়াছে । সুতরাং বাবু রাজেন্দ্রগ্রসাদ এই দিকে একটু দৃথটি 
দিতে পারিবেন, এরূপ আশা মনে পোষণ করিলে অন্যায় 
হইবে না। 

সেইজনা, সেই আশায় মানভূম বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের 
অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রম্বগেজনাথ মুখোপাধ্যায়ের 
একখানি পত্রের কিছু কিছু অংশ উদ্ধত করিতেছি। পত্র- 
খানি লিখিত হইয়াছিল ১৫ই মাধ তারিখে, স্বাধীন গণতন্ত্র 
ঘোষণার তিন দিন পরে । কলিকাতা'র “যুগান্তর” পত্রিকার 
১৮ই মাঘ সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত হয়। পত্রে উল্লিখিত 
অত্যাচার বাবু রাজেক্জপ্রনাদের অবগতির জনা আমরা এখানে 
তুলিয়া! দিলাম । তিনি বঙ্গভাষা জানেন ; বঙ্গদেশের রাজধানী 
কলিকাতায় পাঠ সমাপ্ত করিয়াছেন। সেই সময়ে বঙ্গভাষ। 
ও সংস্কৃতির রক্ষার জন্য বাঙালী যে সংগ্রাম করিয়ছিল তিনি 
তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন। আজ মানভুম, ধলভুূম, পুণিয়! 
প্রড়িতি বঙ্গভাষা-ভাষী অঞ্চলে এই ভাষার উপর যে অত্যাচার 
চলিতেছে এবং তার বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভের স্থষ্টি হইয়াছে 
তাহা ভারতীয় গণতন্ত্রে চলিতে দিলে তার রাষ্পালের কপালে 
কলঙ্কের টিকা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অক্ষয় হইয়া থাকিবে । 
বাঙালীরও তাহাতে লজ্জার কারণ আছে। এই কথা ভাবিয়াই 
আমরা ম্বগেন্্র বাবুর পত্রাংশ তুলিয়া দিলাম । যথেষ্ট সময় নই 
হইয়াছে । লোকেরও ধেধ্যের সীমা আছে। সেই সীমা 
লঙ্ঘন করিয়া কোন রা সম্মানের সহিত টিকিয় থাকিতে 
পানে না।-- 

“মামভুম জেল! বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের একাদশ বাক 
অধিবেশনের সময় বিহার জন-নিরাপত্| আইনের জন জেলার 
ডেপুটি কমিশনারের নিকট উদ্ভোক্তাদিগের পক্ষ হইতে জন্ু- 
মতির জন্য আবেষন কর! হয়। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অনুমতি 
দিতে অথ বিলম্ব করায় পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কর্তৃ- 
পক্ষকে জানান হয়। কর্তৃপক্ষ নিছক সাহিত্য-সম্মেলন ও শাখ৷ 





প্রবাসী 


১৩৫৬ 





উল নিলি 
অধিবেশনরূপে মহিলা, সঙ্গীত প্রভৃতি সম্মেলনে বাধা দিলেন 
না! বটে, কিন্তু তদানীত্তন অভ্যর্থনা-সমিতিক্স সম্পাদককে 
পুলিসের মারফত নানাভাবে হয়রানি ও জব করিবার চেষ্ঠা 
করা হয়। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের এই সকল কার্য্যের প্রতি 
প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক ও নিখিল-ভা'রত 
কংখেসের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। কিন্তু তাহাদের 
নিকট হইতে বিন্দুমাত্র সাড়া পাওয়া যায় না। অধিকন্ত স্থানীয় 
কর্তৃপক্ষ দ্বারা সাহিত্য সম্মেলনের সম্পাদককে সরকার-বিরোধী 
রাজনৈতিক দল বিশেষেব সদস্ত প্রতিপন্ন করার চেষ্ঠা চলে । 
সম্পূর্ণ এক মিথ্যা থবরের উপর ভিত্তি করিয়া এবং তাহার 
অনুপস্থিতিতে তাহার ও অন্যান্য বনু শান্তিপ্রিয় বিশিষ্ট 
বাঙালীর "গৃহে “বোমা ও বারুদে”র সপ্ধানের অঞ্জুহাতে 
ব্যাপকভাবে তল্লাস করিয়া হয়রানি ও জব্দ করার চেষ্টা কর! 
হয়। ইহা ব্যতীত অনেককে নান! মিথ্যা মামলায় জড়িত 
করিয়া জব্দ করিবার কেশল প্রয়োগের ব্যাপক পরিকল্পন৷ 
বাস্তব ক্ষেত্রে দিন দিন প্রকট হইয়া দেখা দিতেছে । 

“জেলাবাসী যাহাতে তাহাদের প্রকৃত স্বাধীন মত বাক্ত 
করিতে না পারে এই কারণে বিহার জন-নিরাপতা। আইনের 
অপপ্রয়োগ করিয়া একাদশ বাধিক অধিবেশন বঙ্গসাহিত্য 
সম্মেলনের উদ্ভোক্তার্দিগকে সম্মেলনের প্রায় তিন দিন পুর্বে 
এক বাক্তি-বাধীনতার পরিপস্থীমূলক সর্তাদি আরোপ করিয়! 
অনুমতি দেওয়া হয় । ইহার তীব্র প্রতিবাদ জাণাইয়! সম্মেলন 
স্থগিত রাখা হয়। 

“সম্প্রতি সঙ্গীত, মহিলা, কৃষ্টি প্রভৃতি বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের 
শ/খা সম্মেলন বর্তমান বংসরে বারিক অধিবেশন অনুষ্ঠানের 
অনুমতি চাহিয়া জেলার ডেপুটি কমিশনারের নিকট আবেদন 
কর! হইন্মাছে। ছুঃথের বিষয় প্রায় তিন সন্তাহের অধিককাল 
গত হইয়া গেলে এখনও পর্যন্ত তাহার নিকট হইতে কোন 
লিখিত জবাব পাওয়া যায় নাই। এইন্প বিলম্ষের জন জেল! 
যথা দেশবাসীর মনে নানারূপ বিরুদ্ধ ধারণার সৃষ্টি হইতেছে । 
অনেকে নানারূপ আশঙ্কা করিতেছেন । দ্বিতীয়তঃ অচ্ছমতি 
দিতে অযথা বিলম্ব করার জন্য সম্মেলনের কার্যে নানা 
অনুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে নু 


পশ্চিমবঙ্গে চাষের জমি বৃদ্ধি 


সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিমগুলীর অহ্থমোদনে তাহাদের বিশেষ 
চেষ্টায় চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি সম্বন্ধে একটি বিবৃতি 
প্রকাশিত হইয়াছিল । এই বিবৃতির হিসাব সম্বন্ধে বিতর্কের 
হুটি হইয়াছে । , তাহার উত্তরে গত ৯ই পৌষ তারিখে একটি 
দূতন বিবৃতি দিয়া তাহ! অবসান করিবার চেষ্টা হইয়াছে। 
সেই চেষ্টা সফল হইবে কিনা জানি না। তবে তথ্যগুলি 
জানির়া রাখা প্রয়োজন । 


৮ 

১৯৪৮-৪৯ সালে পাট, আউস ধান ও আমন ধানের 
উৎপাদনে যথাক্রমে ৯৪৫ লক্ষ.বিধা, প্রা ৩৭ লক্ষ বিখা ও 
প্রায় ২ কোটি ২৪ লক্ষ বিধ! জমির ব্যবহার হয়। ১৯৪৯-৫০ 
সালে তাঙ্থার হিসাব এইরূপ £ পার্ট ৯২১ লক্ষ বিঘা, আউস 
ধান প্রায় ৩৬ ল্ক্ষ বিঘা এবং আমন ধান প্রায় ২ কোটি ৪১ 
লুক্ষ বিঘা । এই হিসাবে দেখা যায় যে, পাটের জমি বদ্দি 
পাইয়্াছে, আউপ জমি কমিয়াছে, আমন জমির পরিমাণ বৃদ্ধি 
পাইয়াঁছে। আউস ও আমন ধানের উৎপন্ন বাড়িয়াছে ৮৯৩ ৫৫ 
লক্ষ মণ হইতে ১০০১'৭৪ মধ। এই বৃদ্ধির চেষ্টায় গবন্মেণ্টেরও 
অংশ আছে। দীঘিপুকুর সংস্কার ও ছোট ছোট নদী-নালা 
পুনরুদ্ধারের ফলে প্রায় ২ লক্ষ ৬২ হাজার বিঘা জমি চাষে 
আসিয়াছে, ট্রাক্টরের সাহায্যে সরকারী জমি আবাদযোগ্য করা 
হইয়াছে প্রায় ৫ হাজার বিঘা এবং পরকারী ও বেসরকারী 
ট্রাক্টরের কল্যাণে প্রায় ১৫ হাজার বিঘা! পতিত জমি চাষের 
যোগ্য কপ্সা হইয়াছে 


এইনপ উৎপাদন বৃদ্ধির হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের খাগ্তভাগার 
কতটা ভরিয়াছে তাহ! জানি না। যে “নাই নাই” ধ্বনি 
তুলিয়া দেশের গণমনকে বিক্ষিপ্ত করা হইতেছে, সেই ধ্বনি 
বন্ধ হইলে জামরা নিশ্চিন্ত হইব। খাদ্যাভীবকে বড় কর! 
হইতেছে নানাবিধ প্রচারের মাধ্যমে । তবুও বলিব আরও 
জমি বৃদ্ধির প্রয়োজন, আছে। “সত্যাগ্রহ পত্রিকার ১৯শে 
অগ্রহায়ণ সংখ্যায় মেদিশীপুর জেলায় এরপ জমির সন্ধান 
দেওয়া হইয়াছে । নিয়ে তাহা উদ্ধত করিলাম £ 

“কেলেঘাই নদীর উতর পার্খে খুব কমে ৬ স্কাজার একর 
বা ১৮ হাজার বিঘা আবাদষোগ্য পতিত জমি পড়িয়া রহি- 
যাছে। সমস্ত জায়গা প্রায়ই লাগাও এবং বর্তমানে বেন! 
ঘাসের দ্বার। আক্রান্ত । এই সকল বেন! প্রায়ই ৪ হইতে ৭ 
কুট উ*চু এবং ট্রাক্টর ব্যবহারের দ্বারা এইগুলির উচ্ছেদ হইতে 
পারে। মাটি এঁটেল ও সরস। আগে এই সকল জায়গায় 
প্রচুর আমন ধান হইত। কিন্তু কেলেঘাই ও বাদুইর বস্তার 
জন্ এই সমন্ত জায়গা পতিত হইয়! গিয়াছে । স্থানীয় কৃষকেরা 
এই সকল জমিকে ট্রারের দ্বারা সংস্কার করিয়া! চাষের 
উপযোগী করিয়! দেওয়ার জন্ত বিশেষনূপে জিদ করিতেছেন । 

অধিকতর খাদ্য উৎপাদন করিতে হইলে কোলদ্দা এবং 
নৈপুরে একটি হিসাবে ছুইটি ট্রাক্টর কেন্দ্র খুলিতে হয়। প্রত্যেক 
কেন্জে ছইটি ট্রার থাকিবে । 

স্থানীয় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অভিমত এই যে, কোদাল দ্বারা 
এক বিঘা জমির বেন ফেলিয়া দিতে হইলে ৪০ টাকার কম 
খরচ পড়িবে না, কিন্তু ট্রাইরের দ্বারা এ কাঞ্জ করিলে বিঘা 
প্রতি ১৫ টাকার বেশী পড়িবে না । 

এদিকে দেখিতে পাই যে, হুগলী জেলায়ও অনুরূপ চেষ্ঠার 
জন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। “নির্ণয়” 


বিবিধ গ্রসজ-_ পশ্চিমবঙ্গে চাষের জমি বৃদ্ধি 


যি পপ ০ পা পি সরি বি অপি | তাল অপি জর অর পি ০ অপি পপ ৯ শপ সর সিল পি ৬০ 


৯১ 





পত্রিকার ১৬ই পৌষের সংখ্যায় তাহার একটি বিবরণ দেখি- 
লাম। নিয়ে 'তাহার সংক্ষিপ্ত সার দেওয়া হইল £ 

“দাদপুর ইউনিয়নের এই কীটুল-অনস্তপুর বাধটি প্রায় 'এক 
শত বংসর পূর্বে স্থানীয় চাষী ও জমিদারের চেষ্টায় নির্দিত 
হয়। বাধটি কাণা নদীর (কাটুল) উপর অবস্থিত। নদীসংলগ্ন 
বাধের উপর চাষীরা ও স্থানীয় জমিদার একটি 'কপাটিয়া কল, 
তৈয়ার করিয়াছিলেন । 

“বর্তমানে এ ঝাধটি ভগ্রপ্রায়। তাহ ছাড়া কপাটিয়া কলটি 
একেবারে নিশ্চিহ্ন হুইয়! গিয়াছে । ফলে বহু হাজার একর 
জমির ফপল উৎপাদনের ব্যাঘাত ঘটিতেছে। স্থানীয় চাষীর! 
প্রায় ২,০০০ টাকা খরচ করিয়া এ কপাটিয়া কলের তিন- 
চতুর্থাংশ সম্পৃণ করিয়াছে । এক্ষণে এ বাঁধ ও অসম্পূর্ণ কপাটিয়া 
কলটির সংস্কার করিতে হইবে । এ্ইজন্ভ আনুমানিক ৩,৮০০ 
টাকার প্রয়োজন | স্থানীয় চাষীরা ৮০০ টাকা! ব্যয় বহন 
করিতে প্রস্তুত আছে। 


“এই বাঁধটি সংস্কত হইলে বছ একর আবাদী ও ১৮০ বিথ৷ 
পতিত জমিতে জল সরবরাহের সাহায্য হইবে । ফলে প্রায় 
১ লক্ষ ২০ হাজার মণ ধাগ্ত ও অগ্যান্ত ফসল উৎপন্ন হইবে । 
অথচ বর্তমানে তথায় মাত্র ৭২ হাজার মণ ধান্ভ ও ফসল পাওয়। 
যাইতেছে । ্‌ 

“কাটুল হইতে পুইনান পধ্যস্ত যে জলসেচনের খালটি ছিল, 
তাহ! সম্পূর্ণ মঞ্জিয়৷ গিয়াছে । উক্ত খালটি সংস্কার করিলে 
প্রায় ৯ হাঞ্জার বিঘা আবাদী ও ৯০ বিঘা! পতিত জমিতে অধিক 

খান্ভ-শন্তোংপাদনে সাহাধ্য করিবে। 
“দ্াদপুর ইউনিয়নেরই অনস্তপুর হইতে শ্রীরামপুর, ক্ৃ্ণপুর 
ও কাটাগোড় হইয়া সোমসাড়। পর্য্যস্ত যে জলসেচনের খালটি 
রহিয়াছে তাহা সংস্কার করিলে প্রায় ৬ হাঞ্জার বিঘা আবাদী 
ও ৪8৫ বিখ| পতিত জমিতে অধিক থাদ্যশন্ত উৎপন্ন হইবে ।” 

“সেকেন্দারপুর হইতে খরসাট, রন্ুলপুর ও মহেশ্বরপুর 
হইয়! তামিলা পর্যাস্ত জলসেচনের খালটির সংস্কারের জন্ত প্রায় 
৩৫৬০ টাকা প্রয়োঞজন। এই পরিকল্পনায় প্রা ৯. হাজার 
খিধা! আবাদী ও ৪৫ বিধা! পতিত জমির সুব্যবগ্থা হইবে ।” 

পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমায়ও অনুরূপ 
চেষ্টা দেখিতে পাই । মহকুমা ম্যাজিপ্রেট রীন্ুনীলকুমার বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের উদ্চোগে সরকারী বে-সরকারী ব্যক্তিবর্গকে লইয়া 
একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। “স্বেচ্ছাশ্রমে”র দ্বার! এই বিরাট 
পরিকল্পন। সফল করিবার চে হইতেছে। মুরশিদ্দাবাদ “গণ- 
রাজ” পত্রিকায় ১ল] মাঘের সংখ্যায় তাহার একটা পরিচয় 
পাওয়া যায় : ূ 

“কে) আন্দুয়া পরাণচস্তীপুর : খাল খনন। করাক্কা থানা | 

“এই খালটি মঙ্ছিয়া যাওয়াতে ষোলশে! বিঘা জমিতে ফসল 
পাওয়া যাইত না, কারণ একটু জোর বর্ধ হইলেই জল 


৩৯২ 


চি 





নিকাশের অভাবে ধান নষ্ট হইয়া যাইত এবং রবিশন্তও লাগান 
যাইত না। সেইজত এ অঞফলের উনিশখানি গ্রামের সকল 
কর্পক্ষম লোক মিলিয়া মোট যোলশে! যাট জন লোক খাটিয়া 
এই দেড় মাইল দৈর্ঘ্যের খালটি মাত্র পাচ দিনের মধ্যে এবং 
সম্পূর্ণ স্বেচ্ছা শ্রমের দ্বার! সম্পন্ন করিয়াছেন | 

“(খ) নয়ানপুর, বগলাউরী ও পাতি বিল। 

“ফরাক! থানায় এই তিনটি বিলের জল নিকাশের ব্যবস্থা 
করা হুইয়াছে। গঙ্গায় গিয়া পড়ে এমন্র একটি খালের সঙ্গে 
এই বিলগুলিকে কাটিয়া জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে । জলার 
জন্ত এখানে তেইশ শত বিঘা জমি অনাবাদী পড়িয়াছিল। 
নয়টি গ্রামের ষোলশত লোক মিলিয়৷ নিজেদের চেষ্টায় প্রায় 
দেড় মাইল করিয়! লব্া, বারো! ফুট চওড়া আর গড়ে আড়াই 
ফুট গভীর কয়েকটি খাল কাটিয়া এই অনাবাদদী জমিকে ফসল 
বাড়াইবার কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন । 

“(গ) চোকপাড়া ওসমান্রপুর খাল। 


“পাল্পা জলের মুখ হইতে আধ মাইল দূরে সুখ! বিল। সুখা 
বিলের জল এই বিল জপেক্ষা নীচু এবং এই বিলের জল ভাগী- 
রর্থীতে গিয়। পড়ে। পাল্প! জল মাঠের জল নিকাশের জন্ত, 
তাহা সুখা বিলের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়৷! হইয়াছে। 
ওসমানপুর ও সন্নিহিত ৫খানি গ্রামের অধিবাসিগণ মিলিয়া গত 
অক্টোবর মাসের প্রথমে এই খাল খনন করে। ইহা ছাড়া 
১১টি পয়ঃপ্রণালী খনন করার সিঙ্বাস্ত হণ করা হইয়াছে। 
সমগ্র পক্ষঃপ্রণালীর দৈর্ঘ্য আন্মানিক ১১ মাইল হইবে এবং 
ইহাতে মোট ১২৩২০ বিঘা! জমি প্রত্যক্ষভাবে উপক্কত হুইবে। 
খরচের পরিমাণ হিসাব করিলে দেখ! যায় যে, ইহাতে 
৩৬৩৫০২ টাকার প্রয়োজন, কিন্ত প্রথানতঃ স্বেচ্ছাশ্রমে দ্বারাই 
ইহা! সম্পন্ন হইবে । 


“গো-মছিষের অত্যাচারে অনেক স্থানে রবিশস্ত উৎপাদনের 
ব্যাঘাত ঘটিতেছে। শম্ত-সংরক্ষণকল্সে প্রতি গ্রামে স্বেচ্ছসেবক 
কন্মাদল গঠিত হুইয়াছে। তাহারা নুতন আবাদী ফসল রক্ষা 
ফরিবার জন্ত তৎপর রহিয়াছেন। ইতিমধ্যে ২৫০০ বিঘা 
অনাবাদী জমিতে রবিশন্ত জন্মানে! সম্ভব হুইয়াছে। বিস্তীর্ণ 
অনাবার্দী ভূখণ্ড জাবাদযোগ্য করিবার জবন্ত সমিতি কলের 
জাঙ্গলের সাহাধ্য লইবেন স্থির করিয়াছেন । এতহুদ্দেক্টে 
বিভিন্ন পরিকজ্পন| লইয়া, প্রাথমিক অনুসন্ধান চলিতেছে । নুতী 
থানায় হিলোর! ইউনিয়নভুক্ত বংশবাটি এবং নাজিরপুর মৌজা 
মধ্যে প্রায় ৪,৭০০ বিঘা! জনাবাদী জমি আবাদযোগ্য করিবার 
প্রচেষ্টা অনেকটা! অগ্রসর হইয়াছে । অধিক খান্ত উৎপাদন 
কার্যে উৎসাহ দিবার জন প্রতি থানাতে ধান্তের শ্রেষ্ঠ উৎপাদন- 
কান্নীকে ১০০২ টীকা! কছিয়া একটি পুরস্কার দেওয়া হইবে 
বলিয়। খোধধা কর] হইয়াছে । ” ৃ 

এন্সপ শ্বাবলম্বমের দৃষ্টান্ত পশ্চিমবঙ্গের দিকে দিকে বিস্তৃত 





১৩৫৬ 
হউক। এই সম্পর্কে মেদিনীপুর উচ্চ-ইংরেক্ী বিভ্ালয়ের 
ছাত্রবন্দের প্রচেঞ্া প্রশংসাযোগ্য। তাহার! সন্কপ্ন করিয়া- 
ছিল যে বাৎসরিক পরীক্ষার পর তাহার! ধানের ফসল 
গৃহজাত করিবার কার্যে সহযোগিতা করিবে ৷ সেই সহল্পাহ্- 
যায়ী তাহারা গত ২৬শে অগ্রহায়ণের প্রাতঃকাল হইতে দলে 
দলে কদল কাটার গান গাহিতে গাছিতে সারিবদ্ধ হইয়া 
কান্তে হাতে ধানের ক্ষেতে গির়! বেল! ১১টা পর্য্যস্ত ধান 
কাটিয়াছে। উহাদের সহিত বিভ্ভালয়ের শিক্ষকগণও যোগ 
দিয়াছিলেন। তন্বধ্যে ৬০ বৎসর বয়ক্ষ সংস্কতের পণ্ডিত 
শ্রগোবিন্দপ্রমাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও ছিলেন । 

ছাত্রদের শ্রমের মৃল্যস্বরূপ ১৭৫২ টাক! পাওয়া গিয়াছে । 
তন্ধধ্যে কয়েকজন ছাত্রের বেতন শোবের জন্ত ৮৫২ টাকা! 
লাগিয়াছে। বাকী টাকা দিয়! ছাত্রদের ইউনিফরম তৈয়ারী 
হইতেছে। 

বাঙালী তরুণের নিকট দেশ-মাতৃক| এই সেবার জন্তই 
প্রতীক্ষা করিয়! আছেন। 


ধান্যের মূল্য বৃদ্ধি 

গত মাসের “প্রবাসী” পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যে আমর! 
বলিয়াছিলাম যে, এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া পশ্চিম- 
বঙ্গের খাদ্য-সরবরাহ বিভাগের পক্ষ হইতে ও পশ্চিমবঙ্গ পল্লী- 
মঙ্গল সমিতির সম্পাদক প্রমুখ কয়েকজন ক্ৃিবিদ্‌ ও অর্থনৈতিক 
বিশেষজ্ঞের পক্ষ হইতে ঘে ছুইটি বিবৃতি প্রকাশিত হইগ়্াছিল, 
তাহার মধ্যে কষির ব্যয় সম্বন্ধে কোন উল্লেখ বা হিসাব 
দেখিতে পাইলাম ন!। তাহার উত্তরে পশ্চিমবঙ্গ পল্লীমঙ্গল 
সমিতির সম্পাদক এ্রীদেবেন্দ্রচ্জ মির একটি হিসাব পাঠাইয়া- 
ছেন। এই ধান্তের মূল্যবৃদ্ধির আন্দোলনের সময় এইরূপ 
হিসাবের একট! বিশেষ গুরুত্ব আছে। একটা কথা লক্ষ্য 
করা উচিত যে, এক জেলায়ই ক্ষেত্রভেদে ও অবস্থাতেদে 
কৃষির ব্যয়ের তারতম্া দেখা যায়; তাহা ছই-এক টাকার 
নয়। আমর! এই গুরুত্বের জন্ত হিসাবটি প্রকাশ করিতেছি। 
সরকারী দপ্তর হইতে আমরা এইরূপ হিসাব পাই নাই বা 





প্রত্যাশা করি না। হুতরাং পশ্চিমবঙ্গ পল্লীমঙ্গল সমিতির 
মত প্রতিষ্ঠানসমূহের সাহাব্য প্রার্থনীয়। 

হুগলী জেলার জাঙ্গীপাড়। থানা £ 

বীজক্ষেত্র প্রস্তত £ এক বিঘা 

(১) ছয়টা লাঙল-_( ১৭০ হিসাবে ) ১০৪০ 

(১) বীজ ধান ২ মণ ২৪২ 

(৩) ৮০ ঝোড়া গোবর-প্রয়োগের খর5 ৪২ 

(৪) আহ্যক্ষিক ব্যয় ৪০ 

৪২২ 


এক বিঘ! বীঁজক্ষেত্্েয চারা! ১৪।১৫ বিখায় রোপণ কর! 





ক্কার্ন বিবিধ প্রর্সঠ-_ভারতে পাটের উৎপাদন ৬৯৩ 


৪ শি 





শাসন 


যায়; দুতরাং এক বিঘার জন্ত চারা! উৎপাদনের ব্যয় তিন ভারতে পাট উৎপাদন 


টাকা। নিররারাল কেন্দ্রীয় পাট কমিটির যাগ্রাসিক অধিবেশনে সভাপতি 
ক রা £ সর্দার দাতার সিং ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী বৎসরে 
টুনিক৯ ) রা ৫০ লক্ষ গাইট পার্ট উৎপাদিত হইবার ব্যবস্থা কর! হইতেছে; 

টাকা হিসাবে | ...১০ লক্ষ গাইট মেস্তা ও অন্যানা প্রকার তন্তও উৎপাদন 

্ প্ রি পলো ২» রা "১. করাহইবে। এই প্রসঙ্ষে উল্লেখযোগ্য যে, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, 

95 55 2? উড়িষ্া ও আসাম এই চারিটি পাট-প্রধান প্রদেশ ছাড়াও ত্রিপুরা, 


(৪) জাইল বীধা ২. 
কুচবিহার, উত্তর 
() থান কাটা চার ন (২হিলাবে) (৮২. হি উর পেশ আট বাহে পাপন 
(৬) বহন স্ দেওয়া, রে ও রি বিঘা জমি হইতে বৃদ্ধি পাইয়! ৩৯ হাজার বিঘা! এবং উদ়্িস্যাস 
রঃ ই রি রিনি রর ৬৯ হাজার বিঘা! জমি হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১,৫৩,০০০ বিঘা 
৩. 
নর দাড়াইয়াছে । আগামী বৎসরে উত্তর প্রদেশ ও উড়িষ্যাক়্ 


যথাক্রমে অতিরিজ্ঞ ১,২৯১০০০ ও ১,৫০,০০০ হাজার বিঘা 
সি জমিতে এবং আসামে ৩ লক্ষ বিঘা জমিতে পাট চাষ করিবার 








নদীয়ার সুবর্ণপুর (হরিপথাটার নিকট) £ প্রস্তাব করা হইয়াছে। অ্িবাস্কুরে পরীক্ষানূলকতাবে পাট চাষ 
(১) লাঙ্গল চারখানি (৩০ হিসাবে) ১২৪৩ করিয়া মৃফল পাওয়া গিয়াছে । সেঞ্জন্য সেখানে ৬০ হাজার 
(২) চারার দাম ৪২ বিঘা জমিতে পাট চাষ করা হুইবে। পশ্চিমবঙ্গে ১৩ লক্ষ ৭১ 
(৩) চার] তুলিয়! ক্ষেতে লইয়! যাওয়া-_ হাজার বিধার অধিক পরিমাণ জমিতে পাট চাষ করা যাইতে 
ছুই জন ১৪৮০ হিসাবে ৩।০ পারে। 
(৪) রোপণ চার জন-_১৪%০ হিসাবে ৬৪০ বীজের উৎকর্ষ সম্পর্কে নিশ্চয়তা লাভের জন্য সরকারী 
(৫) ধান কাটা চার জন-_১৪/০ হিসাবে ৬৪০ তালিকাতুক্ত উৎপাদকদের দ্বার এবং সরকারী কৃষিক্ষেতরে বী্ধ 
(৬) ধান আটি বাধা একজন ১৪৩ উৎপাদন করা হইতেছে । অদুর ভবিষ্তে বিহারে প্রায় 
(৭) বহন ৪২ ১,২০০টি, আসামে ৫০০টি, পশ্চিমবঙ্গে ৩০০টি এবং উড়িস্াক়্ 
(৮) মাড়াই ছুই জন ৩1০ ২০০টি প্রদর্শনীক্ষেত্র আরম্ভ করা হইবে । বীজ সংগ্রহ ও 
(৯) ঝাড়ন, গাদা দেওয়া ছুই জন ৩1০ ঘাট্তি প্রদেশখুলিতে ও উপরাষ্রসমূহে উহার বণ্টনের উদ্দেস্টে 
(১০) জলসেচন চার জন ৬০ কেন্দ্রীয় সরকার ৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন এবং বীজ 
(১১) নিড়ান ছুই জন ৩1০ সংগ্রহের কাজ ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে । এদেশে 
সি উৎপন্ন পাটের পরিপূরক হিসাবে “মেস্তা” পাটের উৎপাদন 
মেদিনীপুর বেলার পশ্চিম অঞ্চল £ রঃ বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে । বশ্ুমানে পাটকলে 
(১) * রর পাটের সহিত মেন্ত! মিশ্রিত করিয়া সুফল পাওয়া ঘাইতেছে। 
(২) বধ ্‌ রঃ আশ! করা যায় ষে, তিন লক্ষ বিঘা জমিতে মেস্তা চাষ বাড়ানো 
তাল যাইতে পারে এবং উহাতে আগার্মী বসরে ৯ লক্ষ গাইট 
(আনি ১... মেতা পাওয়া যাইতে পারে । ভাহা ছাড়া, অন্যান্য উপারে 
আরও এক লক্ষ গাঁইট বিকল্প তন্ত পাওয়া যাইতে পারে । 
৮ এ পশ্চিমবঙ্গের পাটের জমি সম্বন্ধে একটা নুতন ব্যবস্থায় 
৮৪ রি কথ! শুনা যাইতেছে । এই প্রদেশের ৬ লক্ষ বিঘা জমি, পর়ে 
ৃঁ জানিলাম ১২ লক্ষ বিঘা, “আউস" ধান্যের চাষ হইতে লইয়া 
রনির নর ৯২... পাটের জমিতে রপান্্রিত করা হইবে। এই জমি উপরোক্ত 
(8) এতিন হকি ক ১৩ লক্ষ ৭১ হাজ!র বিখার অন্ততুক্তি কিনা তাহা জাদাইয়া 


এত নিজে 


৩৯০ দেওয়া উচিত। পশ্চিমবঙ্ষে চালই প্রধান খান্তশন্ত ; এবং 
চব্বিশ পরগণ! রাজবন্পতপুত্ অঞ্চলের হিসাব ৫৫২ সরকারী হিসাবপত্রে ইহা ঘাটতি প্রদেশ । এই অবস্থায় ১২ 
চব্বিশ পয়গণ! ভাঈড় থানায় ৩৭২ লক্ষ বিঘা! "আউস” ধান্যে্র জমিতে যে ৪০ লক্ষ মণ চাউল 


৩৯৪ 





স্ম 


পাওয়া যাইত, তাহা! এই প্রদেশে উৎপাদিত না হইলে, আবার 
কেন্দ্রীয় গবন্মে্টের দরজায় ভিড় করিয়! দাড়াইতে হুইবে। 
পোনা যাইতেছে যে কেন্জ্রীয় গবন্মেন্ট এই পরিমাণ চাউল 
প্রাপ্তি সন্বদ্ধে একপ্রকার অঙ্গীকার করিয়াছেন ; ৪০ লক্ষ মণ 
চাউল তাহারা দিবেন । অপর দিকে শুনি তাহার! পশ্চিমবঙ্গের 
ভাগে তাহাদের দেয় খান্তশন্তের পরিমাণ প্রায় অর্ধেক করিয়া 
দিয়াছেন; গত বংসর দিয়াছিলেন প্রায় এক কোটি দশ লক্ষ 
মণ; ১৯৫০ সালে দিবেন প্রায় ৬৭ লক্ষ মণ। ব্যাপারটা 
ঘোরালে] হইয়া উঠিতেছে। 


মৌমাছির চাষ 

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে এবং দেশীয় রাজ্যে আধুনিক 
পদ্ধতিতে মৌমাছি-পালন কিছুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। 
বেসরকারী ভাবে বাংলার কোনও কোনও স্থানে-_বিশেষ 
করিয়া! থাদি-প্রতিষ্ঠানে মৌমাছির চাষ অনেক দিন হইতে 
চলিতেছে । ইহার পালন-পন্ধতি ১৩৪৬ সালের ভাদ্রের 
প্রবাসী”তে এক প্রবন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হুইয়াছে। 

গত ডিসেম্বর মাসে সংবাদপত্রে প্রকাশিত যুক্তপ্রদেশ 
গবন্মেণ্টের এক প্রেস নোটে জানা যায় যে, উক্ত গবন্েণ্টের 
স্কধি বিভাগ হইতে মৌমাছি-পালন শিক্ষাদানের জন্ত বর্তমানে 
শিক্ষার্থী আহ্বান করা হুইয়াছে। ফেব্রুয়ারি মাস হইতে 
শিক্ষাদান কার্ধ্য আরম্ভ হইবে । শিক্ষাকাল চার মাস। যুক্ত. 
প্রদেশের অধিবাসী-শিক্ষার্থীর জন্ত এই শিক্ষাকালের এক- 
কালীন ফি ২০২ কুড়ি টাকা এবং বাহিরের শিক্ষার্থীর জন্ত ৭৫২ 
পচাতর টাকা। শিক্ষা অস্তে পরীক্ষা! গ্রহণ করা হইবে এবং 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাব্রগণকে প্রশংসাপত্র দেওয়! হুইবে। 

বাংলাসরকারের কষি বিভাগ এই কাজ আরম্ভ করিতে 
পারেন যাহা অপর প্রদেশের গবন্মেন্ট দীর্ঘ দিন হইতে করিয়া 
আসিতেছেন। বাংলার বিভিন্ন স্থানে কৃষি বিভাগের কয়েকটি 
পরীক্ষামূলক কৃষিক্ষেত্র আছে । মৌমাছি-পালন শিক্ষাদানের 
জন এই স্থানগুলি উতকৃ্ কেন্্র হইবে বলিয়া আমরা মনে 
করি। 

বাংলা-সরকারের বনবিভাগ গত জুন মাসে মুন্দর বন 
হুইতে কিছু মধু সংগ্রহ করিয়া উহ! বিক্রয়ার্থ সংবাদপত্রে 
বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন । নুজ্দরবন অঞ্চলে ধোয়া দিয়া, 
মৌমাছিকে তাড়াইয়া, পোড়াইয়া, চাক চট্কাইয়! প্রতিবছর 
এপ্রকার মধু বরাবরই সংগৃহীত হইয়া থাকে । এ মধু সহজজ- 
প্রাপ্য। জাধুনিক পদ্ধতিতে চাষলন্ধ নয় বলিয়া এ মধু অল্প 
সময়ে বিকৃত হুইয় ব্যবহারের অন্থপযুক্ত হইয়া যায়। 

বাংলা-ঘরকার ঘদ্দি বৈজ্ঞানিক উপায়ে মৌমাছি পালনের 
শিক্ষাদান জারস্ত কফবেন তবে একদিকে মৌমাছিখুলি অনর্থক 
অকাল স্বত্যু হইতে বীচিয়া যায়, অপর দিকে একটি খাভপদার্থ 
আধুনিক পদ্ধতিতে সংগৃহীত হওয়া সহজসাধ্য হয়। জাজ 


প্রবাসী - 





বিধানের জন গবেষণা চারিটি বিভাগে গঠিত । 


১৩৫৬ 
দিকে দিকে “অধিক খান উৎপাদন কর'_ এই অভিযান 
চলিয়াছে। মধু একটি উৎক খান্ভ। উপযুক্ত উপায়ে উহা 
সংগ্রহ করার শিক্ষাদানের অভাবে এই সম্পদ নষ& হইতেছে। 
বাংলার ক্ৃষিমন্ত্রীর দৃষ্টি এই দ্দিকে আকর্ষণ করি । 


তালগুড় ও খেজুরগুড় 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই প্রদেশে তালগুড়, খেভুরগুড়, 
নারিকেলগুড় এই তিনটি শিল্পের উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন 
বলিয়া শুনিয়াছি। আজ প্রায় আড়াই বংসর হইতে এই কাধ্য 
চলিতেছে; তাহার কোন বিবরণ পাই নাই; “হরিজন” 
পত্রিকার মাধ্যমে তাহ দেখিলাম । এই কাধ্যের জ্ত একজন 
বিশেষজ্ঞ সংগঠক নিযুক্ত হইয়াছেন যেমন নিযুক্ত হইয়াছেন 
সর্বভারতের জন্ত গ্রাগজানন্দ নায়েক । 

একটি হিসাবে দেখিয়াছি যে ভারতরাষ্রে প্রায় ৫ কোটি 
তাল গাছ আছে; পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১ কোটি গাছ। স্বচ্ছ 
বনজাত এই হুইটি গাছ হইতে যে গুড়-চিনির উৎপাদন 
হইবে, তাহাতে পশ্চিমবঙ্গের মিষ্টদ্রব্যের অভাব মিটাইবার 
জন্ত উত্তর-প্রদ্দেশ ও বিহারের চিনির কলের ও খান্দিশরী গুড়ের 
নিকট হাত পাতিতে হয় না, বিরাট হুইটি পল্লীশিল্পও গড়িয়া 
উঠে; লক্ষ লক্ষ লোকের বেকার সমস্তার সমাধান হয়। 
১ কোটি মণ গুড় প্রস্তুত হইবার সম্ভাবন! রহিয়াছে । 

এতদিন তালগুড় শিল্প মাত্র তিনটি জেলায় চালু ছিল। 
শিউলী-_ তালগাছ ও থেঞজুর গাছ হইতে যার1 রস বাহির করে 
--বৎসরে ২।৩ মাস এই শিল্পের সেবায় আত্মনিয়োগ করিত । 

তালগুড়ের মরস্ুম আরম্ত হয় মাঘ মাসে, আর শেষ হয় 
গ্যেষ্ঠ মাসে । একজন ভাল কারিগর ১৫টি গাছের রস প্রত্যহ 
সংগ্রহ করিতে পারে। এই রসে এক মরম্থমে ২২ মণ 
গুড় হয়। ইহাতে তার ৩০০২ টাক! পর্ধ্যস্ত নিট আয় হইতে 
পারে। তালরসে শতকর! ১৪ হুইতে ১৬ ভাগ গুড় হুয়। 

খেজুর গুড়ের মরনূম সাধারপতঃ আখ্িন মাসে নুরু হইয়! 
মাঘ মাসে শেষ হয়। দক্ষ একজন কারিগর ৬০টি খেজুর 
গাছে রস বাধিতে পারে | উহাতে মরন্গমে ২০ মণ গুড় হুয়। 
খরচ বাদে ইহাতে নিট আয় ২৫০২ টাকা হইতে পারে। 
খেক্গকুররস হইতে শতকরা ১০/, হইতে ১২/, ভাগ গুড় হুয়। 

সরকারের চেষ্টা সবে মাজ আরম্ত হইয়াছে । বর্তমানে 
তাহা! তালগুড়, খেজুরগুড়, নারিকেলগুড়, এই তিন প্রকার 
গুড় শিল্পের উন্নয়ন ও তালমিশ্রি প্রস্তত প্রণালীর উন্নততর 
১৯৪৮-৪৯ 
সালে এই শিক্ষাদান ১২টি কেন্দ্রে আরস্ত হইয়াছিল । 

১২০ জন শিক্ষার্থী লইয়া এই ১২টি তালগুড় শিক্প শিক্ষণ 
কেন্ত্র পরিচালিত হইয়াছিল । শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু মাসিক 
৪০২ টাকা বৃত্তি দেওয়া হয়। এই ১২০ জম গ্রামবাসীকে 


ফাস্তুন 


বিবিধ প্রসঙ্গ__বীকুড়ায় পল্লীসংগঠন 
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তালগাছ হইতে রস নিষ্কাশন ও গুড় প্রস্তত প্রণালী শিক্ষা 
দেওয়া ছাড়া ডায়মগুহারবার মহকুমার ১৫০ জন পুরাতন 
তালগুড় শিল্পীকে উন্নত প্রণালীতে গুড় প্রস্তুতির কৌশল 
দেখাইয়! দেওয়! হইয়াছে । ১২টি শিক্ষাকেন্দ্রে মোট ৭২০টি 
তালগাছ শিক্ষাকার্য্যের জন্ত লওয়া হইয়াছিল । শিক্ষোতীর্ণদের 
মধ্যে জনকয়েক একক এবং জনকয়েক সমবায় পদ্ধতিতে 
গুড় প্রপ্তত করিয়া পারিবারিক জায় বৃদ্ধি করিতে সক্ষম 
হইয়াছেন । 


এই বৎসরে (১৯৪৯-৫০) পুনরায় ১২০ জন শিক্ষার্থী লইয়া 
১২টি শিক্ষণ কেজ্জ খোলা হইয়াছে । শিক্ষার্থী বৃত্তি এবার 
মাসিক ৩০২ টাকা; তাহা ছাড়া! প্রত্যেকে যে গুড় তৈয়ারি 
করিবে তাহার শতকরা ৪৫ ভাগ সে নিজে পাইবে । 

খেজুরগুড় তৈয়ারি শিক্ষণ কেন্দ্র ৬টি খোল! হইবে। 
প্রত্যেকটিতে ১০ জন শিক্ষার্থী ওয়! হইবে। 

হুম্তচালিত সেনটি।ফিউগ্যাল যন্ত্র সাহায্যে তালরসের “রাব' 
( ঝোলা গুড় ) হইতে তালচিনি ও তালমিশ্রি করিবার পদ্ধতি 
ছই জন অভিজ্ঞ শিক্ষক কেন্দ্রে কেন্দে ঘুরিয়া পল্লীবাসীদের 
শিক্ষা দিতেছেন। রস হইতে সরাসরি চিনি তৈয়ারীর 
পদ্ধতিও শিখাইবার চেষ্টা হইতেছে। 

মাদ্রাজ প্রদেশে মুদবিদ্রিতে অবস্থিত কেন্দ্রীয় তালগুড় 
শিক্ষণ স্ষুল (সেনট্রাল পামগুড় ট্রেনিং স্কুল )-এ ১০ জন 
শিক্ষার্থীকে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য পাঠান হইয়াছে। 
শিক্ষান্তে উহাদিগকে বিভাগীয় কাজে নিয়োগ করা যাইবে, 
আশা করা যায়। 

এই বিবরণীতে এই ২।৩টি পল্লী শিল্পের প্রসারের পথে 
কোন বাধ! আছে কিনা এবং তাহা কি, তৎসন্বন্ষে কোন 
ইঙ্গিত দেখিলাম না'। একটির প্রতি আমরা মনোযোগ আকর্ষণ 
করিতে চাই। তালের ও থেজুরের রস ত্বাল দিবার দ্বালানী 
কাঠের অভাব সর্বপ্রধান বলিয়া অনেকের মুখে শুনিয়াছি। 
বন-বাদাড় যেরূপ ভাবে উজাড় হইয়াছে তাহার ফলে ইহার 
অভাব পল্লী-অঞ্চলের গারস্থ্য-জীবন বিপন্ন করিয়ুছে। রান্না 
করিবার জন্য পল্লীর গৃহলক্ীদের কিরূপ ব্যবস্থা করিতে হয়, 
গাছের শুকন! পাতা, ধানের তুষ, গোবর পুড়াইয়া শ্বামী-পুক্্- 
্বশুর-শাশুড়ীর সামনে আহার্ধ্য দ্রব্য ধরিতে পারেন, তাহার 
লাঞ্ছনা অভিজ্ঞ লোকে জানে । শহর-অঞলে কয়লা আসিয়া 
এই যন্ত্রণার কথঞ্চিং লাঘব হইয়াছে; কিন্তু পল্লীগ্রামের এই 
নিদারুণ অভাবের কথা কেহ ভাবিতেছেন কিনা, তাহার 
কোন পরিচয় পাই নাই। স্বাস্থ্য, শিল্প, অর্থোপার্জনের কোন 
ব্যবস্থাই পল্ী-অঞলের দিকে,দৃষ্টি দিয়া কর! হুইতেছে না। 
অথচ গান্বীজী গ্রাম-কেন্ত্রিক সত্যতা গড়িয়া তুলিতে জার্জীবন 
চেষ্টা করিয়াছেন। আর, জ্ামরা সকলেই ঠাছার আদর্শের 
উপাসক | 


শাসনকার্য্ে ব্যযবাহুল্য 

প্রীচক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী যখন তারতরাষ্ট্রের গবর্ণর- 
জেনারেল ছিলেন, তখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা একটি কমিটি 
নিয়োগ করেন রাষঙ্টের শাসনকার্য্যে যে ব্যযবাহল্য দেখা 
দিয়াছে, তাহা! কাটিয়-ছাটিয়! নৃতন ব্যবস্থা করিবার জন্ত । এই 
কমিটির অন্থসন্ধানের ফলে তাহাদের রিপোর্টে আমরা অনেক 
নূতন কথ শুনিতে পাই। গত ২৯শে অগ্রহায়ণ তাহা! চুন্বকরূপে 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল । 

উচ্চপদস্থ কর্প্মচারিবৃন্দের মাহিন। বিদঘুটেরপে (£80689610) 
বাড়িয়াছে। এই অভিযোগ প্রমাণ করিবার জন্ত কমিটি 
বলিয়াছেন-_খান্ত-মন্ত্রীর নিজস্ব মুন্সী (1001869 99০0৩ ) 
একজন রাজনৈতিক কর্পাঁ ছিলেন ; ৮০০২ টাকা বেতনে 
১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে তাহাকে নিযুক্ত কর! হয়; 
১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তাহাকে আঞ্চলিক থা 
কমিশনাররূপে দেখিতে পাওয়া যায় ; বেতন তাহার ১,৮০০ 
টাকা। পশুবিদ্যার একজন অধ্যাপক ২৮০২ টাকা বেতনে 
প্রথম নিযুক্ত হন ; তাহার পরের পদলাভ হয়, ১৯৪৬ সালের 
জানুয়ারি মাসে ৬০০২ টাকা বেতনে ; পদের উপাধি পণ্ড- 
শক্তির সদ্্যবহার বিষয়ে সহকারী পরামর্শদাতা (49818197% 
0968০ ঢ061129000. 4051902") ; ১৯৪৮ সালের মার্চ 
মাসে & বিভাগেই ডেপুটি পরামর্শদাতারপে তাহার বেত. 
দেখা যায়_-১,১৫০২ টাকা । এর উপর মাগ্গী ভাতা, ভ্রমণের 
ব্যয়, বিশেষ ভাতা প্রভৃতি নানা ভাতা আছে। সেইজভই 
দেখিতে পাই পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের কর্পচারীবৃন্দেরও বেতমের 
পরিমাণ ৬ কোটি ৭৯ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকার কিঞ্দিধিক ; 
নাণাবিধ ভাতার পরিমাণ ৩ কোটি ৯৩ লক্ষ ৩৫ হাজার 
টাকার কিঞ্দিিক । এইরূপ না হইলে নাকি পদমর্যাদা 
রক্ষা পায় না। অথ ভারতরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা । 


বাঁকুড়ায় পল্লীসংগঠন 


এই জেলার কাপিষ্টা গ্রামে একটি পল্লীসংগঠনের কেন্র 
স্থাপিত হইয়াছে । এ গ্রামেরই কর্মী শ্রীঅনাদিনাথ গোস্বামী 
এই কার্যে অগ্রনী হইয়াছেন। ভারতবর্ষের নানা স্থানে 
গঠনকর্পণ্দের পরিচয়লাভ করিয়া তিনি এই কর্পে হাত 
দিয়াছেন বলিয়! শুনিতে পাই। এই কার্যে সাফল্য অর্জন 
করিতে হইলে সাধকোচিত মনোভাবের প্রয়োজন । ভারতের 
৬ লক্ষ গ্রামের বুকে যে তামসিকতার পাষাণ প্রায় অনড় হইয়া 
বসিয়া আছে, তাহা সরাইতে হইবে । তাহাই হইবে সর্ধ- 
প্রথম কাধ্য ৷ 

অনাদিনাথ আরম্ভ করিয়াছেন একটি বালিক! বিভালয় 
স্থাপন করিয়। | বর্তমানে শতাধিক ছাত্রী হইয়াছে । মনে হব 
কষ্ঠেহুষ্টে চলিতেছে; গবর্ণমেন্টের নিকট সাহাব্য প্রার্থনা 


৩৪৯৬ 


করিয়া এখনও সাড়া পাওয়া যায় নাই। তাহার পর 
ম্যালেরিয়া নিবারণের প্রশ্ন । “সারথি” পত্রিকায় ২৪শে 
পৌঁষ সংখ্যায় এই বিষয়ে অনাদিনাথের একখানি প্র 
প্রকাশিত হুইয়াছে। তাহা! পাঠ করিলে অবস্থার গুরুত্ব 
ঘুঝা বাইবে £ 

“আমাদের গ্রামে প্রায় ২।৩ হাজারের (বরং বেশ) লোকের 
মধ্যে ফেহুই এ বৎসর ম্যালেরিয়ার কবল হইতে রক্ষা পায় 
নাই, সকলেই ২৪ বার করিয়া স্বর ভোগ-করিতেছে। গ্রামে 
মা একটি ডাক্তার, তাহ।কেই প্রায় ৩০।৩৫খানি গ্রামের 
চিকিৎসা করিতে হয়। এই গ্রামেই প্রায় সব সময়ে পনর- 
ষোল শত রোগী বর্তমান । সামান্য কুইনাইন, প্যালোড়িন 
ইত্যাদি পাওয়। বিশেষ শক্ত যাকে বলে সুহ্র্মভি, তার উপর 
পথ্যাপথ্য। দেশবাসী যেন ডাজ্জার দেখাইতে দেখাইতে 
সর্বস্বান্ত হইতে চলিয়াছে। আমি দুই বার জ্বর ভোগ করার 
পর আবার এই সাত-আট দিন জ্বর ভোগ করিতেছি ।” 

ভারতে ইংরেজ বণিক 

ভারতবর্ধে বিদেশী মূলধন কি পরিমাণে ওকি সর্তে 
খা্টাইতে দেওয়া যায় তাহা লইয়। দীর্ঘকাল যাবং বিতর্ক 
চলিতেছে । বিদেশী মূলধনের বিরুদ্ধেই দেশের লোক অভিমত 
প্রকাশ করিয়াছে এবং ইহা! লইয়! কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে বু 
তিক্ত আলোচনাও হুইয়াছে। জনমত এ বিষয়ে এত তীব্র 
হইয়া উঠিতেছিল যে ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনে 
বিলাতী কোম্পানীগুলির অধিকার সংরক্ষণের জন্ত দশটি 
ধারা সংযোজিত হয় এবং উহা লইয়াও কেন্দ্রীয় পরিষদে 
তুমুল বিতর্ক হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রথমটা বিদেশী 
সূলবনের বিরুদ্ধেই জনমত তীব্র হয়, ভারত-সরকারের কর্ণ- 
ধারেরাও এরূপ কথাবার্তা বলেন। কি্ত ভারতবর্ষের কমন- 
ওয়েলথ-প্রবেশের পর অকম্মাং এবিষয়ে মোড় ফিরিয়াছে 
এবং বিলাতী মূলধন জামদানীতে উৎসাহ দেওয়া হইতেছে । 
পঞ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন যে বিলাতী ও দেশী কোম্পানীতে 
কোন প্রভেদ করা হইবে না এবং বিলাতী কোম্পানীগুলি তার 
পু জুযোগ গ্রহণ করিতেছে। 

দেশী ও বিলাতী কোম্পানীতে একটা খুব বড় পার্থক্য 
আছে। শুধু ডিভিডে্ট দেখিলেই চলিবে ন1, এখানে উচ্চপদে 
কর্ণচারী নিয়োগ, কৃণ্টাক্ট, ডিবেফার প্রভৃতির প্রতিও বিশেষ 
হুট দিতে হইবে । বিলাতী কোম্পানীতে এই তিন দিক দিয়া 
ইংলণ্ডে টাকা পাঠাইবার খুব ভাল ব্যবস্থা কর! হয়। বিলাতী 
এবং ম্যানেজিং এজেক্সি পরিচালিত ব্যবসার যুলন্ুত্র এই যে 
কোম্পানীর খরচ উহাদের লাত ; ডিভিডেণ্ডের উপর উহাদের 
হৃঠি থাকে মা উহাদের প্রধান লক্ষ্য স্বজন কর্প্মচানীদের 
বেতন, ক্ষষ্ট,ষ্উ, কাচামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং পণ্য বিক্রয়ের 
ফালাজী, ভিবেঞারের ুদ ইত্যামি। এগুলিয় সবই দেখান হয় 


প্রবাসী 


১৩৫৬ 


- শী পদ শি ৪ 


কোম্পানীর খরচ । তার র উপরও লাভ থাকিলে ডিভিডেগডেন 
ভাগ আসে, না আসিলে ক্ষতি নাই। এইব্যবস্থার একট! 
আমল পরিবর্তন আবন্কক। ম্যানেজিং এজেলির প্রতি তারত- 
সরকার দৃষ্টি দিয়াছেন কিন্ত বিলাতী কোম্পানীর খরচের 
দিকটায় তাহারা এখনও দৃষ্টি দেন নাই। গত এক বংসরে 
ভারতের বিলাতী কোম্পানীগুলিতে কতগুলি করিয়া মৃতন 
ইংরেজ কর্শচারী আসিয়াছে তার হিসাব লইলেই জনেক 
ব্যাপার প্রকাশ পাইবে । এবিষয়ে সম্প্রতি “মুগবাণী” পত্রিকায় 
যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছে উহার সারাংশ নিয়ে দওয়। 
গেল £ 

“ভারত রিপাবলিকের প্রতিষ্ঠা দিবসকে ঠাট্টা করিয়া 
বিলাতী কাটুনি& লো সাহেব চাচ্চিলপন্থীদের সংবাদপত্র 
“ইভ.নিং ষ্টাপ্ডার্ডে কাটুনি দিয়াছেন যে কমনওয়েল্থের 
অস্ততুক্তি ভারত রিপাবলিকে ইংরেজ ও ভারতবাসী বাহুতে 
বাহ বাধিয়৷ নুতন ভাবে যাত্রা নুরু করিয়াছে, কয়েক মাস 
আগে ভিনসেন্ট সী'ন আমেরিকার “হলিডে? পত্রিকায় লিখিয়া- 
ছিলেন যে ভারতবর্ষ কমনওয়েল্থে প্রবেশের পর বোম্বাই 
এবং কলিকাতার ইংরেজদের দিন ফিরিয়! গিয়াছে, তাদের 
অবস্থা এখন আগের চেয়েও অনেক ভাল । সংসারে দায়িত্ব 
নাই ক্ষমত1 আছে, পয়সার বেলায় নিজে, দুর্ভোগের বেলায় 
অন্তে, এটা অতি লোভনীয় জিনিস। ভারতে ইংরেজ আগ- 
মনের আরস্ভে কোম্পানীর আমলে এই অবস্থাই ছিল, আমাদের 
রাষ্্রনায়কদের অতিরিক্ত ভদ্রতার দরুন আবার সেই অবস্থা 
ফিরিয়া আসিতেছে । 


“সাহেবদের কপাল কিভাবে ফিরিয়া গিয়াছে, চট, কয়লা, 
চা, ইঞ্জিনিয়ারিং, বহির্ববাপিজ্য প্রভৃতিতে তাহার বছ দৃষ্টান্ত 
আছে। আপাততঃ কেবল চটকল হইতে কয়েকটি উদাহরণ 
দেওয়া গেল। স্বাধীনতার পর সাহেবরা ব্বীতিমত চমকাইয়া 
গিয়াছিল, অনেকে অতীত হক্ষার্যের শাস্তির ভয়ে পলাইয়াছিল 
এবং যাহারা! এখানে রহিয়া গিয়াছিল তাহারাও ভয়ে ভয়ে 
ভারতীয়দের খাতির যত্ব আরম্ভ করিয়াছিল । তারতবর্ধ কমন- 
ওয়েলধে প্রবেশের পর আবার ইহার! পূর্ব মূর্তি ধরিয়াছে 
এবং ভারতীয়দের মুখের উপর ছুই হাতের বৃদ্ধাঙ্ু্ঠ নাড়িয়া 
মেজাজ দেখানো! সুরু করিয়াছে । 

“বাংলাদেশের চার পাচটি চটকল ছাড়া সমস্তগুলি ইংরেজ 
ম্যানেজিং এজেন্টদের অধীন । এই সমভ্ভ মিলের ম্যানেজার 
এবং এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজাল্স সকলেই ইংরেজ । যুদ্ধের সময় 
ইহাদের অনেকে কন্ঙ্ষিপসনে চলিয়! যাওয়ায় কতকগুলি 
মিলের এসিষ্াণ্ট ম্যানেজার পদ্দে ভারতীয় নিয়োগ কর! হয়। 
যুদ্ধের সময় যখন ফাজের চাপ অত্যধিক এবং দায়িত্ব ও 
অন্বিধা সবচেয়ে বেলী তখন হঁহার! সম্পূর্ণ দক্ষতার সহিত 
ফাক্গ করিয়াছেন। শ্বাবীনতার পর হঁহাদিগফে পাকা করি- 


ফাস্তল 
অন্ততুক্ত হইল এবং হঁহাদের কপাল পুড়িল। »"জাট বংসর 
খাহারা দক্ষতার সঙ্গে কাজ করিয়াছেন নিধিধিকার চিতে 
ইংরেজ ম্যানেজিং এজেন্টর| তাহাদিগকে “ইনএফিসিষেঞ্ট? 
আখ্যা দিয়া ছ'ড়িয়া ফেলিয়া দেওয়ার সাহস পাইল । 

“এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজারদের বেতন আরম্ভ হয় ১০৫০ টাকা 
হইতে ; বংসরে ৫০ টাকা! বাড়ে এবং উর্ধ সীমা নামে ১২৫০ 
টাকার মত হইলেও কার্ধ্যতঃ উহা! বাড়িয়াই চলে। ইহার 
উপর আছে ২০০ টাক] ডি-এ, প্রোডাকসন বোন'স, বিনা- 
ভাড়ায় আসবাবপত্রসক্ষিত চমৎকার বাড়ী, কোম্পানীর খরচে 
৬৪ টাকা বেতনের একজন বেয়ারা ইত্যার্দি। সন্ধ্যাবেলা 
আলো! হ্বালিবা'র সময় ফ্যাক্টরীতে থাকিলেই এক গিনি ওভার- 
টাইম। মাসে প্রায় হাঞ্জার ছুই আড়াই টাকা প্রথম হইতেই 
ইহাদের প্রত্যেকের পিছনে কোম্পানীর খরচ হয়। বিনা 
পয়সায় চিকিংসাও ইহাদের প্রাপ্তি তালিকার অস্তভুক্ত। 
ডাক্তার সুপারিশ করিলেই হিল ঠ্চেশনে গিয়া কোম্পানীর 
খরচায় ইহারা স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিতে পারে, যাতায়াতের 
সেকেওু ক্লাস ভাড়া এবং হোটেলে থাকার জন্ভ দৈনিক দশ 
টাকা পায়। পুরা বেতন তো আছেই। ভারতে আসিয়া 
হিন্দী শিখিবার জন্ত সপ্তাহে এক শত টাকা করিয়া মাষ্টারের 
খরচ পায়। ছুটিও ভালই মিলে । বছরে একমাস ছুটি তো 
আছেই, তছপরি তিন বছরে একবার পুরা বেতনে দেশে 
যাওয়ার জন্থ ছয় মাস ছুটি এবং সপরিবারে যাতায়াতের ভাড়া 
পায়। গ্রাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফাগু প্রভৃতিরও ভাল ব্যবস্থা 
আছে। 


“এদের জন্ত খুব ভাল ক্লাব আছে। সেখানে ভারতীয় 
এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজারদের প্রবেশ নিষেধ । ভারতীয় এসিষ্টাণ্ট 
ম্যানেজারদের যে অল্প কয়েকজন যুদ্ধের পর অবশি& আছেন 
তাদের কোয়ার্টার্স দেওয়! হয় না, সাহেবদের বাড়ী খালি 
থারিলে তালাবন্ধ করিয়! রাখা হয়, তবু ইহারা পান না। 
এর] বেতন পান সর্বপ্রকার ভাতা সমেত সাড়ে তিন শত 
বা চার শত টাফা, ডি-এ বেতন্রের শতকর! দশ টাকা । ব্যস 
এই পর্য্যন্ত ভারতীয় এসিষ্টান্ট ম্যানেজারদের প্রাপ্তি । মেডিকেল 
সার্টফিকেট ছাড়া ছুটি নাই। বালী মিলে সাছেবদের জন্ত 
পাচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নুইমিং পুল ত্রি হইতেছে । 


“এই গেল ছোট সাহেবদের ব্যাপার । বড় সাহেবদের 
বন্দোবস্ত জারও অনেক দরাজ। অর্জ হেগ্ডারসনের বালী 
মিলের বড়সাহছেব ক্ষট-কার দেশে গ্রিয়াছেন, তিনি যাওয়ার 
সময় বেতন ছিল পাচ হাজার, কমিশন পৌনে ছুই লাখ, বিরাট 
কোয়াটাস তার ১৮টি দারোয়ান, ২৪টি মালী। ২২টি ভৃত্য 
ঠার করমাস খাটিত। কলিকাতা! হইতে লরী করিয়া তার 
অভ পরিক্ষার জল যাইত | 


বিবিধ প্রসঙ্গ__ভারতে ইংরেজ বণিক 


বার কথা চলিতেছে এমন সময় ভারতবর্য কমনওয়েলথের 





৩ডিণ 





“এই রাজসিক বিলাসের খরচ দেয় কে? সমস্ত খরচ 
কোম্পানী দেয়, অর্থাৎ অংশীদার, ক্রেতা এবং গবর্ণমেন্ট তিন 
পক্ষের ঘাড় ভাঙ্গিয়া টাকাটা আসে। খরচটা উৎপাদন ব্যয়ের 
মধ্যে ঢোকে, উৎপাদন ব্যয় বাড়িলে দাম বেলী পড়ে, ক্রেতার 
ক্ষতি হয়; পড়তা বেশী পড়িলে.লাভ রাখা কঠিন হয় 7; ইহাতে 
অংলীদারের! লভ্যাংশে এবং গবর্ণমেন্ট ট্যান্সে বফিত হয় । এই 
ছুইয়ের প্রতি ম্যানেজিং এজেন্টদের কোন দরদ নাই, কারণ 
খরচের খাতায় মোটা মোটা টাকা লিখিয়াই ইহারা! অজশ্র 
টাকা বাহির করিয়া! লইয়া যাইতেছে । অনাবস্তক ভাবে বছ 
সংখ্যক সাহেব নিয়োগ করিয়। এক দিকে টাকা বাহির 
হইতেছে, অপর দিকে বাহির হুইতেছে মিলের সমস্ত মাল 
বিলাতী কোম্পানী হইতে কেনায়। ইহাদের 00০10 
16101 এবং ২ 9 00001011859 01105 উৎপাদন ব্যয় ' বৃদ্ধির 
প্রধান কারণ। এই ছুইটিতেই ইহাদের সবচেয়ে বড় লাত। 
ব্যালা্ লীটে কোম্পানীর লোকসান ঠ্াড়াইলে ইহাদেয়. কিছু, 
মাত্র যায় আসে না, কারণ ব্যালান্স পট তৈরির আগেই লাভ- 
লোকসানের থতিয়ানে খরচের খাতে যা কিছু আদায়ের 
দরকার তাহার ব্যবস্থা হইয়া যায়। 


“আড়াই হাজার টাকার সাছেব এসিষ্টাপ্ট ম্যানেজার এবং 
গচারশত টাকার দেশী এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার যদি একই দক্ষতার 
সহিত কাজ করে তবে এ সকল পদে ভারতীয় নিয়োগ 
করিলে একটা বিরাট খরচ বাঁচিয়া যায়। যে সব সাহেৰ 
এ দেশে আসে তাহাদিগকে টেকনিশিয়ান বলিয়া আন! হয় 
কিন্ত বস্ততঃ ইহারা টেকনিকের ট-ও জানে না । কারখানার 
দেশীয় মিম্ত্রীদের নিকট হুইতে যেটুকু পারে শিখে । যে কাজ 
ইহাদের করিতে হয় তাহাতে টেকনিশিয়ানের কোন দরকারও 
নাই। অনেক টাকা ইহাদের মারফত বিলাতে পার করিতে 
হুইবে বলিয়া ইহাদিগকে গাল ভরা মন্ত মস্ত “ডেজিগ নেশন* 
' দেওয়া হয়। আসলে ইহারা সতেরে! আঠারে! বা বিশ 
বছরের বালক ভিন্ন আর কিছু নয়। প্রত্যেক মিলে এরূপ 
১০।১৫টি করিয়া আমদানী হইতেছে এবং প্রায় শতখানেক 
মিল আছে। 


“এই সমস্ত শ্বেত হত্তী পুষিতে এই ভাবে ছুই দিক দিয়া 
ভারতবর্ষের লোকসান হয়। সম্প্রতি এই অপচয় ধুব বেশী 
বাড়িয়াছে। আগে খুব বড় ম্যানেজিং এজেন্সি হা্উটসেও এক 
যোগে দশ-বারো৷ জনের বেশী ইংরেজ অফিসার থাকিত না 
এখন সেখানে শতাবধি আসিয়াছেন। নর্টন জোক্স, উইল, 
ফিনি প্রভৃতি নুপরিচিত পুলিস অফিসারের সাড়ে তিন হাজার 
চার হাজার টাকা বেতন এবং নানারূপ অতিরিক্ত প্রাপ্তি ও 
সুবিধা, পাইয়া! ইংরেজ ম্যানেজিং এজেন্সি হাউসগুলিতে 
চাকুরিতে জাসিয়াছেন। এই বিরাট টাকা ভারতবর্ধ হইতে 
বাহির হুইয়! যাইতেছে। ভারতবর্ষ যখন ঈষ্ট ইণ্ডিয়৷ কোম্পানীর 


৪৮৮ 


প্রবা্জী 


১৩৫৬ 


অরবীনে ছিল তখন এই ভাবে টাকা বাইত, এখনও ঠিক সেই” হিচ্ষু। আবার কাম্ীর কুক্ষিগত করিতে চাহিতেছে এই 


ভাবেই অদৃষ্ভ শোষণ দুরু হইলে তাহা যে শুধু লক্জার কথা 
হে তাহা নহে, ভয়ের কথাও বটে ।” 
কাশ্মীর ও পণ্ডিত নেহরু 

নয়া দিল্লীতে গত সাংবাদিক বৈঠকে পণ্ডিত নেহরু 
কাম্মীর সম্বন্ধে দুটি মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন ইহা খুব 
সময়োপযোগী হইয়াছে | কাশ্খীর সম্বন্ধে পাকিস্থানে গত ছুই 
বংসর যাবৎ প্রবল প্রচারকার্ধ্য চলিতেছে এবং কাশ্মীর পাকি- 
স্থানের প্রাপ্য এই কথা সমানে বলা হইতেছে । পাকিস্থানের 
অন্তায় দাবি এক শ্রেণীর ইংরেজ ও আমেরিকান পত্রিক! প্রথম 
হইতে সমর্থন করিয়া আসিতেছে । সাংবাদিক বৈঠকে পণ্ডিত 
নেহুরু সে বিষয়েও তীব্র মন্তব্য করিতে বাধ্য হইয়াছেন । 
এই সাংবাদিক সম্মেলনের জবাবে ঢাকার “আজাদ” পঞজজিকার 
একটি সম্পাদকীয় মন্তব্য ( ২৫শে মাঘ ) বিশেষ প্রণিধানযোগ্য 
বলিয়া উহার সারমর্্ঘ নিয়ে প্রদত হইল £ 


“ভারত-সরকার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও কাশ্মীর, হায়দরাবাদ 
ও জুনাগড়ের ব্যাপার আর টাকিয়া রাখিতে পারিতেছেন না । 
তাহাদের প্রচার বিভাগ যথে্ শক্তিশালী বলিয়া প্রথমে 
তাহার] এন্সপ জাশ! করিয়াছিলেন যে, উপরোক্ত দেশগুলি 
সম্বন্ধে ইউরোপ-আমেরিকার শক্তিগুলিকে চিরদিনই অন্ধকারে 
রাখা যাইবে। চেষ্টার ত্রুটি অবন্থ তাহাদের দিক হইতে হয় 
মাই; কিন্ত ছাই চাপ! দিয়! যেমন হীরক ঢাকিয়া রাখা যায় 
না, সত্যও তেমনি মিথ্যা প্রচারের ধুত্রজাল তুলিয়া চিরকাল 
ঢাকিয়া রাখা চলে না। সম্প্রতি উপরোক্ত দেশগুলি সঙ্ঘন্গে 
যাহা! খাটি সত্য তাহা ইউরোপ-আমেরিকার জনসাধারণের 
গোচরীভূত হুইয়াছে। কাজেই বিলাতের “ইকনমিষ্”, 
“টাইমস” ও “ন্পেক্টেটার” এবং মাফ্ষিন যুক্তরাষ্ট্রের “নিউইয়র্ক 
টাইমসে”র মত শক্তিশালী সংবাদপত্রগুলিও কাশ্মীর ও হায়- 
দ্রাবাদে ভারতের জাচরণ সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য করিতে বাধ্য 
হইয়াছেন | বিলাতী পত্রিকাগুলি যে সব মতামত ব্যক্ত 
করিয়াছে তাহা! মোটেই ভারতের মনঃপুত হয় নাই। “নিউ 
ইয়র্ক টাইমস” পত্রিকা ছ্যর্থহীন ভাষায় কাশ্মীরের ব্যাপারে 
ভারতকে দোষী করিয়াছে । পত্রিকাটি বলিয়াছেন £ “ভারতই 
সালিশীর প্রন্তাব প্রত্যাখ্যান করিতেছে । কারণ ভারতের 
উদ্জিরে আন্মম বলিয়াছেন, “একসপ ব্যাপারে সালিশী চলিতে 
পারে না।” কাজেই বাহিরের লোকের! যদি মনে করে যে, 
ভারতের দাবি এ ব্যাপারে অত্যন্ত ছুর্ধবল বলিয়াই সে সালিশ্ীর 
প্রস্তাব মানিয়া লইতেছে না, তবে ভারত তাহাদিগকে দোষ 
দিতে পারে না। 
“অতঃপর কাশ্ীরের ঘটনা সন্বদ্ধে আলোচনা! করিতে গিয়া 
পন্রিকা্ট বলিয়াছেন যে, ভারত হায়দরাবাদ দখল করে এই 
চুক্তিতে যে, সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোক 


মুক্তিতে ফেস্সখানকার শাসক হিন্দু । ইহা! হইতে মনে হয়, 
ভারত সব দিক হইতেই সমান সুবিধা ভোগ রুরিতে চাহি- 
তেছে। 

“পত্রিকাটির এই জালোচনা দৃষ্টে মনে হয়, ভারতের উদ্জিরে 
আজ্জম থুব জাকক্ধমকের সহিত আমেরিকা ভ্রমণ করিয়াও 
বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। তার বোধ হয় 
ধারণ! ছিল যে, মার্ষিন যুক্তরাষ্্রের অধিবাসীদিগকে লন্বাচওড়া! 
গোয়েবলসী ধরণের বক্তৃতা দ্বারা আরও কিন্ুকাল বিভ্রান্ত 
রাখা চলিবে । তাহার মাফিন যুক্তরাই্ী ভ্রমণের প্রধান উদ্দেন্ঠও 
সম্ভবতঃ ছিল তাহাই, কি্তু তা সম্ভব হয় নাই দেখিয়া 
নেহরুজী ভয়ানক চটিয়া গিয়াছেন ৷ দিল্লীর এক সাম্প্রতিক : 
সাংবাদিক বৈঠকে তিনি চড়! কঠে বলেন যে, নিরাপত্তা পরি- 
ষদের বৈঠকের প্রাকালে কাশ্মীর সত্বন্ধে বৈদেশিক সংবাদ- 
পত্রগুলি যে “প্রচার, আরম্ভ করিয়াছে, তাহা নিতান্তই 
ভারতকে চাপ দিবার জন্ত। অতঃপর তিনি বলেন যে, 
কাশ্মীর সম্বন্ধে গত ছুই বৎসর ধরিয়া তিনি যে নীতি অনুসরণ 
করিয়া আসিতেছেন, তাহা! তার মতে সম্পূর্ণ নিভুলি। 
কাজেই তিনি ঘোষণা করেন যে, যাহা কিছুই আনুক না 
কেন, জন্মু ও কাশ্মীর সব্বন্ধে তার অনুম্থত নীতি তিনি 
এতটুকুও পরিবর্তন করিবেন না, এজন্য তিনি তাঁর সমন্ত 
সুনাম পর্য্যস্ত বিসর্জন দিতে রাজী আছেন । 


“কলিকাতার “টসম্যান” পত্রিকা পণ্ডিত নেহরুকে একবার 
41010960003 0001৮ অর্থাৎ “অস্থিরমতি পণ্ডিত” বলিয়া 
অভিহিত করিয়াছিলেন । উপরোক্ত সাংবাদিক বৈঠকে . 
তিনি যে সব মন্তবা করিয়াছেন তাহ! দৃষ্টে মনে হইল “&্টেটস- 
ম্যান* পত্রিকার নামকরণ সার্থক হইয়াছিল । তাহার অস্থির 
মন্তিষ্ষের দরুণ আমাদের অবশ্ঠ লুবিধাই হইয়াছে, কিছুই 
রাখিয়া ঢাকিয়া বলিবার আর্ট পণ্ডিতর্জী জানেন না বলিয়া 
উত্তেজনার মুখে তাহার বক্তব্যের ঝুলি হইতে বিড়াল ছান! 
সহজেই বাহির হইয়া যায়। এবারও হইয়াছে তাহাই। , 
উত্তেজনার মুহুর্তে তিনি ছুনিষ্জার লোককে জানাইয়া দিয়াছেন 
ঘে, কাশ্খীরে তিনি বিগত হুই বৎসর ধরিয়া যে নীতি জন্থুসরণ 
করিয়া আসিতেছেন ছুনিয়া এক দিক হইলেও তার এক 
চুলও পরিবর্তন হইবে ন/। এব্যাপারে তিনি নিতুলি। বল! 
বাহুল্য, াহীর এই ঘোষণার পর নিরাপত্তা পরিষদে বা 
ছুনিয়ার অপর কোন রাত্রের এ ব্যাপারে কোন কিছু করার 
থাকে না) কারণ নিজের অনুস্থত নীতি ধিনি কোনক্রমেই 
পরিবর্তন করিবেন না, মধ্যস্থতা, সালিশী প্রভৃতির প্রস্তাব 
করিয়া াহার নিকট হইতে কোন সুফল লাভের আশা! নাই ।” 

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী রাওলপিগিতে পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী 
মিঃ লিয়াবং জালি খে বলিয়াছেন “ভারত বুদ্ধের জড প্রস্তত 


ফাস্তন 
হইতেছে । ভারতের অগ্্রাদি নির্্দাপের বিরাট বিরাট 
কারখানাগুলিতে দিবারাআ্ কাজ চলিতেছে এবং ভারতীয় 
সৈল্তবাহিনীতে পূরাদমে লোক ভণ্তি চলিতেছে । কিন্ত ঘত 
বড় ত্যাগ শ্বীকারই করিতে হউক না কেন আমরা কোনমতে 
ভারতকে অস্ত্র বলে কাশ্মীর দখল করিতে দিব না।” ইহার 
ছুই এক দিন আগে পশ্চিম পঞ্জাবের গবর্ণর সর্দার আবছর 
রব নিস্তার বলিয়াছেন, “কাশ্মীর সম্পর্কে জনমত পাকিস্থান 
সরকারের সম্পূর্ণ বিদিত। কাশ্মীর পাকিস্থানের এবং এ বিষয়ে 
ভারতের সহিত কোনরূপ আপোষ করা হইবে না।” অথচ 
এ দিকে ভারতের প্রেসিডেণ্ট তাহার প্রথম বক্তৃতায় বলিয়াছেন 
যে ভারতবর্ষ যুদ্ধ চায় না এবং সত্যই যেচায় না তার প্রথম 
প্রমাণ স্বরূপ এ বংসরেই ভারতের সামরিক বরাদ্ধ কমাইয়া 
দেওয়া হইবে । পাকিস্থানী নেতাদের এই শ্রেধীর প্রচার কার্ধ্যে 
পাকিস্থানে এমন .একটা ধারণার স্ষ্টি হইয়াছে যে ভারত 
পাকিস্থানের শত্রু এবং ইহারই ফল হইতেছে হিন্দুদের উপর 
আক্রমণ । মুদ্রামূল্য হাসের ব্যাপার এই তিক্ততাকে তিক্ত- 
তর করিয়াছে এবং যে সমন্তা কাশ্মীর লইয়া জটিল হইয়! 
উঠিয়াছে তাহা জটিলতর হইয়াছে । পাকিস্থানের সঙ্গে কোন 
মীমাংসার কার্ধ্যই সম্ভব হইতে পারে না যতক্ষণ না পাকিপ্বান 
অন্য।য় ও অসগ্গত দাবি ছাড়িয়া ন্যায় ও যুক্তির পথ ধরে। 
তাহা না করিয়! কেবলই বল প্রয়োগের আক্ষালন করিতে 
থাকিলে বল প্রয়োগই তাহার একমাত্র প্রত্যুত্তর হইতে বাধ্য । 


শ্রীঅরবিন্দ-জীবনের এক অধ্যায় 


কলিকাতা নগরীতে তাহার জন্মোংসবের উদ্ধোগী ধাহার! 
ছিলেন, তাহার! শ্মঅরবিন্দের বহুমুখী বিপ্লবী জীবনের সম্যক্‌ 
পরিচয় দিতে চান নাই বা পারেন নাই। এই উৎসবের 
উদ্চোগ-আয়োজন দেখিয়া মনে হুয় যে, রাজনৈতিক চিন্তানায়ক 
ও বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের প্রবর্তক শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের কর্ণস্থতি 
দেশবাসীর মন হুইতে মুছিয়া৷ ফেলিবার “চেষ্টাই তাহার! 
করিতেছেন । এই চেষ্টার উদ্দেস্ট ও সার্থকতা কি তাহা 
জামরা! এখনও বুঝিতে পারি নাই। উৎসব উপলক্ষে যে 
বন্ততাদি প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে শ্রীজরবিন্দ ঘোষের 
প্রাক্‌-পণ্ডিচেরী জীবনের কোনই পরিচয় পাওয়া ঘায় ন|। 

দৃ্টান্তশ্বপ হু'একটা তথ্যের উল্লেখ করিতে চাই। 
দৈনিক সংবাদপত্রে এই উংসব উপলক্ষে যে সব প্রবন্ধাদি 
প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কল্যাণে একট! ধারণার সৃষ্টি কর! 
হইয়াছে ষে অরবিন্দ ১৮৯৭-৯৮ সালের পুর্বে বাংলা ভাষা 
জানিতেন না; দীনেন্র রায় মহাশয়ই ঠাহাকে, তাহার 
, মাতৃভাষা শিখাইয়াছিলেন । কিন্তু এই কথ! জতি অল্পসংখ্াযক 
বান্ডালী জানেন যে ১৮৯৪ সালের ১৬ই জুলাই তারিখ হইতে 
বোম্বাই নগরীর “ইন্দুপ্রকাশ” নামক পন্রিকায় জরবিদ্দ ঘোষ 
বঙ্ধিমচজ সম্বন্ধে সাতটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন ; শেষ প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হয় ২৭শে আগষ্ঠ তারিখে । 


বিবিধ গ্রসজ_ এপিয় অপ্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের নীতি 
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চা 


এই প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে ইহ! প্রমাণিত হয় যে, অরবিন্দ 
বঙ্গিমমুগ, তাহার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের সকল বাঙালী 
সাহিত্যিক ও চিস্তানায়কের চিন্তাধারার সহিত সৃম্পূর্ণ পরিচিত 
ছিলেন । অনুবাদের মাধ্যমে সে জ্ঞান অর্জিত হয় নাই; 
এই সব সাহিত্যিকের পুস্তকাবলী সেই সময় এবং এখনও 
অতি অল্পসংখ্যকই অন্ত ভাষায় অন্থবাদ করা হইয়াছে । প্রায় 
সেই সময়েই এঁ পত্রিকা-শুস্তে কংগ্রেসের তদানীন্তন নীতি ও 
উপায় সম্বন্ধে অরবিন্দের কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 
এই প্রবদ্ধাবলীতে কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনের বিরুদ্ধে 
কঠোর সমালোচনা! করা হয়। 

এই প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত করিলে অরবিন্দ-জীবনের প্রায় 
এক অজ্ঞাত অধ্যায় দেশবাসী জানিতে পারিত ; তাহার 
জীবনের গতি কোন্‌ পথে চালিত হইতেছে, কোন্‌ পরিণতি 
লাভ করিয়া: তাহা সার্থক হুইবে তাহা আমর] বুঝিতে 
পারিতাম। কেন ঘষে উৎসব-সমিতি এই চেষ্ঠা করিয়া 
আমাদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিলেন না, তাহা অবোধ্য রহিয়া 
গেল। মানবের জীবন খঙ্ডত করিয়! দেখিলে তাহার প্রক্কত 
মাহাত্ম্য বুঝা যায় না। অতীত বর্তমান এক সুত্রে বাধা । 
এই কথা মনে থাকিলে খ্রীঅরবিন্দের জীবন ও অরবিন্দ ঘোষের 
জীবন পৃথক করিয়া দেখাইবার চেষ্টা হইত না; অরবিন্দ 
ঘোষের জীবনকে বিস্বৃতির কোটরে ঠেলিয়। দিয়া, প্ীঅরবিদ্দের 
জীবন লইয়া! এরূপ ভাবে মাতামাতি করিবার চেষ্টা হইত না। 


এশিয়া সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের নীতি 

মাকিন যুক্তরাষ্্রের রাজনীতিকগণ ও সাংবাদিকগণের 
বন্তৃতা ও লেখ! পড়িয়া আমাদের মনে এই ধারণ] বদ্ধমূল , 
হইতেছে যে, তাহাক্সা জানেন নাকি করিয়া তাহাদের শক 
কমুযনিজ্মের বা একনায়কত্বের ((01911/911810181)) আক্রমণ 
প্রতিরোধ করিবেন। চীনদেশে কয়েক শত কোটি টাকা 
ব্যয় করিয়া, চীনের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়া 
সাহায্য করিয়া তাহারা দেখিয়াছেন সবই ব্যর্থ হুইয়াছে। 
প্রায় ছয় মাস পুর্বে যুক্তরাষ্ত্রের পররাধ্ীসচিব ডীম একিসন 
একখানি ১,০০০ পৃষ্ঠার বই রাষ্ঈপতি রমযানের নিকট দাখিল 
করেন। তাহার দেশের সমরনায়কগণ ও কুটরাজনীতিকগণ 
এই ব্যর্থতার কারণ সন্বন্ধেকি মতামত পোষণ করেন, তাহা 
এই বিরাট পুস্তকে সংগ্রহ করা হয়। এই পুস্তকের এই জব 
মতামত বিচার করিয়! ডীন একিসন তাহার নিজের সিদ্ধান্ত 
ইরম্যানকে জানাইয়। দেন। সেই উপলক্ষে তিনি বলেন, 
চীনের গণ-মন যে এমন করিয়া কম্্যুনিজমের দিকে বুপকিষ। 
পড়িয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ জেনারেলিসিমো চিস্তাং 
ফাই-শেকের অধীনে যে রাধরব্যবস্থা চলিতেছিল তাহার চূত়াস্ত 
ব্যর্থতা ; নতুবা এমন করিয়া তাহার অধীনস্থ সৈস্ত-সামন্তব 
সুক্তরাষ্ প্রদত্ত অন্তরশঙ্র মাও-সে-তৃং-এর সৈমতবাহিনীর হাতে 


রস 
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সমর্পণ করিত না । এই ব্যবস্থায় ঘুণ ধরিয়াছিল বলিয়াই তাহা! 


এমন করিয়! ভাঙিয়া পড়িল । 

রাজনীতিকগণের এই মতের সঙ্গে সাংবাদিকগণের মতের 
মিল আছে বলিয়া মনে হুয় না । যুক্তরাষ্রের প্রচার বিভাগের 
সৌজনে আমর! যে সব তথ্যাদি প্রাপ্ত হই তাহার মধ্যে 
প্রথমোক্তদের বক্তৃতা ও শেযোক্তদের প্রবদ্ধাদি প্রধান । ডীন 
একিসনের একটি বন্তৃতার উপর মন্তবা করিতে গিয়া যুক্তরাষ্ের 
সর্বশ্রেষ্ঠ দৈনিক “নিউইয়র্ক টাইমস” বলিয়াছেন £ 

“চীনের ব্যাপারে দেখা যায় যে, সেখানকার সমন্তা কেবল 
একটা সামাঞ্জিক বিপ্লব বা সাধারণ গৃহযুদ্ধ নয়, আসলে পেখানে 
যাহা অনুচিত হইতেছে তাহা ছুরভিসন্ধিমূলক বিরাটাকারের 
বহিরাক্রমণ ছাড়া আর কিন্তু নয়।” 

ডীন একিসনের বিভাগের সহকারী সচিব জর্জ ম্যাকৃভী 
যাহা বলিয়াছিলেন, ইহার প্রায় এক মাস পুর্বে তাহা “নিউ- 
ইয়র্ক টাইমসে”র ব্যাখ্যা সমর্থন করে বলিয়া! মনে হয় না। 
ফেবল যুদ্ধের পথে “কমু্যুনিজম প্রতিরোধ করিলে সমস্ত 
সমন্ডার সমাধান সপ্তব হইবে না।” এশিয়ার বিভিন্ন “স্বাধীন 
দেশের সামঞ্জিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কল্যাণ সাধনে 
ব্রতী হওয়া আমাদের উচিত ।” কিন্তু শুদ্ধ মন লইয়া এরূপ 
কল্যাণ সাধনের দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বড় একটা! দেখা যায় নাই 
বলিয়াই যুক্তরা্রের আধিক সাহায্য গ্রহণ করিতে অনেক রাষ্ট্র 
দ্বিধা বোধ করে । ম্যাকৃভী ইয়ং ডেযোক্রেটিক ক্লাবের বক্তৃতায় 
যদিও বলিয়াছিলেন যে, সোভিয়েট রাষ্্রগ্রোরষ্ঠী ও পাশ্চাত্য 
গণতন্ত্রী রা&সবৃছের মধ্যে যে বাগ্বিতণা চলিতেছে, দক্ষিণ- 
এশিয়ার কয়েকটি রা তাহাতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকিতে 
, চান, “সস্রদ্ধ চিত্তে” তাহা! বিচার করা হইতেছে। কিন্ত যে 
কূটনীতিক চাল এই সব ব্যাপারে লক্ষ্য করিতেছি তাহার 
মধ্যে “শ্রদ্ধার” প্রভাব অনুভব করিতে পারিতেছি না। কাশ্মীর 
তাহার একটি প্রমাগ। 


হাইড্রোজেন বোম! 


জাপানের নাগাসাকি ও হিরোসিমা বন্দরের উপর 
এটম বোম! ফেলিয়া আমেরিকার মুক্তরা্ বিংশ শতাব্দীর 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে শেষশত্র জাপানকে নতি-স্বীকার করাইয়া 
ছিল। জার্ানীর হামবুর্গ, আ্রাঙ্কফোর্ট, বািন নগরীর উপর 
হাওয়াই জাহাক্জ হইতে বোম! ফেলিয়া! ইহা অপেক্ষা! জনেক 
বেশী ক্ষতি করা হুইয়াছিল। কিন্তু জাণবিক বোমার ভয়ে 
প্রায় চারি বংসর ছুনিয়ার সভ্য দেশসমূহে বাগ্বিতগার সীমা- 
পরিসীম! ছিল না। আজ সোভিয়েট রাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিকগণ 
আণবিক বোম! নির্পাণের কৌশল আয়ভ করিয়াছেন । ছুই- 
একটি বোমা গ্রস্তত করিয়া যুক্তরাষ্ত্রের একচেটিয়া ত্বধিকার 
ভাঙির! দিরীছেন। নুত্নাং “নুতন কিছু কর” এই নির্দেশ 
পাইয়! মুক্তরাষ্্রের বৈজ্ঞানিকেরা তৎসন্বন্ধে তৎপয় হইয়াছেন, 
কলও পাইয়াছেন প্রায় হাতে ছাতে। হাইছ্বোছেন বোনা 


প্রবাসী 


১৩৫৬ 


আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার ধ্যংসলীলার শক্তি নাকি আধবিক 
বোমা হইতে অনেক গুণ বেশী । আরও-এেই-তিন বসর এই 
লইয়! হৈ-হুল্লোড় চলিবে । 


ব্রজেন্্লাল মিল্র 

ব্যবহারশান্ত্রে পণ্ডিত. একজন বাঙালী সমাজ হইতে 
তিরোহিত হইলেন। ইংরেজ আমলে তিনি কেন্জ্রীয় গবন্ষেণ্টের 
আইন-সদপ্য ছিলেন; তিনি দেশের এক মুগ্রসদ্ধির সময়ে 
বরোদ! রাজ্যের প্রধান-মস্ত্রী হন; কয়েক মাসের জনা তিনি 
বাংল! দেশের গবর্ণর ছিলেন | ৭৫ বংসর বয়সে তিনি দেহ- 
ত্যাগ করিলেন। তিনি স্বাধীন ভারতের সেবা করিবার 
সুযোগ পান নাই, যদিও তাহার কৌশলী নেতৃত্বে দেশের 
এক সঙ্কট সময়ে ভারতীয় রাজন্যবর্গের অধিকাংশ ভারতরাষরে 
যোগদান করিয়াছিলেন । ১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ মন্ত্রী-মিশন 
ইংরেজ শাসনের অবসানের অঙ্ত্বরূপ রাজন্যবর্গকে তাহাদের 
সার্বভৌমত্বের অধিকার ফিরাইয়া দিবার প্রস্তাব করেন । 
ভূপালের নবাব “নরেজ্মগুলী'র মুখপাত্র (0118008119০? 
0076 01181700991 01 19751)993 ) ছিলেন ; “পাকিস্থানী মনো- 
ভাবাপন্ন” এই রাজার প্ররোচনায় অনেক রাজাই ভারতরাষ্র 
হুইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবার কল্পনা করিতেছিলেন। ব্রজেন্জ- 
লালের পরামর্শে বরোদার মহারাজ! এই পরামর্শের বিরুদ্ধে 
দণ্ডায়মান হইলেন; তাহার উদাহরণে অন্ুগ্রাণিত হইয়া 
বিকানীর, পাতিয়ালা প্রভৃতি রাজ্যের নৃপতিবন্দ ভারতরাষ্্রকে 
ছিন্নভিন্ন হইতে দিলেন না । ১৯৪৭ সালের মধ্য ভাগে ঠাহা- 
দের প্রতিনিধির! প্রকান্ঠ ভাবে ভারতরা্ত্রের সংগঠক সংসদে 
যোগদান করিলেন । ইংরেজের কূটনীতি পরাজিত হইল ;. 
ভারতরা্রকে খগুবিখণ্ড করিবার চেষ্ঠা ব্যর্থ হইল। এইজডই 
ব্রজেন্্রলালের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান লাভ কর্সিবে। 

স্থধীরচন্দ্র বস্থু 

নেতাজীর চতুর্থ জ্যোষ্ঠ ভ্রাতা নুধীরচ্জ বন্দু ৫৭ বংসর বয়সে 
দেহত্যাগ করিয়াছেন । অকাল স্বত্যুর দেশ এই বাংলাদেশ? 
সুধীরচজ্জ ধাতব অ্রব্যাদির তত্বাবধায়কন্ধপে টাটা লোহা! ও 
ইম্পাত শিল্প-কেন্্র জামসেদপুরে কান্ত করিতেন | নানা জ্বাতি, 


" নান! পরিচয়, নানা ভাষা-ভাষী লোক এই নগরীর বর্তমান 


বিরাট রূপঘানে সাহাষ্য করিয়াছে । সেই সর্বাজাতির সংমিশ্রণে 
একটা নুতন সংস্কতির জন্ম হইয়াছে, একটা নূতন সমাজ গড়িয়! 
উঠিয়াছে। সেই সমাজের এক জন নেত! ছিলেন নুর্ষীরচন্ত্র । 
কনিষ্ঠ ভ্রাতার রাজনৈতিক কার্যকলাপের জত তাহাকে উত্তাজ 
হইতে হুইয়াছিল। নীরবে তাহা তিনি সঙ করিয়াছেন। 
ব্যবহারে ব! কথাবার্ায় ক্ষোতের কোন পরিচয় দেন মাই ।. 
মানবপ্রক্কতির উপর বীতশ্রদ্ধ হন দাই। চরিত্রে এই 
বৈশিষ্টের স্ব তিনি পরিচিতের শ্রদ্ধালাভ করিয়াছিলেন। 
গাহার ভিয়োধানে তাহার ভ্রাতা গ্রশরৎচস্র বন্থ ও তাহার 
পর্ধী ষন্তার উদ্দেশে আমাদের সমবেদনা জাপম করিতেছি । 


গান্ধীজী স্মরণে 


শ্রীহেমপ্রভা দেবী 


গান্ধীজীর তিরোধানের পর দেখিতে দেখিতে ছুই বৎনর 
চলিয়৷ গেল। আবার সেই ৩*শে জানুয়ারী নিদারুণ দুঃখের 
স্বতি বহন করিয়া আমাদের সন্মুথে উপস্থিত হইয়াছে । 
সার! বৎসর যদি বা কাটাইয়া দে.৪য়া ধায়, এই ৩০শে 
জানুয়ারীকে কোন প্রকারেই এড়াইয়া যাওয়া চলে না। এই 
দিনটি খন উপস্থিত হত তখন আবার সেই ক্ষত-স্থানে 
নৃতন করিয়া দাহ উপস্থিত হয় এবং বেদনায় সমস্ত দেহ ও 
মন পীড়িত হইতে থাকে । ৩০শে জানুয়ারী আমাদের 
জীবনে বার বার আগিবে ও তেমনি করিয়! নাড়া দিয়! 
যাইবে, যেমন করিয়া কালবৈশাখীর ঝড় সমস্ত প্রকৃতিকে 
বিধ্বস্ত করিয়া দিয়া যায়। 

গান্ধীজীকে অবলম্বন করিয়! আমাদের জাতীয় জীবন 
রূপ গ্রহণ করিতেছিল। দেশের গুদিনে খন তাহার 
উপস্থিতি সব চাইতে বেশী প্রয়োক্রনীয় ছিল তখনই আমরা 
তাহাকে অতকিতে হারাইয়াছি। গাঞ্ধীজী চলিয়া গিয়াছেন, 
আজ রিক্ত মনে ভাবিতেছি তাহার বাৎসরিক স্থতি-দিবসে, 
এই পুণ্য তিথিতে, কি দিয়! তাহার তর্পণ করিব। কি সম্বল 
আছে, কি সঞ্চয় করিয়াছি যা£1] দিতে পারি। কিছুই 
খু'ঁজিয়া পাই না, একমাত্র অশ্রজল ছাড়া । 

মনে হয়, যখন তিনি ছিলেন তখন যেন সবই ছিল। 
তাহার আলোয় নিজেদের প্রতিবিষ্ব দেখিয়া নিজেদেরও 
অনেক বড় বলিয়া মনে হইত। কিন্তু আজ দেখিতেছি 
সবই মিথ্যা, যেমন ভগবান শ্রাকষ্ের অভাবে অজুনের হাতে 
গাণ্ডীব মিথা হইয়া! গিয়াছিল। আমর! ধেন আঙ্জ একে- 
বাবে দেউলিয়া হইয়া গিয়াছি। 


. গান্ধীজী ছিলেন মহামানব। যুগে যুগে মহামানবগণ 
বিশেষ উদ্দেশ লইয়া লোকশিক্ষার জন্যই আসিয়। থাকেন । 
তাহারা জগৎকে পবিত্র করিয়া দিয়া যান। গান্ধীজীও 
ভারতবর্ষের উদ্ধারের জন্ত আসিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের 
নিজন্ব জিনিস সতা ও অহিংসা। সত্য ও অহিংসার বাণী 
গান্ধীজী ঙাহার স্বকীয় বিশেষ ধারায় নৃতন করিয়া জগৎকে 
শুনাইলেন। সত্য ও অহিংসার পথেই তিনি ভারতের 
সেবা করিয়া, ভারতকে পরাধীন্তার নাগপাশ হইতে যুক্ত 
করিয়াছেন এবং জগৎকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। 

গান্ধীঞ্জী সমগ্র ধর্মের পরিপূর্ণ মুতি ছিলেন। তিনি 
একাধারে জ্ঞানী, কর্মী, সাধক, প্রেমিক ও ভক্ত ছিলেন। 
ডাহার সাধনা ছিল সম্পূর্ণ শৃতন ধরণের $ ইহার জন্য 


কোনও কিছু ত্যাগ করিয়া কোথায়ও একক হইয়া বসিয়া 
থাকিবার প্রয়োজন হয় নাই। জগতে ধত কিছু ভাল ও 
মন্দ আছে তাহারই মধ্যে বান কবিয়া সকল রকম কর্ম 
করিয়াই নিববচ্ছিন্বভাবে তিনি তাহার সাধন। সম্পন্ন 
করিয়াছেন। পদ্মপত্রে জলের মত তিনি বাস করিতেন। 
কিছুই তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। সব রকমের 
মানুষই তাহার*নিকট আশ্রপ্ন পাইয়াছে। সর্ব প্রকারের 
প্রশ্ন ও সমন্তার সমাধান তিনি অতি আশ্চধাতাবে 
নিমেষমাত্রে করিয়া দিয়াছেন। কাহাকেও দুরে সরাইয়া 
দেন নাই। নিঙ্জেকেই নকলের মধ্যে বিলাইয়! দিয়াছিলেন। 

২৬শে জানুয়ারী তারিখে ভারতবর্ষে প্রজাতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠিত হইল। দেশের এই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গান্ধীজীই 
রচন] করিয়া গিয়াছেন। আঙ্ তিনি নাই। ইতিহাস- 
প্রসিদ্ধ এই দিনটি আজ একাধারে আনন্দের ও ছুঃখের 
দিন। কে জানিত আমাদের ভাগ্য এমন হইবে । আমাদের 
আনন্দ ও অশ্রুর মাল! একত্রে গাথা হইয়া! রহিল । ভারতের 
ভাগ্যবিধাত| আমাদের ভাগ্য এই ভাবেই নিয়ন্ত্রণ করিয়া 
দিলেন। 

গান্ধীগীর কথা বপিতে গেলে ভাষা খু'জিয়া পাওয়া 
ধায় না। তিনি মহৎ ছিলেন, স্থন্দর ছিলেন, আকাশের 


মত উদার ও সাগরের মত বিশাল ছিলেন। তিনি 
একাধারে আমাদের জনক ও জননী ছিলেন। জননীর 
মত কোমল হস্ত সকলে অনুভব করিয়াছেন। তিনি যে 


কি ছিলেন আর কি ছিলেন না তাহার কোন সীমারেখা 
টানা যায় না। 

তিনি খুব ছোট ছোট কাজও এমন সুন্দর এবং নিপুণ 
ভাবে করিতেন যাহা আর কেহই পারিত না। ভাবিতে 
গেলে আশ্চধ্য হইতে হয় যে, ধাহার মাথায় সারা বিশ্বের 
ভাবনা তিনি কেমন করিয়া ইহা করিতেন। তাহার নিকট 
কিছুই তুচ্ছ ছিল নঃ--ইহাই তাহার বৈশিষ্ট্য । এমনই 
করিয়া সকলকেই টানিয়া লইয়াছিলেন। তাই আঙ্ 
তাঁহার অভাব যেন আমাদের আশ্রয়শুন্য অভিভাবকশুন্য 
অবস্থায় আনিয়া দিয়াছে । গান্ধীজী আমাদিগকে শিখাইয়া- 
ছেন মৃত্যুতে শোক করিতে নাই । জীবন ও মৃত্যু একজ্রেই 
বাস করে--দিন ও রাত্রির মত । শোকাচ্ছন্ন মন ত বাধা 
স্বরূপ। উহা! হইতে মুক্ত থাকিতেই হইবে । গাহার এই 
শিক্ষাকে বার বার ল্মরণ করি । তাহার জীবিতকালে 


প্রবার্সী 


স্পা অপ হা সু 





১৩৫৬ 


অ সত ক সি 


তাহার বাণী আমাদের মধ্যে যেমন শক্তির সঞ্চার করিত প্রয়োজন মনে করিতেন, খেলাধরের মতই তাহাকে 


আজও যেন সেইরূপ করে। তশহার ঈশ্সিত কর্ম যেন 
আমাদের ঘবারা সম্পর হয়। অলক্ষ্যে থাকিয়া তিনি আমা- 
দিগকে পরিচালিত করুন। 
গান্ধীজী বলিতেন তখহার জীবনের জন্য যেন আমরা! 
কেহ উদ্বিগ্ন নাহই। তাহার জীবন সম্পূর্ণভাবে ঈশ্ববের 
অধীন ।. ঈশ্বর যখন তাহাকে লইতে চাহিবেন তখনই যাইতে 
হইবে। আর রাখিতে চাহিলে কাহারও সাধ্য নাই কিছু 
করিতে পারে ।' একটি গাছের পাতাও ভগবানের ইচ্ছা ভিন্ন 
পড়িতে পারে না। তিনি সব সময়ই সব অবস্থার জন্য 
প্রস্তুত ছিলেন। ঈশ্বরের ইচ্ছায় যখন তাহার সময় আসিল, 
নিধিকার চিত্তে রাম নাম করিতে করিতে স্বচ্ছন্দে চলিয় 
গেলেন। পিছনের দিকে তাকাইলেন না। কি পড়িয়া 
বুহিল, অসমাধ রহিল, কিছুই তাহার মনে আর স্থান 
পাইল না। আমর! গ্রস্তত ছিলাম না, তাই অহোরাত্র দাহ 
লইয়া ফিরিতেছি। কবির ভাষায় বলিতে গেলে -- 
“আমরা কোথায় আছি, কোথায় হুদূরে 
দীপহীন জীর্ণভিতি অবসাদ পুরে 
ভগ্ন গৃহে 7” 
তাহাকে দেখিয়াছি যখন যাহা গড়িয়া তুলিতেন তাহা 
ছোটই হউক আর বড়ই হউক তাহার জন্য কি অক্রাস্ত চেষ্টা 
ও শ্রম করিতেন। আবার যখন তাহা ভাঙিয়! ফেলিবার 


তাতিয়া ফেলিতেন। কখনও হিসাব করিতেন না উহাতে 
কত অর্থ ও শ্রম গিয়াছে। এমনই অনাসক্ত তাহার মন 
ছিল। অন্যদিকে আবার এক বিন্দু জলের অপচয়ও সহিতে 
পারিতেন না। 

গান্ধীত্ী আমাদিগকে অনেক দিয়াছেন, অনেক 
শিখাইয়াছেন। তাহাকে দেখিয়া, তাহার সান্নিধ্য লাভ 
করিয়া আমরা ধন্য হুইক্সাছি। মাধুরধপূর্ণ সেই স্বতি 
আমাদের অন্তর পরিপূর্ণ করিয়! আছে। এই আনন্দের 
স্বতি আমাদিগকে অগ্রগামী করুক। গান্ধীজীর কর্ম ও 
শিক্ষা ত ব্যর্প হইবার নহে। উহা যে শাশ্বত সত্য। 
আকাশে ও বাতাসে উহা! ব্যাপ্ত হইয়া আছে। 

আমাদের জীবনে ৩০শে জানুয়ারী প্রতি বৎসরই 
আসিবে। ইশ্বর করুন আমর! যেন এই দিনটির জন্য 
প্রস্তত হইতে, যোগ্য হইতে পারি। এই দিনটি যেন 
আমাদের সালতামামি হয়; কি করিলাম, কি পাইলাম 
তাহার হিসাব-নিকাশ যেন করিতে পারি। গান্ধীজীর 
যোগ্য অর্থ; যেন সঞ্চয় করিতে পারি। 

সমস্ত হৃদয় দিয়] গান্ধীজীকে আজ ম্মরণ করি, প্রণাম 
করি। আমাদের অন্তর-বাহির পবিত্র হইয়া উঠুক। 
গান্ধীজীর আশীর্বাদ আমাদের জীবন প্লাবিত করিয়া 


দিকৃ। 


সংগঠনে সুভাষচন্দ্র 
শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় 


নেতাজীর বিষয়ে তার প্রিয় শিষ্য ও যুদ্ধক্ষেত্রে সহকর্মী 
শাহনওয়াজ খ] লিখেছেন £ 
. "আমি আজও জানি না তাহার ব্যক্তিত্বের মধ্যে 
সাধারণ মাচ্ুষ, সেনানায়ক ও রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌ এই তিনের 
গুণ কি ভাবে মিশ্রিত ছিল। 

“কোনও লোকের কর্মের ধার! বুঝিতে হইলে প্রথমে 
ঠাহাকেই চিনিতে হয়। এরূপ গুণাবলীযুক্ত অসাধারণ 
ব্যক্তিত্বের সম্যক্‌ পরিচয় দেওয়া আমার সাধ্যাতীত। তিনি 
একেলা, নিজের হাতে সমস্ত পূর্ব-এশিয়াবাসী ভারতীয়- 
দিগকে এক সঙ্ঘে সংগঠিত করিয়া, সমস্ত পূর্বব-এশিয়ার 
জাতিপুগ্রকে ভারত ও ভারতীয়দিগের সহিত মৈত্রী ও 
বনধুত্ব্জে গ্রথিত করিয়াছিলেন ।'"'ঠাহার প্রতি সর্ব- 


সাধারণের এই গভীর প্রেম ও অসীম শ্রদ্ধার মধ্যে কি 
গুধ মন্ত্বল ছিল? মনে হয় ইহার কারণ, তাহার শোধ্য, 
চরিত্রবল এবং উদ্ধার মন |” 

ঠিককথা ! বাংলায়, তথা সমগ্র ভারতে, কোন্‌ জীবন্ত 
প্রাণ মন আছে যা আজ নেতাজীর স্মরণে সাড়া দেয় না, য! 
আই-এন-এ সেনাদলের অমর কীর্ডি-কথায় চঞ্চল হয়ে উঠে 
না? কিন্তু কয়জন ভাবে যে, এ অলোকসামান্ত পৌরুষ- 
যুক্ত ব্যক্তিত্বের বিকাশ হ'ল কোথায় ও কি উপায়ে? 

চরিত্রবল ও জ্ঞানপিপাসা সুভাষ পতামাতার কাছ 
থেকে পেন্সে্ছিলেন। এরই অঙ্গত্বব্ূপ দেশপ্রেম ও সেবায় 
নিষ্ঠা তাতে অতি অল্প বয়সেই দেখ! দেয়। বে দেশপ্রেম ছিল 
তার জীবনের মূলমন্ত্র ও যে দেশসেবায় তিনি উত্তরকালে 


কান্ত 
সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন তার প্রথম পরিচয় আমরা পাই 
তার কৈশোরে । কটক স্কুলে ছাত্রাবস্থাতেই, ১৯০৯ সালে, 
মাত্র ১২ বৎসর বয়সে তিনি প্রথমে কয়েকজন সঙ্গীকে 
নিজের দলে টেনে দরিদ্র ও আর্তের সেবা! আরস্ত করেন। 
১৯১১ সালে জাজপুরে কলেরা মহামারীরূপে দেখা দেয়। 
১৪ বৎসর-বয়স্ক কিশোর স্ভাষচন্ত্র সেই সময়ে সহপাঠীদের 
মধ্যে সেবাদল গঠন করে সেবাকার্ধো ব্রতী হন। সমবয়সী- 
দের উপর তার চরিজ্র ও চিস্তাশক্তির প্রভাব তখন 
থেকেই আমরা দেখতে পাই | কিস্তুএ সেবাগল সংগঠন 
বা আলাপ-আলোচন! তার পড়াশুনার কোনও ব্যাঘাত 
জন্মাতে পারে নি--১৯১৩ সালে প্রবেশিক পরীক্ষায় 
তিনি সমস্ত পরীক্ষার্থীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। 

তার পর আরম্ভ হ'ল কলকাতান়, প্রেপিডেম্পী কলেজে 
স্থভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবন। এই সময়েই স্বামী বিবেকানন্দের 
আদর্শ ও উপদেশ তার জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার 
কৰে। ধশ্বজীবনের ব্যাকুলতায় তিনি ১৯১৪ সালের গোড়ায় 
গুরুর সন্ধানে ঘরের বার হয়ে, কয়েক মাস ধরে বুথাই 
হিমালয় অঞ্চলে এবং উত্তর-ভারতের নানা তীর্থ ঘোরা- 
ফেরা! করেন। 

তারপর তার ছাত্রজীবনে ক্রমে এল প্রথমে বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের সামরিক শিক্ষাশিবিরে সৈনিক-জীবনের অভিজ্ঞতা 
আর আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের সহিত পরিচয়ের পর্ব । পরে 
আরম্ভ হ'ল ছাত্রসংগঠন এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই এল 
ষার ছাত্রজীবনের উপর গ্রচণ্ডততম আঘাত । কর্তৃপক্ষ তাকে 
কলেজ ছাড়তে বাধ্য করায় কিছু দিন গ্তার লেখাপড়ায় 
বাধা পড়ে। সাধারণ বাঙালী ছেলে হলে এখানেই 
তার ছাত্রজীবন শেষ হয়ে উন্মার্গগামিতা আরম্ভ হস্ত, 
কিন্ত স্থভাষ ছিলেন উন্নত ও বিশুদ্ধ ধাতুতে তৈরি। 
কিছুদিন পর আবার চলল পড়াশুন। সমান ভাবে । তবে 
সামবিক শিক্ষায় রূপ দিল তার যোদ্ধভাবকে এবং প্রেসি- 
ডেন্সি কলেজ থেকে বিতাড়নের ফলে মনের উপর পড়ল 
গভীর ছাপ--্বাধীনতা ও আত্মমর্ধ্যাদা সম্পর্কে । 

এদেশের লেখাপড়া সাঙ্গ করে বিদেশযাত্রা, আই-সি-এস 
পরীক্ষায় উচ্চ স্থান লাভ এবং দেশের ডাকে সে সব 
বিসঙ্জন দেওয়া---এ কথা তো সর্বজনবিদিত । 

দেশে তখন স্বাধীনতার ডঙ্কা বেজে উঠেছে। চারি- 
দিকে তুমুল আন্দোলন। স্থভাষ করলেন আত্মনিয়োগ 
ত্বাতঙ্ত্রের সংগ্রামে । তার যৌবনের অভিষেক হ'ল ত্যাগে, 
সাধনায় ও সংগঠনে । 

১৯২১ সালে আমরা তাকে দেখি অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ 
রূপে গৌড়ীয় সর্ববিদ্ভা আয়তনের সংগঠনে । ঠিক সেই 





সংগঠনে সুভাষচজ 








সময় এদেশে এলৈন ব্রিটিশ ধুবরাজ, সুভাষ দল গঠন কছে 
পূর্ণ উদ্যমে চালালেন বয়কট এবং যুবরাজেয অভ্যর্থনা পণ্ড 
করার আয়োজন । ক্রমে এল আইন-অমান্ক আন্দোলন 
এবং সেই সময়েই আমরা প্রথম পরিচয় পেলাম স্থভাষের 
দল পরিচালনা-ক্ষমতার | বৎসরের শেষে দেশবন্ধুব সে 
হ'ল স্থৃভাষের প্রথম কারাবরণ । 
ছেল থেকে বেরুলেন ১৯২২ সালের মধ্যভাগে । সেই 
বৎসর উত্তরবঙ্গে অকাল-প্লাবনে লক্ষ লক্ষ লোক বিপন্ন 
হয়ে পড়ায়, আচাধ্য রায়ের আহ্বানে স্থভাষকে ছুটতে হ'ল 
আর্তের পৰিভ্রাণে। সেখানে উত্তরবঙ্গ সেবাদলের কাজ 
এগিয়ে দিয়ে ফিরে এসে তিনি “বাংলার কথাশ্র সম্পাদক 
রূপে এবং “অল বেঙ্গল ইমুথ লীগ” ও “ইয়ং বেঙ্গল পার্টির 
অধিনাঁয়করূপে, কংগ্রেসের স্বাতন্ত্রা অভিযানের প্রচার 
এবং বাংলার যুবশক্তিকে দেশের কাজে যোজনা এই 
দুই কাজই সমানে চালাতে লাগলেন । ইতিমধ্যে “ন্বরাজ 
পার্টির ভিত্তি স্থাপন! হ'ল .এবং তার প্রচারের কাজ 
পূর্ণাঙ্গ করার জন্ত ইংরেজী দৈনিক “07870” জন্মলাভ 
করল। স্থৃভাষের উপর পড়ল তারও কাধ্যাধ্যক্ষ পদের ভার। 
স্বরাজ পার্টির প্রচার বিভাগ তার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে 
এতই সুষ্ঠুভাবে চলেছিল যে কলিকাতার গ্রধান বিদেশী 
দৈনিক বলতে বাধ্য হয়েছিল, “হুভাষ বস্থর আই-সি-এস্‌ 
পদত্যাগে গবর্ণমেন্টের লোকসান হয়েছে অনেক এবং 
ংশ্রেসের লাভ হয়েছে ততোধিক ।” সত্য সত্যই তখন 
স্থভীষ সকল বিষয়ে দেশবন্ধুর দক্ষিণহস্ত। 
অল্পদিন পরেই এল মন্টেগু-চেমস্ফোর্ড বিধানে 
ব্যবস্থা-পৰিষদের নির্বাচন এবং কলিকাতা কর্পোরেশন 
অধিকারের পর্ব-্্ম্থ ভাষের যুবসংগঠন এবং প্রচার বিভাগের 
পরিচালন দেশবন্ধুর এই ছুই অভিযানকে অশেষ সাহাব্য 
করে সফল করে তুলল। 
কর্পোরেশন অধিকার করে দেশবন্ধু হুভাষকে লাগালেন 
তার সংস্কারের কাজে । কলিকাত৷ নগরীর তখন এক আনা 
অংশ--অর্থাৎ সাহেবপাড়া---ছিল ভূন্বর্গ-বিশেষ, বাকী পনর 
আনা--অর্থাৎ কালা আদ্মীর মহজ্পা-_ছিল নরকতুল্য। 
স্ভাষের সমস্ত উদ্যম ও শক্তি লাগল এই অসাম্য দূর 
করার প্রয়াসে । কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তত দিনে বুঝে 
নিয়েছিল স্থভাষের ক্রাস্তিবিপ্লবকারী সংগঠন-শক্তির 
আকার-প্রকার। ১৯২৪ সালের এপ্রিলের শেষে সথভাষ 
নিযুক্ত হলেন চীফ এক্‌জিকিউাটভ অফিসাররূপে। ছয় 
মাসকাল পূর্ণ উদ্যমে কাজ চালাবার পর ২৫শে অক্টোবর 
তাকে গ্রেঞ্ধার করা হ'ল। 
প্রায় আড়াই বৎসর জেলভোগের পর স্বাস্থ্য কিন্ত 


প্রবাসী 


১১৫৬ 





অটুট উদ্যম ও উৎসাহ নিষে স্থভাষ ফিরলেন দেশের কাজে | 
সেই সময়েই ব্রিটিশ সরকার পাঠালেন সাইমন কমিশন। 
মে কমিশনকে বিফল করে ফিরাতে বন্ধপরিকর হয়ে উঠল 
সমস্ত কংগ্রেসপক্ষ এবং সেই সঙ্গে চলল ব্রিটিশ পণ্যবঙ্জন ৷ 
ংলার যুবশক্তি তখন স্থভাষের ইঙ্গিতে চলে, সুতরাং 
ংলার এই বর্জন ও প্রত্যাখ্যান-নীতি অন্ত সকল প্রদেশের 
চেয়ে বেশী জোরালো হয়ে উঠল। 
পনের বৎসর কলিকাতায় হ'ল কংগ্রেসের অধিবেশন, 
পণ্ডিত মতিলাল নেহরু রাষ্ট্রপতি । সেবারের কংগ্রেস 
স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর গঠন ও পরিচালন সমন্তই হয়েছিল 
স্থভাষের নেতৃত্তে।" স্বেচ্ছাসেবক দলের শোভাধাত্রায় 
আমরা প্রথম পাই “নেতাজী স্ভাষেপ্র পূর্ববাভান। কেউবা 
তখন বাহব! দিয়েছিল আবার বাঙালী সুলভ খেলো বিদ্ধপও 
করেছিল অনেকে | কেবলমাত্র “৬/91£%7৩ নামক সাময়িক 
পত্রের সম্পাদক লিখেছিলেন, শু 1৪৪ ৪. 81076-- বৈ০1 1 
8৪ ৪, 51910101 4 [01010180 01 0116 10607০.৮--এ এক 
অপূর্ব দৃশ্য-_না, না এটা স্বপ্রের মত ভবিষ্যতের পূর্বাভাস ! 
এই কংগ্রেসেই সঙ্যবন্ধ শ্রমিকদিগের সঙ্গে সুভাষের 
প্রথম সাক্ষাৎ আদান-প্রদান হয়। ৩০১০৭ দলবদ্ধ শ্রমিক 
জোর করে কংগ্রেসের সভায় ঢুকতে চায়। তাদের চাল- 
চঙ্লন দেখে সকলে সঙ্গন্ত হয়ে ওঠে, স্থৃভাষ কিন্ত কিছুমাত্র 
বিচলিত ন! হয়ে শ্রমিক দলকে ধীরে চালন! করে সভার 
ভিতর দিয়ে নিয়ে গেলেন। 


এই ব্যাপারের পর তীর দৃষ্টি পড়ল শ্রমিক সংগঠনের 
দিকে । জামশেদপুরের শ্রমিকসজ্ঘ তাকে করল নেতৃত্বে 
বরণ। এই নেতৃত্ব গ্রহণ করার ফলে গ্কাকে একসঙ্গে লড়তে 
হয় মালিকানা স্বত্ব, ত্রিটিশ শাসনতত্ত্র এবং প্রতিছন্বী পেশা- 
দার অমিক নেতার সঙ্গে । বিষম বাধা সত্বেও, অশেষ 
ধৈধ্যের সঙ্গে শ্রমিক সংগঠন করে, তিনি প্রথম ছুই পক্ষের 
নিকট জয়লাভ করে প্রতিহ্ন্দীর চক্রান্তে ১৯৩ সালের 
সভায় শ্রমিক দল হারাই আক্রান্ত ও আহত হন, কিন্তু অসীম 
সাহসের সঙ্গে আন্দোলন পরিচালনা করে তিনি কাধ্যোক্ধার 
করেন। সেই শ্রমিক দল স্থুভাষকে গুরুদক্ষিণা দেয় ১৯৪২ 
সালে, যখন সমগ্র ভারতের শ্রমিক সংগঠনগুলির মধ্যে এক 
মাত্র স্ভাষের নিজহাতে গড়া এ শ্রমিক-সজ্ঘই দেশবাসীর 


উপর ব্রিটিশের অত্যাচারের প্রতিবাদে কাজ বন্ধ করে 
সরকারী চগ্ডনীতিতে বাধা দেয়। 

১৯৩* সালের পর ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র স্বভাষকে দমন 
করতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠল। ১৯৩১ সালের জানুয়ারী- 
থেকে ১৯৩৭ সালের মাচ্চ পর্যন্ত ছয় বৎসরের মধ্যে মাত্র 
ছয় মাস তিনি স্বাধীন ভাবে দেশে ছিলেন, বাকী সময় 
তাঁকে হয় জেলে, নয় বিদেশে নির্বাসনে কাটাতে হয়। পরের 
বৎসর ১৯৩৮ সালে তিনি হরিপুরায় কংগ্রেসের অধিবেশনে 
রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। পরের বংসরেও তিনি নির্বাচনে 
জয়লাভ করেন। কিন্তু তারপরই এল তার জীবনের এক 
সন্ধিক্ষণ। তিনি রাষ্ট্রপতির পদ ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির 
পদ ত্যাগ করে ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করলেন। 

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাসমর আর্ত হয়ে গেল । ব্রিটিশের 
স্থনজর তো! স্থভাষের উপর ছিলই । ১৯৪০ সালের জুলাই 
মাসে গ্রেপ্তার হয়ে ডিসেম্বরের গোড়ায় ৭ দিন প্রায়োপ- 
বেশনের পর তাঁকে এলগিন রোডস্থ বাসভবনে নজববন্দী 
অবস্থায় আনা হয়। ১৯৪১ সালের জান্য়ারীতে ব্রিটিশ 
পুলিস ও আমলাতন্ত্রের নজর এড়িয়ে তিনি বিদেশে চলে 
যান। তার পরের কথা হ'ল আই-এন-এ সংগঠন ও পরি- 
চালনের অমর কাহিনী । তার বিশদ বিবৃতির স্থান-কাল 
এটা নছে। 


সবশেষে ফিরে আসা যাক গোড়ার প্রশ্নে । কোথা 
থেকে এল এই অনন্যসাধারণ সংগঠনশক্তি ও নেতৃত্বের 
অপূর্বব ক্ষমতা? ধাতুর আকর আগুনে গললে লোহা হয়। 
সেই লোহা দিয়ে সাধারণ ভাবে গড়া হয় চাষীর কোদাল, 
থস্তা । আবার সেই লোহ! যখন ময়দানবের চুল্লীতে হাজার 
বার উদ্ধার জালায় জলে, লক্ষ বার প্রবল আঘাত পড়ে তার 
উপর, তখন জন্মায় বীরের অস্ত্র, বজ্কঠিন বত্বপ্রভ শাপিত 
অসি-ফলক। মানুষের সন্তানের মধ্যে বর্দি থাকে সেই 
উপাদান, শৌর্য। পৌকরুষ ও সংঘম তবে শত অগ্নি- 
পরীক্ষায় ত্যাগের অনলে পুড়ে যায় তা সকল মল রদ 
হীনতা ; দূর হয় মলিনতা-_-আসে পুরুষকারের জ্যোতি, 
জগৎ অবাকবিস্ময়ে চেয়ে দেখে মহামানবের আবির্ভাব ।* 


* অল্-ইতডিয়! রেডিও কলিকাতা কেন্দ্রে কখিত ও রেডিও- 
কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে প্রকাশিত | 


১৯৯? 


আর্টের মর্মকথা 
অধ্যাপক শীমুধীরকুমার নন্দী 


জীবনের প্রাঙ্গণে স্থন্দবের আবির্ভাব বারবারই ঘটেছে, 
তবু মানুষ আক্গও বুঝি তার পুর্ণ অর্থ খু'জে পায়নি। 
ক্ষণিকের একাস্ত রূপলীলার মাঝে অরূপের সন্ধান চলেছে, 
চলেছে অন্থসদ্ধিংসার অভিযান। জানি না সে অভিযান 
ব্যর্থ হবে কি সার্থক হবে। মান্ছষের অন্বেষণের শেষ 
নেই। তাই চরম বিচার করবার দিন আজও আসে নি, 
কখনে। আনবে কিনা তার উত্তরও দেবে ভবিষ্যৎ | বসন্ত- 
বাতাস আন্দোলিত পলাশ-পাঞ্চলেন গতিচ্ছন্দ মর্মর-মুখরিত 
সায়াহ্ছের রহস্যঘন নিঃসঙ্গ বনপথ আমাদের মনে বিভিন্ন 
রসের সঞ্চার করে, এ কথ! সত্য । বালার্কসম্ভব! প্রত্যুষের 
শিশু-স্ুর্য তার আলোর আবেরনের মাঝে যে বারতা প্রচ্ছন্ন 
রাখে, তা আমাদের কাছে পরম বিস্ময়ের । এখানে ফুল- 
ফোঁট। জ্োোতস্বা, ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের নিরম্তর ভেসে যাওয়া; 
ওখানে বাতাসের বাশরীর সঙ্গে সঙ্গে বনবেতসের সাবলীল 
নৃত্যভঙ্গিমা রূপ-পৃজারী মানুষের কাছে আবেদন জানায়। 
তাই মাচ্ষ চায় তার ছন্দে ও স্থুরে, তার লেখায় ও রেখায়, 
তার বণবিন্যাসে শাশ্বত করতে এই পলাতক শৌন্দর্কে | সে 
ইলোরা ও অজস্তার বুকে আকে তার স্বাক্ষর, সে কালির 
আচড়ে কাগজের বুকে রচনা করে মানুষের শাশ্বত প্রণয় 
আর বিব্হ-বেদনার অমর কাহিনী । ছন্দের উজ্জয়িণী আজও 
মরে নি। কবি-কল্পনাঁউজ্জীবিত উজ্জয়িনী আজও বেঁচে 
আছে হাজারো মনের গহনে। সেখানে মেয়েরা আঙ্গও 
কালে৷ কেশের মাঝে কুরুবকের চূড়া পরে, আজও জীবন 
সেখানে মন্দাক্রান্তা তালেই চলে। যে যুগের জীবন 
নিঃশেষ হয়ে গেছে মহাকালের স্থল হস্তাবলেপে তাকেই 
শিল্প শাশ্বত করেছে, অমর করেছে মানুষের শ্থৃতির মৃণি- 
কোঠীয়। 


এই শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, এক কথায় যাকে আমরা! 
আর্ট বলব, তার সত্যিকারের মূলা কতটুকু? এই ধরণের 
মূল্য-বিচাবের প্রশ্ন ওঠে তখনই যখন “আমরা প্রেটোর 
কথা পড়ি; যখন তার মত যনীষী আর্টকে “০০০ ০? 
& ০0১9" অর্থাৎ “অন্কৃতির অন্ুকুতি” নকলের, নকল” 
এই আখ্যা দ্রিয়ে তার আদর্শ 'রিপ্রাবিক' থেকে নির্বাসিত 
করতে চান। তার মতে শাশ্বত সত্য হ'ল ৭9৪) এবং 
পরিদৃশ্তমান জগৎ হাসিগান-আলো ভরা, মায়াময়, মধুময় 
প্রকৃতি সেই.আইডিয়ার ছায়ামাত্র । আর্ট আবু]ুর প্রঞ্কতিকে 
অনুকরণ করে। তাই আর্ট হ'ল অন্রুতির" অনকৃতি। 


প্লেটোর মতে “76 15 9০019 79100590 ০00 1981160,, 
--মার্টের ধরা-ছোয়ার বাইরে মহাসত্বার অবস্থান । তাই 
আর্টে আমরা সত্যের সন্ধান পাই না । আর্টের মধ্যে সত্যের 
প্রকাশ নেই। তাই আর্ট সত্যের বাহন নয়। 


আর্টের মৃল্য-বিচাবের এই কি শেষ কথা ? মহা দার্শনিক 
প্লেটোর প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ক'রে আমরা বলব যে 
আর্টের মূল্য-বিচারের এই শেষ কথা নয়। আর্ট প্রক্কৃতিকে 
প্লেটোর অর্থে অন্নকরণ করে কিনা সে বিষয়েও যতভেদের 
অসপ্ভাব নেই। অবশ্ত আর্টে প্ররুতির অনুসরণ অনম্থীকার্ধ, 
এ অনুসরণ অন্ধ অন্ুনরণ নয়, এ হ*ল নুতন করে প্ররুতিকে 
হি করা | দার্শনিকেরা যাকে 509901)80195] 17016%- 
1০0১ বলেছেন, এ তা নয়। অরষ্টার হ্যষ্ি যেখানে ব্যাহত 
হয়েছে জড়পদার্থের জড়ত্বের জন্তু, সেখানে শিল্প তাকে 
পূর্ণ করে তোলে । শিল্পীর ধ্যানে বাস্তবের রূপাস্তর ঘটে, 
শিল্পীর শিল্প-স্থঠিতে বাস্তব নৃতনতর মহিমায় সমৃক্ধ হয়। 

ঠিক এই ধরণের কথাই.আমরা শুনি এরিষ্টটলের মুখে ; 
আবার দার্শনিকশ্রেঠ হেগেলও শুনিয়েছেন ঠিক একই 
ধরণের কথা। দৃশ্তমান জগতের বাইরে যে নিরালম্ব 
মহাসত্বার শ্বেচ্ছাবৃত নির্বাসন ঘটেছে, তারই অপূর্ণ প্রকাশ 
আমরা প্রত্যক্ষ করি আমাদের অতিপরিচিত জগতে । 
আর্ট হ'ল প্ররুতির মাঝে এই আংশিক ব্যক্ত সত্যকে 
পরিপূর্ণ রূপদানের প্রয়াস। জড়পদার্থের অন্তপিহিত 
অবস্থাবৈগুণো জড়জ্রগতের মধ্যে সত্যকে আমরা তার পূর্ণ 
স্বরূপে পাই না। তাই প্রপ্োজন হয় আর্টের। 447৮ 
৪190019099768 2৪০7৪,--আট অপূর্ণ প্রকৃতিকে পুর্ণতর 
করে। শিল্পীর কাছে, শিল্প-রসিকের কাছে এই হ'ল 
আটের সত্যিকারের পরিচয়। মানুষের আত্মার হ্বাক্ষর 
পড়ে সার্থক শিল্পে । তাই শিল্প বা আর্টের র্মকথা 
হ'ল চিন্ময় আত্মার নিগুঢ় মর্মবাণী। প্ররুতির অগ্লীত সঙ্গীত 
বিশুদ্ধ তান-লয়ে গীত হয় শিল্পীর লেখা ও রেখার, স্থর ও 
ধ্বনির অপূর্ব সমন্বয়ে । ন্বয়ংপ্রকাঁশ (৪১৪০1০০০ ) ভাম্বর 
হয় শিল্পের বর্ণআলিম্পনে ৷ ইন্দ্রিয়গ্রাহ জগতে ইন্দরিয়া- 
তীতের প্রতিষ্ঠা কবে আর্ট । তাই হেগেল বলেছেন, 
19 0159 881080008 791)15991)050100 04 0009 2০৪০)০/৪? 
স্প্ষিনি ইন্দ্রিয়ের জতীত, সেই মহাসত্বাকে ইন্ট্রিয়গ্রাহ 
রূপদানের প্রয়াসই হ'ল আর্টের মূল কথা, শিল্পের পরম 
তত্ব। 
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এখন জামন্বা এটুকু বলতে পারি যে, আর্ট শুধু কথা নিতে 
বাঁ রঙ. নিয়ে, থর নিয়ে বা! ঢঙ. নিয়ে খেয়ালী যাচুষের 
বিলাস নয়। আর্টের গোড়ার কথা! হ'ল “বিয়ালিটা' ব 
পরম সত্যকে প্রকাশ করা। তুলির বর্ণবিস্তাসে, কালির 
আচড়ে বা সুরের সার্থক স্থিতে শিল্পী যে ইন্দ্রলোকের 
প্রতিষ্ঠা করে, তা এরিয়ালিটি'-মুখী । আমি রিয়ালিটি অর্থে 
বাস্তবতা” বোঝাতে চাই নি। দার্শনিক প্রবর ব্রাডলির 
অর্থেই “রিয়ালিটি” শবের ব্যবহার করেছি। পরিদৃশ্টমান 
জগতের অন্তরালে যে মহাসত্তার “অবাঙআঅনসোগোচর, 
অবস্থান তার প্রকাশই হ'ল সত্যিকারের শিল্পীর শিল্প- 
এবণা। আমাদের বাইরের জীবনে আমোদ-প্রমোদের 
প্রয়োজনে, বহিরঙ্গের তৃপ্তিনাধনে অথবা চিত্তববিনোদনের 
উদ্দেস্তে হয়ত আর্টকে আমরা ব্যবহার করি সাধারণ পণ্যের 
মত, কিন্তু আমর! যেন ভূলে না যাই যে আর্টের এটা অপ- 
চয়ের দিক, অপব্যবহারের দিক। যাকে আমরা! 8 17 
100036+ বলি, সেখানে আর্টের প্রকৃত মর্যাদা! পদে পদে 
কু হয়। আর্টের সত্যিকারের প্রয়োজন মানুষের প্রবৃতির 
ক্ষুধ! মেটানে। নয় । আর্টের এই ধরণের অপব্যবহার লক্ষ্য 
করে হেগেল বলেছেন, 


“[1) 019 10006 01 91001057060 ৪:% 18 10069 
00$ 10060600906, 770 (68 ৮96 58:5119.৮স্৮অর্থাৎ 
এই ধরণের অপব্যবহারে আর্টের স্বাধীনতা ব্যাহত হয়, 
আর্ট অপরের দাসত্ছে শ্বকীয্তা হারিয়ে ফেলে। শিল্প- 
রসিকের আনন্দলোকে উত্তরণের স্বপ্ন নিক্ষল হয়। 

এই প্রসঙ্গে আর্টের ক্ষেত্রে অনুন্দরের (9815 ) স্থান 
আছে কিন! সে সম্বন্ধে ছু'একটি কথ। বলতে চাই । আমা- 
দের স্থুল বুদ্ধিতে আর্টের ক্ষেত্রে অনুন্দরের প্রবেশ 
নিষিদ্ধ । কিন্তু শিল্প-রসিকের কাছে, শিল্প-সমালোচকের 
দুইিতে অন্তন্দব অপাংক্তেয় নম্ব। আর্টের রাজ্যে কেবল 
“সন্দরেরদই (0580610)) একচেটে অধিকার সাব্যস্ত 
হয়নি। স্ন্দরের সঙ্গে আর্টের আত্মিক যোগের কথা 
একিষ্টটল শ্বীকার করেন না,-- 

+41860806+8 000090600 01 1106 8 90 |" 83 
1৮ 13 09581009018 906176157 096801)90 £:00) ৪0৮ 
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বুঢার এরিষ্টটলের আর্ট সম্পর্কে মতবাদের আলোচনা 
করতে গিয়ে আরও বলছেন,-... 
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আর্টের লক্ষ্য হুন্দবক্ষে বপদান কযা ময়, সত্যকে প্রকাশ 
কয়া। সত্োর ব্যাপ্তি কেবলমাত্র স্থম্দযের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
নেই, অন্থন্দবের বাজ্যেও তার অবাধ প্রবেশ । তাই ক্রোচ, 
প্রমুখ আধুনিক নন্দনতত্ব (88881086108)-বিদেরা অস্থন্দরের 
দাবিকে অসম্মান করবার অন্তায় স্পর্ধা প্রকাশ করেন নি। 
দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গী নিম্মে এই প্রশ্নের বিচার করতে 
বসলে আমরাও “অনুন্দর'কে আর্টের রাজ্যে প্রবেশাধিকার 
না দিয়ে পারিনা। কারণ সুন্দর এবং অসুন্দর, ভাল 
এবং মন্দ, সকল ক্ষেত্রেই আমরা একই মহাসতার প্রকাশ 
দেখতে পাই | এই মহাসত্তার প্রকাশ যদি আর্টের উপজীব্য 
হম তবে আর্টের ক্ষেত্রে সুন্দর এবং *অন্থন্দর উওয়ের 
দাবিই হবে স্বতঃস্বীকত। অবশ্য ক্রোচ অন্ত যুক্তি দিয়ে 
অহন্দরকে আর্টের রাজ্যে প্রবেশাধিকার দিয়েছেন। তিনি 
ব্লছেন, 

“1306 11 009 0815 ৪79 09000101916, 0)8% 19 আা100- 
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অর্থাৎ, সহজ ভাষায় বলতে গেলে অবিমিশ্র অনুন্দর 
জগতে কখনই সম্ভব নয়। তাই আপাত-অন্থন্দরের 
মধ্যেও সুন্দরের স্পর্শ শিল্পরদসিক খুঁজে পান। স্বন্দরের 
অলক্ষ্য স্পর্শে অন্থন্দরের মধ্যেও যে ব্ধপাস্তর ঘটে তা ধরা 
পড়ে শিল্পীর চোখে । তাই দেখি শিল্পে ও সাহিত্যে 
সমাজের নীচের তলার অন্ন্দ॥ জীবনের কাহিনীও 
রসোতীর্দ হয়েছে। এ যুগের মনোবিজ্ঞানী মানুষের 
রূসবোধের মুল স্ুত্রটি অনুধাবন করেছেন সঠিকভাবে । 
তাই দেখি এ ধুগের আর্ট ক্রযেই হচ্ছে গণতান্ত্রিক 
অর্থাৎ জীবনের সর্ব স্তরের সর্ব মানুষের প্রতিনিধিত্ব 
করছে। “গণতান্ত্রিক” কথাটি এখানে রাজনীতিগত 
অর্থে ব্যবহৃত হয় নি, এর ব্যবহার পুরোপুরি নন্দন- 
তত্বগত | যাঁকিছু বীভৎস, কুৎসিত, অন্থন্ধর তাই 
পৰিতাজ্য নয়। আর্টের রাজ্যে প্রবেশের তারও 
রীতিমত দাবি আছে । এ কথাটি ফরালী কবি বোদেলের 
যেমন সুন্দরভাবে তার কাব্যের মধ্য দিয়ে আমাদের 
বুঝিয়েছেন, এমনটি বিরল। দ্বর্গের সৌন্দর্য অনেক কবিই 
দেখেছেন, মধ্যের কথা শুনিয়েছেন আরো 
অনেকে; কিন্ত নরকের সৌন্দর্য কয়জনই ধা দেখেছেন এবং 
শিল্পের মাধ্যমে তা আরও দশ জনকে দেখিয়েছেন? 
অস্ন্দরের সৌন্দর্ধ-সস্ভার বসপিপান্থ পাঠকের কাছে 
বোছেলেয় অনাবৃত করেছেন কষিটিতের সহজ ত্ষ্টি- 


কানন 


পড়ঈ 
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লীলায়। তার কাবা পড়ে আমর! বুঝতে পারি ক্রোচের 
উপরি-উদ্ধৃত উদ্ভির সার্থকতা 
সার্থক শিল্পীর চোখে হুন্দর-অহথন্দরের দ্বন্ব নেই। 
বাস্তব-অবাস্তবের প্রশ্নও সেখানে অবান্তর । বা ঘটে, হা 
প্রত্যক্ষ, আমাদের ইন্দজিয় দিয়ে আমরা বাকে পাই» তার 
চেয়েও বড় সত্য হ'ল আমাদের শিল্প-লোক | তাই ববীন্ত্র- 
নাথ বলেছেন £ 
কবি, তব মনোভূমি, 
রামের জনমস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য, জেনো” 
কবিগুরুর এই কথা কয়টি শুধু কবির অনাবস্ঠক উচ্ছ্বালই 


নয়। এব পিছনে রয়েছে নননতথের বিরাট সতোর 
ইঙ্গিত। বামায়ণের রামের সার্থক জন্ম হয়েছিল কবির 
মানসলোকে । বান্মীকির রামই শাশ্বত) অক্ষয-জীবনের 
উত্তরাধিকার কবি তার হাতে অর্পণ করেছেন। 
আমরা এতিহাসিক রামকে জানি না, আমর! 
চিনি মহাকবি বাল্মীকির কল্পনা-গ্রস্থত শ্রীরামচন্ত্রকে। 
বাস্তবের ক্ষণভঙ্কুরতাকে জয় করেছে শিল্পের শাশখত 
মহিমা। মহাকালের নির্দেশকে উপেক্ষা! করে আর্ট 
মৃত্যুকে লঙ্ঘন করেছে৮"এই তার অস্বতত্ব লাভের দুরূহ 
সাধন!। 





পতল 
জ্ীপূর্থীশচন্্র ভট্টাচার্য্য 


পরদিন প্রত্যুষে স্তামলী ও অঞ্জলিকে চলিয়া যাইতে হইল 
কারাগারে-_বৌম! দিনের পর দিন অস্তঃপুরে ঘোমটা টানিয়! 
ঘরকন্নার কান্ধ করিয়া যাইতে লাগিল, গৃহস্থ-ঘরের নর সলঙ্ছ 
বধুটির মত। শীশুড়ী জানেন বৌমা তাহাদের লক্ষ্মী বে 
. তবে স্নান করিতে গিয়া আংটি হারাইয়াছে এই তাহার 
একমাত্র ত্রুটি । 

মীরার শব পাওয়! যায় নাই__তাহার ম্বতদেহের কি গতি 
হুইয়াছে কেহ জানে ন|। 


প্রত্যুষে থোকা! ঘুম হইতে উঠিয়া দেখে মা নাই। সকালে 
খাইতে না দিয়া মা কোথায় গেল? হয়ত ঘাটে-_সে ঘাটে 
পিয়া খুজিয়া আসিল-_ম1 সেখানেও নাই। 

ঘরে. মুড়ির কলসী খুঁজিতে লাগিল, কিন্ত সব এমন 
অগোছালে! হইয়া রহিয়াছে যে কিছুই পাওয়া গেল না। 
সে অতিমান-স্কুরিত অধরে খানিক বসিয়! রহিল,_মা মা 
বলিয়া ডাঁকিল, কেহ সাড়া দিল না-_ 

অকন্মাং সে চাহিয়া দেখে মাষ্টারনী পিসিমা পাশেই 
ফাড়াইয়! ।__-পিসিম! বলিতেছে-_-খোকা! এদিকে আয়, সন্দেশ 

খোক। জাগাইয়! জাসিয়া সানন্দে সঙ্গেশ খাইয়া! লইল। 
প্রশ্ন করিল, মা কোথায়? 

মিস্‌ রায়ের চোখ ছুইটি জলে ভরিয়া! উঠিল, তিনি নিবিড় 
আলিহনে খোকাকে বুকে চাপিয়া কি বলিতে গেলেন, কিন্ত 
পারিলেন না- চোখ দিয়া জল গড়াইয়! পড়িল। 

স্প্ষা কোথায়? 


--কলকাতা,--আজস্বে। 
থাকৃবে-_ 

--কবে আস্বে-_ 

- চিঠি দেবে, তারপরে আসবে-_- 

দপ্তরী ঘরে তাল! দিতেছিল, খোকা তাই প্রশ্ন করিল, ঘলে 
তালা দেয় কেন? 

তুমি আমার কাছে থাকবে যে! কত বই দেব-_ 
যাবে? 

থোকা কেমন যেন ভ্যাবাচাক] খাইয়া গিয়াছিল, অসহায়ের 
মত মিস্‌ রায়ের মুখের পানে তাকাইয়া বলিল-_ছ' |... 

সে আজ কি হারাইয়াছে, কেন হারাইয়াছে তাহা! জানে 
না__পিসিমার পিছনে পিছনে সে. উল্লাসের সহিতই চলিল। 
পিসিমা সন্দেশ দিবে বলিয়াছে অতএব আর হুঃখের কফি 
জাছে। 

তবুও পিছন ফিরিয়া একবার বোধ হয় দেখিল, মা 
কোথায়। ৃ 

রঞ্জন আর মশিবাধু বলিলেন, খোকার আর এমন ক 
কি? মেন্বমার কাছে ভালই থাকবে-_ 

জনেকে বিজ্ঞপের হাসি হাসিল, অনেকে নির্বাক হইয়া 
রছহিল। কেহ “আহা” বলিয়া সমবেদন! প্রকাশ ফরিল-_- 
কিন্ত তাহাদের সফলেরই জীবনযাত্রা আগের মতই চলিতে 
লাগিল একান্ত নিশ্চিন্তে। 


পৃথিবীর আবর্তন চলিয়াছে আপনার অক্ষকে কেজ করিয়া 
একই ভাবে, একই নিয়মে, দিন-রাতি, লীতশ্গ্ীন্ম, মাস-যর্ষ 
হৃটি হিয়া । 


চল তুমি আমার কাছে 


৪৫৮ 


,. সাছাক্স মাঝে একটি বিশেষ চিহিত দিন ১৫ই আগ, 
১৯৪৭ হীঠান্ম। ্ 

পচীনবাঘু এই বিশেষ দিনটির ফয়েক মাস পূর্বে জেল 
হইতে বাহির হইয়াছিলেন। সত্য, ধল! প্রভৃতিও ছাড়া পাইয়া- 
ছিল, অঞ্জলি, স্কামলী অনেক আগেই মুক্তি পাইয়াছে। শচীন- 
বাবু মীরার স্বত্যুসংঘাদ জেলেই পাইয়াছিলেন। প্রথমে চোখের 
জল ফেলিয়াছিলেন, পরে ভাবিয়া ভাবিয়! বিশ্মিত হইতেন 
অত্যন্ত ভীরু লক্জাশীল! মীরা এমনি করিয়া জীবনাছতি দিবার 
সাহস কোথা হইতে কেমন করিয়া পাইল। অত্যাচার ও 
লাঞ্ছনাই যে তাহার সুপ্ত শক্তিকে জাগাইয়াছিল তাহা! বুঝিতে 
তাহার বাকী রহিল না। 

মিস্‌ রায় নানারূপ অশান্তি ভোগ করিয়া কপালে কলঙ্কের 
চক পরিয়! স্থানান্তরে চাকুরি লইয়া চলিয়া! গিয়াছেন-_ 
খোকা তাহার এক দুরসম্পকাঁয় মাসীর বাড়ীতে কয়েকটি বংসর 
অত্যন্ত অসহায়ের মত কাটাইয়! দিয়াছে । শচীনবাবু আসিয়াই 
ভাহাকে লইয়! আসিয়াছেন-_-এখন তিনি সপুত্র ক্কুল-বোঠিতে 
থাকেন। বাসায় বিশেষ কিছু পাওয়া যায় নাই অর্থাং তখন 
তিনি নিঃসম্বল। 

শহরে একটা থমথমে ভাব বিরাজ করিতেছে যে-কোন 
সময়ে সাম্প্রধাস়িক দা বাধিতে পারে, এই আশঙ্কা সকলের 
মনকে উদ্বেগে পুর্ণ করিয়! রাখিয়াছে। শচীনবাবু কিভাবে 
নিজ সক্গ্রদায়ের লোকেদের বাচানে! যায় তাহারই উপায় 
নির্ধারণে ব্যস্ত ছিলেন। ঠিক এমনি সময় গ্বাধীনতা দিবস 
ঘোষিত হইল, চারিপাশে আনন্দোংসব চলিতে লাগিল । 

১৫ই আগষ্ট । কলিকাতা বন্দেমাতরমূ ধ্বনিতে মুখরিত, 
নরনারী আনন্দে উৎকুল্প, বাসে ও ট্রামের মাথায় চলিতেছে 
লোকেদের তাগব নৃত্য-_সেই দিনের কথা 1". 

ওধিকে পাকিস্থান প্রতিঠিত হওয়ায় পূর্ব-পাকিগ্থানের 
মফদ্বল শহরেও আনন্দের সাড়া পড়িয়াছে। স্কুলের ময়দানে 
জনসভা হইবে- পাকিস্থানের পতাকা! উত্তোলনের পরে 
সুরু হইবে পতাকা-অভিবাদন। ও বক্তৃতার পালা । কংগ্রেস- 
নেতা ' শচীনবাবুকে পতাকা উত্তোলনে উপস্থিত থাকিবার 
অছ্ুরোধ তথা আদেশ দেওয়া হইয়াছে, সত্যও থাকিবে । 
শচীনবাবু বক্তৃতা করিবেন। সত্যকেও কিছু বলিতে হইবে । 
এর আসল তাৎপর্য হইতেছে এই যে, তাহাদিগকে পাকি- 
স্থানের প্রতি প্রকান্তে 'জান্ুগত্য স্বীকার করিতে হইবে । . 

. মাঠে লোক-সমাগম হইয়াছে প্রচুর, এত লোক বহু দিন 


এখানে একআ সমবেত হয় লাই । খোকা. বাবার সঙ্গে আসিয়া-. 


ছিল, সে এখন বড় হইয়াছে, সে বুঝিতে পারিয়াছে তাহার মা 
মারা 'পিয়াছেন ; বঙ্ছেমাতরম্‌ আসলে কি তাহাও সেকিছু 
ফিছু বুঝে। তাহার বয়স আট--.আপেকার সেই দুন্দর 
কুটফুটে চেহায়া আর নাই, অত্যন্ত ক্শ হুইয়| গিয়াছে । - 


প্রধা্গী 


১৬৫৬ 


শচীনবাবু প্রথমে আপত্তি করিয়াছিলেন, সত্যও আপত্তি 
জানাইয়াছিল, কিন্ত লীগের কর্পক্ষেয় যুক্তি অন্ভয়প | ফংগ্রেস- 
মেতাগণই' জীগবিকোধী, তারা যদি 'আজ সভায় অকুঠ আস্ুগত্য 
স্বীকার না করেন তরে তারা দেশদ্রোহী প্রমাণিত হইবেন এবং 
দেশত্রোহীর পক্ষে শাস্তি ষে অনিবার্ধ্য 'তাহা! না বলিলেও 
বুঝ! কঠিন নয় । সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ এড়:ইবার জগ্ভ তাহার! 
শেষ পর্য্যন্ত রাজী হইয়াছিলেন, কিন্ত অন্তর তাহাদের বার বার 
বিমুখ হইয়া উঠিতেছিল- _এইজন্তই কি তাহারা এত কষ্ধ- 
সাধন করিয়াছেন । এইজগ্ভই কি মীরা মরিয়াছে ? মাতৃহার! 
খোকা কি বাচিয়া আছে এই আন্থগত্যের জন্ত । মীরার বুকের 
রক্তে ম্বত্তিক রঞ্জিত হইয়াছিল কি এইজনই ! 

* বিরাট জনসভ1। 

হাজার হাজার লোক সমবেত হইয়াছে পাকিস্থানের 
স্বাধীনতা-উৎসবে। এক পাশে দাড়াইর়া আছেন সেই বীববৃন্দ, 
অধথগ্ড ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন একদা যাহাদের উদ্ব দ্ধ করিয়া- 
ছিল। তাহাদের অন্তর ফাটিয়া যাইতেছে পরাজয়ের বেদনায়, 
মুখে আনুগত্য স্বীকারের কৃত্রিম হাসি দিয়! তাহা ঢাকিবার 
একটা নিক্ষল প্রয়াস তাহাদের অবস্থাকে অধিকতর শোচনীয় 
করিয়! তুলিয়াছে। কেহ কেহ তাহা! লইয়! ব্যঙ্গ করি- 
তেছে-_-কি আর করবেন, দেশে যখন থাকতে হবে ! 

শচীনবাবুকে পতাকার নীচে লইয়া যাওয়া হইল-_সেখান্নে 
মঞ্চ বাধা হইয়াছে । সত্য তাহার পাশে পাশে চলিয়াছে। 
আজ উহাদের বড় প্রয়োজন শচীনবাবু ও সত্যকে দিয়! বক্তৃতা 
করানো, কারণ তাহারই মাঝে পরিতৃপ্ত হইবে তাহাদের 
নিষ্ঠ র অন্ুধার বিপয়োল্লাস | | 

হাজার হাজার কে জিদ্নীর উঠিল__পাকিস্থান জিন্দাবাদ । 
সকলে সমবেতকঠে আনুগত্য স্বীকার করিল । 

শচীনবাবু বন্তৃতা আর্ত করিলেন-_-ভাইসব, আজ বড় শুভ- 

দিন-..কিপ্ত তাহার অন্তর বেদনায় পুর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, ক 
তাহার রুদ্ধ হইয়া গেল, তিনি বেশী কিছু বলিতে পারিলেন 
না__বার বার মনে হইতেছিল মীর! কেমন ' করিয়া খোকাকে 
ফেলিয়া গিয়াছিল, কেমন করিয়! উত্তপ্ত সীদক-গোলক তাহার 
কোমল বুক ভেদ করিয়া গিয়াছিল, উঞ্ রক্তে পৃথিবী আর্ত 
হুইয়া উঠিয়াছিল । সে গুলিবিদ্ধ দেহ কেহ দেখে নাই, তাহার 
কোনো! সন্ধান কেহ পায় নাই_-সেই শবদেহকে' কেহ বিজয়- 


_ মাল্য ভূষিত করে নাই। 


''শচীনবাবু অতি কষ্টে হুদয়াবেগ ' সংযত করিয়া কোনো- 
মতে বস্তৃতা শেষ করিয়া! কহিলেন, আর একবার হিন্ছু-মুসল- 
মানের মিলিত কণ্ঠে ধ্বনিত হার, পাকিস্থান জিন্মাবাদ ।, 
সঙ্গে সঙ্গে হানার কণ্ঠে প্রতিধ্বনি হইল ৷ 

. এই সময়ে মঞ্চের এক প্রান্তে একটা সোরগোল উঠিল, 
শিশুকষ্ঠে ধ্বনিত হইল *বন্দেমাতরহ্* এবং তার পরক্ষণেই 








ফাস্ভতন 


তে শি শান জি এপার পা পা জজ পা 


একটা আর্থ কণ্ঠের চীংকার শচীনবাবুত্র কানে আসিয়া 
পৌছিল। কঠস্বর পরিচিত ধেন খোকার-_ 

তিনি ছুটিয়া গেলেন সেখানে- দেখেন মঞ্চের নিম্মে খোকা 
পড়িয়া আকুলভাবে কাদিতেছে, কয়েকজন যুবক তাহাকে 
ধরিয়া উঠাইতে চেষ্ঠা করিতেছে, কিন্তু সে কেবল চীৎকার 
করিতেছে-__বাবা | বাবা | শচীনবাবু ছুটিয়! গেলেন, খোকাকে 
তুলিয়া দেখেন তাহার বামহাতের কনুইয়ের যেন হাড় সরিয়! 
গিয়াছে । - সত্যও আসিল, তাহারা ছুই জনে খোকাকে লইয়া 
ভিড়ের বাহিরে আসিলেন। তখন একজন স্থানীয় মৌলবী 
উদ্দীপনাময়ী ভাষায় ইসলাম ও পাকিস্থানের মাহাত্ম্য প্রচার 
করিতেছেন । 

শচীনবাবু আহত পুত্রকে কোলে করিয়া চলিয়াছেন 
নির্বাকভাবে । সত্য পিছু পিছু চলিয়াছে। 

-_-কে ওকে ফেলে দিলে সত্য ! 

সত্য মাটির দিকে চাহিয়া বলিল, ও পাকিস্থানের শ্লোগান 
না বলে বন্দেমাতরম্‌ বলেছিল বলে কোন অতুযুৎসাহী যুবক 
ওকে ধাক্কা! মারে-_-তার পর পড়ে গিয়ে__ 

নীরবে ছুই জনে আরও কিছুক্ষণ চলিলেন । ভাবিতে 
ভাবিতে শচীনবাবুর হৃদয় বেদনায় ভারাক্রাত্ত হইয়! উঠিয়া 
ছিল। তিনি অকম্মাৎ বলিয়া! উঠিলেন, ওর মা চলে গেছেন, 
আর আমি বেঁচে রইলুম কি এই দেখতে ? 

শচীনবাবু সত্যর পানে চাহিলেন। সত্য নিব্বাক ভাবে 
চাহিয়া আছে মাটির দ্রিকে--সে অপরাধীর মত বলিল, 
নলিনীবাধুকে ডেকে আন্ছি আমি। হয়ত হাড় মচকে 
গেছে 

সত্য উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই চলিক্ব! গেল । 


খোকার হাতটা ক্রমশঃ সারিয়া উঠিল বটে, কিন্ত একটু 
বাকা হইয়া রহিল। স্কুলের পরে শচীনবাবু হোষ্টেলের 
বারান্দায় বসিয়াছিলেন, সতা আসিয়া প্রণাম করিল । শচীন- 
বাবু বলিলেন, বসো। খোকার হাতটা একটু বাকা হয়েই 
রইল-_আমাদের আনুগত্যের চিহ্কম্বরূপ | 

- আপনি রিজাইন দিয়েছেন শুন্লাম। 

_স্থ্যা। 

--তারপর কি করবেন? 

-প্রতিডেণ্ট ফাণগ্ডের টাকাটা! পেলেই চলে যাব দেশে, 
সেখানকার জমি বিক্রী করে ঘদি কিছু পাই পেলাম না পাই 
ওই নিয়েই চলে যাব পশ্চিম-বাংলায়1 সেখানে গেলে তবু 
একটী৷ সান্ত্বনা পাব যে, স্বাধীন ভারতে বাস করছি-_যে 
'ম্বাধীনতার জনকে ওর ম৷ প্রাণ দিয়েছেন... 

- সেখানে কত লোক গেছে, যাবে । সেখানে গিয়ে 
কি বাড়ীঘর, চাকক্ি-ব।কন্সি পাবেন? কৎখ্রেস যেতে 


সতজ 


৮৯ সপ ত পি আসি স্পা ৩ পা সিস্ট ও বি সি এ আসি ২১০৯৯৮৯৩০৫১, পতি সপ যিনি করার 
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বারণ করছে__এত জাশ্রয়প্রার্থীর জায়গা নাকি সেখাছে 
হবেনা। 

শচীনবাখু উদাসতাবে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, 
চাকুরী বা বাড়ীঘরের আশায় যাচ্ছি না_-যদি নেহাত মরতে 
হয় তা হলে খোকার ম! যে পতাকার মর্যাদা রক্ষা করতে 
প্রাণ দিয়েছে, সেই পতাকা যেখানে উড্ভীন সেখানেই 
মরতে চাই। নিত্য এই পরাজয়ের গ্লানি, এই অসম্মান, এই 
ভয় নিয়ে বাঁচা চলে না, এমনি ভুর্তর জীবন বয়ে বেড়ানো 
সম্ভব নয়। তাছাড়া ভাবছি খোকার কথা--সে বড় হয়ে 
যখন জানবে সব ইতিহাস তখন এই গ্বানের আবহাওয়া ভার 
জীবনকে ছঃসহ করে তুলবে." 

সত্য চুপ করিয়া রহিল। শচীনবাবুর সুখের দিকে চাহি 
কোন তর্ক করিতে তাহার সাহস হইতেছিল না। সে কহিল, 
আমাদের এই অন্তর নিয়ে-_যারা এক দিন সত্যই ভাজ- 
বেসেছিল." | 

শচীনবাবু তাহার কথ! শেষ করিতে না দিয়াই অকস্মাৎ 
প্রশ্ন করিলেন, কেন? তুমি ঘাবে না? 

যাব, জার একটু দেখে যেতে চাই । 

_এ কেবল আরস্ত, এখন এই লাঙছন! উত্তক্লোপ্তয় ঘাড়বে । 
যার! এই অবস্থার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে চলতে পারবে তান 
থাকবে-_সব দেশেই এমন লোকের অভাব নেই যারা সফল 
অবস্থার সঙ্গেই নিজেদের থাপ খাইয়ে নিতে পারে, যাদের 
সহনপীলতা অপরিসীম । কাজেই সকলে ঘাবে না--যারা 
এক দিন দেশের জন্তে সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়েছিল তাদের 
মধো অনেকেই আবার নাম-যশ-অথস্প্রতিপতির মোহে নিথ্ে- 
দের আদর্শকে বিসর্জ্ধন দিতে কুঠিত হবে না। এ শ্রেনন্প 
লোকের স্বভাব এই | ইতিহাসে দেখা যায়, যুগে সুগে এক দল 
লোক নিজেদের দেহের রক্তে পৃথিবীর বুক সিক্ত করে দিয়ে 
যায় আর এক দল লোকের জন্ভে-_তারা সেই রতপুষ্ঠ উ্বস্ব 
ধরিত্রীর বক্ষ থেকে ক্ষরিত অন্ত পান ফরে। তোমক্সা 
প্রথমোক্ত দলের, সত্য-_-পতঙ্গধর্মী । আগুন দেখলে ঝাপিয়ে 
পড়বে, কিন্ত যারা ঝুধিমান্‌ তার! তোমাদের পুতে উৎসাহ 
দিয়ে পেছনে থাকবে ফলভোগ করতে । এটাই জগতে 
ইতিহাসের ধার! । 

শচীনবাবু গভীর অভিমানে চুপ করিলেন । হুঠাৎ যেন 
তিনি বুঝিতে পারিলেন, আপনার খেয়ালে তিনি অপ্রাসঙ্গিক 
কতকগুলি কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন । সত্য চিন্তা করিতে- 
ছিল-_শচীনবাবু কি বলিলেন, তাহার কথাগুলিয় জাসল 
তাৎপর্য্য কি? 

খোকা সামনের উঠানে লাই, ঘুরাইতেছিল সত্য অধেক- 
ক্ষণ মেদিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, একটা কথা বলব 
সর | 
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এজ আজি, 





জা, 





-বল। 

আপনাকে কোন কথা বলতে আজকাল যেন তয় হয়। 

- কেন? 

-জানি না, তবে হয়। আপনি এমন ভাবে কথ! বলেন 
যার উপর তর্ক চলে না। আপনার ছুঃখ...কথাটা অসমাপ্ত 
রাখিয়াই সে থামিল। 

শচীনবাবু হাসিতে চেষ্ঠ! করিয়া বলিলেন, ভয় কি বল? 

--আপনার মত শিক্ষিত লোক ধার! এখানকার হিন্দুদের 
আশ।তরস! তারা যদি এখান থেকে চলে যান তবে অশিক্ষিত 
হিন্দুজনসাধারণ তো একাস্ত নিরুপায় হয়ে ভবিষ্যতে ধর্াস্তর 
গ্রহণ করতে বাধ্য হতে পারে-_-এমনি ভাবে তো এখানে 
হিন্দুর সত্ত/ই লোপ পেয়ে ঘেতে পারে । 

শচীনবাবু বলিলেন, ওটা অবন্ঠগ্তাবী পরিপাম। যেদিন 
তোমরা না খেয়ে, রোগে ভুগে তথাকথিত নিয়শ্রেধীর হিন্দুদের 
আহ্বান করেছিলে সেদিন ত তারাই তোমাদের ধরিয়ে দিতে 
মিয়েছে--তার! তোমার্দের বিরুদ্ধে দীড়িয়ে লীগের সঙ্গে 
মিতালি করেছিল, সেদিন একথাই তারা বলেছিল কংগ্রেস 
বর্ণহিচ্ছু প্রধান । বর্ণ-হিন্দুর অত্যাচার ও ঘ্বণা সহ করা অপেক্ষা 
ধর্ঘাস্তর গ্রহণ শ্রেয়! তবে আজ তাদের কথা চিস্তা করে কি 
লাভ হবে। ব্রাঙ্ষণে চণগ্ডালের অন্ন খেয়েও তার গ্রীতি 
পায় নি, সহানুভূতি পায় নি--তার অন্তরকে জাগাতে পারে 
নি-_ 


-সেজন্তে দায়ী তাদের শিক্ষার অভাব ও স্বাথন্বেষীর - 


প্রবে।চনা । তার ত দায়ী নয়। 

--না জেনে বিষ খেলেও তার প্রতিক্রিয়া হয়। 
জগ্ে বিষের ক্রিয়া বন্ধ থাকে না। 

এটা অভিমানের কথা ভর, যুক্তির কথা নয়__ 

শচীনবাবু উত্তেক্জিত কঠে কহিলেন, হয়ত নয়, তবে 
'হাঁদের গ্রীতি ও ভালবাসা লাভ করার জন্তে অপেক্ষা করার 
সময় আমার নেই । দে ধৈর্যাও নেই। আমার বয়প হয়েছে, 
খোকাকে আমি উপযুক্ত গানে প্রতিষ্ঠত করে দিতে চাই-_ 
?তামরা অপেক্ষা কর, চেষ্টা কর । তরুণ মনের উদ্দারতা নিয়ে 
আর একবার চেষ্টা কর। 

শচীনবাবু অত্যান্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তকে 
শস্ত করিবার অভিপ্রায়ে সতা বলিল, তা হলে আপনি 
যাচ্ছেন স্তর ? এ... . 

হ্যা, যথাসম্ভব শীঘ্রই যাব। তোমরাও যাবে, তবে 
কিছুদিন পরে । এখানে যখন মনে প্রাণে আনুগত্য স্বীকার 
করতে পারবে না, এদেশকে নিজের বলে ভাবতে পারবে না, 
তখন যাঁবে-__. 


যেখানেই যান, চিঠিপত্র দেবেন স্তর । দিদি কলকাতায়ই 
আছে। সেপীনে তার সঙ্গে দেখা করতে একবার যাব-_- 


অজ্ঞতার 


গ্রবার্সী 


৬ পরস্পর রস 
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শচীনবাবু বলিলেন, তোমার সে গচ্ছিত জিনিষটা তার 
কাছেই ছিল, তারপর কি হয়েছে জানি না-_ 
- আমি জানি। ফেরত পেয়েছি- আপনি চিস্তিত হবেন 

সত্য প্রণাম করিয়া চলিয়া! গেল-_ 

শচীনবাবু দুরের পানে চাহিয়! বসিয়া রহিলেন। সাণ্ডে- 
ক্লাব আজও আছে,কিন্ত বৈঠক নিয়মিত বসে না, শচীনবাবু 
ক্লাবের উদ্দেশ্টেই রওনা হইবেন কিনা ভাবিতেছিলেন । 

শচীনবাবু চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া দেশে আসিলেন । 

প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের শ' পাচেক টাকা মাত্র সম্বল, তাহার 
উপর বেশী দিন নির্ভর করা! চলে না। মহকুম! শহুর হইতে 
মাইল চৌদ্দ দূরে তাহাদের বাড়ী, পৈতৃক বাড়ী ও জমিজমার 
তিনি কয়েক আনা অংলীদার। তাহাতে তাহার বিঘা দশেক 
জমি ও দালানের একট। কোঠা ছিল, আর একখান! টিনের ঘর 
তিনিই তুলিয়াছিলেন ; পুজা ও শ্রীম্মের বন্ধে আসিয়া মাঝে মাঝে 
থকিতেন। বাল্যকালে এই বাড়ীর প্রাঙ্গণের ধূল গায়ে মাখিয়া 
তিনি বড় হইয়াছিলেন, উঠানের এক প্রান্তে তাহারই মায়ের 
স্বহন্তে রোপিত একট! নারিকেল গাছে সবে ফল ধরিয়াছে। 
বালা-কৈশের-যৌবনের শত স্থৃতিবিজড়িত এই বাস্তভিটা,_ 
এই পৈতৃক ভিটার উঠানেই নবোট়া মীরা তাহার পাশে প্রথম 
ধাড়াইয়! গুরুজনদের আশীর্বাদ লাভ করিয়াছিল । উহাঁরই 
এক কোণে তাহার পিতার ম্বতদেহের পাশে গঙ্গাঞ্জলি হইয়া- 
ছিল, এমনি কত স্বতি মনের মাঝে ভিড় করিয়া আসিতেছিল। 
তাহার মনে অতীতের শত স্থতি যেন জাগ্রত হইয়া তাহাকে 
জড়াইয়া ধরিল-_এখানে তাহার মা বপিতেন, ওখনে বসিয়া 
মীরা কুটুনা! কুটিত, ওখানে বসিয়া! তিনি খোকার ভাতের মন্ত্র 
পড়িয়াছিলেন। পিতৃ-পিতামহের পদরেণুকপাপুত এই বাস্ত- 
ভিটাকে পরিত্যাগ করিয়! চিরদিনের মত চলিয়া যাইতে 
হইবে--একথা ভাবিতেই য়েন তাহার অন্তর হাহাকার করিয়া 
উঠিত-_বার বার বলিতেন, বিধাতা কোন্‌ পাপে এমনি করিয়া 
স্থথের স্বর্গলোক হইতে আম।য় বঞ্চিত করিলে । ইহার প্রতি 
ধূলিকপা, ইহার প্রতি বৃক্ষ, পত্র, সব যেন তাহার একাস্ত 
আপনার--এ সব ছাড়িয়! কোথায় যাইবেন ? কোথায়-_ 

ঘে অডিমান ও জ্বাল! লইয়া .শসীনবাবু আপিয়াছিলেন 
তাহা যেন ধীরে ধীরে মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল-__মাঝে 
মাঝে মনে হইত না হয় নাই গেলাম, আমার জীবনটা না হয় 
এখানকার ধুলিকপায়ই এক দিন মিশিযা যাইবে, তাহার পর 
খোকা যেন তাহার যেখানে খুশি সেখানে আপনার ঘর 
বাধে। 

মায়ের রোপিত বৃক্ষ, পিতার স্বহুস্তনির্গ্টিত আসবাবপত্র, 
মীরার তৈরি রান্নাঘরের স্বত্িকার জলপিড়ি সবকিন্ছু একসঙ্গে 
ধেন তাহার মনকে হূর্ধার ভাবে আকর্ষণ করিতে লাগিল-_ 
এই একাম্ত আপনার গৃহ ছাড়িয়। কোথায় যাইবেন, কোন্‌ 


না। 
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সুদুরে ? সে যেন স্বৃত্যুর পরপারের অজ্ঞাত দেশ, একান্তই 
অপরিচিত । 


মীরার মৃত্যু-সংবাদ গ্রামে নানা মুখে নানা রূপে পল্পবিত 
হইয়া রটিয়াছিল। কেহ বলিত মীর! লড়াই করিয়া! মরিয়াছে, 
কেহ বলিত সে পুলিসের গুলিতে মরিয়াছে, কেহ বলিত 
অন্রাপ | 

গ্রামের লোকজন শচীনবাবুকে বুদ্ধিমান ও বিবেচক 
বলিয়া মনে করিত। তাহার! ছুই চারি জন ব্যাকুল ভাবে 
শচীন বাখুকে প্রশ্ন করিল-__খল ত, শচীন কি করি? দেশে 
কি থাকা যাবে? এত দিনের বাস্তভিটা কি ত্যাগ করতে 
হবে ! 

বুদ্ধ তারিধী চট্টোপাধ্যায় প্রশ্ন করিলেন-__এই বুড়ে৷ বয়সে 
কোথায় যাব শচীন? সামান্ত ছুই-এক ঘর যজমান ও ছু- 
চার বিখে খামার এই নিয়ে কোনমতে আছি--এখন কি 
করব? 

শচীনবাখু নীরধ | এ সব প্রশ্নের উত্তর নাই-_তার উত্তর 
নিহিত আছে ভবিয্তের গর্ভে। এই সব প্রশ্রের উত্তখে 
শচীনবাবু তাই নীরধই রহিলেন । 

একজন প্রশ্ন কগিলেন-__-এক| কি কেবল অত্যাচারই করবে 
__এত দিনের প্রেম গ্রীতি, ধিশ্বাসের কোন মুল্য দেবে শা-_ 
যে সব হিশ্ু-পরিবাপের গৃহিধীদের মা বলে ডাকে তাদেরও 
অপমান করবে । 

এই সব কাতরোঞ্তির পিছনে রহিয়াছে বাস্তভিট 
আকড়াইয়। থাকিবার একটা আকুল আক।ক্ষা, প্রত্যক্ষ 
ৰাত্তবকে অস্বীকার করিয়া ভাবপ্রবণ অন্তর অপ্রত্যক্ষ আশার 
উপর নির্ভর করিতে চাহিতেছে। 

তারিনী খুড়ে। কহিলেন--যে সমন্ত ছোকর!1 মুখ তুলে 
কথা বলে নি, বলতে সাহুস প।য় নি--ফটে, গোদো, ছামাদ 
সর্দার, সম্থা, আহাদ-__তার! ভটচাষ্যিদদের পুকৃরঘা্টে বসে 
শুনিয়ে শুনিয়ে নাম ধরে ধরে বলে, অমুককে বিয়ে করব, 
অমুকের বৌকে নিকে করব। স্বকর্ণে এসব কথা শুনে 
আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হয়-_ কিন্তু মুখ বুজে থাকৃতে হয়, 
প্রতিবাদের সাহস নেই । তারা বলে... 

তারিশ্ী খুড়ো কি বলিতে যাইয়া চোখের জল ছাড়িয়া 
দিলেন-_ প্রসঙ্গটা একান্ত বেদনাদায়ক । তাহার কুমারী কন্তা 
বাসস্তী ছুন্দরী সবে যৌবনে পদাপণ করিয়াছে, কিন্ত অথ+- 
ভাবে পাত্রস্থ কর! সম্ভব হয় নাই-_তাহাকে উহার! 'জোর 
* করিয়া লইয়া যাইবে এইরূপ একটী! ষড়যন্ত্রেরে আতাস পাওয়া 
যাইতেছে- তারিনী ধুড়ো তাই সর্বদ|! সচকিত জাতঙ্ষে 
কালাহিপাত করিতেছেন । 

শুনিয়া! শচীনবাতু ব্যথিত হইলেন, কিন্ত করিবার কিছু 


পতল 


১৪-০ সি 


৪১১ 


নাই- -পুলিসে সংবাদ দিয়া লাভ নাই, বিপরীত ফল হইতে 
পারে। 

শচীনবাবু বলিলেন-_আমাঁর মনে হয় সংসারে ভুই রকমের 
লোক আছে । একদল যার! বেঁচে থাকাটাকেই বড় মনে করে, 
তার জন্যে সম্মান আত্মমর্ধযাদা বিবেকবুদ্ধি বিসঙ্জন দিতে কুঠা 
বোধ করে না, আর এক শ্রেণীর লোক আছে যার নিজের, 
সমাজের ও দেশের মর্যাদা রক্ষার জন্যে জীবন বিসর্জন 
দেয়। যার] প্রথম শ্রেণীর তার! যাবে না, যারা দ্বিতীয় েণীর- 
তারা যাবে-__বেচে থাকতে নয়, মরতেই। কিন্তু ভাবছি 
এত লোকের ব্যবস্থা কে করবে, তা ছাড়া সেখানে চোরা- 
কারবারী আর স্ুবিধাবাদীরা নিজেদের শ্বাথের জছে 
ওং পেতে বসে আছে। 

_-তুমি কি ধাবে ? 

_ হ্যা, যাবই স্থির করেছি, এই গ্লানি ও অসম্মানের 
মাঝে বাম কর! আমার পক্ষে সম্তব নয়। তা ছাড়া আমার 
কিআছে? কোন্‌ আকর্ষণে থাকব ? 

_-তারিনী খুড়ো বলিলেন__-তোমার কি শচীন, বিছ্যোবুদ্ধি 
অ।ছে, যেখানেই যাবে ভগবানের ক্কপায় অন্নবস্ত্রের সংস্থান 
করে নিতে পারবে, কিন্তু আমরা-_ 

--একই কথা খুড়ো-_সেখানে আমার মত বিদ্বান লাখে! 
ল।খেো আছে। যাবেও অনেকে । কাজেই সমস্তার কোনও 
সমাধান হর্ধে বলে মনে হয় না । তবে__না বাঁচতে পারি 
মরব তাতে আমার ছুঃখ নেই-_ 

আলোচনা চলে, কিপ্ত কিছুই মীমাংস! হয় না--আলোচনা 
সমস্যার জটিলতা সন্ধে তাদের অধিকতর সচেতন করিয়া 
তোলে মাত্র। সকলেই ভারাক্ষান্ত হাদয়ে নিজ নিজ বাড়ীর 
দিকে রওনা হন । 


জমির খরিদ্ধার সংগ্রহের চেষ্টায় সে দিন শচীনবাবু 
খৈকালে বাহির হুইলেন। হিন্দু খরিদ্ধার নাই, মুসলমান 
ছাড়া কেহই জমি কিনিবে না। পরিচিত হুই-চার জন 
মুসলমান মাতব্বরের কাছে কথাটা প্রকাশ করিলে হয়ত 
ক্রেতা জুটিতে পারে। 

কিন্ত পথে যাইতে যাইতে একটা ঘটনায় তাহাকে 
থামিতে হইল । ভট্টাচার্য্যরা পুরাতন বদ্ধিয্। খর, গ্রামের 
সকলেই তাহাদিগকে ভয়তক্তি করিয়া চলে ; সেটা তাহাদের 
অর্থের জন্তই নয়, তাহারা পরোপকারী ও একমাজ তীহা- 
দেরই চেষ্টায় ও অথে" গ্রামে যাহা কিছু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত হুইয়াছে সেইটাই প্রধানতম কারণ। 

কে একজন নিষেধ না মানিয় তাহাদের পুকুরে ছিপ 
ফেলিয়! বসিয়! আছে, প্রতিবাদ গ্রাহ করে নাই। ফলে 
একী বচসা চলিতেছিল। 
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- তুমি জোয় করে দিনছুপুয়ে মাছ ধরে নিয়ে যাবে ? 

মুসলমান যুবকটি হাসিয়া বলিল-_আজ্ঞে না, জোর 
করব কেন? এত দিন আপনারাই ত সব ভাল মঙ্গ 
থেয়েছেন, এখন পাকিস্থান হয়েছে আমরাও একটু থেয়ে নি-_ 
এর মধ্যে জোরজবরদন্তির তো কিছুই নেই। 

সে নিধ্বিকার চিত্তে ছিপ তুলিয়া টোপ পাণ্টাইয়৷ ধীরে 
নুশ্থে পুনরায় মত্ভশিকারে মনোনিবেশ করিল । ভট্ীচার্ধ্য 
মশায় বলিলেন--দেখ শচীন কথার ছিরি, এদের জন্তে 
ইল হাসপাতাল করেছি আমরা । 

শচীনবাধু কহিলেন-_পাকিস্থান হয়েছে তার মানে কি 
এই যে, হিচ্দুর সব কেড়ে নেওয়া যায়-_স্বাধীন হওয়ার অথ” 
ফি তাই? 

--জাঁজে না, তবে ধরুন অ।পনাদের থেয়েই ত আমর! 
আছি--আপনাদ্দের থেয়েই থাকব-_হু'একটা ম।ছ ধরলে 
জার আপমাদের কি ক্ষতি? 

--সফলেই যে ধরতে চাইবে-_ 

-আজ্ঞে তাই ঠিক হয়েছে, কাল জাল নিয়ে সকলেই 
আসবে আমি একটু আগেই এসেছি। 

_-তা হলে মোদ্দা কথ! তুমি উঠবে না, মাছ ধরবেই। 

--উঠব বৈ কি মাছ পেলেই উঠব। 

শচীনবাবু বুঝিলেন বাদাছুবাদে লাভ নেই-_মুবকটির কথা 
বলিবার ভঙ্গীতে তেমনি ব্যঙ্গ ও তাচ্ছিল্য সুপরিষ্ফুট । তিনি 
কছিলেন- এখানে বাস করতে হলে এ ধরণের অত্যাচান্ন 
সহ করতেই হছবে-_ 

ভট্রাচার্ধ্য মহাশর ফহিলেন-সেদিন কথা নেই, বার্থা 
মেই- দেখি ছ"জন নারিকেল গাছে উঠেছে, জিজ্ঞাসা করলে 
ঠিক এমনি জবাব দ্িলে-_এখন আপনাদেরই ত থাবো-_ 
অথণৎ এখন ওর] ইচ্ছামত আমার তোমার সবকিছুই খাবে, 
নেবে, এতে প্রতিবাদ কর চলবে মা-_ 

শচীনবাবু কহিলেন-_তাই ত দেখছি-_ 

তিনি ফিরিয়। আসিলেন, আঙ্িকার ঘটনা প্রত্যক্ষ করির। 
াছার অন্তরে আর কোনরূপ দ্বিধা রহিল না-_যত লী সম্ভব 
এই স্থান ত্যাগ করাই সঙ্গত। 

ও ছেলেটিকে তিনি জানেন--ও প্রাইমারী পাস করিয়া 
কয়েক বংসর মান্্রাসায় পড়িয়া মৌলবী হুইয়াছে। উগ্র 
সান্্রধায়িকতার ভেদবুদ্ধিতে কলুষিত ওর মন। 

শটীনবাধুক্র মনে নানা চিন্তার উদ্রেক হইল । তিনি তাবিতে 
লাগিলেন--সকল দেশেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় রহিয়াছে । কিন্ত 
তাদের অবস্থা এত শোচনীয় নয়। কিন্ত এদের মধ্যে 
অধিকাংশই অশিক্ষিত জনসাধারণ এদের বিশ্বাস কণা 


চলে না--এদের তালমন্দ বিচার-শক্তি নাই। তাহাদের . 


উগ্র প্রবৃতি কখন যে উতকট উল্লাসে জাপিয়া উঠিয়া 


প্রবাসী 


চে 


১৩৫৬ . 


৯ ০ ৩ ৯ পিপি পতি ৬ পি তা পিল পাস এটি পি ৩ তা জাস্ট পা পাটি পপি তন সি ৪ স্বানত আপা ও এপি শা আচ চি জপ ০ আপস কট তত 


চরম সর্বনাশ সাধন করিবে তাহার ঠিক নাই। এই 
অনিশ্চয়তা, এই অসন্মানেরও মাঝে মানুষ বাস করিতে 
পারে শা। 

ঘটনাটা হয় ত সামান্ত, কিন্ত তাহা! বাস্তভিটার প্রতি শচীন 
বাবুর আসক্তিকে দূর করিয়া দিল । তিনি পুর্পোন্তমে বাস্ত ত্যাগ 
করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 


শচীনবাবু কিছু জমি বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন জলেন 
দর়ে। বিঘা প্রতি দর হয় ত ছয় শত, তিনি তাহা! তিন শত 
টাকায় দিয়া দিলেন। অর্ধেক জমি বিক্রয় করিয়া কোননূপে 
বার শত টাকা সংগ্রহ করিলেন। পাড়ার সকলে হা হা 
করিয়! উঠিল--মাটি-ই সোনা, সোনা চুরি যায়, কিন্ত এ কখনো! 
চুরিও হয় না, জলে ডোবে না, আগ্চনে পোড়ে না, তাকেই 
তুমি এমনি কণ্নে নষ্ট করছ-_ 

তারিণী খুড়ো এক দিন কহিলেন--তোমার বাবা পেটে 
গামছা বেধে এই ক" বিঘা! জমি করেছিল--সে চলে গেছে, 
তাকে এ দৃষ্ত দেখতে হ'ল না। কিন্তু আমি যেসহা করতে 
পারছি না। তোমার বাবার সে কি টান, কি ভালবাস! 
ছিল এই জমির উপর--বদ্ধ তারিণী খুড়ো অশ্রঃ বিসর্জন 
করিলেন । 

শচীনবাধুর হাদয়ের কোমলতম স্থানে বার বার আঘাত 
করিয়। তাহার মনকে এরাই হুর্ধল করিয়। দ্িতেছিলেন, তিনি. 
বলিলেন-_ইচ্ছা করে ত করছি না, কিন্ত এর মাঝে কেমন 
করে থাকি? 

বাকী জমির খরিক্ষার স্থির হইয়াছিল, কিন্ত অকম্মাং 
তাহার! সকলেই জমি কিনিতে অস্বীকার করিল। কারণ 
অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল মৌলবী মাতব্রগণ প্রচার করিয়া- 
ছেন যে, হিন্দুরা চলিয়া গেলে জমি বিন! পয়সায়ই পাওয়! 
যাইবে--অতএব টীকা! দিয়া কেনা নিরর্থক । তাহার কথায় 
মুসলমানের! বিন! মূল্যে ভূমিলাভ করিবার আশায় উদ্‌্ীব 
হইয়া হিন্দুদের প্রস্থানের অপেক্ষায় আছে। 

শচীনবাবু অতঃপর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ে তৎপর 
হইলেন | ঘটি বাটি পিঁড়ি খাট, পালঙ্ক, আলমারী চেয়ার 
টেবিল- পুরুষাক্রমে বাড়ীতে কত জিনিষই না সফি 
হইয়াছে | তিনি টিনের ঘরখানিও বিক্রয় করিয়া দিলেন । 

এমনি করিয়া! আরও কিনতু অর্থ সংগ্রহ হইল । 


একটু ঠা লাগিয়া শচীনবাবু অনুস্থ হইয়া পড়িলেন। ক্স 
সামা, কিন্ত ভয়ানক মাথার যন্ত্রণা! । দালানে শুইয়া ছিলেন। 
খোক] তাহার সাধ্যমত পরিচর্ধ্যা করিতেছিল। 

সেদিন টিনের ঘরের ক্রেতা মিত্তরিও লোকজন লইয়া 
চালের টিন খুলিতে জারত্ত করিল-_টিনের উপয় হাতুড়ির 


ফাস্তুন 


আঘাতের শক হইতেছে অত্যন্ত তীত্র। প্রতিটি আখাতের 
শবে মনে হইতেছে যেন তাহার মাথায় হাতুড়ি পিটিতেছে। 
আওয়াজ অসহ্থ হইয়া উঠিল, কিন্তু প্রতিবাদ করিবার কিছু 
নাই। 

শচীনবাবু চাহিয়! চাহিয়া দেখিতেছিলেন-_-এক একখান 
টিন খুলিয়া পড়িতেছে, বেড়! অপসারিত হইতেছে... 

মনে পড়িল, তিনি নিঞ্জে মিগ্রির সঙ্গে থাকিয়া, থাকিয়া 
এইগুলি করিয়াছিলেন, কত শ্রমে কত যত্বে কত আশা- 
উদ্দীপনা লইয়া | তাহার মায়ের ও মীরার সযত্ব পরিমার্জনে 
ঘরদোর যেন পবিত্র হইয়। উঠিত। দীর্ধকালের স্মতিবিজড়িত 
পিতামহী-ননী-পৃহিপীর কল্যাণকরম্পর্শপূত সেই বাস্তভিটা 
শুস্ত হইতে চলিয়াছে। 

শচীনবাবুর বুকের মাঝে হাহাকার করিয়া উঠিল-_ কোথায় 
স্বর্গতা মাতা, কোথায় মীরা? তাহাদের অস্তরও কি আজ 
এমনি হাহাকার করিতেছে ? 

টিনের উপর অবিরত হাতুড়ির আওয়াজ যেন সরাপরি 
একেবারে মাথার ভিতরে গিয়া টুকিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে 
বার বার চোখ ভরিয়া জল আসিতেছে । 

শচীনবাবু ব্যাকুল ভাবে কহিলেন, থোকা, ওদের একব।র 
ডাক) উঃ! আর ত পারি না। 

খোকা ডাকিয়া আশিল। ক্রেতা নিজেই আসিয়া দরজায় 
দা।ড়াইল। 

শচীনবাবু ব্যগ্রভাবে কহিলেন, বড় মাথা! ধরেছে, হাতু্ড়ির 
শক সহ্‌ হচ্ছে না, আর এক দিন না হয় ভাঞ্চতে-_ 

-এতগুলি লোক এনেছি। 

আমি ছু"চার দিনের মধ্যেই চলে যাব, তার পরেই না 
হয় ঘরঘানা নিয়ে যেতে--_ 

_এতগুলি লেকের মজুরী খামোকা দিতে হচ্ছে-_তাতে 
ঘর কিনে আমার লোকসান হয়েছে__ 

শচীনবাবু কহিলেন, লোকসান হয়েছে ? 

-স্থ্যা, সবাই বলছে, আর ছুই-চার মাস পরে এরকম ঘর 
এমনিই পাওয়া যাবে-_আর ত! যদি নাও হুয় তা হলে বিশ- 
পঞ্চাশ টাকায় তো! নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে | 

শচীনবাবু হতাশভাবে পুনরায় শুইয়া! পড়িলেন। লোকটি 
সান্ত্বনা দিবার নুরে কহিল, এই ত হুয়ে গেছে, একটু কণ্ঠ করে 
থাকুন-_ 

শচীনবাবু শুইয়াই রহিলেন-_ঘরের টিনগুলির সঙ্গে সঙ্গে 
বুকের পাজ্জরখগুলিও যেন খুলিয়! পড়িতেছে। নিদারুণ ব্দেণায় 
উৎসারিত অশ্র গোপন করিতে তিনি বিছানায় মুখ গুজিয়া 
স্বতের মত পড়িয়া রহিলেন। 


লুস্থ হইয়া শচীনবাবু দেরী করিলেন না। একট! শুতদিন 
দেখিয়! মৌক। ঠিক করিয়া! ফেলিলেন। 








পতজ 


পপ পিস পা পর ৬টি হি 


৪১৩ 





খালের ঘাটে নৌকায় প্রয়োজনীয় জিনিষপঞ্জ বোবাই 
হইল- শচীনবাবু পুরাতন মওপে শেষ প্রণাম করিয়া খোকাকে 
লইয়া নৌকায় উঠিলেন। প্রতিবেশী শ্ত্রী-পুরুষ সকলে সমবেত 
হইলেন বিদায় দিতে | 

তারিপীখুড়ো! কহিলেন, আমাদের ফেলে রেখে ত চললে 
বাবা! কপালে কি আছে জানি না_যদি সময় হয় মাঝে 
মাঝে না হয় এমনিই বেড়াতে এস। 

শচীনবাবু ফিরিয়া চাহিলেন, পিছনে দেখা যায় তাহাদের 
ভিটার উপর স্ঠাড়া খুঁটিগুলি ফীড়াইয়া আছে। পূর্বপুরুষের 
অশ্রুবারায় সিক্ত হইয়া তাহারা যেন ন্ুর্য্কিরণে চকু চণ্চ 
করিতেছে । এই গৃহ-_ইহারই আকর্ষণে কত শত ক্রোশ 
অতিক্রম করিয়! প্রবাসী গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। 

খোকা! প্রশ্ন করিল, আমরা আর বাড়ী আসব না বাবা | 

শচীনবাবুর বুকের মাঝে রুদ্ধ ক্রন্দন গুমরিয়া মরিতেছিল। 
তিনি কহিলেন, ন! বাবা, এই শেষ-_ 

কথাটির সঙ্কে সঙ্গে তাহার ছুই চক্ষু বাহিয়। অশ্রু গড়াইয়া 
পড়িল, কম্পিত কে কহিলেন, মাঝি নৌকা ছাঁড়ো-_ 

শাহার অন্তর আর্তনাদ করিতেছে । ফিরিয়! দেখেন শুগ্ঠ 
ভিটায় সেই একক খঝুটিখলি সহত্র স্মৃতির পতাকা উদ্ভীন 
কথিয় দীঙাইয়| আছে। ঘাটের পার্থখে অপস্থয়মান জনতার 
পাছে অশ্রচোখে দাড়াইয়। আছে কিরণের মা--তাহার মায়ের 
সমখয়সী নম্র বিধব। | 


শচীনবাবু পঞ্জিকা দেখিয়! শুভদিনেই রওন! হুইয়াছিলেন 
সঙ্গেহ নাই, কিন্ত দিনটা সত্যই শু কিনা তাহা! বলা কঠিন। 

কলিকাতার উপকণ্ঠে ষাহ।র এক আত্মীয় চাকুরী করিতেন, 
তিনি প্রথমে তাহারই আশ্রয়ে আসিয়া উঠিলেন। তিনি 
জানিতেন বেশী দিন এ আশ্রয়ে থাকা চলিবে না-_স্থান নাই, 
রেশনের মাপাজোথা চাল, এখানে ছু'চার দিনের বেশী থাকা 
সঙ্গত নয়। তিনি একটা বাসা খুঁজিতে লাগিলেন । যা জোটে 
তিনি ও খোকা! উভয়ে মিলিয়া রাধিয়া থাইবেন, মাষ্টারী 
টিউশনি করিয়। শ'খানেক টাক! রোজগার করিতে পারিলে, 
ধীরে ধীরে একটু জায়গা কিনিয়া থোকার মাথা গু'ঁজিবার 
একটু ঠাই করিয়! দেওয়াও হয়ত অসম্ভব হুইবে না । তাহা 
হইলেই তাহার ছুটি। 

বাসা ধুজিতে লাগিলেন, কিন্ত বাসা কোথায়? লাখে 
লাথো লোক আসিন্া! গ্যারেজ, গোয়াল, ভাঙা-বাড়ী সবই 
উচ্চহারে ভাড়া করিয়া ফেলিয়াছে। কোথাও তিল ধারণের 
স্থান নাই। বাসাটা আত্মীয়বাড়ীর নিকটে হইলেই তাল হয়-__ 
তিনি এখানে ওখানে গেলে থোকার বাড়ীতে থাকিতে 
অন্গবিধ! হইবে না এবং তাহারা তাহাকে একটু দেখাগুনাও 
করিতে পান্সিবেন । বহু চেষ্টায় নিকট্টেই একটি বাসীর সন্ধান 
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পাওয়া গেল-_ভাঙা বড় বাড়ী, একপাশ ধ্বসিয়া গিয়াছে, 
সেখানে জন্থথ গাছ জনিয়াছে, কিন্তু অন্পার্থের ছুইটি ঘর ভাল 
আছে, একটিতে রাস্ত্রাবাস্নরা চলে ও অন্থটিতে থাকা যায় । এই 
বাড়ী ভাড়া হইতে পারে তাহা কেহ কর্নাও করিতে পারে 


নাই। আত্মীয়টিকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীওয়ালার সহিত শচীনবাবু 


দেখা করিলেন। তাহার! কলিকাতাবাসী, পুজায় খাড়ীতে 
আসেন, ধূমধাম সহকারে পুজা করিয়া চলিয়া যান-_দানবর্ধ 
যথে্। শুনিয়। শচীনবাবু আশাগিত হইয়াছিলেন। 

কলিকাতায় মালিকের বাড়ী বিরাট । সামনেই কল, 
তাহান্ন পাশে গ্যারেজ__তিনখানি মোটর । কর্তা বাড়ীতেই 
ছিলেন, শচীনবাবুর আত্মীয় পাঁচুবাবুকে তিনি চিনিতেন। 
বলিলেন__এস হে পাচু, কলকাত| এসেছ কেন? বাজার 
করতে-__ 

প্রাথমিক আলাপ-পরিচয়ের পরে পাঁচ্বাবু প্রস্তাব করিলেন, 
এই ভদ্রলোক বাগ্তত্যাগ করে আসতে বাধ্য হয়েছেন, 
আপনাদের পুরনো! ভাঙা বাড়ীতে একে যদি আশ্রয় দেন। 

_শিশ্চয়ই । ওদের সাহাঁযা করাই উচিত, কেন করব 
ন!? জায়গা! জমি বাস! ত দিতেই হবে ! 

--উনি দরিপ্র শিক্ষক ছিলেন, বর্তমানে বেকার, আপনার 
বড়লোক, ভাড়া আর কি নেবেন? 


মালিক হাসিয়া সিগারেটের ছাই ঝাড়িয়া ধীরে ধীরে. 


কহিলেন-- সেটা ঠিকই বলেছ পাচু, দেওয়াই উচিত, কিপ্তু 
একটা নিয়মিত ভাড়া ন| দিলে ওরও দাবি থাকে না, আর ধর 
আমারও মতিএম হয়ে কোন দিন ধনেতে পারি উঠুন মশায়। 
কিন্ত ভাড়া দিলে আজকাল আইনে আর ওঠাবার উপায় নেউ। 
একটু পামিয়া তিনি পুণরায় হাসিয়া বলিলেন, বুঝেছ, 
তবিষ্ততের দিকে তাকিয়ে কাজ করতে হয়। আমি একাই 
ত মালিক নয় সরিক আছে-_ 

শচীনবাধু কথাটার সত্যতা উপলঞখি করিলেন। তিনি 
বলিলেন, তা হলে ভাড়াটা:.. 

_স্থাা, কিন্ত সেটা আমি ত বলতে পরি না। দশ জনের 
অংশ আছে-_-আমি যদি কম ভাড়া বলে ফেলি ভায়ার! 
বলবেন, বাড়ী ভাড়া দেওয়াটা আমাদের ব্যবসা, বাড়ীগুলে 
ধর্মশালা নয়। তাই বলি পাচ, আমি ওখানকার সরকার 
কেঞ্টকে বলে দেব তার সঙ্ষে ঠিক করে নিও। সে উচিত 
বাবন্থা করে দেবে, আমারও দোষ রইল না, তোমাদেরও 
কাজ হাসিল। 

তাহার! বিদায় লইলেন। শচীনবাবু ভদ্রলোকের কথায় 
সহানুভূতির সুর লক্ষ্য করিয়া আনন্দিত হইলেন । 

ছুই চার দিদ পরে সরকার কে জানাইল, হুকুম 
জাসিয়াছে, ভাড়া মাসিক ২৫২ টীক]। 

পাচ্বাধুচক্ছ কপালে তুলিয়া! বলিলেন, বল কি? ছ'মাস 


প্রবাসী 


ডি মে পাস সর আউট সা” অই ২৬৩ রি সস ৫ অপর আর বা টি” অজ টপ এর অসি 


১৩৫৬ 


আগে এর ভাড়া আট আনাও হ'ত না, ২৫২ টাকা 
চাইছে-__ 

_-আমার হাত ত নয়, বাবু বলেছেন। তিনি বললেন, 
যে রকম রিকুর্জি আসছে তাতে তিরিশ টাকা! পর্য্যন্ত ভাড়া 
হবে-__আর বলতে কি সকালেই এক ভব্রলোক ২০২ টাকা 
বলে গেছে-__ 

শচীনবাবু চিন্তা করিলেন। পাঁচুবাবু বলিলেন, মাহুষ 
বিপর্দে পড়লে কি এমনি করে তাকে শোষণ কর! ভাল, না 
এটা ধর্ম? 

কে হাসিয়া বলিল, বাবু বলেন, মাচ্ছষ বিপদে না পড়লে 
টাকা দেয় না। 

_ শচীন্ববাবু অনেক চিন্তা করিলেন, কুটুপ্বের গলগ্রহ হইয়া 
থাকা যায় না। যাহা! হউক, ছুই চার মাস থাকিয়া কোথাও 
চাকুরী পাইলে সেখানেই চলিয়! যাইবেন, কয়েক মাস না হয় 
ভাড়া পিলেনই। শচীনবাবু পাঁঢুবাধুকে তাহার মত 
জ্রানাইলেন, পাঁচুবাবুও একটু হষ্টভাবে বলিলেন, যা বলছেন, 
অবস্থা যা হুগেছে শেষে এ বাড়ীই হয়ত চল্লিশ টাকা ভাড়! 
হবে। 

অতএখ শচীনবাবু খোক!কে লইয়! ভাড়াবাড়ীতে আসিয়া 
উঠিলেন । 


প্রথম দিন নুতন বাসায় যাইয়া খোকা মহা পুলকিত 
হইল-__সে পরম উৎসাহে ভাঙ্কা হাতে জল আশিল, চাল ধুইল, 
শচীনবাধু কোন মতে থি চুড়ি রাধিয়া নামাইলেন। থোকা 
খাইতে খাইতে পরম উতংষাহে বলিল, বেশ হয়েছে, বাবা, 
আমিও ত রাধতে পারি । 

আহারাস্তে প্রথম কাজ রেশনকার্ড করিতে রেশন আ'পিসে 
যাওয়া । খোকাকে বাসায় থাকিতে বলিয়া শচীনবাবু রওন৷ 
হইলেন। রেশন আপিসে দরখাস্ত দিয়া জানিতে পারিলেন, 
পনর দিন বাদে কার্ড পাওয়! যাইবে । 

তিনি সবিন্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, কিন্ত এইছুই হুপ্ডাকি 
খাব? 

কর্মচারীটি জবাব দিলেন, এতদিন যা খেয়েছেন তাই 
খাবেন । 

__তা হলে প্রকারান্তরে আপনারা কালোবাজারে কিনতে 
বলছেন । ্‌ 

- আমরা বলি না, তবে মাচ্ছষ প্রয়োজনে করে... 
আমরা ইনম্পেক্টর পাঠাব, তার] রিপোর্ট দেবেন, তার পর 
কার্ড লেখা হবে ইত্যাদ্দি-_তাতে পনর দিন কি বেশী. 
সময়? 

--কিস্ক জাপাততঃ পনের দিনের খাবার দিতে পারেন 


. না? আর একটু কেরোসিন-- 


ফাস্তন 


- সে অনেক দেরি, কার্ড পাকা হবে তারপর-- 

_-ততদিন । 

_বাতি ত্বালাবেন, দেশী বাতি, দেশী শিল্পের উন্নতি 
হউক-_তিনি চলিয়া! গেলেন । শচীনবাবু বিন্মিত হুইয়া ফিরিয়া 
আসিলেন। লোকটি যাহা বলিয়াছে তাহার সবই সত্য । 

শচীনবাবু ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, থোকা সারা ্বিপ্রহর 
অশেষ শ্রমে ঘর সাজাইয়াছে, তাহার ফলে সব তচনচ হইয়া 
গিয়াছে। "জল আনিতে ঘর ভিজিয়াছে, বাসন গোছাইতে 
কাপ ভাঙিয়াছে, বিছানা করিতে বালিশ ছি'ড়িয়াছে ইত্যাদি। 
তিনি পুনরায় সমস্ত গুছাইয়া বাহিরের বারান্দায় বসিলেন। 
এক ভদ্রলোক অদূরে গামছা পরিয়! হু'কা টানিতেছিলেন, 
তিনি নিকটবর্তী হইয়া! প্রশ্ন করিলেন, আপনি বুবি ভাড়া 
নিয়েছেন ? : 

- আজে হ্থ্যা। 

উভয়ের পরিচয় হইল । শচীনবাবু জানিতে পারিলেন, 





কলিদদেশে গুণ অধিকার 


৪১৫ 
ভদ্রলোক বাড়ীতেই থাকেন, কিন্তু ভূসম্পতি আছে, তাহাতে 
কোনমতে চলিত, বর্তমানে ছুইখান! বাড়ী ভাড়া দিয়া ভাল 
ভাবেই চলিতেছে । শেষে বলিলেন, তবে আমি ত বড়লোক 
নয় তাই বুঝি আপনাদের ছঃখ, আগে ত এখানকার বাড়ী 
ভাড়াই হ'ত না, অধিকস্ত লোক রাখতে হ'ত দেখাশোনার 
জন্তে। এখন সেখানে ভাড়া পাচ্ছি'..পাচখানা ঘর পঁচিশ 
টাকা ভাড়া । মন্দ কি? বেশ চলে যাচ্ছে, জিনিষপত্রের দাম 
যদি বাড়ে বলব তার্দের আরও কিছু দিতে । অধর করব 
না_তবে ওরা বড়লোক, গুরা ত আপনার কাছে পচিশ টাকা 
নেবেনই, আগে জানলে জামি একথা না ঘর আপনাকে দিতাম 
কিস্ত এখন-_ 

শচীনবাবু সমবেদনায় একটু বিচলিত হইয়া বলিলেন, 
সকলেই ত ধর্মভীরু হয় না। তবে আপনি ভাববেন না, 
চাকুরির চেষ্টা, করছি, পেলেই চলে যাব। জাপাততঃ 
আয়টুকু চাই। (ক্রমশঃ) 





কলিঙ্গদেশে গুপ্ত অধিকার 


ডক্টর ্রীদ'নেশচন্দ্র সরকার, এম-এ, পিএচ-ডি 


মোটামুটি বলিতে গেলে মহানদী ও গোদাবরী নদীর মধ্যবর্তী 
বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলের প্রাচীন নাম ছিল কলিগ । 
অবশ্ মহানদীর উত্তর-পূর্ববদিকৃস্থিত্ত বৈতরণী নদীর তীরব্তী 
অঞ্চলও প্রাচীন কলিঙ্গ দেশের অন্তভূক্ত ছিল। কি ইহা 
অপেক্ষাকৃত ব্যাপক অথেকর কলিঙ্গ। সন্কীর্ণ অথে কলিঙ্গ 
বলিতে কেবল আধুনিক পুরীগঞ্জম্‌ অঞ্চল বুঝাইত। কলি- 
দাসক্কত রঘুবংশে (আনুমানিক ৪০০ গ্রষ্টাব্ৰ ) কলিঙ্গরাজকে 
“মহেন্দ্রনাথ” অথণৎ মহেজ পর্বতের অধীশ্বর বলা হুইয়াছে। 
এই মহেন্দ্র পর্বত আধুনিক গঞ্ধম্‌ জেলার অন্তর্গত মহেন্দ্র- 
গিরি । কালিদাসের যুগে কলিঙ্গ দেশের পূর্ববোত্তর দিকে 
উৎকল দেশ.অবস্থিত ছিল। আধুনিক বালেশ্গর জেলা! এবং 
মেদিনীপুর ও কটকের কিয়দংশ টউৎকলের অন্তর্গত ছিল । 
জীপ্লীয় পঞ্চম শতাব্দী ও তন্নিকটবর্তী সময়ের কতকখ্লি তাত্র- 
শাসনে দেখা যায়, সিংহপুর, বর্ধমীন, দেবপুর, পিষ্টপুর প্রভৃতি 
স্থানের নরপতিগখ আপনাদ্িগকে কলিঙ্গাধিপতি বলিয়! প্রচার 
করিয়াছেন । গঞ্গম জেলার চিকাকোল বা প্রাকাকুলুমের 
নিকটবর্তী আধুনিক সিঙ্গুপুরম্‌ নামক এরামই প্রাচীন সিংহপুর । 
বর্তমান বিশাখভনম্‌ জেলার পালকোগড তালুকের অন্তর্গত 
বাদাম! বলিয়া মনে হয়। দেবরাই্ইী নামক ক্ষুপ্র রাজ্যের 
রাজধানী দেবপুর এ জেলা র যেল্লামফি তালুকে অবস্থিত ছিল । 


পিষ্টপুর আধুনিক গোদাবরী জেলার অন্তর্গত পিঠাপুরম্‌ নামক 
স্থবন। অীগ্রীর পঞ্চম শতান্দীর শেষ ভাগ হইতে প্রাচ্য গঙ্গ- 
বংশীয় রজগণ কলিঙ্গনগর ( অর্থাৎ আধুনিক গঞ্জমের অন্তর্গত 
মুখলিঙ্ষম্‌ ) এবং চিকাকে।লের নিকটবর্তী দস্তপুর নগরে রাজত্ব 
করিতেন। তাহারা আপনাদিগকে কলিঙ্গাধিপতি বা 
ঞিকলিঙ্গাধিপতি বলিয়া প্রচার করিতেন। খ্রীষ্ীয় ৪৯৬-৯৮ 
অব্দ মধ্যের কোন তারিখ হইতে প্রাচ্য গঙ্গ-রাজগণের ব্যবহৃত 
পালের গণনা আরম্ভ হইয়াছিল। তাহারা মহেম্দ্রগিরির 
শিখরবর্তী গোকর্ণেশ্বর শিবের ভক্ত ছিলেন। প্রাচ্য চালুক্য- 
বংশীয় রাজগণের লিপিতে বিশাখপত্তনম জেলার অংশ- 
বিশেষকে মধ্যমকলিঙ্গ বা এলামঞ্কি কলিঙ্ দেশ বলা 
হইয়াছে 

গ্ুপ্তবংশীয় মহাপরাক্রান্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত ্রতীয় চতুর্থ 
শতাবীর মধ্যভাগে দক্ষিপাপথের অনেক রাজ্যা ধীন্বরকে 
পরাজিত করিয়াছিলেন সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তন্ডলিপিতে 


* ইহার বিধরণ দেখতে পাওয়! যায়। কিন্ত এই লিপিতে 


কলিক্ষ দেশের কোন উল্লেখ নাই। ইহা হইতে মনে হয়, 
চে্দি-মহামেঘবাহুন বংশের. অধঃপতনের পর ফলিঙ্গ দেশ 
কতঞ্চগুলি ক্ষুত্র ক্ষুত্র রাষ্রে বিভক্ত হইয়াছিল । এই বংশের 


সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ নরপতি “কলিঙ্গ চক্রবর্তী” খারবেল উপুর 


৪১৬ 





প্রথম শতাবীতে রাজত্ব করিতেন বলির! জানা যায় । সম্ভবত 
এই বংশে শিপাল নামক অপর একজন নরপতি ছিলেন 
এবং ভুবনেস্বয়ের নিকটবর্তী শিশুপালগড় তৎকর্তৃক নির্মিত 
হইয়াছিল । মহাভারতে শিশুপালসংজ্ঞক চেদিরাজের 
উল্লেধ দেখা ঘায়। তাহার নামান্থসারেই কলিঙ্গের জনৈক 
চেদিবংশীয় রাজার নামকরণ অসম্ভব নহে। যাহা হউক, 
সমুদ্র্প্ত কর্তৃক বিজিত দক্ষিণাপথের রাজগণের তালিকায় 
কলিঙ্গ অঞ্চলের কতিপয় নরপতির উল্লেখ আছে। হুঁহারা 
কো্টুরপতি স্বামিদন্ত, পিষ্টপুররাজ মহেন্দ্র গিরি, এরগুপল্লপতি 
দমন এবং দেবরাষ্ট্ররাজ কুবের । মহেন্দ্র গিরির সমীপবত্তী 
কোঠুর নামক স্থানকে প্রাচীন কোর বলিয়া! মনে করা হয়। 


এরগপক্ল আধুনিক চিকাকোলের' নিকটে অবস্থিত ছিল। 


এলাহাবাদ-লিপি -হুইতে মনে হয় যে, সম্রাট সমুদ্রগপ্ত 
দক্ষিপাপথ-রাজগণপকে পরাজিত করিবার পর এ নরপতি- 
দিগকে পুনরায় শ্ব-স্ব রাজ্যে স্থাপিত করিয়ছিলেন। 
তিনি দক্ষিপাপথের কোন রাজ্য গুপ্ত সাত্রাজ্যের অন্ততুক্ি 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এমন কোন প্রমাণ নাই। 
তবে দক্ষিণ-ভারতের নানা অঞ্চলে গুপ্তপ্রভাব বিস্তারের 
অন্তবিধ কিছু কিছু প্রমাণ আছে। বেরার অঞ্চলের 
বাকাটক রাজবংশ এবং কর্ণাটদেশের কদশ্বরাজ-পরিবারের 
সহিত গুপ্তসআ্াটগণ বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন । 
কদণ্বংশীয় নরপতি কাকুম্থবশ্মার একথানি তাত্রশাসনে 
গুপ্তসংবতের ব্যবহার দেখা যায়। দক্ষিণ কোশল অথাৎ 
আধুনিক ছত্রিশগড় অঞ্চলের রাজ! ভীমসেনের আরং 
তাত্রশাসনেও গুপ্তাব ব্যবহৃত হইয়াছে । দক্ষিণ কোশলরাজ 
প্রসরমাত্রের মুদ্রায় গুপ্তপ্রভাব লক্ষিত হয় স্প্রতি মহেস্্রাদিত্য 
নামক অপর একজন কোশলরাজের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে । 
তিনি সম্ভবতঃ গুপ্তবংশীয় সম্রাট কুমারগুপ্ত মহেন্দ্রাদিত্যের 
সামস্ত মধ্যে গণ্য ছিলেন। অনেকদিন পুর্বে সাতারা জেলায় 
কুমারগুপ্তের বহুসংখ্যক মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল । 
কলিঙদেশেও গুপ্তসংবতের বাবহার প্রচলিত হইয়াছিল। 
বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের বানুর্গ৷ ষ্টেশনের নিকটে সালিয়া 
(প্রাচীন সালিম! ) নদী প্রবাহিত| । ইহার তীরে কোঙ্গোদ 
নগরী অবস্থিত ছিল। কোঙ্গোদে শৈলোত্তববংশীয় রাক্ষগণ 
রাজত্ব করিতেন। শৈলোত্তববংশীয় সৈশ্তভীত দ্বিতীয় মাধববর্ধা 
গৌড়েশ্বর শশাঙ্কের সামস্ত ছিলেন । ৩০০ গ্ুপ্তাকের তারিখ- 
সংবলিত, তাহার একধানি তাত্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। 


আশ্চর্য্যের বিষয়, মেদিনীপুরে আবিষ্কৃত শশাঙ্কের রাজত্বকালীন . 


তাত্রশাসনঘ্বয়ে গুপ্তসংবতের ব্যবহার দেখা যায় না। কিন্ত 
প্রায় সমসাময়িক শড়ুষশাঃ নামক উত্তর ও দক্ষিণ তোসলীর 
জনৈক নরপতির তাত্রশাসনে গণ্তান্ ব্যবহৃত হুইয়াছে। 
আধুনিক বালেশ্বর অঞ্চল উত্তর তোসলীর এবং পুরী, কটক ও 


প্রবাসী 
£ গঞ্জমের কিয়দংশ দক্ষিণ তোসলীর অন্তর্গত ছিল। নুতরাং 


১৩৫৩৬ 


প্রাচীন কলিঙ্কের পুর্ধবোত্তর অঞ্চলেরই পরবর্তকালীন নাম 
দক্ষিণ তোসলী। অশোকের যুগে তোসলী (পুরী জেলার 
অন্তর্গত ধৌলি ) কলিঙ্গ দেশের অন্ততম প্রধান নগরী ছিল। 
সম্ভবতঃ প্রাচ্য গঙ্ষেরা কলিঙ্গনগরে রাজত্ব আরম্ভ করার পর 
উত্তর কলিঙ্কের নরপতিগণ স্বরাজ্যের স্বতন্ত্র নামকরণের 
প্রয়োজন অন্থভব করিয়াছিলেন । যাহা! হুউক, উপরের 
আলোচনা হইতে দেখ! যাইবে যে, কলিঙ্গ দেশে গর্তপ্রভাব 
বিস্তারের কিছু প্রমাণ আছে। কিন্ত উহাতে প্রমাণ হয় না 
যে, কলিঙ্গ এক সময়ে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্ততুক্তি হইয়াছিল। 
সদ্য আবিষ্কত একখানি তাত্রশাসন এই সম্পর্কে নুতন আলোক- 
পাত করিয়াছে। 

কিছুকাল পূর্ব্বে উড়িষ্যার খল্পসিকোট রাজ্যের অন্তর্গত 
সুমগ্ুলগ্রামের স্থতিকান্ত, পহ্‌ইতে একখানি তাত্রশাসন আবিষ্কৃত 
হয়। ব্রহ্মপুর হইতে প্রকাশিত “মনোরম” পত্রিকায় ইহার 
বিবরণ এবং চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। এই লিপির প্রথম 
ছয় পঙ.ক্তির পাঠ নিম্নরূপ £ 

১। | সিদ্ধম্‌॥ ] স্বস্তি || চতুরুদধিমেখলায়াং 

সপ্তদ্বীপপর্বতসরিৎপত্বন-_ 

২। ুুষণায়াং বসুব্ধরায়াং বর্তমানগুপ্তরাজ্যে বর্ষশতদ্বয়ে 

৩। পঞ্চাশছুত্তরে কলিঙ্গরা ্মহ্ুশাসতি প্পৃথিবীবিগ্রহ-_ 

৪| ভষ্টারকে তংপাদানধ্যাতঃ পক্সখোল্যাং 

মহারাজোভয়া্বয়ো 
৫। বপ্নদেব্যামুৎপন্নতহুঃ সহম্ররস্মিপাদভক্তো 
র মহারাজ-ধর্্মরা 

৬। জঃ কুশলী পরকৃথলমার্গ গ বিষয়ে বর্তমানভবিষ্যৎসামাস্ত 
_-ইত্যার্দি। ইহাতে বল] হইয়াছে যে, গুপ্তসংবতের ২৫০ বর্ষে 
গুপ্তসপ্রাটগণের অধীন কলিঙ্গরাষ্ত্রের শাসনকর্তা ছিলেন পৃথিবী- 
বিগ্রহ এবং তাহার সামন্ত মহারাজ উভয়ের বংশধর বা পুত্র 
রাজ্জী বপ্লদেবীর গর্ভজাত মহারাজ বর্রাজজ আধুনিক থঙ্লিকোট 
অঞ্চলে অবস্থিত পদ্মখোলীতে রাজত্ব করিতেছিলেন। 

উল্লিখিত সুমগ্ডজল লিপির আবিষ্কারে নানা এঁতিহাসিক 
সমন্ডার উত্তৰ হুইয়াছে। প্রথমতঃ, এতদিন কলিঙ্গে গুপ্ত 
সম্্রাট্গপের অধিকার প্রতিষ্ঠার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় 
নাই। কিন্তু এই শাসনে কলিঙ্গদেশকে গণ্তরাজ্যের অন্তর্গত 
বলা হইয়াছে । দ্বিতীয়তঃ, এই লিপিতে দেখা যায়, ২৫০ 
গুপ্তাকে অর্থাং ৫৬৯ আষ্টাকে গুপ্তসাত্রাজ্য বর্তমান ছিল । 
কিন্ধ অক্তান্য প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, এই তারিখের প্রায় 
বিশ বৎসর পুর্ববেই মগধের গুপ্তসাভ্রাজ্য ধ্বংস হুইয়া গিয়াছিল। 
তৃতীয়তঃ, এই লিপিতে দেখা যায়, ৫৬৯এ্রষ্াবে গুপ্তসআ্রা্টের 
প্রতিনিধি পৃথিবীবিএ্রহ কলিক্ষরাঞ্র শাসন করিতেছিলেন। 
কিন্ত জন্যান্য প্রমাণবলে জানা যায় যে, ৫০০ প্রষ্ঠাবের কিফিৎ 


ফাস্তন 
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পূর্বেই কলি নগর ও মহেন্্র গিরি « অঞ্চলে প্রাচ্যগঙ্গবংশীয় 

রাজগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং শত্তুষশা: 
নামক নরপতি ৫৭৯ এবং ৬০২ গ্রীষ্ঠাকে উত্তর ও দক্ষিণ 
তোসলীদেশের অধিপতি ছিলেন । 

প্রথম সমন্তার্টির সম্পর্কে বলা যাইতে পারে যে, দক্ষিণ 
কৌশলে এবং এ দেশের মধ্য দিয়া কলিঙ্গদেশে গুপ্ত অধিকার 
প্রতিষ্ঠিত হওয়া নিতান্ত অসম্তাবিত নহে। দ্বিতীয় সমস্তাটি 
অপেক্ষাকৃত জটিল । কারণ পুঞ্জন কিংবদস্তী অনুসারে গুপ্তসআাট্‌- 
গণ ২৩১ বংসরকাল রাজ করিয়াছিলেন ৷ ৩২০ ক্রীষাবে প্- 
সংবতের আরম্ভ । সুতরাং উল্লিখিত কিংবদণ্তী অনুসারে ৫৫১ 
প্রষ্ঠাবে গুপ্তসাআজ্য ধ্বংস হয় । এই সিদ্ধান্তের একটি সমর্থক 
প্রমাণ আছে । মৌথরির] বিহার ও যুক্তপ্রদ্দেশের অঞ্জলবিশেষে 
গুপ্তরাঞ্গণের সামস্তপূপে রাজত করিতেন । কিন্ত ৫৫৪ ্রীষ্টাব্ধের 
থরাহা লিপিতে দেখা যায়, মৌখরিবংশীয় ঈশ।নবর্্ম স্বাধীনতা 
অবল্চন করিয়াছেন এবং পুব্বপরিচিত গুপ্তসাাজোর প্রায় 
কেন্ত্রস্থলে অধিকার বিস্তার করিয়াছেন। অবশ্ত এই সকল 
প্রমাণ সত্বেও অনুমান কর! যাইতে পারে যে, ইহার পরেও 
কিছুকাল পর্যন্ত ছুই একজন নামাবশেষ গপ্তসম্রাট কোনরূপে 
টিকিয়া ছিলেন। হয়ত তাহাদের দশা শ্রীগ্রিয় অগ্ঠাদশ 
শতাব্দীর রাজ্যহীন মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ. আলমের গায় 
ছিল। কিন্তু এই ছুর্দিনেও কলিঙ্কের শাসনকর্তী পৃথিবী- 
বিগ্রহের ন্যায় কেহ কেহ তাহাদের অন্ুরক্ত ছিলেন । পৃথিবী- 
বিগ্রহের সহিত গুপ্তবংশের রক্তলম্বন্ধ থাকাও অপস্ভব নহে। 
আবার যে কারণে ঈষ্ুঁ ইগ্ডয়া৷ কোম্পানী দ্বিতীয় শাহ. আলমের 
নিকট হইতে বাংল।-বিহার-উড়িস্থরর দেওয়ানী সংগ্রহ করিয়া- 
ছিলেন, ঠিক সেই ধরণের রাজ্ষনৈতিক কারণেই পৃথিবীবিএহ 
বিগতণ্রী কিন্তু স্বনামখ্যাত খুপ্তসাত্রাজ্যের সহিত আপন রাষ্ত্রের 
সম্পর্ক ঘোষণার প্রয়োজন অন্থভখ করিতে পারেন। হয়ত 


মেছদুতের ফলপুষ্প ও তরুজতা 
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৪১৭ 


পি পি তা পি পি এনা জপাশিস পরি ছিশ ক 


এইরূপে তিনি ্রতিন্দিগণের চি আপনার দাবি অক্ষ 
রাখিতে প্রযাসী হইয়াছিলেন | ছবন্ঠ ধাহার| মনে করেন যে, 
তথাকখিত উত্তরকালীন গুণ্তবংশ অথণং কঞ্ণগুপ্তের প্রতিষ্ঠিত 
রাজবংশ প্রাচীন গুগুসঅ।ট বংশের অনাতম শাখা এবং এই 
বংশীয় রাজগণ প্রথম হইতেই মগধে রাঞ্জহ করিতেছিলেন, 
তাহাদের পক্ষে উল্লিখিত দ্বিতীয় সমন্তার পমাধান কঠিন নহে। 
কি আমাদের বিবেচনায়, কৃষ্গুপ্ত-প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের 
সহিত মুল খপ্তবংশের সম্পর্কের কিঃমাত্র প্রমাণ নাই। 
বিশেষতঃ, হ্ধবদ্ধনের লময় অথ৭ৎ গ্রীপ্রীয় অপ্তম শতাব্দীর 
প্রথম ভাগ পধান্ত এই বংশের রাক্ষগণ ম।লব দেশে রাজত্ব 
করিতেছিলেন। 

তৃতীয় সম্তাসম্পর্কে বলা যাইতে পারে যে, পৃথিবীবিগ্রহ 
সপ্তধতঃ শঙ্ুযশাঃ নামক রাজার অবাখহিত পুর্ববে ঈক্ষিণ 
তোসলী অথ প্রাচীন কলিঙ্গদেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল শাসন 
করিতেছিলেশ। শতুষশার লিপিতে এ অঞ্চলে মানবংশের 
আধিপত্যের উল্লেখ দেখা যায়। সগ্তবতঃ পুখিবীধিগ্রহের 
অনতিকাল পরেই এ দেশে খপ্ত-অধিক।র উচ্ছিন্ন হইয়া 
মানরাজগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। গঞ্ঘমের অন্তর্গত 
কেঞ্গোদের শৈলোস্তববংশীয় রাজশণ প্রথমে পৃথিবীবিগ্রহের, 
গরে শত্তুষশ(র এবং তংপরে শশাঙ্ষের অধীনত! স্বীকার 
করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। অপর একখানি তাত্রশ।ননে 
লোকবিগ্রহ নামক জনৈক নরপতির উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। 
উল্লিখিত “মনোরম1” পঞ্রিকায় এই তাআ্শ!সনকে কনাসা 
লিশিন্ধণে উল্লেখ করা হইয়াছে; কিপ্ত ইহ। এখনও প্রকাশিত 
হয় নাই। যাহ] হউক, এই লে।কবিগ্রহ এবং সুমগুললিপির 
পৃথিবীবিএহ একই বংশের লোক হইতে পারেন । 

নুম গুললিশিতে উদ্নিখিত মহারাজ উভয় এবং ছুর্যাদেবতার 
তক্ত মহার!জ বর্শরাজ সম্পর্কে অধিক কিছু জানা যায় নাই। 


২ পে এ ৯১ শা, পর 





মেষ তের ফলপুস্প ও তরুলত।! 
হস্থনীতিকৃমার পাঠক 


মেঘদুতের কবি কালিদাস নিসর্গপ্রিরর ছিলেন। এই কাব্যে 
দেখি বিরহী যক্ষ তার প্রিয়ার উদ্দেশে প্রাণের আকৃতি 
জানিয়েছে। বক্ষের নির্বাসন-কাহিনীর মধ্যে সত্যতা কতটুকু 
তা নিশ্চয় করে বলা কঠিন। আর তার তেমন প্রয়োজনও 
নেই। আসল কথা এই যে, এতে শান্ত কালের বিরহ্ীর 
মর্মবেদন! মন্দাক্রান্তা ছন্দে ফুটে উঠেছে। প্রিয়ার নিকট 
' থেকে বিচ্ছিন্ন ক্ষ চেতন ও অচেতনের বোধ হারিয়ে ফেলে- 
ছিল।১ কবি সত্য ও করনায় মিশিয়ে তার সেই মনোভাবকে 
অবলম্বন করে এই অপূর্ব কাব্য রচনা করেছেন । 

মানুষ বিশ্বপ্রকৃতির একটা অংশ ও অঙ্গ এই কথাটা 


মেঘদৃতে সুস্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে। মানুষের সঙ্গে বিশ্বের 
সবকিছুর কোথায় যেন একটা যোগস্থত্র রয়েছে, তাই অভিশপ্ত 
ষক্ষ আষাঠের প্রথম দিনের মেঘমালাকে সমব্যর্থী ভেবে 
নিজ্সের মনের কথ। জানাচ্ছে । 

ম।চুষের সঙ্গে বিশ্বের আত্মীয়তাবোধকে কবি তার কাবো 
ফলপুস্প ও তরুলতার মধ্য দিয়ে নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ করে 
তুলেছেন । সেজগ্তে নিসর্গপ্রক্কৃতি তার কাব্যে যেন প্রাণবান 
ও বৃর্ত হয়ে উঠেছে । এই কাব্যে দেখি প্রক্কতি মানুষের 
ছুঃখে ফেঁদেছে, আনন্দে উৎফুল্ল হয়েছে । 

ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ প্রমুখ কয়েকজন পাশ্চাত্য কবি প্রক্কতিকে 


৪১৮ 


পা সপন্টিশ পে, পপ সস ৮ 





লগ পপি পর সপ ই. আপ ব্রি সস আসিস 


দেবতার আসনে বসিয়েছেন, কিন্ত কালিদাসের মত স্বর্গ ও 
মতর্টকে মিলাতে পারেন নি। কালিদাসের কাব্যে মাটির 
তরু স্বর্গে গিয়ে তার মর্তাভাব হারিয়ে ফেলেছে, তার 
পাতা ঝরে নি, তার ফুল শুকায় মি। ম্বত্যুর ক্ষয়স্োতকে 
তারা জয় করেছে। শকুস্তলা, বিক্রমোর্ধশী ও কুমারসন্ভবে 
এর পরিচয় জাছে। 

মেঘদূতে ঘক্ষপুরীর তরুলত| যেন মায়া দিয়ে তৈরি | সে- 
জন্তে সেখানে সকল খতুর সকল ফুল যুগপৎ ফুটে এক অপূর্ব 
বিশ্য়ের সৃষ্টি করেছে ।২ কালিদাসের মত এমন অভিনব 
দৃষ্টিতে আর কোন কবি নিসর্গশ্ীকে দেখেন নি। 

দক্ষিণের রামগিরি থেকে উত্তরে হিমালয়ের শিখর পর্ধস্ত 
দুবিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে মেঘদূত কাব্যের পটভূমিক1 | এই বিরাট 
ভূখণ্ডে সে যুগে যে সকল উল্লেখযোগ্য বৃক্ষে ফল ধরত 
এবং তরুলতায় পুপ্পোদগম হু'ত মেঘদূতে তার পরিচয় মিলে । 
উপরস্ত সেই সকল তরুলতা ফুলফল সেকালের মানুষের জীবনে 
কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল তাও স্প& ধর] দেয়। আষাঢ়ের 
নবমেঘ--ধে বর্ধার তরুলতাকেই মতের্ণর সীমায় কেবল 
দেখেছে, ঘক্ষপুরে চুকবার পর তার সঙ্গে সকল খতুর ফল- 
পুম্পের পরিচয় হয়েছে; বর্ধার সেই কদণ্থ ত আছেই, উপরস্ধ 
বর্ষেতর খতু হেমন্তের লোধ, বসস্ত্ের কুদ্দ, অশৌক, কমল, 
নবকুরবক ও নিদাঘের বকুল এবং দিত পাশাপাশি 
ফুটে রয়েছে । 

এখন মেঘছুতের পূর্বমেধ অংশে রামগিরি পর্বত থেকে সুরু 
করে ক্রমে ক্রমে যে সকল ফলফুল ও তরুলতার বর্ণনা! পাওয়া 
যায়, সেগুলি সম্বন্ধে আলোচন! করা ধাক। 

'প্লামগিরি পাহাড়ের বর্ণনাপ্রসঙ্ে কবি বলছেন-_ 

দক্ষিণের রামগিরি পাহাড়টি ছায়া৩ বা নমেরু আর নিচুল৪ 
ব স্থল-বেত দিয়ে ঘেরা । 

ঘনছায়াযুক্ত নমেরু পার্বত্য ব্বক্ষবিশেষ। এরই তলায় 
বসে মহেখর ধ্যান করেছেন (কুমারসন্ভব ১৫৫; ৩৪৩) 
“রঘুবংশে” টৈশ্েরা নমেকু বৃক্ষের তলায় ক্লার্ডি দুর করেছে। 
(৭1৭8)। শব্ধার্ব অভিধানে ছায়।বক্ষকে নমেরু বলা 
হয়েছে । 'ছায়াবৃক্ষো নমের ম্তাদিতি শব্বার্ণবঃ, | বিশ্বকোষে 
আছে, “নমেরুঃ নুর পুন্বাগঃ” ৷ মনিয়ের উইলিয়ম্সের সংস্কত 
ইংরেজী অভিধানে €1:)5090811)09 090100, নাম দেওয়া 
হয়েছে। এ গ্রন্থে নিচুলের ইংরেজী নাম 13811109101 
2০681080101 মঙ্লিনাথ-_নিচুলাঃ স্থলবেতসঃ বলে ব্যাখা 
করেছেন । 

এ পর্বতের অদূরে বিস্ধ্যাচল। তার পাশে নর্মদার শ্রোত 
জন্থুবনের মধ্য দিয়ে বয়ে যায়।৫ 

জন্থু বা জামের কথা মেঘদূতে পুনশ্চ বলা হয়েছে৬__মেঘ 
যখন দশার্ণের বনস্থলীর পাশ দিয়ে যাবে তখন জাম পেকে 


প্রবাসী 





১৩৫৬ 


তা টিটি প্র পরি 


স্তামবর্ণ ধারণ করবে। বিক্রমোর্ধশীতেও এই ক্ষলের উল্লেখ 
আছে (৪থ” অঙ্ক, ৬০ লৌক)। 

নির্বাসিত বিরহী ষক্ষ আযাঢ়ের প্রথম দিনে কৃটজ ফুলের 
অ্থ্য দ্রিয়ে নব মেঘকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাল।৭ এ ফুলটি 
মেঘের বড় প্রিয় ।৮ 

কালিদাস খতুসংহারে কদম্ব অন ও নীপপুস্পের প্রসঙ্গে 
এ ফুলের কথা বলেছেন। কুটজ ও ককুভ এক। শবার্ণবে 
আছে, ককুভঃ কুটজেহ্৬নঃ। 

মেঘের যাবার সময় আত্রকুট পাহাড়ের আমগুলি সব 
পেকে যাবে ।৯ যে পথ দিয়ে মেঘ চলে যাবে তার পরিচয় 
রাখবে মুকুলিত কেতকী১০, হরিতকপিশ নীপ১১, শিলীন্তা 
থা কদ্লী১২, আর যৃখিকা1১৩। 

কালিদাস খতুসংহারে কদথ সর্জ ও অজুণনের সঙ্গে 
কেতকীর কথা বলেছেন । (খু ২১৭) শব্ধার্ণবে বল! হয়েছে 
যে কেতকী মুকুলের অগ্রভাগ স্থচের মত সরুূ। “কেতকী- 
মুকুলাগ্রেয়ু হুচিঃ সাৎ।” কেতকীর রুচির গন্ধ ও তার মুকুলের 
জুচি-শোভার কথা কবি রঘুবংশ ও খতুসংহারে অনেকবার 
বলেছেন । 

নীপের কেশরগুলি ঈষং শ্থামবর্ণ, হরিং-কপিশ । নীপ 
ও কদন্বের কথ! কবি প্রায়ই পাশাপাশি বর্ণনা করেছেন। 
মর্দিনাথ “নীপং স্থলকদথ্কুঙ্গমম্” বলেছেন । মেধদুতে কবি 
“প্রৌ?পুশ্পৈঃ কদশ্বৈঠ” বলেছেন । অভিধানকারের! ছুটিকে একই 
ফুল বলে ধরেছেন । কবি খতুসংহার (২1২৩,২৪), রদ্ুবংশ 
(১৪।২৭) ও কুমারসম্ভবে (৩৬৮) যে প্রকার বর্ণনা! করেছেন 
তাতে মনে হয় নীপ ও কদস্ব এক। কদখ্ হ'ল পূর্ণপ্রক্ষুটিত 
অবস্থা আর নীপ হ'ল অর্থন্কুট অবস্থ|, বিক্রমোর্বশীতে কবি 
রক্তকদণ্ধের কথা বলেছেন (৪ অঙ্ক ৩০ প্লোক)। ছুটি ফুলই 
সেকালের বিলাসিনীদের অঙ্গরাগ ও অঙ্গভ্ষণ রূপে ব্যবহৃত 
হ'ত । 

শিলীন্ধা বা কন্দলী পুষ্প বিকশিত অবস্থায় সাদার উপর 
ঈষং নে:ল রঙের আভায়ুক্ত$_ যেমন তুষারের উপর বৈহূর্ধমণি, 
কালিদাস খতৃসংহারে এই ভাবে বর্ণনা করেছেন (২1৫)। 
শিলীন্জা' পুষ্প ভাবী ফসলের স্চক একথা মেঘদুতে বলা 
হয়েছে ।১৪ কন্দল্যাশ্চ শিলীন্জাঃ ভ্ভাদিতি- শব্দার্ণবঃ | মনিয়ের 
উইলিয়ম্সের অভিধানে এই নামটির কোন ইংরেজী প্রতিশব 
দেওয়া হয় নাই। 

ফৃখিকা (ুঁই) মাগধী ফুল, এ কথা! জমরকোষে অছে। 
গণিকা যৃখিকা হ্বষ্ঠা। অথ মাগর্ধী। খাতুসংহার (২২৪) ও 
বিক্রমোর্থশীতে (81২৪) উল্লেখ আছে। 

এদিকে মেঘ নব নব দেশ অতিক্রম করে গন্ভীরা নদীর 
উপর দিয়ে উড়ে চলেছে । যক্ষ বলছে-_ 

গন্ভীরা নদীতটের বেতবন১৫ দেখে মেখের মন চঞ্চল 











ইউটিসি টিউন অটটন -ট, হউন 


হয়ে উঠবে । দেবগিরির বনে উহুপ্বর১৬ বা যজডুম়ুর বর্ধার 
হিমবাতাসে পরিপত হয়ে যাবে । পুষ্পলাবীদের কর্ণভূষণ 
উৎপল১৭ যদি ঘামে ভিজে যায় তবে ছায়া দিয়ে মেঘ ধেন 
তাদের শ্রান্তি দূর করে। পুকুরের কমল১৮গলির দল বর্ধার 
তীব্র ধারায় ছিন্্রভিন্ন হয়ে যাবে । 

বানর (বেতস)। মল্লিনাথ টিকায় বলেছেন, “বানর শাখা 
বেতস শাখা ।” তবে এটা জলবেতস তা বলা বাছল্য | বাদীর 
ও বেতস ফালিদাসের কাব্যের বহু স্থানেই আছে। বাবীর- 
গৃহ ছিল কাব্যের নায়িকা ও নায়কের গোপন মিলন-স্থান। 
শকুস্তলা (২৩1২৪), রদ্ধুবংশ (১৩1৩৫ ১৬।২১) ভ্রষ্টব্য। 

সমিধকাষ্ঠ হিসাবে কালিদাসের কুমারসম্ভবে উদুম্বরের 
উল্লেখ থাকলেও সজীব ফলবান বৃক্ষরূপে অন্তত্র এর উল্লেখ 
পাওয়া যায় না। অমরকোষে বলা হয়েছে, উছৃথরে! 
জন্তকলো যজাঙ্গো হেমতুঞধকঃ | 7101)9 (11010101818 ইংরেজী 
নাম (01...) 

পল্পের উল্লেখ কালিদ।সের সাহিত্যে বিরল নয়। কবি 
পদ্মের অনেক প্রতিশব বাবহার করেছেন । মেঘদুতে অন্ভোজ 
(পুর্বমেঘ ৬২), কমল (পুর্বমেঘ ৩৯, উত্তরমেধ ২১, ১৯), কুবলয় 
(পূর্বমেধ ৩৩, ৪৪, উতভ্তরমেঘ ৩৪), নলিনী (পূর্বমেঘ ৩৯, উত্তর- 
মেঘ ৩), পদ্প (উত্তরমেঘ ১৯ ), পল্সিনী ( উত্তরমেঘ ১২, ২২)। 
কমল ও উৎপলের পাঁথক্য কবি নিজেই রঘুবংশে দেখিয়ে- 
ছেন (৩/৩৬)। ঢীকাকার মগ্লিনাথ অর্থ করেছেন, “কমল!- 
চ্চিরে!ংপন্রাস্নবাবতারমচিরোৎপন্বযুৎপলম্” অর্থাৎ কমল যে 
অনেক আগে ফুটেছে, আর উৎপল যে অল্পক্ষণ মার ফুটেছে ! 

এবার কীচকের প্রসঙ্গে আসা যাক । কবি বলেছেন-_ 

ধীরে ধীরে মেঘ গিরিনদ্ী জনপদ অতিক্রম করে যখন 
হিমালয়ের পার্ধত্য প্রদেশে হাজির হবে তখন কীচকের বংশী- 
রব১৯ শোনা যাবে । 

কালিদাস গার কাব্যের আরও ছুই-এক স্থানে কিচকের 
কথা বলেছেন। কুমারসম্ভব (১1৮), রঘ্ুবংশ (২1১২ ; 81৭৩) । 
মল্লিনাথ বলেছেন, “বাংশিকোইপি বংশরন্ধাণি মুঘমারুতেন 
পুরয়তি ইতি প্রসিদ্ধিঃ” (কুমার ১।৮ সঞ্জীবনী)। অমরকোষে 
জাছে, কীচকাঃ | বেণবঃ কীচকান্তে স্য ধেঁ শ্বনস্ত্যনিলোদ্ধতাঃ। 
/8101,05$ (082 (1.৬. বিশ্বকোষে 'নাছে, “কীচকো 
দৈত্যভেদে স্তাচ্ছুফষবংশে ভ্রমাস্তরে |” 

যক্ষপুরীর রমনীদের হাতে লীলাকমল, অলকে কুন্দস্তবক, 
সুখে লোখফুলের রেণু, চুড়াতে নবকুরবফ, কানে শিরীষগুচ্ছ 
ও সিঁখির উপর নীপ, এই তাদের পুণ্পাভরণ ।২০ 

এই সকল পুণ্প ছিল সেকালের বিলাসিনীদের প্রসাধনের 
উপকরণ । কুন্দ বাসম্ভী পুষ্প। পরিপতঙ্ঠামল পত্রের মাঝে 
্রন্মুটিত তুষারধবল কুন্দের শোত! যেমন কবিকে মুগ্ধ করেছে 
তেমনই কুন্গভবকের উপর ভ্রমরের চল স্পর্শ কবির চোখ 





মেখদুতের কলপু”্প ও তরুলত। 





টি 


শা আগে সিটি ওরা ও ০০ তি স্পা ও তত তি স্পা পাটি সিসি ৬৬ পিসির জি সা 


এড়ায় নি (মালতীমাধব ৩1৮, মেদ পূ্বমে ৪৯) । কুন্দফুলের 
কথা কবি অনেকবার বলেছেন । 

লোগফুলের রেণু নুন্দরীর দেহের তৈলাক্ত ভাব দুর করার 
উপকরণ । এটি হৈমত্তিক পুম্প। “গালবঃ শাবরো লোখ- 
স্তিরীটস্তিঘবমার্জনী” অমরকোধে বলা হয়েছে । এর ইংরেজী 
নাম 1389518. [.01160118 ( ১1..) কুমারসম্ভব (৭1৯, ৭1১৩), 
রদ্ধুবংশ (২২৯) ও খতৃসংহারে (81১) উন্লেখ আছে। লোখ- 
রেণু মাখা পাণুবর্ণ মুখের কথ! রঘুবংশে বলা হয়েছে, 9৪ 
সা লক্ষ্যত লোব্রপা্ুনা |” (৩২) 

ছুই পাশের শ্যামল বা কৃষ্ণ বর্ণের মাঝে রঞজজিম কুরবকের 
শোভা কবি মালতীমাধবেও উল্লেখ করেছেন (৩৫) । রসিক 
কুরবক-শাখা শকুস্তলার গতিরোধ করেছিল ৷ এমনি তাবে 
কালিদাসের কাব্যের বহুস্থানে কুরবকের কথ! পাওয়া যায়। 
এটি বাসস্তী পুষ্প-_খতুসংহারে বলা হয়েছে । অগ্লানস্ত মহা 
সহাঁ। তত্রশোণে কুরবক ইত্যমরঃ | 4. ₹60. [0180 01 9391- 
1908 (51.৬.)। 

শিরীষের বড় কোমল প্রাণ, সে ভ্রমরের পদতভার সহ্থ করতে 

পারে না (কুমারসম্ভব ৫18)। এটি কর্ণভৃুষণ রূপে ব্যবহাত 
হ'ত। ঘামে জড়িয়ে গিয়ে সুন্দরীদের আরও শোভা বাড়ত-_-. 
(শকুস্তল। (১1২৭ ; রঘু ১৬1৪৮) । এর সৌকুমার্ষের কথা কুমার- 
সম্ভব (১1৪০) ও রঘুবংশে (১৮1৪৫) রয়েছে । শিরীষস্ত 
কপীতনঃ | * ভত্তিলোইপি ইত্যমর£__/ ০8018. 3111938 
(1.৬.)। 

মন্দার তরুর মধ্য দিয়ে মন্দাকিনী বয়ে গেছে ।২১ সেই 
স্ুরভিত জলে যক্ষরমমী ও নুরনারীরা জলক্রীড়া করেন । অলক 
থেকে থসে পড়া মন্দার পুষ্প অভিসারিকাদের গোপন অতিসার- 
পথের পরিচয় দেয়।২২ কল্পতরু তাদের সকল অভাব মিটিয়ে 
দেয় ।২৩ 

এই ছুইটি স্বর্গের পুস্পতরু। তবে কবি কালিদাস তার 
কাব্যের বহুস্থানে এগুলির কথা উল্লেখ করেছেন । 

অলকাপুরীর ধনপতির বাড়ীর অনতিদূরে উত্তরে যক্ষের 
আলয়। তোরণের ছই পাশে ছোট ছোট মন্দার-তরু, যক্ষবধূ 
সেগুলিকে পুত্রের মত ভালবাসেন ।২৪ দীঘির ধারে সোনার 
কদলী-বৃক্ষের-শ্রেনী ক্রীড়াশৈলকে ঘিরে আছে ।২৫ সেখানে 
মাধবীলতার ঘরটি কুরবকে ঘেরা, ছুই পাশে ছুটি তরু, অশোক 
আর বকুল যাদের দোহদদানের ভার নিয়েছেন ত্বয়ং গৃহ- 
স্বামিনী।২৬ মালতীলতাটি অদূরে, বাতাসে তার গন্ধ তেসে 
জআসে। 

ঘক্ষপুরীতে কদলীবৃক্ষ সোনার । কদলীব্বক্ষের শৈত্য ও 
গুরুতা কবি উপমাচ্ছলে ব্যবহার করেছেন (কুমার ১৩৬? 
উত্তরমেধষ ৩৫), মাধবী লতার কথা বহুবার শকুস্তলা ও 
বিজ্রমোর্ধশীতে বলেছেন (শ. ৩1৮; ৬1৮, শ ২১০) 


৪২৩ 

বি ২৪, ২।৭)। “অতিমু্ত পুগডক স্যাদ্বসম্তী মাধবীলতা 
ইত্যমর£1” অশেকতরু কালিদাসের কাব্যে বিশিষ্ট স্থান অধি- 
কার করে আছে। প্রায় প্রত্যেক কাব্যেই কবি বহুবার তার 
কথা বলেছেন । কেশরোবকুল ইত্যমরঃ | শকুস্তল! (১১৮,৪1৩), 
কুমারসম্ভব (৩।৫৫), খতুসংহার (২।২০১২৪) ও রঘুবংশে (81৬৭, 
৯।৩০১ ১৯১২) উল্লেথ আছে । মালতী২৭ বর্ধাকালের নুবাসিত 
পুষ্প । খাতুসংহারে বছ্ধার এর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। 

নির্বাসিত যঞ্ষের মনে পড়ে তার প্রিয়ার কথা-_ন্থম্পর্শ 
হতাম! বা প্রিয়্ুং৮ লতার কাছে সে ছুটে যায়। উত্তরে 
হাওয়া যখন দেবদারুর২৯ গন্ধ বয়ে আনে তখনও প্রিয়ার কথা 
তার ম্বতিপথে সমুদিত হয়। এমনি করেই সে দিন কাটায়। 

প্রিয় ও শামা এক, অমরকোষে বলা হয়েছে। শ্ঠাম! 
তু মহিলাইয়ো-..প্রিয়ু ফলীনীফলীত্যমরঃ | 1১810100] 
160110017) (১1. ) খতুসংহারেও এই ভাব দেখা যায় 
(খে ৪1১০) ৩১৮ )। 

দেবদারুর কথা হিমালয় বর্ণনা প্রসঙ্রে কবি বারবার উল্লেখ 
করেছেন । আর কুমারসগুব ও রঘুবংশ উভয় কাব্যেই এর 
উল্লেখ আছে। পার্বতী এক দেবদারুকে পুত্রের মত পালন 
করেছিলেন-_রঘুবংশে ( ২।৩৬ ) বল! হয়েছে । দেবদারুর 
বর্ণনা কর] হয়েছে-_-দেবদারুরহড়ুজ: (কুমার ৬।৫১)। 

মেঘৃতের বহুস্থানে কবি অলঙ্কারের উপকরণ হিসাবে 
পল্পকে ব্যবহার করেছেন (পুর্ব ৪১১ ৫০, উত্তর ১৯,৩৪,২২)। 
এ ছাড়া কদলী (উত্তর ৩৫), কুন্দ ( পূর্ব ৪৯), কুমুদ (পূর্ব ৪২), 
জব। (পূর্ব ৩৮) ও স্থলকমলিনী ( উত্তর ২৯) বহুক্ষেত্রে অঙ্গ 
শোভা বর্ধনের জণ্ত অলঙ্কার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তার 
উল্লেখ কর! হয়েছে । 


শট আশ তত পি আটটি ক তি আশা আী 


স্পা পপ পপ স্ : ৭ বিলি ৪ 


মেঘদুত পুর্বমেঘ ৫ শ্লোক। 
মেঘদুত উত্তরমেঘ ২ শ্লোক। 
ন্গিধাছায়াতরুয়ু বসতিং রামগির্ষ্যা শ্রমেষু ॥ (পূর্বমেঘ ১) 
স্থানাদশ্মাংসরসনিচুলাছ্ংপতোদঙ মুখ: থং-..॥ 
( পূর্বমেঘ ১৪) 
৫ জঘুকুপ্রপ্রতিহতরয়ং তোয়মাদায় গচ্ছেঃ | (পূর্বমেঘ ২০) 
৬ ত্বয্যাসন্নে পরিপণতফলস্থাম জণ্ডু বনাস্তাঃ.. | 
(পর্বমেধ ২৩) 
৭ জ প্রত্যগ্রৈঃ কুটজকুন্ুমৈ: কলসিতার্ধায় তন্মৈ। 
ৃ্‌ ( পূর্বমেঘ ৪) 
৮ কালক্ষেপং ককুভন্রতভৌ পর্বতে পর্বতে তে । 
(পূর্বমেঘ ২৯) 
৯ ছন্নোপাস্তঃ পরিণতফলভ্োতিভিঃ কাননাজৈ:-,. | 
( পূর্বমেঘ ১৮) 
১০ পাওচ্ছায়োপবনবৃত্তয়ঃ কেতকৈঃ শ্থচিভিন্নৈ:-"-1 
( পূর্বমেঘ ২৩) 
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নীপং দৃ&1 হরিতকপিশং কেসরৈর্বন্ধরণটে2-..। 

( পূর্বমেঘ ২১) 
আবিভূ তপ্রথমমুকুলাঃ কন্দলীশ্চান্কচ্ছম। (এ) 
উদ্ভানানাং নবজলকণৈষযূখিকা-জালকানি। 

( পূর্মেঘ ২৬) 
কত ষচ্চ প্রভবতি মহামুচ্ছিলী-ক্রামবন্ধ্যাম্‌:। 

( পূর্বযেধ ১১) 
তন্তাঃ কিঞিংকরধৃতমিব প্রাপ্ত বাণীরশাখম্‌-..। 

( পূর্বমেঘ ৪৩) 
লীতো বাতঃ পরিণময্িতা কাননোদছুগ্বরাণাম্‌ ॥ 

( পূর্ষমেঘ ৪৪) 
গগস্বেদাপনয়নরাক্লাস্তকর্ণোৎপলানাং ছায়া দানাৎ 

ক্ষণপরিচিত পুষ্পলাবীমুখানাম্‌॥ ( পুর্বমেঘ ২৬) 
ধারাপাতৈ স্বমিব কমলান্তভ্যবর্ষ-সুখানি ॥ (পূর্বমেঘ ৫০) 
শবধায়স্তে মধুরমনিলৈঃ কীচকাঃ পূর্যমাণা2.-- | 

'(পুর্বমেঘ ৫৮) 
হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দাহুবিদ্ধম্‌ 
নীতা৷ লো্রপ্রসবরজস]| পাওুতামাননেষ্রী । 
চুড়াপাশে নবকুরবকং চারু কর্ণে শিরীষং 
সীমন্তে চ ত্বহপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্‌ ॥ 

(উত্তরমেঘ ৭১) 
মন্দাকিন্াঃ সলিলশিশিরৈঃ সেব্যমান! মকুত্তি 
ন্দারাপাং তটবনকরুখং ছায়য়া বারিতোফা ॥ 

(উত্তরমেধ ৬) 
গতযুংকমলাদলক পতিতৈর্ধত্র মন্দার পুপ্পৈ..* | 

(উত্তরমেঘ ১১)' 
এক: স্থতে সকলমবলামগুনং কল্গবক্ষঃ ॥ 

(উত্তরমেধ ১৩) 
হুস্তপ্রাপ্যন্তবকনমিতো৷ বালমন্দার- 

(উত্তরমেঘ ১৪) 
ক্রীড়াশৈলঃ কনককদলী-বেষ্ন প্রেক্ষণীয়ঃ ৷ 

(উত্তরমেঘ ১৬) 
রজ্ঞাশোকশ্চলকিশলর: কেসরশ্চান্র কান্তঃ 
প্রত্যাসন ক্রবকরতের্সাধবী মগ্ডপস্য । 

(উত্তরমেঘ ১৭) 
প্রত্যাস্বস্তাং সমমভিনবজালকৈ মালতীনাম্‌ | 

(উত্তরমেঘ ৩৭) 
্ানাংগং চকিতহরিশীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতম্‌--"। 

এ ৪৩) 
০০ সন্ভঃ কিসলয়পুটাম্‌ দেবদারু ক্রমানাং*. 

টা ৪৬) 


রণ-ভাগুবে 
স্ঈিবিভূতি ভূষণ মুখোপা'ধ]'য় 


কলিকাতায় আমাদের পাড়ায় মায়ের আবির্ভাবের কাহিনীট। 
কতক কতক চালু আছে এখনও; বিশ্বাস জিনিসটা 
এমনই যে: 

যাক্‌ গল্পটাই বলি। দাঙ্গার সময়কার কথা । যে-কোন 
সময় যে-কোন জায়গায় একটা কাগু ঘটিয়া যাইতে পারে, 
জীবনটা যে সত্যই বুদ্বদ শঙ্কর-বুদ্ও এত পরিফার করিয়া 
বুঝাইতে পারেন নাই। দুরে কাছে, ঘখন-তথন জয় হিন্দ ! 
আল্ল! হো আকবর ! বন্দেমাতরম্‌ | কথাগুলার মানে বদলাইয়া 
গেছে, সেই মাতালটার কথা মনে পড়ে-_-বেটারা মধুর 
হপ্িনামকে তেতো! করে দিলে ! 

ওর মধ্যে আবার বিবাহ আছে, পুঞ্জা আছে, যাআ- 
থিয়েটার আছে; সিনেমা! আছে, জীবন-বুঘধ দ যতটুকু থাকে 
একটু আলোর ঝিকিমিকি মাখিয়া থাকিতেই চায়। 

যেখানেই দেখ এ এক আলোচনা । লোকে চলিতে চলিতে 
(ধন জট পাকাইয়। যাইতেছে-_গলিতে, ফুটপাথে, পাকে ; 
চািদিককার খবর আসিয়া জুটিতেছে--_সত্য, কাল্পনিক; 
আবার জট খুলিয়া যে-যার কাজে-অকাজ্জে চলিয়! গেল ; চাপ! 
আতঙ্ক, সেইটাই আবার মত্ত শ্লেগানে রূপাস্তরিত হুইয়া উঠে 
জয় হিন্দ! আল! হো আকবর ! ভয়-ভরসায় চলে 
মাবধামাখি। 

এ ভিন্ন পাড়।য় পাড়ায় দল আছে, রীতিমত কুচকাওয়াজ, 
ভিপিল্লিন্‌; অস্ত সংগ্রহ। অবশ্থ আত্মরক্ষার ওজুহাতেই, তবে 
সেটা প্রধানতঃ অজভুহাতই ; আমাদের পাড়ার দলটা আড্ডা 
করিয়াছে দত্তদের বৈঠকথানায় | দত্তর1 ফেরার, একটা নেপালী 
দারোয়ানের হাতে চাবি, বেশ ভাল ক্ষরিয়! তাহাকে দলের 
মধ্যে টানিয়া লইয়াছে। সবাই হাবিলদার সাহেব বলিয় 
ডাকে । এ খেতাবটা যে ওর পূর্ব থেকেই ছিল এমন তো! 
শুনি নাই; মানে, দস্তরমত মিলিটারি কাণ্ড । ও. সি. 
মেঞ্জর, হাবিলদার, ক্যপ্টেন-__কিছুই বাদ নাই। 

যেমন সব ক্ষেপিয়াছে, একটু যোগস্থআ্র খরিয়৷ রাখিবার 
চেষ্টা করি । মাঝে মাঝে ঘরটাতে গিয়া বপি। নিজেদের 
নাম দিয়াছে সঙ্কটআ্রাণ সমিতি; খবর লুকায়, তখু বুঝি 
অপরের সঙ্কট কম বাড়াইতেছে না । উপায় নাই, ওদিককার 
কাও শুনিয়া এক এক সময় নিজেদের রক্তই গরম হইয়া! উঠে । 
তবুও গিয়া বসি মাঝে মাঝে, বোঝাই, যতটা! ঠা! থাকে । 

_ বাড়িয়াই চলিয়াছে, তাহার পর সেদিন সকাল থেকে 
গুজব রটিল ওদিককার ওরা লীগ গবর্ণমেন্টের উস্কানি 
পাইয়াছে, সেই দিনই জামাদের পাড়ায় আক্রমণ চালাইবে। 


তুমুল উত্তেজন|য় কাটিতে লাগিল দিনট। ; যতই কিছু ন! 
হইতে লাগিল, মনে হইল ধুব গুরুতর রকমের কিছু একটা 
ঘটাইবার জনই ওদিকে সময় লইতেছে ; সমন্ড পাড়াটা 
সমিতির ছেলেদের উদ্ধোগে অগ্রেশগ্রে প্রস্তুত হুইয়া উঠিল, 
ক্রমেই অধিক অধিক ভাবে । এর যাহ] অবন্থপাবী ফল সেই- 
টাই আশঙ্ক। করিতে লাগিলাম--অথণং ওদিক থেকে যদি 
কিছু না হয়, এই আয়োজনের বিপুলতার চাপে এরাই শেষ 
পর্য্যস্ত মারমনুখো হইয়! উঠিবে । ব্যাপারটা ক্রমেই আয়তের 
বাহিরে চলিয়া যাইতে লাগিল । 

সমন্ত দ্রিনটা কিছু হইল না । সন্ধ্যার পর পাড়াটা হঠাৎ 
কেমন যেন থমথমে হুইয়া পড়িল । লক্ষণটা ভাল বোধ 
হইল না। সমিতিই সমস্ত পাড়াটার কর্মপদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত 
করে, প্রতিটি কঠের লোগানটুকু পর্যাস্ত । হঠাৎ এমন নিশ্তদ্ধ 
৬।বটা কেমন যেন অশ্বত্তিকর বোধ হইল। একটু খোজ 
লওয়! দরকার । 

দণ্ডদের টৈঠকখানায় গিয়া দেখি বেশ ভর ঘর, একটা কি 
চাপা মন্ত্রণা চলিতেছিল, আমি গিয়া পড়িতে সবাই একটু 
তটস্থ হইয়া পড়িল। আর চাপাচাপি করা চলে না, প্রশ্ন 
করিলাম-_-“সন্ধোের পর একটু যেন অগ্ ভাব দেখছি আজ; 
ব্।পারখান| কি--বলতে আপত্তি আছে ?” 

ছু'একটা কঠে “আজ্ে...আজ্ঞে” করিয়া একটু কুষ্ঠার 
ভাব, তাহার পরই সমিতি মুখর হইয়! উঠিল--“ওপক্ষের ওরা 
আজকে জুৎ করতে পারে নি, তাই . এগুল শা...জঅথচ আজ 
যদি কোন রকমে টেনে আনতে পারি--উইক কিনা 
একটিকে ফিরে ঘেতে দেব না-..আজ্দে, তাই একটু ঘাপটি 
মেরে ঠাণ্ডা হয়ে থাক1.-.বাছাধনেরা যখন দেখবে-..” 

কথাবার্তার মধোই ঝমবম্‌ ঝমঝম্‌ করিয়া একটা আকশ্মিক 
শবে সবাই চকিত হইয়া! উঠিলাম ; এক লহমা, তাহার পর 
ঘর ফাটাইয়া সবাই একসকে সাড়া দিয়া উঠিল-_-“জয় ছিন্দ 1” 

আমার কও মিশিয়াছিল ।...বুড়ারা ছেলেদের টানিতে 
পারে না, ছেলেদের আকর্ষণই বড়। 

বাহিরে আসিয়া! সবাই অপ্রতিভ হইয়া পড়িলাম, এক 
ঝলক হাসিও উঠিল উছলাইয়া-_ছুইটা গলি পরেই জেলে আর 
গোয়ালাদের মিশ্র বস্তি; জাওয়াজটা! সেইখান হইতেই 
উঠিয়াছে-__কি উপলক্ষ্য করিয়া সেটা পরে আপনি প্রকাশ 
পাইবে বলিয়া এখানে আর লজ্জার মাথা খাইয়া উল্লেখ 
করিলাম না। 

ঘরে আসিতে জাসিতে নানা কণ্ে মন্তব্য শুনিতে.লাগিলাম 
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_-”ওরাই পারে.'.ওদেরই মানায়'''সমত্ত দিন এ কাও করে, 
সন্ধ্যার পর যদি একটু এই রকম করে গা না এলায় তো 
বাঁচবে কি করে ?...আর এক] নয় তো, মেয়ে-পুরুষে লেগে 
গেছে_-কচুকাটা করছে.'-আর সত্যিই তো, মেয়েদের আর 
ঘোমটা টেনে বসে থাকা চলে ?...” 

ঘরে আসিয়। আবার পলিসির আলোচনা চলিল ।-..লোক 
বাড়িতে লাগিল, নৃতন নৃতন খবর আসিয়া পড়িতে লাগিল-_ 
ভবানীপুক্স, বালিগঞ্জ, খিদিরপুর । এদিকেও চর পাঠানো 
হইয়াছে-_কেহ ফিরিয়া! রিপোর্ট দিল, কাহারও ফিরিতে এত 
দেরি হয় কেন? মাঝে মাঝে দলের ছেলের! উদ্বিগ্ন হুইয় 
উঠিতেছে। একজন একজন করিয়! তাহাদের সন্ধানেও আরও 
জনচারেক রওনা! হইয়া গেল।-.'বিষাদেরই আবহাওয়া, 
'্যবুও ছেলেগুলার বুকের পাট। দেখিয়া আনন্দ হয় বৈকি। 

ঘণ্টাথানেক কাটিয়া! গেল। বসিয়া আছি, বসিয়া! থাকিয়াই 
যতটুকু সংযত রাখা যায়। নিখোজ সঙ্গীগুলার জন্যই 
উত্তেজনা বাড়িয়া যাইতেছে ক্রমে ক্রমে; জাপানীদের মত 
সুইসাইড. স্কোয়াড, বা আত্মঘাতী বাহিনীর সংখ্যা বাড়িয়া 
যাইতেছে-_চারি জন গিয়াছিল ; আরও ছুই জন চঞ্চল হইয়া 
উঠিল; কোনমতেই রোখ1 গেল না । 

স্বছ “জয় হিন্দ” ধ্বনির সঞ্গে তাহাদের বিদায় দিবে এমন 
সময় আগে যাহারা গিয়াছিল তাহাদের মধ্যে ছই জন উর্ধস্বাসে 
চুটিয়া আসিল এবং প্রবল হ্বাপানোর মাঝে কিছু বলিয়া উঠিতে 
পারার আগেই পাঁড়াটার উত্তর-পুর্ব দিক মথিত করিয়া একটা 
তুয়ল কলরব উঠিল-_ আল্লা হো আকবর ! 

সমন্ত দলটা একটু ৮কিত হইয়া ফ্রাড়াইয়া পড়িল-_ নিশ্চয় 
আগে যে একটা ধোঁকা খাইয়াছে সেই শ্বৃতিতেই ৷ তাহার পর 
ফিস্ত আর কাহারও কোন্‌ সন্দেহ রহিল না । ঘরের মধ্যে অপ 
সাঙ্জানো, অত ক্ষিপ্রতার মধোও একটু গোলমাল হইল না, 
নিজের নিজ্েরটি তুলিয়া লইয়া সবাই শব লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। 

ঘরটা খালি হুইয়। গেল, 'রহিয়া গেলাম শুধু আমিই। 
অগ্ও মাই, শরীরে ওদের মনত দ্ায়ুর ক্ষিপ্রতাও নাই, আছে 
বয়োধর্পের যা সঙ্ধল-_বিবেক, বিবেচনা, একটু খিতাইযা 
জিরাইয়া চারিদিক ভাবিয়া চিত্তিয়া দেখা। 


মনস্থির করিয়া বাড়ী হইতে একটা পিস্তল লইয়া বাহির 
হইতে মিনিট পনের হইয়া গেল। ডোবা ভরাট করা একটা 
পড়তি জায়গা, সেইখানেই কাগুটী হইয়াছে । যখন পৌছিলাম 
তখন ওদিককার ওর! পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছে, চঞ্চল জনতার মধ্যেই 
এর-ওর মুখে গুনিলাম পৃষ্ঠতঙ্গ দিয়াছে কয়েকজনকে রাখিয়াই। 
তাহাদের অবন্ত সন্ধান পাইলাম না। 

হঠাৎ পড়.তি জমিটার একদিকে একট! তুমুল কলরব 
উঠিল-“মা 1 মা! 1ম 1-মা এসেছেন 1..'জয় যা 1...” 


প্রবাসী 


৯ পা শত পাটি লে পি শিপ টা পীশিললটি তি পি আ্িপিপশ পাকি শি আপাত আপ স্পা সি পপি তাস শি পাইপ 
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সবাই সেই দিকে ছুটিল। যেন চাকের গায়ে মৌমাছি জমিয়া 
উঠিল, আর এ শব-_আকাশ যেন মধিত হইয়া যাইতেছে । 
ভিড় চিন্লিয়! যাহা দেখিলাম তাহাতে বিস্ময়ে একেবারে বাকৃ- 
রোধ হইয়! গেল । কল্পনাতীত ব্যাপার । 
একটি স্ত্রীলোক । আমি পিছনের দিকটায় গিয়া দাড়াইয়াছি, 
তাল দেখিতে পাইতেছি না, তবুও অদ্ভূত! শ্ত্রীলোকটির 
পরিধানে একট! টকৃটকে রাঙা চেলি, কতকটা মহিষমগ্দিনীর 
মতই গাছকোমর করিয়া পরা। মাথার কাপড় খানিকটা 
সরিয়! গিয়া আলুলায়িত কুস্তলের একটা রুক্ষ গুচ্ছ দক্ষিণ বাছর 
উপর লুটাইয়া পর়িয়াছে । পাশ দিয়া যতট। দেখা যায় মুখের 
চোয়ালটা কঠোর, কতকটী৷ পুরুষালিই, হাতটা পেশীবহুল, 
কুরতল রক্তবর্ণ; আমার সামনেই পায়ের পাতাটা উল্টাইয়! 
রহিয়াছে, পেলব নয় মোটেই, তবে সমন্তখানি আলতায় রাঙা, 
ধুলায় যা একটু মলিন করিয়াছে । 
সবচেয়ে যা বিশ্ময়কর-_ রোমাঞ্কর বলাই ঠিক-_রমনী 
একটা গুগাকে চিৎ করিয়! ফেলিয়া তাহার নাভিকুণ্ডের উপর 
ভান হ্াটুটা চাপিয়া! ছুই হাতে প্রচণ্ড আঘাত হানিয়া যাইতেছে। 
গণ্ডাটারঃমুখটা শ্বশ্রবহুল হওয়ায় সমস্ত দৃশ্ঠাটা এমন নিখুঁতভাবে 
মহ্ষিমর্দিনীর চিত্রের মত হইয়া উঠিয়াছে যে সত্যই সমস্ত 
ইন্ড্রিয় যেন অভিভূত হইয়া! পড়ে । লোকটাকে দেখিলে মনে 
হয় তাহার আয়ু প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে । 
কিছুক্ষণ মাথায় কিছুই বুদ্ধি আসিল না, তারপর হঠাৎ 
ক!নে গেল---“মা ! মা! এই নাও, শেষ করে দাও ম1...” 
সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জনতার একটা উল্লসিত চীৎকার-__“জয় মা!” 
থুরিয়া দেখি একটি যুবকের হাতে একটা ছোরা। হ'স 
হইল, একরকম লাফাইয়া গিয়াই তাহার হাত হইতে সেটা 
কাড়িয়া লইলাম। 
এতেই বুদ্ধিট! ফিরিয়া আসিল কতকটী, বলিল!ম, “দেখছ 
কি? তোল ওঁকে, ছা়্িয়ে দাও...” 
নিজেই গিয়া হাতটা ধরিলাম | খানিকটা নিশ্যয় আমারও 
ঘোর আসিয়া গেছে, তা ভিন স্রীলৌকই তো, বলিলাম, “মা, 
যথেষ্ট হয়েছে'.'ছেড়ে দাও, দয়া কর, তুমি যে কারুর মাঁই 
সেটুকু মনে কর...” 
অসীম ক্ষমতা! শরীরে, আর যেন সংহারের নেশায় মাতিয়] 
গেছে; তবে কি মনে হওয়ায় আমার দেখাদেখি আরও কয়েক 
জনে আসিয়৷ ধনিয়া ফেলিল। 
পড় তি জমির অপ্রচুর আলোকে যতটা সম্ভব চেহারাটা 
ভাল করিয়া দেখিলাম । বিকট, কোনথানে এতটুকু রমনী- 
সুলভ মাধুধ্যের অবশেষ নাই । শুধু চক্ষু ছুইটি বিশাল, জায়ত ; 
তাহাও কিন্ত ললাটের নিয়ে অগ্নিপিত্ডের মত ধক্‌ ধক করিয়া 
স্বজিতেছে। আরও যাঁ_ফি বলিব ?_ভাষা! পাইতেছি না 
--জারও যা ভীষণ, রহত্তময়-__নুখে অল্প জজ দুরার গন্ধ | কিন্ত 
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ফাস্তন 


কোন কথা! নাই, ক্ুদ্ধ ফণিনীর মত স্ষীত নাসারজ্কের মধ্য 
দিয়া যে একটা সা সা শব্ষ বাহির হুইতেছে-_-শবের মধ্যে 
মাঅ সেইটুকু । 

'মা-মা 7” শব্ধ গগন ভেদ করিয়! উঠিতেছে । ভিড় জারও 
চাপ বাঁধিয়! উঠিতেছে।...কি করা ঘায় ? বুদ্ধি কান্ত করিতেছে 
না। 

হঠাৎ চৈতন্ত হইল, সমিতির ছু'চারজন অগ্রনীকে বলিলাম, 
“তুল হয়ে ঘাচ্ছে-_ভিড় সরাও, দাঙ্গার জায়গ! এখুনি পুলিস 
এসে পড়বে. '.” 

ওকে ?.."মাকে ? 

“ওকে দত্তদের বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি'..শীগগির ভিড় পাংল৷ 
কর. এটি 

খুবই শক্ত ব্যাপার, সাক্ষাৎ মা! কালীর অবতরণ হইয়াছে, 
লোকে মত্ত উল্লাসে যেন দিশাহার! হুইয়া পড়িয়াছে। কিন্ত 
মহল! দিয়া দিয়া ছেলেরা পোক্ত হইয়া উঠিয়াছে, চমৎকার 
নিয়ম[ন্ছবপ্তিত|_-দেখিতে দেখিতে সমিতির ছেলের! ছাড়া 
সমস্ত ভিড়টা প্রায় পরিষ্কার হইয়া গেল-_কতকটা ভয়ে, 
কতকট। আবার ইহাদ্দের দাবেও। ফিল্ড হাসপাতালও 
জাছে, থুগাটাকে সেইখানে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া 
স্রীলোকটিকে মাঝে করিয়া দত্তদের বৈঠকখানায় লইয়! 
আসিলাম। আপত্তি মোটেই করিল না, তবে একটা কথাও 
বলিল না। অত্যন্ত অন্তমনক্ক, যেন অন্ত কোন্‌ লোকে 
রহিয়াছে, শুধু ক্কুরিত নাসারন্্র দিয়া বাথ" আক্রোশের চাপা! 
গর্জন আসিতেছে বাহির হইয়া । 

জায়গাটা থেকে দতদের বাড়ী বেশ খানিকটা দুরে, গোটা- 
কতক গলি দিয়া বাকিয়া চুরিয়া আসিয়া উপস্থিত হুইলাম। 
সবাই নিস্তব্ধ) একেবারে অভিস্ভুত হইয়া পড়িয়াছে ; হিন্দুরই 
মন তো । প্রথমে যাই ভাবি, সময় পাইয়া আমি সে বিশ্বাপটা 
অবস্ঠ কাটাইয়! উঠিয়াছি। তবে সাক্ষাৎ মা কালী না আনুন, 
একটা বিপন্ন জাতির উদ্ধারের জন্য মানুষের মধ্যেও তো! দৈব 
শক্তির আবির্ভাব হয়-_জোয়া অব. আর্কের মধ্যে ইতিহাসই 
যে তাহার সাক্ষ্য দিতেছে--হয় তে! ইনি কুমারী নন, তা 
সবাইকেই ঘে কুমারী হইতে হুইবে তাহার মানে কি? 
শক্তির আধার কি এক রকমই ? 

বৈঠকখানায় জানিয়া একটি সোফায় বসাইলাম । বলিলাম 
--“এবার লীগগির এর একটু আহারের ব্যবস্থা কর।” 

একটি ছোকরা চাপ] গলায়, তবুও যাতে স্ত্রীলোকটির কানে 
যায়, এই তাবে বলিল-_-“তোগ বলুন স্তার।” 

বলিলাম-_“হ্্যা, তুল হয়েছে, ভোগই..-লীগগির দেখো, 
ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন ।” | 

এতক্ষণ পরে সত্রীলোকটি একটু মুখ খুলিল, খুব সংক্ষিপ্ত 
ভাবে বলিল - কিন্বা'..যেন এই রফম শুনিলাম- -”মাংস।” 
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সমস্ত ঘরটা! আবার নিস্তন্ধ হইয়া গেল। আমারও বুদ্ধি 
আবার লুপ্ত হইয়া আসিতেছে,_এ কি জাহারের আদেশ | 
কতকট বিষুঢ় ভাবেই বলিলাম- “মাংস আনো.-.মাংস।” 

সেই ছেলেটি সেই ভাবে প্রশ্ন করিল-_-“বলির ব্যবস্থা 
করি ?” 

সকলেই একবার ঝুখের পানে চাহিল, মুত্তি শুধু না”র 
ভঙ্গিতে একবার মাথাটা ঈষং নাড়িল। 

জামার খুদ্ধি মাঝে মাঝে ফিবিয়াও আসিতেছে একটু 
একটু, বলিলাম-_“চপ কাটলেট, কোর্স ...এই রকম..'লীগগির 
হোটেল থেকে...” 

মুখের পানে চাহিয়া! দেখিলাম আপত্তির কোন ইঙ্গিত 
নাই। জনপাচেক ছেলে এক রকম ছুটিয়াই বাহির হইয়া 
গেল। 





এমন সময় একট] কাণ্ড হইল। ঘরে তো! তিল ফেলিবায় 
জায়গা নাই, বাহিরের বারান্দাটাও গেছে ভরিয়া ; গো্টা- 
ছয়েক জানলা সামনের দ্িকে-_তা এক একটাতে রাশ্ীক্কত 
কৃতুহলী মুখ গরাদ চাপিয়া আছে; দরজাটা একেবারে 
ঠাসাঠাসি। তবে এক চাপা “মামা” ছাড়া কোন শব 
নাই। 

এমন সময় হঠাৎ গলিতে একটু দুরে একটা কচি গলার 
কান্ন। উঠিল এবং পরক্ষণেই বোবা গেল ছেলে বা মেয়ে ঘেই 
হোক, দৌড়াইয়! দৌড়াইয়া যেন এই দিকেই আসিতেছে । 

জবার একটা! অস্ত গুঞ্ঝন উঠিল খরটাতে, একটা সচকিত 
ভাব, বলিলাম-_-“দেখতো...কাদে কেন ?...” 

তাহার জাগেই চার-পাচ জন ছুটিয়া। বাহির ভুইয়া গেছে। 
একটু পরেই একটা ছেলেকে ধরাধরি করিয়া! আনিয়া! বারান্দার 
প্রান্তে দাড় করাইল। জমি দরজার কাছে আগাইয়া গেলাম । 
ভিড় ছ'পাশে, একটু সরিষা! ধান়্াইতে দেখি এও এক অদ্ভুত 
ব্যাপার-_অলকা-তিলকা জাকা, ধড়া-চুড়া পরা! একটি আট 
নয় বছরের শ্রীক্কঞ্চ, তাহার কানম্নাও তখন স্প&__-“জেঠা- 
মশাই 1..'জেঠামশাইকে দেখব-..আমার জেঠামশাইকে মেরে 
ফেলেছে ছা ও 

“কোথায় ছিল তোর জেঠামশাই ?” 

ততক্ষণে তাহার দৃষ্টিটা ভিতরের দিকে পড়িয়া যাওয়ায় হঠাৎ 

যেন আড়ষ্ট হইয়া চুপ করির়! গেল তাহার পর মুর্তিচীর দিকে 
দেখাইয়া বলিয়া উঠিল-_“এ তো, ও জেঠামশাই গো ।... 

একটু নিস্তদ্ধতা ; সবাই বুঝিল বেচারার মাথা বিগড়াইয়' 
গেছে। ' 

কয়েকজন খিরিয়া বলিল-_-“ও তো! মেয়েছেলে, দেখছিস 
'--কাদিস নি, খুঁজে বের করছি তোর জেঠামশাইকে...ঠাও 
হ' দিকিন-..” 


৪২৪ 

“না, মেয়েছেলে নয্'..আমার মা.''ছেডে দাও জামায়.''” 

ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন নেশাখোর গোছের লোক 
খিঁচাইয়! উঠিল-_-“একবার মা, একবার জেঠামশাই-..বেটা, 
মাথা খারাপ হয়েছে তো না হয় বাবাই বল্‌-_একটা 
লোককেই ভান্গুর আর ভাদ্বরবৌ...” 

মুর্তি মাথাটা হেট করিয়া! লইগ্নাছে। আমি যে এতক্ষণ 
কথা বলি নাই তাহার কারণ আছে-_মাথাটা ধীরে ধীরে 
পরিষ্কার হুইয়া আসিতেছে । আগাইয়! গিয়া বজিলাম-- 
“ছেড়ে দাও ওকে--.ব্যাপারট! কিরে? এদিকে আয় তো, 
বল্‌ খুলে, ভয় নেই...” 

ফোপাইতে ফেোৌপাইতে এবং তাহারই মধো আড়াল 








টি 


প্রবারসণ 


১৬৩৫৬ 





দিয়া কতকটা! ভয়ে এবং কুঠায় মৃদ্তিটির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিতে করিতে বলিল-_ “জেঠামশাই-ই তো..'যাত্রায় 
মা ঘশোদ1 সেজেছেল, আমি হঙ্ক কে&...তারপর গড়পাড় 
থেকে মোছলমানের। এসে পড়ল-_-ত।রপর-..” 

সবাই থ হুইয়া গেছে। 

মৃত্তিটা হঠাৎ উঠিয়া পড়িল, ছেলেটার হাতটা! ধৰিয়া 
বলিল__“চ” হারামজাদা হ'ল যি ছু'টো। চপকাটলিসের 
জোগাড় তো! কোথা! থেকে শনির মতন এসে জুটল- মালের 
মুখে যে একটু তোয়াজ করে লোক খাবে...” 

ছেলেটাকে টানিতে টানিতে ভিড় চিরিয়া ঈষৎ টলিতে 
টলিতে বাহির হইয়া গেল। 


প্রশ্ন 
শ্ীনারায়ণ দত্ত 
তোমায় আমি যে ভালবাসলেম আমার জীবন ঘিরে অবিরাম ঝঞ্চা, 
তুমি যদি জানতে এখানে দেখেছি আমি স্বত্যুর তাওব 
বিশাল নয়ন মেলে বিশ্ময় হানতে | এখানে নিয়তি র7-ছন্দ! ; 


ফুলে ফুলে ছেয়ে গেল সন্ধ্যা, 
তোমার মানস আজে! জন্ুভূতি বন্ধ্যা-_ 
অধ্য সাজিয়ে মিছে আসলেম। 

চেয়ে জাছি কবে ঢল নামবে 

শঙ্কার জটা বেয়ে উচ্ছল কামনায় 
পাগলাঝৌোরার ধার আন্বে".: 

আমার পথের' শেষে দিগন্ত রিক্ত, 

এখানে তো! ফুল নেই নেই ধন রঙ. নেই 

রাত্রির বণেই প্রাণ অভিষিক্ত ; 

এখানে দিনের! শুধু তমসার শঙ্কায় 
বিবর্ণ স্থর্ধের মত অভিশপ্ত । 


এখানে দিনের শেষ রজব প্লাবনেই 
শোষণে ও শাসনেই স্তব্ধ ; 
মর্ষের সাগরের উমির দোল নেই-_ 
শিলায়িত পুণ্পের স্বপ্ন । 
এথানে তবুও আমি জীবনের সাধনায় 
দুর্ধের কামনায় মগ্ন, 
তোমার বিশাল চোখে বক্ষের তৃফ্চায় 
খুজে ফিরি আরপ্য লঞ্গ। 
তোমায় আমি যে ভালবাসলেম 
কারণটা! যদি শুধু জানতে 
বিশাল নয়ন মেলে জামার প্রাণের 'পরে 
কি চাহনি বল তবে হানতে ? 





ভীমসেন গণপতি ভীমসেন 
প্রথাগত কাঠখোদাই সুপ্তি । শিল্গী-_প্রাতেজ মজুমদার 
শিপ্প-কল৷ প্রদর্শনী 
স্রীদ্ধিজেন মৈত্র - 


ইঙিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েপ্টান আর্টের উদ্ভোগে চার 
জন শি্গীর শিল্পকলার একটি মিলিত প্রদর্শনী কিছু দিন আগে 
ফলিকাতা শহরে অন্ুষিত হয়েছে । এই শিল্পীদের মধ্যে 
বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ও ৬রামকিঙ্কর এঁর! ছ"জনে 
শিল্পরসিক মহলে সুপরিচিত । শ্রীমতী লীলা] মুখোপাধ্যায় ও 
খতেন্্র মজুমদার এণনো! শিক্ষার্থী। এরা সন্প্রতি নেপাল 
পরিভ্রমণ করে এসেছেন। সেখানকার পারিপাশ্বিক এদের 
মনের উপর কিব্প প্রভাব বিস্তার করেছে তার পরিচয় পাওয়া 
গেল এই প্রদর্শনীতে বিভিন্ন ক্ষেচ, কাঠখোদাই, পাথর ও 
ধাতু তক্ষণের মধ্য দিয়ে । 

এই রূপময় জগৎ ও. জীবন সম্বন্ধে আমাদের মত সাধারণ 
লোকদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে একটা গতান্থগতিকতা আছে । 
যখন কোন শিল্পী তার নিজন্ব দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা নতুন 
দেশের রহন্তময় ভাষা আমাদের চোখের সামনে. ফুটিয়ে 
তোলেন তখনই আমাদের গতাম্থগতিক দৃষ্টির ব্যর্থত| ও শিক্গীর 
দৃষ্টির অনন্ততন্ত্রতা সম্বন্ধে আমর! সজাগ হই । এই প্রদর্শনীতে 
যে করটি চিত্র ও অঙ্ঠান্ত শিক্পকর্প প্রদশিত হয়েছে সেগুলির 
বিষয়বন্ধ নেপালেন পারিপার্থিক, প্রক্কতি, মাহুয, জনতা, হাট, 


বাজার, মন্দির প্রভৃতি থেকে গৃহীত । এই শিল্প-রচমাগুলির 
মধ্যে শিল্পীর দৃঠিতঙ্গীর বৈশিষ্ট্য কতটুকু এবং শিল্পকলার দিক 
থেকে তার আসল মুল্য কি প্রধানতঃ সে বিষয়েই আমাদের 
কৌতুহল ও অন্ুসন্ধিংসা জাএত হওয়া আবশ্তক | 
এই প্রদর্শনীর উদ্তোক্তার! প্রদশিত সমুদয় চিত্ররচনার একটি 
মাত্র পরিচায়িকা দিয়েছেন__”রঙ ও কাপিকলমের ক্ষেচ।” 
যে সঙ্কীণ অর্থে ক্ষেচ” কথাটির প্রয়োগের সঙ্গে আমরা 
পরিচিত সেদিক থেকে উক্ত প্রদর্শনীর যাবতীয় চিক্ররচনাকে 
“স্কেচ* নামাঙ্কিত করা অসঙ্গত। চিত্রশিল্পের মধ্যে যে বিশদ 
্টাডি ও (10191)60 07810-এর প্রত্যাশা করা যায় সেদিকে 
লক্ষ্য রেখেই ঘদি এগুলিকে “ক্কেচ” পর্ধ্যায়তুক্ত কর] হয়ে থাকে 
তবে বলা! যেতে পারে যে কি ইউরোপীয়, কি ভারতীয় অনেক 
বিখ্যাত আধুনিক শিল্পী শুধু “ক্কেচ*ই স্থট্টি করেছেন, 708177610 
বা চিত্ররচনা করেন নি। এমন কি আচার্য্য ননলাল--খার 
চিত্রকর্শের বিশ্লেষণাত্বক টিউমেন্ট ও (17151160 019 106 
বিশ্বয়ের বন্ধ, ডারও অনেক চিত্ররচনা, বিশেষ করে কয়েকটি 
নিসর্গ-চি্রকে স্কেচ পর্ধ্যায়তুক্ত করা যেতে পারে । কিন্তু এ হ'ল 
ব্যাপক অর্থে ক্ষেচ ঘলতে কি বুঝায়--আসলে ক্ষেচ হ'ল 


৪২৬ 
দৃষ্বন্তর প্রাথমিক শিল্পকপায়ণ। 


প্রবাসী 


ক্ষে-শিল্গীর ক'জ প্রস্কতির মৌল ধর্মকেই ব্যক্ত করেছে অধিক। তার অনেক চিন্ব 


১৬৫৬ 


তাঙ্ডার থেকে চয়ম করা, স্ূপের মোট সংখরহ। স্বল্প সময়ের একাত্ত ভাবেই দুসম্পূর্ণ। সে সম্পূর্ণতা শুধু চিঅণের দিক 





হে 


নতুতিতলতি এ তত শর ৬ সপ 
,* 
টা হল 
বি 
ন্‌ 
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ও. ০৩ শম্পার শত এ আপ জা হো সা অত অনা আর ওত অত তু সরস সি 


স্নাতক (নেপাল) 
কাঠখোদাই। শিল্পী-_শ্রীথতেন মহুমদার 


পরিসরে মনোজগতে রূপময় বিশ্বের যে বিশিষ্ঠতাটুকু ধরা 
পড়ল স্কেচ হ'ল তারই “1156 10716 08:61939 281)100” 
অথণং--চরম আনন্দের অযত্বক্ৃত প্রাথমিক মধুর প্রকাশ । রস- 
বিচারের এই মাপকণঠিতে বিনোদবিহারীর চিত্রশিল্পকে “কষে: 
বলে স্বীকার করে নেবার পথে একটা বাধা আছে। যদিও 
শিল্পীর মানসপটে যাবতীয় দৃশ্তাবস্তর দ্রুত প্রতিফলনের ছাপ ছবি- 
গুলির সর্বত্র স্প& তবুও কর্ম বা রূপ আবিষ্কারের দিকে একটা 
অথশ্ড মনোযোগ, রঙের বিশিষ্ট প্রয়োগে দৃষ্টিকে কেন্্রীভূত 
ফরবার প্রয়াস, পরিবর্জন ও গ্রহণের দ্বার] চিত্রের ভারসাম্য 
ছুটি প্রভৃতি তার শিক্প-রচনাগুলিতে ক্ষেচেম্প চেয়ে চিত্রশিল্পের 


থেকে নয়, শিল্পীর মানসিকতার দিক থেকেও । 

ড্রাফটসম্যান হিসাবে বিনোদবিহারীর স্কতিত্ব অনস্বীকার্য 
হলেও এ সব চিত্রের গ্রাথমিক উৎকর্ষ দেখা দিয়েছে রেখা- 
বিস্াসের স্থিতিস্থাপকতা থেকে । যে-কোন পরিবেশ থেকেই 
ফর্ম আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে মূলতঃ ড্ুইঙের দক্ষতায়। 
রঙের প্রয়োগ তাকে স্পষ্টতর করেছে মাত্র। অবশ্ঠ 
কোন কোন ক্ষেত্রে চিত্রের বিশিষ্ট গুণ ফুটিয়ে তুলবার জন্তে 
একটি বিশেষ রঙের প্রয়োগ লক্ষ্য করা গেছে । যেমন কোন 


চিত্রে সি'দুরে রঙের একটি স্পর্শ চিত্রকে একটি বিশেষ সংহত 
রূপ দান করেছে। কিন্ত যখনই শিঞ্পীকে নেপালের মানুষ, 
জনতা প্রভৃতিকে তুলিতে ক্ধপায়িত করতে হয়েছে, 


পীর রিপন পাপা সত টাকি, ৫, -. 
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ধারাম্নান 
শিল্গী__শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় 


তখনই তাকে রেখার সেই প্রক্কতি আবিষ্কার করতে হয়েছে, 
যা সেই বিষয়বন্তর যথার্থ প্রতিভূ হয়ে ধরা দেয়। 

স্বতন্ত্র পন্থা দেখা গেল রামকিক্করের শিল্পকলায় । রাম- 
কিঙ্করের রচনার সঙ্গে ধারা পরিচিত তারা অবস্থাই লক্ষ্য 
করেছেন যে, তিনি মাত্র রঙ্জের মাধ্যমেই “ফর্ম আবিষারের 
কৌর্শলটি আয় করেছেন এবং 21859এর 9011016)-র ( বন্ত- 
পুষ্কের ঘনত্বের ) নিখুত আভাস দিতে সমর্থ হয়েছেন । তিনি 
মিঃসংশয়েই আধুনিক, ঘে জাধুনিকতায় প্রবণতা ভূ'ল মৌল 


তুষ!র শৈল 


বন্তর রূপের পরিচয় দেওয়াতে । এই দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা সার্থক 
শিল্পন্প্টি করতে গিয়ে তার প্রধানতম সহায় হ'ল রঙ। অথচ 

তাতে ইমপ্রেসনিষ্ পঞ্থার আভাস মাত্র নেই। 

যতক্ষণ পর্য্যস্ত শিক্পীর প্রাথমিক উদ্দেস্ বন্তর বাহরূপের 

একটা বর্ণনা দেওয়া! ততক্ষণ পর্য্যস্ত তার লক্ষ্য থাকে ফর্মের 

দিকে । রঙ এই ফর্প্দ সটির একটা উপায় মাত্র। রামকিঙ্কর 
এ সত্য ভাল ভাবেই জানেন, তাই তার চিত্রে বিষয়রস্তর বর্ণনা! 

সংক্ষিপ্ত । অন্ত দিকে রস-চেতনাকে উদ্বোধিত করার অন্ঠান্ঠ 
কৌশলও তার অনায়ত্ত থাকে নি। তাই তিনি শুধু 
বর্ণবিদ নন, রঙ ফর্ম ডিজাইন প্রভৃতি রূপব্যঞ্জনার মুখ্য 
কৌশলগুলির সৌসামঞ্তন্ত তার চিত্রে দেখা গেছে। আধুনিক 
ইউরোপীয় শিল্পে ধারা 00100115% বা বর্ণবিদ্‌ বলে প্রসিদ্ধিলাভ 
করেছেন তাদের সঙ্গে তার পার্থক্যও এইখানেই । এই প্রসঙ্কে 

স্যেজানের নাম ন্মরণীয়। কিন্তু রামকিঙ্করের শিম ত শুধু 
রঙের সুষ্ঠ প্রয়োগ নয়, তার শিল্পকলায় আরও অনেক 

09116 বা! গুণের সংমিশ্রণ দুপরিষ্ফুট । তার শিল্প প্রকৃতির 

খুব কাছাকাছি এবং বাত্তব অভিসুখী কিন্ত পরিপূর্ণ ব্যগ্তনাময় । 

তার তুলিকায় রূপায়িত প্রক্কতি সর্বদাই গতিমুখর । পাহাড়, 





শিঙ্গী_-রামকিন্বর 


গাছ, মেঘ সকলের মধোই একটা গতির প্রচণ্ড স্পন্দন অনুভব 
করা যায়। সৌজানের শিল্প একেবারেই গতিহীন-_গাছ, 
পাতা, জল, মেঘ সব নিথর । তা যেন *৮1711])69 ০0: 
0,0)9981৮0 811.৮-বাপ্রনাময় শিল্পের বিরুদ্ধধন্থ | 

ৃষ্টাস্তত্বরূপ ধরা যাক, রামকিস্করের “তুষার শৈল” 
নামে চিত্রটি । ছবিটির রচনা-পদ্ধতি আপাতদৃষ্টিতে স্োঞজানের 
বিখ্যাত চিত্র “)10069 99170 ড1010716র কথ স্মরণ 
করিয়ে দেয়। কিন্ত অত্যন্ত ভুক্ষ ভাবে ছুটি চিত্রের 
মধ্যে সাদৃষ্ঠ থাকলেও উভয়ের শিল্পন্ষ্টির মুলগত বিভিন্ন- 
তাই ছুটি চিত্রের মধ্যে এক বিরাট পাথক্যের সৃি 
করেছে। টভয় শিল্পীর রচনাতেই যে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় 
পাই তা হ'ল প্রন্কতির বিশৃঙ্ঘলতার মধ্যে সুসমঞ্স এঁক্য 
আবিষ্কার আর তাকেই তারা রূপায়িত করবার প্রয়াস পেয়ে- 
ছেন। কিন্তু স্যেজানের রঙের ব্যবহার যেখানে একাত্তভাবে 
জ্যামিতিক ফর্পের অতিরিক্ত কিছুই নয়, রামকিস্করের রঙের 
গ্রয়োগ সেখানে [18560 00911 ব্যতীত একটা আবেগের 
কমনীয়তাও এনে দিয়েছে । 

অবস্ট এই প্রদর্শনীতে রামকিত্বরের যে কখানি চিঅ. 


৪২৮ 


নদ সত ০ 


প্রবাসী 


১৩৫৬ 





প্রদর্শিত হয়েছে, তাক্স সব ফায়টিই নেপাল সম্পর্কিত এবং সব: 
গুলি তায় শ্রেষ্ঠ প্লচনা! না হলেও এর থেফেই শির্পীর দৃিতঙ্গীর 
মৌলিকতা৷ ও বিশেষত্বটুকুর পরিচয় পাওয়া যায়। 

পূর্বেই বলেছি, এ প্রদর্শনীর আর দু'জন শিল্পী এখনও 


ছাত্ত। তধু এঁদের ক্নচল! যে হুষ্ঠ পদ্থিণতি লাভ করাতে 


চলেছে তা বুঝতে পায় যায়। শ্রী খতেজা মুযদাতের ছবিতে 


বিনোদবিহারীর প্রভাব লক্ষ্য করা গেল। তবে এই প্রক্কাব 
যে অন্থকরণে পর্য্যবসিত হয়নি এইখানেই শিল্পীর কৃতিত্ব । 


ধান-চালের মূল্য বৃদ্ধির আন্দোলন সম্বন্ধে কয়েকটি কথ। 
শ্রীদেবেজ্্রনাথ মিত্র 


জীবনযাত্রার জন্ত প্রয়োজনীয় সকল জিনিষেরই দাম অসস্ভব- 
রকম বাড়িয়! গিয়াছে । সাধারণ মাহুষ ছুর্গতির চরম সীমায় 
পৌছিয়াছে। যেহারে জ্িনিষপত্রের মুল্য বাড়িয়াছে, সেই 
হারে সাধারণ মানুষের আয় বাড়ে নাই। সম্প্রতি কোনো 
কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ভ্রব্যাদির মৃল্য-মান কিছু কমতির 
দিকে যাইতেছে বটে, কিন্ত কবে যে মূল্য যুদ্ধের পূর্বের মানে 
পৌছিবে তাহ! কেহই বলিতে পারেন না। 

বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, যুল খানের মূল্যের উপরেই 
ভন্তান্ত দ্রব্যাদির মৃল্য প্রধানতঃ নির্ভর করে। সাধারগ 
লোকেরাও এই মত পোষণ করেন। বাস্তবক্ষেত্রেও এই 
মতের সমন দেখা যায়। সুতরাং চাল ও গমের মূল্য 
কি উপায়ে কমানো যায় তাহা! প্রত্যেক দেশহিতৈষীর চিস্তার 
বিষয় হওয়া উচিত। এমন কার্যকরী পরিকল্পন! প্রস্তুত 
করিতে হইবে যাহার দ্বারা] চাহিদা! অনুযায়ী উৎপাদন হয় 
এবং উৎপাদনের ব্যয়ও কমে । এই উদ্দেস্ত সাধনের জত 
সরকার ও দেশের জনসাধারণকে একযোগে কার্য্যে অএসর 
হুইতে হইবে । কলিকাতায় ভারতীয় এসোসিয়েটেড চেশ্বার্স 
অব কমাসের বাধিক সভায় সভাপতি মিঃ এলকিম্দ ঠিকই 
বলিয়াছেন, “আমরা মনে করি অত্যাবস্কক খাদ্যদ্রব্যের 
বূল্য বিশেষ পরিমাণে হাস করার উপর সরকারের সমস্ত 
পরিকল্পনার ভবিষাৎ নির্ভর করে, খান্তের দাম না কমিলে 
জীবনঘাত্রার ব্যয় কমিবে না।” এ সম্বন্ধে গত পেবষ মাসের 
প্রবাসী'র মন্তব্যও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । প্রবাসী লিখিয়াছেন, 
“খাভত্রব্যের হূল্যহাসের উপর সত্য সত্যই এখন সমস্ত কাজকর্ম 
নির্ভর করিতেছে, দাম না কমা পর্্যস্ত কোন দিকেই কুল- 
কিনারা পাওয়া যাইবে না ।” 


কিন্ত কেহ কেহ মনে করেন, দেশের বত'মান পরি- 
খ্বিতিতেও ধান-চাউলের মূল্য বাড়াইয়া দিলেই (স্বাভাবিক 
উপায়ে ?) দেশের বত'মান হূর্গতির অবসান হইবে । অবঙ্ঠ 
ইহাদের সংখ্যা খুবই কম। তাহাদের যুক্তি এই যে, বত'মানে 
ধান উৎপাদনের ব্যয়ের সহিত উহার মূল্যের কোন সামঞ্জনড 
বা সমত! নাই। তাহারা আরও বলেন যে, বত'মানে 


গবর্ণমেন্ট যে মূল্যে ধান সংগ্রহ করিতেছেন তাহা উৎপাদনের 
ব্যয়ের তুলনায় খুব কম। গবর্ণমেণ্টের নির্দিষ্ট মূল্য মণপ্রতি 
সাড়ে সাত টাকা । ইহার ফলে ধান্য-উৎপাদনকারীগণের 
তথা কৃষকসন্প্রদায়ের ছুঃখ-ছুর্দশার অন্ত নাই এবং ধান্ত চাষের 
প্রতিও তাহাদের কোন উৎসাহ নাই। এই মত কতদূর 
সমথনযোগ্য তাহা প্রত্যেকেরই বিচার করিয়া দেখ! 
আবম্তক । 


এই প্রসঙ্গে প্রথমেই বলা দরকার যে, ধান উৎপাদনে 
খরচ কত তাহা! সঠিকভাবে নির্ণয় কর! ধুবই কঠিন, এমন কি 
অসম্ভবও বলা যাইতে পারে। ধীাহারা ধানের মূল্যবৃদ্ধির 
পক্ষপাতী তীহাদের মধ্যেও এ সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। 
তাহাদের মধ্যে এক জন কৃষিবিশেষজ্ঞ বলিয়াছেন যে, তিনি 
মেদিনীপুর ও বর্ধমান জেলার গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়৷ যে তথ্য 
সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাতে এক মণ ধান উৎপাদনের 
খরচা অন্ততঃ ১০২ টাকা পড়ে, জার এক জন বলিয়াছেন 
৮২ টাকা। 

বিভিন্ন স্থানের অবস্থার উপর ধান্য উৎপাদনের খরচ নির্ভর 
করেঃ এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখা দরকার যে, বিভিন্ন 
অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন কারণে উৎপাদনের পরিমাঁপেরও তারতম্য 
হুইবে। এমন কি একই এলাকায় প্রায় একই রকমের 
চাষবাসের প্রণালী সত্ত্বেও, এমন কি ছই-একটি কারণের জন 
উৎপাদনের পরিমাণের যথেষ্ট তারতম্য দেখা যাইবে, অথচ 
খরচ প্রায় সমানই হইবে । ন্ুতরাং উৎপাদনের পরিমাপ এবং 
উৎপাদনের খরচের মোটামুটি একটা গড় হিসাব ধরিয়া লইতে 
হইবে । এই গড় হিসাবের দ্বারাও এমন কথ! বল! যাইবে 
না যে, প্রত্যেক ধাশ্ক-উৎপাদনকারী ধানের চাষে লাভবান 
হইবেন, কারণ গড় অপেক্ষাও বিভিন্ন কারণবশতঃ কাহারও 
কাহারও ফলন কম হুইতে পারে। বিভিন্ন স্থান হইতে যে 
সকল তথ্য সংগ্রহ করিতে সক্ষম হুইয়াছি, তাহার সাহায্যে 
প্রমাণ করা যায় যে, বর্তমান সময়ে সাধারণতঃ এক মণ ধান 
উৎপাদনের জন্য ৫1৬ টীকায় বেশী খরচ হয় না। নিষ়ে 
একখানি চিঠির অংশবিশেষ উদ্ধত করিলাম £ 


ফান্তুন 
মাহাড়ী, সিলদ 
মেদিনীপুর 
২৮৮৫৩ 
মহাশয়, 


আপনার ১১।১২।৪৯ তারিখের চিঠি পেয়ে এক বিঘা! জমি 
চাষ করিতে এখানে কি খরচ হয় এবং কত ধান ও খড় উৎপন্ন 
হয় তাহা! বিশেষভাবে নিয়ে লিখিত হুইল । আমাদের এই 
অঞ্চল ( মেদিনীপুরের পশ্চিমাংশ ) উচ্চ কক্করময় ভূমি । এখানে 
চারি প্রকার জমিতে (আওয়াল, দোয়েম, সোয়েম ও 
চাহারাম ) ধান চাষ হয়। প্রথম শ্রেণীর জমির পরিমাণ থুব 
কম, অন্যান্য জমিও হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণা প্রভৃতি জমির 
মত উর্বর নয়। তবে এখানকার মঞ্জুরি অন্যান্য স্থান অপেক্ষা 


কিছু সম্তা |দ%% বিনীত 
শ্রীতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


মেদিনীপুর জেলার পশ্চিম প্রান্তর্বতাঁ ভূভাগের এক বিঘা 
জমির ধানের চাষের হিসাব £ 


বিঘা প্রতি গড় খরচ-_ 
সার-_-৯২ রোপণ-- ৬1০ 
বীজ--২।০ নিড়ান-_-২৪০ 
লাল্গল-_-৯ ছেদন--২॥০ 
আলিবন্ধন--২1০ ত্াটিবন্ধন ও বহন--৩২ 
ঝাড়ন, মাড়ন-_-২৪০ 
মোট--৪০২ টাকা 


গরীব দেশ, সকলে উপরোক্ত পরিমাণ খরচ করিতে 
পারে না। 


ফলন ধান খড় 

আওয়াল ৮ মণ ৪৩০ পণ 
দোয়েম ৬৪০ ১১ 8/০ ১১ 
সোয়েম ৫1০ ১১ ॥৩০ 9, 
চাহারাম ৪1৬ » ॥/০ ১, 


মনে রাখিতে হইবে, উপরে একটি অন্ূর্্বর অঞ্চলের হিসাব 
দেওয়া হইল। 

আর একটি অঞ্চলের ( হুগলী জেলার জাঙ্গীপাড়া থানার 
অন্তর্গত ) হিসাব নিয়ে দেওয়! হইল-_ইহা! নিজের অহুসন্ধানে 
জানিয়াছি। 

এক বিঘা বীঁজ-ক্ষেত্র প্রত্ততের খরচ £ 


(১) ছয় বার লাঙ্গল-__ 
(প্রতিবার ১৪০ হিসাবে ) ১০।০ 
(২) বীজ খান ২ মণ | ২৪২ 
" (৩) গোবর সার (৮০ ঝোড়া)  : 
| বহুনের ও প্রয়োগের খরচ ৪২. 
(8) অন্তান্ত খরচ ৩০ 





৪২ টাকা 


ধান চালের মূল্য বৃদ্ধি আন্দোলন সম্বন্ধে কয়েকটি কথ! 


৪২৯ 


উপরেন্স হিসাবে গোবক্ষের হৃল্য ধন্না হয় নাই ; সাধান্ণত£ 
ফষফগণ নিজেদের গোয়ালের গোবর ব্যবহাক় করেন। ও 

এক বিঘা বীঁজক্ষেত্রে উৎপন্ন চারা ১৪1১৫ বিদায় ঘোপণ 
কর! যায়। 

এক বিঘা ধানের চাষের খরচ £ 

(১) তিনবার লাঙ্গল 

(প্রতি লাঙ্গল ৩৪০ টাকা! হিসাবে ) ১০1০ 
(২) রোয়া ৪ জন (প্রতিজন ২২ হিসাবে) ৮২ 
(৩) নিড়ান ২ জন (১১ ১ ১৪০ ৯১) ৩০ 


(৪) জমির আইল বীধা এক জন ২ 
(৫) ধান কাটা চার জন ৮. 
(৬) আটি বাঁধা, বহন, 


গাদ] দেওয়া আড়াই জন 
(৭) বীড়ন, মাড়ন তিন জন 


৭8০0 


( প্রতিজন ১%০ হিসাবে ) ৫1০ . 
(৮) আহ্ষঙ্গিক অন্তান্ত খরচ ২।০ 
(৯) চারার খরচ ৩২. 
(১০) জমির খাজন! ৪২ 





৫৪২ টাকা 
ফলন £ বধান-_৮ মণ 
ী খড়--_১ কাহছন 

বত'মান সময়ে উক্ত অঞ্চলে ধানের মূল্য প্রতি মণ ১১২ 
টাক! এবং এক কাহন খড়ের মূল্য ২২২ টাকা, সুতরাং ধান ও 
খড়ের মোট মূলা ১১০২ টাকা । এই প্রসঙ্কে ইহাও বলা 
জাবহ্ঠক যে, বত'মান বংসরে ধানের ফলন গড় ফলন অপেক্ষা 

অতিরিক্ত হইয়াছে । নুতরাং লাভের অঙ্কও অধিক । 
অনেকের মত এই যে, পুর্বে এবং এখনও ধানের চাষে যে 


' পরিমাণ খরচ হয় তাহা ধানের মূল্যের প্রায়ই সমান। কেবল 


মাত্র উৎপন্ন ধানের মূল্য হিসাব করিলে ধানের চাষে লাত 
কিছুই থাকে না। খড়ই লাভের অক্ষে ঘায়। বত'মানে খড়ের 
মূল্য খুবই বেশী। 

ধানের চাষে লাভ-লোকসান হিসাব করিতে হইলে আরও 
কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করিতে. হইবে । তন্মধ্যে প্রধান 
হইতেছে, বর্গাচাষের পরিমাণ এবং নিজ হস্তে চাষের পরি- 
মাণ। এই হিসাবও সঠিকভাবে করা সম্ভব নয়। তবে 
মোটামুটিভাবে একট হিসাব করা যাইতে পারে এবং সেই 
হিসাবের দ্বার! প্রক্কৃত অবস্থার মোটামুটি ধারণ! হইতে পারে । 
যে সকল কৃষক বা জমির অধিকারী বর্গাচাধীর সাহায্যে 
ধানের চাষ করিয়া! থাকেন তাহারা বিন! খরচে তাহাদের 
জমির উৎপন্ন ধানের একটা নির্দি্ট অংশ পাইয়া! থাকেন। 
চাষের ব্যয়ের হ্রাস-বৃদ্ধির সিত তাহাদের ফোন সম্পর্ক মাই। 

মোটামুটিভাবে বল! যাইতে পাক্সে বে, খাহাদেক় পাচ 


৪৩৬. 


প্রবাসী 


১৩৫৬ 





একর (১৫ বিঘা) পরিমাণ পর্যান্ত জমি আছে তাহারা 
প্রধানতঃ নিজ হন্তে জমির চাষ করিয়া থাকেন; ধাহাদের 
জমির পরিমাণ পাচ একর হইতে দশ একর তাহারা আংশিক- 
ভাবে বর্গদারের উপর নির্ভর করেন এবং খাহাদের. দশ 
একরের বেশী জমি আছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহারা সম্পূর্ণ- 
রূপে বর্গাচাষীদিগের উপর নির্ভর করেন । 


সরকারী ছিসাব অন্থযায়ী পাচ একর পর্ধাস্ত ধান্ত-উৎপাদন- 
কারী পরিবারের সংখ্যা ১৭৩৬ লক্ষ এবং পাঁচ একরের অধিক 
ধান্-উৎপাদনকারী পরিবারের সংখ্যা ৬:১৪ লক্ষ । এই হিসাব 
হইতে দেখা যাইবে যে, ৬:১৪ লক্ষ পরিবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
চাষের জন্ত সম্পূর্ণনপেই বর্গাচাধীর উপর নির্ভর করেন এবং 
১৭৩৬ লক্ষ পরিবার আংশিকভাবে তাহাদের উপর নির্ভর 
করেন । নুতরাং চাষের ব্যায় ব্বপ্ধষি অনুসারে হিসাব করিলে 
উৎপাদনের খরচের হিসাব ঠিক হইবে না। কত পরিমাধ শন্ত 
বর্গাচাষের জন্ভ বিনা থরচে পাওয়া গেল এবং কত পরিমাণ 
শস্ত কি খরচে পাওয়া গেল তাহার সঠিক হিসাবের দরকার । 

সমগ্র জীবনযাত্রীর বায়ের মানের সহিত চালের বত'মান 
হূল্য-মানের তুলনা করিয়াও এই বিষয়ে কতকটা৷ ধারণ] হইতে 
পারে। ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে পশ্চিমবঙ্গে মধ্যবিস্ত শ্রেণীর 
জীবনযাত্রার ব্যয়ের মান ছিল ৩৪২৫ এবং শ্রমিকশ্রেণীর মান 
ছিল ৩৫৯৬ । পল্লী অঞ্চলে এই মান ইহা! অপেক্ষা! সামান্ত কম 
হইবে । আবার ধাহাদের বিক্রয়যোগ্য উদ্বত্ত ধান বা চাল 
আছে তাহাদের জীবনযাত্রার ব্যয়ের মান অনেক পরিমাণে 
কম; কেনন! মোট ব্যয়ের প্রায় শতকরা ৭০ ভাগই থান্ডের 
জন্ত ব্যয় হয়, এবং থাঘ্ধের মূল্যও সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। নুতরাং যাহাদিগকে ধান চাল ক্রয় করিতে 
হয় না, ইহার মূল্য ব্বদ্ধির জন্ত তাহাদের কোন ক্ষতি নাই। 
সুতরাং এই ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে ধরিয়া! লইতে পার] যায় যে, 
সাহাদের জীবনযাত্রার ব্যয়ের মান তিন শতের বেশী হইবে 
না। এ ছাড়া ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, ১৯৩৮-৩৯ 
সালে চালের মুল্য ছিল ৩1৩০ কিন্তু বতমানে উহা ২০২৩ 
হইতে ২৩ ৪৮ টাকার মধ্যে উঠা-নামা করিতেছে । এখন 
চাউলের সৃল্য-মান ৫৭৯। নুতরাং সমগ্র জীবনযাত্রার ব্যয়ের 
তুলনায় চালের মৃল্য-মান থুবই বাড়িয়াছে। চালের মূল্য 
আরও বাড়িলে 'জীবনযাত্রার অগ্তান্ত বায়ের যুল্যও সেই 
অনুপাতে বাড়িয়! যাইবে । 


আরও একটি' কথা এই যে, জীবনযাত্রার ব্যয়ের তুলনায় 
চাষের ব্যয় অনেক বিষয়ে কম আছে। কৃষি-শ্রমিকদের মজুরি 
শতকরা ৩০০ ভাগের বেন বৃদ্ধি পায় নাই। ভূমির খান্বনাও 
অপরিবন্তিত আছে। নুদের হারও বাড়ে নাই। 

ধান-চালের মুল্য বাড়াইলে কাহারা এবং লোকসংখ্যার 
শতকত্না কত ভন্খগ লাভবান হইবে তাহাও এই প্রসঙ্গে বিশেষ- 


ভাবে বিবেচনা করা দরকার । নিম্নলিখিত হিসাব হইতে 
এই বিষয়টি পরিফারভাবে বুঝা যাইবে £ 
জমির ধান উৎপাদনকারী মোট পরিবারের ঘাটতি 


পরিমাণ পরিবারের সংখ্যা সংখ্যার শতকরা বা 
(লক্ষ) হার উদ্বত্ত 
(হাজার টন) 
১। ২ একরের কম ১০ ৩৬ ৪৪১ ৬৯৩ 
২। ২হইতে ৩একর ২:৭৫ ১১*৭ -: ৪৭ 
৩। ৩হইতে ৪খএকর ২২৬ ৯৬ + ৩৬ 
৪1 ৪ হইতে ৫ একর ১৯৯ ৮৫ + ৯৭ 
৫1 ৫ হইতে ১০ একর ৪৩২ ১৮৪ +৫৪১ 
৬। ১০ হইতে ২৫ একর ১৬৫ ৭*০ + ৩৬২ 
৭। ২৬ একরের বেশি "১৭ ০৭ +-১১৫ 
২৩ ৫০ ১০০০ এ: ১০৩৬ 


উপরের হিসাব হইতে দেখা যাইবে প্রথম ছুই শ্রেণীর 
কষক-পরিবারকে চাল ক্রয় করিয়া খাইতে হয়। এই ছুই 
শ্রেণী সমগ্র ধান্ঠ-উৎপাদ্দনকারী পরিবার-সংখ্যার শতকরা ৫৫৮ 
ভাগ। যদিও তৃতীয় শ্রেনীর পরিবারের প্রয়োজনের অতিরিক্ত 
কিছু পরিমাণ চাল উৎপন্ন হয়, কিন্তু নানাবিধ প্রয়োজনের 
জন্য তাহাদিগকে ফসলের সময় শশ্ত বিক্রয় করিতে এবং 


অন্ত সময় ক্রয় করিয়! খাগ্ের সংস্থান করিতে হয়। এই তিন 
শ্রেণীতে মোট ১৫ লক্ষ ৩৭ হাজার পরিবার আছে; অর্থাৎ 
সমগ্র পরিবার-সংখ্য।র শতকরা! ৬৫৪ ভাগ । শেষচারি 


শ্রেমতে মোট আট লক্ষ তের হাজার পরিবার অথবা মোটা- 
মুটি ৪০ লক্ষ লোক আছেন এবং হঁহাদের চাল ক্রয় করিতে 
হয় না। হহারাই প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাল বিক্রয় 
করেন। সুতরাং ধান-চালের ল্য বাড়িলে বাংলাদেশের 
আড়াই কোটি লোকের মধ্যে ৪০ লক্ষ লোক ( অর্থাৎ শতকরা 
১৫।১৬ ভাগ ) লাভবান হইবেন এবং অবশিষ্ট ২ কোটি ১০ 
লক্ষ লোককে অধিকতর সৃল্যে চাল ক্রয় করিয়া ছুই বেলা 
উদরান্নের ব্যবস্থা করিতে হইবে । এই ছুই কোটি লোকের 
মধ্যে আছেন-__অল্ল জমি-চাষী কৃষক, বর্গাদার, ভূমিহীন 
শ্রমিক, অকৃষি শ্রমিক, কারিগর এবং মধ্যবিষ্তসম্প্দায় । 

সকল কাজের এবং সকল পরিকল্পনার মূল উদ্বেশ্ট হইতেছে 
42158883 £০০৭ 60 89 £1986858 10010) অথাৎ 
অধিকতম সংখ্যার জ অধিকতম মঙ্গল সাবন। কিন্ত ধানের 
সূল্য বৃদ্ধির পরিকল্পনার সাহায্যে এই উদ্দে্ সাধিত হইবে 
কি? 


* এই প্রসঙ্গে ১৩৫০ সালের মন্বস্তরের কথাও আমাদের 
মনে রাখিতে হইবে । এই মন্বস্তর সম্বন্ধে ছুর্ভিক্ষ-কমিশন 
বলিয়াছিলেন_ 


“119 1189 10 60০ [02109 01 1199 ৮188 009 91 &)৪ 


কান্ত 

0710010981 080868 01 181011179 800. 0218 088 70809 3 
001009 10 00910136077 01181011763 10 10019, 

অর্থাৎ হর্তিক্ষের প্রধান কারণগুলির মধ্যে অন্ততম 
ছিল চালের মূল্য বৃদ্ধি এবং ইহাই ভারতবর্ষের ছুর্তিক্ষের 
ইতিহাসে এক নৃতন এবং অদ্বিতীয় ঘটনা । 

ধানের মূল্য বাড়াইয়৷ দিলেই ধানচাষের প্রতি কৃষক- 
সম্প্রদায়ের উৎসাহ বাড়িবে এবং ধানের জমির পরিমণ বৃষ্ধি- 
প্রাপ্ত হইবে তাহাও নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। অনেক শাক- 
সজীর মুল্য খুবই বাড়িয়াছে, কিন্ত দেই অনুপাতে জমির পরি- 
মাণ বাড়িয়াছে কি? সরিষার তৈলের মূল্যবৃদ্ধির অনুপাতে 
সরিষার চাষ প্রসারলাভ করে নাই। এইরূপ বহু উদাহরণ 
দেওয়া যায়। আমন ধান যে পরিমাণ জমিতে জন্মে মোটা মুটি 
সেই পরিমাণ জমিতেই জন্মান হইতেছে । আমন ধানের জমির 
পরিমাণ বাড়াইতে হইলে ধান-চালের মূল্য মণপ্রতি ছই-এক 
টাকা বাড়াইয়! দিলে উদ্ধেশ্ব সাধিত হইবে না । আমন ধানের 
চাষের বিস্তৃতির পথে যে সকল অন্তরায় আছে তাহা ছুর 
করিতে হইবে। ইহার মধ্যে প্রধান অন্তরায় হইতেছে উচু 
জমিতে জল সেচনের ব্যবস্থা এবং নীচু জমি হইতে জল নিষ্ষা- 
শনের বন্দোবস্ত করা। আরও অনেক বাধা আছে যেমন 
স্থানীয় স্বাস্থ্যে অবনতি, বলদের অভাব, শ্রমিকের অভাব, 
অথের অভাব ইত্যাদি। পল্লী অঞ্চলে ত চালের মণ পঁচিশ 
ত্রিশ টাকা_-ইহাতেও চাষের ত্বমি তেমন বাড়ে নাই। 





বিজমে 





8৩১ 


শ্র্ধাম্পদ গ্রীয়ুক্ত দুরেশচজ দেব বলেন ধে, খেভুয়ে গুড়ে 
গূল্য বৃদ্ধির অনুপাতে তেল্ধুরে গুড়ের উৎপাদন বাড়ে নাই। 
তাছার প্রধান কারণ হইতেছে--ছ্বালানির অভাব । ম্মুত্লাং 
কোন্‌ ক্ষিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির পথে কি কি অন্তরায় 
আছে তাহা বিশেষভাবে অঙ্থপঞ্ধান করিয়া সেগুলি দুর করিতে 
পারিলেই উহার উৎপার্দন বাড়িবে। 

পরিশেষে বল। প্রয়োজন যে, ক্কষকের। ধানের চাষে লাগত" 
লোকসান খতাইয়া দেখেন নাঃ তাহাদের সহজ বুদ্ধি এই 
যে, নিজেদের পরিশ্রমের দ্বারা যতদুর সম্ভব নিজেদের ও গরুর 
খাছ্ের ব্যবস্থা করিতে হইবে । ইহা ছাড়া ধানের চাষে ঘর 
হইতে তাহার্দের নগদ অথ বাহির করিতে হয় না। বীজ- 
ধান ধরেই থাকে, সারের বিশেষ বালাই নাই; এমনকি 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে গোবর-সারও ব্যবহার কর] হয় না। 

আমার নিজ এলাকায় (হুগলী জেলার জ্বাঙ্গীপাড়া, 
আটপুর, তড়া, আনরবাঠী, কোমরবাজার প্রভৃতি অঞ্চলে ) বহু 
সাধারণ কৃষকের সহিত আলোচনা করিয়া জানিতে পারিয়াছি 
যে, তাহারা ধনের দাম বাড়াইবার পক্ষপাতী মোটেই নহেন, 
বরং কমাইবারই সপক্ষে । তাহাদের যুক্তি এই যে, মধ্যে মধ্যে 
বিশেষ প্রয়োজনের অন্ত তাহাদের কিছু কিছু ধান বিক্রয় 
করিতে হুয় বটে, কিন্ত বংসরের অধিকাংশ সময়েই তাহাদের 
ধান ক্রয় করিতে হয়। কুতরাং শেষ পধ্যস্ত তাহাদের লোক- 
সানই হইশে। এইরূপ কৃষকের সংখ্যাই বেশী। 


৮ ৮ ক ০৩৬: ৩৩2৯৩ ছি আস্ড 








বিজনে 
শ্রীরবি গপ্ত 


পাহাড়-শিখর যে! রচে ছায়। প্রাচীন পাদপ-ডোর, 
বসি তারি "পরে বিষাদে সতত অন্ত-দিবস-পলে ॥ 
লক্ষ্য-বিহীন সমতলভুমে ফেরাই দৃষ্টি মোর, 

শত বিভিন্ন ছবি জেগে ওঠে আমার চরণতলে । 


হেথায় গরজে রচি” আবতর্ উরে শ্রোতন্বীর, 
সপিল-পথে হয়েছে সে কোন ধূসর-সীমায় হারা ; 
সেথা, অবিচল হৃদে ছেয়ে যায় তারি ঘুমস্ত নীর 
নীলাভবর্ণে যেথা ফুটে ওঠে গোধুলি-ক্ষণের তারা । 


পর্বত যেথা ঘন অরণ্যে ঢেকেছে শুঙ্গ তার-- 
অন্ত-রবির একটু আভাস বুবি বা এখনো রয়, 
নিদথ-রাণীর ছায়া-যান ওই ওঠে বেগে জনিবার--. 
অন্ত-মুখর ময়ুখ-মালায় দীপিত দিখলয়? 


কিন্তু তবুও উদ্ভৃত কোন মন্দির-চূড়া হ'তে 
অমরা-নর্ম-্দুয়-বন্ধার মন্থর বাষে ছায £ 


থামে পথচারী, সুদূর আগত প্রহর-ধ্বনির শোতে 

শেষ বেলাকার সময় হারায় অমিয়-মৃছ'নার । 
নিরাশা-নিহিত হৃদয় আমার মধুর দৃশ্যদল 

জাগে না হেরিয়া পুলক-উচ্ছলে, ওঠে না হরষে মাতি 
মনে হয় মোর এ বনুধা শুধু যেন ছায়া চঞ্চল £ 

স্বলে কি অতীত জনের হৃদয়ে চির নভোমপশি-ভাতি | 
পর্বত হু"তে পর্বত 'পরে বিফল ফিরায়ে আখি, 

দক্ষিণ হতে উত্তরাচলে, উষালোক হ'তে সাঁকে 

ফিরি যেথা রয় পাহাড়মৌলী অনস্ত-বুকে জাগি 

কহি আপনায় £ “তব তরে সুখ কোনোখানে নাহি রাজে।” 
গিরি-কন্দর, রাজার-প্রাসাদ, পর্ণ-কুঠীর তারণ 

ধূলিসম সবে-_-হরয তাদের মোর লাগি নাহি আর । 
প্রিয় নীরবতা, পাহাড়, বনানী, নর্দীতরঙ্গ-ধারা 

একটি হাদয় বিহুনে বিরচে দৃষ্ঠ শু্ভতার 1% 


৬4101100989 149028:006্এর মূল ফল়্া্সী হইতে 


ব্রি্টলের কথা 
্রচিত্িতা দেবী 


ধক্‌ ধক্‌ করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ট্রেন চলেছে ' এগিয়ে । 
ছু'ধারে গড়িয়ে পড়ছে ঘন সবুজের ঢালু জমি-_কি সবুজ চারি- 
দিকে, পৃথিবী ঢাকা পড়েছে নরম সবুজ কার্পেটে । চোখ 
জুড়িয়ে যাওয়া খন স্সিঞ্ধ রঙের প্রলেপ মাখানো! দিগস্ত । নবীন 
স্টামলের বুকের ওপরে দলে দলে চরে বেড়াচ্ছে নানা রঙের 
গরুর পাল- সেবায় যত্বে হষ্টপুষ্ট 'চেহারা। মোটা মোটা 
উপুড় করা কলদীর মত ঝুলে পড়েছে ছু'ধের বাট। 





ব্রি্টলের ট্রাম রাস্তার কেন্ত্র। দুরে একটি জাহাজ 
দেখা যাইতেছে 


কামরায় কেবল আমরা তিন জন। তৃতীয় শ্রেণীর ক।মরায় 
লাল তেল্ভেটের উচু শ্রীঙের গদি, কোট ঝৌলাবার জালনা, 
আয়ন] ও টুকিটাকি জিনিষ রাখবার তাক-_ব্যাগ রাখবার 
উচু তাক জর্থাং আমাদের প্রথম শ্রেণীর কামরার চেয়ে অনেক 
ভালো ব্যবস্থা । বসে বসে সমুদ্রপারের ছোট স্বীপটির বিস্তীর্ণ 
পম্পসন্ভারের মধ্যে চোখ ডুবিয়ে দিলাম । গরুর জে নি্ছিষ্ 
ঘাসের ক্ষেতের আশেপাশে ছড়িয়ে রয়েছে মানুষের খাস- 
শন্তের শাকসজীর ক্ষেত । ছু'এক জায়গায় গমের ীষ হাওয়ায় 
ছুলছে, কিন্ত সে খুব কম। বেশীর ভাগই কপি ও মটরজাতীয় 
সক্জীর ক্ষেত কি রাসবেরী ও ধ্রবেরী ফলের ক্ষেত। কোথাও 
দেখা যায় ঘন সবুজের মাঝধানে অনেকখানি ধূসর রঙের 
কাক-_সেখানে টুপী মাথায়, জুতো! পায়ে চাষীরা চাষ করছে। 

ক্রমে গাড়ীর গতি মন্থর হয়ে এসে থামল একটা “ছোট্ট 
&েশনে। 'টিনেক্স শেড. দেওয়া কাঠের প্ল্যাটফর্ম, ছোট একটি 
প্টেশন। লোকেয় ভিড় নেই বললেই হয়। 

বাইস্বেন্র পান্সে তাকিয়ে দেখি--টেলিগ্রাক ও টেলিফোনের 


তার চলে, গেছে সোজ] দুর গ্রামাস্তরে, কিন্তু তারের ওপরে 
পাখীর সারি বসে নেই কেন? কোথাও ট্রান্টারে চলছে চাষ 
- কোথাও এখনে! পুরোনো! কালের প্রথা-_ঘোড়া দিয়ে হাল- 
চাষ করানো হচ্ছে। ঘোড়াগুলে৷ মোটা-সোটী, কপাল ঢেকে 
চুল পড়েছে ঝুলে, বেঁটে বেঁটে পাগুলো হাঁটুর নীচ থেকে 
মোটা হয়ে এসে গোড়ালির কাছে লুকিয়ে পড়েছে, ঝাকড়া 
চুলের মধ্যে। খুকু লাকিয়ে উঠল, ঘোড়াগুলো! ওরকম কেন? 
থুকুর বাবা জবাব দিলেন, এ ওদের হালচষা ও গাড়ীটানা 
ঘোড়া কিনা, তাই ওরকম। তরঙ্গায়িত সবুজের মধ্যে হীরের 
কুচির মত ছড়িয়ে আছে ছোট ছোট ডেদ্বি-_মাঝে মাঝে ছু- 
একটা গোলাবাড়ী চোথে পড়ে-__বাগানে ঘেরা ঢালু ছাদের 
নীচু বাড়ীর পাশে কাঠের শেড, দেওয়া বার্ণ। সেখানে 
কোথাও বা দাড়িয়ে আছে নিঃসঙ্গ একটা ঘোড়া, বা একটা 
ছোট ট্রাক্টার। কোথাও ছোট ছোট বাচ্চাদের নিয়ে জাল 
দিয়ে ঘেরা ঘরের মধ্যে বড় বড় মুরসীগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে, 
কোথাও প্যাক প্যাক করছে হাঁস-_সরু সরু খালের মত জল- 
রেখা চলে গেছে কোন গ্রাম বেষ্টন করে । সবুজ বন্তার মাঝে 
কোথাও ভেসে ওঠে ছবির মত ছোট ছোট গ্রাম। পঁচিশ- 
তিরিশট! ছোট ছোট বাড়ী--রাঙা টালির ছাদ-_জানলা দিয়ে 
দেখা যায় রঙিন লেসের পরদা ঝুলছে। প্রত্যেক বাড়ীর 
সঙ্গেই বাগান, মেহেদীপাতার বেড়া দিয়ে আলাদ! করা। 
বাগানে ধেলছে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে । মেয়েদের সোনালী 
চুলে রিবন বাধা, ছেলেদের ছোট পাজামা কাদামাখা। প্রায় 
সকলেই এক একটা! ছোট তিন-চাকার সাইকেল বা জুট্যার 
নিয়ে থেলছে। 

রেল-লাইনের পাশ দিয়ে সোজা চলে গেছে পিচমোড়া 
রাস্তা-_বাস চলেছে যাত্রীদের নিয়ে__বড়লোকদের মটর 
চলেছে ছুটে । মাঝে মাঝে রাস্তার পাশে ছোট কাচের ঘরে 
পান্লিক টেলিফোন, পরিপাটি সাজানো । ছোট ছোট ঢালু 
ছাদের বাড়ীগুলোর ছোট কীচের জানল! ধিরে রঙিন পরদা। 
ছোপানো এপ্রন বেঁধে মেমগিন্নীরা বেড়াচ্ছে নানা কাজে । 
বড় রিবনের বে! বাধা বাচ্ছা! মেয়েগুলোকে কে বলবে মোমের 
পুতুল নয়। ওদিকে থুকুর প্রশ্নের জন্ত নেই। থুকুর বাব! 
রেলগাড়ীর দেয়ালে টীষ্থানো ইংলগ্ডের রেলপথের ম্যাপ 
দেখছেন। আনি চেয়ে দেখি লম্বা করিভোরটা! দিয়ে অনেক 
লোক জাসছে যাচ্ছে__কারে! বা.বেশ ফিটফাট বোপহথরস্ত 
পোশাকপরিচ্ছদ, পালিশ করা জুতো, কারো বা জীর্দ মলিন 
বেশ-বাস, চুলগুলে! টরড়ছে। একটি ছোট যেয়ে পাশের 
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কামর! থেকে বেরিয়ে আড়চোখে একবার থুকুকে দেখে 
নিয়ে আবার চুকে যাচ্ছে ভেতরে । ঘুকুরও একই দশা। 
ভাব করার লোভ হু”পক্ষেরই সমান, অথচ সঙ্কোচও কম নয়। 
ট্রেন এবারে বড় একট! জংসনের কাছাকাছি এসেছে । ট্রেন 
ছাড়বার প্রাক্কালে অপরূপ সন্জায় সন্দিত এক ভদ্রমহিলা 
কামরায় এসে চুকলেন, তার সঙ্গে বেশ আলাপ জমে উঠল । 
“জ+? মহাশয় উচ্ছসিত কঠে বলে উঠলেন-__-“এ চেয়ে দেখ ব্রিষ্টল 
দেখা যাচ্ছে। এঁ যে সবুজ পটভুমিকার অসংখ্য বাড়ী-_রাঙা 
টালির ছাদওয়ালা ছোট ছোট বাড়ী, বড় বড় ঈর্ার চূড়া, 
অর্ধচন্ত্রাক্কৃতি সৌধশ্রেণী__ভারি নুন্দর লাগছে দেখতে। 
লিভারপুলের মত ধোঁয়ায় আর কালিতে আচ্ছন্ন শহুর নয়। 
নুন্দূর উজ্জ্বল | 

ওদিকে কামরার রাঞ্জনৈতিক আলোচনার বড় বয়ে 
যাচ্ছে, সেই আলোচনায় খুকুর বাবাকে ও যোগ দিতে হয়েছে । 

জ+ মশায়ের কিন্তু উৎসাহ ক্রমবর্ধমান হয়ে উঠেছে-_ 
এঁ যেদেখা যায় এডন নদীর তটরেখা--এঁ ত জতিপরিচিত 
শহর-_-দশ বছর আগে এখানে তিনি বছর তিনেক কাজ 
করেছেন কোন কারখানায় । যথাসময়ে আমর! ব্রিষ্টল শহরে 
এসে অবতরণ করলাম । 


ব্রিষ্ল শহয়ের একটি বৈচিত্র্য এই যে, শহরের ঠিক মাব- 
খানে নদীটা কেমন করে চুকে পড়েছে এবং সেইধানেই শহরের 
কেন, জাহাজ জাছে দাড়িয়ে । ছ+পাশ দিয়ে জনম্রোত যাচ্ছে 
বয়ে-_-বড় বড় বাসে লাফিয়ে উঠছে কেউ, কেউ বা দাড়িয়ে 
আছে কিউ-এর শেষ প্রান্তে । হঠাৎ-সুখ কিরিয়ে পাশেই দেখতে 
পাবে, তিনরঞড! জাহাজের মাস্ধলে নিশান উড়ছে পত. পত. 
করে, রভভীন কাগজের মালায় সান্জানো নৌকো 'আছে বাধা । 
শহয়ের ঠিক মাবখানে বন্দর জাগে কোথাও দেখেছি বলে 


মনে হয় না) এ শহরটি ইংলগডের একটি পুরনে] শহর, . 


থু 


ব্রিষ্টলের কথ। 


৪$% ]] 


অবস্ঠ ইংলগ্র পক্ষে যতটা পুরনে! হওয়া সপ্তব । ক্োমান- 
দের আমলে শহর হিসেবে এর নাম কোথাও পাওয়া বায় 
না। তবে তখনও হয়ত এইখানে, এই এভন নদীর তীরে 
তাবু পড়ত মাঝে মাঝে । “বাথ শহরে দ্বানে যাবার পথে 
এইখানে হয়ত হত বিশ্রামের আয়োজন । 

ক্রমে সে যুগের পাল! হল শেষ। তারপরে শতাকীর ' 
পথ বেয়ে কত এঙ্গল, স্যাকসন, ডেন, নর্মযান- লঙাইয়েকস 
ঘুর্ণিপাকে দেশটাকে দিলে পাক খাইয়ে । যুদ্ধ আর স্বত্যু-... 
খালি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া, মারা এবং মরা। পরম্পরকে 
হারিয়ে দেবার তীব্র প্রতিযোগিত।য় ধীরে ধীরে একটা 
ইতিহাস গড়ে ওঠে পৃথিবীর এই ছোট দ্বীপটির ভৌগোলিক 








নদীর একাংশের দৃষ্ঠ 


সীমার মধ্যে। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রগতির সুগেও যে 
মানুষের সৌন্দরধ্যবোধ একেবারে লোপ পেয়ে যায় নি তার 
দৃষ্টান্ত হচ্ছে ব্রিষ্লের সাস্পেনসন ব্রিজ । ছুই পাহাড়ের 
মাঝখানে বছনিয়ে দিয়ে এভন বয়ে যাচ্ছে। তার ওপরে 
আধমাইল লম্বা টকটকে লাল একটি পথ ঝুলছে শুন | 
কোন রকম জবড়জঙ্ষ লোহার কারিগরি নেই-_সোজা একটা 
পথ। এপাশে নরম কোমল খাসের বিছানায় ছোট ছোট 
সাদা ডেজির তারা- মাঝে বেগুনী ও গোলাপী “মে কুলের 
গাছ পুণ্প শ্তবকে ভরা। সেই ঘোরানো পাথরবাধানো 
পায়ে চলা! পথ দিয়ে উঠে যেতে পার ব্রিষ্টলের সবচেয়ে উঁচু 
জায়গায়। ঘোরানো রান্ডাটির বাকে বাকে পাতা আছে 
লোহার জাসন--তাতে বসে চতুষ্পার্খ্বের প্রাকৃতিক সৌদধ্যের 
মধ্যে ডুবে যেতে পার। নীচে এভন যাচ্ছে বয়ে, মাঝখানে 
এপার থেকে ওপার পর্যস্ত লাল পুলটি__যেন শুক্ততার বুকে 
রক্তবন্ধনীর দত দৃষ্ঠমন। আর চারপাশে ছেলেমেয়েরা 
কলরব ফরে খেলে বেড়াচ্ছে । পিকনিকে এসেছে দলে দলে 
স্রীপুরুষ কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে। আরো! একটু উঁচুতে. উঠলে 
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ভাবাপয় হয়ে উঠেছেন । ইমি ইংয়েজদের দুখে দুখী, ছঃখে 
: ছুঃখী, এবং ইংরেজের মতই ভেতয়ে তেতয়ে অত্যন্ত রক্ষণশীল । 


এখন বেলা পড়ে এসেছে । '“জ' গেছেন বন্ধুর সঙ্গে তার 
পুরনো! কর্মস্থলে, গি্নী দিবানিভ্রায় মগ্ন, কর্তা গেছেন কাজে, 
যদিও বয়েস ৭০। থুকুকে নিয়ে এলিস গেছে বেড়াতে। 
সমন্ত বাড়ীটা নিশুন্ধ নিবুম। শুধু পোলি কোথাও এতটুকু 
আওয়াজ পেলেই কর্কশ ম্বরে “হ্যালো” “হ্যালো” বলে 
চেঁচাচ্ছে। জানালা দিয়ে দেখা যায়, সামনের সারির এক 
ম/পের এক ধাচের বাড়ীগুলো। কালো চওড়া রাস্তা বাদিক 
দিয়ে উঠে ডান দিকে নেমে আসা বড় রাস্তাকে অতিক্রম 
করে পিছন দিকে চলে গেছে । তকৃতকে ঝকৃঝকে পরিপাটি 
চারদিক, ক্কচিৎ চলেছে ছুটি-একটি মেয়ে। হুপুরবেল! ষে 
ঝোলানো! সেতু যার কাজে ব্যন্ত। 


দেখতে পাওয়া যায় একটি ছোট ঘর। সেখানে আছে একটা কল কল করতে করতে এলিসের সঙ্গে খুকু এসে ঢোকে 
ধাধা-লাগানো ক্যা.মঃ1। সিড়ির মুখে প্রায় ৫০ জনের ঘরে। এপিস বাড়ীর দাসী । সপ্তাহে ১৪ পাউওড তার মাইনে, 
কিউ। আমরা ৮ জন সারি দিয়ে দাড়িয়ে গেলাম । অন্ধকার তার ও তার ছেলের খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা এই বাড়ীতেই। 
ঘরে এক১ গোল বের ওপর ফোকাস করে আলো তিন তলার ওপরে চমংকার একটি ঘরে এলিস থাকে । 
পড়েছে, যেবন পড়ে সিনেমার বোর্ডের ওপর। আর গদিওয়াল] থাট, ধবধবে চাদর পাতা বিছানা, ড্রেসিং টেবিল, 
পাহাড়ের ওপর থেকে নচের রাস্তা ত বটেই, আরও দেরাজ আলমারী, কাপে, ফুলসমেত ফুলদানী দিয়ে গৃহিনী 
ঘুরে, বহু দুরে, গার সমণ্ত শহঞ্টাই প্রতিচ্ছবি পড়ছে ঘর সাঞ্জিয়ে রেখেছিলেন দাসী এসে সে ঘরে অধিঠিত হবার 
তার ওপরে । এ যে রাস্তা দিয়ে একটা মোটর যাচ্ছে। আগেই । এলিসের বয়স ৩০। হাসিধুশ্ী চেহারা-_মাথার 
বাস চলছে-_ব্যন্তসম ৪ ভাবে লোকএনের! চলাফেরা করছে । চুলগুলি ফাশিয়ে ওপরে তোল।, ঠোট ছুটি সব সময়ে টুক টুক 

' এখানে শহরের সঙ্গে প্রক্কতির ঘটেছে মিতালি । এক দিকে করছে । এর! দাসদাসীকে তুক্ছতাচ্ছিল্য করে ন1। গ্রীমতী বিও 
প্রায় আধখানা শহর জু় মাঠ। তাকে এরা বলে ডাউনস্‌। ছুপুর বেলা দাসীর সঙ্গে খেতে বসেন। ক্ানের ঘরে এলিসের 








এই ডাউন্সের কাছাকাহি একট! বাড়ীর গবাক্ষে বসে লিখছি । জন্তে নিজের হাতে টবে গরম জল ধরে রাখেন। টনি 
সামনে ছোউ একটু ফুলের পাড় দেওয়া 

মূ রি এ সা, শু টি, 22 চিল দি সয়া নি 
ঘাসে ঢ।কা জমি, পিছনে অনেকটা পু ক ১০ রা. ::০......) 


তত তত 


খোল! জায়গা, তাতে সজী ফলানো 2) 8 

হয়। বাড়ীতে আছে কর্তা, গিঙ্সী, একটি :%3 হি ০ ৮ রি 
ভারতীয় ঝোঙার এবং বঙুমানে হুম্াপ্যা 8 হা ডা, 
একটি ঝি। এদের সকলেরই আবার 
এক একটি পোষ্য আছে, কর্তার একটা 
প্রকাণ্ড সাদ ঝুলটেরিয়ার, গিম্_ীর একট! 
ঝুড়ী টিয়। “পোলি', ভারতীয়ের একটি 
নরোম কুন্ধুরী। দাসীর একটি ছোট 
ছেলে আছে নাম মাইকেল । ভারতীয়টির 
নাম দেওয়া! যাক 'গ”। 'গ* সাহেব 
[শগুকাল থেকে এদেশে আছেন । পিশ 
ধঘছর থরে ইংলগুর জলবায়ুর প্রভাব 
একে মনে প্রাণে ইংরেজ করে তুলেছে। 
ইনি অশনমে বসনে আচায়ে ব্যবহারে 


ভাখদা কজন! লব দিক দিয়েই ইক" , : কোলানে! সেম দি দিবা এরধাহিত্ এম মী 


কান্তন 





ছুট ফয়ে আওয়াজ হ'ল ্রীমতী বি 
ক্রিল দেওয়া এপ্রন বেঁধে এসে ফাড়িয়েছেন 
--পএলিস এবায়ে আমাদের ডিনারের 
জন্তে তৈরি হতে হবে ।” এলিস ঘড়ি 
দেখে বললে, “ওমা তাই ত সাড়ে 
পাচটা বাজে যে।” “এলিস বুঝি সার! 
ছুপুর বকু বকৃু করে তোমাকে বিরক্ত 
করেছে”, শ্রীমতী বি অনুতপ্ত সুরে 
বলেন । “ওমা সেকি”, এলিস সজোরে 
প্রতিবাদ করে, “আমি তে! থুকুকে নিয়ে 
বেড়াতে গিয়েছিলাম । নয় কি--বল 
না শ্রীমতী জজ ?” আমি বললাম, “নিশ্চয়ই, 
এই তো এলিস ফিরল ।” 

যাই হোক, শ্রমতী “বি তাড়া 
লাগালেন-_-খাবার দেরি হয়ে যাবে। 
শ্রীযুত গ” ঘড়ি দেখে বললেন-_সত্িিই 
তো ছটা! বেজে গেল। 


এদেশের জলহাওয়ার প্রভাবে আমাদের পাকস্থলীর গ্রহণ- 
ক্ষমতা বেড়ে গিয়েছে । আরো ছ'জন ভদ্রলোক নিমন্ত্রেত 
হয়েছেন, সকলেই “জ?এর পূর্বতন বন্ধু। খাবার টেবিলে 
গল্প জমে ওঠে । বাড়ীর গৃহিণী ইংলগ্ডের একজন বিখ্যাত 
অভিঙ্গাত বাঞ্তির নাতনী এবং চাচ্চিলের অন্ধ ভক্ত । শ্রমিক 
সরকারের গুণকীর্তন দিয়ে আমাদের ভোজের টেবিলের 
আলাপের উদ্বোধন হয় । আমিও আলোচনায় যোগ দিই। 
বলি শ্রমিক-সরকার অত্যন্ত অবিবেচক-_তা না হলে এতগুলো 
অকৃতদারকে জেলের বাইরে রাখে । শ্রীমতী “বি' আমাকে 
সমর্থন করেন-_বিশেষ যখন ওদেশে মেয়ের সংখ্যা এত বেড়ে 
গেছে তখন বিয়ে না করাট] ছেলেদের পক্ষে একটা মারাত্মক 
অপরাধ । এতগুলি কুমার বন্ধুর সামনে হংসো মধ্যে বকো 
যথা সন্ত্রীক সক! প্রীয়ৃত “জ+ হয়ত একটু সঙ্কোচ বোধ 
করছিলেন, আমার সমর্থনে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন । “কিন্ত 
থু কেন ঠিকমত খাচ্ছে না” গে উৎকঠিত হুলেন। নিদ্দে 
করা ঠিক নয়, খাবার জায়োজধন যথে্&। অবঙ্ঠ হুন থেলে 
তবেই গুণ গাইতে হয়। কিন্ত এদের রান্নায় ছুন নেই। 
টেবিলে আছে ছুনের পাত্র, ইচ্ছামত নাও। অনেকে 
হয় ত আালুণন খেয়েই উঠে যায়। তা ছৃুন যখন খাই নি, 
তখন দোষ কীর্তন করতে আপত্তি কি? খাবারের আয়োজন 
যথেষ্ঠ । সুদ্ধোত্তর বিলেতের জাহারের একটু বর্ণন! দেবার 
চেষ্টা কর! যাক । সাড়ে পাচটায় এই আহারকে এরা সাধারণত 
বলে “সাপার'-_ডিনার বলতে বোধ হয় লঙ্গা। পায়। প্রত্যেকে 
দেড় টুকরো করে পেতে পারে এই পরিমাণ রুট রাখা আছে 
পাত্রে। কিন্ত কেউ এক টুকরোব বেশী, নিচেছ না । . 

দুদ কাঠের ট্টেতে এলিস খাবাক্স বহুদ করে নিয়ে জাসে। 





হি লের সিগারেটের কারখানা 


অতিথিদের জন্তে বিশেষ করে বার কর! হয়েছে সযত্বে রক্ষিত, 
বছকাল আগেকার কেনা সুন্দর আপ্পনা-জ্জাকা চীনা বাসন । 
সেই সুদৃশ্য ঈষহষ্ণ পাত্রে আছে প্রকাণ্ড এক খণ্ড ধুমপক্ণ 
হাডক মাছ। ছোট্ট এক টুকরো! লেবু, কিছু আলু ও বরবচী 


সিক্ক। গ্রুতাকট] জিনিষ থেকে ধৌয়! উঠছে এত গরম । 
ধুমগন্ধী সামুদ্রিক মংস্তের একটু ছোট অংশ কাটায় ঠেকিয়ে 
মুখে দিলাম । ওঃ, এত লোকের সামনে বসে আছি, ভাগ্যিস 
অভদ্র কাও কিছু হয়নি। মুখ তুলে দেখি সবাই আহারে 
মন দিয়েছে এবং এত বড় মাছ সংগ্রহ করা যে আজকাল কত 
কঠিন সেই বিষয়ে বক বক করছে। মনে মনে ঈশ্বরকে 
স্মরণ করলাম-_কি 'দরকার ছিল, এত বড় মাছ সংগ্রহ 
করবার । যদি ছোট হ'ত কোনমতে পার করে দেওয়া যেত। 
কিন্ত ভেতৰ্বের সব কিছুই যে বেরিয়ে আসতে চায়! এখন 
তো আর ফেলে দেওয়া চলবে না। খাঘদ্রেবোর সামান্ত 
অংশটুকুও এর] ন্ট করে না। তাকিয়ে দেখি 'জ+ মহাশয়ের 
চোখে হুট মির হাসি--তিনি আমার অবস্থাটা বেশ উপভোগ 
করছেন । মুহুর্তে আমার মাথায় ছুষ্টধুন্ধি এন-_-“ও প্রিয় “জর” ” 
আমি সোৎসাহে বলে উঠি, “তুমি এই মাছ থেতে কি 
ভালই বাস, আমারটা! থেকে কিছু নাও*--বলতে বলতে 
মাছটির তিন চতুর্ধাংশ কেটে ফেললাম । তখন সবাই মিলে 
স্বামীর প্রতি আমার এ পক্ষপাতিত্ব দেখে কলরব করে উঠল। 
তখন “জজ” এর প্রতি করুপণাবশে আমি বঁললাম-_“আচ্ছা বেশ: 
তোমর! সবাই এর থেকে একটু একটু পেতে পার । জান তো 
ভারতীয় মেয়েরা স্বাথত্যাগের জঙ্তে বিখ্যাত ।” 
আহারের পয়ে বসবার ঘরে সবাই এসে জড়ো হয়। 


' খুজুফে গ] ধুইয়ে গরয় বিহীনার মধ্যে চুকিয়ে, .দিয়ে আসি. 





ব্রিলের নিকটে একটি প্রাকৃতিক দৃশ্থ 


বি্যৎ নিয়ন্ত্রণের তাগিদে স্তিমিত আলোয় স্বপ্নালোদ্িত ঘর। 
রেডিওর মু নুরের পটভূমিকায় অনুচ্চকঠে চলে আলাপ- 
আলোচনা । ভারতবর্ষের বর্তমান পরিস্থিতিই প্রধান আলোচ্য 
বিষয়, আর সে সম্বন্ধে অজ্ঞত! প্রতি কথায় প্রকট হয়ে ওঠে । 
আমি ঢুকতেই একজন উঠে এসে হ্ালিয়ে দিল বড় আলোটা। 
“গ” তাড়াতাড়ি উষ্পীকরণ যন্ত্রটাকে বোতাম টিপে ত্বালিয়ে 


ঘিয়ে পায়ের কাছে এনে রাখলে । মেয়েদের প্রতি সৌজন্তের 
আতিশয্য এক এক সময়ে বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়। তবু 
সত্যি কথা বলতে কি, বাড়াবাড়িটা লাগে মন্দ নয়, বিশেষতঃ 
প্রাচা দেশ থেকে আসে যারা, নূতনত্বের স্বাদ তাদের ভাল 
লাগবারই কথা। 


সেদিন সকালে রেশনের দোকানে গিয়েছিলাম কার্ড 
করাতে । দোকানের সমণ্ড কর্মচারীই মেয়ে । চট্পট “ছাড়- 
পত্র” মিলিয়ে মিনিট কুড়ির মধ্যে পাওয়া গেল তিনটি বই। 
এত শীঘ্র যে রেশনকার্ড পাওয়! সম্ভব তা দেখে সত্যিই অবাক 
হতে হয়। ভেবেছিলাম আরও দিন ছয়েক অন্ততঃ ঘোরাঘুরি 
করতে হবে । সাবান থেকে জারস্ত করে টিনের খাবার ও 
চকোলেট পর্য্যন্ত সব কিছুই রেশন-ব্যবস্থার অধীন। ফলে 
দরিপ্র জনসাধারণের পক্ষে সকল প্রকার খাভবস্ত সংগ্রহ করা 
সম্ভবপর হয়। কারণ রেশনের যাবতীয় জিনিষের দাম খুব 
সন্তা। সেজতে এদেশে খান্ডাভাবে কেউ শুকিয়ে মরে না, 
সাবার অতিরিক্ত আহারের দরুন যক্কতের বিকৃতিজনিত 
স্বত্যুও এদেশে বিরল । 


এদের দেশে সমান্জ-জীবনের সংহত রূপটি দেখে বেশ আনন্দ 


হয়। সমস্ত দেশটা যেন একটা বৃহৎ পরিবারের মত গড়ে 
উঠেছে, যার ভাড়ারঘর একটাই এর্ঘং যেখানে সাধারণের, 


ন্োটা. ভাত কাপড়ের প্রকই ব্যবস্থা । 
অবষ্ভ ধার যেমন সাধ্য খাওয়া-পন্ায় 
বৈচিত্র্য জানতে পার-_কিস্তু মূল ব্যবস্থাটি 
এমনি চমংকার.যে, মোটা ভাত-কাপড় 
থেকে কেউ বঞ্চিত হবে না, কেউ বেশী 
পাবে না। যদি কারুর বিশেষ প্রয়োজন 
হয়সে তাই পাবে সংসারের সাধারণ 
খরচের খাতা থেকেই । যেমন প্রতোক 
শিশু ও বালকবালিকা৷ ছু” বোতল করে 
খাটি ছুব পাবে। পাচ বছরের নীচে 
পর্যযত্ত ধনীদরিদ্র নির্বিধশেষে সকল শিশুই 
রেশনকার্ডের ব্যবস্থামত খাটি কমলালেবুর 
ঘন নির্যাস সপ্তাহে এক বোতল করে 
পাবে। যদি কেউ অসুস্থ হয়, ডাক্তারের 
ব্যবস্থাপত্রে সেও পাবে, আর পাবে গণ্ডি 
ও প্রচ্থতিরা। রেশন-ব্যবস্থায় এই 
নিধধাসের দাম ছয় পেনি মাত্র-_-অথচ 
সেই খ্রিনিষ বড়লোকের] সধ করে যদি খেতে চায় ত 
সমপরিমাণ নির্যাসের দাম পড়বে ছয় শিলিং। আগে 
সরকারী ব্যবস্থার প্রয়োজন মিটিয়ে তবে দোকানে গ্িনিষ 
যায়। পাঁচ বছর বয়স পর্ধাস্ত শিশুদের কার্ডে ছুধের আলাদা 
ব্যবস্থা । সেই ব্যবস্থামত রোজ সকালে বাড়ীর দরজায় খাটি 
ছধের মুখ বন্ধ করা বোতল পাবে- সুর্ষেযাদ্য়ের আগেই 
ডেয়ারী কার্প থেকে লোক এসে ছুধ দিয়ে যায়। পাঁচ বছর বয়স 
হলেই প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে স্কুলে দিতে হয়। তখন আর 
তার ছুধ তার মায়ের কাছে আসে না, যায় তার স্কুলে। 
প্রত্যেক গুলে প্রত্যেক বালকবালিকার নামে ছু” বোতল ছথধ . 
দেওয়া হয়। বাড়ীতে দিলে যদি-বা বাচ্চাদের উপযুক্ত 
পরিমাণ ছুপ্ধ পান থেকে বঞ্চিত হবার সম্ভাবনা! থাকে, কিন্ত 
স্কুলে তেমনটি হবার জে! নেই, কারণ স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষরিত্রীর 
বিরুদ্ধে নালিশ কর] চলে। বাচ্চাদের বেলায় যেমন প্রচুর 
ছুপ্ধ বিতরণের ব্যবস্থা, বয়স্কদের বেলায় তেমনি কাপপ্য, 
কাজেই পুডিং ইত্যাদিতে বেশী খরচ করা চলে না। 

এদিকে বসবীর ঘরে আড্ডা জমে ওঠে । “ভারতবর্ধের 
কথা বল। কি তোমাদের ব্যাপার । এত মারামারিই ব! 
কেন?” পকি আর বলব সেকথা, ভারতের কথা কি এত 
চট করে বলা যায়। কি দরকার সে সব অপ্রিয় কথ! 
তোলবার ? বিশেষ করে এখানে দেখছি সবাই চৌরী- 
ঘলীয়। ভারতের ছুঃখের কথা বলতে গেলে এত সাধের 
জমাট জাড্াট ভেঙে যাবে । বলতে বলতে আমি উত্তেজিত 
হয়ে পড়ব, এবং তোমর! ছঃখিত হবে ।” শ্রীয়ত টি বললেন, 
“তোমার কি মনে হয় স্বাধীনতা পাওয়া! ভারতের পক্ষে এখনি 
ভাল হুবে।” “সে জাধার কি” “জা” মশায় জবাক হয়ে বলেন, 





কান্ত: 


“পল হোক, মন্দ, হোক, -স্বাধীনত] 
আমাদের 'জঙ্গগত অধিকার এবং :অনেক . 
আগেই তা আমাদের পাওয়া উচিত 
ছিল।” আশ্চর্য্য এই যে, এত দিনেও 
ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এদের মনে একটা 
সুনিদ্দি্ঠ এবং সুষ্প8 ধারণার সৃষ্টি হ'ল 
না। আমাদের দেশ সম্বন্ধে ভাসা ভাসা 
ঝাপসা একট! ছবি অ'কা আছে এদের 
মনের পটে, সেই সঙ্গে আছে একটা 
প্রবল অহৃমিকা', মধ্যযুগের অন্ধকার থেকে 
ভারতকে আধুনিক সভ্যতার তীথক্ষেত্রে 
পথ দেখিয়ে আনার দায়িত্ব ছিল এদেরই, 
তাই কথাবার্তায় এদের একট! মুকুবিবি- 
য়ানার সুর । গ” জাতিতে ভারতীয়, 
কিস্ত মনে প্রাণে ইংলগ্ডের অনুরাঙ্গী ও 
ইংরেজের অন্ুকারী। ভারত তার 
জন্মভূমি বটে, কিন্তু তার মনোজগং 
ইংলগ্ডের আবহাওয়ায় স্ষ্ট | ভারত তার 
সেকেলে জননী, ইংলগু সত্তার বিমাতা। 
ছুঃখিনী জননীকে পরিত্যাগ করে 
বিমাতার স্সেহচ্ছায়াতলে তিনি আছেন ভালই । তিনি ঘাড় 
নেড়ে সর্বজ্ঞের ভঙ্গীতে বললেন, “এখন কি হয়েছে জানি না, 
কিন্ত পচিশ বছর আগে ভারতের সে যোগ্যতা ছিল না।” 
স্ভ্তিত হয়ে গেলাম, “তুমি কি ভারতীয়?” “জ+ মশায় 
বুঝতে পারলেন আমি একটু উত্তেজিত হয়ে উঠেছি। 
ব্যাপারটাকে হাপিঠাট্টায় তরল করে আনবার উদ্ছেস্টঠে 
্ীযুক্তাকে লক্ষ্য করে বললেন, “সে ত বটেই, তখন 
যে তুমি ভারতে ছিলে। তোমার মত লোক থাকতে 
ভারত ম্বধীন হবে কি করে ।” থরে হাসির ধুম পড়ে গেল। 
গন্ভর মুখে বলি, “পচিশ বছর আগে ভারত কি ছিল, সে- 
কথা বলবার আগে ভেবে দেখে! দেড় শ বছর আগে সে কি 
কিছিল। এই ুদীর্ধকালের অকথ্য অত্যাচার আর অবাধ 
শোষণের কলে যার জীবনীশক্তি লোপ পেতে বসেছে, সেই 
মুহূযুকে হঠাৎ সুস্থ স্বাভাবিক জীবনেব অযোগ্য বলে অপবাদ 
দেবার আগে ভেবে দেখা উচিত আসল গলদ কোথায়? আর 
ভারত যোগ্য হোক, অযোগ্য হোক তার স্বাধীনতালাভে 
প্রতিবন্ধক সৃট্টি করবার কোন অধিকার ব্রিটেনের নেই, সে 
গায়ের জোরে লোভের তাড়নায় এ কার্জ করেছে, ভারতের 
স্বার্থ রক্ষা কিংবা ভারতকে বাচানে! তার উদ্বেন্ঠ ছিল না। 
এই সত্যটাকে সকলেরই স্বীকার কর! উচিত।” স্ত্রীযুত “ম 
বলেন, “সে ত ঠিকই, জোর যার মুলুক তার, এইটেই ত হচ্ছে 
বর্তমান সভ্যতার নীতি।” “মুলুক ত নিলেই, তার ওপরে খন 
বড় বড় মিথ্যে কথ! দিয়ে সেই কেড়ে নেওয়াটাকে হিতৈষণা! 
বলে হনিয়ান লোককে বিভ্রান্ত করতে চাও তখনই প্রতিবাদ 





মেগ্ডপ পাহাড়ের একটি দৃশ্ 


করি। তোমাদের এই অপপ্রচারের দরুনই আমাদের ভ্রুটি- 
গুলো! এত বড় হায় সকলের সামনে বেরিয়ে পড়ে, আর কুট- 
নীতিতেঃতোমরা ওস্তাদ বলে তোমাদের দোষগুলো৷ ঢাকা 
পড়ে যায়। কিন্ত এটা জেনে রেখ, ভারত কারও চেয়ে কম 
নয়। তোমরা! জান কি আমাদের জাতীয় মুক্তিসাধনার 
ইতিহাস? আয়ারলগ্ের ছুঃখের খবর তোমাদের জানা 
আছে। কিন্তভারতের ছেলেরা যে দেশের ছঃখমোচনের 
জন্যে হুঃসহ ছঃখ এমন কি ম্বত্যুবরণ করতে পর্য্যন্ত কুঠিত হয় 
নিসেখবর তোমরা কয় জনে রাখ ?” “ট” বলেন, “বেশ, 
আমাদের সঙ্গে যাই হোক, তোমরা নিজেদের মধ্যে এত মারা- 
মারি কাটাকাটি কর কেন?” “তার কারণ আমরা তোমাদের 
কূটনীতি বুঝতে পারি নি-_তোমাদের ফাদে ধরা দিয়েছি । 
আজকের এ মারামারির পেছনে রয়েছে তৃতীয় পক্ষের বু 
দিনের ভেদবুদ্ধি সৃষ্টির অপপ্রয়াস আর এই তৃতীয় পক্ষ হচ্ছ 
তোমরা 1” 'ম' বললেন, “ছুর্ভাগ্য আমাদের, সব দোষই থে 
তোমরা শেষ পর্যন্ত আমাদের ঘাড়ে চাপাও সে আমি 
শুনেছি।” “এটা ভুল শোন নি। কারণ ভারতের সকল 
ছুর্গতির মূলেই যে ব্রিটিশের কারসাজি এট! দিবালোকের মত 
প্রত্যক্ষ সত্য |” 

কিছুক্ষণ আগে “প” এসে বসেছেন । তিনি শ্রমিকসঙ্গের 
সভ্য-_-এ সভায় অনাহ্ুত-_ এসেছেন দশ বছর পরে পুরনো 
বন্ধুকে দেখতে । তিনি এতক্ষণ চুপ করে বোধ হয় আমাদের 
বাগযুদ্ধ উপভোগ করছিলেন । এবারে গম্ভীরভাবে বললেন, 
“এ বিষয়ে আমি শ্রীমতী “জ'র সঙ্গে গরকমত। ভারতবর্ষ 





ম্যাগনোলিয়া হাউস-_চেডার 


নিজেই তার যোগাতার বিচার করবে । যদি সে অযোগাযও 
হয়, তা হলেও অপেক্ষারুত শক্তিশালীর কোন অধিকার নেই 
তাকে দাবিয়ে রাবার |” প"র কথা শুনে 'জ"স্বপ্তির নিখাস 
ফেলেন, ্রমতী “জজ” ঠা! হন, “গ” বিরক্ত হন, “টি” মুখ টিপে 
হাসেন, “ম” কিছু বলতে যান, কিন্তু এমন সময় এলিস এসে 
দাড়ায় দ্বারপ্রাত্তে-_হ্বীমতী “বি” জিজ্ঞেস করছেন, “তোমরা 
কি এক কাপ করে চা খাবে?” 'জ"রা আমাদের জন্তে 
চষংকার চা এনেছে_ দার্জিলিঙের চা।” “ম” বললেন, “সত্যি 
আমর] অক্কতজ্ঞ-_ এমন লোভনীয় জিনিষ ভারত আমাদের 
উপহার দেয়, তবু আমরা তার নিন্দে করি।” 


আজ শনিবার । «প” বাড়ী যাবে তার বাপের কাছে। 
আমাদেরও সঙ্গে যেতে হবে । তার বাপ বহুবার টেলিফোন 
করে সব ঠিকঠাক করেছে। 


যথাসময়ে প”-র বাব! এলেন গাড়ী নিয়ে, ৭৫ বছরের বৃদ্ধ, 
শরীর ঠক্‌ ঠক করে কাপছে; টাকের ওপরে ছু,এক গাছ 
সাদা পাতল! চুল | এত বয়স হলে কি হয় সাজসন্জার ক্রুটি 
নেই, নিভাজ নেভজী-ন্ সুট-_বাটুনহোলে একট] প্রকাণ্ড 
টকটকে লাল গোলাপ, লাল মৃখের সঙ্গে ম্যাচ করেছে ভাল। 
নিন্বে গাড়ি চালিয়ে এসেছেন ২৫ মাইল দূরের চেডার নামক 
গ্রাম থেকে । চেডারের চীঙ্গ বিখ্যাত । চেডার পেরিয়ে ছোট 
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শ্রকটি গ্রামে তীয় ধাস। সেখানে আমাদের 
এফটা সপ্তাহ ফাটিয়ে আসতেই হবে গায় লতৃন 
গৃহস্থালিতে, দেখতে হবে ইংলগ্ডের পীর রূপ । 
প”র মা বাবার গল্প জ'রকাছে এত আগে 
শুনেছি । ভদ্রলোক বিপত্ীক হবার পর বছর 
না ঘুরতেই পুনরায় নবপত্বী সংগ্রহ করেছেন। 
এই নবপরিনীতা অবশ্ত বৃদ্ধন্ত তরুণী ভার্ধ্যা নন, 
কারণ তারও বয়েস ভাটার দিকে । বরের 
বয়স ৭৫ এবং কনে হচ্ছেন বাহারে বুড়ী। 
ব্যাপারটা আমাদের ধারণার অতীত-_-এই 
নবদম্পতি কিন্তু বিবাহিত জীবনকে বেশ 
সহত্ভাবেই নিয়েছেন । বাহাত্তর বছরের নব 
বধূকে দেখবার জন্তে মনে ওংসুক্য জমা হয়ে 
ছিল। বৃদ্ধ তার অনেক গল্প করলেন- সে 
নাকি দেখতে আমারই মত ছোটখাটো । ছোট- 
বেলায় নাকি খ্াদদের একবার বিয়ের কথা 
হয়ে ভেঙে যায়। তার পরে কে ভাবতে 
পেরেছিল ভবিতব্যের এ বিচিত্র নির্ববদ্ধের কথ! ? 

ব্রিল থেকে চেডার ২০ মাইল পথ | ভু"ধারে ঘনসবুজ-_ 
ঢালু উ'চুনীচু প্রান্তর__মাঝে মাঝে সারিবধা পত্র-নিবিড় 
তরুশ্রেনী । গীচমোড়া কালো রাস্তা একেবেঁকে চলে গেছে। 
পথে নজরে পড়ল একটা চুণের ফারখানা। পাহাড়ের রং 
সাদ! খড়ির মত--পাশ দিয়ে খাদ নেমে গেছে নীচু জমি 
পর্য্যন্ত । বৃদ্ধ বললেন, “চেডার গর্ছের কথ তোমার মনে জাছে 
জজ”? চল ঘুরে যাই সেদিক দিয়ে” 


দুর থেকে পাহাড়ের উচু মাথা নজরে পড়ে__সাদাটে 
সাদাটে চৌকো চৌকো। পাহাড়ের চূড়ো, রাস্তার ছু'বারে যেন 
ছবির মত সাজানো । যেমন এদের এক মাপের বাড়ী, 
পাহাড়গুলোও কি তাই ? রাস্তার ছু'পাশে সারি বেঁধে দাড়িয়ে, 
যেন ছাতখোলা একটা ন্ুড়ঙ্ষের মধো চলেছি । ভারি চমৎকার 
লাগছে | মাঝে মাঝে দাড়িয়ে জাছে একটা ছটো গা়্ী-__ 
পাথরের ওপর কথ্ধল বিছিয়ে চলছে পিকৃনিক | পাহাড় যেন 
প্রাচীরের মত আড়াল করে রেখেছে ওপারের পৃথিবীকে । 
এইখানে এই মেঙ্িপ পাহাড়ে বহু হাজার বছর আগেকার 
গহ্বর জাছে। সেই সব গহ্বরে নাকি আদি মানবের জঙ্গি 
পাওয়া গেছে। 


লা সাহিত্যে বিনয়কুমার সরকার 


স্ীকালিদাস মুখে পাধায় 


বাংলা ভাষা! ও সাহিতাকে দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি 
নৃতত্ব, সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাসের আলোচনার দ্বারা সম্বন্ধ 
এবং উন্নত করবার সাধনায় ধারা! আত্মনিয়োগ করেছিলেন 
বিনয়কুমার সরকার তাদের অন্তম | দেপীয় ভাষ! ব্যতীত 
ইংরেঞী, জার্মান, ইটালিয়ান এবং ফরাসী ভাষায়ও তার 
বিশেষ দখল ছিল। কিন্ত আম্বত্যু তিনি যে বঙ্গভাষা ও 
সাহিত্যের সাধনায় ব্রতী ছিলেন একথা হয়ত আজকাল 
অনেকে জানেন না । বাংল] ভাষা ও সাহিত্যেও বিনয়কুমারের 
দ্বান সামান্ত নহে। 

“দেশী”, “থদেশসেব1”, “শ্বদেশনিষ্ঠা”) “ঞাতীয় উন্নতি” 
ছিল বঙ্গবিপ্রবের মূলমন্ত্র। ১৯০৫-এর বৈপ্লবিক আবহাওয়ায় 
বিন্নকুমার স্বদেশসেবার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হন। ১৯০৬ সনে 
এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই তিনি দেশের সেবায় সম্পূর্ণরূপে 
আযস্্নিয়োগ করেন। এই সময়ই তিনি উপলব্ধি করেন দেশ ও 
জ[তির উন্নতির জন্ত চাই এক দিকে জনশিক্ষার প্রসার, অপর 
পিকে প্রয়োজন মাতৃভাষা এবং সাহিত্যের অনুশীলন । কেননা 
ভাষার মধ্য দিয়েই জাতীয় চেতনা মূর্ত হয়ে উঠে। 

১৯০৬ সনে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ গ্রতিঠিত হয়। ১৯০৭ 
সনে বিনয়কুমার রাজনীতি ও ইতিহাসের অবৈতনিক অধ্যাপক- 
রূপে জাতীয় শিক্ষা-পরিষধদে যোগদান করেন । মালদহ, বিক্রম 
পুরের সেনিহাটি প্রভৃতি নানা কেন্দ্রে তিনি জাতীয় বিভালয় 
প্রতিষ্ঠিত করেন | এই সব বিভ্ালয়ের পরিচালনার ভারও 
তিনি গ্রহণ করেন। জাতীয় শিক্ষা যাতে কার্যকরী হয় সে 
দিকে তার দৃষ্টি ছিল সঞ্জাগ। তিনি এই সময় প্রচার করেন, 
শিক্ষাব্যবস্থাকে স্থানীয় প্রয়োজন অনুসারে নিয়ন্ত্রিত করতে 
হবে, প্রাথমিক স্তরে বাস্তব-বিজ্ঞান শিক্ষা দানের ব্যবস্থা! থাকা 
চাই। শিক্ষাব্যবস্থায় বিজ্ঞান, যন্ত্রশিল্প ও বাণিজ্য-বিষয়ক 
চচ্চার শুযোগ-মবিধা দিতে হবে, শিক্ষাকে করতে হবে 
জীবিকার্জনের উপযোগী । মাতৃভাষাই হবে সর্বপ্রকার শিক্ষা 
প্রদ্যনের মাধ্যম । আত্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্রদের শিক্ষা 
দানের ব্যবস্থা হ'ল বিনয় সরকার প্রবন্তিত শিক্ষাবিধির অন্তম 


প্রধান কথা । ব্যাকরণের সাহায্য ব্যতীত ভাষা শিক্ষাদান : 


বিনয়বাবুর শিক্ষাবিথির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । 

“বঙ্গে নবয়ুগের নৃতন শিক্ষা” ( ১৯০৭ ), “শিক্ষা বিজ্ঞানের 
ভূমিকা” & ১৯১০ ), “প্রাচীন খ্রীসের জাতীর শিক্ষ1” ( ১৯১০। 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত), “ভাষা শিক্ষা” 
(১৯১০), “সংস্কত শিক্ষা” (১৯১২), ইংরাজী শিক্ষা (১৯১২) 
“এ&ঁতিহাসিক প্রবন্ধ” (১৯১২), *শিক্ষাসোপান” ( ১৯১২), 


“শিক্ষা সমালোচনা” (১৯১২), “সাধম” (১৯১২), “বিশ্বশক্তি” . 


(১৯১৪) নামক গ্রন্থগুলির মধ্যে বিনয়বাবুর শিক্ষাবিষয়ক 
মতবাদ ধরে রাখা হয়েছে । শিক্ষা সন্বদ্ধে বিনয়কুমার শুধু নিজস্ব 
মতবাদ প্রচার করেই বিরত হন নি, তিনি তার মতবাদকে 
বাস্তব রূপ দেখার জন্ত প্রাণপণ প্রয়াসও পেয়েছেন নিজের 
প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিস্তালয়সমূহের শিক্ষাদানের ভিতর 
এখানে উল্লে্যোগ্য যে, তীর প্রবর্তিত শিক্ষাবিধি বাংলা তথা 
ভারতের শিক্ষার্গতে রীতিমত আদঙ্দে'লন জ্ঞাগিয়ে তুলতে 
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বিনয়কুমার সরকার 


পেরেছিল। তাই শ্বদেশী ধুগে” বিনয় সরকারের শিক্ষাবিধি 
বিপিনচশ্ত্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, হীরেন্্রনাথ দত, অক্ষয়চজ 
সরকার, আচার্য ব্রজেজনাথ গীল প্রন্ৃতি মনীষীদের অকৃঠ 
প্রশংসা পেয়েছিল। 

ব্যাকরণের সাহায্য ব্যতীত সংস্কত ভাষা শিক্ষার যে রীতি 
বিনয়কুমার প্রবর্থন করেন ত1 তদানীত্তন সংস্কতজ পঞ্তিতমণ্লী 
কর্তৃক অভিনন্দিত হয়। কাণীর পণ্ডিতসমাজ তর নৃতন 
প্রণালীতে আকষ্ঠ হন এবং গুণগ্রাহি তার নিদর্শম-স্বরূপ তারা 
বিনয়বাবুকে “বিভাবৈপ্তব” উপাধি প্রদান ফরেন (১৯১২)। 

হুদিয়াগি ধা খারিগন্সি শিক্ষাপ্ন মাধামে খাহুঘকে খাধলম্ী 
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প্রবাসী 


১৩৫৬ 





কয়ে তোলা ছিল বিনয়বাবুর শিক্ষা-ব্যবস্থার অতম মূলনীতি । 
সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্ত তিনি আমেরিকার শিক্ষা- 
ব্রতী বুকার টি. ওয়াশিংটনের আত্মজীবনী “আপ ক্রুম্‌ ল্লেভারি” 
গ্রন্থের অন্থবাদ “নিগ্রোজাতির কর্ণাবীর” নামে প্রকাশ করেন। 

ইতিহাসকে বিজ্ঞানের দৃটভিত্তিতে দাড় করাবার জন্ত বিনয়- 
বাবু প্রথম থেকেই সচেষ্ট ছিলেন। ১৯১১ সনে ময়মনসিংহ 
জেলায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে তিনি “ইতিহাস-বিজ্ঞান ও 
মানবজাতির আশ” প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধে তিনি দেখান 
ইতিহাসও একটা বিজ্ঞান, ইতিহাসের মুলকথ। হ'ল বিশ্বশক্তির 
সন্ধ্যবহার। বিশ্বশক্তির সঘ্যবহারের উপরই ব্যক্তি, সমাজ ও 
জাত্তির উন্নতি বা অবনতি নির্ভর করে। কাজেই উন্নতির 
প্রচেষ্টায় কোন অবস্থাতেই মান্বষের নিরুৎংসাহ হবার কারণ 
নেই। সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন আচার্য জগণীশচন্্র বন্ু। 
বিনয়কুমাঙ্গের উক্ত রচনা ১৯১১ সনে 'প্রব।পী”তে ছাপা হয়। 
পরে উহ “এঁতিহাসিক প্রবন্ধ” গ্রন্থের অন্ততুক্ত করা করা হুয়। 
বিশ্বশক্তি সপ্্যবহারের মতবাদ আরও জোরের সঙ্গে প্রচারিত 
হয় “বিশ্বশক্তি” (১৯১৪) নামক গ্রঙ্থে। রামেজ্্রনুন্দর 
ত্রিবেদী “এঁতিহাসিক প্রবন্ধ” গ্রন্থের ভূমিকায় পুস্তকখানির 
গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেছেন । স্বদেশীযুগে লেখা “সাধন!” 
সম্ভবতঃ বিনয়বাবুর্প বহুল প্রচারিত বাংল] রচনা । অঙ্ষয়চন্র 
সরকার “সাধনা”র ভুমিকা লেখেন । 

১৯০৯ থেকে ১৯১৪ সন পর্য্যন্ত বিনয়বাবু প্রত্যেকটি বঙ্গীয় 
সাহিত্য সম্মেলনে যোগদান করতেন এবং বাংলাভাষা ও 
সাহিত্যের উন্নতির জন তৎপর ছিলেন । ১৯১১ সনে উত্তরবঙ্ন 
সাহিত্য সম্মেলনে (মালদহ) তিনি মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন 
করা প্রয়োজন বলে আবেদন জানান । এ বংসরেই তিনি 
ময়মনসিংহ সাহিত্য সম্মেলনে উক্ত আবেদন কার্যকরী করে 
তোলবার উদ্বেস্ঠে এক প্রন্তাব আনয়ন করেন এবং বলেন 
মাতৃভাষার ভ্রত উন্নতির জন্ত “সংরক্ষণ নীতি? গ্রহণ করতে 
হবে- বিদেশী ভাষায় লেখা দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও 
সমালোচনার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থসমূহ বাংলা ভায়ায় অনুবাদ করবার 
ব্যবস্থা অবলম্বন কর! নিতান্তই জরুরী । বিনয়বাবুর প্রস্তাব 
“সাহিত্যসেবী” প্রবন্ধ আকারে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে 
প্রথম পঠিত হয়। রচনাটি 'প্রবাসী”তে ( ১৯১১) প্রকাশিত 
হয় এবং পঙ্ডিত-সমাজের দৃত্টি আকর্ষণ করে । এই প্রস্তাব 
ইংরেজীতে *[))6 2180) 01 1,666013 £ 4. 8000109 (01 
109৮৮7106 10100180 50108010191 1169780199” নামে 
“মডার্ণ রিভিয্প” পত্রিকায় ( এপ্রিল, ১৯১১) প্রকাশিত হয়। 
প্রস্তাবের হিন্দী এবং মারামী অন্থবাদও ১৯১১ সনের হিন্দী 
এবং মারামী সাহিত্য সম্মেলনে বিবেচনার জবন্ত উপস্থাপিত 
করা হয়। হিন্দী ও মারাঠী সাহিত্য-সমাজে বিনয়বাবুর 


প্রস্ঠুব বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে অক্ষম হয়। বঙ্গীয়, 


সাহিত্য*্পরিষং তার প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য বলে স্থির করেন। 
বন্দীর সাহিত্য-পরিষদের তত্বাবধানে বাংলা-ভাষায় অন্থবাদের 
কাজ যাতে দুষ্ঠভাবে সম্পর হতে পারে তার জন্ত তিনি 
অথ-সংখ্রছে উদ্ভোগগী হুন এবং অনুবাদকীক্র্যে অএ্সর হবার 
মত প্রয়োজনীয় অর্থ পরিষদের হস্তে প্রদান করেন (১৯১১)। 
বিনয়বাবুর প্রচেষ্টায় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ থেকে প্রথম যে 
গ্র্থ অনুদিত হয় তার নাম গীজো প্রনীত “ইয়োরোপীয় সভ্যতার 
ইতিহাস” (অনুবাদক ; রিপণ কলেজের অধ্যক্ষ রবীন্গ- 
নারায়ণ ঘোষ )। 

অনুন্নত সাহিত্যকে সম্বন্ধ করবার জন্ঠ বিদেশী ভাষায় 
রচিত ভাল ভাল গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হওয়া একান্ত 
প্রয়োজন । বিনয়বাবু তাই বার বার সেদিকে দেশবাসীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন । শুধু তাই নয়, তিনি নিজেও ইংরেজী, 
জার্মানী ও ফরাসী ভাষায় লেখা একাধিক গ্রস্থ বাংলায় 
অন্থবাদ করেছেন। “নিগ্রোজাতির কর্বীর” ( বুকার টি, 
ওয়াশিংটনের আত্মজীবনী, ১৯১৪), “নবীন রাশিয়ার জীবন 
প্রভাত” (ট্র্‌ক্সি রচিত রুষ-বিপ্লবের পূর্ববর্তী রুষ-কাহিলী, 
১৯২৪), “পরিবার, গোষ্ঠী ও রা8” (জার্মান ভাষায় লেখা 
এক্ষেলসের রচন|, ১৯২৬ ), “ধনদৌলতের রূপাস্তর” (ফরাসী 
ভাষায় লেখা লাফার্গের রচনা, ১৯২৮) এবং “ম্বদেশী আন্দোলন 
ও সংরক্ষণনীতি” (জার্শ(ন ভাষায় লেখা ফ্রেডরিক লিষ্টের 
রচনা, ১৯৩২ )--বাংল|ভাষায় বিনয়বাবুর উল্লেবযে।গ্য 
অনুবাদ গ্রন্থ। | 

১৯১১ সন থেকেই বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সহিত বিনয়- 
বাধুর যোগাযোগ খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে । ১৯১২ সনে তিনি 
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক পরিষদের পত্রিকা ও প্রকাশ 
বিভাগের সম্পাদক নির্বাচিত হন। 

১৯১১ থেকে ১৯১৪ জন পর্য্যন্ত বিনয় বাবু মাসিক “গৃহস্থ” 
পত্রিকা পরিচালনা করেন। এই “গৃহস্থ” বিনয়কুমারের 
সাহিত্যসাধনার একটি শ্রেষ্ঠ দিগ দর্শন । ১৯১৩ সালে রবীন্র- 
নাথ নোবেল পুরক্কার লাভ করেন। দেশে সেই সংবাদ 
পৌছবার সঙ্গে সঙ্গেই বিনয়বাবু “রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের 
বাণী” নামক একটি সুদীর্ঘ রচন। গৃহস্থ পত্রিক।য় প্রকাশ করেন 
এবং “গৃহঞ্থে”্র উক্ত সংখ্যার নামকরণ করেন “রবীন্- 
নাথের দিগ.বিজয় সংখা!” | “রবীন্ত্র-সাহিত্যে ভারতের বানী” 
পরে স্বতন্ত্র গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হয় ( ১৯১৪ )। 

১৯১৪ থেকে ১৯২৫ সন পর্য্যস্ত বিনয়কুমার চীন, জাপান, 
ইউরোপ ও আমেরিকায় পরিভ্রমণ করেন । এই বিশ্বপর্ধ্টটনের 
উদ্দেষ্ট ছিল বিদেশে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বত্তনিষ্ঠ 
প্রর এবং ভ্বিতীয়তঃ ইয়োরামেরিকার আীবনচচ্চা ও 
অভিজ্ঞতাকে ভারতের উন্নতি সাধনে নিয়োগ করা । তাই 
এই সুগে (.১৯১৪-২৫ ) বিনয়বাবু একদিকে .অবিশ্রান্ত ভাবে 


ফান্তুন 


ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, রাষ্রনীতি, অর্থনীতি ও 
সমাজতত্ব নিয়ে ইংরেজী, করাসী, জান্দান ও ইটালীর ভাষার 
লেখনী চালনা করেছেন, অপর দিকে বাংলাদেশের জন্ত তার 
অভিজ্ঞতা ও অনুসন্ধানের ফলাফল রোজনামচার আকারে 
লিপিবন্ধ করেন । এই অভিজ্ঞতা ও পর্যটনের কাহিনীই পরে 
“বর্তমান জগৎ” গ্রপ্ধমালায় তের খণ্ডে প্রকাশিত হয় ( ১৯১৫- 
৩৫) বিদেশে অবস্থান কালে “বর্তমান জগতে”্র অধিকাংশ 
প্রথমতঃ প্রবাসী, ভারতবধ, ভারতী, বঙ্গবানী প্রভৃতি বিভিন্ন 
সাময়িক পজ্রিকাদিতে মুদ্রিত হয়ে পরে গ্রস্থাকারে প্রকাশিত 
হয়। ১৯১৪-২৫ সালের যুবক-বাংলার নিকট “বর্তমান 
জগতে”র আবেদন যে খুব বেশী ছিল তা সহজেই অনুমেয় । 
“বর্তমান জগতে”র প্রভাব শুধু বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল 
না। বাংল] পত্রিকার্দিতে প্রক।শিত বহু লেখাই হিন্দী, মারাঠী 
প্রসূতি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় সঙ্গে সঙ্গে অনুদিত হ”ত। 
এখানে প্রসঙ্গতঃ বল! ধেতে পারে যে কাশীর শিবপ্রসাদ গুপ্তের 
দৈনিক হিন্দী “আজ” পত্রিকায় ১৯২১ থেকে ২৫ পর্য্যস্ত বিনয়- 
বাবুক্ন বিশ্বপর্ধ্যটনের অভিজ্ঞতা বাংলা থেকে অনুদিত হুয়ে প্রতি 
সপ্তাহে “হামারি যুরোপ কী চিটুঠি” নামে প্রকাশিত হয়। 
শিবপ্রসাদ গুপ্তের “পৃথ্থী-প্রদক্ষিণ” গ্রন্থ বিনয়বাবুর “বর্তমান 
জগং" রচনাবলীর উপরই ভিন্তি করে রচিত১। 
বত্তমান জগৎ বাংলা সাহিত্যের এক অপুর্ব ৃষ্টি। 
“র্তমান জগতে'র তের থগ্ডের নাম এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশের 
সময় নিয়ে দেওয়া গেল £-- 
(১) কবরের দেশে দিন পনেরে! (পৃঃ ২১০১ ১৯১৬) 
(২) ইংরাজ্জের জন্মভূমি (পৃঃ ৫৪৬, ১৯১৬) 
(৩) বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র (পৃঃ ১৩০১ ১৯১৫) 
(৪) ইয়াঙ্ি স্থান বা অতিরঞ্রিত যুরোপ (পৃঃ ৮২৪১ ১৯২৩) 
(৫) নবীন এশিয়ার জয়দাতা £ জাপান (পৃঃ ৪৮৫, ১৯২৭) 
(৬) বর্তমান মুগে চীন সাত্রাজা (পৃঃ ৪৫০, ১৯২৮) 
(৭) চীন! সভ্যতার অ, আ, ক, থ (পৃঃ ২৫০, ১৯২২) 
(৮) প্যারিসে দশ মাস (পৃঃ ৩১২১ ১৯৩২) 
(৯) পরাধিত জার্মানি ( পৃঃ ৭০৭, ১৯৩৫) 
(১০) জুইটজারল্যাণ্ড (পৃঃ 9৫, ১৯৩০) 
(১১) ইটালিতে বার কয়েক (পৃঃ ৩০২, ১৯৩২) 
(১২) ছুনিয়ার আবহাওয়া! (পৃঃ ২৭৬, ১৯২৫) 
(১৩) নবীন রাশিয়ার জীবন প্রভাত (পৃঃ ১০০, ১৯২৪) 
বিনয়বাবু দ্বিতীয় বার বিদেশ ভ্রমণ করেন ১৯২৯ সনের 
মে মাস থেক্ষে ১৯৩১ সনের অক্টোবর পধ্যন্ত । . এই সময় 


বি শপ ৩১৮ আপীল ও সিট পা শপে সপ শি তি 


১ অধ্যাপক বাশেশ্বর দাস সম্পাদিত শি স্তোসাল 


এও ইকনমিক্‌ আইডিয়াস অব বিনয় সরকার” (দ্বিতীয় সংস্করণ, 


১৯৪০) গ্রন্থের পৃঃ ৫৩৫-৩৬ দ্রষ্টব্য । 
৮ 


বাংল। সাহিত্যে বিনয়কুমার সরকার 
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তিনি ইটালি, সুইটজারল্যাও, ক্রান্স, ইংলগ, জার্দানী, চেকো- 
শ্লাভ।কিয়া এবং অস্্িক্সায় গমন করেন। “বর্তমান জগৎ? গ্রস্থ- 
মালায় এই সময়কার ভ্রমণ-বৃতাস্তের বিশেষ পরিচয় নেই, তবে 
জার্দ্দানী (১৯১৫) এবং ইটালির (১৯৩২) উপর লেখা গ্রস্থহয়ে 
কিছ কিছু অংশ যুক্ত কর] হয়েছে মাত্র । 

“বর্তমান জগৎ, আন্তর্জাতিক জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, 
চিজ, ভাক্ষর্ধ্য, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি বহু বিদ্ভার উৎস- 
স্বরূপ । “বর্তমান জগৎ, গ্রন্থমালায় ভারতবর্ষের সহিত পৃথিবীর 
নান! দেশের তুলনা করা হয়েছে । মাগ্ুষের জীবনচচ্চ! এবং 
মানব-সভাতার উন্নতির বস্তনিষ্ঠ বিশ্লেষণ 'বর্মান জগতে”র 
হুল প্রতিপান্ত। “বর্তমান জগৎ, গ্রন্থমাল! বিনয়বাবুর বাংলা 
সাহিত্য ও স্বদেশ সেবার জীবস্ত নিদর্শন । 

১৯১৪ থেকে ১৯২৫ পধ্যস্ত বিনয়কুমার দেশ থেকে দুরে 
ছিলেন বটে, কিন্ত “স্বদেশ” ছিল তার সমন্ত হৃদয় জুড়ে। 
বাংলাদেশ, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের খুঁটিনাটি কেন কিছুই" 
তার দৃষ্টি এড়াতে পারত না। ১৯২২ সালে বার্লিন থেকে 
প্রকাশিত “দি ফিউচারিজম অব. ইয়ং এশিয়া” গ্রন্থে দেখতে . 
পাই বিনয়বাবু বাংল সাহিত্যের আধুনিকতম গতি-প্রকৃতি 
নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং বাংল। সাহিত্যের কৃতিত্ব কি 
পাশ্চান্তোর কাছে তা তুলে ধরেছেন । 

বিদেশে অবস্থান কালেই এঙ্ষেলসের জার্মান-য়চন। 

“পরিবারু, গোগী ও র।&” নামে অন্থবাদ করেন। পরিবার 
গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র মান্সবাদ সব্ধদ্ধে বাংলাভাষায় প্রথম গ্রন্থ। 
“হিন্দু ্নাষ্থ্রের গড়ন” (পৃঃ ৩৮০ নামক পুস্তকও বিদেশে 
অবন্থন কালেই লিখিত হুয়। মনীবী হীরেন্্রনাথ দের 
উৎসাহে খইখানি জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ্‌ কর্তৃক প্রকাশিত 
হয়। উল্লিখিত গ্রস্থদবয় প্রবাসে অবস্থানের সময় রাঁচত হলেও 
গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সনে বিনয্ববাবুর স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তনের পর। 
: বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদকে বিনয়কুমার “দেশীয়ানা”র একটা 
বড়রকমের কর্কেন্ত্র বিবেচনা করতেন । স্বদেশে অবস্থান 
কালে পরিষদের সহিত তীর যোগাযোগ ছিল নিবিড়। 
বিদেশে গিয়েও তিনি প্রিষ্ক্ে ভুলে যান নি। স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তনের পর বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের তরফ থেকে 
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিনম্বকৃমারকে সম্বর্ধনা 
জানাতে গিয়ে প্রসঙ্গতঃ বলেন, “তুমি বঙ্গীয় সাহিত্যা-পরিষদের 
অকৃত্রিম বন্ধু। যে দেশেই ঘখন গিয়াছ, সাহিত্য-পরিষদের 
মঙ্গল কামনা করিয়াছ। তোমারই কল্যাণে পরিষদের নাম 
নানা দেশে বিস্তৃত হুইয়াছে এবং প্রায় সকল দেশ হইতেই 
তাহার নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে” (এপ্রিল, ১৯২৭)। 

স্লদেশে প্রত্যাবর্তনের পরই বিন্য়বাবু অর্থনীতি সম্থদ্ধ 
তার মতবাদ প্রচার করেন এবং বাংল! ভাষার মাধ্যমে ধন- 
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বিজ্ঞানের চট্চা ও গবেষণার জন্ত ডাঃ নরেনত্নাথ লাছ। প্রভৃতির 
সহায়তায় “আধিক উ্তি” নামক . মাসিক পত্জ প্রকাশ করেন 
(এপ্রিল, ১৯২৬) | এই সময় হুতে বাংল! ভাষায় ধনবিজ্ঞানের 
গবেষণা নুরু হয়। পরে বিজ্ঞানসপ্মত তাবে গবেষণার জন্ত 
তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন “বঙ্গীয় ' ধনবিজ্ঞান পরিষং' (১৯২৮)। 
বিনয়বাবুই বাংল! ভাষায় ধনবিজ্ঞানের গবেষণার প্রধান পথ- 
প্রদর্শক । গবেষণার পথকে নুগম করবার জন্ত তিনি ধন- 
বিজ্ঞানের বছ পরিভাষার সৃষ্টি করেন। বাংলাতাষায়ও যে 
প্রথম শ্রেনীর ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করা যায় তা 
বিনয়বাবু প্রমাণ করলেন তার “ধনদেৌলতের রূপাস্তর” 
১৯২৮) $ “একালের ধনদৌলৎ -ও অর্থশাপ্র” (১ম ভাগ, 
১৯৩০) ২য় ভাগ, ১৯৩৫ ), “খবদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণ- 
নীতি” ( ১৯৩২) নামক গ্রস্থপমৃহ রচনার দ্বারা। ধন- 
বিজ্ঞানের আলোচন! ও গবেষণাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত করবার জ্বপ্ত বিনয়বাবুর অক্লান্ত প্রয়াসের পরিচয় 
“বাংলায় ধনবিজ্ঞান” ( ১ম ভাগ, ১৯৩৭ ; ২য় ভাগ, ১৯৩৯ )। 
“বাংলায় ধনবিজান” গ্রন্থের ছুই খণ্ড বিনয়বাবুর পরিচালনার 
“বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের” গবেষক ও সহযোগীদের 
ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক গবেষণার কল। 

অর্থনীতি, সমাজতন্ব ও তুলনানূলক জীবনচর্চার মত ও 
পথ দেখাবার প্রয়াসে বিনয়বাবু লেখেন, *নয়া বাংলার গোড়া- 
পত্তন” (১ম ভাগ, ১৯৩২) ২য় ভাগ, ১৯৩২) এবং 
“বাড়তির পথে বাঙালী” (১৯৩৪) । *নয়াবাংলার গোড়াপত্তন” 
এবং “বাড়তির পথে বাঙালী" গ্রন্থদ্ধয় বিনয়ধাবুর কর্পবাদ 
এবং জীবনদর্শনের নিদর্শন । 


বাংলাভাষায় সমাঞ্জবিজ্ঞ।ন-বিষয়ক আলে।চনার ধার! 
প্রবর্তন কর! বিনরবাবুর জন্ততম কৃতিত্ব । বিনয়বাবুরই উৎসাহ 
ও প্রচেষ্টায় “বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান পরিষং” ১৯৩৭ সনে 
স্থপিত হয় । সমাজবিজ্ঞানের. আলোচনাকে বাংল।ভাষায় 
স্থায়ী রূপ দেখার জন্ত বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান পরিষদের গবেষক- 
দেয় সহায়তায় তিনি “সমাজ বিজান” ( ১ম ভাগ, ১৯৩৮) 
নামে সংকলন-রস্থ প্রকাশ করেন'। 
ধনবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের মত বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের 
আলোচনা চালাইবার জন্তও.বিনয়বাবুর প্রচেষ্টা উল্লেগযোগ্য। 
ভারতবর্ধ ম্বাধীনত1| লাভ করবার পর অধ্যাপক সত্যেক্্রনাথ 
- ধনু প্রন্থতির উৎসাহে “বঙ্গীর ধিজান পরিষদ্‌” এবং পরিষদের 
মুখপত্জ “জান ও বিজ্ঞান” আত্মপ্রকাশ করে। প্রথম থেকেই 
এই ছুই কর্ণাকেন্জ্ের সহিত বিনয়বাবুর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল । 
“জ্ঞান ও বিজ্ঞানে” র প্রথম সংখ্যাতেই বিজ্ঞান বিষয়ে বিনয়- 
বাবুর একটি আলোচনা প্রকাশিত হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণার 
ফলাফল, বাংলা ভাষায় নিয়মিতকাবে প্রকাশিত হওয়া যে 


বাসি পরস্পর ও হইব পান 
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চে 


একান্ত প্রয়োজন বিনয়বাবু তার উল্লিখিত রচনায় বিজ্ঞান- 
সেবীদের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করেন। 

বাংলাভাষা! ও সাহিত্যের প্রতি বিনয়বাধুর দর ছিল কত 
গভীর এবং দৃষ্টি ছিল কত সজাগ তার সাক্ষ্য বহন করছে 
হরিদাস মুখোপাধ্যায় প্রমুখ লিখিত “বিনয় সরকারের বৈঠকে” 
(হই থণ্ড ১৯৪২-৪৫, পৃঃ ১৫২০)। “বৈঠকের পাতা 
উপ্টালেই বুঝতে পার! যায় বিনয়বাবু বঙ্কিম থেকে অতি- 
আধুনিক বুগ পর্ধান্ত বাংলাসাছিত্যের বিভিন্ন ধারা, দেশী ও 
বিদেশ প্রভাবের ফলাফল, বর্তমান সাহিত্যের বূপ, সমালোচন! 
সাহিত্যের গতিপ্রক্কৃতি ইত্যাদি নিয়ে কত গভীর ও ব্যাপক 
আলোচনা করেছেন। 

বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে সম্বন্ধ করবার কামনায় 
বিনয়বাবু আজীবন লেবধন্ী চালনা করেছেন। তার এই 
বিরাট সাধন! দেখে বিম্ময়ে অবাক হতে হয়। বাংলা 
ভাষায় জ্ঞানবিজ্ঞনের নান! বিতারগ্গের আলোচনার তিনি 
পথপ্রদর্শকই শুধু নন, বাংলাভাষায় একটা নুতন রচনা- 
নীতিরও তিনি প্রবর্তক । তার ভাষা হ'ল মুক্তিতর্কের 
ভাষা । ভাষা ভাবের বাহুণ। বাহনকে ভাবপ্রকাশের 
উপযে্গী করবার জন্ত তিনি বাংলাভাষায় আরবী, ফারসী, 
হিন্দী এবং নানা বৈদেশিক শব্ষ আমদানি করেছেন) সংস্কৃত 
শবের সহিত অবাধে গ্রাম্য শব ব্যবহার করেছেন । এতে 
ার ভাষা হুর্বল হয় নি, বরং ভাবপ্রকাশের পক্ষে অধিকতর 
উপযোগী হয়েছে। 

বিনয় সরক।রের ভাষার মধ্যে তার ব্যক্তিত্বের ছাপ 
সুম্প&। এই ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ভাষায় প্রোজ্জধল হয়ে 
উঠতে পেরেছে এইজন্ত ঘে তিনি কখনও বড়বড় কথাবা 
বাকা লিখতেন না। তিনি ছোট ছোট বাক্য ব্যবহারের 
বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তার বাংল! রচনায় দেখ! যায় 
বাক্যখলি অল্প কয়েকটি শবেই সমাপ্ত হয়েছে । ছোট বহরের 
বাক্যরীতি অন্ুসরণ করার ফলেই বিনয়বাবুর ভাষায় একটা 
প্রদীপ্ত তেজ ও প্রচণ্ড শক্তির ক্ষরণ সন্তব হয়েছে। বিনয়- 
বাবুর বাংল! রচনার অন্ততম বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি কখনও 
বাংল! রচনায়, এমন কি বৈঠকী কথাবার্ডার মধ্যেও ইংরেজী 
বা অন্ত কোন বৈদেশিক শব ব্যবহার করতেন না । তার 
বাংলা রচনার কোথাও ইংরেজী বা অন্ত বিদেশী শবের 
ব্যবহার বড়' একটা! দেখা যায় না। বাংলা রচনায় যেখানেই 
তিনি বিদেপী শক ব্যবহার করা নিতান্ত প্রয়োজন মনে 
করেছেন, সেখানেই তিনি বাংল! হুরফে বৈদেশিক শব 
ব্যবহার করেছেন। ঠার মতে বাংল! রচনায় ইংরেজী অথব! 
অপর কোন বিদেশী শব বৈদেশিক হরফে ব্যবহার করা 
অমার্জনীয় অপরাধ। 


পরিভাষ। 
শ্ীঅনাদিনাথ সরকার 


প্রাতঃকাল ; কালীবাবুক্স বৈঠকখানা; শতরঞ্জি আন্তীণ 
তক্তাপোশে, “সরকারী কার্যে ব্যবহার্ধ্য পরিভাষা", গিরীশ 
বিভ্তারত্বের “শবসার', রাজশেখর বন্থুর “চলত্তিক1', সুবল 
মিত্রের “ইংরেজী-বাংলা অভিধান”, মেট, পেন্সিল লইয়া 
কালীবাবু নিবিষ্ট মনে পাঠ-নিরত ॥ ছোট-বড় চার-পীচটি পুক্র- 
কণ্তা সকৌতুকে পিতাকে তিরিয়। দাড়াইয়া দেখিতেছে। 

কালী-_-/00161008) অপর, 4858191906 সহ, 00161 
মুখা, [0600৮ উপ, 090678] মহা, [0980 প্রধান, 0108 
যুক্ত) [01)06: অবর | [07061 মানে অবর ? নিশ্চয় ছাপার 
ভুল। থুকী, দেখ দেখি মা, বাংলায় অবর একট কথা আছে 
নাকি । 

বড় মেয়ে থুকী “শবসার' দেখিয়া--শব্খসারে ত পাচ্ছি ন| 
বাবা ! এবার কোন্‌ বইটা দেখব? 

কালী- বাংল] কথাই নয়, গিরীশ পঞ্ডিত মশায় জানবেন 
কিকরে? এলাল নৃতন বইটা দেখ। 

ুকী চলস্তিক! দেখিয়া_এতে দিয়েছে বাবা, অবর মানে 
নিক) পশ্চাদৃবর্ভী, কনিষ্ঠ । 

কালী--এ মাসের মাইনে পেলে দিলুকে ( কালীবাবুর 
বড় ছেলে) দিয়ে জামায় একখানা এ বই আনিয়ে দিস মনে 
করে। এখান আবার আপিসের এক বাবুর, তার বই সে 
ফেরত চেয়েছে । তারও তো! এই বিড়ম্বনা চলছে । 

কালীবাবুর স্ত্রী প্রবেশ করিয়া বলিলেন- স্থ্যাগা, তোমায় 
একি কাণ্ড? প্রাতঃ-সন্ধ্যা করলে না, ছেলেমেয়েদের পড়াতে 
লেগেছ? বাজার যাবে কখন, আমার উহ্ন ছ্ধলে যাচ্ছে। 

কালী-_ছেলেমেয়েদের পড়াচ্ছি কোথায়, আমি নিজেই 
বাংলা পড়ছি, ওরা] আমায় সাহায্য করছে । আজ দিলুকে 
বাজারে পাঠাও। আমি একবার ঠাকুরঘরে গিয়ে দশ বার 
গায়ত্রী: জপ করে নিই। জন্তানদধের প্রতি- তোদের একজন 
এখানে দাড়া, আমি এখুনি জাসছি। 

কালীবাতুর স্্রী-_-ওমা, তুমি বুড়ো বয়সে বাংলা পড়ছ? 
তুমি না এফএ পাস দিয়েছিলে ? 

কালী-_হথাা, পাস দিয়েছিলুম ত, ছিব ফা রাস 
কিন্ত তাতে 'আর কাজ চলছে না। 

কালীবাবুর শরবত সব; তিরিশ বছর চলল আর আজ 
চলছে লা। 

ফালী-তুঘি যাবে কি যাবে না ? আমায় পড়তে দেবে 
মা? রা, 


কালীবাবুর স্ত্রী--ক+দিন ধয়ে কি যে তোমায় হয়েছে, 
শুধু শুধু কথা শোনাও । তিনি অন্ত্ঃপুরে গেলেন। 

কালীবাবু তাড়াতাড়ি গায়ত্রী জপ করিয়া ফিরিয়া! আসিলেন 
এবং বই-পুখি লইয়া পড়ায় মন দিলেন । এমন সময়-_“কালীদ! 
বাড়ী আছ?” বলিয়া! সুকুমারবাবু সদরের কড়া নাড়িলেন। 
“নাঃ, কাল থেকে উপরের ঘরেই পড়ব । ভেবেছিলুম আজ প্রথম 
পাতা্টী শেষ করব, তা আর হতে দিলে না। তোরা সব 
ভেতরে যা ।” “ বলিয়া সদর খুলিয়া দিয়! নুকুমারবাবুকে লইয়া 
ঘরে আসিয়া বসিলেন ও লেট, পেন্সিল বইগুলি গুছাইতে 
লাগিলেন । 

স্বকুমার__কি হচ্ছিল কালীদা, সকালবেলায় ছেলেদের 
পড়াচ্ছিলে নাকি 1? আমি এসে বাধা দিলুম। 

কালী- পড়ায় বাধা দিয়েছ তা সত্যি, কিন্ত ছেলেদের 
নয়, আমিই বাংলা শিখছিলুম । 

সুকুমার-__সেকি কথ। কালী, তুমি না! ফা ক্লাস এম-এ? 
দেশ স্বাধীন হয়েছে তাই, নইলে তোমার ত রায় বাহাছর 
হওয়ার”্কথ! ছিল। 

কালী_ আর রায় বাহাছুর, চাকরীই থাকে কফিন! 
ঠিক নেই। ফা্টক্লাস এম-এর বিড়ম্ম! দেখে ব্রান্ধণী খোটা 
দিয়ে গেলেন। তুমিও তাই বলছ? আপিসে হুকুম হয়েছে 
গবর্ণমেণ্টের সব লেখা-পড়া বাংলায় চলবে । কাল একটা 
খসড়া-পত্রের নিদর্শ (1078161৩691 00 ) লিখে দিয়ে- 
ছিলুম, যুক্ত কর্মাসচিব (0106 9901918া ) তার উপরে 
মন্তব্য লিখে ফেরত দিয়েছেন “কিছু হয়নি 1” ছ”দিন বাদে 
আমার উপকর্প সচিব (80016107081 1)920065 3901918-) 
হবার কথা, আর কাল যে ছোকরার! জাপিসে এসেছে তারাও 
মুখটিপে টিপে হাসতে লাগল। আমি ভাবছি আর সাড়ে 
তিন বছর পর আমার পেন্সম্‌ হবে, শেষের ছ মাস চটি 
নিলেও পাকা তিন বছর কাক্জ করতেই হুবে। এখন এই বয়সে 
কি একটা নূতন ভাষ! শেখা যায়? | 

সুকুমার কালীদা, তুমি ত এক্গলো-স্যাক্সমের পেপারে 
সবার চেয়ে বেশী নম্বর পেয়েছিলে, জার বাণ্ডালীর ছেলে হয়ে 
এইটে রপ্ত করতে পারবে না, ৮ আমি বিশ্বাস করি না। 

কালী-_তুমি ভুলে যাচ্ছ ভাই যে, তখন জামার বয়েস 
ছিল কম। সন্ধ্যা-আহ্ছিক করতাম না, গঙ্গান্সানের বালাই 
ছিল না, সংসারের ভাবনা ছিল না। তাছাড়া ধে বাংলা 
জানি এ ত.তা নয়, এ যে একেবারে একটা কিভুতকিমাকার 
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নৃতন ভাষা । বড়রা ব়্ৃত! দিচ্ছেন ইংরেজীতে, আর বে- 
কায়দায় পড়েছি আমরা বুড়ো সরকারী কর্মচারীর! | 
নুকুমার-_ আচ্ছা কালীদা, দেখি তুমি কেমন বাংল! শিখেছ, 
বল ত+ [1 [031810)60(এর বাংলা কি হবে? 
কালী কেন প্রথম কিস্তি? | 
; সুক্মার- না, হ'ল না; এর বাংলা হবে প্রথম স্তবক ; এই 
দেখ মলাটের উপরেই ছাপা আছে। বলিয়া পরিভাষার মলাট 
দেখাইলেন। 
কালী-_তবেই, দেখ, বাংল] না ভুলতে পারলে কি করে 
এ ভাষা শিখব? চিরকাল ধরে শুনে আসছি, জমিদারের 
কিন্তি, লাটের কিস্তি, কোর্টের কিন্তি, মহাজনের কিস্তি, আর 
আজ হ'লস্তবক |স্তবক মানে ত গুচ্ছ, যেমন পুণ্পের স্তবক-- 
কিনা এক গোছা ফুল। ওদিকে আবার বিনয় করে মুখবন্ধে 
লেখ! হয়েছে “বহু প্রচলিত বাংলা শব্গগুলি বিশেষ যুক্তিসঙ্গত 
কারণ ব্যতীত ত্যাগ করা অনুচিত হইবে ।” 
'সুকুমার-_-আমি বলছি কালীদ1, হতাশ হয়ো না, ঠিক 
হয়ে যাবে। 
কালী--“হুতাশ কি আর অমনি হয়েছি সুকুমার, এই ত 
সবে পয়ল! কিস্তি, আরও কত কিস্তি বেরবে কে জানে ।” একটু 
অন্তমনন্ক থাকিয়া বলিতে লাগিলেন, “এখন দ্রিন পড়েছে 
-_মুতন কিছু কর, না হয় বাংলাকে মার। প্রথম শুবকের 
সবটাই একবার পড়ে দেখলুম, তোমার এই স্তবকণীর! ছুরচচ্চার্য্য 
সংস্কত কথার যেন দানসাগর করেছেন। এক একটা শক 
উচ্চারণ করতে ঠাত ভেঙে যায়। তুমি বইটার ইংরেজী কলম 
না দেখে পরিভাষা পড়ে দেখ, কি বোঝাতে চাচ্ছে বুঝতেই 
পারবে ন।+ 
স্কুমান্নবাবু পরিতাষ! হাতে লইয়া একটু দেখিয়া বলিলেন 


প্রবাসী 


৯ এপস প্রন 


১৩৫৬ 





বাংলা ভাষার প্রক্কৃতির সঙ্গে এই পরিভাষা কিছুতেই, থাপ 
খাবে না, এ পরিভাষা একটা অভিনব উত্তট ভাষা, একে 
অন্ততঃ বাংল] কিছুতেই বল চলে না। 

কালী-_বইথানা পড়লেই তুমি দেখবে যেন বাংলার 
উপরেই যত রাগ; ভারতের অন্তান্ত প্রদেশের গ্রহণধোগ্য 
আর বোধগম্য কর! কর্তাদের প্রধান লক্ষ্য, তা নিরেনব্য,ই জন 
বাঙালী বুন্ুক আর নাই বুঝুক। মনের ভাবপ্রকাশ করা 
যদি ভাষার উদ্ধেস্ঠ হয়, এ পরিভাষায় কি বাঙালীর পক্ষে তা 
সম্ভব হবে ?... 

__দেখ নুকুমার, তবে আমি বাঙালী, বাংলা আমার মাতৃ- 
ভাষা, আমি এই প্রার্থনা করি আমরা মাতৃভাষার অনুরাসী 
সকল বাঙালী যেন এবিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই যে, আমরা বাংলায় 
চলতি শবগুলি কিছুতেই ত্যাগ করব না, ভারতের সকল 
প্রদেশের লোকদের বোধগম্য হবে শুধু এইজছ্েই আমাদের 
মাতৃভাষার রূপকে আমরা বিক্কৃত করে তুলব না। একটা 
কথা বলতে পার সুকুমার, নিজেদের বৈশিষ্ঠ্য পরিহার 
করে, বাঙালীত্ব বিসর্জন দিয়ে বাঙালীর বেঁচে থেকে কি 
লাভ ? 

কালীবাবুকে ভাবাবেগে বিচলিত হুইয়! উঠিতে দেখিয়া 
নুকুমারবাবু বুঝিতে পারিলেন আজীবন ইংরেজী সাহিত্যের 
আওতায় পুষ্ট হইলেও মাতৃভাষার প্রতি তাহার অনুরাগ কত 
অক্ত্রিম, বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির প্রতি তাহার গ্রীতি 
কত সুগভীর ! তাহার মনে হইতে লাগিল পরিভাষার নামে 
অপভাষা স্থট্টির এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সমস্ত বাঙালী জাতির 
সমবেত প্রতিবাদ যেন কালীবাবুর কঠে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। 
ক্ষণকাল তিনি মুঞ্ধনেত্রে এই প্রৌটের খজুদীর্ঘ মৃত্তির পানে 
তাকাইয়া রহিলেন, তার পর একান্ত শ্রদ্ধাভরে তাহাকে প্রণাম 


-কালীদা, তোমার কথা ঠিক বলেই মনে হচ্ছে, সত্যিই করিয়! নীরবে ঘর হুইতে বাহির হইয়া গেলেন। 
ঝড়, 
ই্ইকমলরাণী মিত্র 
মেরু-সাগয়ের ঝড় দেখে আসি চলো! মহাক।ল ঘেন যহছোতসঙ্গ পেতে? 
তুষার-ঝটিকা বহিছে রান্রিদিন, গী দান নর 
ঝড়ের ঝাপটে আকাশ পৃথিবী যেন ভেঙে পড়ে আর খান্‌ খান্‌ হয়ে যায়! 
ধুয়ে” মুছে এক একাকার হয়ে গেছে 7 বলে!, যাবে সেই মহা-প্রলয়ের মুখে? 
ঝড় আর ঝড়, উদ্ধাম বড়রাশি কাল-বোশেখীর প্রলয় বাতাসে আর 
বড় ওঠে নাকে! নিথর বক্ষোমাঝে ;-- 


ঘহিছে শুন্যে জ-কুল শুন্য ছেয়ে ॥ 
ধুসর আধার খরথর করে” কাপে 
-সভয় আর জীত, লীত আর তস্ব শুধু, 


বড়ো চেনা যেন কালো কাল-বৈশাখী ! 
' চলো দা! সেখানে নাধের বাসর বাঁধি 
চির-স্াস্রির অরোরা বোরিষ্ালিসে । 


রাইপুরের মহামায়া ও শিখরবংশ 


গ্ীকালীপদ 


বাকুড়া জেলার দক্ষিণ সীম।স্তে কাসাই নদীর কিনারে রাইপুর 
বা গড়-ববাইপুর একটি প্রাচীন ও বন্দি গাম । স্থানটিও 
স্বাস্থ্যকর । বাকুড়া হইতে ছত্রিশ মাইল দুরে কাসাই-তীরের 
এই গ্রামটি এক সময প্রাচীন শিখররাজাদের রাজধানী ছিল। 
পরবর্তী ক(লে 'ধবল'র! ইহার মালিক হন। শিখর-আমল 
রাইপুরের গৌরবময় যুগ | সে যুগের ট্জন, বৌন্ক ও ব্রাহ্গণা 
কৃষির বু ভাক্কর্যা-নিদর্ণন আঙঞ্জিও রাইপুর, মগ্ুলকুলি, 
অর্থিকানগর, সারেঙ্গড় প্রভৃতি স্থানে এবং কাসাই ও কুমারী 
নদীর ধারে ছড়াইয়া আছে। পুরাকালে এদেশে জৈনধর্টের 
প্রাধান্য ছিল, পরে শাক্ত ও টশব-মতের প্রতিষ্ঠা হয়। 

থাস রাইপুরের পুর।কীন্তিগ্ুলির মধ্যে মহামায়া দেবী, 
শিখরগড় ও শিধর-সায়র উল্লেখযোগা । গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে 
আলী শিখা জমির উপর পুরাতন গড়ের ধ্বংসন্তপ। গুপটিতে 
অনেক কুঠরির চিহ্ন বিগ্কমান । আশেপাশে ছুই-5।রিটি পাষাণ- 
মুত ও কিছু কিছু প্রত্রনিদর্শন পাওয়া গিয়াছে । রাজবাড়ী 
ইষ্টকনিন্মিত ছিল। সে ইট আব্কালকার ইট অপেক্ষা 
পাতলা ও বড়-_অপেকটা! টালির মত। স্ত,পটি খনন করিলে 
শিশরবংশের অনেক তথ্য মাবিদ্কৃত হইতে পারে। 

শিখর-সায়র শতবিঘা স্থান ব্যাপিয়া একটি বিশ|।ল 
চতুক্ষোণ সপ়োবর | এই সরোবরের সহিত রাক্ববংশের একটি 
করুণ কাহিশী জড়িত আছে । রাইপুরের আর একটি দ্রটবা 
মন্তানী পীরের সমাধি । এককালে এখানে পীরসাহেবের 
প্রগাব খুব বেশী ছিল । গ্রামের পূর্বাংশে উপরবাধ! নামক 
মুসলমান পল্লীটির অস্তিত্ব এই প্রভাবের নিদর্শন । 

সে শিথরবংশ আজ নাই. সে রাইপুরও নাই, কিন্ত দেবী 
মহামায়া আজও রাইপুরে সাহার পূর্বমহিমায় বিরাজ 
করিতেছেন। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা সেই মহামায়া সুপ্ডিটি 
নন্বদ্ধে যংকিঞিং আলোচনা করিব । মহামায়া রাইপুরের অধি- 
ঠাত্রী দেবী--জাগ্রত দেবতা! লোকে বলে, তিনি শিখর- 
রাজাদের প্রতিষ্ঠিতা ও তাহাদের কুলদেবী । যত দিন মহামায়! 
আছেন তত দিন রাইপুরে ছূর্গা প্রতিমা গড়াইয়া পৃথক পুজা 
করিবার অধিকার কাহারও নাই। প্রাচীনকাল হুইতে এই 
প্রথা চলিয়া আসিতেছে । পুর্বে দেবীর সম্মুখে নরবলি হইত। 
এখনও তাহার নিত্যভোগে আমিষ ন| হইলে চলে না। 
গ্রামের -পূর্বাপ্রান্তে চানুভাঙা পঙ্গীসংলগ্ন একটি উচ্চ ভিটায় 
দেবীর স্থান । পুর্বে দেবী বৃক্ষতলে থাকিতেন, কয়েক বংসর 
আগে তাহার জন্ত একটি ছোট পাকা ঘর বা মন্দির 'নিশ্মিত 
হইয়াছে ।. মঙ্গিরের নিকটস্থ নিয়ভূমিতে একটি চতুফোপ 
পুফতিণী। এই পুক্করিণী খনমকালে .সেই স্থানে মহামায়ার 


বন্দ্যোপাধায় 


পাষাণসৃত্তি আবিক্ষত হয়। স্বপ্লাদেশে সেখান হইতে আনিয়া 


দেবীকে তাহার বর্তমান স্বানে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে । মন্দির- 


মধো বেদীর উপর পাশাপাশি তিনটি পাষাণ-বিগ্রহ | মধ্যস্থলে 
মহামায়া, তাহার দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রা দেবী ও বামে সর্বমষ্জলা | 
মন্দিরের পশ্চিম দেয়ালের কুলুঙ্গিতে একটি গণপতি মৃত্তি. 
মহামায়া মূর্তিটি উচ্চতায় ছুই হাত। দেবী অন্ুরের উপর 
দণ্ডায়মান], ষড়ভুজ।, বিবিধ অলঙ্কারভূষিতা ও থকা, চক্র, 
ভ্রিশুল, খপ'র প্রভৃতি নানা প্রহরণধারিণী। তাহার পরিধেয় 
বসন দক্ষিণী ছাদে কৌচ। করিয়া পরা। শীর্ধদেশ বেড়িয়া 
গ্রভামগ্ুল। কিঞ্তু সর্বাপেক্ষা বিচিত্র ঠাহার যুখাবয়ব। দেবী 
মেষ বা অঙ্জরমুখী | সর্বমঙ্গলা মহামায়ারই অপেক্ষাকৃত ক্ষ্ত্র 
সংস্করণ। সম্ভবতঃ পুরাকালে উৎসবাদিতে মৃর্তিটিকে বাহিরে 
আনিয়া নগর পরিক্রমা করা হইত । তুক্ষভদ্রা দেবী প্রভা- 
মণ্ডল বিশিষ্ট একটি পাষাপপিগু |. মনে হয় এটি কোন বড় 
সুত্তির শীর্ষদেশ | 

এই খিচিত্র মহামায়! মুণ্তিটির সহিত বাংল! বা উত্তর- 
ভারতের প্রচলিত ছুর্গামৃত্তির কেন সাদৃহ্থ নাই। অথচ ইনি 
পুরাকাল হইতে ছুর্গারপেই পুর্জিতা হইয়া! আসিতেছেন। 
পৃজারীর! বলেন,-ইনি বারাহী'। শুস্ত নিশুস্ত বধের প্রাকালে 
দেবতার] মহাদেবীর সাহাধ্যার্থে স্ব-স্ব শক্তিকে পাঠাইয়া- 
ছিলেন। বারাহী, যজ্ঞবরাহরপী বিধ্ুর অনুরূপ মুত্তিধাক্সিনী 
শর্তি। বধারাহীর ধ্যানরপের সহিত আমাদের আলোচ্য 
মৃত্ডেটির মিল নাই । তাহ। ছাড়।, বারাহী প্রস্ঠৃতি দৈবশক্তিন্ন 
কোনও পাষাণমৃত্তি এ যাবৎ আবিক্ুত হয় নাই, প্রধান 
দেবতারূপে হঁহাদের পুজাও প্রচলিত নাই। তবে ইনি 
কোন্‌ দেবতা ? একমাত্র দাক্ষিপাত্যের দ্রাবিড়ী ছুর্গ| ভিন্ন 
অন্ত কোন দেবতার সহিত মহামায়ার সারৃষ্ট নাই। উড়য়ের 
মধ্যে প্রভেদ যাহা কিছু তাহা শুধু নামের । ভ্্রাবিড়ী ছ্্গ 
মহামায়ার কন্তা। তিনি সিংহমুখান্বরের উপর দগায়মানা, 
যড়তুজ।, নান।লঙ্কারভূষিতা। তাহার ছয় করে খড়গ, চকে, 
অরিশূল, খপ র, ছাগ ও বরাভয় | মস্তকের চারিদিকে সমুজ্ছল- 
দিবাজ্যোতি । তিনি নীলবর্ণা ও অজমুর্ধী। তাহার উৎপত্তি 
সম্বন্ধে দাক্ষিপাত্যে নির়লিখিত উপাখ্যানটি প্রচলিত: আছে।. 
মহামায়া এক পরমান্গন্দরী কামুকী দানবী। সম্ভোগ-লাঁসায় 
নান! ছলাকলা প্রদর্শন করিয়া তিনি মহর্ধ কম্ঠপের তপোতক্ 
করেন। মহামায়া ও কষ্ঠপ উভয়ে মেষ বাপ পরিগ্রহু করিয়া 
মিলিত হুন। সেই মিলনের ফলেই অন্ধ বা! মেষমুখী -ছুর্গর- 
জন্ম। দেবতার রূপ, তাহার বসন পরিবার তঙ্গী ওপার্খে। 
তুক্ষভদ্র! দেবীর . অবিষ্ঠান প্রতৃতি দেখিয়া মনে হয়, রাইপুরের . 
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মহামায়! ভ্রাবিভ়ী হুর্গ তিন অপর কেহ নহেন। তুঙ্গততর 
দাক্ষিণাত্যের একটি মর্দী। গল্গা-যমুনার মত নারী রূপে ক্সিত 
হইয়াছে। 

' কোথায় তুঙ্গতত্রা, কেথার কাসাই-তীবে রাইপুর। 
এখানে ভ্রাবিড়ী ছর্গার আবির্ভাব ঘটিল কেমন করিয়া কবেই 
বা সেই প্রাচীন যুগে সুদুর দাক্ষিপাতোর সহিত বাংলার 
যোগাযোগ স্থাপিত হইল? শিখর-রাজারাই বা কোন্‌ শুজে 
এই সুপ্তি পাইলেন? প্রথম ছইটি প্রশ্নের উত্তরে বল! যার, 
শ্র্াব ১০১২ হুইতে ১০২৫ সালের মধো কোনও সময়ে 
দাক্ষিপাত্যের রাঙ্জা রাজেন্্র চোল দিধিঞ্জয়ে বাহির হইয়া 
দক্ষিণ রাঢ় জয় করেন। তাহার তিরুমট্ল গিরিলিপিতে উতকীণ 
আছে যে, তিনি দিখ্িজয় ব্যাপদেশে বর্ধমানতুক্তির অন্তর্গত 
মধুকর-নিকর পূর্ণ উদ্ভানবিশিষ্ট দশুভুক্তির রাজ্জা ধর্মপালকে 
পরাজিত ক্রেন । 

দণুতুক্তির অবস্থান-স্থল সম্বন্ধে এতিহাসিকদের মধ্যে 
মতভেদ আছে । কেহ কেহ ইহাকে বর্তমান মেদিনীপুর জেলার 
অন্তর্গত দীতনের সহিত অভিন্ন মনে করিয়াছেন। দণগুভুক্তি 
রাইপুর রাজ্যের পূর্বনাম হওয়াও বিচিত্র নহে। রাজেন্র 
চোলের অভিযাত্রী বাহিনীর সহিত মহামায়া রাইপুরে আসিয়া 
থাকিবেন। শিখর-রাজারা এ মৃণ্তি কিরূপে পাইলেন, নিশ্চয় 
ফরিয়া বলা যায় না। হয় রাজেজ্্ চোলের কোনও 
সেনাপতি দাক্ষিণাতো না ফিরিয়া! শিবরবংশের আদি পুরুষ- 
রূপে রাইপুর অঞ্চলে রাজা প্রতিষ্ঠা করিয়া সেই স্থানেই স্থায়ী 
ভাবে বসবাস করেন । কিবা! শিখরবংশ দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ়ের 
কোনও স্থানীয় রাজবংশ । দক্ষিণী বাহিনীর নিকট পরাঞ্জিত 
হুইয়! এ বংশের জনৈক রাজ] বিব্বেতার চাপে ব! স্বেচ্ছায় 
রাইপুরে মহামায়ার প্রতিষ্ঠা করেন । আমাদের প্রথম অন্ছমান 
সতা হইলে শিখর-রাজারা দাক্ষিণাত্যের আদিবাসী দ্রাবিড়ী 
হইয়া পড়েন। 


শিখরবংশ ভ্রাবিড়ী বা স্থানীয় রাজবংশ যাহাই হউন 
তাহাদের রাজধানীর “রাইপুর” নাম হইতে মনে হয়, 
তাহাদের উপাধি “রায়” বা “রায় শিখর” ছিলু। 
আছে, একবার কোন বহিঃশক্র স্থানীয় রাজশক্তিকে পরাজিত 
ও ছত্রতঙ্গ করিয়া শিখরগড় অবরোধ করে । রাজা শক্রহন্ডে 
আত্মসমর্পণ অপেক্ষা ম্বত্যু শ্রেরঃ জ্ঞান করিয়া সপরিবারে 
শিখর-সায়রে জীবন বিসর্জন দেন । কবেকার কথা? কেই 
যা সেই পরাক্ষান্ত শত্রু? সেই হতভাগ্য শিখররাজারই বা 
পরিচয় কি-_কেহ বলিতে পারে না। 

শিখরবংশের কীত্তিকলাপ রাইপুর রাজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
ছিল না। বীছ্গুড়া জেলার খাডড়ানগরের সন্নিকটে দুপুর গ্রামে 
শিখর-কীত্ডিয় কিছু কিছু নিদর্শন দেখিয়া মনে হয়, এক সময় 
এই গ্রামটি একটি ভু শিখর-রান্ের রাজধানী ছিল। 


প্রবাসী 


জা” পরপর সপ ক্র ৬ পাস পি পিউ ৩৮ ০ পর শিস পর» এসএ পি শিস পিপাসা সস অশরস হ আর রি সা সর 


কথিত . 
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পশ্চিমবঙ্ষে দামোদর নদীর ধারে পঞ্কো রাজ্যও একটি 
শিখর রাজ্য । এই রাজ্য আদি রাজা পঞ্চকোট পাহাড়ের 
পাদদেশে তাহার রাজধানী স্থাপন করেন । অতীত গৌরবের 
বহু নিদর্শন আজিও সেখানে বিস্তমান। এক সময় পঞ্কোট 
রাজধানী শক্রকর্তক আক্রান্ত হয়। একমাত্র রাজ ছাড়া 
রাঞ্জপরিবারের প্রায় সকলেই নিহত হুন। রাজা কোনও 


ব্ধপে পলারন করিয়া মণিহার! গ্রামের এক ব্রাহ্ধমণ-পরিবারে 


আশ্রয় গ্রহণ করেন । শত্রুর দেশত্যাগের পর রাজা! পঞ্কোট 
ত্যাগ করিয়া কাশীপুরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন । আজিও 
পঞ্ককোট রাজ্য জনসাধারণের নিকট শিখরভূম নামে পরি- 
চিত । পঙ্তাকাট রাজবংশের আর এক বিশেষত্ব ইহাদের 
গুরুবংশ মান্রাজী। ইহারা কয়েক পুরুষ ধরিয়া জয়স্তী 
পাহাড়ের সন্নিকটে বেরোগ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে- 
ছেন। রাজগুরুকে বল! হয় মহাপ্রভু । বরাকরের সন্নিকটে 
নদীর ধারে পাহাড়ের কোলে একটি নির্জন ও মশোরম 
স্থানে দেবী কল্য।ণেশ্বরীর পীঠন্বান । পঞ্ককোটাবিপতি 
কলাযাণেশ্বরীর সেবাইত। দেবী ধুবই জাগ্রতা। পূর্ব্বে তাহার 
সম্মথে নরবলি হইত; এখনও পুজা-পার্ববণে, বিশেষতঃ 
মাকরী সপ্তমীর দিনে সেখানে মহিষ, মেষ ও অসংখ্য ছাগ বলি . 
হয়। পাথরের নালা দিয়া রুধিরশ্রোত মন্দির-সংলগ্ন একটি 
কুগে আসিয়া! পড়ে। প্রতাহ দেবীর দর্শনার্থী বহু যাত্রীর 
সমাগম হয়। কিন্তু সর্বাপেক্ষা অদ্ভুত ব্যাপার- দেবী 
দেয়ালের দিকে মুখ ও ভক্তের দিকে পিছন ফিরিয়া থাকেন। 
পিছন দিকেই তিনি পুজারীর পৃজ1 গ্রহণ করেন । এই কারণে 
কেহ কখন ও দেবীর মুখ দেখিতে পায় না । কল্যাণেশ্বরীর এই 
অধ্থাভাবিক ভঙ্গীতে অবস্থিতি হইতে মনে হয় দেবীমৃত্তিতে 
এমন কোন বৈশিষ্ট্য আছে যাহা সাধারণের গোচরীভূত হওয়া 
বাঞ্ছনীয় নহে । কাণীপুরে রাজধানী স্থানাস্তরিত হওয়ার পরে 
মহারাজ] কল্যাণেশ্বরীকে কাশপুরে লইয়া যাইতে চাহিয়া- 
ছিলেন, কিন্ত দেবী স্বস্থান হইতে নড়েন নাই। তবে রাজার 
কাতর প্রার্থনায় স্বপ্নে প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি প্রতি 
বংসর হূর্গাপুজায় মহাষ্ইমীর সন্ধিক্ষণে কাশীপুরে আসিবেন। 
সেই সময় দেবী-প্রতিমার কাছে একটি সোনার থালায় সিন্দুর 
ছড়াইয়া রাখিলে সেই সিন্দুরের উপর তাহার পায়ের ছাপ 
পড়িবে । ইহা হইতেই “মলের! শিখরে পা?” প্রবাদের উৎপভি। 
আজিও কাশীপুরে মহাষ্টর্মীর সময় দেবীর নির্ষেশমত থালায় 
সিন্মুর ছড়াইয়া রাখা হয় । 

পঞ্চকোট রাজ্য প্রতিষ্ঠার কিছু পরে পশ্চিমবাংলায় সামস্ত- 
ভূম রাজ্যের পত্তন হয়।. এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শখ্খরায়ও . 
সম্ভবতঃ শিখরবংশসন্ভৃত ছিলেন । “সাওং” রাজায়! বহিরাগত 
-সামস্ততূমেরর আদিম বাসিঙ্গ। নছেন। শুনিয়াছিলাম শব্খরায় 
কয়েকজন জন্গুচয়সহ শিল্দা পরগণ! হইতে ছাতনায় জাসের । 


ফান্তুন 


শিল্পা পরসণা প্রাচীন রাইপুর রাজ্যোর অন্তর্গত ছিল। তাহা 
ছাড়া পঞ্কোর্ট রাজবংশের সহিত সামন্ত রাজাদের ঠববাহিক 
আদান-প্রদানে বাধা নাই অথচ পার্শ্ববর্তী মল্সরাজাদের সহিত 
তাহাদের কোনকালেই “চলং” ছিল না। এই সকল কারণে 
“সাওৎ্গদের শিখরবংশের একটি শাখা বলিয়া মনে হয়। 
সামস্ততুমের রাজধানী ছাতনা| নগরের সন্নিহিত মৌলবন! 
গ্রামে কুস্তকার-গৃহে অজ্ঞাতবাসকালে ঠৈত্র-সংক্রান্তির দিন 
শখ্খরায় বার জন অনুচরসহ “তক্তযা”্র ছল্পবেশে মৌলেশরে 
গাজন দেখিতে আগত ছাতনার ব্রান্দণ-রাজ! ভবানী ঝর্যাতের 
সমীপস্থ হইয়! খঞ্ধরাঘাতে তাহাকে হত্যা করেন ও স্বয়ং 
রাজ! হইয়া বসেন । সেই প্র আজিও ছাতনার রাজবাড়ীতে 
রক্ষিত আাছে। সামস্তরাজ প্রথম হামির উত্তরের রাজত্বকালে 
ছাতনায় বাহ্ছলী দেবী ও কবি চশ্রীদাসের আবির্ভীব হয়। 
বৌদ্ধদেবী হইলেও মহামায়ার মত বান্থলী দেবীকেও প্রত্যহ 
আমিষ ভোগ দেওয়া হয়। কধিত আছে, একবার নিশা- 
যোগে শত্রু ছাতন! আক্রমণ করিয়া রাজাকে পাশবদ্ধ করিয়া 
লইয়া যাইতে থাকে । সে সময় বান্থলী মায়াপ্রভাবে 
অসংশ্য সৈন্ত সৃষ্টি করিয়া রাজাকে পাশমুপ্ত ও শঞ্টকে 
বিতাড়িত করেন। 

শিখর-রাজাদের কথায় অনেক ছুর আসিয়া পড়িয়াছি। 
আবার মহামায়ার প্রসঙ্ে ফিরিয়া আসা যাক। দ্রাবিড়ী 
ছুর্গার অজমুখ আপাতদৃষ্টিতে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা! বা স্থানীয় 
বিশেষত্ব বলিয়! মনে হইলেও আসলে তাহা! নয় । আমাদের 
শাপ্রে কোনও কোনও স্থানে ছুর্গাকে “কোকমুখী” বলা 
হইয়াছে। কয়েক বংসর পূর্বে “মাসিক বন্গুমতী+তে মিশরে 
আবিষ্কৃত এক ব্যার্-হূর্ামৃত্তির কথ। পড়িয়াছিলাম। সে সৃিটি 
ভ্রাবিড়ী ছুর্গারই অন্থরূপ। মৃষ্তির পাদপীঠে নাকি মিশরীয় 
চিঅলিপিতে “ছুর্গান্থা” এই কথাটি লিখিত আছে। প্রায় 
সকল প্রাচীন সভ্য দেশে দেবদেবীর আদি মূর্তিুলিতে পশ্যুখ 


খগ 
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ব! অর্ধাঙ্গ পণ্ড ও অর্ধাঙ্দ মানবাক্কতি দেখা যায়। মিশরের 
অধিকাংশ মুর্ভিই পশুযুখ। থ্রীক দেবতা *ব্যাককাসের” ও 
রোমান দেবতা “ম্তাটারনেলিয়াপ্র অজমুখ । আমাদের দেশে 
দক্ষষ্ঞ পণ্ডের পর দক্ষ অজমুণ্ড হইয়াছিলেন। পণ্ডিতের! বলেন, 
দক্ষের অজমুণড জ্যোতিষিক রূপক | র্াশিচক্রের আদি মেষ- 
রাশির প্রথম নক্ষত্র “অস্থিনী”ই নাকি দক্ষের অনমুণ্ড। প্রীযুজ 
যোগেশচন্জ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় শারদোতসবের জ্যোতিষিক 
ভিত্তি আবিফার করিয়াছেন । কে জানে সিংহযুখানুরের উপর 
দগডায়মানা ষড়তুজ1, অজমুখী ছুর্গাও কোন জ্যোতিষিক রূপক 
কিনা । সিক্ধু-সভ্যতার যুগেও ভ্রাবিড়ীদের মধ্যে মাতৃকা পুজা 
প্রচলিত ছিল। অজযুষহূর্গা কি তাহাদেরই পরিকল্পিত ? 
উত্তর-ভারতের হুর্গামৃত্তিতে দেখিতেছি অজমুখের স্থলে নাবীমুখ 
আপিয়াছে-__সে মুখে রুদ্র ও করুণ ভাবের অপূর্বব সংমিশ্রণ । 
সিংহমুখান্থর দেবীর বাহুন সিংহনূপে পরিণত ও দেবীর 
বধ্যপ্পপে অপর এক অন্ুর__মহিযান্থুরের আবির্ভাব হুইয়াছে। * 
বিভিন্ন যুগের মহিষান্র মুন্তিতেও কিছু কিছু পরিবর্তন লক্ষিত 
হয়। ভুবশেখ্বরের বেতাল-দেউলের হুর্গায় মহিষাঙগরের 
নরদেহ, মহিষমুখ । দেবীর দক্ষিণ পদ অন্থরের বাম ক্কদ্ধে ও 
ও বাম পদ অসুরের দক্ষিণ ক্ষন্ধের উপর স্থাপিত। সিংহ 
অন্থরের বাম পদ দংশনে উন্ভত। ময্ুরভঞ্জের থিচিঙে অন্ুরের 
নিম়াঙ্গ মহিষ, উর্ধাঙ্গ মানব । বাংলার বর্তমান কালের প্রতিমায় 
মুগুটি ছাড়া মহিষের আর কিছুই অবশিষ্ট নাই, জন্গুরও সম্পূর্ণ 
মানবাকার ধারণ করিয়াছে । দক্ষিণ দেশে প্রচলিত মহিষ- 
ম্দিনীর কল্পনায় দেবী অষ্টভূজা! ও তিনি মহিষের ছিন্ন মুণ্ডের 
উপর দণ্ডায়মান! । এই ছিত্র মহিযমুণ্ডই অন্ুযের প্রতীক । 
এই সকল পর্য্যালোন্ঠনা করিয়া সংশয় জাগে-_অনার্ধা হুর্গাসুত্তি 
কি শানা পরিবন্তনের মধ্য দিয়! বর্তমান আকারে পৌহিয়াছে 
অথবা আধ্য দেবতা অনার্্ের হাতে পড়িয়া বিক্কত 
হুইপ্রাছেন? 





শিপ্প-কল৷ প্রসঙ্গে শ্রীদেবী প্রসাদ রায়চৌধুরী 
শ্রীনল্সিনীকুমার দ্র 


দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর পরিচয় নুতন করে দেওয়া 
অনাবস্তক। তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন শ্রেষ্ঠ 
তাক্কর। তার তান্বধ্য এবং চিত্রকর্ম পৃথিবীর সর্বজ সমাদৃত 
হয়েছে । শিল্প-কলা এবং সংস্কতির অনুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই 
তার সংস্পর্শে এলে লাভবান হুবেন, তার শিল্পকলার মর্্মকথা 
অন্থ্ধাবন করবার হুদ্দিস পাবেন। তিনি নিজেই বলেন, 
কৌন শি্পীর কাছের স্বরপ বুঝতে হুলে প্রথমে শিল্পীকে 
ঘুখতে ছবে। | | 


রায়চৌধুরী মহাশয় পিতৃভূমি ত্যাগ করে জন্বস্থান 
থেকে বছুদুরে মাদ্রাঙ্ে শিল্পকলার সাধনায় রত জাছেন। 
আজন্ম লুখ-স্বাচ্ছন্দ্ের ক্কোড়ে প্রতিপালিত অভিজাত শিল্পীর 
এই স্বেচ্ছাবৃত নির্বাসন শিল্পকলার প্রতি তার অপরিসীম 
অন্থরাগের পরিচায়ক | যারা তার আত্মন্ীবনী পড়েছেন 
তাদের নিকট তার বৈচিজ্রাময় জীবনকথা! স্ুবিদ্দিত। তিনি 
একাধারে লেখক, শিক্গী ও একজন চিন্তাঙঈঈল থ্যক্তি। ঠার 
মধ্যে শিল্পস্কুপলত! এবং মননঙ্গীলতার এক: অপূর্ব সময় 


প্রবাসী : 
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ঘটেছে । রস্তত: দেবীগ্রসাদের মত এমন বহুমুখী প্রতিভার 
অধিকারী বিরল । 
দেবীপ্রসাদের সঙ্গে শিল্পকল! সম্বন্ধে আলাপ-আলোচন! 
করবার সুযোগলাভ কর! মন্তবড় একট] সৌভাগ্য । তার মুখে 
শিল্পের নিগুঢ তত্ব ও রসের ব্যাখ্যান শুনলে মনে হয় শিল্পের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বয়ং যেন ভার জিহ্বাখ্রে বিরাজ করছেন । 
তার হুম্পষ্ঠ উক্তিগুলি সরাসরি শোতার অন্তপের একেবারে 
অন্তস্তলে গিয়ে পৌঁছে এবং সুন্দরের প্রতি তার অন্ুরাগকে 
উদ্দীপ্ত করে তুলতে সাহায্য করে। আপাতদৃষ্টিতে দেবী- 
প্রসাদকে মনে হয় অত্যর্ত রাশভারি, পরুষপ্রক্কতির । কিন্ত 
এই কর্কশ বহিরাবরণ ভেদ করে যদি একবার তার হাদয়ের 
কোমলতম স্থানে ঘা দিতে পারা যায় তাহলে তিনি তার 
অন্তরের মপিকোঠায় সফিত সম্পদরাশি একেবারে উজ্জাড় করে 
ঢেলে দেন এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষমতা এবং বোধশক্তি 
অন্যায় ভার ঈভাষিতাবলী থেকে পাপসংগ্রহ করে উপকৃত 
হতে পারেন। কেউ যদি গ্রহণ করতে পারে তো দানে তার 
কার্পণ্য নেই । | 
মাদ্রাজই দেবীপ্রসাদের কর্মক্ষেত্র । সেখানে তিনি যে 
শুধু নিতৃতে শিল্প-সাধনায়ই রত আছেন তা নয়, জনসাধারণের 
মধ্যে যাতে শিল্পাহুরাগ জাগ্রত এবং বর্ধিত হয় সেজন্তে তার 
চেষ্টারও অন্ত নেই। মাত্রাজে অনুষ্ঠিত নিখিল-ভারত খাদি 
দেশী ও শিল্পপ্রদর্শনীর সঙ্গে সংল্লিই আট গ্যালারির সংগঠনে 
ভার নির্দেশ বিশেষভাবে কার্যকরী হয়েছে। উক্ত আর্ট 
গ্যালারিয় সম্পাদক শ্ীবিনায়কমের সঙ্গে সমাঞ্জ ও শিল্প- 
কল! বিষয়ে দেবীপ্রসাদের যে কথোপকখধন হয় তার মর্খান্ুবাদ 
' নিয়ে প্রদত্ত হ'ল £ 
শ্রীবিনায়কম--_আপনার মতে সমাজের সহিত আটের 
সম্পর্ক কি এবং সমাজে আটের স্থান কোথায় ? 
রায়চৌধুরী--সমাজ হচ্ছে কতকগুলি ব্যক্তির সম্ি। 
এখন সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি কিভাবে সমাঞ্জের প্রতি তার 
দ্বায়িত্ব প্রতিপালন করে তারই উপর এর সুস্থ ও স্বাভাবিক 
বিকাশ নির্ভর করে । এই বিষয়টির সঙ্কে যে মূল প্রশ্নটি জড়িত 
সেটি হচ্ছে জীবনের প্রতি ব্যাপকতর দৃর্টিভঙ্গী। সেজন্তে 
সমাজের প্রত্যেকটি লোকের মানসিক গড়ন এমন হওয়া উচিত 
. যেন সুন্দরের দ্ৃষ্টিগ্রাহ রূপের সংস্পর্শে তার হৃদয়ে সাড়া জাগে 
এবং মনে শুক্ম' অনুভূতি ও ভাবাবেগের সঞ্চার হয়। কিন্ত 
দুঃখের বিষয় আমাদের ইন্ত্রির়ঙলি এই দিক দিয়ে একেবারে 
অড়তাএত্ত, তাদের সেই নুক্ম সংবেদনশীলতা নেই। সম্ভবতঃ 
শিল্পকলার জাসল মূল্য নিরূপণে আমাদের ভ্রান্ত বিচার- 
বুদ্ধিই এজভ্ে দায়ী । 
বিন্ায়কদ__জাপনার কথা আমি যতটুকু বুঝতে পারলাম 
তাতে মনে হয়, আপনি একপ্াই বলতে চাচ্ছেন যে, চিত্রে এবং 


ভাঞ্ষর্য্ে সুন্দরের ষে ব্ূপটি ফুটে ওঠে তাকে উপলদ্ধি করবার 
জণ্তে আমরা আমাদের বুদ্ধিবৃতিকে পরিচালনা করি না। 
কিপ্ত আমাদের বোধশক্তি যদি এতই জড়তা গ্রস্ত হয় ত| হলে 
সাহিত্যে ছন্দরের প্রকাশ আমাদের অনুর।গকে এরূপ উদ্লীপিত 
করতে সক্ষম হয় কেমন করে। আধুনিক কালে সে অনুরাগ 
তো৷ আমাদের ক্রমবর্ধমান বলেই মনে হচ্ছে। এব কি ব্যাখা 
আপনি করেন ? 

রায়চৌধুরী-_বর্তমান প্রসঙ্গে সাহিতাকে টেনে আনবার 
বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও আমার ছিল না।'সে যাই হোক, আমি জোর 
গলায়ই একথা বলছি যে, কেবল সাহিত্যই সুন্দরের বহুধা- 
বিচিত্র প্রকাশের সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ এবং একমাত্র মাধ্যম হতে পারে 
না, কেনন! আর্টের অন্তান্ত শাখার. গ্কায় এরও নিজস্ব একটা 
নির্দিষ্ট গণ্ভতী আছে। চিত্রকলায় এবং ভাক্কর্য্যে রং এবং রূপকে 
যেমনভাবে ফুটিয়ে তোলা যায় সাহিত্যে কধনও তেমনটি সন্ভব 
হয়না । কথার সাহাধ্যে ছবি আকবার অধণং সাহিত্যে 
বর্ণনার দ্বারা রং ও রূপকে প্রতিফলিত করবার যে চেষ্টা করা 
হয় তা ইন্জিয়প্রত-ক্ষ সুম্পষ্ট আকার ধারণ করে না, কপ্পনা- 
গ্রাহ্থই থেকে যায়। 

মনে ভাবাবেগ সঞ্চারের প্রসঙ্গে আমি আরও বলতে চাই 
যে, আর্টের এক রূপ আর এক রূপের সঙ্রে অঙাক্রিভাবে 
বিজড়িত । পার্থকাটা হ'ল প্রকাশের বাহনের মধো | চিত্র-কল! 
ও ভাক্ষর্ধ্য সাহিত্যের মত মুখর. নয়, তার ভাষা! হ'ল মৃকের 
ভাষা এবং তাদের প্রকাঁশরীতি নিয়ত পরিধর্তনশীল বলে 
তাদের প্রাত্যহিক বাবহারের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ । অগ্ঠ দিকে নিরস্ত্র 
ব্যবহারের দরুন সাহিত্যের ব্যবহারিক ক্ষেত্র ব্যাপকতর বলে 
তার রসগ্রাহী এবং বোগ্জর সংখ্যাও অধিক । আমাদের 
প্রাত্যহিক জীবনে ভাবের ও চিস্তার আদান প্রদানের জন্ত 
সাহিত্য হচ্ছে একটি অপরিহার্য মাব্যম-স্বর্ূপ। সেইজন্তেই 
সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের সংস্পর্শ ঘনিষ্ঠতর | কিন্ত কঠোর 
বাস্তব ছঃখকে দুরে সরিয়ে রাখবার জন্তে শিল্পীর তুলি এবং 
ভাঙ্করের ছেনিতে রূপায়িত দুন্দর মূর্তি থেকে আনন্দোপ- 
ভোগের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমর! যদি সচেতন হই তা 
হলে আমরা দেখব যে ব্যঙ্টি ও সমষ্টি উভয়েরই কল্যাণসাধনে 
ভাস্কর্য ও চিত্রকলা সাহিত্যের চেয়ে কেন অংশেই ন্যুন নয় । 

বিনায়কম-_-একথাটা আমার জানতে ইচ্ছ! হয় যে, আমা- 
দের সমাজে শিল্প-সচেতনতা৷ বিকাশের প্রক্কষ্ঠ পন্থা! কি ?. 

রারচৌধুরী--আমার মনে হয় ঘনিষ্ঠ এবং প্রত্যক্ষ 
সংস্পর্শ ই একমাজ্র কার্যকরী পন্থা । তাই হচ্ছে দমাজে শিপ্প- 
সচেতনতা! বিকাশের শ্রেষ্ঠ সহায়ক । 
*. বিনায়কম-_কেমন করে ? 

রায়চৌধুরী- প্রত্যক্ষ সং্পর্শের জে জামাদের প্রথম ও 
প্রধান কর্তব্য হচ্ছে জনসাধারণেয় মধ্যে সেই. কৌতৃহলকে 


জাগিয়ে তোলা ঘা তাঁদের মনরে টেনে নিষে ঘাষে জামাদের 
উদ্ছিষ্টের অভিমুখে । দেই জ্বাগ্রত কৌতুহলবশতঃ কালক্রমে 
তামা, গ্রমন অভিজঞত| অর্জন করনে যার দরুন তার! শিল্পকলার 
বাহুন্বপে বিভ্রান্ত হবে না এবং চক্ষুর বিভ্রম-উৎপাদক চটফ- 
দার বাস্ৃবস্তর পিছনে লুঙ্কার়িত গোপন গহ্বরের শুস্ততা সম্বন্ধে 
সচেতন হয়ে উঠবে । বাহ্‌ রূপ কথাটা জমি বিশেষ বিবেচনা- 
পূর্বকই বাবহার করছি । কেননা এর মধ এমন একটা 
স়! চটক আছে ঘ। শিল্পকলার মর্পকোষে সঞ্চিত মধু ক্াহরণের 
পরিপন্থী । বান্িক চটক যে রস-সন্ধানীর মন ভোলায়, শিল্প- 
কলার অন্তর্পোকে ভাব-ব্যঞ্কনার সঞ্চয়-ভাগারে তার প্রবেশ- 
পথ অবরুদ্ধ । সাধারণ অর্থে বাহ রূপ বলতে বোঝায় বিষয়- 
বন্ধ, তার প্রতি থাকে একটা ভাবপ্রবণতামূলক আকর্ষণ। কিন্তু 
আর্টের ক্ষেত্রে বিষয়বস্ত তো! বহিরঙ্গ মাজ-_এহ বাহ্‌, শুধু তাই 
দিয়ে আর্টের মূল্য যাচাই হয় লা, আর্টের আসল মূল্য নিরূপিত 
হয় বিষয়বন্ধ কি ভাবে প্রকাশিত হ'ল তাই বিচার করে-_সেই 
জন্ত আর্টের জগতে বিষয়বস্তর চেয়ে প্রকাশতঙ্গীর গুরুত্ব ঢের 
বেশী! এখন. এই দিক দিয়ে আমর] জটিলতার সম্মুখীন হয়েছি 
অর্থাৎ বিশ্লেষণ করে শিল্পকলার নিগুট় তারপর্য্য উপলব্ধি 
করবার প্রয়াস পাচ্ছি । এই মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গীর ত্বার 
শিল্পকলার রস উপলব্ধি কর! ধর্ধ্য ও সময্মসাপেক্ষ | এটা খুব 
সহজসাধ্যও নয়। আপাততঃ এ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচন৷ 
অনাবঙ্কক । 

বিনায়কম--তা হলে আপনি কি বলতে চান যে, জন- 
সাধারণের জন্কে উপযুক্ত সুযোগের ব্যবস্থা কর! সত্বেও তার! 
শিল্পকলার রসোপলব্ধিজনিত প্রকৃত আনন্দ উপভোগ করতে 
সক্ষম হবে না? 

রায়চৌধুরী-__যেখানে নিধ্বিকার ওদাসীন্ত বিভমান 
সেখানে .আর্টের ন্গৃঢ়ি তাৎপর্ধযের উপলন্ধিজনিত স্থায়ী আনন্দ- 
লাভ সম্ভবপর নয়। আমাদের দেশের সাম্প্রতিক কালের 
সাধারণ মান্ছষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অতিরিক্ত অন্ত কিন্তু 
ভাববার অবকাশ নেই। এটার ব্যবস্থা 0. যেমন তেমন ভাবেই 
হোফ করে নেয়। | 

দুষ্টান্ত-স্বব্বপ ধর] ঘাক একজন কেরাণীর রথ! । তার আছে 
আপিস। আর তার জীবনের মুখ্য কাজ হু'ল নিয়মিত ভাবে 
সেখানে হাজিরা দেওয়া । সেই.পবিত্র গীঠগ্থানে উপস্থিত 
হওয়ার জন্তে তাকে ধরতে হয় প্রথম “বাস', 
গভীয় নি] সহকারে রত হতে হয় তাকে নখিপত্রের পূজায়, 
কারণে-অকাঠিণে ঘন খন প্রণতি জানাতে হয় আপিরসের বড়- 
“বাবুকে ৷ ছ্র্ভাগ্যক্রমে পরদতীর্ চাফরিস্থানে হাজিরা দিতে 
যদি তায় ছ'এক মিনিট দেরি হু+ল তো! বড়বাবু নামবেয় সেই 
উদার নকুূদেবতাটির নিকট তার কর্তব্য-সচেতনতা প্রমাণের 
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যোল আনা এঁকান্তিক ইচ্ছা থাকা সত্বেও, যে যানটি সেই 


.পবিস্রতম মুহুর্তের মধ্যে তাকে বড়বাবু অধিঠিত শ্বগরাজ্যে 


পৌছে দেবে সেটিকে সে প্রায়ই মিস করে। ফলে যথাস্থানে 
পৌছতে তার বিলম্ব হয়-_-কম্পিত বক্ষে সে আপিস-কক্ষে 
প্রবেশ করে । সময় নষ্ট করার জন্ত তাকে জবাবদিহি করতে 
হয়। কিন্ত এব্যাপারে সে যে একাস্ত নিরুপায় সে কথা কে 
শোনে |! এই অপরাধের শাস্তিশ্বরূপ আপিসের নিয়মহুবপ্তিত 
মেনে চলবার ঝঙ্তে তার উপর আদেশ জারী করা হয়। সে 
নত মন্তকে সেই আদেশ গ্রহণ করে এবং ধে বেতনের জন্তে সে 
নিজের দেহমনকে বিক্রী করেছে তা উপার্জন করবার জন্তে 
একেবারে মরীয়া হয়ে খাটতে থাকে । কর্শরাস্ত দিনের" 
শেষে সে বাড়ী ফিরে ঘায়-__যেন একটি ভগ্ন জীর্ণ মহ দেহ- 
ধারী যন্ত্রবিশেষ। 

সেখানে আবার নুরু হয় সংসারের করণীয় কাজ, কিন্তু, 
তাতেও কোনো স্বতরঃক্কূর্ভতা নেই বলে সেখুলোও হয় প্রীণ- 
হীন, নেহাতই দায়সারা গোছের । এক সময় সে ছিল তার 
প্রিয়তম! পত্বী এবং গৃহের প্রতি একাস্ত অ্থরক্ত, কিন্তু প্রতিকূল 
অদৃষ্টের সঙ্গে অবিশ্রান্ত সংগ্রাম এবং কৃত্রিমতাপুর্ণ কর্পজীবনের' 
চাপে অতীতের সেই প্রেমের হয়েছে সমাধি-রচনা | যাই 
হোক, রঙ্গমঞ্চে পেশাদার অভিনেতা যেমম যে ভূমিকায় 
অভিনয় করে সেটা যে তার আসল স্বরূপ নয়, ধারকরা 
ব্যক্তিস্বমণত্র সেকথা ভুলে যায়, উক্ত মসীজীবীটির অবস্থাও হয় 
তদগুরূপ অথণৎ জীবিকা অর্জনের জক্গ যে ক্বতিম জীবন তাকে 
যাপন করতে হয় সেটা যে তার অ।সল সত নয়, দেকথ।- সে 
বিশ্ত হয় এবং এই ক্কৃজিম জীবমই তার ক'ছে একান্ত ভাবে 
সত্য হয়ে ওঠে, ফলে তার প্রক্কত ব্যক্তিসত! বিনষ্ট হয়ে হায় । 


তখন তার জীবননাট্যের পট পরিবর্তন হয়ে অবতারণ! 
হয় নুতন দৃশ্ঠের। প্রিয়তম! পত্বীকে প্রণয়-বচনে পরিত্প্ত 
করার পরিবন্তে সে তাকে দেয় অভিশাপ । একপাল অবাঞ্ছিত 
ছেলেমেয়ের জন্মের জন্তে স্বামী তাকেই দায়ী করে, জীবনের 
এই মিরানম্দ একধঘেয়েমির জন্ত সে তারই উপর করে দোষা- 
রোপ । আর এটা তো৷ জানা কথা যে নিজের দোঘব্রটি অপুর্ণত' 
ইত্যাদির জন্ভ অপরকে দায়ী করে মানুষ লাভ করে পরব 
সান্ত্বনা । যাই হোক্‌, স্বামী কর্তৃক ভংসিত| বেচারী স্ত্রী কি 
পতিদেবতাকে সন্তষ্ঠ করবার জন্তে এই সমস্ত প্রশস্তিবীক? 
নীরবে হজম করে। রাত কেটে বায় ছঃস্বপ্নের ঘোরে, আর 
পরদিন থেকে সুরু হয় ঘেই একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি । 
ধে কাহিনী বর্ণনা! করলাম সেটি হচ্ছে সমাজের এমন এক 
জনের জীবনের বাস্তব'ও সত্য চিত্র, আঁনশ্টের 'সদ্ধান করধার 
অবকাশ তো দুরের কথা, আনন্দের অন্তিত্বেই 'খার জাস্ট 
নেই। আনন্দ হচ্ছে তার মিকট: নিষিদ্ধ বন্ত"। 'এখন"ত্যাি 
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সমানে আরও বহু ব্যক্তি অর্থন্ধখ ভাবে নিরাননদমক় গতাক্ছু- 
গতিকতার অন্থবর্তন করে চলেছে । দৃষ্ঠাত্ব-স্বরূপ যে কের়ানীটির 
কথা বলা হ'ল তার সঞ্ষে তাদের অল্পই পাথক্য আছে, 
জনেক ক্ষেত্রে আবার কিছুমাত্র পাথক্যও নেই। 

বিনায়কম-__কিন্ত-.. ৮ 

ক্লায়চৌধুরী- দয়! করে আমাকে বক্তধাটা শেষ করতে 
দিন--আমি ফি বলছিলাম ? 

বিনায়কম- বলছিলেন লোকের আনঙের প্রতি বিশ্বাস 
লোপের কথা। 


রায়চৌধুরী_হাঁ। একদা! পৌলিক ধর্টের প্রতি বিশ্বাস. 


জামাদের দেশের শিল্প-কলার বিকাশের পথে বিশেষভাবে 
স্ছায়ক হয়েছিল । বরং একথাই জামি বলব যে, বর্ধবিশ্বাসই' 
সেই শিল্পকলা-স্থটির মূল প্রেরণা জুগিয়েছিল যার পেছনে 
ছিল জনগণের সমর্থন। দেবনন্দিরের সহিত তক্তের সম্পর্ক 
স্থাপনের উদ্দেষ্ট যদিও ছিল ভিন্ন প্রকার তথাপি মন্দিরের 
অধিষ্ঠাত! নুন্দরের প্রচণ্ড প্রভাব দর্শকের মনেও সঞ্চারিত হ'ত। 
অনিভাবে উপান্ত দেবতার নিরম্তর সান্গিধ্যের দরুন ভক্তের 
হদয়-মদে যে ছাপ পড়ত তা স্বভাবতই হয়ে দাড়্াত একেবারে 
বন্ধনূর্শ। দেবত! অলক্ষ্যে তার হৃদয়ের শুন্ত ভাণ্ডার পূর্ণ করে 
দিতেন। গ্রহীতা জানতেও পারত না কেমন করে নুদ্দর তার 
অন্তরের বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এসে আসন পেতেছেন। 

বিনায়ফম- আচ্ছা ছবির গভীর রসোপলব্ধি হয় ফেমন 
ফরে ? এ সম্বন্ধে আপনার মত কি? 


রায়্চৌধুরী-__এটা নির্ভর করে কৌতুহল কিভাবে জ্কাএত 
হ'ল জার জবির মূল রহুন্ত-সন্ধার্নী কি পর্যযস্ত অগ্রসর হতে পারে 
তার উপর | কিন্ত এখনই এত তত্বাছুসন্ধানের কি দরকার । 
জামি আগেই বলেছি যে, আপাততঃ আমাদের এ নিয়ে মাথা 
ঘামানো অনাবন্ঠক | মোস্কা কথা হচ্ছে এই যে, এখন জামর! 
চাই লেই পরিবেশের হৃটি করতে যা জনসাধারণকে দেবে 
আনঙ্গ। গোড়ায় আমরা কেন শুধু তাই নিয়ে পরিতৃপ্ত থাকব 
না! কোনো উত্তষ খান্ড ঘদি আমাদের রসনার তৃপ্তি বিধান 
কয়ে তা ছলে সকল সময় আমরা ঘে সফল মশলা সংযোগে 
এবং যে প্রাকপ্রণালীতে সেই খান্ত প্রস্তুত হয়েছে ত| জাবিষ্কার 
করবার জভে পাচকের পেছনে ধাওয়া, করি না। আর্টের 
মাধ্যমে আনন্দ উপতোগের স্বাস্থ্যকর অন্থকূল পরিবেশের সৃষ্টি 
যদি করতে সক্ষম হুই তা হলেই আমরা এই মনে করে 
আত্বপ্রসাদ লাত করব যে, বাষকে নিষ্ঠুর বাস্তবের প্রতি- 
ক্রিদ্ধার হাত থেকে রক্ষা' করবার স্বতে আমরা যথাসাধ্য 
করেছি-_বাস্ধবিকই আমর] জনসাধারণের সেবায় লাগতে 
পেরেছি । .. জান্থন জামর! এমন আর্ট-গ্যালারি স্থাপন কৰি যা 
অতীতের মন্দিরের ন্যায় ছর্শকের মনে দুগারের প্রতি অন্ধ 
রাগকে উত্জীবিত কয়ে ভুলতে সক্ষম হবে--অভভীতে নঙ্দির 


প্রবার্সী 
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দ্বাস্না যে উদ্দেন্ত সিদ্ধ হ'ত বর্তমানে তাই সাধিত হযে জার্ট- 
গ্যালারি দ্বারা । 3 ৃ 

বিনায়কম-_আপনার় বক্তব্য আদি ঠিক অন্থধাবন করতে 
পারছি না। আপনি কি বলতে চান ঘে, আর্ট-গ্যালার্িগুলো 
এহণ করবে মঙ্গির়ের স্থান। 

রায়চৌধুরী-_ছুন্দরের অন্দির | 

বিনায়কম- আচ্ছা, জাপমি কি একথা মনে করেন না! যে, 
ফোনে! শিল্পীর কাজ ভাল করে বুঝতে হলে তার ব্যডিত্বে 
সহছিতও পরিচিত হওয়া প্রয়োজন ? 

রায়চৌধুরী- শিল্প হচ্ছে শিল্পীর চিন্তার প্রতিফলন । নুতরাং 
কেমন করে তার ব্যক্তিসভাকে বাদ দেওয়া যেতে পারে? 
কিন্ত এটা কি জাপনি তেবে দেখেছেন যে, এতে অপরের 
সময়ের উপর কিরূপ অত্যাচার করা হবে | এ ধরণের কৌতুহল 
নিবৃত্ত.করবার জনে কয়জন তাদের শক্তি ও সময় ব্যয় করতে 
পারে। কারো কারে! বাহু আক্কতি দেখে মনে হয় লোকটি 
অত্যন্ত কঠোর প্রস্কতির / কিন্তু-তার জন্তরের কোমল ব্ৃতি- 
গুলির সন্ধান পেতে হলে যেমন চাই সহান্ভূতিপূর্ণ মনোভাব 
তেমনি জাবন্তঠক ধের্যয। গতিশীল জগতে জামাদের বাস। 
সবকিছু চলছে এক পূর্বব্যবস্থিত পরিকল্পনা অনুযায়ী । 
এমতাবস্থায় কোনো ব্যক্তি বা! বিষয়ের উপর দৃষ্টিপাতমাজেই 
আমাদের দ্রুত সিদ্ধান্তে উপনীত 'ছুতে হয় এবং তাই হচ্ছে 
চরম । আপনি যে দিকটার প্রতি ইঙ্নিত করছেন সেটি হচ্ছে 
আর্টের তত্ব এবং সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ সগ্ধন্ধে লোকের মনে 
কৌতুহল জাগানোর প্রশ্ন, কিন্ত আপাততঃ তার প্রয়োজন 
জামাদের নেই। ূ 

বিনায়কম-_রং এবং কূপের আসল মূল্য আপনি কিভাবে 
বিঙ্গেষণ করেন এবং এগুলির মনভ্তাত্থিক প্রতিক্রিয়াই বা কি? 

রায়চৌধুরী-_ যাবতীয় মৃল্যই পরস্পরের উপর নির্ভরঙীল, 
নুতরাং আপেক্ষিক । রং এবং রূপের বেলায়ও তাই । ছবিতে 
অবাচ্ছিত ছায়ার সংস্পর্শে এলে জখব! মিজের পান্সিপার্থিকের 
সহিত সৌসামঞ্তন্ত স্থাপন করতে না পারলে রং জার্ভনাদ 
করে উঠতে পারে। রূপসমূহ গড়ে ওঠে সুমিত রেখার 
বিন্যাসে এবং মান্রাজ্ঞানের সহায়তায় । সঙ্গীতে বিবাদী 
সুর ঘেমন রাগরাপিজীর মাধূর্ধ্য ন্ট করে তেমনি রঙের প্রয়োগ 
আর রেখার বিন্যাস . যখাবখভাবে না ছলে ছবির রস 
ছু হুয়। 

ঘদ্ধি আমর! কারও মনের উপর ভাল মঙ্গ উভয় প্রকায় শিক্প- 
কলার প্রতিক্ষিয়! দেখবার প্রন্যাশ! করি তা! হলে সর্বাগ্রে 
অর নু, মানসিক গড়ন এবং রসোপলব্ধির ক্ষমত! কিরাপ 
তাই বিচান্ করে দেখতে ছবে। যদি তার সংবেদনশীল 
ইঞজিরগুলি নিগ্খাবি বা চেতনাহীন হয়ে থাকে তা ছলে আমাদের 
সফল প্রত্যাশাই ব্যর্থ ছয়ে যাবে । কেনন! ও] ছলে গাল বা ' 


কাস্ন 


উহা সস উজ উন 


হল ররগ্কপনচিব্রজল 
পারবে না। নানা কারণে আমাদের সংবেদনশীল ইন্সিয়গুলি 
চেতনাহীন হয়ে গেছে--এখন আমাদের প্রয়োক্ষন হচ্ছে তার 
চিকিৎসা আর এর ওয়ুব হচ্ছে অন্তরের সহানুতূতি। অনাহ্ৃত 
ভাবে কপ প্রকাশ দ্বারা বা উৎসাহের আতিশয্যে কেতান্ুরন্ত 
প্রচার দ্বার! এর প্রতিকার হবে মা। এরম্বারা মূল রোগের 
প্রতিবিধান অল্পই হয়, কেননা এ ধরণের প্রচারমূলক জান্দো- 
লবের অন্তশিহিত আসল উদ্দেস্ত হচ্ছে প্রথমে নিজেকে জাহির 
করে আ্ত্বপ্রসাদ লাতের উপায় সন্ধান। এভাবে অনেক 
তথাকথিত শিক্প-সমালোচকের স্বমণ্ড প্রতিষ্ঠার প্রয়াস বছ 
ক্ষেত্রে আসল উদ্দেকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। 

' বিনায়কম-_-আর্ট কি মান্ৃযেক্স চরিত্রকে প্রভাবিত করতে 
পারে ? 

রায়চৌধুরী-_চরিত্রের জাদর্শ পারিপার্থিক অবস্থা ও দেশ- 
কাল-পাত্রতেদে বিভিন্ন । শুতরাং চরিত কথাটির সংজ্ঞা আরও 
স্ুনির্ধি্ হওয়া আবন্ক। 

বিনায়কম-_ প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, আর্টের জঙ্গর্শীলন 
নৈতিক বোধ বিনষ্ট করে। 

রার়চৌধুরী__নীতিসমূহ হচ্ছে মান্থষের প্রয়োজনে তৈরি 
কতক গুলে! আদর্শ মানুষ তাদের প্রবর্তন করেছে সমাজ- 
শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেন্টে । নৈতিক বিধানগুলে! যেন গ্রহরীস্বরূপ, 
এবং যধনই কেউ সামাজিক অন্গুশাসনকে অগ্রাহ্য করে তখনই 
তার বিবেককে পীড়ন করবার জন্ত সেগুলি সর্বদা সঙ্জাগ 
থাকে-_জার অন্গুশাসন মানেই তো! বিনা প্রশ্নে কোন বিধান 
বা মতবাদকে মেনে নেওয়া । 

আর্টেরও নিজন্ব রক্ষক আছে, কিন আর্টিষ্ঠের নীতিবর্ঘ 
সীমাবদ্ধ তার অশাস্ত অন্তরের ভাবকল্পনার প্রকাশের 
আন্তরিকতার মধ্যে। তার সৃষ্টি ঘটনাচক্রে প্রচলিত নৈতিক 
আদর্শকে সমর্থন করতেও বা পারে । কিন্তু বদি তা নাই করে 
তাতে জার্ট্ঠের কিছু যায় আসে না, সেটা প্রচলিত হর্বাল 
মৈতিক বিধানেরই হর্ভাগ্য বলতে হবে । 

বিমায়কম- আর্টের ক্ষেত্রে যৌন প্রব্ৃতির স্থান কোথায় 
তা জানতে আমার ইচ্ছা হয়। 

রায়চৌধুরী যৌন প্রবৃতিই হচ্ছে হূল প্রেরণ! যা! শিল্পীকে 
হজমকার্ধো প্রবৃত করে। এটা'হচ্ছে মহান্‌ লক্ষো পৌছবার 
মহৎ পন্থা। একেবারে আদিম মুগ থেকে আরম্ভ করে বর্তমান 
কাল পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের ধর্ধা হুষ্ঠান-পদ্ধতি আলোচন! করলে 
বেখা যায় যে, যৌন প্রন্বত্ি বর্পের ক্ষেত্রেও একটী বিশিষ্ট 
সুষিকা। গ্রহণ করেছে। চিজে, সাহিত্যে এবং তাক্র্ধ্যে এর 
সাক্ষ্য মেলে। অমর কবি কালিধাস তীয় মহাকাব্য কুমার- 
সন্ভবে ঘহাঘোদী শিবের ধ্যানে বিশ্ব উৎপাদন রাতেও দ্বিধা 


৪১ 


করেন নি। মি। পার্বতী বর্ণনা পড়লে মনে হয় এ যেদ নিপুণ 
তাক্করের গঠিত অদবন্ধ দৃত্তি-_সেই মৃত্তির খু বধ রেখাগুলি 
ঘেন চোখের সামনে বূর্ত হয়ে ওঠে। অন্ভস্তা গুহাস্থ প্রতু বুদ্ধের 
তপস্তার বিশ্ব-স্থষ্টির চিত্র আমাদের চোখের সামমে সেই একই 
দৃষ্ত উদঘাটিত করে। ' শ্রেষ্ঠ ভাক্করগণ মন্দিরাদির কঠিন পাধাণ- 
প্রাচীরে মাহুষের আদিম হাদয়াবেগসমূহকে তিন ডাইমেনসনে 
রূপায়িত করেছেন এবং বৃপ্তিগুলোকে তারা একেবারে যেন, 
জীবন্ত করে গড়েছেন । গঠনকৌশিলে তাদের এমনি বাস্তব বলে 
মনে হয় যে, দর্শকের মনে এগুলোকে হাত দিয়ে স্পর্শ করবার 
আকাজ্ষা জাগে-_এ সকল শ্রেষ্ঠ শিল্পনিদর্শন নীতিবাঈীশদের 
বিরুদ্ধ সমালোচন। এবং যুক্তিতর্ককে ব্যথ” করে দিয়ে আজও 
বেঁচে আছে। 

ব্য্টি এবং সমাজ উভয়ের পক্ষেই যৌন প্রবৃত্তির অপব্যবহার 
অনিষ্ঠকর হতে পারে, কিন্তু এর উপযুক্ত ব্যবহার পৌরুষ ও. 
শক্তিমতার প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়, আর এটা যার আছে 
সে ভাগ্যবান ব্যক্তি । 

বিমায়কম- কোনে! কোনো মহলে এ ধারণা প্রচলিত 
যে, আর্টের অন্ুণীলন বিলাস মাত্র। 

রায়চৌধুরী-_-যদি তাই হয় ত1 হুলে শ্রেষ্ঠ কবিদের লেখা 
সমুদয় বই পুড়িয়ে ফেলে ছেলেদের আর্টের চর্চার হাত থেকে 
নিষ্কৃতি দেওয়ার ব্যবস্থা কর! হয় না কেন? বিভিন্ন শিল্প-কলার 
ঘা উদ্দেষ্ঠ, কবিতারও তাই-_অর্থাং সেগুলোর মত কবিতাও 
আমাদের শুধু আনন্দই দেয়- আমাদের কোনো বাবহারিক 
গ্রয়ো্নে জাসে না। আজকের দিমে আমাদের খাভাভাব 
নিদারুণ বলে আমরা আকুলতাবে আর্তনাদ সুরু করেছি 
এবং নিজেদের দারিদ্র্যের কথাও তারস্বরে ঘোষণা করছি। 
এর উপর অকারণে আমরা কি আর এক শ্রেণীর দৈতকে 
বরণ করে নেব আর মনকে রাখব উপবাসী। আর্ট হচ্ছে 
মনের খোরাক এবং এর সর্জীবনী শক্তি শ্রে্ঠতর কর্টে এবং 
উন্নততর জীবনযাপনে মান্ষকে প্রবৃত্ত করে। 

৪ কী কী 

দেবীপ্রসাদ বছমুধ প্রতিত| নিয়ে জন্মেছেন। তিনি এফা- 
ধারে দার্শনিক, তাক্কর, চিত্রকর এবং লেখক । তার ব্যক্িত্বের 
মধ্যে যে তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হৃদয়কে অতিন্কুত কয়ে 
সেগুলি হচ্ছে শক্তি, সৌনারধ্যাক্ছভূতি এবং সংবেদনঙ্গীলতা 
বা দরদ। তার শিল্পকর্থের মধোও এগুলির প্রকাশ 
লক্ষনীয়। বাস্তবিকই তিনি একজন শ্রে্ঠ শিল্পী এবং শ্রেষ্ঠ 
ভাস্কর» 

* মাত্রাজে অঙ্থঠিত নিখিল-ভারত খাদি স্বদেশী এবং 
শিল্প্রবর্শনীয় (১৯৪৯-৫০) 06198 অবলম্বনে ।' 


শত্রু 


গ্রীজীবনময় রায় 


নদীর ধারে একটা ছিপ হাতে করে বসে আছে বার, । শাল- 
মহুয়ার বনের ধারে ছোট্ট পাহাড়ে নদী । তার এক দিক 
খেঁসে একট] শ্রোতের ধারা । তারই মধ্যে এক কোলে 
জলটা একটু খভীর । ভোরে উঠে বান্বছিপ নিয়ে এসে 
'বয়েছে সেই জলের ধারে, আর একটা কীচা পেয়ারায় একটু 
একটু. করে কামড় দিয়ে অনির্বচনীয় রস সম্ভোগ করছে। 
চোখ ছুটে! কিন্তু ফাৎনার,উপরে একেবারে আটা । ছোট 
একটা মাছও এর মধ্যে ধর! পড়েছে, মনটা তাই ধুলী আছে.। 
চূর্বপের ফাকে ফাকে বিড়বিড় করে বকছে- আন্গক না আজ 
উল্ধান্‌ তারপর কালকের শোধ তুলে নেব। আমার মাছ 
ছুঁতে এলে দেব এক পট্‌্কান জলের মধ্যে, হ'ঃ। হৈঃ__যাঃ 
'মাছটা পালিয়ে গেল। কে টিল মারলে রে ] পিছন ফিরে 
দেখে উল্খান্‌ আর একটা ছিপ হাতে প্রায় কাছে এসে 
পড়েছে। 

--তবে রে, টিল মারলি কেন? মাছটা আমার পালিয়ে 
গেল 1 দাড়া দেখাচ্ছি। 

-_তুই আমার জায়গায় কেশ বসবি? দে আমা মাছের 
ভাগ দে। 

দিচ্ছি দাড়া। বলেই বান্ন, ছিপ নিয়ে উল্থান্‌কে 
তড়ে গেল। সীই সাই, পট্‌পট্‌ ছিপ দিয়ে পেটাপিটি চলল 
খানিকক্ষণ। বানর কপালটা কেটে রক্ত পড়ছে গাল বেয়ে; 
উল্খানেরও ঠোঁট আর ভূরু কেটে গেছে। ছু'জনেরই মুখ 
দেখাচ্ছে ঠিক বটতলার সি'ছুরমাথা কালো পাথরের ডেলার 
মত। 

হঠাৎ উল্খান্‌ দৌড়ে গিয়ে এক লাখিতে বান্নর মাছের 
খালুইটা জলে ফেলে দিলে ; আর বান্ন, ছুটে এসে এক ধাক্কায় 
উল্থান্কে একেবারে নদীর মধ্যে ফেলে দিয়ে বললে, যা, 
এখন ডুব দিয়ে দিয়ে মাছ ধরগিয়ে। এই বলে, উল্খান্‌ 
ওঠবার আগেই ছুটে বাড়ী পালিয়ে গেল। এই গেল 
সকালে । - 

সেই দিনই দেখা গেল ছুপুর বেলা বনের মধ্যে একটা 
হরিত্কী গাছে'র গায়ে ঠেস দিয়ে, প1 ছড়িয়ে বসে, বুনো! কূল 
খাচ্ছে ছু'জনে। সকালবেলায় খওযুদ্ধে ভেঙেচুরে ছিপ 
ছুটোর আর কিছু ছিলনা । ছিপ কাটতে এসেছে তাই 
ছু'জনে ছুপুক্ন বেল! এই জঙ্গলে । 

০ ২ 

বান্ন, আর উল্থান্‌. একই গায়ে পাশাপ্যশি পাড় থাকে ।, 

ছেলেবেলা থেকেই একদও ছু'জনের হ'জনকে না হ'লে চলে 


সি 


না, আবার উভয়ের মধ্যে রেষারেধিও. হুর্দান্ত। খেলাতোই 
বল, কি পালপার্বণে তীরবর্শ। .চালানোতেই বল, রিংরা 
শিকারে কি গাছ বাওয়ায়, যাতেই রল, হু'ঞজনের মধ্যে 
একটা রেষাতরযি না হলে. কারোরই তৃপ্তি হয় না। 
কেমন করে একজন আর একজনকে একেবারে ঘায়েল করে 
ছাড়বে এই ছিল তাদের দিন রাতের চিস্তা। এ শুধু 
রেষারেষি বা! প্রতিদ্বন্দ্িত] নয়, এ যেন জন্মান্তরের শত্রুতা । 

, বয়স যখন তাদের সবে সতেরে। কি আঠারো, তখন 
নাথু সর্দারের মেয়ে বুমরিকে নিয়ে ছু'জনের মধ্যে একদিন খুব 
বগড়া হয়ে গেল। তাতে উল্থান্‌ .নিখিকার চিত্তে বান্নর 
বুকে বর্শার ফলক বসিয়ে দিলে ইঞ্ি তিনেক ; আর উল্খানের 
তেলমাথানে! চের! সিঁথি বরারর হেঁশোর কোপ বসিয়ে দিলে 
বান্ন, ইঞ্চি পাচেকু, বেশ পরিপাটি করে । ফলে ছু'জনকেই 
মাস ছুই শহরের হাসপাতালে গিয়ে বন্দী হয়ে থাকতে হ'ল । 
আর কেউ কাউকেই খুন করতে পারে নি বলে অতি অপদাথ" 
জানে ঝুমরি ঘেন্নায় ছ'জনকেই ত্যাগ করলে । স্থাঃ | এ ছুটো! 
আবার মরদ | 

এদিকে হাসপাতালে শুয়ে ছু'জনে জ্বরের ঘোরে অনবরত 
প্রলাপ বকছে । তাতে তিনটে কথা স্পষ্ট বোঝা গেছে। 
এক-_যে, ঝুমরী এই ঝগড়ার ঠিক লক্ষ্য নয়__উপলক্ষ্য, 
মানে, একটা বলবার মত অজুহাত চাই ত- খুনোখুণিটাই 
আসল লক্ষ্য । ছুই যে, মোক্ষম ঘা মারতে পারে নি বলে 
হু'জনেরই আপসোসের আর অন্ত নেই, এবং তিন-_যে, 
ভবিষ্যতে খুন করার নুযোগ পাবার জন্তে লড়াইয়ের দেবতা 
বোঙ্গার কাছে একে অন্তের প্রাণ ভিক্ষা চায়। কেননা শক্রই 
যদি মারা গেল তবে বেঁচে থেকে আর সুখ কি? 

বোঙ্গা বোধ করি তার সুযোগ্য ভক্তদের প্রার্থনা পায়ে 
ঠেলতে পারলেন না । কেননা দেখ! গেল যে ছু'জনেই ঠিক 
বেঁচে উঠল । 

তত 

কিন্ত তাদের জীবনের যে -ঘটনাটি বলার জতে তাদের 
বাল্য এবং কৈশোরের এতখানি 'পরিচয় দিতে হ'ল তার মত 
অদ্ভূত ঘটনা জীবনে কখনও শুনি নি। নি এখন 


আপনাদের বলব । 


গলওজািটনিনিরনিনীন্রি নিতে হয় 
উল্থান্‌ একদিন গ্রামের সর্দার হবে। কেননা! ওদের জুদ্ি, 
আর ও গায়ে কেউ ছিল ন|। সেই সর্দার বাছাইয়ের দিন 
ঘনিয়ে এল বুড়ো সর্দারের স্বতীতে ৷ নুরু হ'ল হুজনেয মধেে 


কাস্গ 


প্রতিঘন্থিতা 1 হু'জনেই পফাফ়েৎ-বুড়োদের হাত করার মতলবে 
আয় নিজের দলে লোক টীনবার চেষ্টায় অসাধ্যসাধন কক্মছে। 
গ্রামের লোকত্ প্রায় সমান ভাগে কেউ এর দলে কেউ ওর 
ঘলে, ভিড়েছে। বীভৎস চিৎকারে ঢাকঢোল পিটিয়ে এক 
দল. জ্ভ দলেয় পরাজয় এবং স্বদলের জয়বাতণ ঘোষণ! 
করছে.। তলে তলে গোপনে চলেছে, একের অপরের 
আয়োজন পণ্ড করার চেষ্টা, আর সর্বনাশ করার ফিকির- 
কন্দী। এমন সময় হঠাং দেখা গেল যে পক্ষপাতী পঞ্চায়েং 
উল্খান্কেই সর্ধার বলে ঢোলশহরৎ করে প্রচার করে দিলে । 
রাগে বাস্ন র মাথায় গেল খুন চড়ে। কাউফে কিছু না বলে 
সভ1 ছেড়ে উঠে.সে ঘরে গিয়ে ঢুকল ।' 

ঘরে বসে বসে শুনতে পাচ্ছে বান, উপ্খানের দলের 
হবার । কাড়া নাকাড়া ডূগির আওয়াজ আসছে কানে-_ 
ভুগ্‌ ডূড়ুগ্‌ ডূস্‌, ডুগ্‌ ডুডুগ্‌ ডুগ্‌ যেন তার মাথার চাপা হ্াড়িটার 
মধ্যে রক্ত টগ্বগ্‌ করে ফুটছে তারই শব। হাঞ্জার রকমের 
শব উৎসবের | নূতন সর্পরকে নিয়ে গ্রাম উৎসবে মেতেছে । 
তাড়ি উড়ছে ভশড়ের পর ভাগড়। মাদল বাঞ্ছছে__ডিমি 
ডিমি ডিমি ডিম, ডিমি ডিমি ডিমি ডিম | 

দেয়াল থেকে ধঙ্ছকট। নামিয়ে বা হাতটা গলিয়ে কাধে 
ঝুলিয়ে নিলে । তারপর এক .মনে তীর বাছাই করতে 
ল/গল। কঠিন. মুখের একটা পেশীও নড়ছে না, ফেবল 
চোখের তিতর দ্বিয়ে ঝিলিক দিচ্ছে মনের আগুনের 
লহর | বিড় বিড় করে বলছে--একটার বেনী ছটো তীর 
নালাগে শয়তানকে মারতে ; নইলে মারার সুযোগ আর 
জুটবে না কোন কালেই। তারপর কি ভেবে তীরধন্ুক রেখে 
টাঙ্নিটা পেড়ে নিলে । তার ধার পরীক্ষা করে বললে, ছা, 
ঠিক আছে। এক কোপে একেবারে-_পাকা তালটির মত টুপ 
করে কাচা মাথাটা ধড় থেকে খসে পড়বে-_ রক্ত ছুটবে ফিন্কি 
দিয়ে." ই। 

হঠাৎ কি একটা মতলব মাথায় জাসতে বান্নর কালো 
পাথরের মত মুখটা যেন একটা পৈশাচিক হাসিতে সন্জীব 
হয়ে উঠল। মনে মনে তারি পছন্দ হয়েছে কন্দীটা। 
দেয়ালের গায়ে টাঙ্গিটা টাঙিয়ে রেখে ধীরে সুস্থে সে বাইরে 
বেরিয়ে গেল।. ওদিকে . তখন উল্খান্কে নিয়ে চলেছে 
নাচ গান জার হল্নোড়। মত হয়ে নাচছে উল্খান্‌, খোশ 
মেজাজে, উত্ভিন্রযৌবনা ঝুমরির পরিপু& দেহের দিকে 
হয়ে ছুয়ে, ছলে ছুলে-_-কুমরির নাচের তালে তালে। 
সাপ খেলাচ্ছে যেন ঝুমরি- _হেলিয়ে ছলিয়ে এগিয়ে যায়, 
ধরতে গেলে এড়িয়ে পালায় । মাল বাজছে। ডিডি ডিম্‌ 
ভিডিম্‌ ভিডিম্__-ডভিভি ভিম্--ভিডিম্‌ ভিভিমূ। যৌবনের নেশা; 
মদের নেশা তাড়ি আর ঝুরি] মাতাল করে তুল্ছে 


উলুধানূকে | গা -টল্ছে, পা টল্ছে। রক্তে ছল্ছে জাগুন। 





হি ও 


“ঝুরি. | 
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ছুই হাতে আকাশ আকড়াতে আকষড়াতে সে 

মৃষটুর়ে পড়ল মাটিতে । বেহা'শ উল্ধান্কে সেদিন, ধন্মাথরি 
করে সবাই তার ঘরে রেখে এল । 
, ষ্ 

পরদিন সকালে চড়চড়ে রোদের ধাঝ লেগে চোখ যেকাল 

উল্ধান্_ একি ! নড়তে পারে না কেন? সমস্ত দেহটা, ফ্কেন 


আড়, কাঠের মতন ! কি একটা অসহ্থ অস্বস্তি আষ্েগৃষ্ঠে. 


হাড়ে-মাসে যেন সেঁটে ধরে আছে.। জেগে দেখে দশ মাইল 
দূরে, কিছুদিন আগে যে বাঘের ক্ষাদটা পেতে এসেছিল 
ছু'জনে বিজ নীর জঙ্গলে, তারই মধ্যে পাটাতনের সঙ্গে লতার 
দড়িদিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে আগাপাছতলা বাধা হয়ে পড়ে 
আছে সে। ওঠবার বা নড়বার যো নেই। ঘাড় কিরিয়ে 
দেখে, সাক্ষাৎ শয়তানের প্রতিমূর্তি বান্নটা এক চোখ বট্কে 
হাসছে আর শরীর হুইয়ে বিদ্রপ করে বলছে-__গড় হই সর্দার 


গোঃ, চল্লুম এখন । আবার এক দিন ফিরে আসব তোর হাড় 


ক'্খানার পুজো! দিতে | হাঃ হাঃ হাঃ হ্থাঃ হাঃ হাঃ-.:। 
থামতেই চায় না যেন আর ছুশমনটার হাসি। 

রাগের চোটে উল্থান্‌ প্রাণপণে ঝাকি দিল ছুই হাতের 
বাধনে। থর থর করে কেঁপে উঠল মোটামোটা শালের খুটি 
দিয়ে তৈরি সেই বাধের ফাদ, বাধন কিন্ত ছি'ড়ল না। দশ 
মিনিট প্রাণপণে বস্তাধস্তি করে নিজাব হয়ে পড়ে রইল সে 
নিঃসাড়ে। 

ছুপুরবেলার পাহাড়ে রোদে মুখের বুকের চামড়া ধেদ 
পুড়ে যাচ্ছে । চোখের ভিতর শেয়াকূলের কাটা ফো্টীচ্ছে 
যেন। তেষ্টায় ছতি ফেটে কিনকি দিয়ে রক্ত ছুটে পড়বে 
মনে হচ্ছে। প্রতি লেমকৃপে আগ্চনের শিখা । 

রাগের চোটে গর্জাচ্ছে উল্খান্__খখাচায় পোরা বাঘ। 
মাথার খুলিটা রাগের দাপটে মদের বোতলের ছিপিটার হত 
দম করে উড়ে যাবে যেন। জ্ঞান ক্রমে তার লোপ পেছে 
আসছে। শুধু মাথার মধ্যে লা্টর মত পাক খেয়ে ফিয়ছে 
একটা কথা-_মরলে চলবে না, মরলে চলবে না, মরলে চলবে 
না। বান্রকে খুন না করে মরতে পারবে-না সে । টি 


না! রর 


সন্ধ্যার দিকে জাবার তার জ্ঞান একটু একটু করে ফিরে 
আসছে । খিদের চোটে পেটের মধ্যে নাড়িতু'ড়িগুলে 
খাম্চাচ্ছে চটকাচ্ছে চিবোচ্ছে যেন। আর একবার প্রাণপণ 
শক্তিতে সে বাধন ছি'ড়তে চেষ্টা করলে । সাধ্যক্রি! বুনো 


মোষের মত তার দেন, তেমনি বল তার শ্বীরে । মেলায় সে. 


বারর সঙ্গে পাল্স। দিয়ে কত মোটা 'মোটট! কুয়োর, ছড়ি 
ছিক্ষেছে; কিন্ত বুনো লতার এই শক্ত বাধন দে ছিড়তে 
পালে ন|। ক্লান্ত হয়ে বিষিয়ে পড়ে রইল চুপ করে । স্ুমাতে 


চেষ্টা করতে গিয়ে কিছুতে ঘুম এল না। বুমরি ঘর উৎলব - 
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আর শরতান বাহ্‌ টার কথা ফাবতে তাবতে কখন এক সময় 
'ষে ছুষিয়ে পড়েছে নিয়ে স্বপ্র দেখছে, যেন "হুম কে 
বিয়ে হচ্ছে তার। চারদিকে মশালের আলো, -মাদলের 
বাড; হাড়িয়ার গন্ধে আকাশ বাতাস মাতাল হয়ে উঠেছে। 
এমন সময় প্রকাণ্ড একটা তান্ুকের মত বান্ন টা! হঠাৎ কোথা 
থেকে এসে ঝড়ের মত জাসরে চুকে পড়ল- আর, ও কি! 
ঝুমরিকে জড়িয়ে ধরে কোলে তুলে নিলে । হাসছে ঝুমরি 
খিল খিল করে, বানর কোলে চড়ে, ওর গলা জড়িয়ে বরে। 
যেন তারি একটা কৌতুকের ব্যাপার । রেগে উল্খান্‌ বান্পুকে 
ঘুন করবে বলে লাফিয়ে উঠতে গেল । কিন্ত একি! কারা 
সব ওর হাত পাঁ চেপে গল। টিপে ধরেছে, বুকের উপর চড়ে 
বসেছে। 


জারে |! দম বন্ধ করে মারবে নাকি । প্রাণপণে ওদের 
হাত ছাড়াতে চেষ্টা করছে সে-_কিছুতেই পারছে না! । ওরা, 
ছেঁশো দিয়ে হাতা! কাটছে করাতের মত কৃরে। ঘুম তেছে 
দেখে যে ঘুমের ঘোরে ধন্তাবন্তিতে লতায় তার হাত কেটে 
গেছে--আর রক্ত পড়ছে ঝবরঝর করে। 

নির্জাব হয়ে পড়ে আছে উল্খান্। শরীর তার বিমিয়ে 
আসছে ক্রমে । একটান! একটা ঝিঝির ডাক-_মাথার কোন্‌ 
একটী ফোকরে বাস! বেঁধেছে যেন। -কেমন একটা অভ্ভুত 
হম্রণা হচ্ছে মাথায়। সমত্ত চৈতন্তকে ঘুলিয়ে দিচ্ছে। 
হাত পা গা এলিয়ে জাস্ছে । দেহ থেকে প্রাপটা আল্গ! 
হয়ে গেছে যেন-__আার ধরে রাখতে পারছে না। একি]! 
সে মরে যাবে নাকি শেষে? কিছুতেই নয়, মরা তার 
হতে পারে না। বান বেঁচে থাকতে সে মরবে? না--ন! 
--আ মরতে পারবে নাসে। 

এমনি চলল তিন দিন তিন রাত। চতুর্থ দিন ভোরের 
বেল! ঘোলা ঘোল! চোখ মেলে সে তাকাল । চারদিকে মনে 
হয় যেমন ছায়া ছায়া কি সব ঘুরছে। ভয়ে তয়ে ঘাড়টা ফেরাল 
সে। ফে ?্বার,? না,না, একটা ছগডার, এ ধে জারো 
একটা । ওয় অনার অপেক্ষায় ও পেতে বসে আছে সব। 
মত্ত ভোজ হবে ওদের । ই-স! কিছুতেই মরবে নাসে! 
মরতে পারবে মা। বান্ন, বেঁচে থাকতে নয়। হ্‌স্ট। 
হা? হগার ছুটটো লাফ দিয়ে পিছিষে গিয়ে স্থির হয়ে 
বষে।.' 

সফাল হয়ে এল। ঘাড় বড়ই ব্যথা করছে। ঘাড়টাকে 
অন্তদিকে ফেরাতেই দেখে সারি সারি লাইন বেধে, লম্বা! লব! 
ঘাড় হেট ফরে উপাসকমগ্জলীর তর্দীতে নীরবে ঘসে আছে, 
এক পাল শকুন। ঠিক এমনিটি সে দেখেছিল শহরে, 
গির্জার মাঠে, কোন্‌ একটা পরবের দিমে। ঘসে আছে 
ওয়া অগাধ বৈর্ধে ওয়ই মরণের প্রতীক্ষায় । সত্যিই অঞ্ধীতে 
হবে নাকি! এয! বান.টা দিব্যি নিশ্চিন্তে বেঁচে ধাকধে; 


গ্রবার্সী 
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সর্দার হবে, হুময়িকে--উং.1 ফকৃথন হতে "দেবে মা তা। 
মরবে না সে! মরা কিছুতেই চলবে দাার | ' 

ছুপুর রোদে মুখ আর হুফের চামড়া পুড়ে ভিত্তির চামড়ার 
মত হয়ে উঠেছে। গা বমি বমি করছে রোদ্বরে। অন্ত পাঁশে 
মাথাটা ফেরাতেই এফ ঝলক বমি হয়ে গেল-_রক্ত বমি। 
তেতো। | মাথায় ভিতরে পান্চাককী ঘুরছে যেন--ঘরযূ ঘরব্‌। 
শরীর বিমিয়ে জ্ঞান লোপ পেয়ে জাসছে। ' পামৃচাফবকীর 
আওয়াজ শুনছে ঘরর্‌ ঘরর্। বুমরির হাতের হাড়ের বালায় 
কীসার চুড়িতে কৃষ্রুমি বাজছে- ঠক ঠুকু ঝুষ্‌ কৃ, বুষ্‌ বুছ্‌ ঠক 
ঠক । মাথায় গোক্জা ডালনুদ্ধ এক থোক! কল্‌্কে ফুল দোল 
খাচ্ছে তালে তালে বুমরির এলো খোপা বাবা ঘাড়ের উপরে 
এসে, ছয়ে ইয়ে যাচ্ছে ওর গাল। খুবছুরে কোথায় যেন 
একটা! রেলের বাশী বাজছে একটানা দুরে__কু-উ-উ। 


৫ 


অলাহ জঙ্গল। জনমন্থুত্য জাসে না এদিকে বড় একটা। 
সেদিন দুর গায়ের কয়েকজন লোক চলেছে, জঙ্গল তেচে 
সোজা! পথে। ফাদটার কাছাকাছি এসে সামনের লোকটা 
থম্‌কে দাড়াল । ্‌ 

প্রথম__ওরে ভাই, একটা বাঘের ফাদ ! 

দ্বিতীয়_আর দেখ দেখ ওটার মধ্যে একটা শুয়োর মেরে 
রেখে গেছে। 

প্রথম- চল, চল, ওটাকে বের করে পুডিরে খাই! 

চতুর্থ-__খাবি ত। আবার বাঘ মশাই তোকে না খায়। 

সকলেই এগিয়ে খাঁচার কাছে এল। সামনের লোকটা 
চেঁচিয়ে উঠল--ওরে শুয়োর নয়, ও একটী মাচ্ছষ বটে রে | 

তৃতীয়-__এ জাবার কি রে! | 

আর একজন ফাদের ফাকে মুখ রেখে বললে, মরা নয় 
কিন্তক। ওর পে্টটি নড়ছে যেরে। জিয়াস্ত মানুষ বে। 
তখন সকলে মিলে বাধন কেটে উল্খানূকে কাধে করে 
নিয়ে চলল নিজেদের গীয়ে । 


ঙ 


দিন পনের পরে ওদের ঘত্বে থেঁচে উঠলহুউল্খান। এখন 
সে একটু একটু করে জোর পাচ্ছে-_সকালবেলা ঝুঁড়ে থেকে 
বেরিয়ে বুড়ো -মহুয়ালায় এসে উবু হয়ে রোঙ্ষরে বসতে 
পারে। সারাদিন গাছের ছায়ায় বসে থাকে জার ভাবে, 
কবে যে পুরো! জ্বোর পাবে । সেদিন জার দেরি করবে ম। 
একটা টাঙ্গি নিষ্বে বেরবে সে বানর সঙ্গে ভেট করতে । চহ্‌কে 
উঠবে বারটা-_ন্াববে সত বটে । হাঃ হাঃ হাঃ হাঠ। 

এমনি করে আরো পনের সু দিন কেটে গেল এক দিন 
রীতিষতত তীয় ধরক, টাঙ্গি, বর্শা, চাল নিয়ে সেজেগুজে 


কাস্তন 


বেরিয্বে পল্ভল উল্ধান্‌, দিজেদের গীয়ের পানে । দেছে ক্ফু্ি 
আর যেন ধনে না । পথে চলেছে সে-_েন হাওয়ায় উড়ছে। 

খুদ করার উপায়গুলে কিন্তু কিছুতেই তার মনে ধরছে 
নাভীর ? চীঙ্গি ? বর্শ। ? নাঃ) ঘখেঞ নিঠুর বলে ঠেকৃছে না 
তার কফাছে। ওর কোনটা!তেই বেশীক্ষণ বীচিয়ে রেখে রেখে 
শেষ করা যায়না। ভাবছে আয় চলেছে--চলেছে হন্‌ হন্‌ 
করে আর ভাষছে। ভাবনার বেগে চলার বেগ বাড়ছে। 
হঠাৎ থমূকে দাড়িয়ে পড়ল উল্ধান্‌। একটা তারি জবর ফ্দী 
মাথায় এসেছে ।' ভাবতে ভাবতে তারি মঞ্জা লাগছে ওর। 
ও:-_হোঃ-হোঃ-হোঃছো। এমন রগড় তাদের গীয়ে কেউ 
কখনে| জার দেখে নি। বান্নকে সে ধরে দিয়ে যাবে বি্বনীর 
জঙ্ললে, নিক্ষের দলের লোক দিয়ে, চুরি করিয়ে । সেখানে 
একটা! বড় মহুয়াগাছের ভালে পায়ে দড়ি বেঁধে ঝোলাবে 
তাকে । তারপর নীচে দ্েলে দেবে একটা আগুনের কুণ্ড। 
একটু একটু করে, ঝলসে ঝলসে, জ্যান্ত পুড়ে মরবে-__আর ওয় 
গ| থেকে চধি গলে গলে আগুনে পড়বে-স্থ্যাৎ-স্্যাৎ, জার 
ঘলে ছলে উঠবে । কানে শুনতে পাচ্ছে যেন সেই শব, ছ্যাৎ, 
ছ্যাং। ওঃ কি রগড়ই হবে | 

ভাবতে ভাবতে গায়ের কিনারায় এসে পড়েছে ও। মাদল 
বাজছে গায়ের উত্তর দিকে-_যে দিকে মাটি দেয়-__ভুডু ভুম্‌-ভুষ্‌ 
ভুডুম, ভু ছুম্ডুডুম দুড়ুদ। কে আবার মর়ল। উমরু নিশ্চয় 
বড্ড বুড়ো হয়েছিল । পড়ে পড়ে গাল পাড়ত বৌটাকে। 
আর বৌটা ভাত নিয়ে এসে বলত-_-লে লে ভাত লে, খেয়ে 
নর। 








॥ 

তাড়াতাড়ি ছুটে চলল সে উত্তর দিকে । কিন্তু বেশী দূর 
আর যেতে হ'ল না। পথেই খবরটা পাওয়া গেল। মরেছে 
উমর নয়-_বারু। তার চিরদিনের সঙ্গী, তার চির প্রতিতবন্ী, 
তার চিরদিনের শক্র বার মরে গেছে! ভালুক শিকার 
করতে গেলে ভালুকে ছিড়ে মেরেছে তাকে । সেই গণ্ডারের 
মত মজবুত, চিত! বাঘের মত চটপটে, সিংহের মত নির্ভীক 
আর হায়নার মত ধূর্ত বান্ন,_দাত গায়ে যার তুলনা নেই 
সেই হুরধর্ম বা, মার! গেছে | আর তাকে পাবে না, তার সঙ্গে 
কাজিয়! আর হবে না ।মেই, নেই-_বান্, নেই। বুকে যেন 
কে ছাতুড়ির ঘা! মারছে--হা! ছা! করে উঠছে তার বুফের 
মধো--ছঠাং যেন খালি হয়ে গেছে বুকটা । সমস্ত সংসারটা 
এক নিমেষে উল্খানের কাছে ফাক! অথনহীন হয়ে গেছে। 


শর 
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তার- জীবনের একমাজ লক্ষ্য, আশ্রয়, উদ্দেউ চিরশজ ঘাস 
জার নাই। 
নিজের বাড়ীতে জার ঢুকতে পারলে না সে। যে ী 


থেকে এসেছিল সেই গাঁয়েই ফিরে গেল তাদের ঘরে । সর্মারীর 


আকাঙ্ষা, তুমরির আকর্ষণ ফোন কিছুই জার তার মনে আজ 
ঠাই পেল না। 
চ্ 

পরদিন সকালে ওপা সকল উল্খানের কাছে এসে দেখে 
গে কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ে আছে। বললে, চলো, বাইয়ে 
গিয়ে বসবে চলো | কি হয়েছে গো তোমার? 

উঠতে চেষ্ঠ! করল উল্খান্‌। উঠতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে 
পড়ে গেল। হীটৃতে আর বল নেই তার। 

একঞ্জন বললে, কি হ'ল তোমার ? ওঠ | 

হাপিয়ে ছীপিয়ে উল্থান্‌ বললে-কফোন্‌ কবরের তল 
থেকে কথ! বলছে যেন__-বললে, আমি আর উঠতে পারছি 
নাগো:। 

সবাই বললে, সেকি! এই ত কালই তুমি একটা 
বুনো বরার মত ছুটে চলেছিলে ; আজ কি হ'ল তোমার | 

কি হয়েছে ?-_তা, সে কেমন করে বোঝবে কি হয়েছে। 
তার চিরপ্রতিত্বন্বী, তার জীবনের চিরশত্রর বান্নুর অভাবে 
জগংটা তার কাছে শুর্ত- শুপ্ত হয়ে গেছে অবন্থাৎ_বুকটা 
খালি হরে গেছে তার। বেঁচে থাকার ভিত তার সয়ে গেছে 
পায়ের তল! থেকে- শুন্তে হাতড়ে জীবনের কোন অবলম্বন 
অজ আর সে পাচ্ছে না। শত্রু তার মারা গেছে, তারপন্ন-- 
তারপর কি নিয়ে আর সে বেঁচে থাকতে পারে? এয পয 
আর বেঁচে থাকার মানে কি? 

একদিন সকালে সকলে এসে অবাক হয়ে দেখে যে সেই 
বুড়ো মগুয়! গাছতলাটায় এসে সে মরে পড়ে জাছে। গায়ে 
তার পুরো জঙ্গী সাজ । তার তীর, বন্ধক, টাকি, বর্শা, ঢাল 
নিয়ে একেবারে যুদ্ধের সাজে তৈরি হয়ে বেরিয়েছে সে । 

বোধ করি, মরণ নিষ্চয় ঘনিয়ে আসছে দেখে তাড়াতাড়ি 
সে সেজে বেরিয়ে এসেছে বড় জাশায়-_তার চিরশক্র বান্নর 
সঙ্গে ভেট করতে ।% 


শী পপ পাপ আপি পা এজ অপ পরিহার 


৪ একটি ইংরেজী গলপ হইতে “আইডিয়া? পাইনা দৃততদ 
প্লটে লিখিত। 
অল্‌ ইওিয়া! রেডিওয় সৌঙজতে 





০, 


স্বাধীন ভারত 


রেজাউল করীম 


স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী ভারতের গৌরবময় প্রথম দিবপকে ' অন্তরের 
অভিনন্দন জানাইতেছি। আজিকার এই পুণ্যক্ষণের সার্থক 
সাফল্যের জন্ত অর্ভীতে কত জনে কত তগন্তা করিয়াছিলেন। 
ডাহাদের এই অপরিসীম ত্যাগের জাদর্শ দেখিয়া ভারতের 
জাতীয় কবি পুলকিত চিত্তে গাহিয়াছেন £ “বীরের এ রক্ত- 
শ্রোত, মাতার এ জক্রুধারা, একি ধরার ধূলায় হবে হারা ?” 
না, এই জজন্ম রক্তশ্রোত ও অশ্রধার৷ ধরার ধুলায় বিলীন 
হয় নাই। তাহাদের প্রতি রক্তকপিকায় ছিল বিপ্লবের 
রক্তবীজ, অশ্রুতে ছিল অপূর্বব জীবনীশক্তি। তাই জাতির 
ত্যাগ ও তপস্তার ফলত্বরপই আজ "আমর! স্বাধীনতার 
কসাস্বাদন করিবার সুযোগ পাইয়াছি। জাতির জীবনে সে 
দিন ছিল ত্যাগের দিন, সাধনার দিন। কবে, কতদিনে 
অমানিশার ঘনান্ধকার বিদুরিত হইবে তাহা জাতি জানিত 
না। তবুও আশাবাদী কবি জাঙ্বীস দিয়াছিলেন “এ নহে 
কাহিনী, এ নহে স্বপন, আসিবে সেদিন আসিবে ।” আজ 
গুদীর্ঘ সংগ্রামের পর সত্যই সেদিন আসিল । জআজিকার 
এই শুভ দিনের পুণ্য প্রভাতে অমরলোকবাসী কবিকে কহিব, 
“হে বিশ্ববয়েগ্য কবি! আজ তোমার বাণী সফল হইয়াছে। 
জজ সত্যই সেদিন আসিয়াছে । দেশজননীর শৃঙ্খল মুক্ত 
হুইয়াছে। হে সাধক কবি, তুমি জাজ গ্বর্গলোক হুইতে 
আমাদের এই পুণ্যদিনকে সন্বর্ধনা কর, সমগ্র জাতিকে 
আশীর্বাদ কর।” যেসব ত্যাগবীর কণ্মা, স্বেচ্ছাসেবক ও 
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি দেশের স্বার্ধীনতার জন অক্লান্ত সাধনা 
করিয়া জীবনপাত করিয়াছেন, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া 
বলিব, জাঙ্জিকার প্রীন্তি তোমাদ্দেরই দান । তোমর! করিয়াছ 
জাত্মবলিদান, আর এ মুগের ভারতবর্ষ তাহারই কলভোগ 
করিতেছে । তোমাদের আত্মত্যাগের অমর অবদ।ন ভারত- 
খাসী কখনও ভূলিবে না । তাই জানব বারবার তোমাদের 
কথাই স্মরণ কর্সিতেছি। 

আজ অমারজনীর অন্ধকার ভেদ করিয়া প্রত্যুষে থে 
নবারুণ আত্মপ্রকাশ করিবে, সে দেখিবে স্বাধীন প্রক্কাতন্ত্র 
ভারতের নৃতন' মুভি! স্বাধীন জাত্মনির্ভরশীল ভারতের শুভ 
জন্মদিন । আর ভারতবানী প্রাতে জাএত হুইয়৷ যে ভারতবর্ষ 
অবলোকন করিবে, তাহাঁও নুতন ভারতবর্ষ] জাজ এই 
স্বাধীন ভারতবর্ধকে সম্বর্ধনা! জানাইতেছি ! | 

আজিফাযর় এই স্বাধীন ভারতবর্ধকে সার্থক, সুন্দর ও 
সাফল্য মণ্ডিত করিতে হইবে জামাদের সমবেত সাধনার 
দ্বারা । শ্বাধীনত! অর্জনের অন্ত জাতি যে ত্যাগ কছিয়াছে, আজ 


স্বাধীন ভারতকে শজিশালী, ুদৃয়। ধকযবনধ ও সুগঠিত করিবাস 


. জন্ত তদপেক্ষ] অনেক অধিক ত্যাগ ও সাধনার প্রয়োজন । 


কন্মা ও সাধকগণের তাগের তপঃপ্রভাবে ভায়তবর্ষ স্বাধীন 
হইয়াছে, অধিকতর ত্যাগ ও তপ্ভার হারা এই. জায়াসলন্ব 
স্বাধীনতাকে সংরক্ষণ করিতে হছইবে। পনিপূর্ণ ও অবিমিশ্র 
গণতান্ত্রিক কাঠামোর উপরই আমাদের স্বাধীন ভারতের 
রা গঠিত হুইয়াছে। ব্রিটিশ যুগের সাম্প্রদাস্িকতার চিক্কমাত্র 
ইহাতে নাই। সাম্য,..টমস্রী, ভ্রাতৃত্ব ও প্রত্যেকের . বাক্তিত্ব 
বিকাশের পূর্ণ সুযোগ. ইহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে । : ব্যক্তি- 
স্বাধীনতার পরিপূর্ণ ক্ষ্রণের ক্ষেত্র প্রশস্ত করা হইয়াছে। 
মান্থষের ধর্ণ, সংস্কৃতি, ভাষা, ব্যক্তিগত মত সব কিছুকেই 
অবাধে বিকশিত হইবার সকল সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হই- 
যাছে । এই নবগঠিত রাগ্্রের ব্যবস্থা ও কাঠামোর মধ্যে তেমন 
কোন ক্রট নাই। ইহা রাজনৈতিক আদর্শবাদের দিক হইতে 
আদর্শ রা না হইতে পারে। জন ইয়া্ট মিল যে “ [06817 
003 $6০০”-এর কথা বলিয়াছেন, তাহা ত পৃথিবীতে 
কোথাও নাই। যে সব রাষ্ঁ হিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত সেগুলি 
কখনই [01681] 19986 9869. হুইতে পারে না। জাতির 
জনক মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্কে যে অহিংসার মন্ত্র শিক্ষা 
দিয়াছেন, তাহাই যদি জামাদের মূল লক্ষ্য হয় তবে আজ 
না হউক, এক দিন ভারতবর্ধই [09811 793 5৮769 গঠন 
করিতে পারিবে । আমাদের রাধরব্যবস্থার মূল লক্ষ্য গান্ী- 
বাদের নীতিকেই পূর্ণ রূপ দেওয়!। সেইরূপ আদর্শ রা 
গঠন কর! এক দিনেই সম্ভব নহে | প্লেটো হইতে আরস্ত 
করিয়া বর্তমান বুগ পর্ধ্যস্ত অনেক মহাপুরুষই আদর্শ রাষ্ট্রের 
কাজ্নিক ছবি প্বাকিয়াছেন। কিন্তু হিংসার ভিত্তিতে 
গান্বীজী যে আদর্শ রাজ্যের, যে “রামরাজ্যে”্র ইঙ্গিত দিয়াছেন 
তাহাতে কল্পন৷ অপেক্ষা বাস্তবতা ও কার্ধ্যকারিতার প্রভাবই 
বেলগী। নুতরাং আশ! কর! যায় ঘে ভারতবর্ষ বদি গান্ধী্ীর 
নীতি পরিত্যাগ না করে, তবে আদর্শ রা ভারতেই প্রতিঠিত 
হইবে। কিন্তু তাহার. জন্য সময় চাই, সাধন! চাই, ত্যাগপৃত 


“মান্য চাই। আঙ্জিকার ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কথা চিন্তা করা 


যাক। প্রার সাত শত বংসর. পূর্বেকার রাজ! জনের নিকট 
হুইতে প্রান্ত কতকগুলি মৌলিক অধিকারই ত উহার তিত্ি। 
কিন্ত ক্রমে ক্রমে, ধাপে ধাপে, কখনও মস্থরগতিতে, কখনও 
ক্রুতগত্ঠিতে, কখনও বিল্লবের পথে, কখনও বিবর্তনের পথে-_ 
এই ভাবে অঞ্খসর হইতে হইতে আজব ত্রিশ পার্লামেন্ট চরম 
ক্ষমতার অধিকার্ী-হুইয়াছে। আমাদের বর্তমান রা& জাতির 


কার্ড 


ছাধীন ভাগ 


রগ 





পরিপক মস্তিষ্কের দুচিদ্তিত সাধনার ফলেই পূর্ণকলেবর প্রাপ্ত 
হইয়াছে । ইহার মৌলিক নীতি অত্যন্ত উদার, ইহার আদর্শ 
অন্যন্ত ব্যাপক । বর্তমান জগতের কতিপয় শ্রেষ্ঠ রাষ্রের 
সারাংশকফেও ইহার মধ্যে এখিত করা হইয়াছে, পূর্ণবিকীশের 
সমস্ত হুযোগ ইহাকে দেওয়া হইয়াছে । আজ প্রথম অবস্থায় 
ইহাকে শ্বীকার করিয়া লওয়াই বাঞ্ছনীয় । তাহার পর 
ইহাকেই অবলথন করিয়! কাজ. আরম্ত- ফরিলে বিকাশের 
পথে যদি কোন ক্রটিবিচ্যুতি দেখ! দেয়, তবে তাহার সংশোধন 
করিবারও সুযোগ রহিয়াছে । গণতন্ত্রের 'যেমন সুবিধা 
'আছে, তেমনই বহু বিপদ এমং অসুবিধার মধ্যেও ইহাকে 
চলিতে হয়। প্রথম অবস্থায় গণতন্ত্রকে স্বীকার করিয়া লইয়া 
গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই তাহার বিকাশের চেঠীকপ্পা সমীীন। 
প্রাচীন শীস ও রোমের গণতান্ত্রিক রাইসমৃহ এই ভাবেই 
বিকশিত ও সম্প্রসারিত হুইগ্নাছিল; কিপ্ত' গণতঙ্ত্রের প্রথম 
'অবস্থা হইতেই যদি তাহাকে বাধ! দেওয়া হয়, ভাঙিয়া 
ফেলিবার চেষ্া কর! হয়, .মেকী বিপ্লবের খেয়ালী নেশায় 
বিতোর হইয়া “ভাঙিবার জন্ভ ভাঠিবার নীতি'কে প্রশ্রয় দেয়! 
হয়, তবে কোন দেশেই স্থায়ী রাই গঠিত হইতে. পারে না। 
রাষ্ট্রের পুনঃপুনঃ ভাঙাগড়ার ধাক্কাতে দেশ সর্ধনাশের সম্মুখীন 
হইবে। দেশের রাষ্্ীনৈতিক অবস্থা যখন এইরূপ অরাজক হইয়া 


পড়ে, তখনই সুযোগ খুঝির় ডিক্টেটর বা! সর্ববাবিনায়কগণ সমস্ত 
ক্ষমতা কুক্ষিগত করিয়! গণতন্ত্রকে ধ্বংস করিতে চেষ্টিত হন। .. 
গণতন্ত্রকে সফল করিতে হুইলে রাগ্রস্িত প্রত্যেক 


নাগরিকের কতকগুলি বিশেষ খণের অধিকারী হওয়া 
দরকার । প্রাচীন এথেম্সের গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যের কথা আলো!- 
চনা করিতে গিয়া জে, পি, মাহাকি তাহার. “17001678 
87 07697 1385407%” নামক খ্রন্থে বলিতেছেন £. 
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মর্্াথ-_-এথেন্সের রাজনৈতিক জীবনের - শিক্ষার, প্রভাব 
তাহার প্রত্যেক নাগরিকের চগ্লিত্রের উপ্নর গভীরভারে পতিত 
হুইয়াছিল। লে সর্বদা হুক্তির-পথ বরিদ্কা চলির। রাষ্রের 


8৫ 


করিত। 


সে গৌরব অনুভব ' করিত । 


সংখ্যাগরিত্ের বিধানকে স্বীকার কক্িযা লই্ত। ছাধেস কাজে 
সে যে।গদান করিত, ভর্কবিতর্ষেও যোগ দিত । প্রয়োজনবোতখ 
সে কখনও ক্ষমতার অধ্কারী হইযা-আদেশ দিত, আবার দেই 
একই লোক--অনত- অবস্থান েস্ছায়- রাষ্ট্রে জাদেশ -প্যলন 
রাষগ্্রের সৈবা' করাকে সে সর্বসাধারণের কল্যাণের 
কাজে নিজের-ব্যক্তিগত দান ঘলিয়া মনে করিত; ভ্যা্গে 
সে যনে করিত জ্দাত্মভ্যাগ 
স্বারা ্বাপ্৫তরেরে প্রতি স্বীয় বান্ধিক আনুগত্য প্রকাগ 
করিতেছে । আর এই ভাবে রাষ্ট্রের সেবা করিয়া সে 
একটা আভিজাত্যের গরিমা লাভ করিত। যখন ৫ 
পোতাব্যক্ষ অথব! সেনাধ্যক্ষের অধিকার, লইয়া কাজ করিত; 
তখন সে পিজেকে রা্রের দাস ও সেবক বলিয়া. মনে 
ফরিত |. আইনাহমোদিত উপায় ব্যতীত অন্য কোন উতায়েই 
ব্যক্তিগতভাবে সে-কোন- অন্ুবিধাই দুর করিত ন!+-এরপ্র 
কল্সাকে সভ্যজনোচিত কাজ: বলিয়া! মনে করিত না] তাহার 
নিকট এরপ কাৰ ব্তার নামান্তর ।” 

. প্রত্যেক গণতাস্ত্িক দেশের অধিবাসীদের এইকপ নি 
হওয়া উচিত। এই পথেই গণতন্ত্র সফলতা লান্ড করে । গণ” 
তান্ত্রিক দেশের নাগরিকগণ যদি-কৃথায়. কথায় -ব্যক্তিস্বাধীনত্া! 
ও ব্যক্তিগত স্বার্থের নামে রাষ্েঁর বিধিব্যবস্থা ভাঞ্গিতে উদ্ধত 
হয়, রাষ্্রের সেবা অপেক্ষা রাষ্ত্রের নিকট হইতে পুরাপুরি 
নিজেদের স্বার্থ আদায়ের চেষ্ঠা করে, রাষ্রের সেবাকে ও 
রাষ্্রের'জন্ত ত্যাগ করাকে আভিজাত্যের লক্ষণ বলিয়া! না মমে 
করে, তবে সে রাষ্র স্থায়ী হইতে পারে না, সে রা অহরহ 
বিশৃঙ্খলা! দেখা দিবে। - ইহাতে অরাজকতাকেই প্রশ্রয় দেওয়া 
হইবে । আইন-অমান্য, বিশৃব্খলা, অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ, 
নিজের হাতে আইম গ্রহণ ও ্বেচ্ছাচারমূলক ভাবে আইনের 
অপপ্রয়োগ-_এই সব গণতন্ত্রধিরোধী অপকর্ণ প্রশ্রয়' পাইতে 
থাকিলে, তাহা! সর্বদাই সীমা, লঙ্ঘন করে, তাহার গতি নিশ্চল 
হইয়! থাকে না, আর কোথায় গিয়া তাহার 'পরিণতি হইবে 
তাহা কেহই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না ।' তবে ইতিহাস 
সাক্ষ্য দিতেছে যে, এইভাবে দেশে .অরাজকতা উপস্থিত হয়। 
অরাজকতা! শান্তির চরম পত্র । অরাজরুতা হইতে”অশাস্তি, জার 
অশান্তি হইতে বিশৃঙ্খলার টি হয়। এই বিশৃঙ্খলার হা হইতে 
রক্ষা পাইব/র জন্য. লোকে অস্থির হইয়া উঠে। তর্খন একটি 
মাত্র বুলিই সফলের মুখে শুনা খায়; [68০ ৪ প্র ০০১৫--- 

যে-কোন প্রকারেই শান্তি চাই. ..ডিকেটর শ্রেনীর লোকেরা 
এই সুযোগের? অপেক্ষায় থাকে । যখন? “ঘে-কোন্‌ প্রকারে 
শান্তি চাই /৮-ই মুল দেশমন়্ ব্যাপক হইয়া উঠে) তখনই 
গণতন্ত্রকে গলা. .টিপ্রিয় মারিয়া ফেরা হয়। -গণতন্স নিধন 
করিয়া এইভাবে বিভিন্ন দেশে... হৈরাচারী: একনায়কত্ব 
প্রতিনিত, হইয়াছে । _গণতারকে _একুমারতত্ের . এম হইতে 


৪৬৮ 


ক্ষার প্রধান উপণয় ছইতেছে গণতছের জ্রাট-বিচ্যতিকে গখ” 
গান্রিক উদদায় ব্যতীত অন্য ফোন ভাবেই, ছুর খরিতে চেষ্টা না 
কয়া। একবার গণতাজিক পদ্থ! পরিত্যাগ ফষ্সিলে আয় সহঙ্গে 
তাহাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর! ঘায় না। সেইজন্য শত ক্রট- 
সত্বেও গণতান্ত্রিক পছ্ছ! কোন প্রকারেই পরিত্যাগ করা উচিত 
মছে। গণতন্ত্রকে সার্থক করিতে হইলে ফেবল গাহার ক্রটি- 
হিচযুতি ভূল-ভ্রারন্তর দিকে ইঙ্গিত করিলে চলিবে ন|। প্রত্যেক 
নাগরিককে গণতান্ত্রিক ভাবাপন্ন করিয়া তুলিতে হইবে । 

আজ দেশে গণতন্ত্রযিনোধী তথা র[&্ববিরোধী মনোভাব 
এক জের লোককে এমনভাবে পাইয়া বসিয়াছে যে, তাহার! 
নিজেদের বিকৃত আদশের জন রাধ্রের তথা গণতন্ত্রের চরম 
ক্ষতিদাধন করিতেছে । ভারতের প্রজাতাস্তিক রা আমাদের 
সফলের প্রিয়বস্ত। ইহার রক্ষা ও সংগঠনের দারিত্বও আমাদের 
সফলের । স্বাধীনতা জাজ আমাদের গৃহ-প্রাঙ্গণে সমুপস্থিত, 
ইহাকে সাগ্রহে বরণ করিয়া লওয়াই ত সমুচিত কাজ। 
গান্ধীজী আমাদিগকে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, রাজনৈতিক 
স্বাধীনতাই আমাদের চরম লক্ষ্য নহে । সত্যকার *রামরাজ্য” 
প্রতিষ্ঠাই জাতির চরম লক্ষ্য । সেই লক্ষ্যে উপনীত হুইবার জন্য 
এই স্বাধীনতা প্রথম পাদপীঠমাআ। সেই গৌরবময় "রাম- 








'রণজোত” 
পন্থার | আঙামের ঘ্াষ্্রের হূলসীতি অহিংসা, প্রেম, সেবা ও 
আন্মবলিদাম। এই নীতির ক্গলে বলীয়ান হুইয়া ভারতবর্ষ 
জগত্তের সম্মুখে এমন এক সার্বজনীন জাদর্শ স্বাপন করিবে, 
যাহা বিবদমান জাতিসমুহকে সত্যকার প্রীতির বন্ধনে 
আবদ্ধ করিতে পারিবে । এই পথেই ভারতবর্ষ বিশ্বশাত্ি 
স্থাপনে সহায়তা করিবে, বিষবসমন্তার সমাধান করিবে । 
আজ ২৬শেজাছুয়ারি স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের উদ্বোধনের 
দিনে এই রাষ্ট্রের প্রতি আহুগত্য জ্ঞাপন করিতেছি । ইহার 
স্থায়িত্ব কামনা করিতেছি । আজ বিভেদকে প্রশ্রয় দিব 
না, এঁক্য ও প্রীতির দ্বারা দেশের সকলের সহিত এক 
হইয়া! যাইব । ব্অ্ধিকার পুপ্যদিনে এই শপথ গ্রহণ করিব 
ঘষে, আমাদের বাক্য দ্বারা, আচরণ দ্বারা, মনোভাব স্বারা, 
চিন্তার দ্বার] অহরহ রাগ্রের সেবা করিতে থাকিব ; রাষ্ট্রের 
রক্ষার জন এই জীবন উৎসর্গ করিব, গণতন্ত্রকে অক্ুপ্ন রাখিবার 
জন্ত সতত সচেষ্ট থাকিব। দেশবাসীর সকলের কল্যাণের 
কাজে রত থাকিব | ন্যায়, সত্য, প্রেম ও মনুস্তত্বের জয়স্তস্ত 
রচনা করিয়া তাহাই রাই্রকে উপহার দিব। 
স্বাধীন ভারতের জয় হউক। 


মাঘী পুণিম! 


প্ীশৈলেন্্ক্ণ লাহ। 


এল কি জ্যোৎক্কা, এল-_পুর্ণিমা-প্লীবন এল ? 

বছ দিবসের বুদ্ধির বাধ ভাসিয়! গেল। 

সন্দেহভর1 কোথা গেল সব সতর্কতা, 
বিচার-আচার, বিবেচনা আর যুক্তি, প্রথা । 

সব ভেসে যায়, কিন্তুই থাকে না চক্জালোকে, 
তুমি আছ চাদ, আমি আছি, নাই কেউ জিলোকে । 


নিঃশবের সঙ্গীত চলে উর্ধাফাশে, 

ছীবমে বন্ধু, মাধী পূর্ণিমা কবার আসে? 
দিনের ছুঃখ, দ্বিধ। ও বেদম! বিদায় হোলো 
ভবিস্ততেয় ভাষন! ভেবে! না, হৃদয় খোলো, 
মেখে! না রেখো না অন্ন কথ! সঙ্গোপনে, 
স্বতি-বিস্বৃতি কোন আবন্ষণ রেখো! না মনে। 


পদে পছ্গে শুধু সংশয় আয় শঙ্কা-তয়, 

কি হ'ত জীবনে ঘদি না আসিপ এ খিশ্বয় ! 

চলে কি চলে না- সময়ের গ্ভি পাই না চেক, 

সুমে অচেন্তন সফল প্রহরী, ছয়ায় খোল! 

টাদের আলোয় ভাইতে! হয়ে লেগেছে ফোলা । 


মরীচিকা পিছে ছুটিতে ছুটিতে দিবস গেল, 

তুমি এলে চাদ, তাইতো! জীবনে জ্যোংস্লা এল । 
দিনের আলোয় হারিয়েছে যাহা, যা! কিছু নাই, 
বরাতের জগতে, চাদের জগতে ফিরিয়া পাই। 
তুবন ভরিয়! রহস্তময় কি হাসি ফোটে, 
হদয়-সাগর তাইতো! এমন উথলি ওঠে । 


আমি যে পেয়েছি মুঞ্ধ টাদের মধুর স্বেহ, 
জ্যোতম্ায় দান কয়ে পবিত্র হ'ল এ দেহ, 
অপরূপ রূপে উদ্ভাসিত যে দিখিদি ক, 

অমর জীবন, কিছু নয় আজ অলৌকিক । 
সুগার হ'ল, অগ্লান হ'ল তন্থ ও মন, 

দবর্গে হর্ত্যে মিলন চলেছে অহুক্ষণ। 

প্রভাত জাসিলে পূর্ণিমা-রাতি চন্তিরা যাবে, 
ভবন খু'জিলে ঠা্কে তোমার কোথায় পাধে? 
ঘতটুফু পার জুধাসঞর করিয়া লও, 
টজকিয়ণে জীধনপাত ভয্িয়া লঙ। 

আবি পূর্ণিমা, নাখী পূর্ণিমা, নয়ন মেল, 
জ্যোতঘ্াস্গাবগে বিশ্ব ভাপিয়া গেল। 


পুশাতীর্ঘ-হুরিখ্াকর 





স্বামী জগদীস্বরানন্দ 


দুদীরঘ দ্বাদশ খংসয় পরে হরিয্বায়ে জাবার পূর্ণকৃত্ত মেলা হই- অশ্বমেষ যজ্ঞের আয়োজন কারন । খ্বীযর জামাতা ধহাদেধের 
তেছে। এই উপলক্ষে ভারতের সকল প্রদেশ হইতে লক্ষ লঙ্ষ সহিত মনোমালিন্ হেতু দক্ষরাজ তাহাকে জে'সবে নিমন্ত্রণ 
ঘরনান্লী ও সাধু-সন্নযাসী উক্ত পুপ্যতীর্ঘে সমবেত। ফান্তন করেন নাই। অঙ্তাগ্ত দেবগণ ও মুনিখিদের দক্ষবজে যাইতে 
হইতে বৈশাখ পর্যান্ত তিন মাস এই মেল! থাকিবে । পঞ্জাবী দেখিয়া সতীদেবী শিবাহ্ছচরগণ সহ তথায় বিনা নিমন্ত্রণেই 
ধাত্তহারাদের আগমনে হুরিস্বারের লোকসংখ্যা প্রায় এক লক্ষ উপস্থিত হইলেন। দক্ষকতা যজ্জঙলে অন্তরা দেবগণের এবং 
হইয়াছে। কুস্তরাশিতে গঙ্গান্সান উপলক্ষে প্রায় বার-চৌন্ছ পিতার অন্ঠান্ঠ জামাতৃগণের যজ্ভাগ নির্ি্ দেখিলেন। কিন্তু 
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উদ্য(-.বঠিত মন্দির । রামক্কক মিশন সেবা শ্রম, কনখল 


লক্ষ ধর্দপ্রাণ হিন্দু তথায় সমাগত । এই তিম চারি মাসের 
জন্ত হরিত্বর বিপুন জনাকীর্ণ স্থানে পরিণত। জনৈক পাশ্চাত্য 
পর্যটক গতবারে হরিদ্বারের কু্ভমেলা দেখিয়া বলিয়াছিলেন, 
“ইহা পৃথিরীর বৃহতুম ধর্শমেলা |, 

শাপ্রে আছে-_-অযোধ্যা মধুর! মায়া কাশী কাকী অবস্তিকা। 
পুরী দ্বারাবতী চৈব সন্তিতে মোকদার়িক! ৪” অধধাং__অযোধ্যা 
মধুরা, মায়াপুরী, কাশী, কাকী, উদ্দযিনী ও ভ্বাংক! এই সাতটি 
মোক্ষতীর্ধয। মুক্তিতীর্ঘ মায়াপুরীর অন্ত নাম হযিদ্বার। 
হপ্নিদ্বারকে হরঘ্বর বা গঙ্গাদ্বারও বলা হয়। হিমালয়স্থ 
কেদারনাথ ও বপ্রীনারায়ণ তারের পথে ইহা দ্বারস্বরূপ। 
ফেদারনাথ শিবতীর্ঘ এবং বভ্রীনারায়ণ বিশ্ুতীর্ধ। সেইজত 
শাপ্রোক্ত মুুক্ততীর্ঘ মায়াপুরকে শৈবগণ হরদ্বার ও বৈফবগণ 
হরিদ্বার বলিয়া থাকেন। হত্িদ্বারে গঙ্গাতীরে মায়াদেশীর 
' প্রসি্ধ প্রাপীন মন্দির অবস্থিত। মন্দিরে ত্রিষন্তকবিশি&। 
চতৃহক্জা মায়াদেবী এবং তাহার সন্ধুত্নে অষ্টবাহ সর্বনাথ 
শিবের হুণত প্রতিহিত। মায়াপুরীর নামকরণ সন্বন্ধে পুরাণে 
এই বিবরণ পাওয়া যায় :--একছা প্রজাপতি দক্ষ «ফট বিরাট 


স্বীয় পতির জন্ত অনুরূপ বাবস্থা মা 
দেখিয়া মর্মাহত হইয়া পিতা দক্ষকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে মহাতাগ 
প্তিশ্দব | এই যজ্ঞোংসবে সকল দেবতা 
আপনার অনমঙ্কণে উপস্থিত এবং 
তাহাদের প্রাপা যজাংশ নির্ধারিত। 
কিন্ত আমার পতির জন্ত কোন ব্াবস্ক 
করেন নাই কেন?” কমার প্রশ্নে 
| দক্ষরাজ ক্রোধান্ধ হইয়া] দিগঞ্চর জামাতার 
নিন্দা করিলেন । পিতার মুখে পতিনিন্দ! 
শ্রবণে পতিপ্রাণা সী যজন্বলে অপ্রকৃণডে 
পড়হ] প্রাণত্যাগ করলেন । সতীর 
দেহঙ্যাগে জুদ্ষ হইয়া ব্বরতদ্রাদি 
শিবাহুচরগণ যজ্ঞ ধ্বংসের আযোজনে 
মাতিয়া উঠিলেন এবং দক্ষের মুগ ছিন্ 
করিয়া প্রস্বলিত অগ্নিকৃণে মিক্ষেপ 
ক'রলেন। এইট প্রলংক্কর হাপার দর্শমে ূ 
সমবেত দেবগণ একাগ্রচিত্তে আশুতোষ 
মহাদেবকে স্মরণ করিলেন । কৈলাসপতি 
দেবগণের প্রাব নায় প্রসন্ন হইয়া যজ্স্থলে আগমনপূর্বাক দক্ষে় 
ধড়ের উপর ছাগমুণ স্থাপন করিয়া তাহাকে পুনঙ্ছ'বিত 
করিলেন। জামাতার কৃপায় পুনরায় বাচিয়! উঠয়া দক্ষ শুবাদি 
স্বারা তাহাকে পরিতৃষ্ঠট করিলেন । তখন মহাদেব বলিলেন,”এই 
যজ্জছুমি পৃণাক্ষেত্র । এই মহাক্ষেত্রের নাম আজ হইতে মায়াপুর 
হইবে । ইহা! তীর্ঘপমুহের মধো জেষ্ঠতম। এই তীর্ধের 
স্মরণমাত্ত সর্বপাপ মোচন হইবে । যাহারা! এই তীর্ধে বাস 
করিবেন তাহারা ধ্ত | দক্ষেশ্বর শিবরূপে আ'ম এই তারে 
বিরাজ ক'রব | দক্ষেধরকে দর্শনম। অই পি লাভ হইবে ।” 
দক্ষের য্ঞহল হুইণ্তে বার যোজন পর্ধান্ত বিস্তৃত ভূমি মায় 
পুরীর অন্তর্গত। কনখল, ছাধীকেশ প্রভৃতি স্থান মায়াপুরীর 
অন্তহুক্ত। 

কনণলে দক্ষেখ্বর শিবমন্দির অবস্থিত । কনধল আদি- 
গঙ্গার তীরবর্তা। এখানে গঙ্গা ভ্রিধারায় বিভক্ত | দক্ষেস্বর 
মন্দারের অনতিদূরে সতীকুত, রামকফণ সেবাশ্রম, বাজার এবং- 
দক্ষিণ দিকে মায়াপুর নাষক স্থানে আর্ধ/-সমাজের গুরুকুল 


8৬? 


সে সন্বদ্ধে পাত্রে নিরলিখিত উপাখ্যানটি আছে | একদা দক্ষা্রে” 
কতিপয় শাব্রজ ব্রাহ্মগ যখন ধর্পালোচনায় রত - ছিলেন তখন . 
ধর্মকেত নামক . এক নাস্তিক খল ব্রক্ষণ এই সকল ব্রাহ্মণের 
যথাসর্বশ্ব অপহরণ মানসে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্ত 


শান্রব্যাখ্যা শ্রবণে তাহার মনোভাবের পরিবর্তন হুইল। 


অন্ুতপ্তচিত্তে 'সে ব্রাহ্মণগণের নিকট স্বীয় মুক্তির উপায় জানিতে 
চাহিল। ব্রাহ্মপগণ তাহাকে দক্ষেস্বর শিবমন্ত্র জপ করিতে এবং 
গঙ্গান্গান কন্িতে উপদেশ দিলেন ।. এই নির্দেশ পালন করিয়া 
খল ব্রাহ্মণ-পরিআপলাভ করিল । “কো ন খলঃ তরতি? 
অর্থাং এমন খল 'কে. আছে-যে এই তীধে পরিত্রাণ লাত না 
করিবে? স্থানমাহাক্সবে এখানে কেহ খল নাই উক্ত অর্থে 
মুনিগগ এই স্বানের নাম রাখিলেন কনখল। 

' হুরিঘ্বার হিমালয়ের পাদদেশে গঙ্গাতীরে অবস্থিত। ইহা! 
মুক্তপ্রদেশের সাহারাণপুর জেলার একটি অতি প্রাচীন স্বান। 
কলিকাতা হইতে রেলপথে ইহার দুরত্ব ৯২২ মাইল। দিল্লী 
হইতে এখাদে আসিবার সুন্দর রেলপথ আছে। হরিম্বার ঈষ্ট 
ইত্ডিয়া রেলওয়ের একটি ষ্টেশন শৈবালিক নামক উন্নত শৈল- 
শ্রেনীর পাদযূলে এবং গঙ্গার দক্ষিণ-উপকূলে অবস্থিত । এখানে 
পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ আপিস, থানা, হাসপাতাল, প্রায় ব্রিশটি 
ধশ্ধশালা, বাজার, হাই কুল, সংস্কত পাঠশালা আছে এবং একটি 
ফলেজও সম্প্রতি স্থাপিত হইয়াছে । প্রবাদ আছে, কপিল মুনি 
এখানে আশ্রম স্বাপনপূর্বক সাংখ্যদর্শন রচনা করিয়াছিলেন । 
সেইজন হরিত্বারের আর একটি নাম কপিল-স্থান। হরিম্বার 


উত্তরাখণ্ডের অন্তর্গত । রায় বাহাছর পতিরাম তাহার 17%৭101%: : 


০ 07182021 নামক পুস্তকে দেখাইয়াছেন যে, ছয়টি প্রধান 
হিন্ছুদর্শনের প্রায় পাচটি উত্তরাখণ্ডে প্রধীত। স্ুর্বাবংলীয় রাজা 
তগ্গীরথ সগরের যাট হাক্কার পুত্রের উদ্ধারার্থ পতিতপাবনী 
গঙ্গাকে মতর্টলোকে এই তীর্থে আনয়ন করেন। এইজন 
হরিদ্বারের একটি নাম গঙ্গাত্বার । গঙ্গোত্রী হইতে উত্ভৃত গঙ্গা 
হিমালয়ের তিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া এখানে সমতলতূমিতে 
অবতীর্দা। হরিঘারের প্রধান তীথব্রন্মকুণড। কুস্তযোগের 
সময় এখানে লক্ষ লক্ষ হিচ্ছু নরনারী ক্ান করিয়া পবিত্র হন। 
ব্দ্ষকুণ্ডে যে দুবিস্তৃত ক্ানঘা্ট ও নুন্দর প্লাটফর্ম আছে তাহা 
১৮৯৩ সনে পচাশি হাজার টাকা! ব্যয়ে নির্গিিত। প্রাটফর্থে 


দানবীর বিড়লা একটি নু-উচ্চ ক্লক-টাওয়ার তৈয়ার করিয়া 


দিয়াছেন। তগগীরথের গঙ্গাকে মর্ড্যে জানয়দ কালে ইলাবৃতত- 
খণ্ডের রাঙ্গা শ্বেত এই স্থানে বু বৎসর তপন্তা করেন। 
তাহার তপস্তায় সন্ত হইয়া ব্রহ্মা যখন বর দিতে চাহিলেন 
তখন রাজা শ্বেত করযোকে প্রার্থনা করিলেন, “এখানে জামার 
আশ্রমে যতটুকু স্থান্ম জাছে ততটুকু আপনার নামে প্রসিদ্ধিলাত 
ফকুক এবং এখানে আপনি স্বযং গঙ্গা বিফু.ও মহেথবর. পে 





১৩৫৬ 


“রাজার প্রাথনায় সন্ত হইয়া কহিলেন, “তথান্ত”। চ 
হইতে পৃথিবীতে এই স্থান বন্মকৃও নামে পরিচিত ..হুইল। 
যে কেহ এখানে দ্বান-দানাদি করিবে তাহার অক্ষয়. পুণ্যলাভ . 
হুইবে। কাহারও কাহারও মতে এখানে প্রজাপতি ব্রদ্মার. . 
যজ্ে বিষণ আবিভূ্ত হইয়াছিলেন এবং গঙ্গা ব্রন্জার কমগুলুতে - 
প্রবিষ্টাী হন। ব্রহ্ধা স্বীয় কমগ্লু হইতে যেস্থানে গন্গারারাকে . 


. মুক্তি দেন তাহাই ব্রদ্ধকুণ্ড নামে অভিহিত । 


্রন্ধকুণ্ডের পার্থ প্রস্তরচিক্থিত স্থানকে “হর কী পৈচ়ী” 
বলে। শৈবগণ ইহাকে হরপাদপন্ন এবং বৈষবগণ হুরি- 
পাদপদ্য জান করেন। তীর্থ যাত্রীগণ ব্রজ্মকুঙ্ডে স্ানান্তে এই 


* পাদপক্স দর্শন করেন । গক্ষার পুণ্যধারাকে এমনই ভাবে এই 


ব্র্মকুডের মধ্য দিয়া প্রবাহিত করানে! হইয়াছে । ঘাটটি গঙ্গা- 
বক্ষে একটি ক্ষুত্র স্বীপের মত । ছুইটি পুল দিয়া তীর হইতে 
ঘাটে যাইতে হুয়। সন্ধ্যায় শত শত যাত্রী তথায় বসিয়া 
গঙ্গাপূজা করেন । ব্রন্মকুণ্ডের সান্ধ্য দৃষ্ঠ অতি মনোরম । 
যাত্রীগণ প্রথলিত দীপমালাকে শালপাতার ঠোগায় বসাইয়া 
ফুলের মালায় সাজাইয়া! গঙ্গাবক্ষে ভাসাইয়া দেন। ভাসমান 
শত শত প্রদীপ তরঙ্গের তালে তালে নাচিতে নাঠিতে 
শ্রোতের টানে যখন চলিতে থাকে তখনকার দৃষ্ঠটি অপূর্ধ্ব। 
ব্রজ্মকৃণ্ডের পাশে গঙ্গাতীরে মন্দিরে মন্দিরে যখন সন্ধ্যারতির 
শঙ্খ-বণ্টা বাজিয়! উঠে তখন ঘাটে দাড়াইয়া শত শত যাত্রী 
গঙ্ষাদেবীর আরাব্বিক করেন । 

এই বংসর অম্বত কুম্তধে।গের সময় হরিষ্বারে তিনটি প্রধান, 
তীর্ঘস্বান হইবে-_৩রা ফাল্কন শিবরাত্রি, ৪51 চৈত্র অমাবন্তা 
এবং ৩০শে .চৈআ্র মহাবিধুব সংক্রান্তি দিবসে । কুস্তযোগের - 
উৎপতি সম্বন্ধে বিস্চঘাগ, বর্ঘশাসন প্রভৃতি গ্রন্থে বিভিন্ন 
. বিবরণ পাওয়! যায়। মন্দার পর্বতকে মস্থনদণ্ড আর 
বান্ুকি নাগকে মন্থনরজ্ষুতে পরিণত করা হয় এবং বিষুঃ 
কৃর্মরপ ধারণ করেন। অতঃপর হিমালয়ের উত্তরে অবস্থিত 
ক্ষীরোদ সাগর মন্থনার্থ দেবানুরগণ মিলিত হন। সমুদ্র- 
মন্থনের ফলে গরল উখিত হুইবামাত্র দেবতা এবং অন্দুর 
সকলেই মৃঙ্ছা গেলেন । তখন বিশ্বের কল্যাপার্থ মহাদেব 
উক্ত কালকুট পান করিয়া নীলকণ্ঠ হইলেন। পুনরায় 
সমুত্রমন্থনের কলে অম্বতপূর্ণ কুত্তসহ ধ্বস্তরী সমুখিত হইয়া - 
কুম্তট ইন্জের হস্তে সর্প করিলেন । ইন্রপুত্র জয়ন্ত দেবতা-- 
দিগের নির্দেশে অন্বতপূর্ণ কুস্ত লইয়! স্বর্গে উপস্থিত হুইলেন। 
দৈত্যগ্ুরু শুক্রাচার্য্যের আদেশে অন্রগণ বলপু্ব্বক অন্বতকৃত্ত 
অধিকোর করিবার উদ্বেন্টে দেবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল । 


দেবাদুরের এই তুমুল সংগ্রাম একাদিক্রমে ঘাদশ দিবস চলিল। 


এই যুদ্ধে দেবগণ পরাছিত হুইলেম। যুদ্ধকালে তাহারা 


(পৃথিবীর বে চারিট ভীখে অনৃতকৃত্ধ লুকাইয়া ছ্াখেন সেই . 





" হকসাপিতে এবং  ভুর্ধোর - হেতাযারিন্টে 
থাকে । অভান্ত শাস্ত্রেও কুত্তপ্নানেক - 
উৎপত্ভি.ও মাহাক্য্যের বর্ণনা পাওয়া যায় । .. 
একস্থানে আছে, 'গঙ্গায়াঃ স্লানমাহাত্ব্যং -.. 
মালং বক্ত,ং চতুমুখঃ। হরিদ্বারে রুতং .. 
. ল্লানং পুনরাবৃত্তিবর্জনম্‌॥ অর্থাং হরি-. 
দ্বারে কুত্তযোগে গঙ্গান্গানের পু্যফল_. 
বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। এই.. 
স্নানের ফলে মুক্তিলাভ হয় এবং পুনর্জন 
হয় না। 
[.. কুপ্তমেলা কত প্রাচীন সে সন্বন্ধে - 
'পণ্ডিতগণের মধ্যে মততেদ আছে ।- 
কেহ কেছ বলেন, বৌদ্ধ মহাসম্মেলমেরখ' 
অন্থকরণে হিন্দু ভারতকে এঁক্যবন্ধ 
করিবার জন্ত আচার্য্য শঙ্কর কর্তৃক 





» রীতা তি ও এ 


সাধারণ হাসপাতাল । রামক্চ মিশন সেবাশ্রম, কনখল 


সেই স্থানে কিছু কিছু অম্বত পড়িয়া যায়। তদবধি কুম্তযোগ 
উল্জ চারিটি তীর্ধে অন্ুঠিত হইয়া আসিতেছে । ভগবান 


মোহিনী মুর্তি ধারণ করিয়া কুস্তস্থ সুধা! দেবগণের মধ্যে বিতরণ . 


করেন । , অস্থরগণ যুদ্ধে জয়ী হওয়া সত্বেও নুধালাভে বঞ্চিত 
হয়। দেবলোকের. দ্বাদশ দিবস মত্ত্যলোকের ঘাদশ বংসরের 
সমান। তাই দ্বাদশ বর্ষ অস্তে এক একবার গঙ্গাতীরে হরিদ্বার, 
গ্গ-যমুনার সঙ্গমন্থল প্রয়াগ, উক্জয়িনী এবং গোদাবরীতাটস্থ 
নিসাকে কুন্তন্নান ও তছুপলক্ষে মেলা হয়। | 

. ধেবাস্ছর সংগ্রামের সময় দেবগপের মধ্যে বৃহম্পতি, সূর্য, 
চম্্র ও শনি কুস্তরক্ষ! করিয়াছিলেন | এইজন্য উক্ত দেবচতুষ্টয় 
বিভিন্ন রাশিতে অবস্থান করিলে বিতিন্ন স্থানে কুম্তযোগ হয়। 
কন্দপুরাণে আছে, “কর্কেগু রুত্তথাভাহুচন্তক্ষয়ন্তথা যদাঁ গোদা- 
ধর্ধযাং তদা কুস্তং জায়তে অবনীমগুলে ॥” অর্থাৎ কর্কটরাশিতে 
বৃহস্পতি, চন্দ্র ও ভুর্য্যের একত্র অবস্থানকালে অমাবন্কা-যোগ 
ঘটিলে গোদাবরীতটে নাসিকে কুস্তমেলা হয়। উক্ত পুরাণে 
আছে, “ঘটে সরি শশি হুর্যাঃ দামোদরে স্থিতা যদ । ধারায়াং 
চ তদা কুস্ত জারতে খলু মুক্তিদঃ॥” অর্থাং তুলা রাশিতে 
রহম্পতি, ছুর্য্য ও চন্ত্র যখন অবস্থান করেন তখন জমাবস্তা 
তিথি হইলে ধারাতে (উক্জপ্মিনীতে) কুন্তযোগ হইয়া থাকে! 
এই পুরাণেই আছে, “মেষরাশি গতে জীবে মকরে চক্র 
ভাক্করৌ। “অমাবন্তা তদা যোগঃ কুভাখ্যন্তীর্ঘনায়কে ॥' 
অথণৎ বৃহম্পতি মেষরাশিতে এবং নুর্ধ্য ও চক্র মকররাশিতে 
থাকিলে তীধরাজ প্রয়াগে কুস্তযোগ হয়। উক্ত পুরাণে আরও 
আছে, “পদ্মিনীনায়কে মেষে কুস্তরাশি গতে গুরো৷ | গঙ্গান্বারে 
₹বেং যোগ কুত্তনাম! তদোত্বমহ।? অর্থাৎ বৃহস্পতির কুত- 





কুস্তমেল! প্রবার্তত হুয়। শঙ্করের পূর্বে 
[কুম্তমেলা হইত কিনা, তাহার এঁতিহাসিক 
প্রমাণ পাওয়া যায় মাই । কিন্ত ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, 
কৃক্তমেলায় লক্ষ- লক্ষ হিন্দু সাধূসন্ন্যাসীর সমাগম হইলেও 
ইহাতে শঙ্করের আঅঙ্ছগাম্মী দশনামী সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের -- 
প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। ইহাতে মনে হয়, আচার্য্য শঙ্কর এবখ- -. 
হার শিষ্য-প্রশিষাগণের চেষ্ীয় ইহা হিন্দু ভারতের... 


; বৃহত্তম ধর্্মমেলায় পরিণত হইয়াছে । দশনামী সন্স্যাষী" .. 


সন্প্রদায় ব্যত্বীত বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, কুলাচারী, -অবদৃত,... 
 আলেখিয়া, পঞ্ধুন্নী, লিঙ্গায়েৎ, অধোরপন্থী প্রভৃতি বছ ধর্- . 
সম্প্রদায়ের সাধুগণ এখানে উপস্থিত হুন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের 
এক-একটি জাড্ডা দেখা যায় এবং তথায় ব্রাঙ্ষমুহূর্ত হইতে . 
গভীর রাত্রি পর্যন্ত সহম্র সহম্র ভক্ত নরনারীর সম্মুখে শান্তরপাঠ, 
[ভৈজন, আলোচনাদি চলিতে থাকে । তিন মাসব্যাপী কুস্ত- . 
মেলার সময় হুরিদ্বার স্বর্গধামে পরিণত হয়। তখন এই .. 
পুণ্যতীথে যে দিব্যভাবের আত প্রবাহিত হয়, তাহা! ধিনি 
একবার দেখিয়াছেন তিনি আর জীবনে তুলিতে পারিবেন মা । 
হিন্গুজাতির প্রাণশক্তির অনন্ত উৎস কোথায় তাহা কুস্তযেল! . 
দেখিলে বুঝা যায়। 

হুম্তস্থানে সময় সময় বিভিন্ন ধর্পসন্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ 
ও সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। সেক্স সরকারকে শাস্তিরক্ষার্থ 
পুলিসের ব্যবস্থা করিতে হয়। গতবার হরিঘ্বারে কুস্তমেলার 
সময় আসন ও স্থানের শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া উৎকলের বিখ্যাত জগন্নাথ 
বাবারজীর দলের সহিত অন্তানত কয়েকটি বৈফব-সন্প্রদায়ের 
বিরোধ উপস্থিত হয়। ধর্সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিরোধ 
আগেকার দিনেও কুস্তমেলায় ঘটিত। এশিয়ার্টক রিসার্চ গ্রন্থে 
( ৬ .খও। ৩১৭ পুষ্ঠা ). উন্গিখিত. আছে যে, দাবিস্কান নামক |. 


১০২ 


পণবাসীথি- প্যাক শোহণ খায়, ১৭১৭ গত্ধা হযিস্বাক্য ভুত শিখ. 
সন্ত ছুই গল সাধৃকে যুদ্ধে পক্ান্ত ক্রিয়া বিতান্ডিত ফায়েন। 
এশিয়াটিক রিসার্চেস গ্রন্থে (২য় খণ্ড, ৪৫৫ পৃঠা) আরও উল্লিখিত 
আছে, ১৭২১1৩০ শুক হরিথারে ধকুর্মান্মত টব সন্গাসীগণ 
আঠর হাজার ইবরাদীপক্ হতা। করেন । ১৭৬০ সনে গোগামী 
ও বৈয়াসীদের দাক্ষ।য প্রায় ছুই হাজার লোক নিহত হুইরাছিল | 
১৭৯৫ সনে শি-তীর্ধঘঘাত্রীগণ পাঁচ শত গোস্বাঞমীকে হত্যা 
ফয়েন। বিশন্ন ধর্ধসপ্প্রদায়ের অধিনায়কদের সম্মিলিত চেষ্টায় 
এই প্র্তার মিঠর হতা।ক।৭ এখন বন্ধ হইয়াছে । দেশীয় 
রাজোর কষেকজন হিন্দু রান্কা এবং মণ্চলেগর মিলিত হয়া 
এই নির্দেশ দিয়াছেন যে, শঙ্কব-প্রবর্িত দশনামী সঙ্গা্সী- 
সম্প্রদায়ের এক্ষ একটি এক্স এক্ স্থানের কুন্তমেলায় অগ্রে খান 
ফরিবেম এবং তৎপরে পর্ধ্যায়ক্রমে অনান্য সম্প্রদায়ের মান 
হইবে । 

ব্রহ্মকৃদ্ণ্চর পূর্ধিদিক্ষে চণ্তী পাছাড়। উহু! সমদ্রপৃগ্ঠ হতে 
প্রাহ ছুট হাজার ফুট উচ্চ। উচ্ছার একটি চুড়ায় চণ্তীদেবীর 
একট প্রান মন্দর ও অনা চূড়ায় তঙ্গমানের মাতা অগ্রনা- 
দেবীর মন্দ্র বিষ্মান । নীলধারা অণতরুম করিস চণ্তীপাহাড় 
হাটতে হয । চন্তীপাহাড় হতে হরিঘ্বারের দৃষ্ট অন্তি সুন্দব | 
ব্রশ্থকৃঙ্ের পশ্চিমে মননা পাহাড় । উহার শিরে মনপাদেবীর 
মন্দার অবস্যিত। মনন পাঙ্গাড় হটতে ব্রদ্ষকুপৃগুর দৃষ্ট অতীব 
মমোহর ৷ মমসাপাহাড় কাটয়া ছইট রেস ণষে সুড়ঙ্গ নির্দিমিত। 
এখাম হইতে চারি শত মাইল খাল খনন করিয়া সরকার যুক্ত- 
প্রদেশে কফিফার্ষোর বিশেষ স্ববিধা করিয়া দিষাছেন। ব্রহ্ম 
ফুণ্ড ও নীলধ।রার “নকটে উচ্চ বাধ নির্মাণ করিষা গঙ্গাশ্রোতকে 
খালের মধো আনা হইয়াছে। ব্রক্ষকৃক্গুর দক্ষিণে অশ্রদূরে 
কুশ'বর্ধ ভীর্ঘঅনণ্থিত। লেকের বিগান-_-এখানে গঙ্গান্গান ও 
পিতৃত্বাদানি করিলে মৃুক্ষিলাভ হয়। প্রবাদ আছে যে, 
দত'জেত খা এই তীর্থে দীর্ঘকাল কঠোর তপন্তা করেন। 
তিন য'ন গভীব ধানে মন হিলের তখন গা আসিঘ্া তাহার 
কেশি'কৃশি ও কুশ।দি ভানাইঘ! লইয়া যান। কিন্তু কুশগুল 
আবপুর্ধ পণ্উা। ঘুষপাক খাইতেছল। খে দপ্বাত্রের ধান- 
ভক্ষের পর বীত কৃণাদি গক্ষান্বোতে আবর্তত হইতেছে দেখিয়া 
ক্রোবে শপ দিতে উন্ভত হইলেন। তখন ব্রদ্ধাদি দেবগণ 
ঠাহার নিক্ষট আনিয়া বস্তি করিতে লগিলেন। দেবতা- 
গণের ভ্তবে সন্ধ্ হইয়া খবি বলিলেন, এই তীথ”কুশাবর্ত নামে 
প্রসিয় হউক । আপনারা সকলে এগানে অবস্থান করুন। 
ধাহারা এখানে গঙ্গা্ান করিয়া শ্রান্ক-তর্পণাদি করিবেন 
গাহাদের আর পুনর্জনন হইবে না। 

হরিস্বারের অনাতম প্রধান দ্রষ্টবা স্থানীঘ রামকফ মিণন 
সেবাশ্রম। ইহ! কনখল ক্যামেলের তীরে অবস্থিত। প্রায় 
পঞ্চাশ বংসর যাবৎ উক্ত গেবাভ্রম এই পুণ্যতীর্ধের শত শত 


সাঞুসগ্নাসী ও তীথ বাত বুধন্বাঙ্ছজ্ ঘিধাদ এরং সেতাশুজাব! 
করিয়া আমিতেছে। সৈখাস্রমে পঞ্চাশটি বেওরুক্ত হাসপাতাল, 
ঘুহং ডিসৃপেঞা রী, অভিধিপালা। যক্মারোগীর ওয়ার্ড, মন্দির ও 
লাইব্রেরি প্রৃতি আছে। এই বংসর কৃত্তমেলা উপলক্ষো 
আরও পঞ্চাশট অস্থায়ী বেড বাড়ানো হইয়াছে । দেবাশ্রমে 
তাবু ফেলিয়া এবং খড়ের “কুঠিয়া” করিয়া প্রায় এক সহতশ্র সাধ 
ও গৃ্থী তীর্থ যাত্রী অস্থাধীভাবে বাপ করিয়াছিলেন । হরিঘ্বারের 
তিনটি স্থানে তিনট চিকিৎসাকেম্ত্র খুলিয়া সেবাশ্রমের সেবকগণ 
শত শত লীড়িত তীধ্যাত্রীকে ওষধ-পথ্যাদি দিয়াছেন । 
তাহাদের ভ্রামামাণ চিকিংসালঘটি তাবুতে তাবুতে ঘুরিয়া রুগ্ণ- 
নারাঘণের সেবাশুশ্রষা করিয়াছে । উক্ত সেবাশ্রম স্ব'মী 
বিবেকানন্দের সেবাধর্পের আদর্শে অনুপ্রাণিত, তংশিষ্ক স্বামী 
কল্যাপানন্দ কর্তৃক ১৯০১ গষ্ঠাকের মধাভাগে প্রতিঠিত হয়। 

স্বামী কলা।ণানন্গ যখন হুরিদ্বারে পর্ণকুটীর বাঁধিয়া সেবা- 
কার্য আরস্ত করেন তখন স্থানীয় সাধৃসপ্প্রদ্দায় তাহাকে আমল 
দেন নাই। ভাঙ্গগ মেথরদের সেবাক্কার্যা করিতেন বলিয়া 
তাহাকে অন্নদত্রে ও ভিক্ষা দিত না। তিনি এন্প প্রতিবূল 
অবস্থায় পড়িয়া গুরুর আনীব্বাদে অ+বঃলিত চিত্তে গুকভ্র।তা 
দ্বামী নিশ্চযানন্দের সহযোগিতায় প্রায় ছঞশ বংসর কল 
একনিষ্জাবে সেবাকার্ধো নিযুক্ত ছিদুলন। তাহার অন্লাস্ত 
প্রচেষ্ঠায় এই সেবাশ্রম আজ দেশের অনাতম শ্রেষ্ঠ জনহতকর 
প্রতিষ্ঠানে পরিণত হুইয়াছে। কলক্কাতাৰ কোন বশন্য 
বাঞ্তির অধণ্সাহাযো তিনি ১৯০৩ সনের এপ্রিল মাসে প্রায় 
পনর বিঘা জমে ক্রয়করেন। কয়েক বংসরের় মধো তাহার 
সেবাকার্যা সরকারের দৃরি আকর্ষণ বরে। 

পূর্ববাশ্রমে স্বামী কল্যাপানন্দের মাম ছিল দক্ষিণার়গ্জন 
গুহ । পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলার তন্তর্বর্তী বানরীপাড়া 
গ্রামে দকিণারগ্রন ১৮৭৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন । দক্ষিপারঞ্জন 
যখন হাই স্কুলেব ছাত্র তখন হুইতে আর্তের সেবায় বিমল 
আনন্দলভ করিতেন। তিনি চব্বিশ বংসর বয়সে ১৮৯৮, 
সনে বেলুড় মঠে যোগদান করেন। ১৮৯৯ সালের প্রথমার্ধে 
তিনি স্বামী বিবেকানন্দের নিকট সত্রাস গ্রহণপূর্বক স্বামী 
কল্যাণানন্দ নাম গ্রহণ করেন । স্বামী কল্যাণানন্দজণর গুরু- 
ভক্তি ছিল অসাধারণ। ১৯০১ সনে তাহার গু স্বামী 
বিবেকানন্দ যখন বেলুড় মঠে বহুমুত্র রোগে ক পাইতে- 
ছিলেন তখন তিনি কলিকাতা হইতে কিছু বরফ আনিবার 
জন্ত আদি হন। তবন কলিকাতা ও বেলুড়ের মধ “বাস, 
বা প্রীমার চলিত না। গুরুভক্ত কলাণানন্দ অবিলম্বে 
কলিকাতা গিয়া প্রায় আধ মণ বরফ লইয়! মঠে আসেন। 
ইহাতে সন্ত হইয়। গুরু শিল্পকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, 
“ভবিষ্তে এমন দিন আসিবে যধন কল্য।ণানম্দম সেবার ছারাই 
পরমহংসত্ব লাভ ফরিবে ।” , 


হাতত 
ই িভাি তি] 

স্বার্ী কষল্যাণামঙ্গ ১৯১২ পঙ্গে 
ফলিকাতা হইতে হুূর্গাপ্রতিমা আমাইয়া 
কমথল সেবাশুমে ছগগাপুজা! কয়েন । তখন 
হইতে প্রতি বংসর হর্গাপুত্রা ও ফালী- 
পুজাদি নিয়মিত ভাবে উক্ত সেবাশ্রমে 
অনুষিত হইয়া আসিতেছে । * সেবাশ্রমের 
এস্থাগারে ৩৭৭১ খানি গ্রন্থ আছে। ইন্ত 
সেবাশ্রম এই পুণ্যতীর্ঘে বাঙালীর এক 
শ্রেষ্ঠ কীত্তি। হরিদ্বারে লালতারাবাগে 
ভোলাগিরির আশ্রমটিও বাঙালী সন্্যাসী- 
দের বলিলে সত্যের অপলাপ হয় ন!। 
উক্ত আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী মহাদেবানল্দ 
গিরিও বাঙালী এবং উত্তর-ভারতের 
সাধু-সমাজে বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। 
কনখলের অনতিদূরে গুরুকুলের কলেজ, 
বৃহৎ লাইব্রেরি, গোশালা এবং বিড়লা- 
প্রতিষ্ঠিত উপাসনালয় দর্শনীয় । কনখলে 
ক্যানেলের অপর পার্থে খষিকুল 
বিস্ভালয়। ইহা সনাতনী হিচ্দুদের প্রতিষ্ঠান । ছাত্রগণকে 
এখানে গুরুর সান্নিধ্যে রাখিয়া প্রাচীন ভারতের শাস্ত্রার্দি ও 
আধুনিক বিস্তা শিক্ষা দেওয়া হয়। গুরুকুলের নিকটবর্তা 
গুরুমগুলে “হরিবংশ" গ্রশ্থের একথানি পুরাতন পাগুলিপি 
আছে। 

হরিদ্বারে বিল্বকেশ্খর, নীলতীর্ঘ প্রভৃতি আরও বহু দ্রষ্টব্য 
দ্বান আছে। চণ্ডী পাহাড়ের প্রাচীন নাম নীলগিরি বা 
নীল পর্বত । নীল পর্বতে ভগবতী চণ্ডী তপস্তা করিয়াছিলেন 
বলিয়া উহার একাংশকে চণ্ডী পাহাড় বলে। নীল 
পর্ধবতের পাদদেশে প্রবাহিতা গঙ্গাকে নীলধারা বল! হয়। 
কখিত আছে, কোন ব্রাহ্মণের তপন্ডায় সন্ত হইয়া! শিব 
ঠাহাকে নীল নামক গণরাজজ হইবার বর দেন এবং 
স্বয়ং নীলেশ্বর নামে তথায় বিরাজ করেন। চণ্ডী মন্দির 
হইতে এক ফার্লং উত্তরে জঙ্গলের মধ্যে নীলেশ্বর মন্দির 
এবং মীলগিরির সাহুদেশে গঙ্গাতীরে নীলকুণ অবস্থিত। 
শাস্ত্রে বলে, নীলকুণ্ডে স্বান করিলে ত্বানা্থা পাপমুক্ত ও 
শিবময় হইয়! যান। হরিদ্বার হইতে কনখল যাইবার পথে 
লালতারা নামক যে পুল আছে সেই পুল পার হুইয়া রেলপথ 
অতিক্রম করিলে পাহাড়ের নীচে একটি মনোরম স্থানে বিহু- 
কেস্র মন্দির দেখা যায়। উহার জনতিদুরে পাহাড়ের একটি 
গুক্ষায় একটি দেবীমৃর্ভি। উভয় মন্দিয়ের মাঝখান দিয়া 





সংক্রামক রোগের হাসপাতাল । রামরকষ্চ,মিশন সেবাশ্রম, কনখল 


প্রবাহিত পাহাড়ী নদীর নাম শিবধার! ৷ একমাঞ্জ বর্ধাকালেই 
শিবধারা! জলপুর্ণ থাকে । যাত্রীগণ হরিদ্বারে রামতীর্ঘ, লক্ষ্মণ- 
তীর্থ প্রভৃতি আরও অনেক তীর্থ দর্শন করেন। 

হরিত্বার সাধুসন্ন্যাসীদের স্থান। শত শত ব্রন্ষচানী সাধু- 
সন্ন্যাসী এখানে বাস করেন। তাহাদের জন্ত প্রায় শতাধিক 
মঠ, আশ্রম, আখড়াদি আছে। হুরিদ্বারে নিরঞ্জনী আখড়া, 
যূনা আখড়া ও আনন্দ আখড়া, ভীমগড়ায় দশনাী আখড়া, 
কমলদাসের কুঠিয়া ও কৈলাস আশ্রম এবং কনখলে নির্ববানী 
আবড়া, ঘণ্টা কুঠিয়া, হ্থরথগিরির বাংলো, অটল আখড়া, হরি 
ভারতীর মঠ, রামনিবাস, হুরিহর আশ্রম, চেতনদেবের 
কুঠিয়া, মুনিমগ্ল, বিরক্ত কুঠিয়া প্রস্তুতি বহু আশ্রমে বিভিন্ন] 
সম্প্রদায়ের সাধুগণ থাকেন। কুস্তমেলার সময় মান! 
সম্প্রদায়ের সাধুসন্ন্যাসীগণ বিশেষ ভাবে বর্শ প্রচার এবং 
সেবাকার্ধ্য করেন। তখন বিরাট প্রদর্শনীও খোলা হয়। 
কাশী, নাসিক প্রভৃতির ভায় হরিঘ্বারেও শতাধিক সংস্কৃত 
পাঠশালা আছে। সেগুলিতে সহম্র সহমর বিভ্ার্থীকে পঙ্িত- 
গণ ভ্ঞায়, বেদাস্ত, ব্যাকরপণাদি শান্তর পড়াইয়া! থাকেন। হি্থু- 
স্থানের তীথ গুলি হিন্ছু বর্শ ও সংস্কতির প্রাণকেজ্জ। এই 
তীর্থস্থানগুলির সংস্কার ও উন্নয়নের জন্ত আমর! যতই .মমে!- 
যোগী হইব ততই হিন্দু সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক আদর্শ ব্যাপক 
ভাবে প্রচায়িত হুইয়! আমাদের সমাজ-জীবনকে পুষ্ট করিবে । 


“হারার 


পল্লী অঞ্চলের জনচিকিৎস! 


জীমিহিরকুমার দাস 


[পয্কত্রিশ কোটি লোকের চিকিৎসার নুব্যবস্থা করার প্রশ্নটি 
ভারতের সম্মুখে এক বিরাট সমন্তা। আমাদের রাষ্ত্রের 
কর্ণধারগণও সমন্তার গুরুত্ব সন্বন্ধে যথে্ সচেতন । কিন্ত 
সর্বভারতীয় ভিত্তিতে রচিত কোন নুনির্ধিষ্ঠ পরিকল্পনা! লইয়! 
এক্ষেত্রে এখনও কাজ আরম্ত কর! সম্ভব হয় নাই। প্রায় 
পাচ বংসর আগে সার জোসেফ ভোরের সভাপতিত্বে গঠিত 
“হেলথ সার্ভে এণ্ড ডেভেলপমেন্ট কমিটি” ভারতের চিকিৎসা- 
স্মন্তা সমাধানকলে এক হাজার কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষ 
একটি দশবাধিকী পরিকল্পন! রচনা করিয়াছিলেন । তখন 
স্থির হুইয়াছিল, মুদ্ধোন্তর কালে ভারত-সরকার & পরি- 
কজনাকে রূপ দিবার চেষ্ঠা করিবেন । ভোর কমিটির বিবরলীতে 


দেশীয় চিকিৎযার প্রতি -অঙ্জকুল মনোভাব প্রদশিত হয় নাই.. 


বলিয়া সে .সময় ইহার বহু বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছিল। 
ঘে বিলাতী চিকিৎসা-পদ্ধতি বিদেশীয় সরকারের সমর্থনে 
এদেশে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত হইয়াছিল, ভোর কষিটির 
পরিকল্পনা তাহা আরও ব্যাপকভাবে প্রতিঠিত ও প্রচারিত 
হুইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল মাত্র। ইতিমধ্যে স্বাধীন ভারতের 
নিশ্চিত জন্ম-সম্ভাবন! লইয়া অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতিষ্ঠী 
ইইল। নুতরাং নুতন পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সমন্তাগুলির, 
আবার নুতন ভাবে বিচার করিবার সময় উপস্থিত হয়। 
জনসাধারণের ভায় আমাদের নেতৃবৃন্দও অন্ভব করিতেছিলেন 
যে, শত শত বৎসরের অবহেলিত দেশীয় চিকিৎসা-পদ্ধতিকে 
ইহার প্রাপ্য মর্যাদা ও পৃষ্ঠপোষকতা দান করিবার সময় 
উপস্থিত হইয়াছে । কিন্ত এলোপ্যাখি চিকিৎসার পাশাপাশি 
এদেশীয় চিকিৎসা-পদ্ধতিকে বিকাশলাভের পূর্ণ সুযোগ দিতে 
হইলে যে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তাহা! যোগান 
বর্তমানে গবর্ণমেন্টের সাধ্যাতীত। অতএব ভোর কমিটির 
পরিকল্পন! স্থগিত রাখ! হয় এবং এদেশীয় চিকিৎসা-পন্ধতির 
সহিত পাশ্চাত্য চিকিৎসা-পদ্ধতির সমন্বয় সাধন করিবার কোন 
উপায় আছে কি না, তাহা বাহির করিবার জন্ত ১৯৪৬ সনের 
তিসেম্বর মাসে অন্তর্বর্তী সরকারের নির্গেশে কর্ণেল চোপরার 
সভাপতিত্বে একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। গত ফেব্রুয়ারী মাসে 
চোপর! কমিটির বিবরশ্রী প্রকাশিত হইয়াছে । কমিটি ভাখতীয়্ 
ও পাশ্চাত্য" চিকিৎসা-ব্যবস্থার সমন্বয়পুর্বক একটি নুতন 
চিকিংসা-প্রণালী প্রবর্তনের সুপারিশ করিয়াছেন । টা 
ভারতের জনসাধারণের চিকিৎসা-সমন্তা সমাধানে “ভোর 
কমিট'”র পন্ধিকজনাই গৃহীত হউক, আর চোপরা! কমিটির পরি- 


কল্পনাই এছণ করা! হউক-_তাহার ঘত বিপুল পন্ধিমাণ অথের 


প্রয়োন্ধন। এই অথ” আসিবে কোথা হইতে? অথণাভাবের 
জন্ত আমাদের জাতীয় সরকার যথাসন্তব ব্যয়-সঙ্ষোচের, নীতিই 
গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং কেন্জ্রীয় কিংবা! বিভিন্ন প্রাদেশিক 
সরকারের উদ্নয়ন-পরিকল্পনাগুলি যে দ্রুত অগ্রসর. হইতে 
পারিবে এইরূপ ভরষা হয় না। এমতাবস্থায় বছব্যয়সাধ্য 
মস্থরগতি সরকারী পরিকল্পনার পরিপুরক হিসাবে স্বরূব্যয়সাধ্য 
আমুর্ষেদীর় গৃহ-চিকিৎসার বিধিব্যবস্থাগুজিফে জনসমাজে, 
বিশেষ করিয়া পল্লী অকলে বর্ন করার প্রস্তাব স্সাধা- 
রণের নিকট উপস্থিত করিতেছি । 
সাধারণ রোগ চিকিৎসায় আহ্বুর্ধেদীয়. 
গৃহ-চিকিৎসার স্থান শি 

' চিকিৎসাশাপ্ত্রের জ্ঞান শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা অর্জন 
করিতে হয় বলিয়াই লোকসমার্জে চিকিৎসক নামক বিশেষজ 
সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। তবে মানষ এক অর্থে স্বভাব 
চিকিৎসক অর্থীং রোগ জটিল না হইলে, সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধি ওঁ 
অভিজ্ঞতার সাহায্যে মানুষ তাহার দেহস্থ কতকগুলি রে!গের 
প্রক্কৃতি মোটাসুটি“বুঝিতে পারে এবং ওঁষধের প্রয়োগবিধি 
জানা থাকিলে এপ অবস্থা নিজের চিকিৎসা নিজেই করিতে 
পারে। মাচ্ষকে চিকিৎসা সম্বন্ধে যথাসম্ভব স্বাবলম্বী করার 
জ্বন্তও বটে এবং সব সময় সকলের পক্ষে দর্শনী দিয়া অভিজ্ঞ 
চিকিৎসকের দ্বারস্থ হওয়! সম্ভব নয় বলিয়াও বটে, এলোপ্যাথি, 
হোমিওপ্যাথি, কবিব্াজী প্রভৃতি সকল চিকিৎসা শান্তরেই পৃহ- 
চিকিৎসাবিধি গড়িয়া উঠিয়াছে । গৃহ-চিকিৎসাবিধিকে 
চিকিৎসার. সাধারণতন্ত্র বলিয়! অভিহিত, করা যায়। এই 
সাধারণতন্ত্র আফুর্ববেদীয় চিকিৎসাপদ্ধতিতে যতট! প্রসারিত ও 
প্রচারিত হইয়াছে, অন্ত কোন চিকিৎসাপদ্ধতিতে ততটা হয় 
নাই। আযুর্বেদীয় গৃহ-চিকিৎসার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, 
উহার উপকরণ প্রধানতঃ সহঙজপ্রাপ্য বনৌধধি বা উত্ভিঞ্জ 
ভেষজ ।' বৈদিক যুগ হইতে আরস্ত করিয়া এই সেদিন পর্যন্ত 
সহজপ্রাপ্য ভেষজ্ের সাহায্যে আমাদের দেশের গৃহস্থ- 
পরিবারে সাধারণ রোগের চিকিংসা চলিয়া জাসিতেছিল। 
প্রায় ' প্রত্যেক গৃহস্থ-পরিবারের গৃহিশীরা অনেক রোগের 
ফলপ্রদ যু্টিষোগ ও পাচনাদির ব্যবহার অবগত ছিলেন এবং 
& সকল হুট্িযোগ ও পাচনাদি অবলম্বনে পরিবীরবর্গের অনেক 


-- কম সাধারণ ব্যাধির চিকিৎসা! চিকিৎসকের সাহায্য ছাড়াই 


করিতে পানর্িতেন। কালধর্খে আমাদের কুচি পরিঝতিত 
হুইয়াছে। আজকাল পঙ্জী অঞ্চলের গৃহিনীরাও পার্সিবারিক 
চিকিৎসায় ব্যবস্থার্ধ্য তেবজ্জসমূহের গুণা্ডণের সহিত তেমন 


ফীন্তন 
পরিচিত নহেন। পারিষারিক চিকিৎসায় প্রযোজ্য ভেষজ 
সমৃহ হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া এদেশের খয়ে খরে 
সাফল্যের সহিত ব্যবহৃত হুইয়া আনিয়াছে। যদি সহজ 
উপায়ে রোগ আরোগ্য হু তবে ঘটা করিয়! চিকিৎসার 
-আড়ম্বর করিব কেন? দেশীয় টোটকা ও পাচনাদির দ্বারা 
যেরোগ আরোগ্য হইতে পারে, তাহার জন্ত অধিক সুল্যের 
বিদেশীয় ওঁষধ সেবনের সাথণকতা কোথায়? 
এদিকে আমাদের দেশে ঘে সকল সরকারী বা আধা 
সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে, সেগুলিতে প্রত্যহ রোগীর 
ভিড় এত বেনী হয় যে, চিকিংসকের পক্ষে সমাগত রোগীদিগের 
প্রতি যথোচিত দুটি দেওয়া সম্ভব হয়না । একবার রোগীর 
চেহারার দিকে তাকাইয্লাই চিকিৎসক রোগ নির্ণয় ও ওষধ 
নি বান করিয়া থাকেন-_-এইবপ ঘটনা প্রায় প্রত্যেক দাতব্য 
চিকিৎসালয়ের নিত্যকার খটনা। তারপর আবার রোগী- 
দিগকে প্রায়ই নিজের পয়সায় $ষধ কিনিয়া খাইবার নির্দেশ 
দেওয়া হয়। অনুর ভবিস্ততে এই অবস্থার বিশেষ কিছু পরি- 
বর্তন হইবে কিনা সন্দেহ । কেননা, আমাদের দেশবাসীর 
অধিকাংশই দরিদ্র এবং দরিদ্রতানিবন্ধন রোগও বেশী । জন- 
সমাজে বাাপক ভাবে আয়ুক্র্ধবীয্ন গৃহ-চিকিংসার ব্যবস্থা 
পুনঃ প্রবর্তিত হইলে, স।ধারণ রোগের চিকিংসা গৃহেই হইতে 
পারিবে । তখন সাধারণ রোগ-চিকিংসার জগ্ভ কেহ বড় একটা 
দাতব্য চিফিৎসালয়ের দ্বারস্থ হইবে না। ফলে দাতব্য 
চিকিৎসালয়ের টিকিংসকগনও অপেক্ষাকৃত কঠিন রোগে 
অ.ক্রান্ত রোগীদের প্রতি নিজ নিষ্ষ কর্তব্য পালনে সক্ষম 
হইবেন। 





গৃহস্থ-পরিবারের সাধারণ রোগ। 

প্রথমেই দেখা যাক, গৃহৰ্-পরিবারের সাধারণ ব্যাধিগুলি 
কি? হুর, সন্ধি, কানি, পেটের অন্গখ, পেটফাপা, অন্নশিস্ত, 
কোষ্ঠবন্ধতা, আমাশয়, রক্তামাশয়, খেসপাচড়া, ফোড়া, 
চুলকানি, ঘাম[চি, দাদ, ক্রিমি, পেটব্যথা, মাখাঘোরা, মাথা- 
ব্যথা, অনিদ্রা, মুখের ঘা, রাতের মাঢী ফোলা, অর্শের রক্ত- 
পাত, কানপাকা, চক্ষু উঠা, যক্কং বহ্ধি, শলীহ! বৃদ্ধি প্রভৃতি গৃহস্থ- 
পরিবারের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাবি। আ্্রীরোগের মধ্যে রজঃকষ্, 


অনিয়মিত খতুশ্রাব ও শ্থতিকা সাধারণ রোগ। তাছাড়া, 


শরীরের কোন অংশ খেত.লে যাওয়া, মচকে যাওয়া, কোন 
স্থান কাটিয়া! গিয়া রক্তপাত, আগুনে পোড়া, বোল্তা বা 
বিছায় কামড়, ফুকুর-দংশন প্রভৃতি খ্বারাও গৃহস্থ-পরিবারকে 
আকশ্মিক ভাবে ব্যাকুল হইতে হয়। 
গু-চিকিৎসায় বাবহাধ্য ভেষজ । 

উপরিস্টক্ত সাধায়ণ ব্যাবিগুলির প্রতিকারার্খ আন্তর্ষ্দাহ- 
ফোদিত যে সকল উদ্থিহা জান্তধ এবং পাধৰ বা ধাতব তেষজ 
ব্যবহার ছয় গেগুলির এড়ট যেটাটে ভালিক। নিযে 


পল্পশ অঞ্চলের জনচিকিওসা 
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দিতেছি। তালিকাটি জগ্ধাবন ফয়িলে দেখা খাইঘে ঘে, 
প্রায়শঃ গাটের কড়ি খরচ না করিয়া! কিংবা কখনও কখনও 
অতি দামান্ত ব্যয়েই গৃহ-চিকিংদার প্রয়োজনীয় ভেষজ সংগ্রহ 
করা যায়। এই ভেষজ গুলিকে নিম্নে 9টি গ্রেবতে ভাগ করিয়া 
দেখান হইল,-_- 

(১) অঙ্গগন্ধা, অ্খ, অশোক, অপরাৰ্ধিতা ( শ্বেত ), 
আমলকী, আকন্দ, আপাং, আমরুল, আম, আনারস, আদা, 
এরও, ওল, ওলটকম্বল, করবী ( থেত ও রক্ত), কয়েদবেল, 
কালমেঘ, কীটানটে, করকমাচী, কামিনীফুল, কাপাস, ফাল- 
কান্দে, কুল, কুলে বাড়া, কুকৃপিম।, কুড়চি, কেশুর্তে, কঙকলি, 
খেনুর, ক্ষেতপাপড়া, গন্ধভাছলে, গাব, গদাফুল, ওলক, 
গোয়ালেল তা, খেটু, ঘ্বতকুমান্নী, চাকুনে, টাপাফুল, চিতা, 
ছাতিম, জবা, জয়ন্তী, জাতিফুল, তুলপী, তেলাকুগ, থানকুনি, 
ডালিম, ধৃতুরা, নমাটাকরগ্র!, নিপিন্দা, নিম, পটল, পলতা, , 
পান, পাথরকুচি, পালিধা মাদার, পুনরবা। পৃই, পেপে, 
পেয়ারা, বকুল, বকুল, বরুণ, বগ্ঠওল, বাদক, ব্রাঙ্ষণ, 
বেড়েলা, বাবলা, ভাট, তৃঙ্গরাজ, মনপাসীঞজ, মানকচু, মালতী 
ফুল, ঘক্ডডুমুর, রাম, লেবু, হলুদ, হিঞেশ।ক, হিমনাগক়, 
শতমূলী, শিমুল, শেয়ালকাটা, সঙ্জিনা, দিউলী, সেওড়া, স্থল- 
পত্প__এই সকল বৃক্ষের বিঞিন্ন অংশ যথা, পত্র, পুপ, ফল, 
বীজ, কাঠ, বক্ধল, ক্ষীর, মূল ইত্যাদি কাচা অবস্থায় ওধাথ 
খাবহৃত হুয়। 

(২) আমলকী, হরিতকী, বহেড়া, দারুচিনি, লবঙ্গ, 
ছোট এলাচ, বড় এলাচ, পিপুল, তেজপাতা, জীরা, কালশীয়া, 
ধনে, গে'লমরিচ, মেখি, যোয়ান, বনযোয়!ন, ইসবগুতলর ভূষি, 
গমের ভূবি, মুপববর, সোমরাজ, শ$, বুচকি দানা, গোক্ছুষ্ন, 
দারু হরিব্রা, জনন্তমূল, আতইচ, বাম়ুনহাটি, কণ্টকান্নী, ব্বহতী, 
ছোট চাদরের সৃল, তামাকপাতা, বিন, বেণার মূল, তেউকী, 
লাক্ষা, তোপচিনি, কাবাব চিনি, চিতামুল, দস্তিমূল, চিরতা, 


“€চ, বচ, কুড়, যষ্টিমধু, পৌদাল, সোনাপাতা, জায়কল, পেয়াষ, 


রহুন, হলুদ, কলাই, মন্থর, যব, তিল, নুপারি, অর্জুন ছাল, 
অশোক ছাল, রোহিতক ছাল, বিড়ঙ্গ, ইজ্জবব, কটকী, শ্বেত ও 
রক্তচন্দন, শিমুল ফুল, ধাইফুল, বেলশু+ঠ, মোচরস, ভুমিকুত্মাও, 
জটামাংসী, তালজটা, স্টামলতা, জৈত্রী, ঘুনা, গদ, তোকমারী, 
মাজুফল, কিস্দিদ, বন জাদা, কুলবীজ, তুলাবীজ, শশাবীজ, 
পলাশবীধ, জামবীঞজ, কীকুতবীঞ্চ, মিনা, মাপকলাই, আতপ 
চাউল-_-এই সকল উত্তিজজ ভেষঙ্গ শুক্কাবন্থায় বাবহাত হয়। 
তাছাড়া গুড়, চিনি, মিদ্রী, পুরাতন গুড়, পুরাতন তেতুল, 
সরিষার তৈল, নারিকেল তৈল, তিল তৈল, রেড়ির তৈল, 
তার্পিন তৈল, মপিন। তৈল, খয়ের, ডাবের জল, গোলাপ জল, . 
হিৎ। রসাগ্ন, সিধি, জাকিং, জাজ্রান প্রস্তুতি উদ্ভিজ্য সাবা” 
গুলিও ভেষঘরাপে খ্যবহত হয়। 
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(৩) হব, দই, মাখন, ঘি, মধু, পুরাতন স্বত, স্বগনাতি, 
মোম, শায়ুক, শখ, হরিণের শিং, মন্তুরপুচ্ছ, গোদত্ত, গোবর, 
গোচোনা-_-এইগুলি গৃহ-চিকিংসায় ব্যবহার্ধ্য জান্তব ভেষজ। 

(৪) সোহাগা, গন্ধক, তু'ঁতে, হীরাকষ, সচল লবণ, 
বীটলবণ, সৈদ্ধব লবণ, সোরা, হরিতাল, নিশাদল, যবক্ষার, 
লৌহভন্ম, বঙ্গভন্ম, সফেদা, চুণ, চুণের জল, হিহ্ুল, মনঃশিলা, 
গেড়িমাটি, ফিটকারী, ফুলখড়ি, উনানের পোড়ামাটি, সমুদ্র- 
ফেন- এইগুলি গৃহ-চিকিৎসায় ব্যবহার্য পাধিব বা ধাতব 
তেষকজ। 

১ম শ্রেণীর অন্ততুক্ত ভেষজগুলির জণ্ত ভেষজ উদ্ভানের 
প্রয়োজন । ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণীর অস্ততুক্ত অধিকাংশ 
ভ্রব্যই পসারী দোকানে পাওয়া যায় এবং বাকীগুলি জন্ত ভাবে 
সংগ্রহ কর! কঠিন নহে। পাচনের কতকগুলি উপকরণ 
বাতীত গৃহ-চিকিৎসায় সর্বদা ব্যবহার হয়, এরপ প্রায় সমস্ত 
ভেষক্ধই এই তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে । তবে গ্রামাঞ্চলে এবং 
শহরেও দেখা যায়, কেহ কেহ বিশেষ বিশেষ রোগের জাশ্চর্ধ্য 
ফলপ্রদ গাছ-গাছড়ার প্রয়োগ জানে এবং তাহার এগুলিকে 
“মন্ত্রপ্তি”রপে রক্ষা করিয়া থাকে । বলা বাছুল্য, এ প্রকার 
তেষন্ধ এই তালিকাভুক্ত করা সম্ভব হয় নাই। উপরি-উক্ত 
তালিকার উল্লিখিত এক বা একাধিক ভেষক্সের সংযোগে এক 
একটি ওষধ কণ্পিত হইয়া রোগ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। এই 
সকল ওষধ ব্যবহারে কোন-বিপদাশক্কা নাই কিংব! প্রয়োগ 
বিষয়ে কোন জটিলতা নাই । উহাদের দ্বারা সব সময় উপকার 
না হুইলেও, অপকার হয় না। আয্মর্ষেদীয় গৃহ-চিকিৎসার 
ওষধাবলীর ইহাও একটি বৈশিষ্ট্য । 


গৃহ-চিকিৎসায় মকরধ্বজ । 


মকরধ্বজ্জ নামক সর্ধবজনপরিচিত মহোৌষধটি আমাদের 
দেশের প্রায় ঘরে ঘরেই কি& কিছু ব্যবহৃত হয়। আবহমান 
কাল হইতেই আয়ুকেরদীয় চিকিংসকগণও সব্ধবিধ রোগে 
মকরধ্বজ প্রয়োগ করিয়া আসিতেছেন। এই আয্ু্েদীয় 
মহোষবটর গুণে মুগ্ধ হইয়া! অধুনা! অনেক বড় বড় ডাক্তার 
বিবিধ রোগে ইহার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। জঅন্পানতেদে 
ব্যবহারে মকরধ্বজ এক দিকে সকল প্রকার পীভ়ানাশক 
মহৌষধ, অপর দিকে আবার স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তিবর্ধক শ্রেষ্ঠ 
রসায়ন । সভোজাত শিশু, আসন্নপ্রসবা ভ্রীলোক এবং বুবু 
কোগীকেও ইহা! নির্ভয়ে সেবন করান যায়। শত সহম্র 
বংসরের অভিজ্ঞতায় ইহা! নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, 
সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধির সাহায্যে রোগ নির্ণয় করিয়া যখোপুক্ত 
অন্থপানের সহিত খাঁটি মকরধ্বন্ ব্যবহারে যে-কোন পড়ার" 
প্রথম অবস্থায় প্রায়ই চমংকার উপকার পাওয়া! ধায়। 
উমধর্ট দাষৈও সন্ভা। বাজজাগ্নে প্রতি মাজা এক জানা হইতে 





১৩৫৬ 


পাচ পয়সার মধ্যে কিনিতে পাওয়া যায়। এদিকে দিন 
দিন রোগের চিকিৎসা যেরূপ ব্যয়বছল হইয়া দীড়াইয়াছে, 
তাহাতে পারিবারিক চিকিৎসায় মকরধ্যবজজের আরও বছুল 
প্রয়োগ বাঞ্ছনীয় । 

মকরধ্বব্জের মত একটা মহোপকারী-ওষধের অপেক্ষাকৃত 
বহুল প্রচলনের পথে কতকগুলি অন্তরায় আছে। প্রথমতঃ 
অনেকের ধারণা, মকরধ্বজ নামে বাজারে যাহা বিক্রয় হয়, 
তাহা প্রায়শঃ শাস্ত্রোক্ত উপায়ে প্রন্তত বিশুদ্ধ মকরধ্বজ নহে 
এবং এজন অনেকে মকরধ্বঞ্জ ব্যবহার করিতে চায় না। 
লোকের মন হইতে এরূপ ধারণা দুর করিবার দায়িত্ব অবশ্ঠাই 
মকরধবজ প্রস্ততকারক প্রতিষ্ঠানগুলির । তবে গবর্ণমেন্টের 
তত্বাবধানে মকগধ্বজ তৈয়ারী হইয়া কুইনিনের মত পোষ্ঠ 
আপ্রিসের মারফত বিক্রীত হুইলে, এ মকরধ্বজে সহজেই 
সকলের আস্থা হইবে । তারপর জন্থপান-ভ্রব্য সংগ্রহের 
জন্ুবিধাও আছে এবং এ সঙ্ষন্ধে পরে আলোচনা করিতেছি। 
তৃতীয়তঃ মকরধ্বজ বিশেষ পরিচিত ওষধ হইলেও ইহার 
ব্যবহ।রবিবি সবন্ধে পরিকার জ্ঞান ন| থাকায়, অনেকে ইহার 
প্রয়োগে অনেক সময় বাছিত ফল পায় না কিংবা বিবিধ 
রোগে সাফল্যের সহিত প্রয়োগ করিতে পারে না। এই 
জনুবিধা দূর করিবার জন্ত মকরধ্বজের অন্থপান ও বিস্তারিত 
ব্যবহারবিধি সম্বলিত পুস্তিকা রচনা! করিয়া এগুলি ঘরে ঘরে 
প্রচায়ের ব্যবস্থা করিতে হুইবে। 


গৃহ-চিকিৎসায় পাচন। 

অনেক কঠিন কঠিন রোগও পাচন ব্যবহারে আরোগ্য 
হইয়৷ থাকে । কোন কোন রোগের বিশেষ বিশেষ অবস্থায় 
বিশেষ বিশেষ পাচনের ব্যবস্থা আফ্ুর্বেদে আছে। ছুতরাং 
কতকগুলি পাচনের প্রয়োগে কিছু জটিলতা আছে'এবং এজন 
চিকিৎসাশান্ত্রের জ্ঞান প্রয়োজন হয়। কিন্ত আবার এমন 
কতকগুলি ফলপ্রদ পাচনও জাছে, যেগুলি .ব্যবহারে কোন 
জটিলতা নাই এবং পারিবারিক চিকিৎসায় নিরাপদে ব্যবহার 
করা ঘায়। এই শ্রেণীর পাচনই গৃহ-চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইত 
এবং প্রাচীনা! গৃহিণীরা & সকল পাচনের বিবিধ ব্যবহার 
অবগত ছিলেন। এ পাচনগুলি আবার ঘরে ঘরে প্রচারিত 
হওয়া উচিত । 


গৃহ-চিকিৎসার সহায়ে ভেষজ উদ্ভান। 


সেকালে পারিবারিক চিকিৎসায় বনৌববিসমূহ বছল 
পরিমাণে ব্যবহৃত হুইত এবং এগুলি রক্ষণাবেঙ্গণের দিকে 





লোকের দৃষ্টি ছিল। এখন জার তাহা! নাই। কয়েক প্রকার 


তেষ্ধ পল্লী অঞ্চলের এখানে সেখানে সর্ধবই পাওয়া যায়, 
কিন্তু অধিকাংশ প্রয়োজনীয় বনৌষধি আজকাল কোথাও 
অনায়াসে পাওয়ায় উপায় নাই। . গৃহত্চিকিৎসার ব্যবহার্য 


পল্লী অঞ্চলের জলটিকিৎসা 





যধৌষবিগুলিকে বধির ছিব ভুলিতে হইলে. /প্রথম কাজ 
ইছাদিগকষে সহক্ছলত্য করা এবং ভাছণ কষঙ্গিতে হইলে পক্ষদি 
অঞ্চলের স্থানে স্থানে ভেষজ উদ্ভান স্থাপন করার প্রয়োজন 
অপরিহীর্ধয। তবে যে সকল বনৌধবি কীচা অবস্থায় প্রয্নোগ 
হয়, প্রধানতঃ সেই সকল বনৌষধি সংগ্রহের জন্ত ডেষজ- 
উদ্ভানের আবন্তক। শুক্ষাবস্থায় ব্যবহার্য অনেক উদ্ভিজ্জ 
ভেষঙ্জ সব রকম জলবায়ুতে জন্নায় না । তা ছাড়া পূর্ববাছে 
রোগের কল্পনা করিয়া নানা প্রকার ভেষজ সংগ্রহ করতঃ 
গুফ করিয়া ঘরে রাখা গৃহস্থ পরিবারের পক্ষে সম্ভব নয়। 
নুতরাং শুফাবস্থায় ব্যবহার্ধ্য ভেষজসমূহের কিছু কিছু উন্ডানে 
রোপণ কর! গেলেও, ইহাদের জন্ত প্রধানতঃ পসারী দোকানের 
উপরই নির্ভর করিতে হইবে । যাহ! হউক, প্রয়োজনীয় ভেষজ 
সমব্বিত গ্রাম্য ভেষজ উত্ভানগুলি এমন স্থানে রচনা করিতে 
হইবে, যেধান হইতে উষ্ভানের চতৃম্পার্খস্থ অঞলের লোক 
অনায়াসে উদ্ভান হইতে গাছ-গাছড়া সংগ্রহ করিতে পারে । 
বাক্জারের সন্নিকটে উদ্তানের স্থান নির্বাচিত হইলেই ভাল 
হয়। কেননা, তাহা হইলে গ্রামের সকলেই একে অভের 
সাহায্যে উদ্ভান হুইতে তেষক্ত সংগ্রহ করিয়া লইবার সুবিধা 
পাইবে। 

মকরধ্বজ এবং বিবিধ আয়ুর্ধেদীয় এষধের অন্থপানরূণপে 
যেসকল কাচা গাছ-গাছড়ার ব্যবহার হুয়, সেগুলি সংগ্রহের 
জন্ুবিধা হেতু পঙ্গী অঞ্চলের লোকেরা অনেক সময় মকরধ্বজ 
কিংবা আফুর্ধেদীয় ওষধ সেবন করিতে চায় না। পূর্বোক্ত 
ভেষজ-তালিকার ১ম শ্রেমীটির অন্তভূক্ত ভেষজগুলির সমদ্য়ে 
উদ্ভান রচিত হইলে, পল্লী অঞ্চলের লোকের এই অন্ুবিধ! দূর 
হইবে। পারিবারিক চিকিৎসায় মকরধ্বজ্জের গুরুত্ব বিবেচনা 


করিলে, শুধু মকরধ্বজের অহ্থপানের জ্বনই ভারতের সর্ববন্থ ; 


ভেষজ-উষান রচিত হওয়া উচিত । 
যেসকল তেষজ পল্লী অঞ্চলের সর্বত্রই পাওয়া যায়, 


ভেষজ- উদ্ভানে এ শ্রেণীর ভেষজ রোপণ না. করিলেও চলিতে টু 


পারে। কিন্ত মনে রাখিতে হইবে যে, যত্র তত্র হইতে সংগীহত 
উদ্তিষ্জ তেষজকে ওধধ হিসাবে ব্যবহার করা চলে না। এ 
সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় নির্দেশ এইরপ-_-পথে, বৃক্ষতলে, অপবিত্র 
স্থানে, কৃপপার্ষে, উইয়ের মাটিতে, ক্ষারপ্রধান মাটিতে এবং 
শশানভূমিতে জাত ওষবিবক্ষদকল ফলপ্রদ হয় না । অঙ্গ 
কয়েক রকম গাছগাছড়! চারা অবস্থায় ওষধে লাগে। 
তা ছাড়া সর্নিক্ষেত্রেই বৃক্ষাদি সম্পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হইলে 
উষধার্থ ইহাদের ভিন্ন তিন্ন অংশ সংগ্রহ করিতে হয়। 
“সুতরাং পূর্ণবীর্ধ্যবান $ষধের জন তেষজ-উদ্যানের একাত্তই 
প্রয়োজন জআছে। সাধারণতঃ ৭৮টি গ্রামের প্রয়োজন 
মিটাইতে পারে, এমন এক একটি উষ্ভানের জত এক একরের 
মত মির আবন্তক হইবে । কোথাও এক লন্তে এক একর 


জমি না পাওয়া গেলে, উকিল ও 
পতে। ভেষছ-্উভাপেয় অত ততেষদ উর্ধে নিত্য দারযাশত 
নাই। পতিত ডাক্ষা জমি (1116 1800) ভেষজ-উভ।নের 
সমধিক উপযোগী । দুতরাং খুব অল্প হূল্যেই জমি সংগ্রহ কলা 
সম্ভব হইবে । বৃক্ষাদি রোপণের ব্যয়ও বেলী নহে । লেখকের 
বিবেচনায় এক একর জমির দাম ও উদ্ভান রচনার ব্যান্ব ৬০০২ 
হইতে ৮০০২ টাকার মধ্যে ষ্কুলান হইবে । কোন মর্ধ্যাদা- 
সম্পন্ন জনকল্যাণব্রতী প্রতিষ্ঠান কিংবা গবর্ণমেন্ট উদ্ভোগী হইলে, 
অনেক স্থলেই তেষজ-উস্তানের প্রয়োজনীয় জমি ধনী গৃহন্ছদের 
নিকট হুইতে বিনামূল্যে অথাৎ দান হিসাবে সংগ্রহ করিতে 
পারিবেন । উদ্ভান তৈয়ারী হইবার পর ইউনিয়ন বোর্ড বা 
পঞ্চায়েৎ সভা স্বচ্ছন্দেই উপ্ভতান রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইতে: 
পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে নুতন পরিকল্গিত বুনিয়াদি শিক্ষা- 
লয়ের সন্নিকটে উষ্ভান-রচন! করিয়! উদ্ভান পরিচর্যার কাজ 
বিস্তালয়ের ছাত্রছাত্রীদের উপর দেওয়া যাইতে পারে । বাল্য- 
কাল হইতেই বালক-বালিকারা! যদি ওষবি-বৃক্ষের যত্ব লইতে 
শিখে এবং উহাদের গুপাগুণের সহিত পর্লিচয়লাভ করিবার 
সুযোগ পায়-_তাহার ফল গুতই হুইবে। ভেষজ উদ্ভানের 
জন্ত তেমন বিশেষ যত্বেরও আবষ্ঠক করে না। বর্ধার প্রারস্তে 
একবার এবং বর্ধার শেষে জার একবার উত্ভামের জাগাছা 
পরিষ্কার করিয়া দিতে হয় । কোন কোন সময় চারিপাশের 
বেড়ার তপ্ন অংশ মেরামত করিয়া দিতে হয় । তা ছাড়া মাঝে 
মাঝে নৃতন লতাপাতা এবং গাছ-গাছড়া রোপণ করিবার 
প্রয়োজনও জাছে। এই সমুদয়ের জন্ত এক একটি উদ্ভানের 
পিছনে প্রতি বংসর ৩০।৪০২ টীকার অধিক ব্যয় হইবে না। ' 

বেদ, বৌদ্ধমুগের সাহিত্য এবং কৌটিল্যের অর্থশাঙ্ত্র 
পাঠেও জানা যায় যে, প্রাচীন ভারতে রাজাচ্ছকুল্যে ওঁষধি- 
বৃক্ষের জন্য দেশের সর্বত্র ভেষজজ-উন্ডান নির্িত হুইত। সেই 
পুরাতন ব্যবস্থাকে পুনঃপ্রবন্তিত করার সময় উপস্থিত হয় 
নাইকি? 

গৃহ-চিকিৎসার যুগোপযোগী পুস্তক রচন]। 

পারিবারিক চিকিৎসাবিবিকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে 
হইলে, একদিকে যেমন পঙ্গী অঞ্চলের স্থানে স্থানে ভেষজ- 
উদ্ভান রচন! করার প্রয়োজন জাছে, তেমনি জগ দিকে 
বিভিন্ন তেষজের প্রয়োগবিধি বৈজ্ঞানিকত|বে লিপিবদ্ধ করিয়া 
জনসমাজে প্রচার করিতে হইবে। *গৃহ-চিকিৎসায় মু্টিযোগ”, 
“পারিবারিক চিকিৎসা”, “সহঙ্গ টোট্ক! চিকিৎসা” প্রতৃতি 
নামধের কতকখুলি পুস্তিকা বাজারে কিনিতে পাওয়! 
যায়। এগুলি প্রায়ই বাজে। প্রয়োগ ও পরীক্ষা ঘারা যে 
সকল ভেষব্সের গুণাগুণ উপযুক্তরূপে নিণীতি হয় নাই, 
এইরূপ অনেক ভেষজ এ সকল পুস্তিকায় ফলগ্রদ ঙষধ- 
কূপে উন্লিখিত হুইয্ থাকে । তা ছাড়া ওষবের মাত্র] 


৪৮ 


গ্রয়োগেছ -ক্ষেজবিতায়- প্রস্ততি বিষয়েও হুষ্প্ দির্দেশ 
ফাকে আা। সতাকাখা খলিতে কি, এই ্্দীকস পুতিকান্চলি 
কোগঞি& ঘরিত্র জনপাধারণের হর্বলতার সুযোগে পুস্তক 
প্রণেতা ও প্রকাশকদেয় কিছু অর্থ লাতের উপায় মাত্র। 


আযূর্ষ্েদীয় গৃহ-চিকিৎসায় বুগে(পযোগী গ্রন্থ রচন! করিতে 
হইলে, প্রথমে কয়েকজন বিজ্ঞ ও বহুদশাঁ প্রাচীন কবিরাজ 
লইয়! একটি কমিটি গঠন করিতে হইবে । এই কমিটি বিভিন্ন 
প্নৌোগাধিকারের আঘুর্যেদাহ্মোদিত পারিবারিক চিকিৎসার 
ভেষজসবৃহের গুপাগুণ ও প্রয়োগবিধি বিস্তারিত ভাবে লিপি- 
বয় ফরিধষেন। এই প্রাথমিক সংগ্রহকে পুস্তকাকারে মুদ্রিত 
করিয়া জনপমাজে প্রচারের বাবস্থা করিতে হইবে । তারপর 
“অলিক তথ্য সংগ্রহ কমিটি” নামে কতকগুলি কমিটি গঠন 
করিতে হইবে। প্রথম কমিটি কর্তৃক রচিত গ্রন্থে উল্লিখিত 
তেষজাদির ক্রিযনা ও প্রয়োগবিধির বিবরণ পুনরায় পরীক্ষা] 
ঘারিয়। দেখিবার দয়িত্ব এই আঞ্চলিক কমিটিখলির উপর 
উত্ত করিতে হইবে । আঞ্চলিক কমিটিগলি নিদ্দি পন্থায় 
স্বত্ব অঞ্চলের ভেষজব্যবহারক।রীদের নিকট হুইতে বিভিন্ন 
ভেষজের ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল সহঞ্জে তথ্য সংগ্রহ 
করিবেন। এই সঙ্গে সম্ভব ক্ষেত্রে দেশ-প্রচলিত অন্যান্য 
ভেষজ সবন্ষেও অগ্ুসান এবং তথ্যসংগ্রহ চলিতে থাকিবে । 


গ্রহাসী 


এই চাষে অন্ত; তি বৎসয় ক্ষ চলিবার- পদ্ম. সংগৃহীত 
* তধ্যগুলির বিচার ও বিশ্লেষণের তার "অপর একট -ফমিটর 


১৩৫৬ 


উপর দিতে হইবে। এই শেষোক্ত কমিটি মৃতন তখ্যের 
আলোকে গৃহ-চিকিৎসাবিধির একটি প্রামাণ্য পুস্তক প্রণয়ন 
ফরিবেন। ধাহাদের ধারণা, চর্চার অভাবে গত কয়েক 
শতার্ধীতে আযুর্বেদে অনেক জঞ্জালের হাটি হইয়াছে, 
তাহারাও এরূপ গৃহ-চিকিৎসার গ্রস্থকে নিঃসঙ্কোচে প্রামাণ্য 
বলিয়া! গ্রহণ করিতে পারিবেন | এখন গৃহ-চিকিৎসার প্রযোজ্য 
ভেষজ সন্বন্ধে তথ্যাহুসন্ধান এবং গৃহ-চিকিৎসার পুস্তক রচনার 
ব্যয়ের কথা। গুুভাবে এই কার্য সম্পাদন করিতে হইলে 
আড়াই লক্ষ হুইতে তিন লক্ষ টাকার মত বায় হইতে পারে। 
পরে পুস্তক বিক্রয়লন্ধ আয় হইতে এই টাকার বড় অংশ 
উঠিয়! আসিবার সম্ভাবনা আছে। 


মানুষ যতই প্রর্কতির অনুসরণ করে, স্বাস্থ্যের দিক 
দিয়া ততই সেবেশী সুখী হয়। আযুর্ধেদীয় গৃহ-চিকিৎসা- 
বিধি সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির অছুসরণে কলিত, নুতরাং 
বৈজানিক। জনসমাঞজ্জে আঘুব্ধেদীয় গৃহ-চিকিৎপাবিধি 
পুনঃ প্রচলন বিষয়ক এই প্রস্তাবটি দেশহিটৈষ্ষী চিন্তাগুল 
ব্যঞ্চিদিগকে একবার ভাবিয়া দেখিবার জন্ত আমি অস্থরোধ 
করিতেছি । 


নিক্ষল কামনা 
স্ীকরুণানয় বস্থ 


দেখেছি তোমার স্বপ্ন প্রভাতের আলোর শিশিরে, 
ফুহম-কুঁড়ির গন্ধে । চিত্রাস্কিত বর্ণাভ আকাশ 
বিচিত্র সৌন্দর্য-পথে বারম্বার করেছে আহ্বান, 
তুমি সে ঝর্ণার বানী, অর্থহীন আননা ঝলক । 


অলক হছুলায়ে যাও মেঘকক্ষে কজ্ছল দিবসে 

উদ্ধল বিছ্বাংসম আখি-পন্্ে অযিশিবা হানি; 
ফধনে! এসেছ কাছে, স্বছ হেসে গেছ দুরাস্তরে 
দ্বপ্রের অভীত তীরে ; ছাদয়ের বড়ো কাছাকাছি। 


চিত্রিতা খড়ির বম, তৃতীয়ার ভাঙা চাদ কাপে 

অধীর উমির প্রান্তে )'বিস্বতির বাক1 লেখা যেন 
বিরহে মৃততি ধরে, হিম অশ্রু ফেলে একাকিমী 
হিমান্তের অর্ধরাত্রে জীবনের তা| ঘাটে বসি। 


হে অচেনা, কে গো তুমি, গায়ে লাগে ব্যাকুল শিশ্বীস, 
তবু. তো! এলে না কাছে তুমি যেন নক্ষত্র-বালিকা $-_ 
সন্ধ্য|র সাগর-জলে খেলাছলে বিহ্বুক কুড়াও, 

আবার কোথায় যাও শতন্ধ রাত্রে গ্রবতারা-দেশে । 


আমারে ডেকেছে! কেন, রিক্ত আমি, ভাঙা বাম হাতে, 
মাছষ ডাকে না মোরে, ছঃখ নাই, তুমি শুধু ডাকো 
তুমি ডাকো!, তুমি ডাকো, তারপর স্বত্যু দাও মোরে ॥-- 
আমার সমাধি-চিহ্ু তৃণপুঞ্ধে ঢাকা পড়ে থাক । 


ঢাকা! থাক অরণ্যের শুরপত্র দগ্ধ তরুমূলে, 
অনামৃত হুর্ধকর দিয়ে যাক আতন্ত চুম্বন 

তুমি শুধু ভালোবেসে এক বিন্দু ফেলো অশ্রজল, 
তাগূহত জীবনের এই মোর অন্তিম প্রার্থনা । 


সাধক নাম্মালোয়ার 
স্ীননীগোপাল চক্রবর্তী 


ঘগতের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখ! যায়, যুগ- 
শরষ্টাদের চিন্তা ও সাধনাকে কেন্দ্র করিয়া অশিবের পুজানী 
আন্নবিশ্বত মানবজাতি ধ্বংসের ভয়াবহ পরিণতি হইতে রক্ষা 
পাইয়া থাকে । মানবজাতি যখনই শ্রঙাকে বিস্বত হইয়া 
প্রলয়-মন্থন ফোভে ভদ্রবেশী বর্ষরতাশ্র পুক্ায় মত্ততাবশে 
পশডবলে ধর্মকে ধ্বংস করিতে উদ্ভত হুয় তখনই যুগা- 
ঘতারগণ ধরাধামে অবতীর্ণ হইহ1 থাকেন । মানবের প্রতি 
ভগবংপ্রেম জাএ্রত হইয়া দেখা দেয় এই সকল মহামানবের 
মধ্যে । যুগাবতারগণের সাম্নিধো জাতি আবার উদ্বদ্ধ হইয়া 
উঠে এবং পবাব্দিত এক অমর আত্মার সাক্ষাৎকার 
লাভ করে । এই আত্মদর্শনের ভিতর দিয়া তাহারা পশুত্বের 
উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্ধ হয় এবং সত্য শিবম্‌ 
কুম্দরমের স্বরূপ চিনিতে পারিয়া ধন্ত হয়। মহাকালের ধ্বংস- 
চক্ষে জগতের সমস্ত বন্তই ছিন্নভিন্ন হইয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে 
বিলীন হুইয়] যায়। কিন্তু এই ধ্বংসের আবতণ্ক্রে অবিনশ্বর 
হইয়া থাকে তাহাদের ভাবধারা আদর্শ ও সাধনা । ব্যক্তি 
জীবন ধ্বংস হইয়া যায় সতা, কিন্তু তাহার আদর্শ শাশ্বত হইয়া 
খাকে সহত্র জীবনধারার মধ্যে--ভাবীকালের জনগণের 
মাঝে । যুগে যুগে মহাপুরুষগণ সত্যের বৃপকাষ্ঠে সব স্ব জীবন 
উৎসর্গ করিয়া আসিতেছেন । কিন্তু ক্তাহাদের বিদেহী আত্মা 
শত সহশ্রের মধো জীবন্ত হইয়া থাকে । অবতারগণ যুগধর্ম 
প্রয়োজনে ঘে অনুপ্রেরণা দিয়া থ'কেন তাহাতেই মানবজাতি 
সত্য ও মঙ্গলের পথে পরিচালিত হইয়া থাকে । এই 
সকল মহামানবের সথ্ন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলিকন'ছেন-__ 
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ভগবান তথাগতের মহাপরিনির্বাণের সময় মন্লগণ (হুল 
নগরের রাজবংশ ) ছঃখ প্রকাশ করিলে তিনি তাহাদিগকে 
সান্তনা! দিয়! বলেন-_-“তথাগত চিরকালের জন্ত অন্তহিত 
হইতেছেন, এপ প্রকাশ করিও না। তাহার দেহের ধ্বংস 
, হুইতেছে, উপদেশাবলী চিরস্থামী, ইহা অপরিবতনীয়। আলম 
পরিত্যাগ কর; যুক্তির জন্ত উখিত হুও।” সতাদ্রষ্টা খষি- 
কবি রব্টজনাথ বলেন--“মাহুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বারা তারা পথ- 
নির্মাতা; পথণ্রদর্শক ।...মাহয অপাত় যাতা করেছে অন্নবন্তের 


জন নয়, আপনার সমস্ত শক্তি দিয়ে মামবলোফে বহামানহেকর 


প্রতিষ্ঠা করবার জনা, আপনার জটিল বাধার থেকে জাপনার 
অস্তরতম সত্যকে উদ্ধার করবার জনা। মুক্তি পেতে হবে, 
মুক্তি দিতে হবে, এই যে তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য-_ 
-*"তারি লাগি রাজি অন্ধকারে 

চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগীস্তর-পানে, 

বড়বঞ্চা-বন্রপাতে, জ্বালায় ধরিয়! সাবধানে, 

অন্তর প্রনীপধ।নি। শুধু জানি, যে শুনেছে কানে 

তাহার আহ্বানগ্গতি, ছুটেছে সে নির্ভাঁক পরাণে, 

সংকট-আবতমাঝে দিয়েছে সে সব বিসর্জন | 

নির্যাতন, সপ়্েছে পে বক্ষপাতি, মৃত্যুর গর্জন 

শুনেছে সে সংগ্লীতের মতো! । দিয়াছে অনি তারে, 

বিদ্ধ করিয়াছে শুল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠার, 

সর্ব প্রিয় বন্ত তার অকাতরে করিয়! ইঞ্চন 

চিপ জম্ম তারি লাগি দ্বেলেছে সে হোম ছতাশন । 

শুনিয়াছি তারি লাগি 

বলাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কথা, বিষয়ে বিরাঈ 

পথেক্ন তিক্ষৃক। মহাপ্রীণ সহিয়াছে পলে পলে 

প্রতাহের বুশাক্কর । 

হিন্দু সংস্কতি ও তাবধারায় বৈষব ধর্মের একট বিশিষ্ 

স্বানআছে। দাক্ষিণাঁতো বৈকব ধর্মের জাগরণের সুত্পীত 
হয় প্রী্ীয় প্রথম শতকের প্রারস্তে । পল্লব বংশের র়াজত্ব- 
কালেই বৈষ্ণব ধর্মের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। প্রীীয় তৃতীর 
শতক হুইতে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত এই তামিল রাক্ধগণ সগৌরবে 
রাজহ করেন। এই যুগে আলোয়ার আঙ্যাধারী ঠৈবকব 
সাধকগণ হিন্দু ধর্মের অভায ও তামিল-ভূমির জনসাধারণের 
মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মের হল।দিনী শক্তির প্রেরণা সঞ্চারে সবিশেষ 
সাহাযা করেন । দক্ষিপণাপথে টৈনঃঃব সাহিতোর উৎকর্ষসাধনে 
এই আলোয়ারগণের প্রভাব যথ্ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । 
্রীকষচরিত অবলম্বনে তাহারা স্তব রচনা করিয়া বৈফব 
সাহিত্যের শ্রীবৃন্ধি সাধন করেন। আলোয়ার অথবা "মিঠিক্‌” 
বৈষণবগণ ভক্তিমার্গের উপাসক ছিলেন। তামিল বৈষব 
সাহিতা 'থেবারম?, থিরুবাচকষ্*, থিরু১বমক ছি” ততিরুপ গ- 
বল্‌, ইত্যাদি নামে পরিচিত। উপনিষদের গভীর তত্বসমৃহ 
সরল ভাষায় রচিত হইয়া এই সমস্ত তামিল সাহিত্যে স্থান 
পাইপ্লাছে। বিভিন্ন জাতীয় আলোয়ারগণ এই সমুদয় তামিল 
স্তোত্রগাথা রচনা করিয়াছেন। রাম, কফ, নারায়ণ, নরসিংহ 
প্রভৃতি গ্রী$গবানের বিডি কাবতারের উদ্ধেক্ে এই সমত তোর 


চিত ও নিবেদিত হইয়াছে । পরবর্তীকালে প্ীযামাহক্ 
আলোয়ামগগণেয় এই ধর্মাছুষ্টানকে প্রপতিমার্গ ক্মপে সাবামণো 
প্রচার করেন। নুবিধ্যাত বৈফবকুলতিলক রঙ্গমাথাচার্য 
ফতৃ্ি বিভিন্ন আলোয়ারের রচিত স্তোত্রগাথাগুলি সংগৃষ্হীত 
ছয়। এই সংগৃহীত রচনাবলী 'দিব্যপ্রবন্ধম? নামে পরিচিতি 
লাভ করে। ইহাতে চারি হাজার স্ততিগান আছে। 
রঙ্ষনাথাচার্ধ সর্বসাধারণ্যে নাথমুনি নামে পরিচিত । ইনি 
প্রষ্ীয় নবম শতকের শেষার্ধ ও দশম শতকের প্রথম ভাগে 
প্রীরঙ্ষম শহরে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, একদা 
কতিপয় ব্রাহ্মণ কুম্বকোনম্‌ মন্দিরে প্রতিষ্িত বিস্ুমুর্তির উদ্দেস্টে 
তজন-সঙ্গীত গাহিতেছিলেন । এ সঙ্গীতের অন্তিহিত ভাব- 
মাধূর্ধে রঙ্গনাথাচার্ধ অতীব মুগ্ধ হন । জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি 
জানিতে পারিলেন, স্ততিগানগুলির রচয়িতা সাধক নানম্মা- 
লোয্বার। অতঃপর তিনি বহু জায়াস স্বীকারে নাম্মালোয়ারের 
ইতত্ততঃ বিক্ষিপ্ত ররচনাগুলি. সংগ্রহ করেন । সংগৃহীত স্ততি- 
গাথাগুলির সংখ্যা এক হাজার | এই স্ততিগানগুলি আজও 
মক্ষিণ-ভারতের প্রত্যেক বৈষব দেব-্দেউলে ভক্তিসহকারে 
দত হইয়া থাকে । 
পল্পধ-রাজত্বের অবসামে প্রষ্টীয় নবম শতক হইতে 

ঈক্ষিণাত্যে চোল নর়পতিগণের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তৃত হয়। 
প্রথম চোলয়াজজগণ শৈব ছিলেন। নুতরাং জালোয়ার- 
গণের উপর জত্যাচার-অবিচার শুরু হয়। বিত্ত পরবর্তী 
চোলরাজগণ বৈষবপন্থী ছিলেন। বিখ্যাত দুত্রক্মণ্য মঙ্গির 
সাজা রাজন চোলের অমর কীতি। দাক্ষিণাত্যের আধ্যাত্মিক 
ভূমি আজও এই ছুইটি ধর্মদর্শম দ্বারা উর্বর রহিয়াছে । 
আলোয়ারগণ ত্রাক্ষণারদদি উচ্চবর্ণের প্রতি দোষারোপ বা 
বর্ণবৈষম্য ও জাতিতেদের বিরুদ্ধে “সংগ্রাম ঘোষণা করেন 
মাই। তাহাদের মতে, জন্বন্বার| কাহারও মুক্তি নিধ্ণারিত 
হয় না, কর্মঘার।ই ইহা! নিরপিত হুইয়া থাকে । হুরিতক্ত- 
গণের মধ্যে কোন উচ্চনীচ ভেদাভেদ মাই। এই বিশ্বে 
সবাই সেই "অনবতের সন্ভতান'-_ভাই তাই। প্রস্থানজয়ে”র 
(অ্রক্মন্ত্র, উপনিষদ ও দীতা ) পরিবর্তে তাহার! ভক্তিমার্গের 
প্রীধাম্য সাধারণ্যে প্রচার ফয়েন। কান্পণ গীতার একাদশ 
অধ্যায়ে গ্ীতগবান্‌ বিশ্বরূপদর্শন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, 

মাহং বেটৈর্শতপসা ন দানেন ন চেজ্কায়া । 

শফ্য এবংবিধো দ্রষ্টং দৃষ্ঠবামসি মাং যথা । 

ভক্ত ত্বনন্যয়। শকা অহমেবং বিধোহঙ্দুন | 

জাতুং ত্র তত্বেন প্রবেষ্ঞচ পরস্ত্রপ 1৫৩৫৪ 

ভুমি জামার যে রূপ দেখিলে, তাহা! বেদাব্যয়ন, তপস্যা, 

দান অথব! অগ্রিহোত্রাদি হজ দ্বারাও দেখিতে পাওয়! যায় 
মা। হেপরম্তপ অঞ্জন | অনন্যভক্তি দ্বারাই ঈদৃশ রূপধারী 


আমংকে হরূপত কানিতে (. শাগ্রতত-)- পর্যবেক্ষদণ করিতে -এবং- 


প্রবাসী 


১৩৫৬ 





প্রত্যক্ষতং জামাতে প্রবি& হইতে সমর্থ হয়।, এই প্রেম-ভক্তি- 
বাদই ভারতের মধ্যযুগের ধর্শাঙদোলনেত বিশেষত্ব । “তক্তিত্ব 
জন্ম হইল দ্রাবিড় দেশে, উত্তরে তাহা! আনিলেন রামানন্দ । 
তাহার পর সাধকশ্রেষ্ঠ কবীর তাহা! সগ্তর্থীপ নয় খণ্ড বনুধায় 
বিস্তার করিলেম।, 
ভক্তি দ্রাবিড় উপর্জী লায়ে রামানন্দ । 
প্রগট কিয়ো কবীর নে নপ্তত্বীপ নৌ-খগড॥ 
এই প্রেম-ভক্তি সন্বন্ধে কবীর বলিয়াছেন-__ 
প্রেম বিনা সব কর্ম বথ! প্রেম বিনা সব জ্ঞান । 
প্রেম বিনা টিগ দূর হৈ প্রেম মিলে ভগবান। 
আলোয়ারগণের “তামিলনাদে*র ভিতর দিয়া গীতার এই 
পরম সত্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হুইয়! সর্বসাধারণ্যে প্রচারিত 
হইয়াছে। এই “তামিলনাদের” জন্মরহন্ত কৌতুকপ্রদ। 
“পল্পপুরা'ণে” এই বৃত্তান্তট দেখিতে পাওয়া যায়। দ্রাবিড় দেশে 
ভক্তিদেবীর জন্ম হুয়। কর্ণাটফে পুশ্পিত যৌবন কাটাইয়! 
গুর্জরপ্রদেশে তিনি বৃদ্বত্বপ্রাপ্ত হন। তাহার ছুই পুত্র-_জান 
ও বৈয়াগ্য। তাছারাঁও যথাসময়ে বৃদ্ধ হইলেন। একদা 
তক্তিদেবী পুত্রহয়সহ রবন্দাবনধামে উপনীত হুইলেন। কিন্তু 
কি আশ্চর্ঘ | সেখানে ভক্তিদেবী বিগত ঘৌবনগ্রী ফিরিয়া 
পাইলেন। কিন্তু জ্ঞান ও বৈরাগ্যের দেহের কিঞ্ন্সাত্র 
পরিবত'ন সাধিত হুইল না। ইহাতে তাহারা বড়ই ভরিয়মাণ 
হইয়া পড়িলেন। অবশেষে দেবর্ধ নারদ তক্তিদেবী সকাশে 
উপনীত হইয়া প্রকাশ করিলেন, “দেবি, ছুঃখ করো না। 
সমস্তই সেই বিশ্বনিয়স্তা ভগবানের ইচ্ছা। তুমি তার 
পদপল্লবমুগল স্মরণ কর। আমি বেশ জানি, তুমি তার অতীব 
প্রিয়--ঙতার সমস্ত মনপ্রাণ জুড়ে রয়েছে। তোমার প্রেমের 
কাছে তিনি তার প্রাণকেও তুচ্ছ বলে মনে করেন। তোমার 
আহ্বানে তিনি দীনের পর্ণকুচীরে এবং নীচদ্বনের অন্তরেও 
জাসন পেতে থাকেন। ভক্তহাদয়ে জাশার সফার করে 
তাদের বাচিয়ে রাখবার জন্যই তোমায় তিনি নির্দেশ দিচ্ছেন । 
মুক্তিকে দাস এবং জ্ঞান বৈরাগ্যকে পুত্রকূপে ধরাধামে তোমার 
কাছে পাঠিয়েছেন । মহাদেবি | শ্রবণ কর, সকল যুগের মধ্যে 
ফলিযুগই শ্রেষ্ঠ । এ যুগে তোমাকে প্রত্যেক নরনারীর হাদয়ে 
অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে স্থাপন করব। নতুবা জামার হরিদাস 
নামই বুথ! বলে মনে করব । একমাত্র বৃন্দাবনের গোপী- 
জনোচিত প্রেমন্তক্তির দ্বারাই ভগবানকে লাত করা বায়। 
তপস্কা কিংবা প্রন্থানভ্রয়ের পথে তাকে পাওয়া যায় না।” 
তখম তক্তিদেবী দেবধি নারদকে বলিলেন, “জামার প্রতি 


দি তোমার সত্যিকারের শ্রদ্ধা থাকে তবে এদের হৃতকল্স 


দেহকে শক্তি সফারে প্রবুদ্ধ করো! |” 
দেবা্ধ “তাগবত ধর্ম” প্রভাবে জান-বৈরাগ্যের দেহে যৌবন 


-সঞ্চার করিলেন. “ভাগৰত পুরাণের একাদশ অধ্যায়, ধাহা! 


কান্তন 


গ্রকুফ্ণ উদ্ধবের নিকট উপদেশচ্ছলে ব্যাখ্যা কয়েন, সাধারগতঃ 
“ভাগবত বর্ষ নামে পরিচিত । কলিমুগে ইহা নারদীয়া ভক্তি 
নামে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । আনন্দে বিহ্বল তক্তিদেবী পুত্রদ্বয়কে 








ছুই বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন । একনএ 


অলোৌকিক রস-ভাবে সকলে বিভোর হুইয়া পড়িলেন ৷ ভক্তি- 
দেধীর এই মোহন ভাবাবেশ হইতেই “তামিলনাদে'র জব । 


তিন্নেবেনী জেলার অন্তর্গত তাত্রপর্ণা নদীর তীরে অবস্থিত 
থিরুনগরীতে পরম ধামিক বেল্লাল জাতীয় এক রাজপুত্র বাস 
করিতেন । তাহার নাম করিমারন্‌। তাহার পূর্বপুরুষগণ 
পরম বৈষফব ছিলেন৷ অল্প বয়সে উদয়ানঙ্গই নামে এক পরম 
রূপবতী কন্তার সহিত তাহার বিবাহ হয়। উদয়ানগ্গইর 
পিতার নাম বৈষবস্থানিক। ইনি থিরুবন্‌ পরিসরম্‌ গ্রামের 
অধিবাসী । দাম্পত্যপ্রেমের অনাবিল আনন্দে তাহাদের দিন 
অতিবাহিত হুইতে লাগিল। বহুদিন যায়, তাহাদের কোন 
সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করিল না। ইহাতে তাহাদের হাদয়ে 
এক অব্যক্ত গভীর বেদনার সঞ্চার হইল।| জ্তীসাধবী 
উদয়ানঙ্গই স্বামীসহ কঠোর ব্রত উদ্যাপন করিতে লাগখি- 
লেন। একদ! পিত্রালয় হইতে গৃহে প্রত্যাগমনকালে 
ব্রতচারিণী উদরানঙ্গই এক বিষুমন্দির দেখিতে পান। শ্বামী- 
প্রীতে মিলিয়া মন্দিরে অবস্থিত বিগ্রহের চরণে প্রাণের 
আকৃতি জানাইয়া পুত্রকামনা! করিলেন। ঠাহাদের আকুল 
আবেদনে দেবতার জাসন টলিল। দিন যায়। যথাসময়ে 
উদয়ানঙ্ষই অন্তঃসত্ত্বা হইলেন। রাজ্যময় মাঙ্গলিক উৎসব 
অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল । দেখিতে দেখিতে রাণীর প্রসব- 
কাল উপস্থিত হুইল। মন্দিতরি মন্দিরে ষোড়শোপচারে 
দেবতার পুক্বা হইতে লাগিল। অন্তঃপুরে শাখ বাজিয়! 
উঠিল; মহিলার] মঙ্গলগান গাহিতে লাগিল । যথাসময়ে 
উদয়ানঙ্ই একটি পুত্র প্রসব করিলেন । রাজ! রাণী উভয়েই 
আনঙ্গে বিহ্বল হুইলেন। কিন্তু জন্মের পর নবজাতক ক্রণ্দন 
পর্যন্ত করিল নাকি! চক্ষুরুত্মীলন করিল না। এমন 
কি মায়ের শুভ পানও করিল না। নবঙ্জাত শিশুর অতুত লক্ষণ 
দেখিক্বা রাতে আনন্দের পরিবতে বিষাদের ছায়া নামিয়া 
জাসিল। মাতাপিতা 'ভীতসন্ত্রস্ত, হইয়া পড়িলেন। শিশুটি 
ঘেব-অংশসভূত মনে করিয়া! রাক্বারাণী তাহাকে নিকট- 
বর্তা বিস্কমন্দিরে লইয়া! গেলেন। সেখানে তাহারা শিশু- 
সন্তানকে একটি তেতুল গাছের ছায়ার নীচে রাখিলেন। 
ভগবানের লীলা অপূর্ব! সমবেত জনতা বিশ্মিত চিত্তে 
দেখিল, সেই তেতুল গাছের কোটরে শিপুটি দ্রুতগতিতে 
প্রবেশ করিয়া পদ্বাসদে ধ্যানমপ্র হছুইল। শিশুর মধ্যে 
চেতনার চাঞ্চল্য কিছুমাত্র পরিলক্ষিত হুইল না। এই ভাবে 
দেখিতে দেখিতে যোলটি বছর কাটিল। এই শিশুই পরবর্তী 
কালে নাশালোয়ায় নামে প্রসিছিলাত্ত করে। নান্নালোয়ার 


গাধক নাঙ্জীলেয়।র 
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শবঝের অথ মরমী সাধক । অবশেষে পরম বৈকৰ মাধুরকবির 
সহিত এই সাধকপ্রবরের যোগাযোগ স্থাপনের ভিতর দিয়া 
দক্ষিণ ভারতের ধর্প্মান্দোলনের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের 
ন্ুত্রপাত হইল। 

মাধুরকবি জাতিতে সামবেদীয় ব্রাহ্গ। চোলদেশের 
অন্তর্গত থিরুস্ধুইলোর গ্রামে হহার জন্ম হয়। অতি অল্প 
বয়সেই তিনি বেদা্দি শাঞ্জে অগাথ পাগ্ত্য অর্জন করেন। 
ব্রদ্ষের স্বরূপ সম্যক উপলব্ধি করিতে তাহার সমস্ত দেহমন 
একান্ত উন্মুখ হইয়া উঠিল। তিনি বুবিতে পারিলেন, শুধু 
পুথিগত বিস্তান্বারা ভগবানের সান্লিধ্যলাভ কর! যায় মা। 
সদৃগুরুর কৃপা ব্যতীত অন্বতের আম্বাদন লাভ করা যায় না। 
তাই কবীর বলেন-_ 

গুরু বিন জ্ঞান ন উপজৈ গুরু বিন মিলে ন তেব। 

গুরু বিন সংশয় না মিটে জয় জয় জয় গুরুদেব ॥ 

গুরুর কৃপা ব্যতীত জ্ঞানলাভ হয় না, গুরুর সহাক্তা 
ব্যতীত রহস্তের সন্ধান পাওয়া মুশকিল, গুরু ভিন্ন মনের সংশয় 
ৃর্ীভূত হয় না_-জয় জয় জয় গুরুদেবের । তাই মাধুরকবি 
সদৃগুরুর অন্বেষণে প্ররব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। ক্রেমে ক্রমে 
তিনি উত্তরাপথের অযোধ্যা, মথুরা, কাশী প্রভৃতি তীথ স্থানগুলি 
পরিদর্শন করিলেন । অতঃপর দক্ষিণাপথে তীর্থপর্ধটন কালে 
তিনি বহুদূর হইতে এক বিমল আলোকরশ্সি দেখিতে পাই- 
লেন। ই অপূর্ব দৃষ্ঠ ক্রমান্বয়ে তিন দিন তিনি দেখিতে 
পাইলেন। রহুন্সের যবনিক] উত্তোলনের জণ্ত তিনি ক্রমাগত 
জালোকরশ্মির অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । অবশেষে 
ধিরুনগরীতে উপনীত হইবার পর সেই জালোকরশ্শি 
আর তাহার দৃষ্টিগোচর হুইল না । তত্ত্য জনপদবাসীদের 
জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি সাধক নান্মালোয়ারের আশ্চর্য্য জন্ববৃতাত্ 
ও জীবনযাপন-প্রধণালী অবগত হইলেন। অতঃপর মাধুরকবি 
যেখানে নান্মালোয়ার সমাধিমগ্র রহিয়াছেন সেখানে গধন 
করিলেন। সাধকপ্রবরের চেতনা সঞ্চায়ের জন্ত তিনি বিবিধ 
উপায় অবলম্বন করিলেন; কিন্তু তাহার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থতান্ 
পর্যবসিত হুইল। অবশেষে তিনি উচ্চৈ€ম্বক্সে বলিলেন--. 
“অহাত্বন্‌, অবিদ্যাসভূত নশ্বর দেহাত্তরগামী অথব। সেই দেছেই 
অবস্থিত জাত্মার খাদ্য এবং পানীয় কি?” মাধুরকবির গ্রন্থে 
সেই জ্ঞানতপন্বী দৃষ্টিপাত করিয়! শ্িতহান্তে উত্ভর করিলেন--. 
“বংস, জড়দেছে অবস্থিত আত্মা গ্রস্কতির দ্বারাই লালিত-পা'লিগ 
হইয়! থাকে । কারণ ্রীতগবান্‌ শ্বয়ং বলিয়াছেন, “আহি 
নিষ্ধ সামর্ধ্য প্রভাবে পৃথিবীতে অধিষ্ঠান করিয়া সমস্ত ভূতকে 
ধারণ করিয়া আছি এবং আমিই সময় সোময়পে ওববিসমূহ 
পরিপু্ করিতেছি ।”& 


৬ গামাধিষ্ঠ চ সুতামি খারয়াম্যহ মোজপা | . 
 পু্কামি চৌষবী$ সর্ধাঃ সোমো! ভূত্বা রসাত্মকঃ'/---১1১৩ ঈন্কা? 
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প্রবাসী 


১৩৫৬ 





নিগুড় আব্যাত্মিক তত্ব তাহার মুখে উচ্চাপ্িত হইতে দেখিয়া 
মাধুক্পফবি বিদ্ময়ে হতঘাক হুইলেন। এই অপুর্ব জাবা।ত্মিক 
শক্তিসম্পন্ল মহামানবকে তিনি গুরুপদে বরণ করিলেন ।' 
নাম্মালোয়ারের নিকট মাধুরকবির শিষ্ত্বগ্রহণ উচ্চ-নীচ বর্ণের 
ভেদাভেদ দুরীতৃত করিয়! মিলনরাধী বন্ধনের স্ুত্রপাত করিল । 
এই তামিল মরমী সাধকের আধ্যাত্মিক আলোকরশ্টি মাধুর- 
কবির ন্যায় জুযোগ্য শিপ্ভতকে কেন্দ্র করিয়া! সাধারণ্যে বিস্টুরিত 
হইতে লাগিল । ভক্তিসাধনার নববা গুণের সমন্বয় মহাভাগবত 
মাধুরকবির মধ্যে দেখা যায়। তিনি শ্রবণে পরীক্ষিত 
কীতনে গ্রশুকদেব, ম্মরণে দৈত্যকুলপ্র্দীপ প্রহ্লাদ, 
পাদসেবনে প্রা ই্রলক্্ীদেবী, অর্চনায় পৃথু, বদদনায় অক্ঞুর, 
দান্তভাবে মহাবীর, সধ্যভাবে তৃতীয় পাগুব ও আত্মসমর্পণে 
দৈত্যরাজ দানবীর বলি। একমাত্র গুরুদেবের মহিমা 
আপামর সাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্ত তিনি গ্রশুকদেবের 
ভূমিকা গ্রহণ করিলেন। নান্মালোয়ারের গ্রমুখবিনিঃহত 
বেদের গভীর তত্বজান তাহার লেখনীর যাছতে প্রাণবন্ত হইয়া 
উঠে। মাধুরকবি স্বীয় গুরুদেবের সন্ধে বলিঘ়ছেন-- 
“আমি অন্ত কোন দেবদেবী চিনি না বা জানি না; 
গুরুদেবের যশংকীতর্নই আমার জীবনের একমত ত্রত। 
আমি তার সেবক ; জগদ্‌্খরুর ক্কপাকণালাভে আজ আম|র 
সমন্ত অহমিকা__বি্ভার অহঙ্কার, যপের অহঙ্ক!র দুরীূত 
হয়েছে। মোহ্গ্রন্ত আম!কে গিনি প্রিয় শিষ্যের অধিকরদানে 
ধন্য করেছেন। তিনি আমায় দিব্য চক্ষু দান করেছেন। 
মোহাচ্ছন্ন মানবজাতিকে গুরুদেবের চিরমধুনিষ্যন্দী বার 
শুনিয়ে প্রবুদ্ধ করাই আমার জীবনের প্রধান কতব্য। তার 
পাদসেবনই আমার সাধন। |” 

কখিত আছে, স্বয়ং লক্মী-নারায়ণ নাম্মালোয়ারের সকাশে 
জবিসতি হইয়া তাহাকে আশীর্বাদ করেন এবং কলিমুগে 
াক়্নীয়া ভক্তি, প্রচারের নির্দেশ দিয়া অন্তহিত হন। নাম্মা- 
লোয়ার - গ্রীভগবানকে “বিশ্বাভীত', “বিশ্বান্ছগ”, “বিশ্বদেব+ 
পর্ম-দ্ধ', 'আবন-দেবত], প্রভৃতি আখ্যায় ভূষিত করিয়া- 
ছেন) ভগবানের বিশ্বর্ূপ দর্শনের হুর্লতি সৌভাগ্য একমাত্র 
শক্তেরই হুইয়! থাকে। 


ন্বাম্মালোয়ারের কৈশোর ও যৌবনের ঘটনাবজী এবং. 


টৈনন্দেম জীবনযাআ!-প্রণালী সন্বদ্ধে বৈষব গ্রন্থ “গুরুপরম্পরায়” 


কিএমাআ্র আভাস. পাওয়া যায় না। তাহার কতিপর স্তোত্র* 


গাথা ছাক্ষিণাত্র বছ দেব-দেউলের -বিগ্রহছের উদ্ধেন্টে রচিত 
হইয়াছে । ইছ। ছায়। প্রতীয়মান হয়, তিনি জীবনের অধিকাংশ 
পময় পরিভ্রাকবেশে অতিবাহিত করিয়াছেন । নান্মালোর়ার 
সন্তবতঃ চিরকুষার ছিলেন। 

মান্মালোযার যে শদু প্র বৈধ ছিলেন ডাহা দহে, তিনি 


চিত্তের যোগাযোগ স্থাপন করিয়! প্রকৃতির স্বন্প উসলঙ্ধি 
করিয়াছেন। তিনি এক্কতিকে মানববর্মী ( (10110711160) 
করিয়া তুলেন। প্রক্কতির হদয়-মুকুরে তিনি অতিপ্রাককতের 
লীলাবৈচিত্রয প্রতিবিদ্ষিত দেখিতে পান। প্রান্তিক ছৃষ্ঠ 
তাহার কাছে শুধু নৈসগিক দৃষ্ঠমাত্র নহে; ইহা! তাহার কাছে 
দেখা দিয়াছে অনস্তের অনীমের বানী লইয়া। তিনি 
বিরাটের রূপকে অনুভব করিতে চাহিয়াছেন প্রক্কাতির বিভিন্ন 
সৌন্দর্যের মধ্যে। “রোমার্টিক” ভাবপ্রবধত| তাহার কবিতার 
আর একট টৈশিষ্টা। ভগবানের দ্রেহষ্রী বণলায় তিনি 
পঞ্চমুগ হইয়া উঠয়াছেন, তিনি নৈনগিক ও অইনপগিক 
সৌন্দর্যের মাঝে ভগবানের সত্তা আরোপ করিতে চে 
করিয়াছেন । তাহার রচন।বলী ভব-এনখরে অনির্বচনীয়, অপূর্ব 
রসকপ্পনায় এ্রমগ্ডিত। একবার তামিল কবি কহ্বন্‌ স্বরচিত 
রামায়ণ ব্যাখ্যা করিতে এ্রঙ্গম মন্দিরে গমন করেন। তিনি 
পুস্তকটি ই্স্ররঙ্গনাথের চরণে স্থাপন করিলে অকশ্বাং 
প্রত্যাদেশ শুনিতে পাইলেন । 

- হে কম্বন্! তুমি কি আমার ভক্ত নাম্মালোয়ারের 
প্রশংনা-ঈীতি গেয়েছ ? 

--প্রভে! ! আমার অজ্ঞ।নকৃত অপর।ব মার্জনা কর । এখনই 
আমি ঠার কবিত্বের প্রশত্তিসহ তামিল-সজ্ঘে আমার রামায়ণ 
ব্যাখ্যা! করব । 

অতঃপর তিনি নিয্বোক্ত কবাগুলি বলিয়া সমবেত জন- 
মণ্ডলীর সমঞ্ষে নান্মালোয়ারের ভাব-সম্বর্ধ রচনার শ্রেশ্ঠসব 
প্রতিপাদন করিলেন, 

“হে সুধীবন্দ | নাম্মালোয়ারের একটি কবিতার সহিতও 


. পৃথিবীর সমন্ত কবিতার তুলন! চলে না। সর্ষের সহিত কি 


জোনাকির তুলনা কর! যায়? উর্বনীর সমককফকি শিশাশ? 
সাধারণ কবির নাম তে| তার কাছে উন্লেধষেগ্যই নয় |” এই 
ঘটনায় নাম্ম(লোগ্লারের নাম সাধারণ্যে সুপরিচিত হুয়। 


. তিনি মানব-্সমাজের কল্যাণকামনায় নিয়োক্ত বাদ প্রদান 


করেন, - 
“হে ভ্রান্ত মন ] ভগবানের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ কর । 
শয়নে জাগরণে তার নাম স্মরণ-মনন কর। তিনি সমস্ত প্রাণি 
জগতের শিতামাতা। জগতের সমস্ত বন্ততেই ভগবান . 
বিরাঙ্িত। অন্তরে বাইরে তার দ্ধূপ অন্বেষণ কর; আমিত্ব 
বর্জম কর। পাধিব তোগৈবর্ষের প্রতি আকর্ষণ রেখ দা 
অহেতুকী ভক্তি অর্জন কর। স্মরণ রেখ, আত্ম! জবিমঙ্বর । 
আপনার বলতে মাহুষের যা কিছু বুঝায় তংসমুদর থেকে: 
্গবান প্রিয়তর | সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র ভগবানের 
চরণে শরণ লও । বিষয়-১বরাগায ও অভ্য।স ঘারা চঞ্চল মনকে 
ঘখীতূত করতে চে$1 করবে। কয়ে নামে নিসা | 


প্রধান বি ছিলেন। .ভিরি প্রকৃতির. ছতায় সহিত আপন. পালিয়ে. ঘাবে ।” 


কাতর 


মান্ালোয়্ার মধায়ুগে জাবিভূ্ত হম। ভষ্টয় হপ্টজ্াচ 
(70112801) হলেন, 


428108509178 20086 0085৩ 11590 69720652158 09016 
40), 1000.% 


শৈবাচার্য তিরুজাম সন্বন্ধর শীপ্রীয় সপ্তম শতকের মাবী- 
মাঝি বিরাজ করেন । ্রীরঙ্গম্‌ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা তিরুমঙ্গই 
আলোয়ার হহার সমসামস্িক ছিলেন ।& তিনি নাম্মালোয়ারের 
কবিত্ব-মাধূর্ষে মুগ্ধ হন। তখন পল্পবরাজ প্রথম নরসিংহ বর্মনের 
রাজত্বকাল (হী; ৬২৫-৬৪৫)। অধ্যাপক _নুন্দরম্‌ পিল্লাই 
বলেণ-- 


006 97001001178 01 010 50৮০81]) ০6211070 13 11)0 19668 
1611700 1196 ০810 190 8551£060. (0 13877)101101709,, 


তিরুমঙ্গই আলোয়ার নাম্মালোয়ারের সমসাময়িক ছিলেন। 
অধ্যাপক কৃষ্স্বামী আয়েঙ্গার নান্নালোয়ারের আবির্ভাব কাল 
সম্বন্ধে যাহা! বলিয়াছেন তাহার এঁতিহাসিক মুল্য যথেষ্ট 
আছে। তিনি বলেন,__ 


4০,০০৮79 81781] 109৮6 60 1001: 107 006 8£69 ০1 
81207091582 20 00 06000 01 ৪6৮02215 2০661) 
13000101877) 200 73191)00110150 007 0083601 10809৮) 
[0019 800 0108৮ 00100. 15 ০০60. 4.0). 800 ৪00 200.” 


নাম্মালোয়ার পয়ত্রিশ বংসর বয়ঃক্রমকালে দেহরক্ষা 
করেন। পাধিব ভোগৈশ্বর্ষের প্রতি তাহার কিঞিগ্াত্র আকর্ষণ 
ছিল না। ভগবানের সান্লিধ্য লাভের জন্ত তাহার চিত্ত সর্বদা 
উস্থুখ হইয়া থাকিত | দব্য ভাবের আবেশে সময় সময় 
তিনি সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন। তখন তাহার ছুই নয়নে 
জঅবিরলধারায় প্রেমাশ্র বধিত হুইত। তিনি বৃন্দাবনধামের 
গোপীকনোচিত ভাবে ভগবানের সাধন-ভজন করিতেন । 
যেশ-"- 





“জাগিতে গুমিতে চিতে তোমাকেই দেখি, 
পরাণ-পুতলী তুমি জীবনের সখি! 


* প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৫৫ । 


পাধক নীষ্মালোয়ার 





৪৭৩ 


জঙ আতয়ণ ভূমি শ্রাঘণ রঞ্জন 
বদনে বচন তুমি নয়মে জঙ্জম। 
নিমেখে শতেক যুগ ছায়াই হেন ঘাসি 
ক্লায় বসন্ত কহে পন্থ প্রেমরাশি।” 
মান্মালোয়ায়ের ম্বতযুর পরও মাধুরকবি কিছুকাল জীবিত 
ছিলেন। তিনি গুরুর আরব্ধ ব্রত উদযাপনে ব্রতী হন। 
নাম্মালোয়ারের নাম চিরন্মরণীয় করিবার জন্ত তিনি গুরুদেবের 
একটি প্রন্তরমূত্তি থিরুনগরীতে স্থাপন করেম। তিনি দুর্তিটির 
প্রাত্যহিক, মাসিক এবং বাৎসরিক পুজা ও উৎসবে 
সুবন্দোধস্ত করেন। বতমানে মুত্তিটি খিরুত্থরুহুর নামক 
দেব-দেউলে স্থাপিত রহিয়াছে ৷ প্রতি বৎসর বহু বৈষবভক্ত 
ও সাধক তীর্ঘদর্শন মানসে এখানে সমবেত হইয়া! থাকেন। 
নাম্মীলোয়ারের স্তোত্র-গ1থ] দাক্ষিণাত্যের বিডিম্ন বৈফব দেব” 
মন্দিরে ভক্তিসহকারে গ্লীত হইয়া থাকে । 
ভারত খষিদের সন!তন ধর্মের লীলাভূমি | সেই গৌরযোচ্ছল 
আধ্যাত্মিকতার তপোভ্মি অতীত ভারতকে বিস্বত হইলে 
চলিবে না, উহার সুদূর অতীতের কাহিনী ম্মরণপথে রাখিতে 
হুইবে। আজ পৃথিবী হিংসায় উন্মত্ত | জড় বিজ্ঞানকে আধ্যাত্মিক- 
তার উধ্ব্প আসন দেওয়ায় পৃথিবী ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে অগ্রসন্ন 
হইতেছে । বতণমান জগতের সভ্যতা যদি ভায়তের 
আধ্যাত্মিকতার উপর প্রতিষিত না হয় তবে মানবজাতির ধ্বংস 
অবষ্ঠন্তাবী। পঞ্চাশ বংসর পূর্বে শ্বর্মী বিবেকানন্দ দিব্য- 
দৃষ্টিতে ইহা লক্ষ্য করিয়াই এই সাবধান বামী উচ্চারণ করিয়া” 
ছিলেন। মানবতার আদর্শ বিস্বৃত হইয়া মানুষ আজ জাত্ব- 
ঘাতী লীলায় উন্মত্ত । নানা মতবাদের সংঘর্ষে ধরিত্রী জাজ 





প্রগীড়িতা । অমৃতের পুত্রের! স্বত্যুভয়ভীত ক্লান্ত অবসন্ন । হে 
মধ্যযুগের সাধকপ্রবর-__-আবিরাবির্ম এধি ! হে অলোকবিহান্নী 
জ্যোতির্ময়ের পুজারী, “সম্ভবামি যুগে যুগের বারতা লইয়া 
আমাদের মাঝে আবার তোমার “তিমির-বিদার উদার অভয়? 
হউক । দ্বেষহিংসাকলুষিত ম1নবসমাজকে তুমি অমন জীবনের 
পথে পরিচালিত কর। 
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৬ আলোকচিত্রে সঙ্জিত | দাম ৩ 
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০ র। হাডিনিএ-২২ 


ছবি ভেসে উঠেছে, ফিরে-যাওয়ার, ফিরে- 


পরি 
১ পরিবারের আলোকচিত্র । দাম ৪২ গে 


গত আগষ্ট আন্দোলনের সময কারাজীবনের রোজ- 
নামচা এই 'রুদ্ধকারার দিনগুলি'। পোশাকী 
আড়ষ্টতা থেকে মুণ্তু, হজ অনড়ণ্ধর রচলা -- 
প্রতিদিনের মনের কথা শুধু নিজের জগ লেখা । 
ঘর আর বাহির কি করে এক বিশাল উদাত্ত ছন্দে 
বাধ যায়, সাংসারিক জীবনযাত্রার ধার! কি করে 
জাতীয় অভিযানের উত্তাল তরঙ্গে মিশে থাকে-- 
তারই অপরূপ আলেখ্য। প্ডিত-পরিবারের বিভিন্ন 


১২২১ উজঅ রস রহ 


১. ডোর 


। ধুমর অতীত থেকে 


রক্তিম বর্তমান রে সেই অবিচ্ছিন্ন ইতিহাস র্ণ- 
ধু ইতিহাসের ব্যাখাতা নন 


জওহরলাল, তিনি ইতিহাসের নির্মাতা । তাই ভারত" 
ব্ধের জী, ধানের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে তীর 


ক্ষ 
বণ দাসের মমতার ২ 


তীর্ঘযাত্রার আছ 
পটে প্রমারিত। 












২ 


রা ৯২২ রি ্ রা ৯২১২ ২১২৯, 
রী ৪ ২১ ২২ তা এ 
জওহরলাল ও বিজয়লগীর ভগমী কৃষ্ণ হা 


আঙ্জলীবনী। বইখান! পড়ে পর্ডিতজী বলেছেন £ 
“বইটি সম্বন্ধে মন্তষ্ট হবার অধিকার তোমার আছে, 
গর্ববোধ করাও অন্তায় নয়। আমার ধুব ভালো 
লেগেছে। ভারি সুখপাঠা, মনকে একেবারে নিবিষ্ট 
করে রাখে।'''কোথাও কোথাও তোমার লেখা এত 
জীবর্ত হয়ে উঠেছে যে সমগ্র অতীত আমার সামনে 
এসে দাড়িয়েছে, মনের মধো ছবির পর 


- পাওয়ার এক বিচিত্র আকুলত। আমাকে 
পেয়ে বসেছে” দৃশটি নেহরু ও হাঁতিসিং 






ই 


হি ২২২২৬ 
ছারা মিছিল' জেলজীবনের অভিনন চিন্তাশ!লা। 


“অপরাধী' বলে যাদের মার্কা মেরে আজীনন 
জ্জেলবাদের অভিশাপ দেওয়া হয় তাদের ঘৃণিত 
অবজ্ঞাত জীবনের পিছনে যে সামাজিক অন্যায়ের 
ইতিহাস পুর্লীতৃত হয়ে আছে তাকে ছত্রেছত্ধে বাক 
করেছেন কৃ! হাতিসিং। স্বাধীনতার প্রথম প্রহরে, 
প্রথম আনন্দোচ্ছাসের অন্ত জেলনীতির দুরপনের 
কলঙ্কের প্রতি এই বই দেশবাসীর দৃষ্টি আকধণ 





















আহতের বই | ৮৮1৮ / 


পি ১০/১ এলপ্রির মোন, হালিকাতি। ২৪ ই 


২২. 


২২ করবে। দাম ৩।, 


নার্ঘে 


(নিজের আক্মার সন্ধান__একটি বিচিত্র ব্যক্তিত্বের 
উদঘাটন। আখ্মন্ধানের এমন গভীর নিদর্শন ভার 
জন্য কোনে বইএ আজ নত প্রকাশিত হয়নি। 


তারতবধ যে মহত্তর, বিপুলতর, তারই মর্মকথ। 


এই বইএর প্রতি পৃষ্ঠায় স্াষ্ট হয়ে আছে। 
দাম ৮৮, 





ডে ক হ ইত তি 


১৯৩২ ঈীলের ৬ই ফেব্রুয়ারি, বিবি্ালের 
উপাধিসভায় বাঙলার তৎকালীন গভর্নরের উপর 
বীণ! দাসের গুলিচালনার কাহিনী হ্ুবিদিত। কিন্তু 
সেই ব্যাপারেই এই পরিচয় জ্বলে উঠে নিভে যায়নি, 
দীর্ঘ সংগ্রামের মধা দিয়ে তার শিখা আজও 
অনির্বাণ । বীণা দানের অকলঙ্ক দেশপ্রেমে কখনো! 
কোনে খাদ মেশেনি -_ নির্ভীক সত্যভাবণে ভাই 
তার এই সংগ্রাহ্কাহিনী উদ্ধবল। এই কাহিনী শুধু 


একট মনের গোপন ইতিহাস না, সেদিনের মত্ত 


ঘরছাড়া জে তি আলেখা। তাদেরই 
দর্শের আলোকে। আশাওঙের 


ড০০০908/৮৮৮- 


২১২ রন ৃ 


২২২২২ ২ লন 









ঈনিটিটি 



















চে হতিসিং বক্র 
ইউ ১২৪ ১১০ | 
ও উর র্যা টউ উস ; 
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প্রগতি নীলা__-গরসান্তাকুমার বিশ্বাস। 
মোহন স্বর লেন, কলিকাতা | দাম.তিন টাকা। 
ভাগা-তাডিত তরুণ-তরুণীর বিচিত্র প্রণরকাহিনী এই উপগ্ভাসের বিষয়বস্ত 
হইালও ইহাতে দক্ষিণ-তীর্থের বিস্টার্ণ পটভূমিকটি হইয়াছে অধিকতর 
উদ্্বল। বত শতাবীর শিক্ষ1 সংস্কৃতি ও সাধনাসমৃদ্ধ প্রীচীন ভারতবর্ষের 
প্রাণধারাটিকে চিনাইয়। দিবার আয়োজন লেখার মধ্যে পাওয়। যায়। 
মনোজ্ঞ বর্ণনভঙ্গীর আকর্ষণে লেখক পাঠককেও সেই সুদূর তীর্ধরাজির 
পরিমণ্ডলে টানিয়া৷ লইয়া গিয়াছেন এবং সেই কারণেই ভ্রমণের নেশার 
কাছে কাহিনীর কৌতুহল হইয়াছে স্থাদর্ঠীন। এটিকে উপন্তাসের লেবেল 
না মারিয। দিলেও ক্ষতি ছিল না। অবশ্য বাংলা-সাহিত্যে নামকরা এমন 
ছু'একথখ্ানি ভ্রমণকাহিনী আছে, যাহার ভ্রমণ অংশকে কাহিনী অংশ 
অসস্কোচে গ্রান করিয়াছে । তথাপি সে লেখা রসিকমহলে আদৃত হইয়াছে 
একটি মাত্র কারণে । সেই সব ক্ষেত্রে কাহিনীর কঞ্কনা ও ভ্রমণের 
বাস্তবতাকে লইয় তর্কের অবক।শ ধটিলেও রচনার মধো রসহৃষ্টিই হইয়াছে 
পাঠকচিত্ব আকর্ষণের মুথা বস্ত। আলোচা গ্রস্থথানিও এই পধাায়ে 
পড়ে। লেখকের দৃষ্টিতে ভারত-তীর্থের প্রকৃত রূপ ধর! পড়িয়াছে এবং 
শ্রদ্ধান্থিচ চিত্তে তিনি ছবির পর ছবি আকিয়া।গয়াছেন। ছবিগুপি 
মোটের উপর সার্থক হইয়!ছে। 


৯।৭ বি, প্যারী- 


শ্বীর'মপদ মুখোপাধ্যায় 


১২৪.১২৪/১, পারে [রে 





| লোন ১৬১. 


প্রা -িন্দুস্থান মর্টি হালিম 


জাতিতিদস্্লীপ্ষতিমোহন সেন। বিশ্বভারতী ্রস্থালয়। 

২, বঙ্গিম চক্ষে ছুট, কলিকাতা। মলা পাচ টাঙ্গা। 
হিন্দুব বিভিন্ত্র শান্প্রস্ব ও আধুনিক নান1 বিররপ-্রস্থ অবলম্বনে 
আলোচা পৃশ্থকে জাঁতিভেদ-প্রঘার শচ1 ও ক্রমপরিণতি সম্বন্ধে বিস্তৃত 
ও কৌতুক কর বিবরণ সংকলিত হইয়াছে । বেদ পরাণ শ্মু্িতে এ সম্পর্কে 
কোগ্গাও কঠোরতা, কোথাও কোথাও বা উ্ার্য ও শৈধিলোর পরিচয় পাওয়া 
যাঁয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বাবহারের মধো এ বিষয়ে যে প্রচুর বৈচিত্র, 
বৈষমা ও অসামগ্তস্ট বিস্কম। ন আধুনিক নন! গ্রন্থে বিক্ষিপ্তভাবে তাহা 
অনেকাংশে উল্লিখিত হইয়াছে । সকল প্রদেশের আচার-বাবহারের নিখুত 
বিবরণ সংগৃ্ঠীত ও আলে।চিত হইলে এ সমন্ধে আরও অনেক নৃতন তথা 
জানা যাইবে । নুপঞ্ডিত গ্রন্থকার মহাশয় 'এই বিষয় সম্বন্ধে বহু অজ্ঞাত 
বা আল্রজ্ঞ।ত তথ্োর সমাবেশ ও সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন । প্রসঙ্গ” 
ক্রমে তিনি প্রাচীনকালের নাগীজাঠির অমবস্াব-বিশেষ করিয়] 
জ।তিভেদজনিত তাহাদের ঢুর্দশ] ও ছুর্গতির বিবরণ দিয়াছেন ! গ্রশ্থমধো 
জানিবার, শিখিবার ও বিবেচনা করিয়া দেখিবার প্রচুর উপকরণ ছড়ান 
রহিয়াছে। গ্রস্থশেষে সংযোজিত নির্দেশপন্রী বিষয়ানুসারে সংকলিত 
হইলে পাঠকের পক্ষে বেশী উপযোগী হঈত। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই বুষা 
যাইবে। “বিধবা! বিবাহের নির্দেশপন্ীচে কয়েক স্থানে উল্লিপ্লিত 
হইয়াছে--পান্তীবে বিধব।ধিবাহ,''বিধবাঁবিবাহ, কগাসরিৎসাগরে', 'তরান্ষাণ- 






৪৭৬ 





উর 


দেয় যধ্যে বিধবা বিবাহ । 'বিধবাবিধাহ' শষোর সঙ্গেই একত্র এই বিহয়- 
গুলির উদ্লেখ খ।কিলে হুবিধ| হইত | প্রস্ঞ্রমে বল! বাইতে পারে যে, 
বৈগিকবুগে বিধবাবিবাছের যে নিদর্শন গ্রন্থমধ্ প্রাত্ত হইয়।ছে তাহার 


কোন উল্লেখ এই পল্লীতে নাই। 
গ্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী 


সন্ধ্যামালতী-_প্রআগুতোষ সান্তাল। উ1 পাবলিশিং 
হাউস, ৩৪ মহিম হালদার ইট, কাললিঘাট, কলিকাত1। মুল্য ১৪০ মাত্র । 
এখানি কাবাগ্রস্থ। পরতাঙ্গিশটি কবিতা জাছে। আশুতোষ 
সান্ভাল হুকবি। পীঙ্ত্যের ভারে কোথাও তাহার কবিত। কিউ হয় 
মাই। একটি সহজ, খঙ্ভু এবং আন্তরিক প্রকা শত্ঙ্গী কবিতাগুলিকে 
উপভোগ করিয়াছে। বর্তমদের রূপ কবিকষক্জনাকে গীড়িত করিতেছে 
বলিয়া! লেখক বলিতেছেন, প্বীশরীর নুর ছাপি' উঠে সদ। হায়, কজান্ের 
তুর্ধানাদ।” পুষে সময়ে "আসে ধেয়ে ব্রদ্ধাড অধিল রক্ত-আীখি,* 
“সে সময় শুনি তব ভৈরব আহ্ব।ন, 
হে কবি, আপন মনে গাহ তুমি গান '” 
একটি কবিতায় পাই, 
“বনের কাট! তুলতে পারি, মনের কাটা বায় ন! তোলা, 
মরমে যব! রইলো গাথা, সহজে তা বায় কি ভোলা?” 
“অন্তষ্থিত'র লেখক বলিতেছেন, 
“লুকিয়ে আছে, হারায় নিক, আচে চোখের আড়ালে, 
জানি'আমি আসবে ছুটে ছুখাদি হাত বাড়ালে।” 


টাটা 
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প্রযাসী 





শীতের রুক্ষতা দূর করিয়া মুখশ্রীর সৌন্দর্য ও লাপিত্য 


বৃদ্ধি করে 
দিবাভাগে লাবণি জে। ও রাত্রিতে লাবণি ক্রীম ব্যবহাধ্য। 


১৩৫৬ 





ব্যধিতের জিজ্ঞাসা 

“নন্ধামালতী, বলিতে পারিস, কে তোয়ে বামিত ভালে? 

দিনের অন্ভে সাজাতিস্‌ তুই কার কুস্তল কালে? 

“ভৈরবী জার পূরবীতে মিলন হ'ল আমার চিতে” বলিয়। মন কেবলই 
প্রশ্ন করে, “ভাল কি লান্িবে নোর ভালবাসা, আমার খপন-কন্কনা- 
জশ।?” কেদারবাছিনী গঙ্গাকে সম্েধন করিয়। শেষে লেখক বলিতেছেন, 

“বি কি মা, একবার দগ্ধ প্রাণের 'পর তুহিন শীতল কর বুলায়ে ?” 

“মন্ধ্যামালতী”র মধ্যে যে একটি করুণ মধুর স্বর ধ্বনিত হইতেছে 
তাহা কাব্যামোদী পাঠকের মনকে আকৃষ্ট করিবে। 


গ্ীশৈলেন্্রকষ লাহা 


বাঙালী--্রপ্রযোধচন্র ঘোষ। প্রকাশক--গিট কলেজ, 
বাঁপজা বিভাগ, কলিক।ত1। মূল) ২]*। পৃষ্ঠা! ১৪৩। 
এই গ্রন্থে সাতটি অধ্যায়ে গ্রন্থকার বাঙালী জাতির বহু সমন্তার 
আলোন! করিয়াছেন । অধ্যার়গুলির নামক রণ-_এইরপ “আমর! বাঙালী”, 
“ইতিহাসের পাতার, 'সয়াঙ্জের রূপ ও রূপান্তর", 'অর্থনীতির সন্ধানে" 
“সংস্কৃতির ধারণ।', 'বদিও সন্ধ্যা' এবং 'বন্ধ করে! ন। পাখা'। এই নামকরণ 
হইতেই পুস্তকের আলোচা বিষয় সম্বন্ধে মোটাযুটি ধারণা করিতে পারা 
যার। বহু বিশিষ্ট বাঙালী ও অবাঙালী লেখকের মতামত উদ্ধৃত করিয়! 
লেখক তীর বক্তব] বিষয় পরিষ্কার ও সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়।- 
ছেন। অবন্ত লেখকের যুক্তি ও মতের সহিত সকলে একমত না হইতে 
পারেন, কিন্তু একথা! সত্য যে তাহার তথ্য সংগ্রহ ও আলোচনাপদ্ধতি 


১ 


এবং গাত্রচর্দের কোমলতা অঙ্ষু্রাখে | «* 


ফাস্তন 


উত্তঘ হইরাছে। বিষয়বন্ততে লেখক হতটা মনোনিবেশ করিয়াছেন 
প্রফাশতলগির দিকে ততটা দৃষ্টি যাখেম নাই। তবে গ্রন্থকার পুকখানি 
দরদ দিয়া লিখিয়াছেন বলিয়া পাঠকমাত্েই তৃপ্তিলাস্ভ করিবেন। 
বাংলার ১৬৬৯, ১৭৩০, ১৯৯৪, ১৯১২ এবং ১৯৪৭ সালের মানচিত্র ও 
কয়েক বৎসরের জনসংখ্যার হিসাব পুস্তকখানিকে তধেোর দিক দিয় 
হূলাধান করিয়াছে | আমরা এই পুশ্তকের বহুল প্রচার কামন।.করি | 


শ্রীঅনাধবন্ধু দত্ত 
কলিকাত! 





নিঙ্গনবাণী (২ সংস্করণ) স্বামী সিদ্কানন্দ। 
সারদ্ধত সঙ্ঘ--৯৬, বিডন ছ্রীট | মুল] এক টাক1। 


আমি কি চাই-_ হীজঈনিগমানন্দ পরমহংস। হালিসহর 
দক্ষিণ"বাংল। সারশ্বত আশ্রম হইতে প্ীমৎ নলিনী ত্রক্মচারা কর্তৃক 
প্রকাশিত। হুলা চার আন!। 
বই চুখানি ঠাকুর শ্রীপ্লীনিগমানন্দের প্রদত্ত উপদেশ।বলীতে পূর্ণ। প্রথম- 
খানি গণ্চে রচিত--তাহাতে হালিসহরেব জাশ্রমের আচার-অণ্ঠানাদির 
বর্নও কতক আছে । দ্বিতীয়টিতে তত্তদের প্রতি ঠাকুরের ঞীমুখনিঃস্ত 
চল্লিশটি বাণী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভক্ত পাঠকপাঠিক। পুণ্তক হুখানি পাঠে 
উপকৃত হইবেন। 


শ্ীটমেশচন্দ্র চক্রবর্তী 


কবিত। চ্যাটাজীঁ-_প্রীকুমারকৃষ বনহু। বেলেতিট পাবলি- 
পা”। পি ১৩, চিত্তরঞ্নন এভিনিউ নর্থ। কলিকাতা _-৫ | যুলা ২২। 


পুস্তক-পরিচয় 


৪৭৭ 
উপন্তাসখা নিতে বন্ধ চেয়ে ভাঁষাবেগের প্রাধান্ত পরিলক্ষিত হইল | 
তহপঞজি ইহাক়্ স্থানে স্থানে রবীজনাখের একখানি অতিপহ্িচিত উপন্তাসেন 
ছায়াপাত হইয়াছে, তাহ! সত্বেও কিন্তু পুত্তকখানিতে লেখকের শত্তির 
পরিচন্ন পাওয়া! হায়। তাবা ভাল, কিন্ত শব প্রয়োগে কিছু কিছু ভূল 


আছে। প্রচ্ছদপট মনোরম। 
স্ীবিভূতিভূষণ গুপ্ত 


সঙ্কল্প ও সাধন।--গ্রীযোগেশচন্্র বাগল। ভারতী বুক ইল, 
৬, রমানাথ মতুমদীর ট্রাট, কলিকাতা--৯। যুল্য ১1*। 
 খ্রিটিশাধিকারের প্রথম মুগ থেকে ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ সালে ভারতের 
থণ্ডিত ম্বাধীনতালাভ পরাস্ত ভারতবাসী ইংরেজের অন্তায় অধিচীর ও 
জত্যাচারের প্রতিব!দের সন্ত নিয়ে প্রকান্তিক সাধনার বলে কিরূপে 
মুক্তিলাতের পথে ধাপে ধাপে প্রস্বত ও অগ্রসর হয় এবং অবশেষে স্বরাজ- 
লাভে সফলকাম হয়, কয়েকটি গ্ুলিখিত ধারাবাছিক অধ্যায়ে গঞ্জের ম 
করে গ্রন্থকার .কিশেরদের শিক্ষার জন্ত তাই লিখেছেন। বইখানি 
সংক্ষেপে লেখ! হলেও প্রচুর জ্ঞাতবা তথ্োর সমাবেশ এতে আছে। 
এখানি গ্রন্থকার প্রণীত 'মুক্তির সঞ্চানে ভারত" নামক সুবৃহৎ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত 
সংস্করণ বলা যেতে পারে। ভারতের স্বাধীনতাধুদ্বের ইতিহাস প্রতোক 
ছাত্রের জানা আবগ্ক। গ্রস্থখানি ছাত্রদের হাতে দেখলে আনন্দিত 
হৰ। 


2775 ব%ঞকঠ 


শিশুপাপনের সম্যক্‌ জানের অভাবে এদেশে শিশু-মৃত্যুর হার এত ভয়াবহ। বিবটন 
শিশুদের দৈহিক সর্ববাক্গীণ পু্ীবিধান করিতে অদ্বিতীয়। ভিটামিন ভি, বি১, বির 
সহিত মূল্যবান উদ্তিজ্জ ও রাসানিক উপাদানের সংমিশ্রণে প্রস্তুত এই পূর্ণাজ) 


টনিকটি প্রত্োক শিগুকেই, বিশেষ করিয়া দস্কোদগষের ময়) সেবন করান উচিত। 
|ব্বটন নিক়্লিখিত রোগে বিশেষ উপকারী ১--শিশুদের যকৃতের পীড়া, অজীর্শতা, ছধ (তালা, 
পেট কাপ কোষ্ঠকাঠিড, রকতশুন্ততা, রুপ্রতা, বরষ্কাইটিস, রিকেটস ইতাদি। 


. র্ঘউগ্যল ভে 







পে 





৪ধ৮ 


(১) ছোটদের রামায়ণ, (১) ছোটদের জাতক, 
(৩) ছোটদের ঈসপ, (3) ছোটদের শ্রিম, (৫) 


ছোটদের রবিন-ুড--্ীভারাপদ রাহ! । আশুতোধ লাইব্রেরী, 
€, বঙ্ধিম চাটুন্ডো দ্্ীট, কলিকাত1) (১) মুল্য /*, ২, ৩, ৪, ৫, প্রত্যেক- 
খানির খুলা ॥* | 

পুধম ত!গ শেষ করেই শিশুগণ বাতে সহঞ্জেই নানারকম চিত্তাকর্ষক 
গঞ্জের বই পড়ে অনেক কিছু জানতে ও শিখতে পারে সেই উদ্দেপ্ডে 
গ্রন্থকার এই যু্তাক্ষর-বর্জিত বইওলি লিখেছন। গল্সগুলি শিশুবোধ্য 
সহজ ও চিত্তহারী ভাষায় লিখিত। উৎকৃষ্ট কাগজ, বহু একরও। 
ও রভীন ছবি এবং চুজ্গার সচিত্র ম্বলাট বইগুলিকে বিশ্বে লোভনীর 
করেছে। 


ছে।টদের প্রথম ভাগস্্জ্রীধীরেছলাল ধর। আশুতোষ 
লাইরেরী, কলিকাতা । বো বাধাই, মুলা 4* | 


বইখানিতে ছুটি নুঙ্তন জিনিষ দেখ যায়। প্রথমত, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে 
বাংল! বর্ণমালা শেখবার ও লেখবার সুবিধার জন্য একট! 'অক্ষর থেকে 
কেমন করে চুটে। তিনটে এমন কি পচট! সাতটা পর্ধ্স্ত অক্ষর রূপান্তর 
গ্রহণ করেছে, বড় বড় অক্ষর সাজিয়ে কয়েক পৃষ্ঠ তাই দেখানে। হয়েছে। 
দ্বিতীয়তঃ, পুম্থকের শেষে কাগক্ের থলির মধ্যে স্বর ও ব্যগ্রনবর্ণের অক্ষর 
এবং ইকার-উকার মাত্রাক্ষরগুলি অ।লাদ। অ।লাদ। কেটে পুরে রাখ! 
হয়েছে । এইগুলি চিনে ও সাজিয়ে শিপু! বথেষ্ট আমোদ পাবে, সঙ্গে সঙ্গে 


প্রধার্সী 


পা সা স্পা স্পা আপ ছাপ আনল ব্থরস্প সর্প - 


১৬৫৬ 








অক্ষর এবং বানানও ভালরূপে শিখে নিতে পারবে । প্রচুর উৎকৃষ্ট চিত ও 
ধরধয়ে টাইপে ছাপা! প্রশংসনীয়। 


জ্ীবিজয়েন্্রকুঝ শীল 


পদ্পুদীঘির বেদেনীস্্্রীৰমরেন্্র ঘোষ। বেল 
পাঁবলিশার্স। ১৪, বন্ধিম চাটুক্জ স্্রীট, কলিকাতা --১২। মুল্য ২/০। 
'কল্পোলে'র যুগে যে কয়জন তরুণ বখাঁসাহিত্িকের রচনার শির 
পরিচয় পাইয়! পাঠক-সম্প্রদার় তাহাদের ভবিষৎ সম্বন্ধে জাশাছিত হইয়া 
উঠিয়াছিল প্রীঅমরেন্ত্র ঘোষ তাহাদের অল্ততম। দী€কাল সাহিতাক্ষেত্র 
হইচে দূরে থাকিয়া! তিনি পুনরায় অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ রচনাসম্তার লইয়। 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। তাহার উপন্ানগুলিতে পূর্ববঙ্গের সমাজ- 
জীবনের নীচ্তলার একট] অন্ধকারাচ্ছন্ন দিক উদবাতিত হইতেছে। 


নদীমাতৃক দেশ পূর্ববঙ্গের বেদের যাষাবর-সম্প্রদায়। বিচিত্র 
তাহাদের জীবনধারা | সারা জীবন তাহার! নৌকার নৌকায় ঘুরিং) 
বেড়ায়--গ্রামে গ্রামে গৃহস্থদের বাড়ীতে গিয়া দেখায় সাপের খেলা, 
কোথাও তাহার। ঘয় বাধে না| জাতিতে তাহারা হুদলম।ন, কিন্তু একাস্ত 
ভত্িভরে মামনসার পুজারতি 'করে। এই বেদে-সম্প্রদায়ের 
এক দম্পতি _যয়ন|! আর তার স্বাী-এক শ্যামল পলীর জ্রোড়ে 
ভগ্নজীর্ণ, পরিতাক্ত শ্রীহীন, নির্ব্ংশ জমিদার-বাড়ীর নিকটে পল্স- 
দীধির তীরে আসিয়1 নীড় বাধিল। কিন্তু অদৃষ্টের নিঠ,র পরিহাসে 
ময়নার স্বামী অকালে মরি সর্পাধাতে । তার পর পদ্মদিঘীর সেই 


ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল লি 


(৯৯৩০ সাল স্থাপিত ) 


হেড অফিস_-৮নং নেতাজী শ্ুভাষ রোড, কলিকাতা 


পোষ্ট বক্স নং ২২৪৭ 


ফোন নংব্যাঙ্ক ১৯১৬ 


লন্ত্রশ্রক্ষাল্স শ্বাক্রিৎ ক্ষাম্খ্য ক্কল্। হুল্ । 
স্পাচ্খাসম্মহ 


লেকযার্কেট ( কলিকাতা), সাউথ কলিকাতা, 
কীর্ণাহার (বীরভূম) আঁপানসোলঃ ধানবাদ, ম্ঘলপুর, 


যেমারী, 


বর্ধমান) চন্দননগর়, 


ঝাড়ন্বগুদা ( উড়িস্য। ), ও রাগাঘাট। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
এইচ, এল, সেনগুপ্ত 


কান্ত 
০ ার়ানানা 

2িঃসস্তান বেদেমীর জীঘমে আবির্ভীব হইল বৈধফব লাধু ভৈরবের । সাধু। 
তাহাকে গেরুয়া বাস ধরাইল, দীক্ষা]! দিতে চাহিল বৈয়াগ্যমন্ত্রে 
কিন্তু অস্তানহীন! বেগিনীর হৃদয়ে মাতৃত্বের নিদারণ বুডুক্গ।-- 
তাহার কণ্ঠে আকুল স্বরে ধ্বনিয়া ইঠিল-_ “তুই হামাকে একটি 
ছেলে দে গোদাই। ভৈরব কিন্তু পাধাণ*দেবঙার মত নির্বিকার 
নারীর এই আকুল আকুতি তাহাকে বিচলিত করিতে পারিল নাঁ_ 
একতায়াটি হাতে লইয়া দে পাড়ি ওমাইল জজানার উদ্দেশে ইহাই 
পল্পদীধির বেদেনীর সংঙ্গিপ্ত কাহিনী। 


ক1হিনী-বর্ণনায় স্থানে স্থানে অধ্থাতাবিকত্ব এবং অসঙ্গতি খাবি লেও 
লেখক যে শকিমান সে পরিচয় মাঝে মাঝে পাওয়। বায়। বিশেষতঃ 
রাজাসাহেবের বহরে প।নোশ্বত্ত বেদে ও বেদেনীদের তোগলালসা-পক্ধিল 
উৎসব-রজশীর যে বর্ণনটি /লখক দিয়াছেন তাহ। একেবারে জীবন্ত হইর। 
উঠিয়াছে। লেখকের প্রকৃতি-বর্ণনার হাত ঝড় মিঠ।। এই উপস্াসে 
পুবধবঙ্গের . পলীঅঞ্লের একটি অপুর্ব ছবি লেখকের তুলিকায় 
নিপুণভাবে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে। বনভঙ্গলবেষ্টিত কচুরিপানার 
পরিপূর্ণ বিরাট পদ্মদীঘ যেন পাঠকের চোখের সামনে মায়াঙাল 
বিস্তার করে। 


ত্রিলোচন কবিরাজ--রবীন্ত্রন।ধ মৈত্র । ডি এম লাইন্রেরী, 
৪২ কর্ণওয়ালিস ্রীট, কলিকাত1। সুল্য দুই ট/ক1। 
অকালে পরলো কগমন করিলেও রবীন্র মৈত্র বাংল। কথা-স।হিতে) 
বায় গ্রতিভীর ছাপ রাথিয়। গিয়াছেন। যেমন করুণ রসের অবতারণায় 
তিনি দিদ্ধহত্ত ছিলেন তেমনি ব্যঙ্গ রচনায়ও তার জুড়ি ছিল না। 
শৃতলোচন কবির।জ' এব খানি গঞ্জের বই | ইহাতে ত্রিলোচন কবিরাজ, 
অল ষ্টার টাক্তেডি, নাগী নিখাতন, জোয়ার, সংস্কারক, একটি আধুনিক 
গড, শেষ পৃষ্ঠ! এই কয়টি গঞ্জ স্থান পাইয়াছে। প্রায় সব কয়টি গষ্সই 
বসু রসাজ্মক, কিন্তু শুধু ব্ঙ্গই গল্পগুলির একমাত্র উপজীব) নয়। কাহিনীর 
ভিতর দিয়] জেখক মনুষের ভগ্ুামি, সথাকামি ইত]1দিকে তীব্র ঝশাঘাত 
করিয়াছেন। 
এই সংহহের শ্রেষ্ঠ এবং অপূর্ব গলপ জোয়ার। দাম্পতা কলহুকে 
কেন্দ্র কগিয়। গজ্চটি রচিত। গঞ্চটি রসপ্রাচুধো টলটল কগিতেছে। স্বামী 
স্ত্রীর কলহের অবদ!নে যে ভাবে তাহাদের পুনন্মিলন ঘটানো হইয়াছে 
তাহাতে অঙিনবত্ধ আছে । রবীন মৈত্রের চোখ ছিল হিউমারিষ্ট ব হান্- 
রাসকের চোখ। গত্যন্ত গুরুণন্তীর ঘটনার মধ্যেও যে একট! কৌতুকের 
দিক থাকে তাহা তাহার দৃষ্টি এড়াইত ন1। গুরগস্তীর বিষয়ের বর্ণন] 
করিতে করিতে একটি মাত্র উপমায় ব1 সাষান্ধ ছুটি হাল্ক। কথার 
কোতুকরসের অবতারণা খারা! ০0283. হুষ্টির যে রীতি রবীজ মৈত্র 
শেষের দিকের রচনা, বিশেষতঃ দ্বৃতকুস্তকে একট লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য দান 
করিয়াছিল .'জোয়ার' গঞ্জটিতে তার আভাস পাওয়। বায় । গঞ্জের উপ- 
সহারটি লেখনীর উপর লেখকের অসাধারণ সংঘম এবং মাঙআাবোধের 
গরিচায়ক। 


ভ্রীনলিনীকুমার ভর্র 


গুত্তধ-পরিচয় 





৪৭৯ 


বানি 


মহাচীন-_প্রীহধাংগুধিমল মুখোপাধার়। বীণ! লাইব্রেরী 
১৫, কলেজ স্বোগনার, কলিকাত1। পৃ. ৮+-২৪০। মুলা চারি টাক1। 
মহ্/চীনের অন্তন্থগ্ের ছেগ সপ্প্রতি জনেকট। টান! হ্ইয়াছে। 
'জনেকটা' বলিতেছি এইজন্ যে ।খান্ধ বিদেশীয় চেষ্টায় যে উহ পুনয়ায় 
জ!গরিত হইতে পারে এরপ সম্ভাবন1 একেবারে বিলুপ্ত হুক নাই। এই 
মহাচীনের কথা জানবার জন্ত উৎহক নয়, এরপ লোক বির়ল। সংস্কৃতি 
ও ধর্পের দিক হইতে তারতবাসী আমর। চীনাদের আত্মীর বলিয়া মনে 
করি। এখানে চীনের কথ! জানবার আকাজ্জ7 থাক? তে। খ|ভাবিক। 
সুধা শুবিমলের এই পুস্থকখানি পাঠকের ভিও্তাসা চরিতার্থ করিবে, এবং 
নুতন অনুসন্ধিংসারও উদ্রেক করিবে। মহাচীনের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, 
সাংস্কৃতিক, ধর্ম ও জথণীতি সম্বন্ধীয় নান তথে ইহ! সমৃদ্ধ। চীনের 
পুরান ইতিহান অতি সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে। আধুনক চীনের 
কথাই ইহাতে বিশেধতাবে জেখক বলিয়াছেন। চীনে আত্াস্তরিক 
ইতিহ:স, পাশ্চাতের সঙ্গে তাহার যোগ, পাশ্চাত্তা কুটশীতির ছলাকলায় 
তাহার আর্থিক ও সামাঞ্জিক অবনাত, এবং রায় স্বাধিকার হানি, 
নাধুরাজের নিযাতন--এসকল মিলিয়া যে এক অগ্থাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি 
ইইরা ছিল, যুগনমানখ নান-ইয়াৎ-সেনের বণ্মকুশলতায় তাহ। অনেকাংশে 
বিদুফ্িত হয় এবং চীনে সাধারণত্স্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সান-ইয়াং সেনের 
মৃতুুর পর চীনের নেতৃত্ধ চিয়াংক1ইশেকের হস্তে পতিত হইলে অগ্তৎন্থ 
উপস্থিত হয় এবং ক্রমশঃ তাহা! ভীষপাকার ধরণ করে। ১৯৩৭ সনে 
জাপান কর্ৃক চীন আক্রান্ত হইলে চিপ্লাংপন্ী জাতীর দল এবং মাও 
সে-তুং ও চু তে প্রমুখ সাম্যবাদীর! একত্র হইর়। তাহ! প্রতিরোধ করিতে 
খাকে। গত মহাবুদ্ধেও এই মিলন বজায় ছিল। কিন্ত মহাসমর অস্তে 
আবার অন্তঙন্থ উপস্থিত হয়। গত কয়েক বদরের যুদ্ধবিগ্রহের ফলে 
সাম্যবাধী? বর্তমানে চীনের শাসনতন্ত্র দখল করিয়] লইয়াছে। কিছুকাল 
পূর্বে পুস্ত কঞ্খানি প্রকাশিত হইয়াছে, হতরাং সাম্প্রতিক ঘটনাবলী বিবৃত 
কর সম্ভব হয় নই, তথ|পি পূর্বেধাক্ত দকল বিষয়ই সরল ভাবার লেখক 
বর্ণন। করিয়াছেন। এখানি পাঠে পাঠকের জঞানবৃঞ্ধি হইবে। পুস্তকখানি 
সচিত্র । 


ঈযোগেশচন্দ্র বাগল 





5ছাট ভ্রিমিলরোগের অবযথ শুঝথ 
“ভেরোনা হেল মিন্থিয়া” 


শৈশবে ছামাদের দেশে শতকরা ৬* জন শিশু নানা জাতীয় 
ক্রিমি রোগে, বিশেষতঃ কুস্র ফিমিতে আক্রান্ত হয়ে সয় 
স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হয় "ক্ডেরোনা" জনসাধারণের এই বহুদিনের 
অন্থবিধ! দূর করিয়াছে। 


মূল্য-_৪ আঃ শিশি ভা: মাঃ সহ--১৭* আনা। 


গুরিচেয়জ্টাল কেমিক্যাল ওয়াস লিঃ 
৮২, বিজয় বোস রোড, কলিকাতা --২৫ 


দেশধিদেশের ধ্থা 


চারুচজ্জ্র ঘোষ 

অখও বঙ্গে রেশম.বিভাগের প্রাক্তন উপ-অধিকর্তা (1), 
10179010701 30110011079 ) চারুচন্জ ঘোষ), বি, এ.) এফ, 
আর. ই. এস ( লগওন ) মহাশয়ের পরলোকগমনে বাংলাদেশের 
বিশেষ ক্ষতি হইল। ঘোষ মহাশয় বাকুড়া জেলায় এক সাধারণ 
মধ্াযবিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় প্রতিভ| ও অধ্যবসায় 
গুণে কর্পজীবনে সবিশেষ খ্যাতি লাভে সমর্ধ হইয়াছিলেন । 
পুষা কৃষি-গবেষণাগারে কীটতত্ব, বিষয়ে একজন সাধারণ 
সহুকান্ীীরপে তাহার কর্মজীবন আরম্ভ হয়। তিনি ভারতীয় 
কীটপতঙ্গ বিশারদ সুপ্রসিদ্ধ কীটতত্ববিদূ ম্যাক্সওয়েল সেয়রার 
সহকারী হিসাবে কাক্জ করিবাপ ম্ুযোগ লাভ করেন 
এবং পরবর্তী কালে কীটতত্ববিদৃরূপে প্রভূত যশ অর্জন করেন। 
ব্রদ্ষদেশে ক্ৃষি-বিষ্ভালয়ের কীটতত্ববিদ্রূপে কাজ করিবার 
সময় তিনি ব্রদ্ষদেশে রেশম-শিল্পের উন্নতি-সাধনে ও প্রসারে 
সমর্থ হন। পরবর্তাকালে তিনি জাপান, ফ্রান্স, ইটালি, 
আমেরিকা এবং ইংলগু প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করিয়া ততদ্েঈীয় 
রেশম-শিল্প বিষয়ে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন এবং অবশেষে 
ভারত-সরকারের আন্কৃল্যে “জাপানের রেশম শিল্প” নামক 
পুশ্তক প্রকাশ করেন । তিনি ১৯৩৬ সালে বঙ্গীয় রেশম বিভাগে 
উচ্চপদে নিযুক্ত হছন। তাহার চেষ্টায় বাংলার রেশম-শিল্পের 
বিভিন্ন বিভাগের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। 

তাহার কার্ধ্যকালে কেন্দ্রীয় রেশম-শিল্প গবেষণা বিদ্ভালয় 
এবং কলিকাতা রেশম-পনীক্ষাগার স্থাপিত" হয়। তাহার 
বাংলার সমন্1”) “জাপানের উন্নতি হুইল কিনপে”, বাংলার 
“য়েশম শিল্প”, “তায়তে রেশম উৎপাদন ও বয়ন” প্রভৃতি 
গ্রন্থগুলি দুলিখিত। 


ব্রজস্থন্দর রায় 

বিশিষ্ট শিক্ষাত্রতী ব্রজনুন্দর রায় ৭৫ বংসর বয়সে দেহ- 
ত্যাগ করিলেস। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ একজন এফনিষ্ঠ সেবক 
হ্বারাইল। ্রীহট্টের বাণিয়াচঙ্গে খ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়! 
বিভাঙ্ঘন করিবার জন্য তাহাকে ক্কচ্ছু সাধন করিতে হইয়া- 
ছিল। শিক্ষা যখন শেষ হইল এবং লোকে যাকে “নুখের 
মুখ বলে তাহ দেখিবার সম্ভাবনা দেখা! দিল, তখন আসিল 
ধাঙালী জীখনে “ঘদেশী'র বন্যা । ব্রজন্গুন্দর নীরবে তাহাতে 
অবগাহন কক্গিলেন $ রঙ্গপুর জাতীয় বিভালয়ে শিক্ষকের কাজ 
লইলেম। তাক্স পর বন্ধিশ'ল ব্রমমোহন কলেজের অধ্যাপক 
ভ্পে, ফলিফাত! সিটি ফলেছের অধ্যাপকক্ধপে, শিলং কীন 


কলেজের অধ্যক্ষরপে আমরা গীাহাকে দেখিতে পাই। 
জীবনের শেষ ২৩ বংসর তিনি সাধারণ ব্রান্ম সমাজের মুখপত্র, 
“ইপ্ডিয়ান মেসেঞ্জার' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। নানা ধর্শ 
ও দর্শন সন্বদ্ধে তাহার সঙ্রদ্ধ আলোচনা এই পত্রিকার বৈশিষ্ট্য 
ছিল। 


নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত 


বাঙালী সংস্কতির বদ্ধ, বাংলা সাহিত্যের সেবক এই 
ব্যবসায়ীপ্রধান ৬৪ বংসর বয়সে অনেক কর্ম অপু 
রাখিয়া পরলোকে চলিয়া গেলেন। কর্ধজজীবনে বাঙালী 
জাতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার ব্যাপক চেষ্ঠা তাহার 
ছিল, আবেগ ছিল অফুরস্ত। সেই আবেগের প্রেরণায় তিনি 
বঙ্গভাষা প্রচার সমিতির একজন মুক্তহত্ত পৃষ্ঠপৌষক হইয়া- 
ছিলেন । এইজন্য তাহার ব্যবসায়ে ক্ষতি হইয়াছে; 
অ-বাঙালী ব্যবসায়ীরা তাহার পথে নানা বাধার সৃষ্টি করিয়া- 
ছেন। কিন্ত নগেন্্রনাথ আপনার জ্ঞান-বিশ্বাসের জোরে 
চলিয়া বৈষয়িক জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন | কিন্তু অর্থ 
াহাকে নিজ প্রদেশের সংস্কতি ও সাহিত্যের বিস্তারে সক্ষম 
করিয়াছিল এবং এই গ্রীতির জন্যই তাহার নাম বাঙালী 
সাহিত্যের অনুরাগীদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া 
থাকিবে । তাহার নিকট বাঙালীর খণ অপরিসীম । 


শৈলেশ্বর সিংহ রায়, 


বিলীয়মান সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একজন 
প্রতিভূ পশ্চিমবঙ্গ হুইতে ম্বত্যুর কোলে চলিয়! গেলেন। 
বর্ধমান চকর্দীখির জমিদার-পরিবারের শৈলেম্বর সিংহ রায় ৫৬ 
বংসর বয়সে গত ১১ই মাঘ তারিখে দেহুত্যাগ করিয়াছেন । 
১৯২৬ হইতে ১৯৪০ সাল পর্য্যন্ত তিনি পুরাতন বঙ্গীয় ব্যবস্থা 
পক সভার সভ্য ছিলেন? প্রায় ২৫ বংসর তিনি বর্ধমান 
জেলা বোর্ডের সত্য ছিলেন$ও জালীপুর চিড়িয়াখানার 
অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন । বর্ধমান জেলার নানা উন্নতি- 
বিধায়ক কার্যে তাহার নীরব নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়? 
প্রাচীন আতিজ্যাতের যে একটা সামাজিক দায়িত্ববোধ ছিল, 
শৈলেশ্বর সিংহ রায়ের চরিক্রে তাহা! ছিল দেদীপ্যমান । তাহার 


পিতা প্ীমশিলাল সিংহ রায় প্রায় ৪০ বংসর বর্ধমান জেলা 
* বোর্ডের কর্ণধাক়. ছিলেন ; শৈলেশ্বর ছিলেন, ঠাহার সর্বব- 
ফার্ধের সহায়ক । 


পিতা ৮০ বৎসর বয়সে বাচিন্ 
আছেন। 


.... আুযাকয ও প্রকাশক__জলিবারণচজ ঘাস, পরযাসী প্রেস, ১হচাহ জাপার লারহ্লার[াটরেনিযাডা 
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দুরের যাত্রী (ব্রোঞ্জ) 
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দুরের যাত্রী ( ব্রোপ্ত ) 








“সত্যম্‌ শিবম্‌ ছুদ্দরম্‌ 
নায়মাত্বা বলহীনেন লভ্য,” 


ত্র 


৪ ২৯-ম জ্ঞাগ্ 
-শ্ন হত 


৯৩১৫০৩৬ মা শু লহখ্যা 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


বাস্তব ও অবাস্তব যুদ্ধ 
অগ্পদিন পূর্বে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার দাবি 
প্রবলভাবে উঠিয়াছিল | জনসাধারণের পক্ষ হইতে যুদ্ধের দাবি 
ইতিহাসে খুব কম আছে। পূর্বববঙ্তে প্রায় সওয়া কোটি হিন্দু 
নরন।রী যে বিভীষিকা ও অপমানের মধ্যে বাস করিতেছেন 
তাহাতে বাংলার ও ভারতের মন চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে এবং 
বাঙালী মানবতার অপমানের প্রতিকারকল্পে যুদ্ধ চাহিতেছে। 
যুদ্ধের দাবী ও যুদ্ধের আহ্বান যে কি বস্ত তাহ] দীর্ঘ তিন- 
চার শতাষশির দাসত্বে আমরা তৃলিয়াই গিয়াছি। সুতরাং 
বর্তমানে ষে আবেগ আলোড়নের মধ্যে “যুদ্ধ চাই, যুদ্ধ চাই” 
বলিয়া চিৎকার উঠিয়াছে তাহা অবাস্তবের পর্যায়ে পড়িতেছে। 
যুদ্ধের আহ্বান আঁসিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝা যায় কে 
লড়িবে কাহার সঙ্গে । “যুদ্ধ ঘোষণা কর” এই চিৎকার তখনই 
বাস্তব রূপ গ্রহণ করে যখন আহবানকারী বলে “আমি লড়িব” 
বা “আমি পুত্র, পাত্রমিত্র, আত্মীয়স্বজন লইয়া যুদ্ধে নামিব।” 
এরূপ না হইলে সে যুদ্ধের আহ্বান অবাস্তব । যিনি ঘুদ্ধ 
ঘোষণা চাহিতেছেন তাহার সেই সঙ্গেই বল! প্রয়োজন যে 
যুদ্ধের অনলে তিনি কি আহুতি দিতে প্রস্তুত আছেন ; নহিলে 
তাহার সে আবেগ বৃথাই যাইবে । বাঙালীরই আত্মীয় 
স্বজন ভীষণ বিপদে পড়িয়াছে, তাহাদের যাতনার আর্তনাদ 
আমাদের হৃদয়েই বিবিয়াছে বেণী, কিন্ত যুদ্ধের দাবিতে 
দেখিতেছি যেন আমরা চাই আমাদের হইয়া মান্্রাজী, মহা- 
নাহয়, রাজপুত, শিখ, পঞ্জাবী, বিহারী ও হিন্দুস্থানী বাঙালীর 
সত্রচ্র সঙ্গে যুদ্ধে নামে। 
যদি দেখিতাম যুদ্ধের আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গে শত-সহত্র 
াঙালী যুবক সৈল্তদলে ভর্তি হইতে চলিয়াছে, বদি দেখিতাম 
শংলার রক্ষীদলে অন্ত্রশিক্ষা! ও যুদ্ধশিক্ষার জন্ত হাজারে হাজারে 
হলের দল চলিয়াছে, তবে বুবিতাম এই “যুদ্ধ চাই” কলরবের 
পছনে পৌঁরুষ আছে, ক্ষাআধর্টের উদ্দীপনা আছে। সেরূপ 
বস্থার অভাবে আমরা বুঝিতে বাধ্য যে এই যুদ্ধের আহ্বান 
1ঙালীর আচ্ষুল হৃদয়ের অবাস্তব উদ্ভ্বোসমাআ। বুদ্ধ এভাবে 
সন! 9 হওয়া উচিতও নয়। 


যুদ্ধের জন্ত ষে প্রস্ততি প্রয়োজন তাহার দিকে বাঙালী 
যুবকদিগের মন দিতে না দেখিয়া আমর কিন্ত আশ্চর্ধয 
হইতেছি। রক্ষীবাহিনীতে শিক্ষালাভের সুযোগ যুবকেরা 
গ্রহণ করিতে চাহিতেছে না। স্থিরবুদ্ধি লোকমাত্রেই 
জানেন যে, প্রস্তত না হইয়া যুদ্ধে নামা পরম অনিষ্ককর 
হইবে। যুদ্ধ করিতে আত্তর্জাতিক জটিলতা সৃষ্টি হইবে। 
পূর্ববঙ্গ দখলে হয়ত বেশী সময় না লাগিতেও পায়ে কিন্তু 
পশ্চিম পাকিস্থানের সঙ্গে যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার যথেষ্ 
আশঙ্কা আছে। তখন আবার যুদ্ধের রক্তপ্লাবনের সঙ্গে 
সঙ্গেই ইন্ক্লেশন, কণ্ট্োল, মৃলাবৃদ্ধি প্রভৃতি যুদ্ধকালীন লানা- 
বিধ অন্থব্ধি দেখা দিবে। তার উপর আছে আভ্যন্তরীণ 
পাকিস্থানী ও কম্যুনিষ্টদের অরাজকতা সৃষ্টির ভয়। যুদ্ধে 
নামিতে হইলে সমস্ত দিক ঘত্ব সহকারে বিবেচনা ও বিচাক্স 
করিতে হইবে । কাজেই ইহা] সময়সাপেক্ষ। পাকিস্থান 
নিজে যদি যুদ্ধ আরম্ত কুরে তাহা হইলে দেশরক্ষার জায়োজন 
কি হইবে তাহা ও উপেক্ষা করিলে চলিবে না। কাশ্ীরে বরফ 
গলার পর পাকিস্থান যদি আবার সেখানে যুদ্ধ আরস্ত করে, 
যুদ্ধ বিরতির সর্ত যদি ভঙ্গ করে তবে হয়ত ভারতবর্ধকে পঞ্জাব 
ও পুর্বববঙ্ধে তার জবাব দিতে হইতে পারে। পঙ্খিতজী বিনা 
কারণে কাশ্মীর ও পুর্ববঙ্গকে এক সুত্রে গাথেন নাই। রাঙের 
নিরাপত্ত! বিপন্ন হইলে প্রস্ততির প্রয়োজন, আমর! কি তাহা! 
করিতেছি? ূ 

আমাদের হাতে যুদ্ধ ছাড়াও বড় অস্ত্র জাছে, উহা 
হইতেছে “ইকনমিক্‌ স্তাংসন” অর্থাৎ জর্ধিক অবরোধ । পাকি- 
স্থানকে অনেক প্িনিষের জন্ত ভারতের উপর নির্ভর কপ্সিতেই 
হইবে। কীচা পাট ও তুল! বিদেশে বেচিয়া তাহার] এমন 
বৈদেশিক মুদ্রা পায় না.যাহা স্বারা ভারতবর্ধকে বাদ দিয়, 
তাহারা চলিতে পারে । এ কথাও বিশেষ ভাবে ভাবিয়া দেখা 
দরকার । ইহা ভিন্ন আমাদের হাতে আছে পশ্চিম পঞ্জাবের 
জল সেচের ছইটি প্রধান মুখ, পাকিস্থান-পঞ্জাবের উত্তর 
অঞ্চলের বিছ্াৎ সরবরাহের যুখ এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকি- 
স্থানের চলাচলের জলপথ ও আকাশস্পথ। 


৪৮২ 








পূর্ববঙ্গের অবস্থ। 


পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের অবস্থা এখন একটি সর্বভারতীয় 
সমস্তায় পরিণত হইয়াছে । পণ্ডিত নেহরু ইহাকে *কাশ্ীর 
সমন্তার সহিত সমান পর্যায়ের বলিক্ন! ঘোষণ। করিয়াছেন এবং 
বলিয়াছেন যে পূর্ববঙ্গের ব্যাপারের প্রতি আমাদের সর্বাগ্রে 
দৃষ্টি রাখিতে হইবে । একমাত্র ঢাকার ঘটনার পর তিনি 
পশ্চিমবঙ্গ ও পুর্ববঙ্গে গোলযোগের যে বিবরণ দিয়াছিলেন, 
তাহাই পূর্ববঙ্গের শোচনীয় অবস্থা বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। 
প্রধান মন্ত্রীর বিবৃতির পর ফেনী, চট্টগ্রাম, বরিশাল, শ্ত্রীহট, 
ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলা! হইতে যে সমন্ত হত্যা, লুঠন, নারী- 


হরণ ও ট্রেন আক্রমণের সংবাদ আসিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ, 


হইতেছে যে হয় পূর্ববঙ্গ গবন্মেটে সেখানে শাস্তিরক্ষায় 
একেবারে অক্ষম, নতুবা বর্তমান অত্যাচারের পিছনে 
াহাদের পরোক্ষ সমর্থন রহিয়াছে । পশ্চিমবর্শে যাহা 
ঘটয়াছে তাহ! সরকারী প্রেস নোটে প্রকাশিত হইতেছে এবং 
জামরা! ব্যজিগত অন্ুসপ্ধানের সহিত মিলাইয়া দেখিতে 
পাইতেছি যে প্রেস নোটে সত্য কথাই বলা হইয়াছে । প্রেস 
নোট সম্বন্ধে বরং হিন্দুদের অভিযোগ আছে যে তাহাদের 
উপর বেশী করিয়া দোষারোপ হইয়াছে, মুসলমানদের অন্তায় 
কার্যের উল্লেখ প্রেস নোটে কম আছে। পার্ক সার্কাসের 
ঘটনা সম্পর্কিত প্রেস নোট ইহার নিদর্শন; €সখানকার 
গোলযোগের দিন হিন্দ-বাড়ীতে যেমন বোম! পাওয়া গিয়াছে, 
তেমনি মুসলমান বাড়ী হইতে অগ্র উদ্ধার হইয়াছে; কিপ্ত 
প্রথমটির উল্লেখ প্রেস নোটে আছে, শেষেরটির উল্লেখ নাই। 

পশ্চিমবঙ্গ গবন্থমেন্টের প্রেপ নোটের সহিত যেমন সত্য 
সংবাদের অমিল খুব কম, পূর্ববঙ্গ সরকারের প্রেস নোট তার 
বিপরীত, উহার সহিত সত্যের সম্পর্ক নাই বলিলেই হয়। 
অন্ততঃ প্রকাশিত সংবাদের সহিত পূর্ববঙ্গ সরকারের প্রেস 
নোটের কোনই মিল নাই। পূর্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রী মৌলবী 
নুরুল আমীন সেখানকার ঘটনাবলী সম্পর্কে ১০ই মার্চ পূর্ববঙ্গ 
ব্যবস্থা পরিষদে যে দীর্ঘ বিবৃতি দিয়াছেন তাহার পূর্ণ বিবরণ 
“পাকিস্থান অবজ্বার্ভীর” পজ্জিকায় প্রকাশিত হইয়াছে । পূর্ব- 
বঙ্গের ঘটনাবলী চাপ! দিবার এবং উহার দায়িত্ব ভারতের পর 
চাপাইবার যে অপপ্রয়াস পাকিস্থানে চলিতেছে, এই বিবৃতি 
তাহার শ্রেষ্ঠ প্রম্মাণ। পূর্ববঙ্গ সরকারের প্রেস নোট এখানে 
বিশেষ পাওয়! যায় নাই, পূর্ববঙ্গ প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতিতেই 
সমস্ত ঘটনার সরকারী বিবরণ পাওয়া! যাইতেছে । মৌলবী 
জা্মীনের প্রধান বক্তব্য, এই : 


(১) .বৎসরাধিক কাল ফাবং 'মাইনরিটি প্র্টেকসন 
কাউলিল+ পূর্ববঙ্গের হি্ছুদের কাগ্নিক হূর্থশার কাহিনী 
প্রচার করিতেছে; পশ্চিমবঙ্গের সংবাদপত্রসমূহের সাহায্যে 


প্রবাসী 


১৩৫ 





পশ্চিমবঙ্গে সাপ্প্রদায়িক বিষ ছড়াইতেছে, ভারত বিভাগের পর 
পশ্চিমবঙ্গে বহুবার সান্্রদায়িক দাঙ্গা! হইয়াছে, ডিসেম্বর নাগাদ 
এই কাউন্সিল ও হিন্দ মহ্াসভ! র।জনীতি ক্ষেত্রে প্রধান নেতৃত্ব 
গ্রহণ করিয়াছে এবং ব্যাপকভাবে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গ'মা 
ঘটাইয়াছে। 

(২) সেপ্টেত্বর মাস হইতে পূর্ববঙ্গ গবন্মেণ্টের বারম্বার 
অনুরোধ সত্বেও পশ্চিমবঙ্গ গবন্মে্ট তাহাদের বিরুদ্ধে 
সিকিউরিটি আইন প্রয়োগ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন 
(1809 7[919569 )। 

(৩) ভারতবর্ষ সেকুলার £্েঁট বা ধর্মনিরপেক্ষ রা& হিসাবে 
সাপ্প্রদাস্িক প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে দিতে পারে না এই কারণে 
পূর্ববঙ্গ গবন্মেন্ট আস্ত£-ডোমিনিয়ন চুক্তি অনুসারে হিন্দু মহা!- 
সভা ও রায় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিবার জন্ত ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণষেন্টকে চাপ 
দিয়াছে কিন্ত ফল তো! হয়ই নাই বরং তাহাদের পাকিস্থান- 
বিরোধী ও মুসলিম-বিরোধী প্রচারকার্ধ্য সভা ও সংবাদপত্র 
মারফত চালাইতে দেওয়া হইয়াছে। 

(৪) ২৪শে ডিসেম্বর কলিকাতায় হিন্দু মহ।সভা'র 
সম্মেলন হয় এবং তার পর হইতে অথণ্ড ভারত পুনঃপ্রতিষ্ঠার 
জন্ত বলপুর্বক পাকিস্থান-দখল এবং ভারতীয় মুসলমানদের 
“জাতীয়করণের+ (188610081158001) ) কথ! ঘোষিত হইতে 
থাকে। হহাতে পচ্চিমবঙ্গে মুসলিম-বিরোধী মনোভাব 
বাড়ে। 


(৫) ১৫ইজানুয়ারী সর্দার প্যাটেল কলিকাত!র 
বক্তৃতায় মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম এবং ১৯৪৬ সালের 
কলিকাতা দাঙ্গা! সম্বন্ধে অত্যন্ত অসস্তোষজনক মন্তব্য করেন 
এবং বলেন যে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের সীমারেখ! কৃতিম ; 
পশ্চিমবঙ্গ ও ভারত হইতে পূর্ববঙ্গের “ভ্রাতাদের” “সাহায্যে” 
লোক গেলে তিনি বাধা দিতে পারিবেন ন1। সর্দার 
প্যাটেলের মনোভাবকে বূপ দেওয়ার জন্ত সম্পাদকীয় মন্তব্য, 
প্রাচীরপত্র, পুস্তিকা! প্রভৃতি আবিভূতি হয়। 

(৬) ২০শেডিসেত্বর বাগেরহাটের ঘটন! ঘটে, উহা 
সাম্প্রদায়িক নহে, পুলিশের সহিত কমুযুনি্ প্রভাবান্দিত 
জনতার সংঘর্ধ। সর্দার প্যাটেলের বক্তৃতার পর ১৮ই জানুয়ারী 
আনন্দবাজার ও মুপান্তর পত্রিকায় বাগেরহাটের ব্যাপার লইয়া 
সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়। এই ঘটনা যদি সত্যই 
সাম্প্রদায়িক হুইয়! থাকিবে তবে এক মাস তাহাক্স চুপ করিয়া 
রহিলেন কেন ? 

(৭) এইভাবে ক্ষেত্র প্রস্তত করিয়! হিন্দু মহাসভা এবং ' 
মাইনগিটি প্রর্টেকসদ কাউন্সিল ২৪ পরগণা ও মুর্পিদাবাদ 
জেলায় হাক্ষামা জারস্ত করায়। ১৯শে জাহুয়ারী 'বনরগায় | 


চৈজ 


মসজিদ অপবিজ্রকরণ প্রভৃতি খটে। ২১শে জাহুয়ারী জে পি 
মিত্র স্বয়ং বনগগায় মহাসভা ও তাহার কাউছ্সিলের একটি 
মিলিত সভায় বক্তৃতা করেন। ২৪শে জানুয়ারী বহুরমপুরে 
মহাসতা একটি বিরাট জনসভ।র অনুষ্ঠান করে। এই সভার 
পরেই হিন্দুরা গোরাবাজারের মুসলমানদের আক্রমণ করে। 
২৬শে জ্বাহুয়ারী উপ্টাঁডাঙ্গা, বেলিয়াঘাটা ও মাপিকতলায় 
অনুরূপ ঘটন! ঘটে । ২৯শে জানুয়ারী বাটানগরে মাইনরিটি 
কাউদ্দিল সভা আহ্বান করে। ৫ই ফেব্রুয়ারী সেখানে 
সাম্প্রদায়িক হাঙ্গাম! হয়। 

(৮) জানুয়াীর শেষ ভাগ পধ্যস্ত পশ্চিমবঙ্গে বাগের- 
হাটের ঘটনা লইয়া কিরূপ প্রচার কার্য চলিয়াছে 
পূর্ববঙ্গ গবন্মেন্ট তাহা! জানিতে পারে নাই। ৩র] ফেব্রুয়ারী 
বাগেরহাটের ঘটনার বিবরণ দিয়া আমর! প্রেপ নোট বাহির 
করি। সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ বিধান রায় উহার তীব্র সমালোচন! 
করেন এবং বলেন যে আমাদের প্রেস নোটটি-__যাহারা ঘটনা 
ভাল করিয়া জানেন না তাহাদের ফাকি দেওয়ার জন্ত প্রচারিত 
হইল্নাছে। 


(৯) ৬ই ফেব্রুয়ারীর প্রেস নোটে পশ্চিমবঙ্গ গবন্মেন্ট 
প্রথম স্বীকার করিলেন যে সেখানে ব্যাপকভাবে হাঙ্গামা 
হইয়ছে। তবে এই প্রেস নোটে বলা হয় যে পুর্ববঙ্ন হইতে 
উত্তেজনা দেওয়াতেই এরূপ ঘটে। ইহার ফলে কলিকাতা 
এবং উহার কারখানা অঞ্চলে ছুই দ্িন পরে ৮ই ফেব্রুয়ারী 
হইতে ব্যাপকভাবে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা আরম্ত হুয়। 

(১০) পশ্চিমবঙ্গ গবন্মে্ট ইহার পরেও প্রেসপনোটে 
এমন সব কথা বলেন যাহাতে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির 
দুবিধা হয়। ৮ই ফেব্রুয়ারী পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে ডাঃ 
রায় বলেন-_“অন্বিধা এই ষে পূর্বাবঙ্গে যে ঠিক কি ঘটিতেছে 
তাহ! জানা যাইতেছে না, তবে পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে 
লোক আসার মত (৩০ হাক্জার বনগায়ে ইতিমধ্যেই 
জাগিয়াছে ) এবং এখানে মাইনরিটিদের ভীত হওয়ার মত 
কোন কোন ঘটনা সেখানে ঘটিয়াছে ।” অথচ এই দিন পর্যন্ত 
পূর্ববঙ্গের কোন স্থানে একটিও সাম্প্রদায়িক দাক্গা ঘটে নাই। 

জাসাম হুইতে ৫ লক্ষ মুসলমান বিতাড়নের প্রন্ভাবে পূর্বব- 
বঙ্গে চাফলোর সৃষ্টি হয়। জাহুয়ারীর শেষের দিকে করিম- 
গঞ্জ হইতে বছ অন্বস্তিকর সংবাদ আসে। ওরা ফেব্রুয়ারী 
লামডিং-এ মুসলমান যাত্রীরা আক্রান্ত হুয়। 

(১১) এই অবস্থায় ৯ই ফেব্রুয়ারী ঢাকায় উভয় বঙ্গের 


চীফ সেক্রেটারীদ্বয়ের সাক্ষাৎকার হয়। তাহাদের *মধ্যে যে 
চুক্তি হয় পূর্ববঙ্গের সংবাদপত্রগুলি তাহা পালন করে এবং 
পশ্চিমবঙ্গের পত্রিকাগুলি সম্পূর্ণ অগ্রাঙ্ন করে । 


(১২) ১০ই ফেব্রুয়ারী ঢাকায় দাঙ্গা আরম্ভ হয়। ভারত 


বিভাগের পর পূর্বঙ্গে ইহাই প্রথম দাঙ্গা। পশ্চিমবঙ্গ ও 


বিবিধ প্রসঙ্গ পুর্র্ববঙ্গের অবস্থা 


৪৮৩ 


আসাম হইতে উৎপীড়িত মুসলমানেরা ঢাকা আসার পর 
উত্তেজনা জঙ্মে। যে দিন দাঙ্গা আরম্ত হয় সেই দিনই সন্ধ্যায় 
ই পাকিস্থান রাইফেল, সশস্ত্র পুলিশ এবং মিলিটারীর চেষ্টায় 
অবস্থা আয়ত্তে আসে। কারফিউ জার হয় এবং বদলোকদের 
গ্রেপ্তার কর! হয়। ১০ হাজার লোককে আশ্রয়প্রার্থা শিবিরে 
সরানে! হয়। পরের ছুই দিন সামান্ত ছুই চারিটা ঘটনা 
ঘটে। ঢাকায় আসা যাওয়ার পথে ট্রেন আক্রান্ত হয়। সমস্ত 
ট্রেনে সশত্ত্র প্রহরী দেওয়া হয়। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে 
মিলাইয়া মোট নিহতের সংখ্যা ১৯৮ এবং আহত ২২৩। 
পুলিশ ২২ বার গুলি চালায় এবং ১২৬৮ জনকে গ্রেগ্তার 
করে। বহু বাড়ী তল্লাসী হয় এবং লুঠিত সম্পত্তির খুব বড় 
অংশ (৮01/ 58১৪001911)91%) উদ্ধার হয়। অভ্ভুতপূর্বব 
দ্রুততার সহিত ঢাকার গোলযোগ আয়ত্তে আসে। 

(১৩). ১৩ই ফেব্রুয়ারী ঢাকার বাহিরে ফেণী, বরিশাল, 
চট্টগ্রাম, জামালপুর এবং শ্রীহট্রে গোলযোগ হয়। উত্ভয় 
ক্ষেত্রেই প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে বাহির হইতে আগত 
এজেন্ট প্রভোকটোরেরা লোককে উত্তেঞ্ধিত করিয়৷ দাঙ্গা 
বাধাইয়াছে। বরিশালে ৮টি গৃহদাহ হয়, তম্মধ্যে প্রথম 
আগুন লাগে সরকারী শন্তের গুদামে । ১৪ জন ছুরিকাহত 
হয়। ১৬ই হইতে ২০শে ফেব্রুয়ারী পর্যযতস্ত ঝালকাঠি 
ও নলচিঠিতে লুঠ, গৃহদাহ ও আক্রমণ হয়। ১৪ই ফেব্রুয়ারী 
চট্টগ্রামে " জন ছুরিকাহত হয় ও ৪টি গৃহদাহ হয়। ফেনীতে 
৪০০০ হিন্দুকে বিপজ্জনক এলাক] হইতে সরাইয়া ফেলায় 
বিশেষ কিছু হয় নাই। ১৩ই হইতে ১৭ই ফেব্রুয়ারী পধ্যন্ত 
করিমগঞ্জ হইতে ২০১০০০ বাস্তহার৷ অসায় শহট্ে উত্তেজনা 
দেখা দেয় কিন্ত বিশেষ কিছুই ঘটে নাই। 

(১৪) ১৩ই ফেব্রুয়ারী ভৈরবে ও ২৮শে ফেব্রুয়ারী 
সাস্তাহারে ট্রে আক্রান্ত হয়। 

(১৫) ঢাকার বাহিরে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১১৫, 
তন্মধ্যে ৩১ জন মার! গিয়াছে । 

(১৬) ভারতে পাকিস্থান-বিরে।ধী প্রচারকাধর্য চরমে 
ওঠে ২৩শে ফেব্রুয়ারী পার্লামেন্টে পঞ্িত নেহরুর বিবৃতিতে । 
তিনি পুর্ববঙ্ষের ঘটনার একটি অতিশয় অতিরঞ্রিত বিবরণ 
দান করেন। 

(১৭) জলপাইগুড়ি, ম]লদহ, মুর্শিদাবাদ, বনগা ও 
কলিকাতা হইতে পূর্বববঙ্ে ৩৮৩৪০ জন বাত্তহারা আসিয়াছে; 
কাছাড় হইতে শ্রহটে আসিয়াছে ২৩,১১৫ এবং গোয়ালপাড়া 
হইতৈ রংপুরে আসিয়াছে ৫৪,৫৬৯ । ইহা] ছাড়া হাটা পথে 
আরও বহু সহশ্র আসিয়াছে । 


(১৮) মৌলবী হুরুল আমীন বলিতেছেন, *১৩ই ফেব্রুয়ারী 
ঢাকার দাঙ্গার আগে ডাঃরায় আমাকে অত্যান্ত চাপ দিয়া 
জেখেন থে ফল্িকাতার মাণিকতল। এলাকা হইতে প্রাস় 


৪৮৪ 





১৫০০০ লোককে এক সঙ্গে পূর্ববঙ্গে সরাইয়৷ লওয়া উচিত। 
তিনি বলেন যে উহার! আতঙ্কগ্রস্ত হইয়াছে এবং এই অবস্থায় 
সেখানে থ।কিলে উত্তেজনার কারণ বিদ্তমান থাকিবে । ঢাকার 
ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনারও এই মর্নটে আমাকে ব্যক্তিগত 
ভাবে বলেন।” ছুর্ডাগ্যর বিষয় সমস্ত লোক  সরাইয়া 
দেএয়ার ধোক এানও রহিয়াছে € 00001007910 1078% 
01)0)118১19 00 ড1)0199810 95৭0০086100 901]1 2০০০ 
10068, ) 

(১৯) পূর্ববঙ্গের চতুর্দিকে লৌহ যবনিকা তুলিয়। রাখার 
মিথা। অভিযোগ করা হইয়াছে। 

(২০) পণ্ডিত নেহরুর “ভিন্ন পদ্থা”র ঘোষণা মহাসতা- 
পশ্থ দের মনে মিথ্য। আশা জাগাইয়াছে এবং প্রকাগ্ঠে যুদ্ধের 
দাবী করা হইতেছে। পাকিস্থান যুদ্ধ চায় ন1 কিন্তু ভারতবর্ষ 
যদি চায় তবে সে পাকিন্থ।'নকে স্পূর্ণ প্রস্তুত দেখিতে পাইবে । 


মৌলবী নুরুল আমীনের বিবৃতির ঘাঁধার্থ্য 

মৌলবী ছুরুল আমীনের বক্তব্য নিরপেক্ষভাবে গ্ররূত 
অবস্বার সহিত মিলাইয়া বিচার করিলে দেখা যায় উহাতে 
পশ্চিমবঙ্গের ঘটনার নিতান্তই অতিরপ্তরন এবং পাকিস্থানের 
ঘটন! চাপ! দিবার ও লু করিবার আগ্রহ সুপরিষ্ষুট | তাহার 
প্রথম যুক্তি তুল ইহা! এখানে সকলেরই জানা; কলিকাতার 
রাজনীতি ক্ষেত্রে মহাসভা বা! মাইনরটি কাউন্সিলের কে।ন 
প্রভাব নাই বলিলেই হয়। খাহারা সাম্প্রদায়িক গোলযোগ 
খটাইবার চেষ্টা করেন নাই তাহাদের বিরুদ্ধে সিকিউরিটি 
আইন নিছক একটি বৈদেশিক গবন্মেণ্টের অনুরোধে কেহ 
প্রয়োগ করিতে পারে না। ভারতবর্ধ সেকুলার &্টেট এবং 
সে হিসাবে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান গঠন এখানে বাঞ্ছনীয় 
নহে; কিন্তু ডেমোক্রাটিক রিপাবলিকে এনপ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া 
উঠিলে তাহা জোর করিয়। ভাক্গিয়া দেওয়াও সমান অন্ঠায় 
হুইবে। জর্দার প্যা্টেলের কলিকাতার বক্তৃতা যেভাবে 
বিকৃত করিয়া তার কদর্থ কর! হইয়াছে জর্দারজী শ্বয়ং 
তার জবাব দিয়াছেন । তাহার বক্তৃতার সময়েই মিঃ লিয়াকৎ 
আলি জবাবে মুখ খুলিয়াছিলেন কিন্তু তখনও তাহার এন্সপ 
বাখ্যা হয় নাই যেমন এখন আরম্ভ হইয়াছে । তাহার 
সুখে যে সমস্ত কথা চাপানো হইয়াছে তাহাও যে একেবারে 
কঙ্সিত ইহাঁও তিনি বলিয়াছেন। সম্ভবতঃ লিয়াকং আলি 
সাহেবকে কলিকাতায় দশ হাজার মুসলিম নিধনের সংবাদ যে 
মিথ্যুকের দল দিয়াছিল সর্দারজীর বক্তৃতাও তাহারাই রিপোর্ট 
করিয়াছে । 

বাগেরহাটের ঘটনার প্রায় এক মাস পরে উহা! কলিকাতায় 
প্রকাশিত হওয়ার একমাত্র কারণ এখানকার সংবাদপত্রসমূহের 
উত্তেজনা বন্ধ বলাখিবার আগ্রহ । ব্যাপারটা প্রকাশ করিলে 
পাছে এখানে লোকে উত্তেজিত হস্ব এই আশঙ্কাতেই তাহারা 


প্রবাষী 





১৩৫৬ 





উহা প্রকাশে বিরত ছিলেন। কিন্তু বাগেরহাট হইতে ৩০ 
হাজার বাস্তহারা আসিয়া উপস্থিত হইলে যখন মুখে মুখে 
উত্তেজনা ছড়াইয়া পড়িতে আরম্ত করে তখনই সংবাদপত্রসমূহ 
সত্য সংবাদ প্রকাশ করিয়া গুজবের কঠরোধ করিবার জন্ত 
উহা ছাপাইয়াছিলেন। এক মাস দেরীতে ছাপার যে কদর্থ 
পাকিস্থানী প্রধানমন্ত্রী মিঃ লিয়াকংৎ আলি এবং পূর্ববঙ্গের 
প্রধানমন্ত্রী মৌলবী হুরুল আমীন করিতেছেন তাহা! সত্য নহে। 
এই ধরণের সংবাদ বিলম্বে ছাপার কিরূপ প্রতিক্রিয়া! পাকি- 
স্থানে হয় তাহাও আমাদের সংবাদপত্রসমূহের লক্ষ্য করা 
কর্তব্য । ডাঃ বিধান রায়ের প্রেস নোটেই বাগেরহাট ঘটনার 
প্রকৃত তথ্য প্রকাশ পায়। 

বনগ।য়ে জে. পি. মিত্রের কাউন্সিলের ও হিন্দু মহাসভার 
“বৈঠক, তাহার সঙ্ষে মদজিদ অপবিভ্রকরণ ইত্যাদির সম্পর্ক 
এবং জানুয়ারী মাসে কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক গোলযোগের 
সংবাদ কত বড় বানানে! তাহা! বল! নিম্প্রয়োজন। ২৬শে 
জানুয়ারী ও উহার পরবর্তাঁ কয়েকদিন কলিকাতায় কমুযুনিষ্ 
গোলযোগ ঘটিয়াছিল ইহ! জানা কথা। 


৬ই ফেব্রুয়ারীর প্রেসপনোটে ব্যাপক হাঙ্গামার কথা 
কোথাও উল্লেখ নাই। মুশিপাবাদে ইতস্তত; যে কয়টি 
সামান্য ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার সত্য ও সঠিক সংবাদ আছে। 
কলিকাতায় প্রথম সাম্প্রদায়িক ঘটন! ৪ঠ1 ফেব্রুয়ারীর সামান্ত 
একটি ঘটনা । ৮ই ফেব্রুয়ারী মাণিকতলার ঘটনা ঘটে । ইহার 
সূলে ছিল মুসলমান কর্তৃক একটি হিন্দু কনেষ্টবলের ছুরিকাহত 
হুওয়া এবং একটি হিন্দু ভদ্রলোককে টানিয়া বস্তির মধ্যে 
লইয়া গিয়া তাহাকে হত্যা করিয়া মসজিদ প্রাঙ্গনে কবর 
দেওয়া । ইহার পর জনতার উত্তেজনা প্রশমিত করিতে 
গবন্মেটটেকে বিষম বেগ পাইতে হয়। পূর্ববঙ্গের ঘটনা 
সম্থন্ষে সঠিক সংবাদের অভাবে পশ্চিমবঙ্গে উত্তেজনা প্রশমন 
কঠিন হুইতেছিল, এই কথা বলিয়া ডাঃ রায় সত্য কথাই 
বলিয়াছিলেন। এই দিন পর্ধ্যস্ত পূর্ববঙ্গের কোথাও সাম্প্র- 
দায়িক দাঙ্গা হয় নাই কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নহে। ৪ঠ 
ফেব্রুয়ারী ফেনীর নিকটবর্ভা একটি গ্রামে হিন্দু দোকান লুঠিত 
হয় এবং বহু হিম্ছু পলাইয়া আগরতলায় আশ্রয় লয়,এই সংবাদ 
ইউনাইটেড প্রেস-প্রচার করেন । ঘটনা! কম ঘটিলেও একথা 
ঠিক যে ঢাকার ব্যাপারের অনেক পূর্ব্ব হইতে হিন্দুবাড়ী রিকুই 
জিসন, বেপরোর়া হিন্দু গ্রেপ্তার প্রতৃতির দ্বারা দাঙ্গার ক্ষেত্র 
প্রস্তত করা হইতেছিল। ভত্র ও প্রভাবশালী হিন্দুদের হত্যা 
করিয়া গরীব ও অসহায়দিগকে ধর্মাস্তরিত করিবার যে সুপরি- 
কল্পিত প্লযান নোয়াখালিতে দেখ! গিয়াছিল এক্ষেত্রেও তাহাই 
দেখা গিয়াছে। ঢাকার ঘটনার পুর্বে আজাদের ছই তিন 
সপ্তাহের প্রচারকার্ধ্য ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। 

চীক সেক্রেটারীঘ্বয়ের যুক্ত বিষ্বৃতি প্রকৃতপক্ষে ধ্নহারা 


চৈত্র 


প্রথমে ভঙ্গ করিয়াছে তাহা! অঙন্ুসন্ধানসাপেক্ষ ৷ 
পাকিগ্বানের অভিষোগ বিশ্বাস করা যায় না। 

ঢাকার দাঙ্গা! পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ববঙ্গের প্রথম খুব 
বড় দাঙ্গা হইতে পারে কিন্তু ইহার আগেকার বাগেরহাটের 
ঘটনাকে উপেক্ষা কর! যায় না। ঢাকা মেল আক্রমণকে 
তাহারা প্রথমট1 অসান্্রদাস্সিক ডাক।তি শ্রেণীর ঘটনা বলিয়া 
প্রচার করিয়।ছিলেন, এখন বাগেরহাটের ব্যাপারটাতেও 
সেইরূপ রং চড়াইতে চাহিতেছেন | ঢাক। ও ঢাকার বাহিরের 
দাঙ্গায় হতাহতের যে সংখ্যা মৌলবী সাহেব দিয়াছেন তাহা! 
অবিশ্বান্ত ; এখানে সংবাদপত্রে নাম ঠিকানা দিয়া নিহতদের 
যে সমস্ত তালিকা প্রকাশিত হইতেছে তাঁর সহিত উহার কোন 
মিল নাই । ফেণী, চট্টগ্রাম, বরিশাল, জামালপুর ও শ্রীহটে 
এজেন্ট প্রভোকেটারের] গোলমালের স্ুত্রপাত করিয়াছিল; 
ইহারা কাহার! এবং ধর] পড়িয়াছে কিনা মৌলবী সাহেব 
তাহা বলেন নাই। 

মুরূল আমীন সাহেব বলিয়াছেন যে ভৈরবে ও সাস্তাহারে 
ট্রেন আক্রান্ত হইয়াছে এবং ভারতে একমাত্র লামডিং ছাড়া 
আর কোথাও এরূপ হইয়াছে বলিয়া তিনি বলিতে পারেন 
নাই। ঢাকা-মেল আক্রমণের কথা তিনি একেবারে চাপিয়। 
গিয়াছেন এবং এ সব ট্রেন ছাড়া আরও বছ ট্রেন আক্রান্ত 
হুইয়াছে বলিয়া! এখানে সংবাদ আসিতেছে । পর পর এতগ্ুলি 
ট্রেন আক্রমণ তাহার] সশন্র প্রহরী দিয়াও নিবারণ করিতে 
পারেন নাই। 

ঢাকার মোট নিহতের সংখ্যা ১৯৮ এবং তার বাহিরে 
স্বত্যুসংখ্যা মাত্র ৩১, ইহা! একেবারে অবিশ্বাস্ত | 

আমাদের প্রধান মন্ত্রীর বিবৃতিতে অতিরঞ্জন বিন্দুমাত্র নাই, 
বরং ঘটনা যথাসস্তভব লঘুর দ্িকে টানিয়্াই তিনি বিবৃতি 
দিয়াছেন । 


পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম হইতে বেশী মুসলমান পাকিস্থানে 
গিয়াছে এইজ যে এখান হইতে যাওয়ার পথে কোনরূপ বি্ব 
শষ্টি করা হয় নাই। পূর্ববঙ্গ হুইতে পশ্চিমবঙ্ে আগমনের 
অবাধ গতি খুলিয়া! দিলে তখন এ বিষয়ে তুলনা করা সম্ভব 
হইবে । 

ঢাকার দাঙ্গার জাগে ডাঃ রায় মাণিকতলার ১৫০০০ 
হাজার মুসলমানকে পূর্বববঙ্গে লইয়া যাওয়ার জন্ত পূর্ববঙ্গের 
প্রধান মন্ত্রীকে বলিয়াছিলেন কিনা তাহা আমরা জানি না। 
এ বিষয়ে মৌলবী ছুরুল আমীনের প্রকান্ঠ বিবৃতির পর একটি 
প্রেস নোর্টে সত্য সংবাদ বাহির হওয়া বাঞ্ছনীয় । . 

পূর্ববঙ্গের চতুর্দিকে লৌহ-যবনিক। স্থষ্টির কথা প্রমাপসহ 
পি. টি. আই নিজ্বেই বলিয়াছেন । 

পাকিস্থান বুদ্ধ চায় কিনা তাহার বিচারে দেখা যায় 
কাশঠিরে তাহারাই যুদ্ধ জারস্ত করিয়াছে, পাট বন্ধ করিয়া 





এ বিষয়ে 


বিবিধ প্রসঙ্- বর্তমান অবস্থায় লোকবিনিময় 





৪৮৫ 








অর্থনৈতিক যুদ্ধ তাহারাই নুরু করিয়াছে এবং পূর্ব্বব্গে 
অত্যাচার আরম্ভ করিয়া তাহারাই ভারতকে যুদ্ধে লিড হইতে 
বাধ্য করিতে চাহিতেছে। মৌলবী গুরুল আমীনের দুদীর্ঘ 
বিবৃতিতে নারীহরণের একেবারে কোনরূপ উল্লেখ নাই। 
ইহাতেই তাহার ওকালতির মুল তথ্য ধর পড়ে। 


বর্তমান অবস্থায় লোকবিনিময় 


লোকবিনিময়ের কথাটা খুব জোরের সঙ্গে উঠিয়াছে। 
এক দল লোকের যুক্তি এই যে পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের মুসলমান 
অধিবাসীসংখা' প্রায় আশি লক্ষের কাছাকাছি হইবে ; উহা- 
দিগকে পাকিস্থ(নে পাঠাইয়! তৎপরিবর্থে হিম্ছুদের লইয়া 
আসা হউক। পশ্চিবঙ্গ ও আসামের মুসলমানেরা চাষীশ্রেষীর 
লোক, পূর্ববঙ্গে যে হিন্দুরা রহিয়াছে তাহ।রাও প্রধানতঃ 
তাই। সুতরাং উভয় পক্ষই যদি ঘরবাড়ীতে আগুন না দিয়! 
পরস্পর বদল করিয়া লয় তবে কেন লোকবিনিময় সম্ভব 
নহে? পাকিস্থানীরা বলিতেছেন লোকবিনিময় করিতে হুইলে ' 
তাহ] আংশিক হইলে চলিবে ন1, পাকিস্থানের সমস্ত হিন্দুর 
পরিবর্তে ভারতের সমস্ত মুসলম।ন বিনিময় করিতে হইবে । 
ইহাতে পাকিস্থ'নকে সাড়ে তিন কোটি অতিরিক্ত লোক লইতে 
হয় বলিয়! তাহার] উহাদের জন্ত আরও ভূমি দাবী করিয়া- 
ছেন। আজ” লিখিয়াছে যে লোকবিনিময় করিলে 
অতিরিক্ত সাড়ে তিন কোটি অধিবাসীর জন্ত পাকিস্থানকে 
সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ ও আলাম এবং পুর্ব পঞ্জাবের একাংশ ছাডিতে 
হইবে। লোকবিনিময় করিতে গেলে ভারতের সাড়ে চার 
কোটি মুসলমান ও পাকিস্থানের সওয়া কোটি হিচ্ছু এই পৌনে 
ছয় কোটি লোককে পৈত্রিক খরবাড়ী, জমিজমা, বিষয়-সম্পতভি 
ফেলিয়া! আসিয়। নৃতন সংসার পাতিতে হইবে । উহা! সুপক্িি- 
কর্পিতভাবে করিতে গেলে সময়ের দিক দিয়াও অর্ধ শতাব্দী 
লাগিবার কথা । সামর্ঘের কথ ছাড়িয়াই দিলাম । পাকিস্থান 
কর্তক আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্বব পঞ্জ।বের অংশ দাবীর পক্ষে 
কোন মুক্তি নাই; কারণ তাহারাই ছুই জাতি নীতি অন্ুসায়ে 
হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান বাস করিতে পারে না বলিয়া! পাকিস্থান 
চাহিয়াছিলেন এবং তাহা পাইয়াছেন। ভারতের সকল 
মুসলমানকেই পাকিস্থানে লওয়ার কথা ছিল কিন্ত তাহা মা 
করিয়া অথণ্ড ভারতের প্রায় অর্ধেক মুসলমানকে ভারতেয়ই 
ঘাড়ে চাপাইয়া! রাখ! হইয়াছে । ভারতবর্ষ সেকুলার পেট 
বলিয়া মুসলমানদের তাড়ায় নাই কিন্ত পাকিস্থান ভারতের 
সমগ্র মুসলমানের বাসভূমি হিসাবেই দাবী করা হইয়াছিল । 
বাস্তব দিক দিয়া এই কথা বলা যায় যে পাকিস্থান যেভাবে 
কিস্তিতে কিন্তিতে হিন্দুদের তাড়াইয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে 
তাহার প্রতিক্রিয়৷ স্বরপ ভারতের মুসলমানদের বুনিয়াদ 
ক্রমশঃই শিখিল হইয়া আসিতেছে । তারতবর্ধকে ঘঙজি 
পাকিস্থানের হিন্দুর জন্ত স্থান করিয়া দিতেই হয় তখন ভারতীয় 





৪৮৬ 


অঅ আসি আপিন দস রর সর 


মুসলমানদের পাকিস্থানে গমন ছাড়া গত্যপ্তর থাফিবে লা এবং 
এই সাড়ে চার কোটি মানুষের মহা! সর্ধনাশের সমন্ত দায়ি 
হইবে পাকিস্থানের | 


বর্তমান অবস্থা ও শাস্তিরক্ষ। 


তারতরাষ্ত্রের নিরাপভার প্রতি মনোযে।গ দেওয়া যে কত 
বেশী আবশ্ক হইয়া উঠিয়ছে তাহ! পূর্ববঙ্গের গোল- 
যেগে পরিস্ফৃট হইয়াছে । সমগ্র ভারতে পাকিস্থানী খুপ্ত- 
চরবাছিনী কান্ত করিতেছে । ইহারা কতদূর শিকড় 
বিস্তার করিয়ছে লায়েক আলির পলায়ন তার প্রমাণ। 
প্রতিদিন ভারতের বহু স্থানে পাকিস্থানী চর ধর! পড়িতেছে। 
বাহিরে পাকিস্থান, ভিতরে কমুযুনিষ্ট ও প্রচ্ছন্ন পাকিস্থানী এই 
ছুই চাপে ভারতের নিরাপত্তা বস্ততঃই বিপন্ন হইয়! উঠিয়াছে। 
এই সময়ে জনসাধারণ এবং সরকারী কর্মচারী উভয়কেই 
রাগ্রের নিরাপত্তার প্রতি তীব্র দৃি দ্বাখিয়া কাজ করিতে 
হইবে। জনতার উচ্ছ.্খলতা নিবারণে যাহাতে সরকারের 
শক্তি ক্ষয় করিতে না হয় দেশবাসীকে ততপ্রতি কঠোর দৃষ্টি 
রাখিতে হইবে। পাকিস্থানে আইন ও শ্র্থল! ভাঙ্গিয়া 
পড়িয়াছে, হিন্দুর সম্পত্তি লুঠন ও হিচ্দুনার্সী হরণ এখন 
পাকিস্থানীদের এক্যন্ত্রে গাথিয়! রাখিয়াছে কিন্তু ভারতে 
যেন এরূপ অবস্থা না ঘটে। প্রবল উত্তেজনার মধ্যেও জনতা 
এখন পর্ধ্যস্ত প্রশংসনীয় ধৈর্য্য দেখাইয়! আসিয়াছে । 


সরকারী কর্মচারীদের দ্রিক হইতে কিন্তু এইরূপ কর্তব্য- 
পরায়ণতার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। পুলিস অতি শোচনীয় 
ব্যর্থতা দেখাইয়া আসিতেছে । কয়েক সপ্তাহ আগেও মুষ্টিমেয় 
কতকগুলি কমুনি& পুলিসকে কলিকাতা সহরময় নাচাইয়! 
বেড়াইয়াছে। এখন ইহার! অদৃঙ্ঠ, কারণ অশান্তি স্ষ্টির ভার 
গ্রহণ করিয়াছে পাকিস্থ।'নীর! । উভয়েরই উদ্দে্ট এক, ভারত- 
রাষ্রের ধ্বংসসাধন; এইজ্বন্ত বেশ যোগাযোগে কাজ চলিতেছে। 
ফেরারী কম্যুনিষ্ঠর! ধর! পড়ে নাই, তাহাদের হ্াাগবিল প্রভৃতি 
অবাধে প্রচারিত হইতেছে, গোয়েন্দা পুলিস কিছু করিতে 
পারে নাই। সংবাদ-সংগ্রহ (930101)859), অপরাধ নিবারণ 
(0078$৫0000 ) এবং অপরাধী গ্রেপ্তার ও মামলা পরিচালন 
(09606100 ৪00 11099000190 )-_পুলিসের এই প্রাথমিক 
কর্তব্য তিনটিই কলিকাতায় ও বাংলাদেশে উপেক্ষিত 
হইতেছে । কল্পিকাতার বর্তমান গৌলযোগে পাকিস্থানীদের 
যথেষ্ট হাত আছে এক্প বছ প্রমাণ জাছে। ইন্টালির ফুল- 
বাগান বস্তির নিকটে বোম! বিস্ফোরণের শব পাইয়া পুলিস 
সেখানে তল্লাসী করিয়! বহু বোমা, ছোরা, কার্তৃজ প্রভৃতি 
উদ্ধার করে। বেলগাছিয়ায় জার একটি বস্তিতে বোম! 
বিক্ষোরণের শব পাইয়! পুলিশ গিয় সেখানে বোম তৈত্ির 
সরঞ্জাম ইত্যাদি পায়। এই সমণ্তড আবিষ্ষার় ঘটনাচক্ষে 


প্রবাসী 
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পি অর” আগর রস 


হইয়াছে, ইহাতে গোয়েঙ্গা! পুলিসের ফোন কৃতিত্ব নাই 
অথচ প্রতি বংসর গোয়েন্সা পুলিসের খরচ বাড়িয়া চলিয়াছে। 

অপরাধ নিবারণের কথ! না বলাই ভাল। কনুযুণিষ্ট গোল- 
যোগে দেখ! গিয়াছে অল্প কয়েকটি লোকের নিকট কলিকাতার 
এত বড় এবং অস্ত্রশস্ত্র সক্ষিত পুলিসবাহিনী অসহায়। 
পাকিস্থানী গোলযোগেও তাহাই। কোথাও কোন ঘটনা 
ঘষ্টিলে লরীভতি পুলিস লাফাইয়৷ পড়িয়া রাস্তার লোককে 
লাঠিপেটা করে; এই ভাবে লোককে পুলিসের উপর আরও 
চটাইয়! দেওয়াই ধেন এখন পুলিসের প্রধান কাজ । 

অপরাধী গ্রেপ্তারের অবস্থা আরও শোচনীয়। পুলিস 
কমিশনার মাসে মাসে সাংবাদিক বৈঠক করেন এবং 
উহাতে মাসের অপরাধ সংখ্যা ও গ্রেপ্তার সংখ্য। দেন। 
কিন্ত কতগুলি মামল! আদালতে গেল এবং কতগুলিতে সাজা 
হইল তাহা! বলেন না । অথচ এই চারটি তথা এক সঙ্গে না 
দিলে পুলিশের কৃতিত্ব বুঝা যায় না। ময়দানের সভায় পণ্ডিত 
নেহরুকে লক্ষ্য করিয়া বোম নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল এরং একজন 
সশগ্র পুলিশ কনেষ্টবল নিহুত হইয়াছিল । তিন চার জন 
লোককে ঘটনাস্থলে গ্রেপ্তার করা হয়। শেষ পর্য্যস্ত সকলেই 
মুক্তিলাভ করিয়াছে, কাহারও বিরুদ্ধে মামলা টিকে নাই। 
ভ।রতের প্রধান মন্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়! দশ লক্ষ লোকের সভার 
মধ্যে বোমা নিক্ষিপ্ত হইল, অথচ পুলিশ প্রকৃত অপরাধীকে 
গ্রেপ্তার করিতে পারিল না; যাহাদিগকে হাতেনাতে ধরা 
হুইল তাহারাও প্রমাণাভাবে ছাড়া পাইল, অথচ পুলিশকে 
সাহায্য করিবার জন্ত সকলেই ইচ্ছুক”। 


মামলা পরিচালনে অযোগ্যতার প্রক্ঞ্ নিদর্শন মিলিয়াছে 
গত জানুয়ারী মাসে । ভারত স্বাধীন হওয়ার পর বহুবাজারে 
একটি হিন্দু মেয়ে অপহৃত হয়। সন্গেহক্রমে রিয়াসং বেগ এবং 
আর কয়েকজন মুসলমানকে গ্রেন্তার কর! হয় কিন্তু মেয়েটিকে 
পাওয়া যায় নাই বলিয়া তাহারা মুক্তি পায়। কিন্ত একজন 
ডিটেকটিভ সব-ইন্গপেক্টর এই তদন্ত চালাইতে থাকে । প্রায় 
এক বংসর পরে পাকিস্থানে রংপুরে মেয়েটির সন্ধান পাইয়! 
উহাকে সেখান হইতে কৌশলে উদ্ধার করিয়া আনা হুয়। 
মেয়েটি বিভিন্ন স্থানে ধর্ধতা হইয়া! শেষে যে বাড়ীতে থাকে 
সেটি রিয়াসং বেগের শাশুড়ীর বাড়ী। মেয়েটির জবানবন্দী- 
ক্রমে আবার রিয়াসং বেগকে গ্রেপ্তার কর! হয়। আদালতে 
পুলিশ প্রথমে বলে আসামীদের বিরুদ্ধে প্রচুর প্রমাণ আছে ॥ 
কিছুদিন বাদে অকণ্মাং তাহার! ছুরিয়া ঈীড়ায় এবং রিয়াসং 
বেগের নামে চার্জসিট দাখিল না করিস্বা তাহাকে খালাস 
করিয়া দেয় । স্বার্থীন ভারত হুইতে হিশ্মু নারী অপহ্ৃতা 
হইল, এক বৎসরের চেষ্টায় তাহাকে পাকিস্থান হইতে উদ্ধার 
কর! হুইল, যে ব্যক্তি তাহাকে হয়ণ করিয়াছিল বলিয়া মেয়েটি 
জবানবন্দী দিল সে এঁ ব্যক্তির শীশ্ু়্ীর বাড়ী হইতে দ্বার 





চৈ 


হুইল, সমগ্র ব্যাপারটির আন্কপূর্ধ্বক পুলিশ ডায়েরী রহিয়াছে, 
ইহার পরেও কফি ধলিতে হইবে যে মামলা রুছু করিবার মত 
প্রাথমিক প্রমাণের অভাব আছে? তবে এই মামল! ডিটেক- 
টিত ডিপার্টমেন্ট ছাড়িয়! দিল কেন? 


টাকা এবং লোক বাড়াইলেই যে পুলিশের দক্ষতা বাড়ে 
না! ইহার প্রমাণ প্রয়োজন হইয়া থাকিলে কলিকাতা 
পুলিশ তার প্রক্ক& নিদর্শন। পুলিসের দক্ষতা সম্পূর্ণরূপে 
নির্ভর করে উচ্চতম কর্মচারীদের ব্যক্তিগত যোগ্যতার উপর । 
গত তিন বংসর কলিকাতা পুলিসের দক্ষতা একেবারে 
রসাতলে গিয়াছে । স্বাধীনতার প্রথম যে ব্যবস্থা কর! 
হইয়াছিল তাহা! দেখিয়াই আমর! এই আশঙ্কা প্রকাশ 
করিয়।ছিলাম এবং আমাদের আশক্কাই সত্যে পরিণত 
হইয়াছে । কলিকাতার সিকিউরিটির উপর ভারতের নিরাপত্তা 
নির্ভর করে, এই সময়ে শহরের পুলিসের দক্ষতা বাড়াইতে না 
পারিলে রা বিপন্ন হইবে । 





বর্তমান সঙ্কটে টাকার অভাব 


পশ্চিমবঙ্গের বাজেটে এক কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা ঘাটতি 
হইয়াছে। পূর্ববঙ্গ হইতে বছু সহম্্র বাস্তহারা আসিয়াছে, 
পাকিস্থান বাস্তহার। আগমনের কড়াকড়ি হাস করিলে কত 
লক্ষ আসিয়! পৌছিবে তাহার স্থিরতা নাই। ভারত সরকার 
টাকা দিলেও প্রাদেশিক সরকারেরও বেশ কিন্তু খরচ হইবে । 
এই সময় ট্যাক্স আদায় সম্বন্ধে সতর্ক ও জাগ্রত থাকা কর্ত- 
পক্ষের কর্তব্য । কিন্ত আমর! দেখিতেছি সেলস ট্যাক্স বিভাগে 
তার বিপরীত ঘটিতেছে। কোনও এক প্রতিপত্তিশালী ব্যবসায়ীর 
প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর সেলস ট্যাক্স ধার্য্য করায় বাধ! পাওয়ার 
একটি বিবরণ জামাদের হন্তগত হইয়াছে । এই ট্যাজটা আদায় 
হইলে সরকারের বাঞ্জেটের এবারকার ঘাটতির মোটা অংশ 
একজনের নিকট হইতেই আদায় হইতে পারে ইহা মনে 
করিবার কারণ আছে। 

ঘটনাটি সংক্ষেপে এইরূপ । ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে 
সেলস ট্যাক্সের এসিষ্টাণ্ট কমিশনার এন পি রায় একটি 
কটন মিলের বিক্রয়-কর ধার্ধ্য করিবার জন্ত তাহাদের ম্যান্থ- 
ফ্যাকচারিং হিসাব দাখিল করিতে বলেন। তিনি 
কমিশনারকে বলেন যে কয়েকটি কোম্পানী নিম্নলিখিত 
উপারে ট্যাজ কাকি দিয়াছে ; ম্যাহ্ছুফ্যাকচারিং হিসাব পরীক্ষা 
করিলে এগুলি ধরা যাইত £__ | 

(১) অস্তিত্বহীন ব্যক্তিগণ হইতে মাল ক্রয়ের ভূয়] 
হিসাব লিখিয়াছে। 

(২) উৎপাদনের হিসাব গোপন রাধিয়াছে এবং 
বেনাড্টীতে & মাল বিক্রী কন্গিয়াছে। 


বিবিধ প্রসঙ্গ--বর্তমান সঙ্ধটে টাকার অভাব 


প্রি 


৪৮৭ 





(৩) কাপ্সনিক রেঝিতার্ড ডিলারের মাষে মাল বিজ্কী 
দেখাইয়াছে। 


(৪) তাহাদের বড় বড় ব্যবসা! হইতে টাকা ধার দিয়! 
নূতন সাবসিডিয়ারি কোম্পানী স্থাপন করিয়াছে এবং এগুলির 
মারফত থরিদ বিক্রী করিয়াছে ও ট্যাক্স আদায়ের পূর্বে এ- 
গুলিকে লিকুইডেশনে দিয়াছে। 


(৫) ফ্যাক্টরী প্রসার ও বাড়ী তৈরির জগ্ত বু পরিমাণ 
লোহা ও বাড়ী তৈরির মালমসলা ক্রয় করিয়া পরে গোপনে 
এগুলি বিক্রী করিয়াছে এবং ফাক্রী ও বাড়ী ঘর তৈরির 
থাতে এই ব্যয় দেখাইয়াছে। 


(৬) ফাটকা বাজারের মারফতে তাহাদের নিজেদের 
হুষ্ঠ কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের সহিত কারবারে ব্যবসায়ের ভাষ্য 
লাভের টাক! লোকসান দেখাইয়া দিয়াছে । 


উপরোক্ত কটন মিল এই চাপে পড়িয়া প্রথমে বলিল ' 
তাহারা ম্যাচ্ুফাকচণরিং হিসাব রাখে না। ম্যান্ছফ্যাকচারিং 
হিসাব না! রাখিলে উৎপন্ন কাপড়ের পড়তা ফেলা অসম্ভব 
বলিয়া ইহ! অবিশ্বান্ত ; এসিষাণ্ট কমিশনার ইহা! লইয়া 
ক্রমাগত চাপ দিতে লাগিলেন । এঁ বাবসায়ী দল তখন ভয় 
দেখাইতে আরস্ত করিল যে তাহার! উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট 
প্রতিকার প্রার্থনা করিবে । ৮ই এপ্রিল হইতে ২২শে জুন 
পর্যন্ত এইরূপ ধ্বস্তাধবস্তির পর ২৩শে জুন তারিখে এসিষ্টান্ 
কমিশনার নিয়লিখিত পত্রটি কমিশনারের নিকট হইতে 
পাইলেন_-“আমি মৌখিক যেরূপ নির্দেশ দিয়াছি সেই মতে 
অন্ত আদেশ না পাওয় পর্য্যস্ত আপনি উক্ত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের 
সংক্রান্ত এসেসমেণ্ট কিম্বা অন্ত কোন বিষয় যাহাতে তাহাদের 
উপস্থিতি বা কৈফিয়তের প্রয়োজন হইতে পারে এমন ঘে সব 
ফাইল আপনার হাতে আছে তাহাতে কোন কাজ করিবেন 
না।” 


৬ই আগষ্ট বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ত্ীয় সমিতি পুনর্গঠিত হয় 
এবং ডাঃ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্ সেনের মিলন হওয়াতে মঞ্তি- 
মণ্ডল পুনর্গঠনের কথ! উঠে। এ দিনই বি, পি, সিসি 
নির্বাচনের সংবাদপ্রাপ্তির পরমুহুর্ে কমিশনার তাহার পূর্য্ব- 
লিখিত আদেশ প্রত্যাহার করেন। অতঃপর এসিষ্টান্ট.কমি- 
শনার এ ব্যবপায়ীদের অন্ত এক প্রতিষ্ঠানের উপর ২৬,১৫,৬৭০ 
টাকা কর ধার্য করেন। কিন্তু প্রথমোক্ত কটন মিল কিছুতেই 
ম্যান্নফ্যাকচারিং একাউণ্ট দিতে চায় না। ম্যান্থফ্যাকচার্িং 
একাউন্ট সম্বন্ধে জোর তাগাদা দিলে তাহার! এবার বলিল যে, 
তাহাদের খাতাপত্র পুড়িয়া গিয়াছে । 


মঙ্গলের ফাড়া কাটিরা যাওয়ার পর কমিশনায় জাবার 


: পুর্বাস্ৃতি ধারণ করিলেন। এসিষ্টা্ট কমিশনার: প্রীএ্স সি 


৪৮৮ 


রায়কে মকম্বলে বদলী কর! হইল এবং শ্রীএস কে বন্ুকে 
তাহার স্থলে নিযুক্ত কর! হইল । বঙ্গ মহাশয় আসিয়া ফাইল 
দেখিয়া উক্ত ব্যবসায়ী দল কর্তৃক প্রদত্ত হিসাবের উপর এসেস- 
মেণ্ট করিতে অস্বীকার করিলেন এবং তিনিও ম্যা স্থুফ্যাকচারিং 
একাউণ্টই আর এক ভাবে চাহিলেন। গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী 
পর্য্যস্ত প্রথমোক্ত কটন মিল সে হিসাব দেয় নাই। ১৯৪৮ 
সালের ৮ই এপ্রিল হইতে ১৯৫০-এর ১৩ই ফেব্রুয়ারী পর্বত 
ছুই বংসরকাল একটি কোম্পানী হিসাব দাখিল করিতে 
জর্থীকার করিতেছে এবং যে হিসাব পাইলে ৪০ লক্ষ টাকা 
একটি মাত্র কোম্পানীর নিকট হইতে আদায় হইবে বলিয়া 
এসিষ্টান্ট কমিশনার বলিতেছেন সেই হিসাব চাপা দিতে 
কোম্পান্সীকে সাহায্য কর] হইতেছে ইহা! বিচিত্র ব্যাপার । এ, 
বিষয়ে ডাঃ রায়ের নিজের মনোধে।গ দেওয়া প্রয়োঞ্জন। 


বিহারে বাঙালী অঞ্চলের সমস্ত 


গত মাসের “প্রবাসী” পত্রিকায় আমর! ভারতরাগ্রপতি 
বাবু রাজেন্দপ্রসাদকে বিহার প্রদেশে অবস্থিত বাঙালীর নান! 
অভিযোগ সম্বন্ধে একটু অবহিত হুইতে পরামর্শ দিয়াছিলাম । 
ইতিমধ্যে তিনি তাহার নিজ প্রদেশে গিয়া রাজসম্মান লাভ 
করিয়াছেন। সেই সময়ে তিনি কেবলমাত্র মানপত্র ও তার 
রৌপ্যের এবং স্বর্ণের আধার কুড়াইয়াছিলেন, এরূপ অভিযোগে 
কর্ণপাত করিতে আমাদের মন চায় না। আমর] আশা করি 
বিহারের পূর্বব ও দক্ষিণ অঞ্চলের বাঙালী-প্রধানগণ, স্বাধীনতা 
সংগ্রামে তাহার সহষাক্রীগণ, তাহাদের ভাষার উপর যে 
অত্যাচার চলিতেছে, তৎসন্বন্ধে তাহার সঙ্গে আলোচনা 
ফরিতে সক্ষম হুইয়াছেন। এরূপ আলোচনার ফলাফল কি 
হইয়াছে, তাহা! এখনও আমরা জানিতে পারি নাই। কিন্তু 
বিহারের মন্ত্রিমগুলী ও কংগ্রেসী-প্রধানগণ তাহাদের ব্যবহারে 
যে সঙ্কীর্ণ মনোভাবের পরিচয় দিতেছেন, ততপ্রতি রাগ্রপতির 
দুটি দেওয়া প্রয়োক্কন বলিয়া মনে করি । 


বিহারের বাঙালী-প্রধানগণ কি ভাবিতেছেন তাহা 
আমর! জানি। আ্রীজতুলচন্্র ঘোষের নেতৃত্বে “সত্যাগ্রহ" 
আন্দোলন তার সাক্ষীরূপে বিস্তমান আছে। কংখেসী কর্তৃ- 
পক্ষের বিশেষ অনুরোধে সাত মাস পূর্বে সেই আন্দোলন 
স্থগিত রাধা হয়। এই অনুরোধের উদ্দেন্ঠ ছিল আলাপ- 
আলোচন! করিয়া এই ভাষা! ও সংস্কতি সমস্তার একট! চূড়ান্ত 
মীমাংসা করা । এই সাত মাসের মধ্যে কংগ্রেসী কর্তৃপক্ষের 
পক্ষে তাহা সম্ভব হুয় নাই; তাহারা কুচবিহার-রাজ্যকে পশ্চিম 
বঙ্গে অস্ততুর্ত করিবার অবসর পাইলেন । কিন্তু গত ৩৮ 
বৎসর হইতে যে অমস্তা বাঙালী ও বিহারীর সম্পর্ককে প্রতি- 
নিষ্কত বিষাক্ত করিতেছে, তত্প্রতি ছৃটি দিতে তাহাদের অবসর 
হইতেছে না! 





প্রবাস। 





১৩৫৬ 


এইরূপ টালবাহানা! করার কলে বাঙালী সমাজের মন 
কংখ্রেসী আদর্শ ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে সন্দেহাতুর হইতেছে । এই 
বিপদ কংগ্রেস কতৃপিক্ষ নিজে ডাকিয়া! আনিয়াছেন। বাঙালী 
তাহার সংস্কতির জন্ভ কি করিতে পারে, গত ৪৫ বৎসরের 
ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে । কংগ্রেস নেতৃবর্গের তাহা! 
ভুলিলে চলিবে না। মানভূম পরিষদের সম্পাদক শ্রসনং 
যুখোপাধ্যায়ের একটি বিবৃতি “সারথি” (সাপ্তাহিক) পত্রিকার 
গত ১৫ই ফাস্ভন সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে । সমগ্র বাঙালী 
সমাজের মনোভাব এইবিবৃতির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে, এ কারণ 
আমর! তাহা! উদ্ধত করিলাম, 


“জনসাধারণ শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, সত্যাগ্রহ স্থগিত 
রাখার পর মানভুমের অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হইয়াছে, 
যদিও ইহ! শুন! গিয়াছিল যে, মানভূমের জনগণের যুক্তিসঙ্গত 
দাবিগুলি পুরণের নিমিত্ত কংগ্রেসের উদ্ধতন কর্তৃপক্ষ বিহার 
সরকারকে নির্দেশ দিয়াছিলেন। কিন্ত প্রকৃত অবস্থা এই যে, 
এমন কি জেলার মাতৃভাষা সম্পর্কেও বিহার সরকার কেন্দ্রের 
নির্দেশ যথাযথ পালন করেন নাই। তাহা ছাড়! হঃখের বিষয় 
যে, মানডূম সম্পর্কে কংখেস ওয়াঞ্ষিং কমিটি কর্তৃক নিযুক্ত 
চারিজনের সাব-কমিটি এই সুদীর্ঘ সাত মাসের মধ্যেও নাকি 
তাহার্দের রিপোর্ট পেশ করার সময় পান নাই, যদিও ডাঃ 
প্রফুল্প ঘোষ ও পণ্ডিত প্রজাপতি মিশ্র গত ভুন মাসেই তাহাদের 
অকিঞ্চিংকর অনুসন্ধান কার্য; শেষ করিয়াছেন। ইহা সত্য 
যে, কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি বর্তমানে বহু গুরুতর সমন্তা লইয়া 
ব্যাপৃত আছেন; কিন্ত মানভুম সমন্তাও এমন একটি গুরুতর 
সমস্যা যাহার সমাধানে মোটেই বিল ঘট! উচিত নহে । 
উর্ধতন কর্তৃপক্ষের এবিধ নীররতার ন্ুযোগ লইয়া 
বিহার সরকার মানভুমের জনগণের উপর যথেচ্ছ পীড়ন 
চালাইতেছেন। সেখানে এমন এক নিরাপত্তা আইন এখনও 
বহাল রাখা হইয়াছে যাহার বলে এমন কি সাহিত্য বা 
সংস্কৃতি সম্মেলনও বিন! অনুমতিতে নিষিদ্ধ হইয়াছে । 


“পরিস্থিতি ক্রমশঃ এতই জটিল হইয়া উঠিতেছে যে, 
মানভুম লোকসেবক সজ্ঘের পক্ষে আর নীরব দর্শক হইয়া 
থাকা সম্ভব নহে। জামি জানিতে পারিলাম যে, গত ৪ঠা ও 
৫ই জাহুয়ারীতে মাবিহ্ীড়া সম্মেলনে তাহার! এই মর্ষে প্রস্তাব 
গ্রহণ করিয়াছেন যে, কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি বুক্তিস্গত 
সময়ের মধ্যে মানভূম সমন্তার সমাধান না করিলে সত্যাগ্রহ 
আন্দোলন পুনরায় আরম্ভ করা হইবে । ইহা সত্য হইলে 
ওয়াফ্ষিং কমিটির সম্মান ক্ষুন হইবে, কারণ তাহাদের অন্থ- 
রোধেই গত এপ্রিল মাসে সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখা হইয়াছিল ; 
যথাশী ওয়ার্কিং কমিটির একটা ব্যবস্থা করা উচিত। 

“আমার মতে মানভুম সমস্তার একমাআ সমাধান হুইল 
মানস্কুমের পশ্চিমবক্ষে অন্ততূর্ত্তি। শাসক যদি শাসিতেয় 


(১ 


চৈত্র 


প্রতিভু না হর, তাহা হইলে গণতন্ত্র কাক্ধ করিতে পারে ন! 
এবং মানডূমের ক্ষেত্রে ইহা! অত্যন্ত প্রকট সত্য । তাহা ব্যতীত 
ভাষা ও সংক্কতির ভিভিতে প্রদেশগঠন ছাড়া প্রাদেশিক 
স্বায়ভশাসনও অর্থহীন । অনেকে প্রচার করিয়া থাকেন যে, 
পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান জনসংখ্যার চাপ অপনোদনের জন্ত কিংবা 
বাস্তহারাদের পুনর্বসতির জন্ত মানভূমের বঙ্গতুক্তি প্রয়োজন । 
কিন্তু ইহার চেয়ে বড় সত্য হুইল মাশভূম একাস্তভাবে বাংলা 
ভাষাজাষী এলাকা এবং সকল বাংলা ভাষাভাষী এলাকার 
বাংলায় যুক্ত হওয়! প্রয়োজন, ঘাহাতে শাসক শাসিতের যথার্থ 
প্রতিভূ হইতে পারে ।” 

ভারতরাষ্রের শাসনতন্ত্রে একটি নুতন বিধান সংযোগ্ছিত 
হইয়াছে । তদনুসারে (৩য় বিধান) ব্াধ্পতির সুপারিশ 
ছাড়া কোন প্রদেশের পুনর্গঠন হইবে না। তিনি সংশ্লিষ্ট 
আইন সভার মত লইবেন । বিহারে অস্ততুক্ত বাংলা ভাষা- 
ভাষী অঞ্চলপমূহের ভবিষ্যং স্থির করিবার জন্ত বিহারের 
ব্যবস্থাপক পভার মত লইলে ফল কি হইবে, তাহা! কাহাকেও 
বলিয্মা দিতে হইবে ন! । বাঙালী সমাজের মনে এই সন্দেহও 
দেখা দিয়াছে যে এই বিষয়ে রাষ্্পতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ 
নিরপেক্ষ হইতে পারিবেন না। এইব্প সন্দেহ উভয় পক্ষের 
পক্ষে লজ্জাজনক ৷ কিন্ত আমাদের হুর্ভাগ্যক্রমে ইহ1 বিস্তার- 





লাভ করিতেছে, এবং তাহার অন্ত দায়ী কংখেসের বর্তৃপক্ষ |. 


ভাষার ভিত্তিতে ভারতরাষ্ট্রের প্রদেশসমুহ পুনর্গঠিত হইবে 
কংগ্রেসের এই প্রতিশ্রণতি লইয়া! যেভাবে ছল-চাতুরী চলিতেছে, 
তাহার ফলেই এইরূপ সন্দেহ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি হইয়াছে। 


কাশ্মীর সমস্তা। সমাধানের শেষ চেষ্টা 


প্রেস ট্রা্$ অব ইগ্ডিয়া নামক সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান 
গত ১২ই ফাস্তন নিম্নলিখিত সংবাদটি পরিবেশন করিয়াছে £ 
সম্মিলিত জাতিসজ্ঘের সর্ধ্বোচ্চ কর্ম্দনির্বাহক সমিতি নিরাপত! 
পরিষদের (300001% 0001011) সভায় এই পরিষদের 
ফেব্রুয়ারী মাসের সভাপতি ডাঃ কার্পো ব্লাক্ষো একটি প্রশ্তাব 
পেশ করেন। প্রস্তাবটি এইরূপ-_ 

“১৯৪৮ সালের ২০শে জানুয়ারী এবং ২১শে এপ্রিল 
তারিখে গৃহীত প্রস্তাব অর্থযায়ী ভারত ও পাকিস্থানের জন্ত যে 
কমিশন গঠিত হইয়াছিল, পরিষদ €সই কমিশনের রিপোর্ট 
বিবেচনা করিয়াছেন । ভারত ও পাকিস্থানের প্রতিনিধিদের 
সহিত আলোচনা! করিয়া জেনারেল এ জি এল ম্যাকমটন যে 
রিপোর্ট দিয়ান্েন পরিষদ তাহাও বিবেচনা করিয়াছেন । 

“১৯৪৮ সালের ১৩ই আগষ্ট এবং ১৯৪৯ সালের ৫ই 
জাহয়ারী তারিখে কাশ্মীর কমিশনের প্রন্তাবে জন্যু ও কাশ্মীরের 
সৈজদল তাঙ্গিয়া দেওয়া, যুদ্ধ বিরতি এবং স্বাধীন ও নিরপেক্ষ 
গণভোটের ভিভিতে কাম্মীরের ভবিস্তং নির্জারণ সম্পর্কে যে 

২ 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_কাশ্মীর জমন্টা সমাধানের শেৰ চেষ্ট। 


স্সন্্া্ি তস্য প্র টস শর শপ আপ এ শপ. পর. ওসি 


কথ। বল! হইয়াছিল, তাহাতে একমত হওয়ার জন্ত পরিষঙ্গ 
ভারত ও পাকিস্থানের রাজনীতিকোচিত কাধ্যের প্রশংলা 
করিতেছেন । 

“নিরাপত্! পরিষদ ভারত ও পাকিস্থান গবন্মেট্টেফে এই 
প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর পাচ মাসের মধ্যে নিজেছেক 
অধিকার ক্ষুর্ধ না করিয়া জেনারেল ম্যাকনটনের প্রন্তাবেক্ 
ভিত্তিতে অথবা এ প্রস্তাবে বপিত নীতি সংশোধন সম্পর্কে 
পরস্পর একমত হইয়া তদহুযায়ী টৈছদল ভাঙ্গিয়া দেওয়া 
সম্পর্কে পরিকল্পনা! রচন|! করিতে অনুরোধ করিতেছেন । 
পরিষদ নিয়লিখিত উদ্ধেশ্য সাধনের জন্য জাতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠানেন্ব 
একজন প্রতিনিধি নিয়োগের সিদ্ধান্ত করিতেছেন-_ (ক) 
তিনি যেখানে প্রয়োজন মনে করিবেন সেইখানেই তাহার 
কাজ করিবার ক্ষমতা থাকিবে । পুর্বে উল্লিখিত সেনাদল 
ভাঙ্গিয়া দেওয়া সম্পর্কিত পরিকল্পনা! রচনায় সাহায্য এবং 
সেই কর্্পপস্থ। কার্ধ্ে পরিণত করার বিষয়ে তত্বাবধান। (খ) 
ভারত ও পাকিস্থান গবন্মে্টেকে তাহাদের কার্ধ্যে সাহায্য 
করিবেন, জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য লইয়া উভয় গবন্মেণ্টের মধ্যে 
যেবিরোধ বাধি্জাছে তাহার সমাধানকন্সে তিনি যে সকল 
উপায় ভাল বলিয়া মনে করিবেন সংশ্ি্ট গবন্মেন্টছক় 
অথবা নিরাপত্তা পরিষদে তাহা উখ্খাপন করিবেন । ) 
কাশ্শীর কমিশনের উপর যে সকল ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল, 
তিনি সেই সকল ক্ষমতার অধিকারী হইবেন । (ঘ) সৈনতদল 
ভাঙ্গিয়া দেওয়ার কাজ চলিতে থাকার কালে উপযুক্ত সময়ে 
গণতোট পরিচালক এডমির্যাল চেষ্টার নিমিংস রি কার্ধ্য- 
ভার গ্রহণের ব্যবস্থা করা |” 

পরের সংবাদে প্রকাশ, নরওয়ে, ব্রিটেন, মার্কিন যুক্ত- 
রা প্রস্ৃতির প্রতিনিধিবর্গ এই প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতা 
করিয়াছেন। সকলেই এই উপলক্ষে ডিসেম্বর মাসের সভা- 
পতি ক্যানাডার জেনারেল ম্যাকনটন যে প্রশডাব করিয়া- 
ছিলেন তাহার মুল নীতি সমর্থন করিয়াছেন । জেনারেল 
ম্যাকনটন যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে কোন্‌ 
নীতি বিদ্তমান, তৎসম্থন্ধে এই সংবাদে কোন উল্লেখ নাই। 
পরের আলোচনায়ও তাহার স্প& কোন উল্লেখ দেখিতে পাই 
না। নীতি হইতে পারে যে কাশ্মীর আক্রমণের জন দোষ- 
গুণ বিচার করিয়া যখন লাত নাই (+017)10169010”)---এই 
শবটিই জেনারেল ম্যাকনাটটন ব্যবহার করিয়াছিলেন-__তখন 
এই জাক্রমণে লাভবান যে রা্র-_পাকিস্থান-_-তাহার দোষ 
সন্ধন্ধে কোন উচ্চবাচ্য না করিলেই বুদ্ধিমানের কাজ হইবে । 
২৪শে ফান্গন যে আলোচনা হয় তাহাতেও আমরা অন্ত 
কোন যুক্তি দেখিলাম না। 

সুতরাং আলোচনার ধার! লক্ষ্য করিয়া মনে হয়ে 
সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ জন্মু-কার্সীর সমন্ভার কোন সমাধান 


করিতে পারিবে না। স্তায়ের প্রতিশোধের স্থান একটা 
বিশ্ববিধানে আছে; মান্ছষ অনেক সময় প্রায়শংই তাহা 
ভুলিয়া! যায়। রাবণ ভুলিয়া গিয়াছিল, হিটলার ভুলিয়া 
গিয়াছিল। সীতাকে আশ্রয় করিয়া বিধাতার রোষ .রাবণের 
উপর পড়িল, ক্ষুত্র পোলাগুকে উপলক্ষ মাত্র করিয়া 
চেম্বারলেনের হিটলার তোষপনীতির প্রতিশোধ আমাদের 
চক্ষের সামনে ঘটিয়াছে। সেইরূপ কাশম্শীর-জন্মুর উপর 
অত্যাচার করিয়া পাকিস্থান রেহাই পাইবে না, এবং 
তাহাদের কৌশল ব্যর্থ হইবে, যাহারা পাকিস্থানকে তোষণ 
করিবে, ক্ষণিক ত্বার্থের প্রেরণায় এই অত্যাচারের গ্ায়-অন্তায় 
সম্বন্ধে বিচার করিতে অস্বীকার করিবে_-১৯৪৭ সালের আগ- 
অক্টোবর হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৫০ সালের মার্চ মাস পর্ধ্যস্ত 
যে অন্তায় প্রশ্রয় পাইয়াছে তার বিচারে অসম্মত হুইবে- লাভ 
নাই (+0111)10111/01)1(৮) বলিয়া । 

“অন্ায় যেকরে আর অগ্ায় যে সহে, তব ঘুণা যেন 
তারে তৃণ-সম দহে”-__বিশ্বকবির এই সাবধানবাণী মানুষের 
ইতিহাসে প্রতিপদে প্রমাণিত হইতেছে। 


স্বাধীনত। সংগ্রামের ইতিহাস 

প্রায় ছুই মাস পুর্বে নানা ধৈনিক সংবাদপত্রে একটা 
সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল যে, ভারত গবন্মে্ট স্বাধীনতা 
সংগ্রামের একখ।শি ইতিহাস প্রণয়ন করিবার জল্পনা-ক্পনা 
করি.তছেন ; সেই উপলক্ষে একটি কমিটি নিয়োগের কথা 
এবং কয়েকজন প্রসি এতিহাসিকের নামও করা হইয়াছিল । 
গত ২৩শে ফাঁন্ধন ভারতওকাপ্রের কেন্দ্রীয় সংসদ বা ব্যবস্থাপক 
সভায় শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কলাম আজ|দ এই বিষয়ে 
একটা চুড়াপ্ত ধেষণ! করিয়াছেন। নিয়ে তাহা তুলিয়া 
দিলাম £ 

“সর্ববিধ সঞ্ড1বিত সুত্র হইতে ভ।রতের স্বাধীনত। সংগ্র!মের 
তথা সংগ্রহের জ্খ এবং সেই সব সংগৃহীত তথ্য হইতে সুঞ্জি- 
সংগ্রামের ইতিহাস রচনার জন্ত ভারত-সরকাঁর একটি কমিটি 
গঠন করিয়াছেন। বিভিন্ন গুনের উপাদ।ন সংগৃহীত হওয়ার 
পর একটি সম্পাদকীয় বোর্ড গঠন কর! হইবে । এই উদ্ধেশ্তে 
নিয়োক্ত বাক্তিদের লইয়া একটি প্রাথমিক কমিটি গঠিত 
হইয়াছে £-- 

(১) ভারত-সরকারের শিক্ষা-সম্পফিত উপদেষ্টা ডাঃ তারা- 
টাদ--পদাধিকার বলে সভাপতি, (২) ঢাকা বিশ্ববিস্ভালয়ের 
ভূতপুরব্ব ভাইস-চ্যাঞ্জেলার ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার, (৩) 
দেশরক্ষ। দপ্তরের এতিহাসিক বিভাগের ডিরেক্টর ডক্টর বিশ্বেশ্বর 
প্রসাদ, (৪) শিবগঙ্গর রাজা দোরাই সিঙ্গম স্থতি কলেজের 
অধ্যক্ষ জী সি. এস. প্রীনিবাসাচারী, (৫) দিল্লী বিশ্ববিভালয়ের 
আধুনিক ইতিহাসের অধ্যাপক ডক্টর জুরেজ্রনাথ সেন, 


প্রবাসী 


১৬৫৬ 


(৬) তথ্য ও বেতারসচিব প্রীজার, আর. দিবাকর এবং (৭) ড্র 
জি. সি. নারাঙ্গ। 


সরকারী তত্বাবধানে ইতিহাস রচনার চেষ্টার বিরুদ্ধে 
আমাদের মনে একটা সন্দেহ বরাবরই জাছে। সেই সন্দেহের 
কারপাদি বর্তমানে উল্লেখ না করিলেও এই কথ! বলিতে পারি 
যে, সরকারী অনুপ্রেরণায় ইতিহাস রচনার সময় এখনও আসে 
নাই, এবং কমিটির সভ্যবন্দের যে সব নাম ঘোষিত হইয়াছে, 
তাদের সম্বন্ধেও ঘথেঃ আপত্তির কারণ আছে । সময় আসে নাই 
এইজন্ত যে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করিয়াছিলেন এরূপ 
সাহিত্যিক ও লেখক ধাহার! আছেন এই সংগ্রামের ব্যাপকতা 
সম্থদ্ধে তাহারা এখনও নান! তথ্যাদি সংগ্রহ করিতেছেন ; কেহ 
কেহ অসম্পূণ তথ্য।দির উপর নির্ভর করিয়াই পুস্তকাদি প্রকাশ 
করিয়াছেন । ভারতরাঞ্ত্রের ১৪টি প্রধান ভাষায় এন্প বহু 
বই প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। তাহা শেষ হইলে 
সংগৃহীত তথ্যাদির সমালোচনা হইবে, বিচার হইবে; 
তাহার সত্যাসত্য, অত্যুক্্যাদি পরীক্ষা করিয়া তবেই প্রকৃত 
ইতিহাস রচনার উপযোগী সময় আসিবে । আমাদের দ্বিতীয় 
আপতি এই যে, যাহারা স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় ভাবে 
যোগদান করিয়াছেন বা খাহারা স্বাধীনত! সংগ্রামের সেনাপতি- 
বৃন্দের সাহচর্য্যের সৌভাগ্য লাভ করেন, তাহাদের প্রত্যক্ষ 
সহযোগ ব্যতিরেকে এই মহুৎ ও বিরাট কার্ধ্যে হস্তক্ষেপ করা 
বাঞ্ছনীয় নয়। এরূপ কার্ধ্ের জন্য একটা এঁতিহ্হের প্রয়োজন, 
একটা অন্ত্ন্টি ও ভাবগ্রাহিতার প্রয়োজন যাহা! সরকারী 
মনোনয়নের কল্যাণে লাভ করা যায় না। বর্তমান কমিটির 
সঞ্/বন্দের সকলের পরিচয় আমর জানি না। কিন্তু ধাহাদ্দের 
কথ! জানি তাহাদের মধ্যে অতি অল্প কয়েকজ্জনই আমাদের 
প্রস্তাবিত মানদণ্ডের যোগ্য হইতে পারিবেন। তাহার! 
ইতিহাসে পঞ্ডিত, পাথুরে ও তাত্রলিপির প্রমাণ সংগ্রহ ও 
উদ্ধারে এক একজন দিকপাল হইতে পারেন । কি্ত ভারতের 
গত ১২৫ বংসরের ইতিহাস, স্বাধীনত1 সংগ্রামের ইতিহাস-_ 
পাথুরে বা ধাতব প্রমাণের উপর প্রতিষিত নয়। তাহা! জীবন্ত 
প্রাণবান মানুষের রক্ষে ও চোখের জলে লেখা । তাহার মর্ঘার্থ 
উদ্ধার করিতে হুইলে সরকারী দগ্তরখানার বাহিরে আসিতে 
হয়। 


চিনির কথ 


গত মুদ্ধের সময় ব্রিটিশ রাজ্যের প্রয়োজনে ভারতবর্ষের 
লোক-সমষ্িকে অনেকভাবে বঞ্চিত জীবন-যাপন করিতে 
হইয়াছিল । ভাত, কাপড় ও নিত্য-প্রয়জনীয় অনেক দ্রব্যাদি র 
জ্ত সরকারের নিকট হাত-ধর] হইয়া থাকিতে হইয়াছিল । 
মুদ্ধের প্রয়োজনে বাংলাদেশে খানের জনটন ঘটে; প্রায় ৩৫ 
লক্ষ লোক মারা যায়। এই জপন্বত্যুর নানাবিধ কারণ 


চৈত্র 


* আলোচনা কারিয়া উডহেড কমিশন সিদ্ধান্তে পেঁছেন 
(১৯৪৪ সালে) যে ব্যবসায়ীদের ফাট্কাবাজীর জণ্ত এই 
লোকক্ষয় হইয়াছে । এই ছুর্নামের স্বতি এখনও লোকের 
মনে জাগিয়া আছে এবং ভারতবর্ষের শিল্পপতি, 
ব্যবপায়ীসসম্প্রদায় এবং সরকারী কর্মচারীবুন্দের এক।ংশের 
সহযোগিতায় যে “কালো-বাজার” এখন পর্যযস্ত আমাদের 
জীবন বিপন্ন করিতেছে, তৎসন্বন্ধে গণ-মন বিষাক্ত হইতেছে 
ও গবন্মেন্টের অক্ৃতকাধ্যতায় তাহা! প্রায় দিগ্‌-বিদিকশুণ্ঠ 
হইয়া! পড়িতেছে। 
এই যে বিষ আমাদের শিল্পপতি ও বাধসায়ীজ্েণীর ব্যব- 
হারে নিতা কুটিয়া উঠিতেছে তার প্রমাণ মিলিয়াছে শর্করা শুক্ক 
অহসদ্ধান বোর্ডের স্পারিশসষূহে । সুগার সিঙিকেট নামে 
একটি শর্করা শিগ ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের বিরূদে এই অভি- 
যোগ ছিল যে ১৯৪৯ সালের প্রথম হইতে চিনির উপর নিয়ন্ত্রণ 
তুলিয়া দিবার পর এই সমিতি কালো-বাজারের স্থ্টি করিয়া 
চিশির বাজারে কোটি কোটি টাকা অন্ঠায় যুনাফ। করিয়াছে । 
ছুই বৎসর দেশের লোকের মন এই গলা-কাটাদের বিরুদ্ে 
ক্ষেভে গুমরিয়াছে ; গবন্মেন্ট টিমে-তেতাল।গিরি করিয়া তাত। 
নিবারণ করিতে অপারগ হইয়াছেন। এখম শুক্ষ-কমিশনের 
সুপারিশ গ্রহণ করিয়া তাহারা গত ২২শে ফ।প্তন নিয়লিখিত 
সিদ্ধান্ত ঘোষণ! করিয়াছেন £ 
“(১) আখ মাড়াইয়ের বাধিক লাইসেন্স পাইবার জন্ 
পূর্ব-সর্ত হিসাবে উত্তর প্রদেশ এবং বিহারের সকল কার- 
থানাকে অবশ্ত সিঙিকেটের সদন্ত হইতে হইবে বলিয়া 
যেনিয়ম প্রবর্তিত ছিল তাহা! বাতিল করা হইবে। (২) 
দিিকেট কর্তৃক অতি ভ্রুত এবং অত্যধিক পরিমাণে চিনির 
বরাদ্ব (কোটা) ছাড় দেওয়ার জযই মুখ্যতঃ জুলাই-আ গষ্ঠ 
১৯৪৯-এ শর্করা (শিল্পে ) সঙ্কট দেখা, দিয়াছিল ; এবং (৩) 
শর্করা শিল্পে সংরক্ষণ শুক্ক ব্যবস্থা ৩১শে মার্চ ১৯৫০ তারিখের 
পর বলবং রাখ! হুইবে না। সংরক্ষণ শুক্কের স্থলে সরকার 
প্রয়োজন জন্থযায়ী” রাজন্ব খাতে কর ধার্ধ্য করিবেন। গত 
সপ্তাহে ভারতীয় সংসদে যে ফিনান্দ বিল উপস্থাপিত কর! 
হইয়াছে, তাহার একটি সর্ডে এই পরিবর্তন সাধনের ব্যবস্থা 
করা হইয়াছে ।” 
এই সিদ্ধান্তসমূহ কার্ধ্যকালে কি ফল প্রসব করিবে তাহা 
এখন বলিতে পারি না। এই শর্করা] শিল্পটির ক্রটি-বিচ্যুতির 
সঙ্বে অস্তান্ অনাচার ও অব্যবস্থাও জড়িত আছে। শুক্ষ- 
কমিশন তাহীর উল্লেখও করিয়াছেন । 
অত্যবিক মালগাড়ী সরবরাহ সম্পর্কে বোর্ড সুপারিশ 
করেন যে “জনসাধারণের স্বার্থের..খাতিরে এবিষয়ে পূর্ণ তদস্ত 
হওয়া আবস্ঠক” । 
, ১৯৯ সালে ভারতে ব্যবহারের জন্ত নির্দি্ চিনি প্রক্ৃত- 


বিবিধ প্রসঙ্গ দামোদর ক্যানেল 
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পক্ষে পুর্ব এবং পশ্চিম পাঁকস্থানে যথেষ্ট পাঁরমাণ চালান 
দেওয়! হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ সম্পর্কে সরকারের তদস্ত 
কর! উচিত । 

গত ১৮ বংসর ভারতবর্ষের লোকসমষ্তি এই শি্কে রক্ষা 
করিতে গিয়! বেশী দামে চিনি কিনিয়াছে যেমন করিয়াছিল 
গত পঞ্চাশ বংসর যাবৎ বস্ত্রশিল্পের রক্ষাকল্পে। যুদ্ধের সময় 
যখন সব জিনিষের দাম বাড়িয়াছিল, তখন চিনির মুল্য এই 
রক্ষা-ব্যবস্থার কল্যাণে খুব বেশী বাড়ে নাই ; দ্বিগুণ মাত্র 
বাড়িয়াছিল। আজ আমরা ১৯৩৯ সালের তিনগুণ নূল্য 
দিতেছি। কিও চিনির ব্যবসায়ী, শিল্পপতি বা আথেঞক্স চাষী 
দেশব।সীর এই ত্যাগের মাহাত্বয বুঝে নাই। সুতরাং তাহাদের 
প্রতি দেশের লোকের দরদ থাকিতে পারে না। 

এই রক্ষা-শুষ্ক প্রত্যাহ।র করিবার স্বপক্ষে শিপ্প-কমিশশ 
যুক্তি দিয়াছেন এইরূপ £ ভারতে উৎপন্ন চিনির দর ( ২৮০) 
এবং বিদেশী চিনি আমদ।নীর আহন্থমানিক মোট খরচের 
( ২২।০ ) মধ্যে প্রতি মণ ৬২ হিসাবে পার্থক্য আছে। সুতরাং 
দেশীয় শর্কর] শিল্পের সংরক্ষণের প্রয়োজন থাকিলে, প্রতি মণ 
৬ হিস।বে ধর্তমানে যে কর বাধ্য আছে তাহাই পর্যপ্ত 
হইবে বলিয়া মনে হয়। আগামী ছুই তিন বংসরের মধ্যে 
আমদানীকৃত চিনির দর হাস প।ইবার (এবং সে কারণে 
প্রতিযোগিতার ) আশঙ্কা নাই। কারণ “খেলা বাজারে' 
(অবাধ ঝ্ুণিজ্ের ক্ষেত্রে) প্রাপ্তব্য উদ্বত্ত চিনির পরিমাণ 
কম থাকিবে বলিয়া মণে হয়।. এতঘ্যতীত বেদেশিক 
ব/ণিজ্যের খতিয়ানে খাটতিক জথ তারত সরকার প্রচুর 
পরিম|ণ চিনি আমদানী অন্থমতি দিবেন ন!। 

শুক্ষ বোর্ড আরও বলিয়।ছেন যে, ভারতে উৎপন্ন চিনির 
স্য্য কারখানার দর (বর্তমানে ২৭২) ১৯৫০-৫১ সালে ২৪%০ 
দরে হাস করা যাইবে বলিয়া মনে করি। গত ১৮ বংসর 
ধরিয়া! শর্করা শিল্পে সংরক্ষণ ব্যবস্থার ফলে, শর্করা শিল্পের 
উন্নয়নের দায়িত্ব ধাহাদের তাহারা অর্থাৎ সরকার, শর্করা-শিল্প 
এবং চাষী সকলের মধ্যেই শৈথিল্য দেখা দিয়াছে। 

দামোদর ক্যাঁনেল 

“সত্যা গ্রহ” পত্রিকা নিয়লিখিত অভিযোগের প্রতি দেশ- 
বাসী ও গবর্থেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে £ 

“দামোদর ক্যানেলের কার্ধ্য বাংলার ভূতপুর্বব গবর্ণর সার 
জন এগারসনের সময়ে আরম্ভ হয়। ইহা বর্ধমান জেলার 
নিয় অঞ্চলের ধান্ত উৎপাদন ব্যাপারে অত্যন্ত সাহায্য করে। 
দামোদরের জলফে এনিকাটের দ্বার] উচ্চ করিয়া তাহাকে 
একটি পার্খস্থ খালের ভিতরে চুকাইয়! নিপ্নাভিমুখীকরতঃ মাঝে 
মাঝে রেগুলেটার ও লইসের দ্বারা নিয়ন্থ ক্ষেত্রগুলিতে 
পৌছাইয়া দিয়! শন্তোৎপাদনে সাহায্য করাই ইহার কার্ধ্য। 
এই ক্যামেল ২৮ মাইল লব্বা, ইহার দ্বারা এক লক্ষ আশি হাজার 
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“পা শা রসি, পাল” পট আস টিপ সি সি 


একর জমির উপকার হয়্। ইহা বর্ধমান বেলার একটি অমূল্য 


সম্পদ । যাহার] ইহার জল পাইতে পারে, অথচ পায় না, 
তাহার! ইহার জল পাইবার জন্ত দরখাস্ত করে। সেচ বিভাগ 
তদন্ত করিয়া ছুঃখের সহিত বলেন যে, আর অতিরিক্ত জল 
দেওয়া তাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ যে এলাকায় তাহার! 
জল দেন তাহাতে জল তাহারা যথোপযুক্ত রূপে সরবরাহ 
করিতে পারেন না। 

ইহ] সত্য হইলেও দরখাস্তকারীদের মধ্যে কেহ কেহ 
বলেন যে, অভাব হুইলে গধন্মেন্ট তাহাদিগকে জল দিবে এই 
বিবেচনায় কৃষকেরা জল সংরক্ষণ করে না। তাহাদের জমিতে 
কোন আইল থাকে না, কিংবা! যদি থাকে তাহা যথোপযুক্ত 


উচ্চ নহে। যদি আইল থাকিত এবং কৃষকেরা যদি যথেচ্ছ 


জল ছাড়িয়া না দিত, তাহা হইলে দরশাস্তকারীদের বিবেচনায় 
এ অতিরিক্ত জলের দ্বারা আরও অধিকতর জমিতে জল দেওয়া 
যাইতে পারিত। অভিযোগটি গুরুতর | 

বর্ধমানের প্রায় সমর উত্তর সীমা ব্যাপিয়া অজয় নদ 
ছড়াইয়া রহিয়াছে । পূর্ব সীম] বাহিয়া ভাগীরঘী প্রবাহিত 
এবং দক্ষিণ সীমায় তিন-চতুর্থাংশ ব্যাপিয়! দামোদর মদ 
প্রবাহিত। আবার দামোদরের শাখা বরাকর ইহার পশ্চিমের 


সীমাটুকুকে প্রায় খিরিয়া রহিয়াছে । কুহুর, খড়ি, বীকা . 


প্রভৃতি নদী ইহার অঙ্গে ছড়াইয়া রহিয়াছে। দামোদর 
ও ইডেন কা!শেল ইহার শস্য বৃদ্ধিতে সাহাযা করিতেছে। 
গামোদর পরিকল্পনা! কাধ্যকরী হইলে এই বেলার প্রকৃত 
টপকার হইবে । 

কিন্ত এই পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করিতে সময় 
বাইবে। ইতিমধ্যে পুরাতন পুকুরগুলিকে বঝালাইয়া লওয়া, 
হাট ছোট সেচ ও জল নিকাশ পরিকল্পনাকে কার্যে রূপায়িত 
* বা দেশবাসীর কর্তব্য।” 


হুগলী জেলায় স্বাবলম্বন 

“প্রবাসী” পজিকার প্রায় প্রতি সংখ্যায় সরকার-নিরপেক্ষ 
গঠনমূলক কাধ্যের বিবরণ আমরা প্রকাশ করিয়া থাকি। 
দেশের লোকে নিজের ভাবনা, নিজের কাজ নিজে করিতেছেন, 
নিজের হাতে তুলিয় লইয়াছেন, তদপেক্ষা মহৎ 
উন্থীপনার কথা আমর] কল্পনা করিতে পারি না। প্রায় ৫০ 
বৎসর পূর্ব হইতে এই ভাবের ভাবুক হইয়া বাঙালী চিস্তা- 
নায়কগণ ভারতবর্ষে সুগাস্তরের জুচনা করেন । সেই কথা 
আমাদের দেশের রাজনীতির ব্যবসায়ীর! ভুলিয়া! গিয়াছেন ; 
ঠাহার! ভুলিয়া গিয়াছেন তাহার জীবনাদর্শ যাহাকে তাহারা 
“গ্াতির জনক” বলিয়া নিজের দলে টীনিতে চান। আমরা 
£০ বৎসর পুর্ব্বের অনুপ্রেরণায় চলিতে চেষ্টা করি বলিয়া 
শের লোকের মধ্যে ম্বাবলম্বনের চেষ্টা দেখিলে উৎকুষ্প 


গ্রবাদ' 


১৩৫৬ 


স্টপ, 
পরি 


হুই, সেই কীর্তিকথা প্রচার করিয়া! আনন্দ পাই। এ মাসেও 
এরূপ একটি ক্ষুপ্র কর্পপ্রচেষ্টার বিবরণ গ্ীরামপুরের “নির্ণয়” 
( ৬ই ফাস্ভন ) হইতে তুলিয়! দিলাম £ 

“হরিপালের অন্তর্গত হড়াগ্রামে কাণানদী হইতে একটি 
খ|ল কাটিয়৷ কয়েক মাইল দুর পর্যন্ত চষদ জমিগুলির সেচ 
করিবার এক পরিকল্পনা কয়েক বৎসর পুর্বে স্থানীয় জনসাধারণ 
গ্রহণ করেন। জনসাধ।রণ নিজেরাই প্রায় এক মাইল পধ্যস্ত 
থালের খানিকটা কাটিয়া রাখেন। এই প্রচেষ্টাকে সাফল্য- 
মণ্ডিত করিবার জন্ সরকারী কৃষি বিভাগ এই পরিকল্পনাটি 
অ.ংশিকভাবে গ্রহণ করিয়া! এ বংসর ( ১।৩ ভাগ চাদা সমেত ) 
১০১০০০২ দশ হাজার টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন । ৪ঠ1 পৌষ 
১৩৫৬ সাল হইতে পুনরায় খাল খনন কাধ্য আরম্ভ হইয়াছে । 

এই কার্ধ্য পরিচালন! করিবার জ্ন্ভ একটি স্ত্িয় পরিচালক 
সমিতি গঠিত হইয়াছে । স্থানীয় কংগ্রেসের সম্পাদক শ্রাশরৎ চ্জ 
ভট্টাচার্য এই সমিতির সভাপতি ও স্থানীয় হিন্দু মহাসভার 
সম্পাদক ডাঃ রবীন্রকুমীর ঘোষাল সমিতির সম্পাদক মনোনীত 
হইয়াছেন । 

এই মাসের ( ফাস্তন ) মধ্যে খননকাধ্য প্রায় সম্পূণ ইহবে 
বলিয়া! আশ] করা যাইতেছে ।” 

এ পত্রিকার এই সংখ্যায়ই আরামবাগ মলয়পুর ইউনিয়নের 
একটি কর্ম্মবিবরণীর চুম্বক প্রকাশিত হইয়াছে । তাহা বাগালীর 
জানিয়। রাখা প্রয়োজন; মলয়পুর ইউনিয়নে যাহা! সম্ভব 
হইয়াছে তাহা পশ্চিমবঙ্গের অঙ্া অঞ্চলেও সম্ভব ঃ 

“ইউনিয়ন বোর্ডের আর্থিক অবস্থা সন্ধে যাহাদের সামান্ত 
পরিচয় আছে, তাহারাই জানেন যে, ট্যাক্স আদায় করিয়া 
আবশ্তক ব্যয় বাদে যাহা উদ্ধভ থাকে, তাহাতে বিশেষ কিছু 
কাজ কর! সম্ভব হয় না। অথচ পঙ্গীর অভাব বহু প্রকারের-_ 
এইরূপ অবস্থায় সহৃদয় ব্যক্তির আর্থিক সাহায্য ও কন্দাবৃন্দের 
সহযোগিতা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। অত্যন্ত আনঙ্গের কথা, 
মলয়পুর ইউনিয়নে ইউনিয়নবাসীর সহযোগিতার লেশমা্র 
জভাব ঘটে নাই। মলয়পুর ইউনিয়নের নুসম্ভান জনাব মির্জা 
আবহুর রসিদ ও গ্রীশৈলধর ঘোষের সাহায্য বিবরণটিতে 
বিশেষভাবে উল্লিখিত হুইয়াছে। জনাব রসিদ ইউনিয়নের 
বিভিন্ন গ্রামে নির্টিত ১০টি নলকুপ ও শ্রীশৈলধর ঘোষ ৫টি 
নলকূপ খননের যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন। কেশব- 
পুর প্রীরামক্ষঞ্চ পল্লী সমিতির সভ্যগণের সাহায্যের কথাও 
বিবরলীতে বিশেষভাবে স্বীকার কর! হুইয়াছে। নলকুপ 
স্থাপন থাতে জনাব রসিদ সাহেবের নিকট হুইজে ৩৫৭০ 
টাকা, শ্রীশৈলধর ঘোষের নিকট হুইতে ১৭৪৬৪%৬ ও 
প্রীআশুতোষ ঘোষ মারফত ১০০২ টীকা, সর্বাসাকুল্যে 
৫৪১৬%%৬ পাই সংগৃহীত হইয়াছিল ও সমস্ত অর্থই ব্যয়িত 
হুইয়াছে।” ম 





ত্জৈ 


পরিসর 


বাস্তত্যাগীর বাস্তর ব্যবস্থ। 

বারাসত, বসিরহাট ও বন! মহকুমার যুখপজ্র “সংগঠনী” 
পত্রিকার ১৬ই ফালন্ন সংখ্যায় এই বিষয়ে যে একটি প্রস্তাব 
করা হইয়াছে তাহা সকলে বিচার করিলে ভাল হয়। আমর! 
জানি পশ্চিমবঙ্গের অনেক অঞ্চলে এরূপ সহাদয়তার সহিত 
“বাস্তত্যাগগীদের” আশ্রয় ও চাষের জমির ব্যবস্থা হইয়!ছে, এবং 
বাস্ভত্যাগীরাও দেখাইয়াছেন যে তাহার! উন্নততর কৃষির কৌশল 
জার্নেন ; এই বিষয়ে প্রথম কাজ হওয়া উচিত-_ গ্রামের সংখ্যা 
ও কত শত বা সহস্র বাস্তত্যা্গীর আশ্রয়ের ব্যবস্থা হইতে 
পারে, তাহা নির্ণয় করা । কেহ যদি অনন্যকর্্া হইয়া! কেবল 
মাত্র এই বিষয়ে মণঃসংযোগ করেন, তবেই এই প্রস্তাবের 
প্রন্কৃত পরীক্ষা হইবে £ 

“গ্রামবাসীদের নিকট আমাদের প্রস্তাব যাহার! কর্মক্ষম 
অথচ কাজ করিবে না তাহাদিগকে কোন সাহায্য দিবেন না। 
আপনাদের নিকট আমাদের অন্থরোধ বান্তত্যাগীদের সাহাযোর 
জন্য আপনান| কমিটি গঠণ করিয়া! অর্থ সংগ্রহ করুন এবং 
সরকারী কর্মচারীদের ও বাস্তত্যাঙ্জদের সহিত পরামশ করিয়া 
প্রতি গ্রামে ৫1৭টি বাস্তত্যাঈী পরিবারকে আশ্রয় দিবার অগ্ত 
প্রস্তুত হউন। ৫।৭টি পরিবারের ধেশী লইতে যাইবেন না। 
কারণ তাহাতে গ্রামবাসীদের উপর অত্যধিক চাপ পড়িলে 
আপনাদেরই অন্সং গানের কষ্ট দেখা দিবে ও তাহাতে বাস্ত- 
ত্যাঙ্গী ও আপনারা উভয়েই মার! পড়িবে | আর আমাদের 
বিশ্বাস সম্প্রতি যে সংখ্যক বাণ্তত্যাঙ্গী পরিবার এখানে আসি- 
মাছে তাহাদের যদি পুনর্ববসতি ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করিতে হয় 
তাহা হইলে বন, বারাসত ও বসিরহাট মহকুমার প্রতি গ্রাম 
পিছু ৫।৭টি করিয়া পরিবারকে আশ্রয় দ্রিলেই চলিবে ও 
ইহাতে গ্রামবাসীদের উপরও চাপ অত্যধিক পড়িবে না! এবং 
উহ্ারা গ্রামবাসীর্দের সহায়তায় অতি অল্প দিনের মধ্যেই 
সুপ্রতিঠিত হইতে পারিবে ।” 


পশ্চিমবঙ্গে সরকারী কার্্যপদ্ধতি 


পশ্চিমবঙ্গের নানা সরকারী বিভ।গের কার্ধ্যপদ্ধতি লইয়। 
অনেক" সময় নানা অভিযোগ শোনা যায়। ইহা শুনিয়া 
শুনিয়া! বিভাগের লোকের] কানে তুলো! ও পিঠে কুলে। দিবার 
অভ্যাসে পটুত্ব লাভ করিয়াছে এবং জনমত রুদ্ধ আক্রোশে 
দিন গুণিতেছে। বর্তমান সময়ে খাদ্যশস্যের ফসল বাড়াইবার 
কাজে সরকারের সময় ও অর্থ ব্যয় হইতেছে বলিয়া শুনি- 
তেছি। ফিস্ত তজ্জন্ত সরকান্নী কষি-বিভাগের কর্দতৎপরতা 
বাড়িয়াছে, তাহার কোন প্রমাণ পাই নাই। সংবাদপত্রে 
চাষীর পক্ষ হইতে অভিযোগ কর! হয় যে, যেখানেই বীজ ও 
সারের জন্ত কষি-বিভাগের কর্চারীবন্দের উপর নির্ভর করিতে 
ইয়, ঞেখানেই সময়মত বীজ বা সার মিলে না। তার পরে 


বিবিধ প্রস্--পশ্চিমবঙ্গে সরকারি কার্ধ্যপদ্ধতি 


৪৯৩ 


কষি-বিভাগ কাগজের উ্রপর ফৈফিয়তের জাচড় কাটিক্না কর্তব্য 
পালন করেম। 

বর্ধমানের “দামোদর” পত্রিকার ১৫ই ফাস্তন সংখ্যায় 
“হাড়ের গু'ড়ার হদিশ” শীর্ধক একটি মন্তব্যে জনমতের একটা 
প্রকাশ পাইতেছি। লেখক “হলধরের” ছল্রনামে মনের ছাল 
ব্যক্ত করিয়াছেন ঃ 





“ফাঞ্চনের অদ্ধেক তে। পপারপার | বাঁশের ঝাড়ে আগুন 
দেবার সময় এলে! এদিকে বেগুনও বুড়িয়ে গেল। ছু"চার 
ফোটা বৃষ্টিও হয়ে গেল। এইবার ধুলায় চাষ আরম্ত দিতে 
হয়েছে হাড়ের গুড়াও এই সময় থেকেই দ্বিতে হবে । কি 
হাড়ের গুড়ার পাতা পাওয়া ভার। কোন্‌ দরগায় কোন্‌ 
পীরের কাছে গেলে মিলবে চাষীদিগের এখনে পধ্যন্ত হদিশ 
দেওয়া! হয় নাই। ভান্র মাসে জমির গাজ মারবার জন 
সরকারী তুঁতে এলে। কার্তিক মাসের ৮ই। অতএব সেই, 
অনুপাতে হাড়শঁড়ে। যে ফাগুনের স্থলে আধাঢে আসবে না 
তাই কে বলতে পারে! লাফানে হেলের মত এইরূপ ঝটিতি 
কাঞ্জ করবার জন্যেই আমাদের বিগত কৃষি-মন্ত্রীর মাইনে বাদে 
যেটের কোলে মাত্র আট হাজার টাকা সফর খরচ | তথু 
আমরা বলি, আমাদের জীবনযাপনের মান উন্নত হয় নাই 11” 

মি কথা বলিয়াও কোন ফল পাওয়া যাইতেছে না । 
সেই কথাই “খান্ত-উৎপাদন” (পাক্ষিকের ) সম্পাদক মহাশয় 
গত ১লা ফাখ্নের সংখ্যায় বড় ছঃখে আমাদের শুনাইয়াছেন £ 
“কৃষি ও খাস্ত বিভাগের সমুদয় পরিকল্পনা, প্রত্যেক পরিকল্পনা 
অনুযায়ী কার্ধ্যপ্রণালী ও তাহার ফল[ফল, কোন্‌ সময়ে কি 
কি বীজ, সা'র, কৃষিযন্ত্র, ইত্যাদি কি মূল্যে বা কি সর্তে 
সরবরাহ করা হয়,'কোন্‌ অঞ্চলে কৃষি-বিভাগের প্রচেষ্টায় 
স্থানীয় ক্কষির কতদূর উন্নতি হইয়াছে ইত্যাদি অনেকেই 
জানিতে ইচ্ছ/ করেন এবং অনেকেই এ সম্বন্ধে আমাদের নিকট 
চিঠি পত্র লেখেন এবং দেখা করিতে আসেন । আমাদেরও 
প্রবল ইচ্ছা ষে, এ বিষয়ে প্রত্যেককে যথাযথ ও সঠিক 
সংবাদ দিই। কিণ্তড আমরা বহু চেষ্টা করিয়াও এ বিষয়ে 
কৃষি ও খাস্ত বিভাগের সহিত যোগাষোগ স্থাপন করিতে 
পারি নাই; সময়ে সময়ে তাহাদের নিকট পত্র লিখিয়াও 
কোন উত্তর পাই নাই। এমন কি আমাদের অনুরোবসর্ত্বেও 
তাহার] তাহাদের “প্রেস নোট? আমাদিগকে পাঠান দা। 
“খাস্ত-উৎপাদনের” প্রত্যেক সংখ্যায় আমরা কৃষি ও থান 
বিভাগের সংক্ষিপ্ত কার্ধ্যবিবরণী প্রকাশ করিতে প্রত্তত আছি। 
কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের সহযোগিতার কথা প্রায়ই বলিয়! 
থাকেন- কিন্ত সহযোগিতা করিবার ইচ্ছা থাকিলেও অনেকেই 
সহযোগিতা! করিতে পান্রেন না। আমরা ইহাও লক্ষ্য 
করিয়াছি যে বিভাঈীয় মঞ্জী মহোদয়ের নির্দেশও সকল সময়ে 
তাহার অর্ধীনস্থ কর্ণচারিগণ কর্তৃক পালিত হুয় না।” 


8৯৪8 





সোভিযেট কৃষির প্রথম অধ্যায় 

ব্রিটশ প্রচার বিভাগ আর্নন্ড ইয়র্ক লিখিত একটি প্রবন্ধের 
মাধ্যমে সোভিয়েট ব্াষ্তট্রের কৃষি-উন্নতির ইতিহাস প্রচার 
করিয়াছেন। এই প্রবন্গের মধ্যে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে £ 

“সোভিয়েট 'এনসাইক্লোপিডিয়া”য় প্রকাশিত বিবরণ হইতে 
জান! যায় যে ১৯১৯ সালে লেনিন ক্ষুদ্র চাষীদের সমবায় 
পদ্ধতিতে কাজ করার জন্ত উৎসাহিত করেন। সমবায় 
সমিতির সদন্ত পরস্পর চাষের যন্ত্রপাতি, সাজসরপ্তাম 
এবং প্রয়োজন হলে শ্রমিক দিয়েও সাহায্য করত । চাষীরা 
এই ব্যব্থা মেনে নিতে বিশেষ আপত্তি করে পি, 
কারণ সমবায় পদ্ধতিতে উৎপন্ন দ্রব্যার্দি বিক্রয় কররও 
স্থবিধা ছিল। 
ব্যব্। কার্যকরী হলে সমস্ত সমবায় সমিতিকে যৌথ- 
কৃষি ব্যবস্থার অধীনে নিয়ে আসা সগ্তব হবে; সে ব্যবস্থ।য় 
রাই কষিকার্যের সমস্ত যগ্রপাতি, সাজসরপগ্রাম এবং গবাদি 
পশুর একমাত্র মালিক হবে। 

এই পরিকল্পনার নাম ছিল “লেনিন সমবায় পরিকল্সন।' 
তার চুড়ান্ত লক্ষ্য ছিল সমবায় পদ্ধতিকে জনপ্রিয় করা নয়, 
সমগ্র রাশিয়ার কৃধি-ব্যবঞ্ধকে সোভিয়েট অর্থনৈতিক 
পরিকল্পনার অঙ্গীভূত করা । বৃহৎ ভূম্যধিকারীদের উচ্ছেদ 
করা হ'ল, কিন্তু ক্ৃষিকার্য্যে প্রচুর অভিজ্ঞতার জন্য কুলাকদের 
(ঙ্ষুত্র শ্বতন্র ভূম্যধিকারী ) কিছুকালের জন্য বাঁচিয়ে রাখার 
প্রয়োজন হ'ল। টাষীদের সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা ও 
উৎসাহ দেওয়া হ'ল । 


কিন্তু ধালিনের লী্ই ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল। ১৯২৬ সালে 
“লেনিনবাদের সমন্ড” শীর্ধক এক প্রবন্ধে মজদুর ও কৃষকদের 
অবস্থা সম্বন্ধে আলোচন! প্রসঙ্গে ষ্ালিন বলেন যে, সোভিয়েট 
রাশিয়াতে যখন মঞ্জছুররাজ অথাৎ কমুযুনিষ্ট পার্টির সর্বময় 
প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন রৃষি-ব্যবস্থাকেও অবিলদ্ছে 
গবর্ণমেন্টের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রার্থীনে নিয়ে আসতে হুবে। 

সুতরাং ১৯২৬ সালে পুরাতন ভূম্যধিকারীদের স্থলে নুতন 
সরকারী কর্মচারী নিয়োগ আরম্ভ হল । ১৯২৭ সালের ডিসেম্বর 
মাসে পার্টি কংখ্রেসের পঞ্চদশ অধিবেশনে যৌথ কৃষি-ব্যবস্থা 
প্রচলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হুস্ল। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কুলাক 
(বৃহং ও ক্ষুদ্র ভুম্যাধিকায়ী ) বিতাড়ন এবং প্রোলিটারিয়েট 
আমলাতন্ত্রীগণ কর্তৃক কৃষি ব্যবস্থা! নিয়ন্ত্রণ সুরু হতে বিলম্ব হ”ল 
না। ১৯২৯ সালের নভে্ঘর মাসের মব্যে ালিনের পরিকল্পনা 
অগ্ুযায়ী কষি-ব্যবস্থা গঠন করার জন্য শহর থেকে ২৫,০০০- 
এরও অধিক সংখ্যক শ্রমিক গ্রামে প্রেরিত হু'ল। তাদের 
উদ্দে্উ- প্রধানতঃ রাজনৈতিক হলেও তারাই ক্ৃষকশ্রেমীর 
উপর আধিপত্য বিস্তার করল । 

& বংসয়্ের ডিসেম্বর মাসে . ঠালিন মার্কসবাদীদের এক 


| প্রবাসী 


লেনিনের একপ পরিকল্পনা ছিল যে এই. 


১৩৫৬ - 





সম্মেলনে একটি বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতায় তিনি কূলাক- 
শ্রেণীকে সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করার নীতি ঘোষণা করেন। 
১৯৩০ সালের জাহুয়ারী মাসে কুলাকদের বিতাড়ন এবং 
তাদের জায়গা জমি, গবাদি পশু ও চাষের সাজসরপ্রাম 
বাজেয়াপ্ত করা সরকারী আদেশনাম! প্রকাশিত হয়। এ 
বৎসম্ন শীতকালের মধ্যেই প্রায় ৫১০০,০০০ কুলাককে নির্ববাসন 
দও্ড দেওয়া হয়। এদের মধ্যে অনেককেই সুদুর সাইবেরিয়ার 
থণিমধ্যে বা অন্য কোন কষ্টসাধ্য কার্য্যে শ্রমিকের কাজ 
করতে বাধ্য করা হয়। পরবর্তী ছু'বংসর অর্থাৎ ১৯৩২ 
সালের মধ্যে মোট ২০১০০১০০০ কুলক ও অবস্থাপন্ন 
জোতদারকে প্রায় নিশ্চিহ্ন কর] হয়। 

এর ফলে কষিকাধ্যে অভিজ্ঞ চাষীদের অভাব ঘটল ; 
অ[মলাতপ্ৰীদের নিয়প্রণাধীনে যৌথ কৃষি-বাবস্থা প্রচলন করার 
প্রত্যক্ষ ফল হ'ল গুরুতর উৎপাদন হু(স এবং ইউক্রেন ও দক্ষিণ 
রাশিয়ায় শিদারুণ দুর্ভিক্ষ | 

অবস্থার গুরুত্ব উপলন্ষি করে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট 
কতকণ্চলি “গণতান্ত্রিক” ব্যবগ্থা'র পুনঃপ্রবর্ীন করতে বাধ্য 
হুলেন। শহরগুলিতে কৃষিজাত দ্রব্যদির অবাধ ক্রয়-বিক্রয়ের 
অন্থমতি দেওয়া হ'ল । যৌথ ফার্শ্মথুলি ও স্বতন্ত্র চাষীর! 
সরকারকে নির্দি্ কোটা অনুযায়ী শস্ত দেওয়ার পর অবশিষ্ট 
শস্ত বাজারে বিক্রয় করার স্বাধীনতা! পেল। 

এই ব্যাপার ঘটে ১৯৩৫ সালে, কিন্তু বর্তমানেও অবস্থার 
বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি।” ্‌ 

চীন-সোভিয়েট মৈত্রী-চুক্তি 

গত ২রা ফাল্তন মক্ষো রেডিও প্রচার করিয়াছিল যে, সেই 
দিন চীনের কম্যুনিষ্ট গবন্মেন্টের নায়ক মাও-সে-তুৎ সোভিয়েট 
রাষ্ের সঙ্গে এক মৈত্রী-চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছেম। বিশে 
মোট অধিবাসী-সংখ্যার এক-চতুর্থাংশ এই চুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 
হইবে । ছুই মাস আলাপ-আলোচনার পর সোতিযেট পররা£ 
সচিব আর্রে ভিসশক্ষি ও মাও-সে-তুং এই চুক্তিপত্ত্রে স্বাক্ষর 
করেন। 

গত ১৬ই ডিসেম্বর বর্তমান চীনের রাষ-নায়ক মাও সে-তুং 
রাশিয়ায় উপনীত হন। এক মাস পরে নয়াচীনের পররাষ& 
সচিব চৌ এন লাই তাহার সহিত মিলিত হন। 

চুক্তির সর্তাবলী 

“চুক্তিপত্রে পোর্ট আর্থার নৌ-খাটি হুইতে সোভিয়েট সৈল্ত 
অপসারণ এবং মাধুরিয়ার চাং-চুং রেলওয়ে চীনের 
নিয়ন্ত্রণাধীনে প্রত্যর্পণ কর! হইবে বলিয়া উল্লিখিত হুইয়াছে। 
জাপানের সহিত শাস্ছিচুক্তি সম্পন্ন হইবার পর ট্র্ত সর্ত ছুইটি 
কার্যকরী হইবে । সোভিযেট ইউনিয়ন হইতে যন্ত্রপাতি ক্রয় 
করিবার জন্ত রাশিয়া চীনকে দীর্ঘমেয়াদী খপ প্রদান করিবে । 

“১৯৪৫ সালের চীন-সোভিয়েট চুক্তি বাতিল করিয়া উদ্তয় . 


চৈত্র 


লিউ উনি 


রাষ্ট্রের মধ্যে বার্ধা-বিনিময় হুইয়াছে। নুতন চুক্তিতে 
বহির্ষোঙ্গোলিয়ার পুণ সার্বভৌম অধিকার স্বীকার ও অনুমোদন 
করা হইয়াছে। 

“মাঞ্চুরিয়ায় সোভিয়েট অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান কতৃকি হস্তগত 
জাপানী মালিকদের সম্পত্তি রাশিয়া! চীনের নিকট কোন- 
রূপ ক্ষতিপূরণ ব্যতিরেকেই হস্তাস্তরিত করিবে । উভয় রাই 
জাপান ও অন্তান্ত শক্তির সাত্রাজ্যবাদ ও পররাজ্য অধিকার 
লিপ্পার পুনঃ প্রকাশ প্রতিরোধ করিতে স্বীকৃত হইয়াছে । 

“যদি চুক্তি-সম্পাদনকারী দেশ ছুইটির যে কোনটি জাপান 
বা জাপানের মিতআ্পক্ষীয় কোনও রাধ্্রের দ্বারা আক্রান্ত হয় 
এবং ফলে যুদ্ধ আরম্ত হয়, তাহা! হইলে অপর দেশটি আক্রান্ত 
দেশকে অবিলম্বে যথাশক্তি সামরিক ও অন্তান্ত সর্বপ্রকার 
সাহায্য করিবে । 

“উভয় দেশই দ্বিতীয় মহায়ুদ্ধে সম্মিলিত পক্ষের অন্থান্ঠ 
রাষ্্রগুলির সহিত ও একযোগে জাপানের সহিত শাস্তিচুক্তি 
সম্পাদনের সঙ্ল্প গ্রহণ করিতেছে । এতঘ্যতীত চীন বা 
সোভিয়েট রাশিয়া! বিরোধী কোনও চুক্তিতে তাহারা আবদ্ধ 
হইবে না বলিয়াও সিন্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে । এই চুক্তি ত্রিশ 
বংসরকাল বলবৎ থাকিবে । চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার 
পর যদি কোন পক্ষই এক বৎসরের মধ্যে উহা! বাতিল ন৷ 
করে, তাহা হইলে উহা আরও পাচ বংসর বলবৎ থাকিবে 
এবং পরে ইহার মেয়াদ আরও রদ্ধি করা যাইবে । 

“চীনকে প্রদত্ত সোভিয়েট ইউনিয়নের খণ (৩০০ কোটি 
ডলার-_প্রায় এক হাজার কোটি টাকা ) দশটি বাৎসরিক 
কিন্তিতে পরিশোধ করিতে হুইবে । ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর 
হইতে কিস্তির মেয়াদ গণনা করা হইবে । ছয় মাস পর পর 
সুদ দিতে হইবে । 

“মৈত্রী ও পারস্পরিক সহযোগিতার মশোভাব লইম্! উভয় 
রাষ্ের অথগুতা ও স্বার্বভৌম ক্ষমতাকে সম ও পুণ মর্যযাদা- 
দ্রানের ভিত্তিতে চীন ও রাশিয়া অপর রাষ্ত্রের আগ্যপ্তরীণ 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতি গ্রহণ করিতেছে । উভয় 
রাধ্রের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ নিবিডতর 
করার জন্ত এবং পরম্পরকে সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক সাহায্য ও 
সহযোগিত1 করার জন্ত তাহার! প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছে ।” 

এই সংবাদে মাঞ্িন যুক্তরা্ অত্যন্ত মনঃক্ষু্ন হুইয়।ছে 
বলিয়া! মনে হয়। কারণ সেই রাষ্্ের কুট-রাজনীতিকগণ 
বলিতেছেন যে, মাঞ্চুরিয়া ও উত্তর চীনের কয়েকটি বন্দরের 
প্রতিদানে বর্তমানে গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ায় চীন 
রাষ্র কোন কোন ছুবিধা আদায় করিতে সক্ষম. হইয়াছে। 
অবিশ্বাস ও আক্রোশ কোন কারণে মনে দানা বাধিলে গত 
দিনের বন্ধু আজ শত্রু হইয়। পড়ে । চিয়াংকাই-শেকের চীন 
আর মাও-সে-তুং-এর চীন যখন ভিন্ন রাজনীতিক-পন্থী, তখন 
মার্ডিগ যুক্তরাষ্রেরও মত ও ভাব পরিবর্তিত হইয়াছে। 


শি নস পাস ০০০ তপন ্পি জ ও প৯ত (পা ৮ স্পা পাস লা লাশ শি ৯৯ এস আর পা সি স্টপ লা ৯ 


বিবিধ প্রসঙ্গ_ এটম্‌ বোম! ও হাইড্রোজেন বোম! 


ক চর চা 


এটম্‌ বোমা ও হাইডোজেন বোম! 


ভারতী বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৩৭ অধিবেশন পুন1 নগরীতে 
অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । সেই উপলক্ষ্যে অনেক বিদেশী বিজ্ঞান- 
শান্ী নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত ছিলেন। তাহাদের মধ্যে 
ফ্রান্সের কুরী দম্পতি-_অধ্যাপক জলিয়ট কুরী ও ম্যাডাম 
আইরেন কুরী-_-ও যুক্তরাষ্ত্রের অধ্যাপক কম্টন এটম্‌ বোমার 
আবিষ্কারে বিশেষ সাহাষ্য করিয়াছিলেন। অধ্যাপক কমষ্টন 
পুনায় এক বক্তৃতা উপলক্ষ্যে বলিয়াছিলেন যে ফ্রান্সেই প্রথম 
পর্মাণুভঙ্গের কাজ আরম্ভ হয়; তার পর জার্্বানীতে, 
তার পর বিলাতে ও যুক্তরাঞ্ে। স্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রয়োজমে 
এই আবিষ্কার ত্বরান্বিত হয় এবং তার শক্তি পরীক্ষা হয় 
ছুইটি জাপানী নগরের উপরে; তাদের নাম নাগাসাকি ও 
হিরোশিম] । 

এই পরীক্ষায় এটম্‌ বোমার যে প্রচও শক্তির পরিচয় 
পাওয়া যায়, তাহাতে বিশ্বজগৎ কীপিক্পা উঠে এবং এই জন: 
পদ্বিধ্বংসী অস্ত্রের নিয়গ্রণ ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুভূত হুয়। 
সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠান জন্মাবধি এই বিষয়ে ব্যাপৃত 
আছে। কিন্তু সফলতার সছুপায় সম্বন্ধে সকলে একমত হইতে 
পারে নাই। কারণ সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ হইতে প্রস্তাব 
কর! হইতেছে যে এই অস্ত্রের ব্যবহার আন্তর্জাতিক আইন 
অন্থুসারে একেবারে নিষিদ্ধ হউক, যুক্তরাধ্ী বলিতেছে যে 
একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ইহার ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করুক । 
এই তর্কের এখনও শেষ হয় নাই। 

ইতিমধ্যে সোভিচ্কেট বৈজ্ঞানিকেরা এটম্‌ বোমা প্রস্তুত 
করিতে সক্ষম হইয়াছেন; ফলে যুক্তরাষ্রের একচেটিয়া 
অধিকার বিনষ্ট হইয়াছে । এই ঘোষণার পরে যুক্তরাষ্ট্রের 
বৈজ্ঞানিকগণ জগতের শাস্তি সম্বন্ধে আরও চিস্তাপ্বিত হইয়াছেন । 
তাদের এই মনোভাব ছুই জন বৈজ্ঞানিক প্রকাশ করিয়াছেন। 
তাহা জানিয়। রাখা প্রয়োজন মনে করি । 

আমেরিকার অন্ততম প্রধান পরমাণু বিশেষজ্ঞ টৈজ্ঞানিক 
ডাঃ হার্ড সি উনি একটি প্রবন্ধে বলিয়াছেন, রাশিয়! সম্ভবতঃ 
আগামী ছুই বৎসরের মধ্যে পারমাণবিক বোম! আবিষ্কারক 
জাতি হিসাবে মাফিণ যুজ্ঞরাধরের নেতৃত্বের অবসান ঘটাইবে। 

ডাঃ উরি “হেভি হাইড্রোজেন” আবিষ্বর্তা এবং বোমা প্রত্তত 

বিষয়ে অগ্রদ্ুত, তিনি নোবেল পুরক্ষারও পাইয়াছেন। উক্ত 
প্রবন্ধে ডাঃ উরি আরও বলিয়াছেন, বিগত যুদ্ধের পর হইতে 
মাকিন যুক্তরাঞষ্থে বোমা উৎপাদনের কাজের গতি কতকটা 
মন্থর হইয়! গিয়াছে; অপর পক্ষে রাশিয়ায় যুদ্ধকালে মাঞ্ষিন 
যুক্তরাঞ্ে যেরপ গতিতে কাজ হইয়াছে সেইরূপ গতিতে কাজ 
চলিতেছে । 

তিনি মাঞ্ষিন যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক ক্পপ্রচেষ্ঠীকে 
“অপর্ধ্যাপ্ত এবং নৈরাজনক” বলিয়! বর্ণনা করেন। তিনি 


রি পি শর্টস টস _. আস ওত রসটা ও ও এ 


বলেন, খুটিনাটি নিরাপত্তা বিধান ও কম্যুনি& মনোভাবাপন্ন 
বলিয়া অভিযোগ আনয়নের ফলে বছ প্রতিভাবান পরমাণু- 
বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিক বিরক্ত হুইয়া কাজ ছাড়িয়া চলিয়া 
গিয়াছেন। 

কিন্তু বৈজ্ঞানিকবৃন্দ এটম্‌ বোমার ধ্বংসের ক্ষমতা লইয়াই 
ব্যস্ত নহেন। তাহারা ইহাও বলিতেছেন যে তদপেক্ষা মারাত্মক 
অন্তর প্রস্তুত করিবার জায়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আছে। 
তন্মধ্যে হাইড্রোজেন বোমার নাম উঠিয়াছে এবং মার্ফিন রাগ 
পতি ট্রম্যান নাকি তাহা! প্রন্তত করিবার ঢালাই আদেশ দিয়! 
দিয়াছেন। আমাদের পুরাণে দ্বাদশ পুর্য্যের তেজের অধিকারী 
সৃষ্টিবিধবংসী শক্তির কথা! আছে। আমর] কি সেই অবস্থায় 
আসিতেছি? 





শরৎ চক্র বন 

গত ৮ই ফান্তন এই রাজনীতিক নরশ্রেষ্ট মহাপ্রয়াণ 
করিয়াছেন ॥ নেতাক্জীর জীবনের স্মতিপৃত, নেতাজীর তত্র 
ধারক একজন তাহার আরন্ধ কাঞ্জ অপূর্ণ রাখিয়া মাত্র ৬১ 
বংসর বয়সে চলিয়া গেলেন । দেশের ছুর্ভাগা, জাতির হূর্ভাগ্য। 
বর্তমান ফুগের মধ্যবিভ্ত ভারতবাসী শিক্ষা-দীক্ষায় ষেসব 
নুযোগ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা! শরৎ চন্দ্রের পক্ষে সহজলভ্য 
হইয়াছিল, পিত! জানকীনাথের সুব্যবস্থায়। কিন্ত শরং চক্দ্রের 
কৈশোরে জাতির জীবনে এমন একটি নবঞ্জাগরণের বন্তা 
উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, যাহার ফলে শিক্ষিত ভারতবাসীর 
অনেকের পক্ষে অভ্যন্ত জীবনযাত্র। অসহ হইয়। উঠিল । যাহার! 
নিজে এই বন্তায় ধাপ দিতে পারিলেন ন1, তাহারা “পাড়ানীর 
কড়ি” যোগাইতে পশ্চাংপদ হইলেন না। অর্থে ও পরামর্শে 
তাহার! তান্ত্রিক দেশ-€সবকদের স্বত্যুগহন যাত্রীপথের সহায়ক 
ছিলেন। শরৎ চন্দ্রের জীবন সেইরূপ কনিষ্ঠ সুভাষচঞ্জের 

“খাঞজাকী” হইয়া আরম্ভ হয়। 
ইংরেজ রাজের রোষবহ্ধিতে পড়িয়া! তাহার জীবনের শেষ 
২৫ বৎসর কাটিয়াছিল | তাহাতে কষ্ট ছিল, ত্যাগ ছিল সমগ্র 
পরিবারের । কিন্তু শরৎ চক্র এই আঘাতে মৃহ্ৃমান হইলেন 
না) বিদেশী শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মন তাহার কঠোর হইতে 
কঠোরতর হইল । নুসাষচন্দ্রের চরিত্রে যে অনমনীয় মনোভাব 
জামরা লক্ষ্য করিয়াছি, তাহার মেজদার জীবনেও তাহা 
দেদীপ্যমান ছিল। অগ্ায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, স্বাধীনতার 
জাদর্শে সর্ধবস্থ বলিদ্দান তাহার পক্ষে সহজ হুইয়! পড়িল । 
বাঙালী চরিত্রের দোষ-গুণ তাহার জীবনকে একটা বৈশিষ্ট্য- 
দান করিয়াছিল। আমাদের অনেক সময় মনে হইয়াছে 
যে, ঘষে এঁতিহ্থ বঙ্কিমচন্ত্রের মধ্যে জামরা দেখিয়াছি, স্পর্শকাতর 
জাত্মসম্মানবোধ, তার ধারা, বোধ হয়, শরৎ চক্রের সঙ্গে সঙ্ষে 
বিলুপ্ত হইয়া গেল। দরাজ মন, মুক্ত হুস্ত, বন্ধু-বাৎসল্য, চরিত্রের 
শুচিতা এই €বশিষ্ঠ্গুলি শরং চক্রের জীবনকে মহিমময় 


প্রবার্সী 


সস রস রসি 


১৩৫৬ 





করিয়াছিল ; তাহ! বাঙালী-জীবন হইতে ক্রমশঃ বিলীন হইয়া 
যাইতেছে । সেই কথা ভাবিয়াই আমর! তাহার তিরোধানে 
আত্মীয়জন-বিয়োগব্যথা অন্গভব করিতেছি । 


সচ্চিদানন্দ সিংহ 


বিহারের এই নাগরিক-প্রধান ৭৯ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ 
করিয়াছেন। অনেকে তাহাকে নব-বিহারের একজন অঙ্ট! 
বলিয়াছেন, যে বিহার ১৯১২ সালে স্থষ্টি কর! হইয়াছিল 
বাংল! দেশ হইতে বিহার ও উড়িস্তাকে বিমুক্ত করিয়! । তাহার 
ফলে ১৯৩৭ সালে বিহার হইতে উড়িষ্যাকে আবার বিযুক্ত 
করিয়াছিল ইংরেজ ; তাহার একমাত্র কারণ ছিল যে বিহা]রীর 


ও উড়িয়ার ভাষা! এক নয়। 


কিন্ত বিহারকে স্বয়ংসম্পূণ প্রদেশে সংগঠিত করিবার 
প্রথম ও প্রধান অনুপ্রেরণা দিয়াছিলেন ৬মহেশনারায়ণ। 
সচ্চিদানন্দ সিংহ প্রভৃতি ছিলেন তাহার অন্থগামী, এবং সৈয়দ 
আলি ইমাম বড়লাটের___হািঞ্জের- আইন সচিব ছিলেন 
বলিয়াই ইহা সম্ভব হইয়াছিল যখন কার্জনের বঙ্গ-বিভাগ 
রদ কর। প্রয়োজন মনে করা হইয়াছিল ইংরেজের খ্বার্থরক্ষার 
জন্য | 


সচ্চিদানন্দ সিংহ ছিলেন একনি সাংবাদিক | তাহার 
“কায়স্থ পত্রিকা” রূপান্তরিত হুইয়াছিল “হিন্দুস্থান রিভিউ” 
নামে। প্রায় ৫০ বংসর এই মাসিক পত্রিকার মাধ্যমে 
সচ্চিদ্দানন্দ সিংহ দেশের সেবা করিয়াছেন “নরমপস্থী” রাজ- 
নৈতিকরূপে । ব্রিটিশ আমলে তিনি সর্বাবস্থায় এই শাসনকার্ধ্যে 
সহযোগ করিয়াছেন । 


হরেক্রনাথ ঘোষ 


গত ২৬শে ফাল্গুন আকুমার বিপ্লবী এই জননেতা ৬৫ 
বংসর বয়সে. দেহত্যাগ করিয়াছেন। বিপ্লবের প্রয়োজনে 
সামরিক জ্ঞান অপরিহার্যা। তাহা অর্জনের জন হরেন্দ্র- 
নাথ ছাত্রাবস্থায় বিলাতে ৯১৪ সালে ইংরেজের সৈন্ত- 
বাহিনীতে যোগদান করিয়াছিলেন । সেই মন লইয়াই তার 
পর সমস্ত জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে যোগ দেন। 
গান্গীজী প্রবর্ঠিত আন্দোলনাদিতে হাওড়া জেলার সংগঠনে 
তাহার কৃতিত্ব ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ । অন্রূপভাবের প্রেরণায় যখন 
সুভাষচন্্র গান্ষীজীর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ যোষণ! 
করিলেন, তখন ঠাহার সহকন্মাবর্গের মধ্যে, “ফরোয়ার্ড ব্লকের 
নেতৃত্বে, হরেস্রনাথের বিশিষ্ট স্থান ছিল । শেষ জীবনে সেইজন 
তাহাকে দেখিতে পাই কংগ্রেসী রাজনীতির বিরোধী । এই 
বিভ্রোহী মমোভাবই হরেক্্রনাথের জীবনের প্রস্কত পরিচয়। 
ঠান্ার আত্মার শান্তি ফাদনা করি। ই 


বুদ্ধের বিদ্রোহী শিষ্য দেবদত্ত 
শ্রীস্জিতকুমার মুখোপাধ্যায় 


হী 
শাক্যবংশীয় অভিজাত ক্ষত্রিয়কুলে দেবদত্তের জন্ম হয়।১ 
শাকারাজ ভঙদ্দিয়, তাহার বন্ধু অনুরুদ্ধ। আনন্দ, ভণ্ড ও 
কিন্িল নামে কয়েকজন সমশ্রেণীর সহচর ও তাহাদের 
নাপিত উপালির সহিত দেবদত্ত বুদ্ধের নিকট দীক্ষা লইয়া 
ংঘে প্রবেশ করেন ।২ 

তিনি শক্তিমান এবং প্রতিভাবান ছিলেন। নিষ্ঠাও 
ঠাহার কম ছিল না। শীঘ্রই তিনি বুদ্ধের একাদশ জন 
প্রধান শিষ্যের অশ্থতম বলিয়া গ্রপিদ্ধ হন। বুদ্ধের সর্বশ্রেষ্ঠ 
শিষ্য সারিপুত্র পর্যন্ত এককালে তাহার গুণগান করিয়া 
বেড়াইতেন।৩ বুদ্ধ নিজেও তাহার এই এগার জন শ্রেষ্ঠ 
শিষ্যের প্রত্যেকের প্রশংসা! করিতেন । 

এক দিন যখন এই একাদশ জন শিষ্য বুদ্ধের নিকট 
আসিতেছিলেন তখন বুদ্ধ বলিয়া উঠেন; “ঠিক্ষুগণ, 
দেখ! এ ত্রাহ্মণগণ আপিতেছেন।” 

ইহা শুনিয়া একজন ব্রাহ্মণ কুলোস্তব ভিক্ষু প্রশ্ন করেন; 
“ভগবান্‌ ব্রাহ্মণ কে? কোন্‌ গুণ থাকিলে ব্রাহ্মণ হয় ?” 

বুদ্ধ তাহার উত্তরে বলেন-- 

“ধীহারা অসৎ চিস্তা পরিত্যাগ করিয়াছেন 

যাহারা স্থতিষোগে বিচরণ করেন 

বন্ধন ধাহাদের ছিন্ন হইয়াছে 

সেই জানী ব্যক্তিগণই এই জগতে ব্রাহ্মণ বলিয়! গণ্য 

হন ।”৪ 

বুদ্ধের এইরূপ একজন শ্রেষ্ঠ শিষ্য হইয়া এক দিন তিনি 

সংঘ হইতে বাহির হইয়! নৃতন সংঘ গঠন করেন। অঙ্জাত- 
শত্রু তাহার পু্ঠপোষক হন । 

বুদ্ধের সহিত দেবদত্তের বিচ্ছেদের ইতিহাস অনুসন্ধান 
করিলে দেখ! যায় যে, ধর্ম সম্বন্ধে এবং সংঘের নিয়মকাহছন 
বিষয়ে মতভেদই এ বিচ্ছেদের কারণ। 

বিনয়ে দেখিতে পাই [ বুহদ্ধর পরিনিবাণের আট বছর 
পূর্বে] দেবদত্ব কয়েকজন ভিক্ষুর সহিত বুদ্ধের নিকট 
নিম্নোক্ত বপ প্রস্তাব করেন ৫ (১) ভিক্ষ্গণ সমস্ত 
জীবন বনে বান করিবেন। (২) ত্াহাচা কাহারও 
নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন না, কেবলমাআঅ ভিক্ষাপ্রাপ্ত. অন্নের 
দ্বারাই জীবন ধারণ করিবেন। (৩) পরিত্যক্ত হিন্নবস্ত্ 
সীবন করিয়াই তীহার1 তাহাদের পরিধেয় বন্ম প্রস্তুত 
করিবেন, গৃহস্থের গ্রদত্ত নৃতন বস্ত্র গ্রহণ করিবেন না। 
(৪8 )+ স্তাহার! সর্বদ বৃক্ষতলে বাস কৰিবেন।৬ (৫) 


আমিষ আহার সর্বথা1 পরিত্যাগ করিবেন। (৬) এই 
সমস্ত নিমের ব্যতিক্রম অপরাধ বণিয়া গণা হইবে। 

এই প্রস্তাব সম্বন্ধে বুদ্ধ বলেন যে, তিনি এই সমন্ত নিয়ম 
বাধ।তামুলক করিতে চান না। তবে ধাহার ইচ্ছা তিনি 
এই নিয়মগুলি পালন করিতে পারেন। 'কেবল বর্ধাকালে 
বুক্ষতলে জীবন যাপন ডিনি অনুমোদন করেন না।৭ 

ইহাতে দেবদত্ত স'ঘ হইতে বাহির হইয়! যান। বন্ধ 
ভিক্ষু-ভিক্ষুণী ভাহার নবগঠিত সংঘে যোগদান করেন ।৮ 

বৌদ্ধ সাহিতো নানা কল্িত, পৎম্পএবিরুদ্ধ ও অতি- 
রঞ্রিত কাহিনী হইতে দেবদত্ত সম্বন্ধে এই তথ্যটুকু নিরপেক্ষ 
পাঠকের চোখে পড়ে। 

এখানে উল্লেখ কর! প্রয়ে'জন প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্ে 
দেবদত্ত সম্বন্ধে অতি অল্প কথাই পাওয়া ধায়। কিন্ত পরব 
সাহিত্য তাহার সম্বন্ধে বু বিস্তারিত বর্ণনা দৃষ্ট হয়। 
এই সমস্ত বর্ণনার একমাত্র প্রতিপা্য বিষয়স্পদে বত 
ধর্মদ্রোহী, সংঘভের্ঘক, বুদ্ধের বধকামী, নাগীহত্যাকারী, 
পরক্্ীপরায়ণ---এক কথায় ষাহা কিছু জবন্য তাহার সমশ্বয় 
হইলেন তিনি। | 

বৌদ্ধশান্্ে আছে--বুদ্ধ যখন দেবদত্বের প্রস্তাবিত এই 
পাঁচটি নিয়ম 'আবগ্ঠিক করিতে অস্বীকার করিলেন তখন 
দেব্দত্ত পাচ শত নবদীক্ষিত ভিক্ষুকে দলে টানিয়৷ গয়াতে 
চলিয়া গেলেন । ইহার পর বুদ্ধের আজ্ঞাক্রম সারিপুত্র ও 
মৌদগলায়ন ভিক্ষুগণকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য গয়। 
রওনা হইলেন। দেবদত্ত ঠাহাদিগকে সাদরে অভার্থনা 
করিলেন । সেদিন অধিক ঝাত্রি পর্বস্ত ধর্মব্যাখ্যা করিতে 
করিতে দেব্দত্ত অতান্ত ক্লাস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি 
সাধিপুত্র ও মে'দগল্যায়নকে ধর্মব্যাব্যা করিতে অন্থরোধ 
করিলেন। ইহাতে তাহার বন্ধু কোকালিক বলিয়া উঠেন ঃ 
“ভস্তে দেবদত্ত, আপনি ইহাদের বিশ্ব(দ করিবেন ন|। ইছা- 
দের দুষ্ট অভিপ্রায় রহিয়াছে ।* 

বন্ধু এইভাবে সতর্ক করিয়া! দিলেও দেবদত্ত গাহা'দিগকে 
বিশ্বাস কিয় ধর্মব্যাখ্যানের জন্ত আহবান করিলেন এবং 
নিজে-বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন। ইত্যবসরে সারিপুত্র ও 
মৌদগল্যার্নন সমস্ত ভিহ্ককে স্বমতে আনিয়া তাহাদের 
সঙ্গে লইয়া! প্রস্থান করিলেন। ইহা দেখিয়া কোকালিক 
ব্যস্ত হইয়৷ দেবদত্বকে জাগাইলেন। জাগ্রত হইয়! দেব্দত্ব 
রক্ত বমন করিতে লাগিলেন ।৯ 
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. পরবর্তী কালে রচিত বৌদ্ধ সাহিত্যে আছে--অস্তিম 
কালে দেবদত্ের অত্যন্ত অন্কতাপ হয়। তিনি বুদ্ধের 
দর্শনার্থী হইয়! শকটারোহুণে যাত্রা করেন। জেতবনের 
সমীপে আপিয়া তিনি শকট হইতে অবতরণ .করিয়া 
পদব্রজে বুদ্ধের বাসস্থানের অভিমুখে অগ্রসর হইতে 
থাকেন--পথিমধ্যে মেদিনী বিদীর্ণ হইয়া তাহাকে গ্রাস 
করে। তিনি অবীচিতে প্রবেশ করেন 1১০ 

বুদ্ধের গৌড়া ভক্তবুন্দ তো৷ এইভাবে দেব্দত্বকে মাটি 
চাঁপা দিয়! নিশ্চিন্ত হইবার চেষ্টা করিলেন এবং ইহা! 
পাঠ করিয়া পাঠকদের ধারণ! হইল দেবদত্ত এবং তাহার 


প্রবর্তিত সংঘ কয়েক দিনের জন্ত মাখা তুলিয়া চিরতরে 


অতলে তলাইয়া গেল। 

কিন্তু বস্তুতঃ তাহা হয় নাই। দেবদতের মৃত্যুর পরেও 
সহম্রাধিক বৎসর যাবৎ তাহার সংঘ প্রতিষ্ঠিত ছিল। খ্রীহীয় 
চতুর্থ শতাবীর শেষের দিকেও শ্রাবস্তীতে তাহার সম্প্রদায়ের 
অস্তিত্ব পাওয়া গিয়াছে। 


৪০৫ খ্রীষ্টাব্দে ফা হিয়েন বলিতেছেন : “দেবদত্তের 
এখন পধস্ত অনেক ভক্ত ভিক্ষু রহিয়াছেন। ঠাহার! 
শাক্যমুনির পুজা না করিয়া অতীত তিন বুদ্ধের পুজা 
ক্‌রেন।” 

সপ্তম শতাব্দীতে হুয়েন সং বলিতেছেন £ পকর্ণনবর্ণতে 
( পুর্ববঙ্গে ) হীনযান সম্প্রদায়ের দশটি সংঘারাম আছে 
যেখানে ভিক্ষুগণ ছুগ্ধ বা ঘ্বত ব্যবহার করেন না। ইহারা 
দেবদত্ প্রচারিত ধর্ম অনুসরণ কবেন।*১১ 

যাহার প্রবর্তিত ধর্মসম্প্রদায় বুদ্ধ গ্রচারিত ধর্মের প্রবল 
প্রভাব সত্বেও সহম্রাধিক বর্ষকাল ভীবিত ছিল, ভিনি যে 
নিতাস্ত জঘন্য অসার এবং অপদার্থ বাক্তি ছিলেন ইহ! 
কেমন করিয়! বিশ্বাস করা যায়? 


খ 


দেবদত সম্বন্ধে প্রাচীন পালিসাহিত্যে কোথায় কি 
পাওয়৷ যায় এবং তাহ কতদুর নির্ভরযোগ্য এইবার আমর 
তাহা বিচার করিব। 

দীঘনিকায়.ও স্ত্তনিপাতে কোথাও দেব্দত্ের উল্লেখ 
পর্বস্ত নাই। মন্বিমনিকায়ে মাত্র ছুই বার তাহার উল্লেখ 
আছে। 

(১) *“দেবদত্তের সংঘত্যাগের অব্যবহিত পরে" 
ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহে গৃথকূট পর্বতে ভিক্ষুদের আহ্বান 
করিয়া লাভ সন্মান শীল জ্ঞানাদি হইতে যে অভিমান উৎপর 
হয় তাহার বিপদ এবং তাহা হইতে পরিআপের উপায় 


প্রবাসী 


১৩৫৬ 





সম্বন্ধে উপদেশ দেন । দেবদত্ের গ্রসঙ্গেই এই ভাষণ, কিন্ত 
সমস্ত পরিচ্ছেদে দেবদত্তের আর উল্লেখ নাই। 
মঙ্বিম (পি, টি, এস্‌) ১ম, ১৯২ পৃষ্টা 

(২) অভয় রাজকুমার সুত্র ী 

কথিত আছে, বুদ্ধকে জব করিবার জন্য মহাবীর অভয় 
নামক এক বাজকুমারকে তাহার নিকট পাঠান। অভয়কে 
বল! হয়-_তুমি বুদ্ধকে নিয়োক্তরূপ প্রশ্ন করিবে £ যে 
বাক্য অন্যের অপ্রিয়, বিরাগজনক, তাহা বুদ্ধ বলেন কিনা? 
যদি বুদ্ধ উত্তর দেন যে তিনি এরূপ বাক্য বলিয়া! থাকেন 
তবে তাহাকে বলিবে--“তাহা হইলে আপনার সঙ্গে 
প্রাকৃত জনের প্রভেদ কোথায়?” 

আর বুদ্ধ যদি উত্তর দেন-_তিনি এরূপ বাক্য বলেন 
না তাহা হইলে তাহাকে জিজ্ঞাসা কনসিবে-কেন তবে 
তিনি দেবদত্তকে অপায়িক, নৈরয়িক, অচিকিৎন্ত ইত্যাদি 
ধলিয়াছেন ? 

অভয়ের প্রশ্নে বুদ্ধ বলেন--“অভয়, তোমার ক্রোড়ন্থ 
এই বালকটি ( অভয়ের ক্রোড়ে তখন একটি বালক ছিল) 
যদি কাঠি বা! কীকর মুখে পুরে, তবে তুমি কি করিবে?” 

অভয় বলেন-_-“আমি উহা তখনই ইহার মুখ হইতে 
বাহির করিয়া আনিব। ভালভাবে না হয় জোর করিয়াও 
তাহা করিব। তাহাতে রক্তপাত হয় তাহাও স্বীকার। 
কারণ এই বালক আমার ন্নেহের পাত্র ।* 

বুদ্ধ বলিলেন__হে রাজকুমার, ঠিক এই ভাবেই 
তথাগত যেবাক্য সত্য বলিয়া জানেন তাহা শ্রোতার 
অপ্রিয় ও বিরাগজনক হইলেও (তাহার হিতের . জন্য ) 
তিনি তাহ বলিয়া থাকেন ।” (মক্থিম, ১ম, ৩৯২ পৃষ্টা) 

₹যুত্তনিকায়ে তিন বার দেবদত্তের প্রসঙ্গ উত্থাপিত 

হইয়াছে। 


১। দেবদত্ের সংঘত্যাগের অব্যবহিত পরে এক সময় 
ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহে গৃধ,কৃট পর্বতে অবস্থান করিতে- 
ছিলেন। সেই সময় ব্রন্ষা তাহার নিকট আপিয়া এই 
গাথা উচ্চারণ কয়েন। | 

কদলীর ফল কদলীকে নষ্ট করে। বেণু ও নলকেও 
তাহাদের ফল নষ্ট করে। ঠিক এই ভাবেই সৎকার 
(সম্মান ) অসৎ পুরুষকে ধ্বংস করে। যেমন অশ্বতরীর 
গর্ভ তাহার ধ্বংসের কারণ হয়। সংযুত্ত (পি, টি, এস্‌) 
১ম খণ্ড, ১৫৩-৫৪ পৃষ্ঠা । 

' ২। ভগবান বন্ধ রাজগৃছে গৃধ,কূট পর্বতে অবস্থান 
করিতেছিলেন। সেই সময় সারিপুত্র, মহামৌদগল্যায়ন, মহা- 
কাশ্তপ, অঙন্গরুদ্ধ, পুন মন্তানিপুত্ত, উপালি, আনন্দ এবং 


চৈত্ 


০2১25255552 
 দেবদত্ত প্রত্যেকে বহু ভিগ্ষুর সহিত অদূরে ভ্রমণ করিতে- 
ছিলেন । 

এঁ সময় বুদ্ধ, উক্ত প্রধান শি্যাবৃন্দ ও উহাদের অনুচর 
ভিক্ষগণ সম্বন্ধে তাহার সমীপস্থ শিশ্তুদের নিকট পৃথক 
পৃথক মন্তব্য করেন। যেমন সারিপুত্র ও তাহার শিশ্তগণকে 
বলেন-_“মহাগ্রজ ; মৌদগল্যায়ন ও তাহার অন্ুচরবর্গকে 
বলেন-_“মহা-খদ্ধিসম্পন্ন' ইত্যাদি । দেবদত্ত ও তাহার 
অনুচরবুন্দ সম্বদ্ধে তিনি মস্তব্য করেন--“এই ভিক্ষগণ 
পাপাভিসন্ধ”। (এ, ২য়, ১৫৫-৫৬ পৃ.) 

৩। লাভ ও সম্মানের প্রসঙ্গ চলিতেছিল। কিভাবে 
লাভ ও সন্মান মানধকে নষ্ট করে তাহার বর্ণনাপ্রমঙ্গে 
দেবদত্তের কথা উঠিল। ভগবান বলিলেন--“লাভ ও 
সম্মানের দ্বারা দেবদত্তের শুক্রুধর্ষের উচ্ছেদ হইয়াছে। 
লাভ ও সৎকারের দ্বারা অভিভূত হইয়া খিশ্পমনা দেবদত্ত 
সংঘভেদ কৰিয়াছে।” 

ইহার পরই আছে £ 

দেবদত্তের সংঘত্যাগের অব্যবহিত পরে এক সময় 
ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহে গৃধ,কুট পর্বতে অবস্থান করিতে- 
ছিলেন। সেখানে ভগবান ভিক্কুগণের নিকট দেবদত্তের 
প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন । 

“হে ভিক্ষগণ! নিজের বধের জন্যই. দেবদত্তের লাভ 
ও সৎকার লাভ হইয়াছিল। পরাভবের জন্যই তাহার 
লাভ ও সৎকার লাভ হইয়াছিল” ইত্যাদি। 

এখানেও কদলী, বেণু, নল ও অশ্বতরীর দৃষ্টাত্ত দেওয়া 
হইয়াছে । ইহার পর আছে £-- 


ভগবান যখন বাজগুছে বেণুবনে কলন্দক নিবাপে 
বিরাজ করিতেছিলেন সেই সময় কুমার অজাতশক্র পঞ্চ- 
শত রথ লইয়া প্রতিদিন প্রভাতে এবং সন্ধ্যায় দেবদত্তের 
নিকট উপস্থিত হইতেন এবং পঞ্চশত পাত্রে নানা স্থখাস্য 
সঙ্গে লইয়া! বাইতেন। বনু ভিক্ষু বুদ্ধের নিকট গিয়া এই 
সংবাদ নিবেদন করিলেন। বুদ্ধ বলিলেন--“ভিক্ষগণ, 
তোমর! দেবদত্তের এই লাভ ও সংকারের প্রতি স্পৃহা 
করিও না। ইহাতে দেবদত্তের কুশলধর্মের হানিই হুইবে। 

"কোনো ভীষণ প্রকৃতি কুকুরের নাকের উপর পিত্তের 
থলি কাটাইলে১২ সে যেমন অধিকতর ভীষণ হইয়া উঠে 
এই লাভ ও সৎকার দেবদত্বের পক্ষেও তেমনি হইবে। 
ইহাতে দৈবদত্তের কুশলধর্মের প্রতি আগ্রহ - কমিতে 
থাকিবে ।” এ, ২য়, ২৪*-৪২ পৃষ্ঠা । 

অচ্ুত্তর নিকায়ে আছে £ 

১। দেবদত্তের সংঘত্যাগের অব্যবহিত পরে ভগবান 
রাজপূর্ছে গৃধ্‌কুট পর্বতে বিহার করিতেছিলেন। তিনি 


পপি আপি আপি আটাশি গিট আপি অপ অপ এট অব পলির জরি উর 


দেব্দত্তের প্রসঙ্গ উত্বাপন কিয়! লাভ ও সৎকাবের নিন্দা 
করিতে লাগিলেন। 


“আত্মপদের জন্যই দেবদত্বের লাভ ও সংকার লাভ 
হইয়াছিল।* “কদলীর ফল যেমন কদলীকে নষ্ট করে” 
ইত্যাদি পূর্ববৎ। ( অন্থুত্তর (পি, টি, এস্‌) ২য়, ৭৩ পৃষ্ঠা। ) 

২। ভগবান যখন কৌশাখীতে অবস্থান করিতেছিলেন, 
তখন ককুধ নামে মৌদগল্যায়নের একজন সদ্যোমৃত 
অন্থচব-শিষ্য দিব্যরূপ ধারণ করিয়া মৌদগল্যায়নকে বলেন-- 
“ভ্তে ! “আমি ভিক্কুদংঘকে চালনা করিব'--দেবদত্ের 
এইরূপ অভিলাষ হইয়াছে । এবং এই চিস্তার সঙ্গে সঙ্গেই 
তাহার খদ্ধিহানি হইয়াছে 1” 

এই সংবাদ মৌদগল্যায়ন বুদ্ধের গোচরে আনেন। 
বুদ্ধ ইহা শুনিয়া বলেন--“মৌদগল্যায়ন, তুমি কি ককুধের 
চিত্তে প্রবেশ করিয়া বুঝিয়াছ যে সে যাহা বলিয়াছে তাহাই 
হইবে তাহার অন্যথা হইবে না।” মৌদগল্যায়ন বলিলেন, 
“1! ভগবান” । তখন বুদ্ধ বলিলেন--*“এই বাকা গোপন 
রাখ। সেই মূর্খ নিজেই নিজেকে প্রকাশ করিবে 1” 
(এ, ৩য়, ১২২-২৩ পৃষ্ঠা )। 

৩। ভগবান বুদ্ধ তখন কোশল দেশে । এক জন ভিক্ষু 
এক দিন আনন্দকে প্রশ্ন করিলেন, “ভগবান যে দেবদত্বকে 
অপায়িক, নৈরয়িক, অচিকিতস্ত বলিয়াছেন--উহা! কি তিনি 
ধ্যানযোগে জানিয়াছেন কিংবা কোন দেবতা তাহাকে 
উহা! বলিয়াছেন ?” 

এই কথা আনন্দ বুদ্ধকে জানাইলে বুদ্ধ প্রশ্ন করেন--. 
“আনন্দ এ প্রশ্নকারী কি অল্পদিন প্রত্রজ্যাগ্রাহী নৃতন ভিক্ষু, 
স্থবির অথবা! বালক? ( অর্থাৎ আমার এই উক্তিতে 
তাহার সংশয় জন্মাইল কেন?) আমি যাহা বলি তাহার 
অন্যথা হয় কি?” 


“কেশাগ্রপ্রান্তে ষতটুকু বন্ধ থাক। সম্ভব, যতদিন আমি 
দেবদত্ের মধ্যে ততটুকু ধর্ম ও দর্শন করিয়াছি তত- 
দিন পধস্ত আমি বলি নাই---দেবদত্ত অপায়িক ইত্যাদি । 
কিন্ত খন দেখিলাম কেশাগ্রপ্রান্তে বতটুকু বন্ত থাক৷ সম্ভব 
ততটুকু ধর্মও তাহার মধ্যে নাই তখনই আমি বলিলাম-- 
দেবদত্ত অপায়িক ইত্যার্দি”।১৩ অঙ্গুত্তর, তৃতীয়, ৪*২-৩ পৃ. 

৪। দেবদত্তের সংঘত্যাগের অব্যবহিত পরে ভগবান 
রাজগৃহে গৃধ,কুট পর্বতে বিহার করিতেছিলেন। সেই 
সময় এক দিন তিনি দেবদত্তের প্রসঙ্গে বলিলেন--“লাভের 
বারা, যশের দ্বারা, সম্মানের দ্বারা, অলাভের দ্বারা, অযশের 
হারা, অসম্মানের হ্বারা, পাপাভিসন্ধির ঘ্বার|, পাপমিত্রের 
দ্বারা অভিভূত হইয়া খির্পমনা দেবদত্ত অপায়িক, ,এক কল্প- 
কাল নরকগামী ও অচিকিৎস্ত হইয়াছে ।'.*এই সব অসৎ 


ব 
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রস হি রস 


ধর্মের দ্বারা অভিভূত হইয়া খিল্লমনা দেবদত্ত এইরূপ 
হইয়াছে ।”১৪ এ, ৪র্থ, ১৬০ পৃষ্ঠা। 

এ খণ্ড অঙ্গুত্তরের ১৬৪ পৃষ্ঠাতেও এই প্রসঙ্গেরই 
পুনরাবৃত্তি আছে। 

«| এই গ্রন্থের উক্ত খণ্ডের ৪০২-৩ পৃষ্ঠায় দেবদত্তের 
একটি ধর্মভাষণের উল্লেখ আছে । এ ভাষণে তাহার একটি 
ধর্মনতের পরিচয় পাওয়া যার?--ধ্যানযোগে চিত্তের 
সমাধির রাই [ আধ আগ্রাঙ্গিক মার্গের শিক্ষার দ্বার! 
নহে] মাছ্ষ অর্থ হয়।”১৫ 

মন্তিম্‌ সংযুত্ত, ও অনুত্তরের যেখানে যেখানে দেবদত্তের 
উল্লেখ আছে মোটামুটি সেই সমস্তই এখানে উদ্ধৃত 


হইস়্াছে। স্ুবীগণ দেখিবেন দেবদত্ত কর্তৃক বুদ্ধের বধ-' 


প্রচেষ্টার কোনও নিদর্শন এগুলিতে নাই। 

বুদ্ধের বধগ্রচেষ্টার ন্যায় এত বড় একট! গুরুতর 
ব্যাপারের উল্লেখ পর্ধপ্ত [দীঘ ] মহ্ষীম, সংযু, অঙ্গুত্তর 
[স্থন্ত নিপাত ] করিলেন না--ইহা কি আশ্চর্য ব্যাপার 
নহে? বৌদ্ধগ্রথসনুহে একই বিষয়ের পুনরুক্তি দৃষ্ট হয়। 
একই কথা নাইম বলাই তাহাদের রচনাশৈলী। এমন 
অবস্থায় এত বড় ঘটনার উল্লেখ পধস্ত তাহার করিবে না 
ইহার কারণ কি? 

প্রাচীন শাস্ত্রের মধ্যে বিনয় পিটকের চুললবগগে 
দেবাত্তের অকীতিবিষয়ক বিস্তৃত বর্ণনা (বুদ্ধের বধপ্রচেষ্টাও) 
পাওয়া যায়। আমরা! এখানে তাহার সারাংশ উদ্ধৃত 
করিলাম। 

[ প্রথম অংশ ] 

ভগবান বুহ্ধ তখন কৌশাম্বীতে অবস্থান করিতেছিলেন। 
দেবদত্ত নির্জনে ধ্যানমগ্ন ছিলেন। তাহার মনে এইরূপ 
চিন্তার উদয় হইল--"এখন আমি কাহার উপর আধিপত্য 
করিব? কাহার উপর প্রভাব বিস্তার করিলে আমার 
প্রচুর লাভ ও সম্মানলভ হইবে? 

তাহার মনে হইল কুমার অজাতখক্র এখন যুবক। 
ভবিষ্যৎ উ"হার উজ্দ্রল-উ'হার উপরই আধিপত্য করা 
যাক। 

ইহা স্থির করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ রাজগৃহ যাত্রা 
করিলেন। সেধানে গিয়া! তিনি তাহার খন্ধিশক্তির দ্বার! 
একটি শিশুর কূপ ধারণ করিলেন--কটিদেশে তাহার সর্পের 
মেখলা। এই শিশুর ব্ূপ্ই তিনি অন্জাতশক্রর ক্রোড়ের 
উপর আবিভূত হইলেন। অক্জাতশক্র ইহাতে ভীত ও 
চমকিত হই উঠিলেন। তখন দেবদত্ত বলিলেন--“কুমার 
তুমি কিআমাকে ভয় করিতেছ ?” 

কুমার উত্তর দিলেন--“£।1 কে আপনি?” 


প্রবাসী 


১৩৫৬ 





“আমি দেবদত্ত 1 

ইহা শুনিয়া কুমার বলিলেন-_-“যদি আপনি সত্যই 
দেবদত্ত হন--তবে অনু গ্রহ্পূর্বক নিজ রূপ ধারণ করুন!” 

দেব্দত্ত তখন সেই শিশুরূপ পরিত্যাগ করিয়। নিজরূপ 
ধারণ করিলেন। দেহে তাহার কাষায় বস্ত্র এবং হস্তে 
তাহার ভিক্ষাপাত্র। অঙজাতশব্ তাহার খাঁন্ধশক্তির এইবপ 
পরিচয় পাইয়। মুগ্ধ হই গেলেন। 

(১) তখন হইতে প্রতিদিন প্রভাতে এবং সায়ংকালে 
তিনি দেবদত্তের নিকট পঞ্চশত রথ লইয়া উপস্থিত হইতেন। 
প্রতিদিন পঞ্চশত পাত্রে আহাধ লইয়া তাহাকে নিবেদন 
করিতেন । 

(২) এইরূপ লাভ ও সংৎকারলাভ করিয়া দেবদত্তের 
চিত্তে এই চিন্তার উদয় হইল--.“আমারই ভিক্ষুংঘের নেতা 
হওয়া উচিত।” এই চিস্তা উদয় হইবামাত্র তাহার খদ্ধি- 
শক্তি অন্তধ্গান করিল। 

(৩) সেই সময় ককুধ নামে মৌদগল্যায়নের একজন 
অন্চর-ভিক্ষুর মৃত্যু হইয়াছিল। সেই ককুধ একদিন দিব্য- 
রূপ ধারণ করিয়। মৌদগল্যায়নকে দেব্দত্তের এ মনোভাবের 
বিষয় এবং তাহার খদ্ধিহানির কথা বলিমা গেলেন। 
মৌদগপ্যায়ন তাহ। বুদ্ধের গোচরে আনিলেন। 

বুদ্ধ মৌদগন্যায়নকে প্রশ্ন করিলেন-“তুমি কি ওই 
দিব্যরূপধাণী ককুধের চিত্তে প্রবেশ করিয়া 'জানিয়াছ যে, 
সে যাহা বলিয়াছে তাহ সত্য, তাহার অন্থথ| হইবে না।” 

মৌদগল্যায়ন বলিলেন, “ঠ]।” 

বুদ্ধ বলিলেন, “ইহা গোপন রাখ। এঁ মুখ নিজেই 
নিজেকে প্রকাশ করিবে ।” 

(৪) ইহার পর বুছ্ধ রাজগৃহে গেলেন। সেখানে বনু 
ভিক্ষু তাহার সমীপে নিবেদন করিল যে, কুমার অজজাতশক্র 
প্রতিদিন প্রাতে এবং সায়ংকালে পঞ্চ শত রথসহ দেবদত্ের 
নিকট যান এবং প্রতিদিন পঞ্চ শত পাত্রে আহার্ধ-সামগ্রী 
তাহাকে নিব্দেন করেন । 

বুদ্ধ বলিলেন, “হে ভিক্ষুগণ, ঈরা করিও না। দেবদত্তের 
লাভ সম্মান ও যশ দেখিয়া হিংসা করিও না। যত দিন এই 
ভাবে অঙ্জাতশক্র উহার সৎকার করিবেন তত দিন দেব- 
দণ্ডের উন্নতি হইবে না--তাহার ধামিক প্রবৃত্তির হানি 
হইবে । 

“কেনো ভীষণ প্রকৃতির কুকুরের নাকের উপর পিত্বের 
থলি ফাটাইলে সে যেমন অধিকতর ভীষণ হয়, দেবদত্তও 
সেইরূপ হইবে। এই লাভ ও সংকার দেবদত্ের ধ্বংসের 
কাবুণ হইবে। যেমন কদলীর ফল কদলীর ধ্বংসের কারণ 
হয়” ইত্যাদি পূর্ববৎ। 


ঘ 


চৈ 


[দ্বিতীয় অংশ] 

বুহ্ধ বহু ভিক্ষু, রাজ! এবং তাহার অন্ুচরগণকর্তৃক পরি- 
বেষ্টিত হইয়! ধর্মোপদেশ দান করিতেছিলেন । এমন সময় 
দেবদত্ত দণ্ডায়মান হুইয়! বলিলেন, “ভগবান এখন বৃদ্ধ হইয়া- 
ছেন। এখন তাহাকে আমাদের বিশ্রাম দেওয়া উচিত। 
তিনি শান্তিতে বাস করুন। ভিক্ষু-সংঘের চালনার ভার 
আমার উপর দেওয়া! হউক।” 

ভগবান ইহার উত্তরে বলিলেন, “তুমি যথেষ্ট বলিয়াছ। 
ভিক্ষু-সংঘের নেতা হইবার ইচ্ছা করিও না। সারিপুত 
ও মৌদগল্যায়নকে পর্বস্ত আমি ভিক্ষু-সংঘের ভার দিব না। 
তোমার মত জঘন্ত ব্যক্তিকে কেমন করিয়া দিই ।” 

দেবদত ইহাতে ক্ষুণ্ন হন। তিনি মনে মনে বলেন, 
রাজা এবং তাহার অন্ুচরবর্গের সম্মুখে ভগবান আমাকে 
জঘন্ত (নিীবনতৃল্য )১৬ বলছ! প্রত্যাধান করিলেন ।” 

অগ্রসন্ন কুদ্ধ চিত্তে তিনি বুদ্ধকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ 
করিয়া বাহির হুইয়৷ গেলেন। 

দেবদত্ত বাহির হুইয়া৷ যাইবার পর ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষু- 
সংঘকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, “রাজগৃহে দেবদত্তের 
বিরুদ্ধে এই কথা ঘোষণ| কর যে, দেবদত্তের প্ররুতি পূর্বে 
এক রূপ ছিল এখন অন্য কূপ হইয়াছে । এখন হইতে সে ধাহা 
কিছু করিবে তাহার জন্য সে স্বয়ং দায়ী । বুদ্ধ, ধর্ম এবং 
সংঘ তাহার দায়িত্ব লইবেন না" 

এই বিষয় ঘোষণা করিবার জন্য বুদ্ধ সারিপুক্জকে 
আদেশ দেন। সারিপুত্র তাহার উত্তরে বলেন, “পুর্বে আমি 
রাজগৃহে “দেবদত্ মহাখদ্বিসম্পন়, দেবদত মহ1 শক্তিমান 
বলিয়া তাহার গুণগান করিয়াছি । এখন আমি কেমন 
করিয়া সেই রাজগৃহে দেবদত্তের বিরুদ্ধে এমন কথা 
বলিব ।” 

অবশেষে বুদ্ধের আজ্ঞা এবং সংঘের নির্দেশে এই 
সারিপুত্রকেই উক্তরূপ ঘোষণা করিতে হয়। 

এই ঘোষণা শুনিয়া এক দল লোক বলিতে লাগিল, 
“এই শাক্যপুত্র শ্রমণগণ ঈর্বাপরায়ণ। দেবদত্তের লাভ ও 
সৎকার দেখিয়া ইহাদের হিংসা হইয়াছে ।” অন্ত এক দল 
বলিতে লাগিল, “সমস্ত রাজগৃহে ভগবানের নির্দেশে যখন 
এইরূপ ঘোষণা করা হইতেছে তখন ইহা কখনও সামান্য 


ব্যাপার নহে ।” 
অতঃংপন্ব দেবদত্ত অজাতশক্রর নিকট যাইয়া! বলিলেন, 


"আপনি আপনার পিতাকে হত্য। করিয়া রাঙ্গা হউন। আমি 
স্বয়ং বুদ্ধকে হত্যা করিয়া বুদ্ধ হই।* 

অজাতশক্রর আজ্ঞায় এবং দেবদত্তের নির্দেশে কয়েক 
জন.তীরন্দান্গ বুদ্ধকে হত্যা করিবার চেষ্টা করে। কিন্ত 


বুদ্ধের বিদ্রোহী শিষ্য দেব্দস্ত 


৫৪১ 


তাহার! প্রায় সকলেই তাহার প্রভাবে অভিভূত হইয়! 
(সমস্ত অপরাধ স্বীকার করিয়। ) তাহার নিকট দীক্ষা লয়। 
একজন শুধু ফিরিয়া গিয়া দেবদত্তকে বলে, 'বুদ্ধকে 
হত্যা করিতে পারি নাই। তিনি খদ্ধিসম্পন্ন এবং 
শক্তিমান ।” 

তখন দেবদত্ত শিজেই বুদ্ধকে হত্যা করিবার চেষ্টা 
করেন। প্ৰতের শিধরুদেশ হইতে এক বৃহৎ শিলাখণ্ড 
তিনি বুদ্ধের উপর নিক্ষেপ করেন। কিন্ধু বুদ্ধের প্রভাবে 
ছুইটি পর্বতশৃঙ্গ সহস। আবিভূতি হইয়া এ শিলাথণ্ডের গতি- 
রোধ করে। কেবল এক খণ্ড শিলাচুর্ন ত।হার চরণে আসিয়া 
লাগে এবং তাহাতে রক্তপাত হনব । বুদ্ধ দেবদত্তকে দেখিতে 
পাইয়া ভখপনা করিতে থাকেন। 

ইহা পর বাজহন্ডী নালাগিবিব দ্বার। দেবদত্ব তাহাকে 
হত্য। করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু খছ্ধি ও মৈত্রীর প্রভাবে 
হ্তী বুদ্ধের বশীভূত হইয়া যায়। 

এই সমন্ত বাপ।ৰ অবগত হইয়া! দেশবাসী সকলেই 
দেবদত্তেত্র উপর অত্যন্ত ক্রুন্ধ হইয়া উঠে এবং তাহাতে দেব- 
দত্তের লাভ ও ল২ক।র বদ্ধ হয় এবং বুদ্ধের লাভ ও সম্মান 
বৃদ্ধি পাইতে থাকে । 

অতঃপর দেবদত্ত কাহার কতিপয় বন্ধুর সহিত সংঘভেদের 
পরামর্শ করেন। তিনি বলেন, “আমরা ভিক্ষু-মংঘের জন্য 
পাচটি নিমের প্রস্তাব করিব। শ্রমণ গৌতম উহ! স্বীকার 
করিবেন না। তপন দেথবে সাধারণ লোক আমাদের পক্ষে 
আসিবে ।” 

এইরূপ স্বল্প করিয়া বন্ধুপরিবুত দেবদত্ত ভগবান বুদ্ধের 
সমীপে উপস্থিত হইয়! এ পাঁচটি নিয়মের প্রস্তাব করিলেন। 
বুদ্ধ তাহা স্বীকার করিলেন না। দেবদত্ত রাজগৃহের সবত্র 
জনগণের নিকট বপিয়া বেডাইতে লাগিলেন, *শ্রমণ গৌতম 
এই সমস্ত নিয়ম পালন করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। 
আমরা কিন্তু ইহাই পালন করি।” 

ইহাতে এক দল লোক তাহার উপর সন্ত হইয়া 
বলিতে লাগিলেন, “এই শ্রমণগণ পাপ দুর করিয়াছেন এবং 
ইন্জ্িয়সমূহ বশে আনিয়াছেন, কিন্তু শ্রমণ গৌতম বিলাসী 
এবং প্রাচুর্ষের পক্ষপাতী ।” 

অন্য এক দল ছু:খ করিয়া বলিতে লাগিলেন, “দেবদতত 
ভগবান বুদ্ধর সংঘভেদের চেষ্টা করিতেছেন ।” 

ভিক্ষুগণ ইহা বৃদ্ধকে জ্গানাইলেন। 

বদ্ধ দেবদত্বক্ষে জিজ্ঞাসা করিলেন,“দেবদত ইহ! কি সত্য 
যে তুমি সংঘভেদ্দের চেষ্টা করিতেছ ?” 

দেবদত্ত উত্তর দিলেন, “ই! ভগবান ।” 


বুদ্ধ বলিলেন, “দেবদত্ত, সংঘভেদে যেন তোমার 





৫০২ প্রবানী ১৩৫৬ 
অভিলাষ না হয়। এরূপ সংঘভেদ অত্যন্ত শোচনীয়। হে বধ-প্রচেষ্টার ন্যায় গুরুতর বিষয়। এই সমস্ত বিবেচনা 
দ্বেবদত ! সংঘে যখন শাস্তি বিরাজ করিতেছে তখন যে করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া স্বাভাবিক যে বুদ্ধের 


সংঘভেদের চেষ্টা করে সে এক কল্প ধরিয়া নরকে পচিতে 
থাকে । আর সংঘে খন ভেদ উপস্থিত হয়, তখন যে 
তাহাতে শাস্তি স্থাপন করে সে এক কল্প কাপ স্বর্গে সুখে 
কালযাপন করে । অতএব সংঘভেদে যেন তোমার অভিলাষ 
না হয়।”? 
অতঃপর এক উপোসথের দিন প্রভাতে আযমুক্মান আনন্দ 
যখন ভিক্ষার জন্য রাজগৃহে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন 
দেবদত তাহার নিকট গিয়া! বলিলেন, “বন্ধু আনন্দ, আজ 
হইতে আমি ভগবান এবং ভিক্ষুলংঘ হইতে রা 
উপোসথ এবং সংঘকর্ম করিব ।* 
রাঁজগৃহ হইতে প্রত্যাব্তন করিয়৷ আনন্দ আহারাগির 
পর এই কথা ভগবান বুদ্ধকে নিবেদন করিলেন । ভগবান 
ইহা শ্রবণ করিয়া এক গাথা উচ্চারণ করিলেন £ 
সাধুর পক্ষে সাধুকর্ম হুকর। 
সাধুকর্ম পাগীর পক্ষে দুফর। 
পাপীর পক্ষে পাপকর্ম স্থুকর। 
আর্ধের (সাধুর) পক্ষে পাপকর্ম দুফর |১৭ 
ংঘভেদ রোধ হইল না। দেবদত্ত পঞ্চ শত নব- 
দীক্ষিত ভিক্ষুসহ চলিয়া গেলেন । ইহার পর সারিপুত্র ও 
মৌগগল্যায়ন গয়ায় গিয়া কৌশলে এ ভিক্ষুগণকে লইয়া 
আসেন। 
নিদ্রা ভঙ্গের পর এই সংবাদ শুনিয়া দেবদত্ত রক্ত বমন 
করিতে থাকেন। 
পাঠক লক্ষ্য করিবেন-_বিনয়-বর্ণিত বিবরণের প্রথম 
অংশ, মক্বিম, সংযুত্ত ও অন্গুত্তরের উদ্ধৃত পাঠসমূহের সহিত 
মিলিতেছে। প্রথম অংশের প্রতোকটি. ঘটনা যথা (১) 
দেবদতের প্রতি অন্ুরক্ত অক্জাতশত্রর প্রতিদিন দেবদত্ের 
সহিত সাক্ষাৎকার ও আহার্য নিবেদন (২) দেবদত্বের ভিক্ষু- 
ংঘের নেতা হওয়ার অভিলাষ (৩) প্রেতাত্মার সে বিষয় 
মৌদগল্যায়নের এবং মৌদগল্যায়নের বুদ্ধের গোচরে আনয়ন 
(৪) অজাতশক্র কর্তৃক দেবদত্তের পরিচর্ধীর বিষয় ভিক্ষগণের 
বুদ্ধকে নিবেদন এবং তৎসন্বদ্ধে বুদ্ধের উপদেশ প্রায় হুবহু 
অঙ্গুতরাদিতে পাওয়া যাইতেছে । পাওয়া যাইতেছে না 
কেবল বিনয়-উদ্ধত পাঠের দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত বুদ্ধের 
বধ-প্রচেষ্টার কোনও কাহিনী । 
দেবদত্তের সংঘ চালনার অভিলাষ, প্রেতাত্মা কর্তৃক 
তাহা! মৌদগল্যায়নের এবং মৌদগল্যায়ন কর্তৃক তাহা বুদ্ধের 
গোচরে আনার ন্যায় সামান্য সামান্য ঘটনাও এ গ্রস্থসমূহে 
সংকলিত হইয়াছে আর সংকলিত হয় নাই কেবল বুদ্ধের 


ব্ধ-প্রচেষ্টার কাহিনীলযূহ পরে রচনা করা হুইয়াছে। 

দেবদত্তের নেতা হইবার প্রস্তাব, বৃদ্ধের তাহা! 
প্রত্যাখ্যান, দেবদত্বের প্রস্থান_-ভাহার বিরুদ্ধে ঘোষণা 
অর্থাৎ সংঘ কর্তৃক তাহাকে অন্বীকার বা বহিষ্কার--বিনয়- 
বর্ণিত কাহিনীর এই অংশ পর্ধস্ত কোনো অমিল লক্ষ্য হয় 
না। কিন্ত ইহার পর [ তারকা-চিহ্হিত অংশ দ্রষ্টব্য ] বৃদ্ধকে 
বধ করিবার বহুবিধ ষড়যন্ত্র করিয়া, বধ-প্রচেষ্টার সময় বুদ্ধ- 
কর্তৃক দৃষ্ট ও ভত্ণাঁসত হইয়া, সংঘ-বহিষ্কত দেবদত্ত পুনরায় 
বুদ্ধের নিকট আপিয়া নংঘের অন্তরঙ্গ ভিক্ষুর ন্যায় পাঁচটি 
নিয়মের প্রস্তাব করিতেছেন-_-উহা কিরূপ কথা! উহাকে 
কি একটা খাপছাড়া ব্যাপার বলিয়া মনে হয় না? 

ধর্মসন্বন্ধে এবং সংঘের নিয়মকানুন বিষয়ে বুদ্ধ ও 
দেবদত্তের মধ্যে মতভেদ হইয়াছিল--সেই মতভেদেরই 
পরিণতি হয় সংঘভেদে । দেবদত্ত-প্রবর্তিত সংঘে পাঁচটি 

-স্কারের উল্লেখ পাওয়! যায়। সংঘভেদের পূর্বে সম্ভবত 

দেবদত্ব বুদ্ধের নিকট এ পাঁচটি সংস্কারের প্রস্তাব 
আনিয়াছিলেন। সংঘভেদের পর একব্নপ কোনো প্রস্তাবের 
কথাই উঠিতে পারে না। 


এ পাঁচটি সংস্কার বা নিয়ম কি--সে সম্বন্ধে কিন্ত পালি 
ও তিব্বতী বিনয়ে যথেষ্ট অনৈক্য দৃষ্ট হয়। আমরা 
এখানে তিব্বতী বিনয়োক্ত এ পাঁচটি নিয়ম উদ্ধৃত 
করলাম £-- 

দেবদত্ত তাহার অন্ুচরবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 
“মাননীয় মহোদয়গণ ! শ্রমণ গৌতম দধিহুপ্ধাদি আহার 
করিয়। থাকেন (১) আমরা আজ হইতে উহা! আহার করিব 
না। কেননা, দুগ্ধ গ্রহণ করিয়া আমরা গো-বৎসের অনিষ্ট 
করি। শ্রমণ গৌতম মাংসাহার করেন (২) আমরা উহা 
আহার করিব না। কেনন! মাংসাহারের জন্য জীবহত্যা 
করিতে হয়। শ্রমণ গৌতম লবণ ব্যবহার করেন (৩) 
আমরা উহ] ব্যবহার করিব না। শ্রমণ গৌতম বস্ত্রকে 
খণ্ড খণ্ড করিয়। তাহা হইতে পরিচ্ছদ প্রস্তুত করেন (৪) 
আমরা উহা করিব না। কেননা বস্ত্রকে এরূপ খণ্ড খণ্ড 
করিলে শিল্পীর শিল্পকার্য ন্ট হয়। শ্রমণ গৌতম গ্রাম 
হইতে দূরে বনে বা প্রাস্তরে বাস করেন (৫) আমরা গ্রামে 
বাস করিব। কারণ গ্রামে বাস না! করিয়া বনে বাঁস করিলে 
(দান-খ্যানের দ্বারা) লৌকসেবার সুযোগ লাভ হয় না। 
"80087111156 ০7 1722/5, 00১ 87788. 

ইহার মধ্যে একমাত্র মাংস বর্জন সম্বন্ধীয় নিয়মটিতেই 
উভয় বিনয়ের এঁক্য রহিয়াছে । পালি বিনয়োক্ত বনবাস্‌, 


চৈত্র 


্সধীয় প্রস্তাবের সম্পূর্ণ বিপরীত প্রস্তাব দেখিতেছি তিব্বতী 
বিনয়ে। পরিচ্ছদ সম্বন্ধীয় নিযমেও উভয় বিনয়ে কোনও 
মিল নাই। 

দেবদত-প্রবর্তিত সংঘে যে দুগ্ধু ও তজ্জাতীয় খাস্যের 
ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল তাহা আমরা! হুয়েনসাং-এর ভ্রমণ-বৃততাস্ত 
হইতে পাইতেছি। দেবদত্ের ভক্তগণ বৃক্ষতলে বাস 
করিতেন না, তাহাদের সংঘারাম ছিল--ইহাও আমরা উক্ত 
ভ্রমণ-কীহিনী হইতে অবগত হই। 

স্থতরাং দেখ। যাইতেছে, তিব্বতী বিনয়োক্ত নিয়ম- 
গুলি কাল্পনিক নহে উহার এঁতিহাপিক মূল্য আছে। 
এঁতিহানিক নধিপজ্রের সহিত উহা! (অন্তত অংশত ) 
মিলিতেছে। 

কোথাও কোথাও দেবদত্তকে ভিক্ষুণী উৎপলবর্ণার 
হত্যাকারী ১৮ বলা হইয়াছে । উহাঁও ভূল। পঞ্চম খ্রীষ্টাবে 
লিখিত উৎ্পলবর্ণার যে দুইটি জীবনী পাওয়া যায় তাহার 
কোনটিতেই উহার উল্লেখ নাই। 

মহাবস্ততে আছে--বুদ্ধের গৃহত্যাগের পর দেবদত্ত 
'যশোধরার প্রতি আরুষ্ট হইয়া তাহাকে প্রলোভিত করিবার 
চেষ্টা করেন১৯। উহাঁও কল্পিত, পালি সাহিত্যের কোথাও 
উহ্বার উল্লেখ নাই । 

প্রশ্ন হইতে পাবে যে, দেবদত্ত যদি বুদ্ধের বধচেষ্টা। করেন 
নাই, নারীহত্যা করেন নাই, এবং পরদারাকাজ্সীও ছিলেন 
ন| তবে তাহাকে “অপাগ্নিক* “এক কল্পকাল নরকস্থায়ী” 
বলা হইয়াছে কেন? 

ইহার উত্তর এই যে, সংঘভেদের (দল ভাঙার) জন্যই 
ঙাহাকে "অপার়িক” “এক কল্পকাল নরকস্থায়ী* বল! 
হইস়্াছে। চুল্পবগগের এ উদ্ধত অং ংশেরই এক স্থানে 
রহিয়াছে, “হে দেবদত্ত, সংঘে যখন*শাস্তি বিরাজ করিতেছে, 
তখন যে সংঘভেদের চেষ্টা করে, সে এক কল্পকাল ধরিয়! 
নরকে পচিতে থাকে |” 

মতাস্তর হইতে পরম বন্ধুদের মধ্যেও মনান্তর উপস্থিত 
হয়। স্বমতবিবোধীর বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার, গাহাকে হীন, 
জঘন্য বলিয়া চিত্রিত করা অতি প্রাচীনকাল হইতে 
অদ্যাবধি পৃথিবীর সর্বত্র দু হইতেছে। সংঘে (দলে) 
থাকিতে যে দেবদত্তকে ব্রাঙ্ষণ বল! হইল, সংঘ (দল) 
ত্যাগের পর সেই দেবদত্তই “অপায়িক* "এক কল্পকাল 
নরবস্থায়ী£ ও অচিকিত্ন্ত হইয়া গেল। 

কালশ্রোত বখন মহাপুরুষের সমস্ত ক্রটি-বিচ্যুতি ধৌত 
করিয়া! তাহাকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে, তখন 
সেই দেবতার ভক্তবৃন্দের নিকট তাহার তৎকালীন প্রতিপক্ষ 
সাক্ষাৎ, শয়তান বলিয়া গণ্য হন। মহাপুরুষের বিরুদ্ধবাদী 


বুদ্ধের বিদ্রোহ্থী শিষ্য দেবদন্ত 


৫০৩ 


জট 





প্রতিপক্ষ যে সাধু হইতে পারেন একথা সেই ভত্তবৃন্দের- 
কোনরূপেই বিশ্বাস হয় ন।। 

দেবদত্ত বুদ্ধের বিরুদ্ধবাধী হইলেও সং লোক ছিলেন, 
অন্তত কোন এক সমগ্নেও জ্িতাস্মা গ্রানী ব্যক্তি ছিলেন২, 
__ইহা পরবর্তণ বৌদ্ধগণ ত্বীকাৰ করিতে প্রস্তত ছিলেন 
না। বাল্যকাল হইতেই তিনি অসাধু ছিলেন, এমন কি 
জন্মজন্মাস্তরেও তিনি অসৎ ছিলেন ইহাই প্রমাণ করিবার 
জন্য তাহার সম্বদ্ধে পল্পবিত নানা কাহিনী রচিত হইতে 
লাগিল। পরবর্তী বৌদ্ধসাহিত্যে তাহার প্রচুর নিদর্শন 
আছে। 

দক্ষিণী ও উত্তরী, পাপি ও সংস্কৃত, বৌদ্ধধর্মের ছুই 
শাখায় ইহা লইয়৷ যেন গ্রতিদ্বন্বিতা চলিয়াছিল। 

শৈশবে আমরা দেব্দত্তের বাল্যকালের “হাস মারার 
কাহিনী” পড়িয়া মুখস্থ করিয়াছি। আঞ্জও আমাদের 
ছেলেমেয়েরা উহা! পড়িতেছে। অথচ পালিসাহিত্যের 
কোথাও উহাত্ব উল্লেখ নাই। সংস্কৃত বৌদ্ধসাহিত্যে 
“হাস মারা” হইতে প্হাতী মারা” পর্ষস্ত দেবদত্তের বাল্য- 
লীলার বহু উদ্ভট কাহিনী কল্পিত হইয়াছে। 
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১। প্রাচীন বৌদ্ধশান্ত্রে দেবদত্ের পিতৃপরিচয় পাওয়া বায় না। 
পরবর্তী গ্রন্থে বখ। মহাবংশ [ পি, টি, এস, ২২১] মহাবংশ টীক1 [ পি, 
টি, এদ, ১৩৬ পৃষ্ঠা] ধন্মপদ-অট্ঠ কথায় [ পি. টি, এস, ৩য় খও, ৪৪- 
৪৭ পৃ] তাহাকে শুদ্ধোদনের শ্ঠালক কুপ্রবুদ্ধের পুত্র বল হইয়াছে । কিন 
তিবতী [1২9,0111, 186 0 1401, 0, 13 ] মতে দেবাত্ত 
শুদ্ধোদনের ভ্রাতা। অমুতোদনের এবং মহা বন্তর (পি, টি, এস, আ, ১৭৬ পৃ] 
মতে শুর্লোদনের পুত্র। 

বিনয়ে এক স্থানে [011৩7006110 সম্পাদিত, ২য়, ১৮৯ পৃঃ চুলবগগ, 
৭৩২ ] দেবদত্বকে গোধিপুত্র বল! হইয়াছে । ইহাতে মনে হয় তাহার 
মতার নাম ছিল গোধি বাগোধী। অন্থাব্র তাহার মাতার নাম পাওর়। 
হইতেছে অন্ত! ব1! অমিত (পালি)। ইহাকে শুদ্ধোদনের ভগিনী 
বল। হইয়াছে । মহাবংশ, ২1১১-২২। 

মহাবংশ, ধশ্মপদ-অটঠ কথাদির মতে দেবদত্ের ভগিনী ভদ্র 
কাত্যায়ণীর (ভদ্দকচ্চান| ) সহিত দিদ্ধার্থের বিবাহ হয়। 

২। ঠিক কোন্‌ সময় তিনি সংঘে প্রবেশ করেন প্রাচীন প্রস্থসমুহ 
হইতে তাহা নিশ্চিত ভাবে জান! বায় না। বৌদ্ধপান্ত্রজ্জ পণ্ডিতদের 
মধ্যে কেহ কেহ ( 11%1219595518 ) সিদ্ধার্থের বুদ্ধত্বলীভের দ্বিতীয় 
বৎসরে আবার কেহ কেহ (18395 1)85108 ) বিংশতি বৎসরে তিনি 
সংঘে প্রবেশ করেন বলিয়। অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন । 

৩। বিনয়, ২য়, ১৮৯ পৃষ্ঠা (চুললবগগ, ৭৩।২)। ধন্মপদ-অটঠ 
কথা, ১৯৪ । 

৪। বাহিত্বা পাপকে ধন্মে যে চরস্তি সদ। দতা। 

ধীণ সংযোজন। বুদ্ধা। তে বে লোকশ্সিং ত্রাঙ্মণ1 ॥ উদান, ১1৫ 

ইডি হিরা বাতা 

&। চুলবগণা, ৭৩1১৫। 


৫০৪ 


প্রবাদী 


১৩৫৬ 





৬। ঘা! চক্ষে দেখেন নাই ধাহার কথ! শোনেন নাই। হাহা পক্চ ০৮ 10116. 71015 15 006 05070020581 05805108 91 


সাহার জন্ত হতা। কর। হইয়াছে ঘলিয়| তিনি সন্দেহ করেন ন|-সেইরপ 
মত্ত মাংস বুদ্ধশি্ত আহার করিতে পারেন। উঠ| দোবমুত, শুদ্ধ, বৃদ্ধ 
এইরপ বিধান দিয়াছিলেন | মহাবগণ্র, ৬৩১১৪ । 

৭। মহাবগগ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রটবা । 


৮) চুলবর্গগ, ৭81১ 

৯) চুলবগগ গা 9181১-৩ 

১৯ | ধন্মপদ-অট$ কথ! ১1১৩৩-৫০ পৃষ্ঠ1।॥ মিলিনা পঞ্ছ, ১০১, 

১৬৮1 

১১। 

10686 1)6161105 8616 8661) 709 18-10197) ৫৮ 9788311 31 
০781১000405 400. ৮2009151815 8150 000119812169 ০1 119 
109110৮1675 01 1)61)80919, 51811 63181118. 111765 768018019 700106 
00618176810 016 11)7609  101610139 730001783 1001 1701 10 
98108101011) 73000178” (7705815, 09). 50101 10 102865 ৬61৮ 
51075 ৪1] 1156 %6758003 8£166 ৪8 10 1186 (801), 

[0 005 96%6101]) 061101/ 11180171587) 0001)0 111766 
150288167168 01 [06108081125 9001 37) 187770581$2178) 1361708], 

০1011188011) 110561077০1 17707 (411) ০0111077) 2০. 33. 

[061)808112, 100, 1709 ৪1111 & 18017711901 01 1016913৮110 08106 
006111)89 1০0 1136 085 11760 730001589 1901 7)01 10 98159901101. 

01199, 7129/5 ০01 /৫-1715167, 100. 35-36. 

শু)616 816 81901111617 :907/8/:07717/05 17616 (৮75. [িঞোা8- 
81)$8719) 8150 300 10719518. 11769 81005 1176 11115 ৬০17$016 
৩1010817810 1170 98071781798. 501)0০0]1. 7365068 11750 11166 
85 04০ (2) 527/8/7217103 11676 10099 00 7090 2056 51100. 


919809119. 

9. 7681) 276 716 ০1 £2%67 2578) 0, 1232. 

13651068 111656 11616 816 10165 521767767725 40 010 
11067 00 10015055 1131002060 10011 (07 1০) 10110%177% 006 
01765011017 01 10610808118 (7770-10-40), 

83681], £60০725 ০1 77/617 0০07%565, ০1. [, ৮. 20. 


১২। চগসস কুক্ুরসন নাসায়] পিত্তং ভিনেষ যুং। 

১৩। এখনে ভগবান উদাহরণ স্বরূপ বলিয়াছেন--মলপরিপুর্ণ কুপে, 
কোনে! মানুষ নিমজ্জিত হইলে তাহার শরীরের বিন্দু পরিমাণ ( কেশাগ্র- 
প্রান্তের দ্বার] বিদ্ধ কর|বায় এতটুকু )স্থানও যেমন শুদ্ধ থাকে না, 
দেবদত্বকে খন আমি ঠিক সেইরূপ দেখি--তখনই তাহাকে বলি-- 
"অপারিক, এককজক'ল নরকগ্নামী” ইত্যাদি | 

১৪। তুলনীয় £ চুললবগ গর, ৭181৭ 

১৫) চেহস1চিত্বং সুপরিচিতং হোতি। তসস এতং ছিকৃথুনে! 
কল্পং বেয়াকরণায় ;-_ খীপা জাতি, বুদিতং ্রক্মচরিয়ং কতং করণীয়ং 
নাপরম্‌ ইথস্তায়াতি পজানামীতি। 

১৬ তিবরতী বিনয়. নিঠীবনতক্ষক 
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২* পণ্ডিতোতি সমঞ্ঞাতে। ভাবিতত্োতি সন্মতো।। 

জলং ব বদস1 অট ঠ1 দেবদতোতি মে সুতং ॥ 
চুঈবগ£, ৭181৮) ইতিবুত্ব, ৮৯ এবং পূর্বোক্ত, উদান, ১1৫ জষ্টব্য। 


্মৃতিরক্ষা 


শ্রীকালিদাস রায় 

স্মারক তোমার গড়বে শুনি তাই ত গুরু ভাবি, ঘম-বাগানে যু'ইন্ুরভি, লাল করবী, জবা, 
তোমার স্বৃতি বোধন করার কতটা তার দাবি। প্রতিদিনই করছে কবি তোমার স্মতিসত| | 
রোডে ই তে তালতরুদের মৌন ধেয়ান শান-বীথিকার ছায়া, 

তুমি এই ধরারে নতুন ঃ সফচারিছে স্বপনঘোরে তোমার স্থতির মায় । 
এই ধরাতে থেকে তোমায় ভুল্ব কেমন কয়ে? মেঘ সার]! রাত পড়ে তোমার স্মতিশতক গ্োক, 
গঙ্গাধারার প্রতিটি ঢেউ প্মরায় তোমায়, কবি। বৃষ্টিধার! সষ্টি করে তোমার শ্বতিলোক। 
উধায় হেসে দিনের শেষে ন্মরায় রাঙ| রবি। দস নি 

মনে পড়ায় উদাস ধরায় শুধু তোমার | 
9 খাল 

ঘাটের নেয়ে, বাটের বাউল, মাঠেক রাখাল দুরে, উঃ রাস অধ লাদানা 
রায় তোমায় সারাটি দিম আদম আপন মরে। স্মরায় তোমায় এই জীবনের সকল তৃষা জাশা!। 
গ্মরায় তোমায় বনের বিবি, কোণের পারাবত, তাই মনে হয় তোমার স্থতির স্তস্ত যারা গড়ে, 
স্ররাস্ম তোমায় ঘরছাড়া এ রাঙাম।টির পথ। তার! আপন দতটাকেই দীর্ঘজীবী করে। 


পতঙ্জ 
প্রীপৃর্থীশচন্দ্র ভট্টাচাধ্য 


স্কাল বিকাল সেই ভদ্রলোক হু'কা হাতে করিয়া প্রায়ই 
আসিতেন--ঙাহার নাম মহেশ ভট্রীচার্ধ্য। ধীরে ধীরে 
শচীনবাবুর সঙ্গে তাহার বেশ অস্তরঙ্গতা হইল। লোকটি 
সহাম্ভৃতিঙ্ঈল, গাছের ছুটি ফল, কখনও একটু রাধা তরকারি 
হাতে করিয়া আসিয়! গল্প করিতে বসিতেন। মাঝে মাঝে 
বলিতেন, কেন অন্তত্র যাবেন, এখানেই থাকুন। আপনার 
সঙ্গে কথ! বলে যেন বেশ আনন্দ পাই-_ 

শচীনবাবু বলেন, কিন্ত সে ভগবানের হাত, যেখানে 
চাকরি পাব সেইখানেই মাথা গু'জবার একটুখানি ঠাই করে 
নিতে হবে । ঠিক বাড়ী বলতে যা বুঝায় তা আর এ জীবনে 
হবে না। 

মহেশবাবু বলেন, কেন? 

শচীনবাবু হাসিয়া বলেন, ধাড়ী মানে ত কেবল কয়থানি 
ঘর নয়। বাড়ীর সঙ্গে থাকে নাড়ীর যোগ- পূর্বপুরুষের আর 
নিজের শৈশবের শত স্থতি বিজড়িত হলে তবেই বাড়ী হয়__ 

শচীনবাবু ভাবেন নিজের বাড়ীর কথা, পিতামাতা আত্মীয় 
পরিজন বাড়ীতে ধাহার! থাকিতেন তাহাদের কথা । তাহার 
মাতা অপত্যন্সেহে একটি নারিকেলগাছ প্রতিপালন করিয়া- 
ছিলেন, কিন্ত আক তাহার অস্তিত্ব নাই। শচীনবাবু দীর্ঘশ্বাস 
ফেলেশ' 

“কিছু না, কিছু না_-মন থেকে সব ঝেড়ে ফেলে আবার 
নুতন করে আরম্ভ করুন'__বলিয়! মহেশবাবু সন্ধ্যার অন্ধ- 
কারে বিদায় গ্রহণ করেন । শচীনবাবু একল! বসিয়া থাকেন 
পুক্বীভূত বেদনার বোঝা! বুকে লইয়া । অতীতের কত স্থতি, 
ছুঃখ আনন্দের কত কথা মনের মাঝে ঘুরিয়। বেড়ায়__বার বার 
মনে হয়, ফিরিয়া যান সেই চিরপরিচিত উদার মাঠের পথে 
আত্রকানন ঘেরা আপনার গৃহে, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়, সে 
গৃহ আর গৃহ নাই, তা৷ লাঞ্ছনার কণ্টকশব্যা । ছুঃখ হয়-_ 
যে দেশের জন্ত মীর! জীবন বিসর্জন দিয়াছে সে দেশে তিনি 
অপরিচিত, অপরিজ্ঞাত, অনুগ্রহ্প্রার্থী মাত্র। মহেশবাবুর 
সাস্তবনাকে ছাপাইয়া কত লাঞ্ছনা আসে নিত্য জীবনের মাঝে । 
তবুও মন্দের ভাল যে, এ লোকটি সহৃদয় প্রতিবেশী । হহার 
সান্নিধ্য হদয়ের ক্ষতস্থানে একটুখানি শাস্তির প্রলেপ বুলা ইয়া 
দেয়। * 

রী গী ক কী 
শচীনবাবু কলিকাতা যাইবার জন একটা রেলের মাসিক 
টিকিট করিয়াছেন । 

প্রতচ্ছ সকালে রাবির! খাইয়া! তিমি কলিকাতা! রওন! হুন। 


সেখানে পৌছিয়৷ আশ্রয়গ্রাধীদের সাহায্যাথ যে সকল আপিস 
খোল! হইয়াছে সেগুলিতে ঘোরাফেরা করেন, চাকরির 
জন দরখাণ্ড পেশ করেন এবং সন্ধ্যায় ক্লান্ত দেছে বড়বান্ধার 
হইতে বাজার করিয়া ফিরিয় আসেন । রোজই আশা লইয়া 
যান, হয় ত একটা চাকরির সংবাদ পাইবেন, কিন্ত অত্যন্ত 
শিরাশায় দুঃখিত অন্তরে ফিরিয়! আসেন । 

এমনই করিয়া তিনটি মাস কাটিয়া গিয়াছে__হাতে টীকা 
যা ছিল ধীরে ধীরে তাহা! ফুরাইয়া আসিতেছে-_লীষ্ইই হাত 
একেবারে খালি হইয়া যাইবে, ইহার পুর্বে যদি একটু জমি 
সংএহ না করা যায় তবে মাষ্টারী করিয়া আর তাহা হইবে 
না। তিনি জমি কিনিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। 

পাচুবাবু সংবাদ লইয়া আসিলেন-বাবুর! দয়াপরবশ 
হইয়া তাহাদের কয়েক বিঘা! জমিবিলি বন্দোবস্ত করিবেন। 
শচীনবাবু ভাবিয়া দেখিলেন এখানে তবুও এক খর আত্মীয় 
আছে, এখানে জায়গা! কিনিলে শচীনবাবুর অবর্তমানেও থোকা 
একজন আত্মীয় পাইবে, কিন্তু অন্তত্র খোকা একেবারেই 
অসহায়। যেরূপ জাশ্রয়প্রা্থী আসিতেছে তাহাতে অচিরেই 
জমির মূল্য আগুন হইয়া উঠিবে, অতএব হাতে টাক] থাকিতে 
থাকিতে কিছু জায়গ! কিনিয়া পাখা প্রয়োজন । ছুই মাসে না 
হোক ছয় মাসে একটা চাকরি হুইবেই। শচীনবাধু অনেক 
চিন্তা করিয়! মণ স্থির করিলেন__সেল।মী বিঘাপ্রতি আট শত 
টাকা__খাজন! ধাধিক পঞ্চাশ টাকা । আশেপাশে জমি এই 
দরেই বিলি হুইয়াছে-__বিলম্ব করা হয়ত সমীচখন হইবে না। 
শচীনবাবু সেদিন সাগাদিন ঘুরিয়া চার শত টাকা সেলামী 
ও পচিশ টাকা বাধিক খাজনায় দশ কাঠা জমি বন্দোবণ্ 
করিয়৷ ক্লাস্ত দেহে ফিরিয়া আসিলেন । 

বড় তৃষ্ণ! পাইয়াছিল তাই হাত-পা ধুটয়৷ একটু খড় ও জল 
খাইয়! ডাকিলেন, থোকা ! 

থোকা কহিল, কি বাধা? 

_-ওই যে বড় তেতুলগাছ ওর পাশে বাশঝাড়ের পরে 
যে জায়গাটুকু ওখানে তোর ব।ড়ী হবে। 

খোকা উদ্দ্বল চোখ দুইটি মেলিয়! কহিল, জামার বাড়ী ! 
_স্থ্যা, ছখানি পাকা! ধর, সামনে ফুলের বাগান, আর 


পিছনে-_ 
--জামরন্পগাছ বাবা । আর পেয়ার! গাছ--- 
_ স্যা_ 
--কবে হবে বাবা? 
--এ্ই ত চাকরি হলেই জআরম্ত ফরব--_ ্ 


৫০৬ 





--মা আসবে ত? 

শচীনবাবু হঠ1ৎ থামিয়! গেলেন । তাহার পর কহিলেন, 
হ্যা_-আসধে বৈকি! 

ব।হিধে কে যেন ডাকিল “শচীনবাখু” “শচীনবাবু” | ছ'কার 
শষ ও কঠম্বরে বুঝ! গেল মহেশব1বু। শচীনব।বু কহিলেন, 
বন্থুন, যাচ্ছি 

মহেশবাধুর ধূমপানের রকম দেখিয়াই শচীনবাবু অন্ুম।ন 
করিলেন তিনি উত্তেজিত। ফাড়াইয়া দড়াইয়া ক্রমাগত 
ছ'কা টাশিতেছেন। শচীনবাবু সহান্তে কহিলেন, বন্গন 
মহেশবাবু-_ 

মহেশবাবুধুপ করিয়া বারান্দায় বিয়া বলিলেম, মশায়, 
অ।পন|র বাড়ী কোন্‌ জেলায়__ 

-যশো বর 

. মহেশবাবু কধন্বর সগডমে ৯ডাইয়। বলিলেন---আচ্ছা, 

অ।পন|র1 সব মরতে এখনে এপেছেশ কেন খণুশ দেখি-_ 





আপনাদের সবাইকে ঝেটিয়ে খিদেয় করলে মনের 
খু যায়। 
--কি তস্ল? 


_“আব।র কি হবে ? মহেশব।বু অতান্ত উত্তেজনার সঙ্গে 
ধুম উপগীরণ কগিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, 
'আপন।র। বড় সহন্গ পাত্র নন মশ|ই। কয়জন আশ্রয়প্রা থা 
আমকে এসে ধরলে যে এখানে বাড়ী করবে, সব শিক্ষিত 
ভত্রলে।ক, কিছু জায়গা! দিতে হবে । আমিও ভাবলুম সত্যিই 
তারা বিপ।কে পড়েছে, তাই এক উদ্রলোককে পাচ বিঘা জমি 
দিলাম। সে নাকি তার আত্তমীয়তধজনকে বণ্টন করবে, 
ডাল। ল।ভ-লোভসান ভাবি শি, দয়! হ'ল দিলাম নইলে 
জমি দেওয়ার দায়কি। এক শ টাকা বিঘে, আড়।ই টাকা 
খাজন] প্রতি বিথায়__ 

--তারপর-_ 

--সেই নচ্ছার পাঁজী কি করেছে শুনবেন, কাঠ পঞ্চাশ 
টাক1 আর খাজন! কাঠীপ্রতি আড়াই টাকায় তার দেশভায়ে- 
দের বিলি করেছে, প্রচুর মুনাফা নিয়ে বাড়ী আরম্ত 
করেছে। কিন্তু আমি দেখে নেব, কালই উকিলের কাছে 
যাচ্ছি, দেখি বেটার কত টাকা আছে-_ 

_-তাতে কি হবে-_জায্নগাটা কোথায়? 

_এঁ ত স্তেতুলতলার পরের বা হাতি জমিটা- একটা 
জঙ্গুলে জারগ। | বিজয়নগর কলোনি হচ্ছে-_-ধুত্তোর নিকুচি 
করেছে-_ 

শচীনবাবু বিশ্মিত হইয়া বলিলেন--আমিও ত ওরই পাশে 
জমি কিনেছি দশ কাঠা-_চার শ টাকা সেলামী, ২৫২ টীকা 
খাজনা-_ ৰ 

-_ঠিক হয়েছে, কেন নেবে না। আপনাদের টাক্কা চুষে 


প্রবাসী 
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নেবে, দোষ কি? বাড়ীভাড়া পঞ্চাশ টাকা নেবে-_:এই 
বাজারে আমিই ভালমাহুষি করে ঠকলাম । 

শচীনবাবু একটু ভাবিয়া বলিলেন, আপনার কথায় 
একট] জিনিষ পরিক্ষার হ'ল ! 

_কি? কিহ'্ল? 

--এক দল লোক জগতে এমনি লাভ করে, করবার বুদ্ধি 
আছে বলে; আর এক দল লোক আছে যারা আপনার, 
মত ঠকে। ভালমাহুধি করে এর] নিজের সর্বস্ব থোয়ায়, আর 
তাদের ভালমানুষির সুযোগ নিয়ে অন্তেরা বড়লোক হয়। 

মহেশবাবু ক্ষণিক চিন্তা করিয়া কহিলেন, ঠিক, ঠিক 
বলেছেন শচীনবাবু। নইলে বাড়ী একজনে পঞ্চাশ টাকা 
বলে গেল, তাকে ভাড়া দিলুম না৷ কেন জানেন ? কারণ আনন 
একজনকে কথা দিয়েছি তিরিশ টাক! ভাড়ায় থাকতে দেব 
বলে। 

_ঠিক তাই। আমিও আপনারই মত, এক শ টাকায় 
জমি কিশে হাজার ট।কায় বিক্রি করিনি বলে পঞ্চাশ টাকার 
জমি পাচ শ* টাকায় কিনলাম- আমাদের মত বোকা যারা, 
তার্দের পক্ষে ঠকাটাই স্বাভাবিক-_ 

মহেশবাবু আরও কিছুক্ষণ নির্বাপিত হু'ক! টানিয়া উঠিয়। 
ঈড়াইয়। বলিলেন__কিপ্ত যাই বলুন আমি উকীলের পরা'মশ 
নিয়ে দেখব, ছু-চার নম্বর দেওয়ানী করে দেখবই-_ 

--অন্তায়ের প্রতিকার কোনক।লে হয় নি, হবেও না! 
ওর জন্তে বথা টাকা খরচ করে কি হবে ! 

_না হোক-দেখবই কি হয়-_ 

মহেশবাবু উত্ডেদ্ধিত ভাবেই চলিয়া গেলেন। 


আরও ছুই-এক মাস চলিয়া গেল । 

শচীনবাবু কলিকাতায় চাকুরির সন্ধানে ঘোরাঘুরি করিতে 
করিতে প্রায় নিঃসম্বল হইয়া! পড়িয়াছেন, কি্ড কোন সুবিধা 
এখনও হয় নাই। একঞ্জন হোমরা-চোমরা সেদিন একটা 
মাষ্ীরীর জগ্ত তাহার একখান! দরখাস্ত বিশেষভাবে অনুমোদন 
করিয়। পাঠাইয়াছিলেন_ সেই চাকুরী অবস্থই হইবে এইবপ 
ধারণা তাহার জন্মিয়াছিল, তাই অত্যন্ত আশাখিত হইয়া 
সোৎসাহেই তিনি আক্গ কলিকাতা রগুনা হইলেন। 

আশ্রয়প্রার্থীদিপের সাহায্যা ধ প্রতিঠিত সরকারী আপিসে 
ভিড় ক্রমশঃ বাড়িতেছে। শচীনবাবু উক্ত অফিসারের সহিত 
দেখা করিবার জন্ত বসিয়াছিলেন । বেয়ারা জানাল, তিনি 
লঞ্চ খেতে গিয়াছেন দুইটার পরে সাক্ষাৎ হইবে-_ 

অপেক্ষা করিতেই হইবে, তাই একটা বেঞ্চিতে বসিয়া 
ছিলেন। হুঠাৎ একজন খম্বরম্তি ব্যক্তি তাহাকে সঙ্বোধন 
করিয়া! কহিল, শচীনবাবু নমস্কার | 


-শ শচীনবাবু চাহিয়া দেখেন, তাহার পূর্ব পরিচিত মনিবানু। 
তিনি নমক্কার করিতে ভুলিয়া গেলেন । 





--কি চিনতে পারছেন না? 
--চিনতে পেরেছি, কিন্ত-_ 

--অবাক হয়ে যাচ্ছেন এই ত, তা হোন্‌, ক্ষতি নেই-_ কিন্তু 
এখানে কেন? আনম্গণ আমার ঘরে। কার সঙ্গে দেবা 
করবেন ? 

_্কমিশনার সাহেব না কে, এই ঘরে বসেন-_ 
--অনেক দেরি আছে তার আপিসে আসবার । এখনও 


আসেন নি-_ 

_তিনি লাঞ্চ খেতে গেছেন-__ 

_-ওটা আমরা বলে থাকি, কিন্ত আপিসেই আসি 
ছুটোয়-_ যাক আসুন-_ 

শচীনবাবু মণিবাবুর পিছন পিছন চলিলেন। মণিবাবু 
একজন বিশিষ্ট অফিসার, ঘর আলাদা । তিনি চেয়ারে 
বসিয়া বলিলেন-__বঙ্গন শচীনবাবু বোধ হয় চাকরির জন্ত, 
না? 

_ষ্থ্যা। 

--কিস্ত লাখো লাখো লোকের চাকরির ব্যবস্থা কোন 
সরকারই করতে পারে না। আর আমরা আপনাদের দরখাস্ত 
পাঠালে তাতে কাজ হবে এমন কোন ভরসা তো দিতে 
পারছি না-_কাজেই* 

_ হা, এত দরখান্ত দ্রিলুম, একটা! চাকৃরি পঞ্চাশ ষাট 
টাকার জুটল না! 

-কি করে জুটবে | কোন সাহায্য পেয়েছেন সকার 
থেকে-__ 

__ না, শুনছি, ক্ষিম হচ্ছে__ 

_স্্যাক্ষিম হচ্ছে বৈকি? স্কিম হতেই ধরুন সরকারের 
লাখ লাখ টাকা খরচ হু'ল। সোজা কথা ত নয়। তবে 
যার! কংগ্রেসের কাজ করেছে, ধরুন আমাদের মত যারা, 
তারা কিছু সুযোগ সুবিধা অবন্ত পেয়েছে । 

শচীনবাবুর চক্ষু বিক্ষারিত হইয়া উঠিতেছিল- লোকটা 
সজ্ঞানে কথা বলিতেছে ত? 

মণিবাবু হাসিয়া বলিলেন-_কি বল হে বটু-_ 

বটু পাশের টেবিল হইতে মাথা তুলিয়া বলিল__আজে 
স্ক্যা_ 

মণিবাবু একটু থামিয়া শ্মিতহান্তে বলিলেন- আমরা 
আপনাদের রিলিফের ব্যবস্থা করতে পারি আর নাই পারি 
অস্ততঃ এই সব ছোটখাট! চাকরি পেয়ে নিজেরা যথেঃ 
রিলিফ বোধ করছি। 

শচীনবাবুর মনটা! এমন বিরূপ হইয়! উঠিয়াছিল যে মপি- 
বাবুন্ধ সহিত তাহার আর বাদ-প্রতিবাদ করিবার. প্রত্বভি 


গতজ 
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হইল না। 
আছে-_ 

_বস্গন_ আমি নিয়ে যাবে৷ অপনাকে তার কাছে__ 

--থাক্‌, আজ আর দেখা করব না-_ 

শচীনবাধু উঠিয়া আসিলেন। সাহাযোর কোদ আশা 
নাই বুঝিলেও একবার শেষ চেঞ্া করিয়া যাইবেন মনে করিয়! 
তাহার মুরুববী অফিসারের ঘরের সামনে গিষ্বা দীড়াইলেন”। 
একটু পরেই একটি যুবক আসিয়া! তাহাকে প্রণাম করিল-_ 
সত্য । 


তিনি সংক্ষেপে রি নারে উঠি কাক 


--সত্য 1. 

_-হ্থ্যা_ স্তর, আপনি এখানে ! 

_হ্থ্যা, চাক্রীর চেষ্টায়। 

_থাক্‌, আপনি আর এখানে অ।সবেশ না । 
আমার সঙ্গে 

_কোথায়? 

_-৮লুন শা, অনেক কথা আছে-_অনেক সংবাদ আছে। 
এখানে দুরে কিছু হবে না-_চলুন । 

_ চল-__ 


চলুন-_ 


যা ৬ না 


ভালহোৌসী ক্ষে।য়াবের একটা নির|ল। জায়গায় বসিয়া 
সত্য কহিল--বনসুন স্তর__ভাল আছেন? খে।ক।? 

শচীশ বএু খপিয়া বলিলেন--হ্য1, ভালই । 

_-কোথায় অছেন ? 

--এই মাইল পনর ছুরে-_একটা ভগ বাড়ী ভাঞ্চা করে 
আছি । য! এনেছিলাম শব গেছে-_-- 

সতা প্রশ্ন করিল-_-চকুরীর চেষ্টায়, বা স।হ।য্োের আশায় 
এখানে আসেশ তগ 

_হ্যা। 

- আর অ।স্বেন না। 

_ কেন ? 

-_মণিবাবুকে দেখেও কি বুঝতে পারেন নি? সাহায্য 
করার উদ্দেন্য দের শই--আপনি এটুকু বুঝবেন আশী৷ 
করেছিলাম । 

_তা ত বুঝি নি। 


_স্থ্যা, চাকরিও এরা দিতে পারে না। চাকরির সঞ্চানে 


বৃথ! ঘোরাঘুরি করে নিঃসম্বল হয়ে কি লাভ? যাক সেকথা, 


আমাদের ওখানে চলুন আজ-_ 
_-"আমাদের মানে, তোমরা! কে কে এখানে আছ 
এখন ? 
4 না, 
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অগ্থলিকে জামি বিয়ে করেছি। সে মাষ্টারী করছে-_বাস! 
হাওড়ায়, আমি জাপাততঃ কিছু করি না-যাবেন আজ? 
আমর! সত্যিই ধুশশী হব-_ 

_ আজ তহয় নাসত্য] বাসায় খোকা! একা, সন্ধ্যায় 
পৌঙ্ছুতেই হবে আমাকে । ্‌ 

-তবে থাক্‌, এক দিন সকাল সকাল যাবেন। 
সত্য আগ্রহ সহকারে ঠিকানা ও যাইবার রাস্তা বলিয়৷ 
দিল। 

শচীনবাবু বলিলেন, কিন্তু বড়ই বিপন্ন বোধ করছি আজ । 
আর এক মাসের মাঝে চাকরি না পেলে থোকাকে আর 
আমাকে অনাহারে মরতে হবে-_ 


সত্য হাসিয়া বলিল, আপনার মত সরল যারা, তাদের . 


অবশ্থন্তাবী পরিণতি অনাহারে স্বত্যু-_ 

-কেন? 

_-সরকারের উপর আপনার আস্থা আছে বলেই একথা 
বলতে হ'ল । এদের কাছেবেশী আর কি আশা করতে 
পারেন। অথচ এঁদেরই কথায় আমরা জেলে গিয়েছিলাম-_- 
আপনি গৃহহীন । কিন্তু আমরা আজ সব দিক দিয়ে 
বঞ্চিত। জমির দাম দশগুণ, ঘরের ভাড়া বিশগুণ, ধনিকরা 
বেশ হু'পয়সা করে নিয়েছে আমাদের সর্বস্বাস্ত করে, 
তারা ফেঁপে উঠছে আমাদের শোষণ করে। নেতারা 
দেশসেবায় মুলধনকে সুদশ্ডদ্ধ আদায় করে ঘরে তুল 
ছেন, কিন্ত আজ আমরা আশ্রন্পপ্রার্থা মাত, এ ছাড়া 
আমাদের অন্য পরিচয় নেই, আমরা অত্যস্ত করুণার পাত্র, 
ভিখারী । 

বলিতে বলিতে সত্য উত্তেক্কিত হইয়া উঠিতেছিল। 
শচানবাবু বাধা দিয়া বলিলেন, কিন্তু কয়েকজনের অনাচারের 
জ্রন্ত এতবড় একটা মহৎ প্রতিষ্ঠানের প্রতি এমনি দোষারোপ 
করতে পার না তুমি__-এ তোমার অভিমান ! 

--অভিমান নয়ন্তর। আমি সাহায্য পাই নি, চাকরি 
পাই নি, টাকা পাইনি বলে আমার অভিমান নয় । যেদিন 
আপনার পদধূলি নিয়ে পুলিসের লাঠির সামনে মাথা পেতে 
দিয়েছিলাম সেদিন চেয়েছিলাম দেশের মুক্তি, তার বিনিময়ে 
যশ খ্যাতি অর্থ কিছুই আমার কাম্য ছিল না। আজও নিজের 
জন্যে কিছু চাই না, কিন্ত ছুর্বলের শোধণদ্বারা কাউকে আত্ম- 
প্রতিষ্ঠা করতে দেওয়া কাপুরুষতা । আমর! জীবনপণে তার 
প্রতিরোধ করব- পুঁজিবাদীর স্পর্ধা স্বীকার করব না, তার 
অহমিকাকে ধূলিসাং করব--৫যমন করে একদিন বলেছিলাম 
ভারতকে স্বাধীন করব." 

--তোমার কথ শুনে আজ সন্দেহ হয় যে... । তাহার মুখের 
কথা কাড়িয়া লইয়া সত্য বলিল, জামি সাম্যবাদী ] ঞ্ধে 
নামই জামাকে দিন, কিন্তু আমি জানি আমর! এসেছি মরতে । 


প্রবাসী 





১৩৪৫৬ 


রা অরিন 
বণ ওর 


তবে আপনি মরবেন অনাহারে, আমরা মরব গুলির আখাতে, : 
এই তফাং! 

-_-তার মানে ? 

_-এই পৃথিবীতে একদল লোক জন্মায় আমাদের মত 
যার! নিঃশেষে নিজেদের জীবন আছতি দিয়ে যায়। তাদের 
রক্তের উপরে গড়ে ওঠে নূতন সম্পদ, নূতন সমাজ, 
নূতন রাষ্র__তারা তার ফলভোগ করে না। তারা আত্মবলি 
দিতেই জন্মায়, কিন্তু তাদেরই শোণিতে পৃথিবীর গ্লানি দুর 
হয়, আর যার] সুবিধাবাদী তারা সেই সুযোগে নিজেদের 
আখের গুছিয়ে প্রতিষ্ঠালাভ করে | জগতের এই নিয়ম-_ 

_জগতের এই নিয়ম ? 

_ স্থ্যা, যে সমস্ত টসনিকের রক্তপাতের ফলে নেপো- 
লিয়নের বিজয়ন্তস্ত গড়ে উঠেছিল তারা কি পেয়েছে জগতে ? 
যিশুর মানবপ্রেমের পুরক্কার ভ্ঞুশবিদ্ধ হয়ে ম্ৃত্যু। এমনি 
আরো! কত দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে । তাই বলছি ক্ষমতার 
মোহে যারা আজ মত্বপ্রায় তাদের কাছে আপনি কি আশা 
করেন ? 

শচীনবাবু চিস্তান্িতভাবে বলিলেন, কিন্ত এত লোককে 
সরকার কি করে সাহায্য করতে পারেন ? 

_ কেন? ফুজ হলে. লক্ষ লক্ষ লোককে সৈশ্বাহিনীতে 
ভণ্তি করা হয় না? সেযাক্‌, যারা আমাদের মাথায় একদিন 
লাঠি মেরেছে তারাই আক্ধ স্বাধীন দেশের পুলিসরূপে শাস্তি 
রক্ষা করছে। পঞ্চাশ টাকার জন আত্মহত্যাকে খুন ও 
খুনকে আত্মহত্যা প্রতিপন্ন করছে, যে হাকিমের ব্রিটিশের 
গোলামী করবার সময় বিচারের নামে চুড়ান্ত অবিচার 
করেছেন তারাই আজও হাকিমরূপে বিরাজ করছেন; 
সেই আদালতে সেই কেরাণীকুলই রয়েছে । সেই কালো- 
বাজার সমানে চলেছে-_-তার] আজ হন, কাল চিনি লোপাট 
করে ফেঁপে উঠছে-_সঙ্কে সঙ্গে ফেঁপে উঠছেন কর্তারা । 
এ অবস্থায় পুনরায় বিপ্লব অনিবার্ধ্য--আপনি এদের কাছে 
কিছু আশা করবেন না স্তর। যদি বাঁচতে চান তা হলে 
আত্মক্ষমতায়ই বাচতে হবে-_-সাহায্যপ্রার্থী হলে অনাহারেই 
মরতে হবে। 

- আবার বিপ্লব? 

_ স্থ্া, ঘদি এর! জনগণকে ভালবাসতে না পারেন, 
নিজেদের স্বার্থ ও দুখকেই একান্তভাবে আকড়ে ধরে থাকেন 
তবে গণশক্তির বৈপ্লবিক অভ্যুখখান সুনিশ্চিত । 

অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে কথাগুলি বলিয়াই সত্য যেন 
হাপাইয়া উঠিল। সেক্রত নিশ্বাস লইতে লাগিল। মানসিক 
উত্তেজনা একটু শান্ত হইলে পুনরায় বলিতে লাগিল--কেন 
ভারতে জনাবার্দী জমির তো অভাব নেই। বিদেশ থেকে .. 
খা না এনে রেফুজিদের দিয়ে সেই পতিত জমি আবাদ করান 


চৈ 


যায় নী? তাহলে খান্ধ-সমন্তার সমাধান হতে কত দিন 
লাগে? কিন্ধ সে সদিচ্ছা কোথায়? আমরা তাদের চোখে 
ভিথারী মাত্র । 

শচীনবাবু কহিলেন, শিশুবার কত দ্িকে সামলাবে ? 
আস্তর্জাতিক পরিস্থিতি__ 

সত্য অধিকতর উত্তেজিতভাবে কহিল, শিশুরা বলেই ত 
অন্তধিপ্নবকে ভয় কর দরকাব, এমন ভাবে দেশকে গড়ে 
তোলা দরকার যাতে বিপ্লবের সুযোগ না থাকে, লোকের 
মনে অসন্তোষ নাজাগে। কিন্ত নিজেদের উদরপুত্তি করতে 
গিয়ে এর! আর পু জিবাদীর। এমন অসস্তোষের বহ্ধি জ্বালিয়েছে 
যে মানুষ অতিষ্ঠ এবং অধীর হয়ে উঠেছে। 

শচীনবাবু প্রশ্ন করিলেন, সে যাক, আক্গকাল কি কবছ? 

_-যা বললাম ওই কবছি স্ভব। আমাদ্দেব অঙিষান এই সব 
দেশদ্রোহীর বিকদ্ধে-_তাদের এই চোবাকারবাবলব্ধ টাকা, 
ঘুষের টাকা ভোগ কবতে দেব না । নিজেদের জীবন দিয়েও এই 
অনাচ।র প্রতিরোধেব চেষ্টা করব। 

বিপ্লব কববে ? 

- হ্যা, আপনার অজানা নেই-_-দিপ্িমপির কাছে যাছিল 
তা এখনও আছে আরও সংগ্রহ করেছি । আমরা বিপ্লব 
করব, ন্ুুথে স্বচ্ছন্দে বাচতে আসি নি সংসাবে । তাই মবব কিগ্ত 
অন্তায়ের কাছে, অবিচারের কাছে মাথা নীচু কবব না। 
আপনার মত বিন! প্রতিবাদে অনাহাপে মরতে পারব না 

আমর] | জীবন তুচ্ছ, তা আছুতি দেখ আমবা, অ।মি একা 
নয়-_খছ জন ' 

_ কিন্ত-_ 

--কিগ্ত নেই ম্কপ্ন। আপনাব শরীর রক্তে যে দেশের ম।টি 
রঞ্কিত হয়েছে, সে দেশ আপনাকে কি দিয়েছে? আপনি 
মরবেন অনাহাবে, খেক] ভিখাপীপ মত অসহায় হবে 
প্রথিবীতে-__ 

শচীনবাবু চম্কাইয়া উঠিলেন- খোকা অসহায় হবে 
পৃথিবীতে | 

উত্তেজনায় কাপিতে কাপিতে সতা উঠিয়! ঈ্লাড়াইল। হঠাৎ 
আপনার তালুতে সৃষ্টির আঘাত করিয়া কহিল-_প্রতিশোধ 
নেব, অত্যন্ত নিম প্রতিশোধ নেব ওই মণিবাবুদের উপর, 
মাথা নীচু করব না। সেইজন্েই অঞ্জলিকে যাবেন, আমা- 
দের ওখানে, দেখবেন কত ব্যাপক আমাদের জাকোজদ-_. 

সত্য উদ্মাদের মত ভ্রুতপদে চলিয়া গেল, একবারও পিছন 
পানে চাছিল না। সশবে গেটের দরজাটা ঠেলিরা দির 
চলিয়া গেল। শচীবধার নমিতার চারা ধের ধিকে 
চাহির! রহিলেছ) এই (ই সঙ 1 - খাদি লরাগেধনা 
কান রঙগারাকনর সত্য | ও কিজ্ই্হা উতিক়াছে---ও যেন 
উদ প্রলরবটিকা বুকের ভিতয় চাপিরা ছাখিয়! হাপাইতেছে। 





গতজ 


৫৩৬ 





শচীনবাবু ধীরে ধীরে উঠিয়। ট্রামের পয়সা ঝাচাইবার জন্ত 
হাটিস্াই হাওড়া রওণা হইলেন। সত্যব এতগুলি উত্তেজনা পূর্ণ 
কথার কোনটিই তাহার হৃদয়কে দোলা দেয় নাই কিন্ত একটা 
কথা তাহ্াব অস্তবের পুঞ্ধীভূত বেদনাকে যেন উন্মথিত করিয়া 
দিয়াছে । তাঁব স্বত্ব পরে খোকা হইবে তিথান্বীর মত 
অসহাষ | সত্যই ত আজ যদি আকস্মিক ভাবে তাহার মৃত্যুই 
হয় তবে মীবার এত আদবের খোকা কোথায় ঠাড়াইবে | 
কোথায় যাইবে, তাহার অবর্তমানে খোকাপ্ন কি গতি হইবে - 
তভাহাব চে।খ ছইটি বাধ বার জলে ভরিয়া উঠিতেছিল-_ 

অন্মনক্ষভাবে সেকথা! ভাবিতে ভাবিতে পথ চলিতে- 
ছিলেন-__ একখানা মোটর প্রায় তাহাব গ! খেঁসিয়া যাইতেই 
তিনি চমকাইয়া উঠিলেশ। এমশি করিয়া অকম্মাংৎ যদি 
মোটব চাপা পড়েন | 

শটীনবাবু আর ভাখিতে পাখেন না 

এক জন বাস্তত্যাঞ্গী ভিক্ষার্থা ট্রেনে ভিক্ষা করিতেছিল। 
শচীনবাবুব মনে হইল তিনিও যেন ভিধারী হইয়া পড়িয়াছেন, 
খোকা অনাহাবে বহিয়।ছে। 

সত্যর কথা কয়টি ক্রমাগত তাহার মশে আনাগোনা 
করিতেছিল, তছ্পবি যে মোটবটি তার গ! খেঁসিয়। চলিয়! গেল 
সেটি যেন ভাবী অশ্ডভ ঘটন।পন আভাস দিয়া গেল। ভাবিতে 
ভাবিতে তাহাব অন্তবেব বেদনার ভার গুরুতর হইয়! 
উঠিতেছিল। কোনমতেই তিনি তাহাকে চাপিয়া আত্মস্থ 
হইতে পাবিতেছিলেন না--খার বাধ চোখ ছাপাইয়! জল 
গড়াইয়া পড়িতেছিল 

সহসা তাহ।র মনে হহল, ব।চিষ। থাকিতে হইবে, সং 
সং যে কোন উপায়ে হোক্‌ পৃথিবাতে বাঁচিয়া! থাকিতে 
হইবে । থোকাকে এমনি অনুদার পৃথিবীতে একাকী ফেলিয়া 
কোনমতেই অকালে মরা যায় না। 

ভাবিতে ভাবিতে তিনি উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, 

বাচিতেই হইবে । সত্যদের বৈপ্লবিক কাধ্যের সহ্য়ক হুইয়াও 
বাচিতে হইবে । তিনি কোনমতেই মরিতে পারেন ন!। 
অগ্ঠায়ের কাছে মাথ। নত না করিয়া তাহাকে বীচিতেই 
হইবে। 

শচীনবাবু নিঃশবে' বসিয়া! ভাবিতে লাগিলেন-__এক দিকে 
মহেশবাবুর সেই প্রজা ও স্থানীয় বাবুরা অসহায় দরিদ্রদের 
শোষণ করিয়া নিজেদের উদর স্ফীত করিতে কুষ্ঠাবোধ 
করিতেছে না, অদ্য দিকে সত্য উন্মাদেয় মত হুটিয়াছে কাহার 
আহ্যাদে কেনে] আাহ্যর মত পঙ্ঙধনীদা খাদর্পের 
শানে দিছেদের . পোক়্াইয়) তন্ন কারিকেছে, আত 
লেই ভশ্ব আনে দাখিয়া! উৎসয করিতেছে বান্ধব 
অনুদার় আরিমায়। এই পৃথির্ধী | ইহাই পৃথিবীর 
ইতিহাস-. 


৫১০ 


প্রবাসী 


পা বি পি 


শচীনবাবু দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করিয়া বাহিরের ঘনীভূত অন্ধ- 


১৩৫৬ 








৯ পিন পিএ এট ওএস ০ ওর স্থিত রই পর, এস এরি ৩৮৯৬-০৬-৩৯ সপ শপ সস পর 


তুই রুটি ছখানা খেয়ে শুয়ে পড়, আমি রাত্রে আর 


কারের পানে চাহিয়া রহিলেন। 


আরও একমাস পরের কথা-_ . 
তিনি চাকুরির জন্য কয়েকখানি দরখাস্ত করিয়াছিলেন | 
তাহার মধ্যে একটিতে ফল হইল। বর্তমানে নিকটেই 
একটি স্কুলে তিনি একটি মাষ্টারী পাইয়াছেন, বেতন ৫০২টাকা, 
একটি টিউসনিও জুটিয়াছে স্কুলের পরে পড়াইয়া আসেন, 
তাহাতে রোজগার হয় ১৫২ টাকা । বাড়ীভাড়। দিলে বাকী 
চল্লিশ টাকায় দুই জনের কোনমতে চলিতে পারে । 
"কয়েক মাসে হাতের জমানে! টাক] প্রায় নিঃশেষ হইয়া 


আসিয়াছিল, কয়েকটি মাত্র টক ছিল তাই দিয়া টায়টোয়" 


মাসের কয়েকটি দিন কাটাইতে হইবে, তারপরই মাহিন! 
পাইবেন। দিন একক্জপ চলিয়া যাইবে । টিউশনি ছুই 
একটা পাইলে ভালই চলিবে । 

ভাহাকে যাইতে হয় গাড়ীতে, মাসিক টিকিট আছে 
কিস্ত এদিক ওদিক ছুই মাইল হ্াটিতে হয়, তাহাতে ক্লান্তি 
আসে। সকালে তাড়াতাড়ি রাধিয়া খাইয়া ৯টায় গাড়ী 
ধরেন, বৈকালে ৭টায় ফেরেন । খোকা আপনমণে খেল! 
করিয়া বেড়ায়; একটু পড়াশ্তনাও করে। 

বর্ধাকাল। বেশী বৃষ্টি হইলে ফাটলধরা ছ।দ দিয়া জল 
পড়ে, সারারাত্রি বিছান| এদিক ওদিক টানিয়া লইয়া বেড়াইতে 
হয়। গতরাত্রি তাহ শচীনবাবুর ঘুম হয় নাই, খরের মাঝে 
হাতা মাথায় দিয়! বপিয়াছিলেন। 

সকালে যৎপ।মানা কিছু রধিয়া ও বৈকলের রুটি 
তৈয়।রী করিয়া র।খিয়া তিণি নয়টায় গাড়ী ধরিয়াছেন। মাঝে 
মাঝে বৃষ্টি, আর ভাপসা গরমে শরীরে একটা অধস্তি বোধ 
করিতেছিলেন। গাড়ীতে বসিষা হিসাব কিয়া দেখিলেন, 
বৈকালে যাহা! তিনি খান তাহাতে অত্যধিক খরচ হইতেছে, 
এত পয়সা খবচ করিলে চলিবে না। 

বৈকালে চায়ের দোকানে যাইবার পপে দেখিলেন বেগুনি 
ফুলুরীর দৌক।ন, বেশ সমন্তায় পেট ভরে, তিনি চার পয়সার 
বেগুনি খাইয়া ও চা পান করিয়া! পড়াইতে গেলেন। 

ফিরিবার মুখে পেটে অসহ্া বেদনা অন্থভব করিতে 
লাগিলেন। (&শনে নামিয়া আষাঢ়ের অশ্রাস্ত বর্ষণে ভিজিয়া 
কোনমতে বাসায় পৌঁছিলেন, কিন্তু এত ছুর্বল বোধ করিতে 
লাগিলেন যে তাহার যেন দম বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। 

বর্ধণে ঘর ভিজিয়া গিয়াছে, বিছান| পাঁতিবার স্থান নাই । 
খোকা ছাতা মাথায় দিয়া লঠন জ্বালাইয়া একাকী বসিয়া 
আছে নিভাঁক ভাবে । আজ কোন আত্মীয় আর আসেন 
নাই খোঁজ করিতে, এমনি বর্ধণে বাহির হওয়া যায় না। 

শচীনরবাবু বলিলেন, খোকা, বড্ড পেটে অসুখ করেছে, 


খাব না। 

ঘরের যে স্থানটি অপেক্ষাকৃত শুফ সেই স্থানটায় সংক্ষিপ্ত 
বিছানা পাতিয়! তিনি শুইয়া পড়িলেন, থোক। গুড় রুটি খাইয়া 
একপাশে ঘুমাইয়া পড়িল। 

বাহিরে গাঢ় অন্ধকার, ঘন বর্ষণের শব ভাসিয়া আসিতেছে, 
মাঝে মাঝে বাতাসের গর্জন_-সমস্ত গ্রাম নিঝুম, যেন 
অন্ধকার-সমুদ্রের তলদেশে ঘুমাইয়া আছে। কিছুক্ষণ বাদে 
শচীনবাবু শরীরে একটা অসম্ভব জ্বালা অনুভব করিতে 
লাগিলেন, সারা দেহের ভিতরে বাহিরে কে যেন লঙ্কাবাটা 
লাগাইয় দিয়াছে । হাতে পায়ে খিল ধরিয়া যাইতেছে, 
সর্বাঙ্গে অপরিসীম অব্যক্ত যন্ত্রণা । 

শচীনবাবু সম্ভবতঃ অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন, 
জাগিয়া অনুভব করিলেন ছাদ হইতে টপ টপ করিয়া 
জল পড়িতেছে। জলের ছাটে বিছানা ভিজিয়া গিয়াছে । 
তিনি একটু সরিয়া শুইতে চেষ্টা করিলেন-_কিস্ত পারিলেন 
না, হাত-পা অবশ অশজ্জ হইয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ তাহার 
মনে হইল, তিনি কি মরিতে বসিয়াছেন | সঙ্গে সঙ্গে অজশ্র 
অশ্রধারায় গণ্ড ভাসিয়া। গেল, খোকা, অসহায় নিঃসম্বল-_ 
ও জগতে কেমন করিয়া বাঁচিবে? ওর যে আর কেহ নাই। 

খোকাকে ডাকিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ক রুদ্ধ, 
ডাকিবার শক্তি নাই। পরক্ষণে ভাবিলেন-__-থাক্‌, ঘুমাইয়া 
থাক্‌, যদি তিনি মরিয়।ই যান তবে নিশীথ রাত্রের এই» 
অন্ধকারে মাতৃহীন শিশু ভয়ে ভাবনায় অসাড় হুইয়! য।ইবে, 
কমন করিয়া মৃত পিতাকে লইয়| ও রাত্রি কাটাইবে। এই 
হর্ষো।গে কোথায় যাইবে | 

হায়! হায়! এই কি তাহার জীবনের শেষ, এমনি 
করিয়া তাহার আদরের খোকাকে তিনি পথের ভিখারী 
করিয়া চলিয়া যাইবেন। তিনি একান্ত মনে প্রার্থনা করিতে 
লাগিলেন_-ভগবান কয়েকটি বংসর আমায় পরমানু ভিক্ষা 
দাও আমার নিজের জন্য নয়,_খোকার জন্ত, মীরার জন্ত, 
যে মীরা ভারতের স্বাধীনতার জন্ত মনিয়াছে--_ 

বুকের উপর টপ টপ করিয়া জল পড়িতেছে, হিমশ্ীতল 
দেহকে নাড়িবার ক্ষমতা নাই তাহার। প্রাণপণ শক্তিতে 
তিনি ডাকিতে চেষ্ঠা করিলেন, খোকা ! কিন্ত কঠম্বর চির 
দিনের মত স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, দেহ চিরতরে নিক্ষিয়, নিজ্জাঁব, 
অসাড় । 


, ভোরবেলা বাদলের মাতন থামিয়াছে_ 

পুৃবের আকাশ পরিষ্কার, খোল! জানালা দিয়া আলো 
আসিয়াছে, ঘরের মাঝে স্পষ্ট দেখা ষায়। পাখীর! ভিজা! ডানা 
ঝাড়িয়া ভাকিতেছে। থোকা জাগিয়াছে-_কিস্ধ বিছানা 


চৈত্র 


ভিজী১সে উঠিয়া দাড়াইল। আপনমনেই কহিল, সব ভিঞ্জে 
গেছে 

ডাকিল, বাবা! বাবা! 

পিতা উত্তর দিলেন না। সে উবুহইয়া বসিয়া ডাকিল, 
বাবা! 

পিতা নিরুত্তর | 

বাবা! কেমন করিয়া তাকাইয়া আছে, দেখিলে ভয় হয়, 
চোখ“ছুইটি ষেন যাতনায় ঠেলিয়! বাহির হইয়া আসিয়াছে । 
চোখের কোথে গালের উপরে অশ্রুর দাগ শুকাইয়া রহিয়াছে । 

খোকা কহিল, বাবা কাদছ কেন? বাবা ! 

কোন উত্তর নাই। খোকা তাহার গায়ে একটা ধাকা। 
দিল, দেহ হিমশীতল, বাবা কথ! বলে না, কেমন করিয়] 
যেন তাকাইয়৷ আছে । 

ভয়ে ছুঃথে খোকা কাঁদিয়া ফেলিল।-- 

চোখ মুছিয়া দেখে বাহিপে সুস্পষ্ট দিনের আলোক! 
একটি অজানা ভয় ও ছুজ্ঞেয় অস্বস্তিতে সে বাহিরে আসিল, 
বৃগ্টিধৌত আলোকিত রাস্তা, সে তাহাই বাহিয্না চলিতে আর্ত 
করিল__তার পর বড় রাস্তা । বড় রাগ্ডায় কত গাড়ী 
চলিয়াছে। সে চারি পাশের ঘরবাড়ী, গাড়ী, যানবাহন 
দেখিতে দেখিতে চলিতে লাগিল । সুন্দর, রডীন গাড়ী, দো- 
তল! তিন তল] খাড়ী, বড় বড় গাছ, র|শি রাশি তর কত দুরে 
গিয়াছে ;--কত দুর**. 

আপন খেয়ালে চলিতে চলিতে সে আসিল একটা স্থ(শে-- 
বিরাট ধর, বহু লোকজন । রেলের গাড়ী হুম্‌ ছুস্‌ করিয়া 
আসিয়! চলিয়া গেল। কত বড় গাড়ী, কত বেগে যাইতেছে, 
মাটি কাপিয়া উঠিতেছে এত তার শক্তি। 

খোক] একখান! বেফ্িতে বসিয়! দেখিতে লাগিল |... 

একখান! গাড়ী আসিল, সকলে ছুটাছুটি করিয়া গাড়ীতে 





উঠিতেছে। মজার ব্যাপার, অন্তান্ত লোকজনের সঙ্গে সেও 
গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল । গাড়ী গড় গড় করিয়া চলিবে--কি 
জানন্দ, কি মজ! | 


গাড়ী চলিয়াছে-_বন, মাঠ, গ্রাম, শহর অতিক্রম করিয়| । 
থোক! জানালায় বসিয়া মুগ্ধ বিশ্ময়ে চাহিয়া চাহিয়া দেখে,_ 
গাছ ছুটিয়াছে, মাঠ ছটিয়াছে গাড়ীর সঙ্গে পান্না দিয়া". 

কিন্তু ক্ষুধা পাইয়াছে বেজ্বায়, কাল রাত্রিতে ছইখানি মাত্র 
রুটি থাইয়াছে সে। এখন বেলা হুইয়াছে। কে এক জন 
হাকিতেছে, চানাচুর,_গরম গরম-_ 

খোকা লুক্ধ দৃঠিতে চাহিয়া রহিল । লোকে এক-এক 
আন! দিয়া কিনিয়' তাহারই সামনে বসিয়! খাইতে লাগিল। 


পতল 





৫১১ 


শিপ অপ রই পর পা: শপ 


পাশের লোকটি বসিয়া চৌথ বুজিয়া চিবাইতেছে, হ্লীতে দাতে 
কট্মট শব্ধ হইতেছে। 
ধোকা কহিল, আমায় চারটা] পয়সা দেবেন-__এঁ খাবো 
খোকার ভাষায় দেশজ টান ছিল। একজন যাত্রী বলিল, 





না, এই রিফুক্ষিগুলোর জন্তে আর চলা যায় না। পথে-ঘাটে 
সব জায়গায় তিক্ষে-- 
খোঁক। সবিশম্ময়ে তাকাইয়া রহিল। লোকটা কি বলিল, 


সে বুঝিতে পাসে নাই । অন্য ব্যক্তি কহিল-_গুরা এসেছেন 
দয় করে__এখশ মাথায় করে রাখো । গাড়ীতে চলবার খে! 
নেই, পথে চলার যে! নেই...তিনি আরে! কি বলিতে যাইতে - 
ছিলেন, কিন্ত অন্য এক ভর্রলোক বাধা দিলেন । তিনি একটি 
চানাচুরের প্যাকেট কিনিয়। খোকার হাতে দিলেন, থোকা 
তাহা চিবাইতে চিবাইতে জানালার বাহিরে তাকাইয়া 
ধাবমান গাছপ[লা দেখিতে লাগিল, কৌতুকভরে-.-.পরম 
বিশ্ময়ে-_. ৃ 

ওপিকে রেফুজি সমশ্ত। লহয়া ছুই ভত্রলে!কের মধ্যে বচস! 
সুরু হৃইয়াছে। 

খোকার এসবে আগ্রহ ছিল ন।-_সে কিছু বুঝিতেও পারে 
না। সেজানালার ক।ছে ধন হইয়া বসিল-__সম্মুথে উদার 
মঠ, উম্ুক্ত প্রাস্তর-- ধাবমান বক্ষত্োণী | 


পৃথিবী ঘুরিতেছে আপন অক্ষের উপর--অবিরাম, অশ্রাস্ত 
গতিতে | 
গতির সঞ্ে পৃথিবীর ইতিহাসে যুক্ত হইতেছে সুখ-ছুঃখ, 
উখ্বান-পতন, ভাঙ্কা-গড়ার অনন্ত কাহিনী । মানুষের বুকের 
রক্তে সিক্ত হইতেছে পৃথিবীর উষর মৃত্তিকা, মান্ষ বিশ্ত 
অঞ্জন করিতেছে, সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে । যার! 
পতঙ্গধর্মী তার! ছুটিয়া চলিয়াছে আদর্শের ভান্বর বঞ্ছিশিখার 
পানে-_তাহার! শিজের! পুড়িয়া, পোড়াইয়া পৃথিবীকে দিতেছে 
অ।বভ্তনের শক্তি । পৃথিবী ঘুরিতেছে, তাহাদের বুকের রক্তে 
উর্বর হইতেছে ধূসর ম্বৃত্তিকা, শ্টামল হইতেছে পাণুর মাঠ। 
ভঙ্মীভূত পতঙ্গন্তপের উপর ফুগে যুগে উঠিয়াছে মণিবাবুদের 
মন্ত্র প্রাসাদ । এমনি করিয়া! গিয়াছে মীরা, শচীনবাবু। সত্য 
ছুটিয়াছে সম্মুখের পানে পৃথিবীর উর্বরতা বৃদ্ধি করিতে". 
ভবিষ্ংকে নুন্ধর করিতে...ভাবীকালের আদর্শকে জয়মুক্ত 
করিতে । 
পৃথিবী ছুটিয়াছে-_- 
' জানি না এই অনুদার নিষ্ঠ র স্বার্থান্ব পৃথিবীর বুকে খোকা 
আজও বাঁচিয়া আছে কি-না । 
সমাপ্ত 





বিশ্বশান্তি সম্মেলনের সার্থকতা কোথায় ! 


অধ্যাপক শ্ত্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, পিএচ-ডি 


কয়েক মাস পূর্বে ভারতবর্ধে বিশ্বশান্তি সন্মেলনের কয়েকটি 
অধিবেশন হইয়া গেল। ইহার পুর্বে ও পরে সম্মেলনের 
প্রতিনিধিদিগকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে সম্বর্ধনা 
জাপন কর! হয়। সম্মেলনে পৃথিবীর ৩৩টি দেশের প্রায় 
৭০ জন প্রতিনিধি যোগ দিয়াছিলেন এবং তাহারা বিশেষ 
সম্মান ও সমাদরলাত করিয়াছেন । কিন্ত “রামকৃষ্ণ মিশন 
ইনট্টিটিউট অব্‌ কালচার”এর কলিকাতান্থ ভবনে বিশ্বশান্তি 
সম্মেলনের প্রতিনিধিদের সম্বর্ধন! সভায় কয়েক জন খ্যাত- 
নামা পঙ্তের বক্তৃতা শুনিয়া ও শ্রোতৃমগ্ুলীর উপর 
তাহার প্রভাব লক্ষ্য করিয়া বুঝিয়াছিলাম যে, এরূপ 
সল্মেলনের সার্থকতা স্ধে অনেকের মনে ঘোরতর 
সন্দেহ আছে। যাহার! এবিষয়ে সন্দিহান তাহাদের মতে 
ইতিহাসের দিক হইতে আলোচনা! করিলে অথব! মানুষের 
স্বভাব ও প্রক্কতি বিবেচনা! করিয়া দেখিলে এই সিদ্ধান্তে 
পৌছিতে হয় যে, অপুর বা সুদূর ভবিশ্বতে পৃথিবীতে 
মুদ্ধবিরতি ও বিশ্বশান্তি যে আসিতে পারে এন্প কোন 
সন্তাবনা দেখা যায়না । আবার কেহ কেহ মনে করেন 
যে শান্তি অপেক্ষা যুদ্ধের উপকারিতা কম নহে। মুদে 
অনেক লোকক্ষয় ও ধনসম্পত্তির ক্ষতি হয় বটে, কিন্ত 
তাহার ফলে মানবসমাঞ্জের অনেক মঙ্গলও হয়। বিগত 
মহায়ুদ্ধ সমুদ্রমঙ্থনের গ্কার অনেক বিষোধগার করিলেও 
ভারত ও অন্তান্ত দেশের মুক্তিরূপ অস্বতফলও প্রসব করি- 
ম্াছে। অতএব বলিতে হয় যে, বিশ্বশান্তি সম্ভবও নহে 
আর বাঞ্ছনীয়ও নহে । যদি তাহাই হয় তবে এই বিশ্বশান্তি 
সল্মেলনের সার্থকতা কোথায়? 

দার্শনিক দৃষ্টিতে এই বিষয়টি আলোচনা! করা যাইতে 
পারে এবং তাহাই এই প্রবন্ধের উদ্দেহ্ট । বিশবব্রদ্ষা্ডে 
কি সম্ভব ও কি অসম্ভব তাহা বোধ করি কোন সাধারণ মানুষ 
বলিতে পারে না। অনেক জিনিষ এককালে অসম্ভব ও 
অভাবনীয় বলিয়া মান্ছষের মনে হইত। কিন্তু এখন এরূপ 
অনেক কিন্তু শুধু সম্ভব হয় নাই, একেবারে কার্যকরী দৈনন্দিন 
ব্যবস্থায় পরিণত হইয়াছে । অর্ধশতাবী পুর্বে কে ভাবিত 
যে মান্য আকাশে উঠিতে ও বিচরণ করিতে পারিবে ? কিন্ত 
আজ কে নাজানে যেকিন্ু অর্থব্ায় করিলেই আকাশে ভ্রমণ 
ফরিতে পারা খায়? সেইরূপ আজ ইতিহাস ব মন্ুস্ত প্রক্কাতি 
দেখিলে বিশ্বশান্তি সম্ভব বলিয়া মনে না হইতে পারে, কিন্তু 
ইহা! যে কোনকালে সম্ভব নয় সেকথা বল! যাইতে পারে না। 
দেশ ও কালের আদি নাই, অন্ত নাই, শেষ নাই। যাহ! 
এদেশে হয় ন। তাহা অন্ত দেশে হইতে পারে; যাহ! একালে 


হয় না তাহা অন্তকালে হইতে পারে। হিন্দু ধর্ণশাগ্রে 
ধাহারা বিশ্বাস করেন তাহার! বলিবেন যে স্থুলদেহ বিনষ্ট 
হইলে অনেক জীবাত্বা ইহলোক হুইতে লোকাল্তরে গমন করে 
এবং সেখানে কোন দ্বন্ব, কলহ বা অশান্তি ভোগ করে না। 
লোকাম্তরিত জ্রীবাত্বারা যে আমাদের মত মুন্ধবিগ্রহে লিপ্ত 
থাকে তাহা একটু কটুকল্পন1 বলিয়াই মনে হয়। অতএব 
বিশ্বশান্তি যে একেবারে অসম্ভব তাহা বলা যায় না। অবন্ঠ 
একথা সত্য যে মানুষের এখনকার প্রকৃতি দেখিলে বিশ্বশাস্তি 
সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়। একেবারে অসঙ্গত নয় | কিন্তু এবিষয়ে 
ছুইটি কথা বল! যাইতে পারে। মনুষ্ব-প্রক্কৃতিতে ছুইটি ভাব 
আছে। উহাদের মধ্যে একটি পাশবিক, অপরটি প্রজ্ঞাত্মক ও 
বিচারবুদ্ধিগত। একটি মান্ষকে পশুত্বের নিযস্তরে টানিতেছে, 
অপরটি দেবত্বের উচ্চস্তরে আকৃষ্ঠ করিতেছে । এই ছুইটিকেই 
মানুষের মধ্যে স্বীকার করিতে হইবে, নতুবা ভাল মানুষ মন্দ 
মানুষ, পাপী ও পুণ্যাত্বা লোক প্রস্ৃৃতি প্রচলিত ব্যবহারিক 
শ্রেণীভেদ নিরর৫থক হইয়া পড়িবে । যত দিন মা্ষের মধ্যে 
পাশবিকতা ( 8011)91105 ) থাকিবে তত দিন পশুদের মত 
মানুষ হিংসা, দ্বেষ ও ত্বন্দে লিপ্ত থাকিবেই। 


কিন্ত মানুষের আর একটা দিক আছে। ইহা! তাহার প্রজ্ঞা 
বা বিচারবুদ্ধি (10028116 )। ইহা যে মানবেতর প্রাণীর 
মধ্যে একেবারে নাই তাহা বলা যায় না, কারণ পশুরাও 
তাহাদের ভালমন্দ, ই্টানিষ্ঠ, কতকটা বুঝে বলিয়াই মনে 
হয়। মানুষ তাহার বিচারবুদ্ধির সাহায্যে হুঃখনিবৃত্তি ও সুখ- 
প্রাপ্তির চেষ্টা করে । কোন মানুষই ছুঃখ চাহে না। সকলেই 
স্থখ ও শাস্তি কামনা! করে। যদি মানুষের পশ্ুস্বভাব অপেক্ষা 
এই বিচারবুদ্ধি ও প্রজ্ঞাস্বভাব প্রবল হয়, তবে মান্য দেবের 
স্তরে উঠিতে পারে। এখন প্রশ্ন এই, মানুষের কোন্‌ দিকটা 
প্রবল আর কোন্‌ দিকটা ছূর্বল। যদি মানুষের পশুুপ্রক্কাতিই 
প্রবল হয়, তবে বিশ্বশান্তি যে অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে অসম্ভব 
তাহা বল! নিশ্রয়োজন । আর যদি তাহার বিচারবুদ্ধি ও প্রজ্ঞার 
দিকট! প্রবল হয় বা প্রবল হইবার সম্ভাবনা] থাকে তবে 
বিশ্বশান্তিও সম্ভব হইবে । আর এক কথা এই যে, ক্রমবিকাশের 
(9%০0106103 ) নিয়ম অনুসারে মানুষ ক্রমোন্নতির দিকে 
চলিয়াছে, তাহার বুদ্ধি তীক্ষত! ও প্রসারতালাভ করিয়া 
তাহাকে জ্ঞান ও বিজ্ঞানে উন্নত করিয়াছে এবং সভ্যতা ও 
সংস্কৃতির উচ্চ সোপানে প্রতিঠিত করিয়াছে । অবন্ত একথা 
সত্য যে ক্রমবিকাশের ফলে মাহুযের জানবুদ্ধির যতটা উন্নতি 
হইয়াছে তাহার নৈতিক চরিত্র বা জাধ্যাত্িক ভাবের সে 
পরিমাণ ক্ষরণ হয় নাই। বোধ হয় এইজনই আজ মান্য 


চৈত্র 
বিজ্ঞীনলন্ধ জানের অপপ্রয়োগ করিয়া শাস্তির পরিবর্তে 
পৃথিবীতে অশান্তির সৃষ্টি করিতেছে । কিন্তু বর্তমান ইতিহাসের 
এরূপ ঘটনাবলী দেখিয়া! আমাদের তবিস্তৎ সম্বন্ধে হতাশ 
হইবার কারণ নাই। যেমন কোন বালকের হাতে একটা 
অস্ত্র দিলে সে প্রথমে তাহার অনাবস্ঠক ব্যবহার বা অনুচিত 
প্রয়োগ করে এবং তাহার জ্ঞানবুদ্ধি হইলে তাহাতে নিব্বত্ত 
হইয়া জন্ত্রটির সদ্ব্যবহার করিয়া থাকে, সেইরূপ সভ্যতার 
বর্তমান শ্তরে বিজানের অপপ্রয়োগ হইলেও উহার উচ্চতর 
স্তরে যে উন্নত-চরিত্র ও বিজ্ঞ-মনুষ্যকুলের আবির্ভাব হইবে 
তাহাতে বিজ্ঞানকে মানবজাতির কল্যাণের নিমিত্ত প্রয়েগ 
করা হইতে পারে। . অতএব বর্তমানকালের বিভীষিকা 
দেখিয়া চিরকালের জন্য বিশ্বশান্তির আশা-ভরসা ত্যাগ করা৷ 
সর্মীচীন বলিয়া মনে হয় না, কারণ বর্তমান যুগ অনস্তকালের 
এক ক্ষণ মাত্র। 

এখন বিশ্বশান্তি যে সম্ভব তাহা! স্বীকার করিলেও কোন 
বিশ্বশান্তি সন্মেলন দ্বারা এই সম্ভাবনাকে বান্তব কপ ধিতে পারা 
যায় কিনা তাহ বিবেচ্য । কারথ তাহার উপরই এরূপ 
সম্মেলনের সার্থকতা স্কুলতঃ নির্ভর করে। এ বিষয়ে চিন্তা 
করিলে দেখা যাইবে যে, বিশ্বশাস্তি সম্মেলনের সাফল্য চতুধিধ 
অবস্থা বা সর্তসাপেক্ষ। 

প্রথমতঃ) এই বিশ্বশান্তি সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ হইতে 
যাহারা যোগদান করিবেন তাহাদের মধ্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ 
শক্তিবর্গের প্রতিনিধি থাকা আবশ্কক। অবশ্ঠ দুর্বল বা 
পরাধীন দেশগুলির প্রতিনিধি থাকিবেন না! একথা বলিতেছি 
মা। পৃথিবীতে যুদ্ধের বিরতি ঘটাইয়া শাস্তি স্থাপন করি- 
ধার দায়িত্ব প্রধানতঃ শক্তিমান জাতিগলিরই। যাহার] 
ছুর্বল বা অশক্ত তাহারা ত এমনিই শান্তি কামনা করে। 
কিন্ত পৃথিবীতে শান্তি থাকিবে, না ঘুদ্ধবিগ্রহ চলিবে তাহ! 
তাহাদের ইচ্ছা বা কথার উপর নির্ভর করে না। যাহাদের 
যুদ্ধ করিবার 'শক্তি আছে, তাহাদেরই যুদ্ধ বিরতির ও শাস্তি- 
স্থাপনের ইচ্ছা বা প্রচেষ্ঠার অর্থ হইতে পারে। যেমন 
শক্তিমান ও শান্তিদানে সক্ষম ব্যক্তির মুখেই ক্ষমা ও 
অহিংসার কথা সাজে, কিন্ত হীনবল ও কাপুরুষের পক্ষে 
উহা! হান্ডাম্পদ হয়, সেইরূপ বিশ্বের শক্তিমান জাতিগুলির 
পক্ষেই শান্তির কথ! বা প্রচেষ্টা সার্থক হইতে পারে । এইজন্যই 
খলিতেছি বিশ্বশান্তি সম্মেলনে সকল শক্তিমান জাতির 
প্রতিনিধি থাকা! আবশ্ঠক । 

দিতীয্তৃতঃ, বিশ্বশ।স্তি সম্মেলনে ধাহায়া যোগদান করিবেন 
তাহাদিগকে তাহাদের দেশের জনসাধারণের ও শাসকশ্রেণীর 
বার্থ প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য করা! যায় কিনা তাহা দেখিতে 
হইবে। কারণ এসব ব্যক্তির শাস্তিপ্রচেষ্টায় বদি ভাহাদের 
দেশের লোফের ও সরকারের সহাছ্ুসুতি ও সমর্থন ন! থাকে 
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তবে তাহাদের সব চেষ্ঠাই বার্ধ হইয়া কথায় পর্যবসিত 
হইবে । অবস্ঠ তাহারা ডাহাদের দেশের সরকারের নিকট 
হইতে কোন লিখিত সনদ আনিবেন এমন কথ! নয়। কিন্তু 
তাহাদের কাধ্যে দেশের ও দশের সহাহুভূতি ও অঙ্ু- 
মোদন থাক আবন্ঠক, নতুবা তাহাদের শাস্তিগ্রচে্! সফল 
হইবে না। 

তৃতীয়তঃ, সম্মেলনের প্রতিনিধিরা যে সব দেশ হুইতে 
আসিয়াছেন সে সব দেশের সরকারের শাস্তি-সম্মেলনেন্র 
প্রস্তাবাদি মানিয়া লইয়৷ তদহুসারে কাজ করিবার ইচ্ছা ও 
প্রবৃত্তি থাকা আবশ্বক। তাহার। যাহ! ভাল বলিয়া মনে 
করিবেন এবং ধে সব পঞ্া! অবলম্বন করিবার জন্ক উপদেশ 
দিবেন, তাহার্দের দেশের শাসকবর্গকে তাহা কার্যে পরিণত 
করিতে প্রস্তত থাকিতে হুইবে ; নতুবা তাহাদের সব কাজই 
বিফল হইবে । 

শান্তি-সম্মেলনের সাফল্যের জন্ত আর একটি জিনিষ" 
অত্যবন্তক । যে সব প্রতিনিধি ইহাতে যোগদান করিবেন 
তাহ।দের উদ্দেস্ত অগ্ত কিছু না হইয়া বিশ্ব-শান্তিমান্রই হওয়া 
দরকার । ইহার মধ্যে কোন ছল-চাতুরী বা কূটনীতি থাকিলে 
চলিবে না। এমন ন] হয় যে, শান্তি-সম্মেলনের নাম করিষু। 
কোন দেশ বা জাতির স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টা চলিতেছে বা একটা 
রা&ঁগোঠী (019০) স্থঙ্টি করিয়া ণিজ দেশের সাপক্ষে দল 
ভারি করিবার ফন্দী হইতেছে এবং পরে আবহ্ককমতে উহার 
সপ্্যবহার কর! হইবে। আবার এমনও না হয় যেশাস্তির 
বাণী প্রচার করিয়া কোন কোন দেশ খ! জাতিকে অশ্র ত্যাগ 
করাইবার ব! তাহার দেশরক্ষা-প্রচেষ্টা শিথিল করিবার চেষ্টা 
চলিতেছে । অবশ্ত বর্তমান বিশ্বশান্তি সম্মেলনে এমন কিছু 
হইতেছে তাহা ধলিতেছি না, কেবল এরূপ সম্মেলনের সাকল্য 
যে বহুলাংশে প্রতিনিধিদের সাধু উদ্দেস্টের উপর নির্ভর করে 
তাহাই বুঝ/ইতেছি। 

এখন আমাদের ভাবিয়! দেখিতে হুইবে যে, বিগত বিশ্ব- 
শর্তি স্মেলনের ক্ষেত্রে উপরোক্ত চারিটি সর্ত প্রতিপালিত 
হইয়াছে কিনা । প্রথম তিনটি সর্ত যে পুরণ কর! হয় নাই 
তাহা নিঃসন্দেহে বলা ধায় । করণ সম্মেলনে ঘে সব প্রতি- 
নিধি আসিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে পৃথিবীর কোন কোন 
শ্রেষ্ঠ রাগ্রশক্তির কোন লোক ছিল না। দৃষ্টান্তস্বরূপ রাশিয়ার 
সোভিয়েট ইউনিয়নের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
এ ছাড়া 'অন্তান্ত অনেক দেশ হুইতে কোন প্রতিনিধি স্থানীয় 
শাস্তি সম্মেলনে যোগদান করেন নাই। তাহার পর খাহার! 
সম্মেলনে আসিয়াছিলেন তাহারা নিজ নিজ দেশের ও জাতির 
প্রতিনিধিত্ব করিবার কোন দাবি রাখেন ন!। তাহারা সম্পূর্ণ 
ব্যজিগত ভাবেই সম্মেলনে যোগদান করেন। তৃতীয় কথা, 
যেসবদেশ হুইতে এক ব একাধিক ব্যক্তি এই সম্মেলনে 
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আসিয়াছিলেন সেখানকার জনসাধারণ বা শাসকশ্রেম ইহার 
প্রদশিত পথে চলিতে বা নির্দেশ মানিতে প্রপ্তত নহেন, এমন 
কি এই সম্মেলনের প্রতি তাহাদের আন্পত্য বা সহানুভূতি 
দেখা যায় না। অবস্ঠ চতুর্থ সর্ত, অর্থাৎ সম্মেলনে যোগদান- 
কারা প্রতিনিধিদের উদ্দেস্টের সাধুতা সম্বন্ধে আমরা এখন 
কিছুই বুঝিতে পারি না । অতএব এ বিষয়ে আমাদের কোন 
দিকে কিছু না বলাই ভাল। এসব কথা ভাবিলে আমরা 
বেশ বুঝিতে পারি ধে, একপ সম্মেলনের সাফল্য বা 
উপযোগিতা সম্বন্ধে কোন কোন লোকের মনে সন্গেহ 
হওয়া ধুবই স্বাভাবিক । 

বাংলার ভূতপুর্বব প্রধানমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্পচন্্র ঘোষ একজন 
বিশিষ্ট শাস্তিবার্দী ও শাস্তি-সন্মেলনে আস্থাবান ব্যক্তি । বিশ্ব- 
শান্তি সম্মেলনের কলিকাতায় যে অধিবেশন হয় তাহাতে 
তিনি সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। তাহার অভিভাষণে তিনি 
ধে সব কথ! বলিয়াছিলেন তাহার মধ্যে ছুইটি বিষয় বিশেষ 
প্রণিধানযোগ্য । তিনি বলেন, “ভারতবর্ষ যদি পাকিস্থানের 
সঙ্গে শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ হইতে না পারে, তবে আমাদের 
একতরফা! শান্তিরক্ষার ( 01011802:9] 8693 ) কথাও ভাবিষা 
দেখা উচিত, যদিচ তাহাতে বিপদের সম্ভাবনা! আছে।” ইহার 
সরলার্থ এই ধে, পাকিস্থান ভারত আক্রমণ করিলেও আমর! 
শান্ত ও নিক্ষিয় থাকিব। তিনি আরও বলিয়াছেন যে যখন 
কংগ্রেস আমলাতত্ত্রেরে আমলে সামরিক অর্থাৎ দেশরক্ষার 
থাতে এত অত্যধিক ব্যয়বরাদ্দ কর! হইয়াছে তখন আর 
কোন বিশিষ্ কংগ্রেসসেবীর মুখে শাস্তি ও অহিংসার কথ! 
শোভ] পায় না। ডঃ ঘোষের এসব কথায় কাহারও কাহারও 
মনে ক্ষোভের সঞ্চার হুইয়াছে এবং সেটা বোধ হয় খুব অসঙ্গত 
নহে। কারণ আমাদের দেশের ও পৃথিবীর বর্তমান অবস্থ! 
বিবেচনা করিলে দেশের স্বাধীনতা! এবং দেশবাসীর ধন, প্রাণ 
ও মান রক্ষা! করিবার জন্ত যেব্যায়বরাদ্ধ কর! হইয়াছে তাহা 
সঙ্গত বই অসঙ্তত মনে হইবে না। বিশেষ করিয়া এ যুগের 
মানুষের স্বভাষ-প্রকৃতি এবং ভারতের যমজ স্বাধীন রাষ্্রের 
রীতি-নীতি ও মতিগতি ভাবিয়া দেখিলে দেশরক্ষাথাতে ভারত- 
সরকারকে ব্যয়-সংকোচ করিতে বলা! কোন বুদ্ধিমান রাজ- 
নীতিবিদ্বের উচিত হুইবে না। অহিংস সম্বন্ধে ডঃ ঘোষ যে 
কথা বলিয়াছেন তাহা! যেন অতি অদ্ভুত মনে হয়। তাহার 
কথাটার তাৎপর্য এই যে, যদি অহিংসার কথা বলি তবে 
আবার দেশরক্ষার জন সামরিক ব্যবস্থা করিব কেন? বেশ 
কথা | কিন্ত অহিংস! কথাটার অর্থ কি তাহা! একটু ভাবিয়া 
দেখ! উচিত। ইহার অর্থ যদি এই হয় ঘে, কোন অবস্থায় ও 
কোন কারণে ফোন জীব হত্যা করা চলিবে না, তবে অহিংসা 
মন্ত্রে দীক্ষা লইয়! তাহা! ঠিকভাবে সাধন করিতে গেলে 
অল্পক্ষণের মধ্যেই দেহত্যাগ ও মোক্ষলাত করিতে হইবে। 


প্রস্কতির নিয়ম এই যে, মানুষকে বাচিতে হইলে কোন না 
কোন রূপে কোন না কোন জীব হত্যা করিতে হয়। এখন- 
কার রাঙনেতার! যাহাই বলুন না কেন, অহিংসা শকটা মুলে 
হিন্দুশান্ত্রের কথা । হিন্দুশানতকারদের মতে অহিংসা কথার 
অর্থ অবৈধ পশ্ুডবধ বা জীবহিংসা না! কর1। ভারতীয় বর্ম ও 
দর্শনের ইতিহাস পাঠ করিলে বুঝা যায়, যখন হিন্বুধর্ে 
পণডবধের অত্যধিক প্রাবল্য হইয়াছিল তখন উহার প্রতিক্ষিয়া 
রূপে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্টে অহিংসাকে অতি কঠোর আকারে 
একটি মহাব্রত বলিয়া! প্রচার করা হুয়। জৈনধর্টটে অহিংসা- 
ব্রতের ঘষে কঠোর ও অবাস্তব রূপ দেওয়া হয় তাহাই বোধ 
হয় আমাদের দেশের কোন কোন নেতৃস্থানীয় মহাজনের 
অহিংসানীতি সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্ত 


এরূপ ধারণ হিন্দুশান্ত্রে অনুমোদিত নহে। হিন্দুধর্টের মূল 


বেদ ও উপনিষদের সার-সংগ্রহ শ্রীমদভগবদৃদ্ীতা পাঠ করিলে 
একথার সত্যতা! বেশ বুঝা! ঘায়। হিন্দুশান্ত্রের অন্ান্ত গ্রন্থের 
স্তায় ইহাতে বৈধ হিংসার কথাও আছে। দেশ কাল পাত্র 
ভেদে হিংসা শুধু যে. বৈধ তাহাই নহে পরস্ত উহাই ধর্ম । 
অহিংসার নামে পাপ ও পাপীকে প্রশ্রয় দেওয়াই অধর, 
তাহাদের সমুচিত শাণ্ডিবিধানই কর্তব্য কর্ম ও ধর্ম । অহিৎসা- 
নীতির প্রকৃত অর্থ কি তাহা এখন আমাদের দেশের লোকের 
ভাবিয়া দেখ! উচিত এবং উহা! সর্ব ক্ষেত্রে ও সর্ব অবস্থায় 
প্রয়োগ করা উচিত' কিনা তাহা ও অনুধাবন করা কর্তব্য। 

পুর্ধে যে সব কথা বলা হুইয়াছে তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন 
হয় যে, আলোচ্য বিশ্বশান্তি সম্মেলন দ্বার! পৃথিবীতে যুদ্ধনিবৃত্তি 
ও স্থায়ী বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে। তথাপি এপ 
সম্মেলনের কোন উপযোগতা৷ নাই একথা! বলিতে পারি না। 
পৃথিবীতে এখন যে বিভিন্ন জাতি ও রাষ্রগ্রোর্ঠীর মধ্যে সন্দেহের 
মনোভাব এবং হিংসা, দ্বেষ ও ্বন্ব-কলহের বিলক্ষণ প্রন্বতি 
দেখা যায় তাহা কোনক্রমেই মনুস্মজাতির পক্ষে মক্গলজনক 
নয়। পক্ষান্তরে ধরাবক্ষে যর্দি অপেক্ষাকৃত শাস্তি ও শৃঙ্খলা 
বিদ্যমান থাকে তবেই মানুষ সর্বব বিষয়ে উন্নতি করিবার চেষ্ঠা 
করিতে পারে এবং তাহার সেই প্রচেষ্ঠাও কফলবতী হইতে 
পারে। বিশ্বশান্তি সম্মেলন এই দিক দিয় জগতের মহুং 
কল্যাণ করিতে পারে। 

মাগষ কোন্‌ ভাবে ভাবিত হইলে এবং কোন্‌ পথে চলিলে 
তাহার প্রক্কত কল্যাণ হইবে এবং উহার প্রতিকূল অবস্থা দুর 
করিতে ও জন্কূল অবস্থার সৃষ্টি করিতে কিরূপ দৃষ্টিতর্গী 
আবন্কক তাহা এরপ সম্মেলনের সাহায্যে স্থির কাঁরিয়! দেশে 
দেশে প্রচার কর] যাইতে পারে। এ বিষয়ে পৃথিবীর ইতিহাস 
হইতে আমরা কি শিক্ষা পাই তাহা! ভাবিয়া দেখা কর্তব্য। 
সাধারণভাবে বলিতে গেলে পৃথিবীর ইতিহাস এক বৈচিজ্ঞপূর্ণ 
কাহিনী, খাহাতে বুদ্ধ ও শান্তির কথ! আছে, সাত্রাত্ের ও 


চ্ত্র 
সভ্যঙ। ্ উ্বান-পতনের বিবরণ আছে। একটু হুক্ম দৃষ্টিতে 
এই ইতিহাসের গতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, পৃথিবীর 
পাশ্চাত্য খণ্ডে যত যুদ্ধবিগ্রহ ও অশান্তি অনাচার হইয়াছে, 
প্রাচ্যথণ্ডে বিশেষ করিয়া ভারতবর্ধে তাহা! ঘটে নাই। এই 
ছুই ভূখণ্ডের ইতিহাসের একপ পার্থক্য কেন হুইল? ইহার 
উত্তরে বলিতে হয় যে, উহা! ছই দেশের সভ্যতা ও সংস্কতির 
পরিণতি । পাশ্চাত্য জাতিগুলির মধ্যে পররাজ্য ও পরধন হুরণ 
করিবার একটা প্রবল প্রবৃত্তি এক প্রকার ব্যাধিরূপেই কোন 
কোন স্থলে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং সেইজজন্ই তাহারা 
পৃথিবীর অনেক দেশের নুখশাস্তি ন& করিয়া যুক্ধবিগ্রহের 
ট্টি করিয়াছেন। আমাদের দেশে কিস্ত এইরূপ অবিশ্রাস্ত 
মুদ্ধোদ্যম ও পররাজ্য জয় করিবার প্রবৃত্তি প্রবল হয় নাই। 
ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কতির যে সব মূলমন্ত্র তাহা হইতে 
এখচলির সুত্র খুঁজিয়! পাওয়। যায় নাই। ভারতের সনাতন 
আর্ধ্যসভ্যতা ও সংস্কৃতির সৃলঙ্গুত্রের কথা এখানে আলোচন! 
করিলেই আমাদের বক্তব্য বুঝ! যাইবে । প্রথম, ভারতীয় 
ধর্দ ও দর্শনে এই সত্য ঘোষণা করা হইয়াছে যে 
সর্বজীবশরীরে একই প্রাণশক্তির বিকাশ হইয়াছে । একই 
বিশ্বব্যাপী প্রাণের স্পন্দন আত্রন্ধস্তস্ত সর্বত্র অস্থভূত হইতেছে । 
যদি তাহাই হয় তবে সকল প্রাণীর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও 
সহান্থভূতিসম্পন্ন হওয়া উচিত, কাহাকেও অবৈধ ও অনাবস্ঠক 
হিংসা করা অবিধেয় । এজন্ত ভারতের প্রধান প্রধান ধর্প- 
গুলিতে “অহিংসা পরম ধর” এই শিক্ষ! দেওয়া হইয়াছে । 
তাহার পর ভারতীয় দর্শনমালার “কৌনত্তভমণি' বেদাস্তে এই 
শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে যে, সবজ্জীবে এক আত্ম! বিরাজিত 
আছেন, এবং ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্য এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মচৈতন্তের নাম- 
রূপ ভেদমাত্র । অতএব বেদাস্তের দৃষ্টিতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় 
যে, এক ভগবান বহু নরনারীরূপে আমাদের সম্মুখে বিদ্তমান 


ভ্রীরামকৃ্ঃ 


৫১৫ 


আছেন এবং এই পৃথিবীর সকল নরনান্ীকে ধিনি ভালবাসিতে 
পারেন, তাহাদের দৈন্ত ছুঃখ দূর করিয়া সুখশাস্তি দিতে 
পারেন কিংবা! দিবার চে করেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে 
ভগবানের সেবা ও পুক্কা করেন। যদি ভারতীয় আর্ধা সভ্যত। 
ও সংস্কতির এই মুল শিক্ষাঙ্চলি সকল দেশে ও সফল 
জাতির মধ্যে প্রচারিত হয় এবং তাহাদের উপর যথাযোগ্য 
প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, তবে পৃথিবীতে ফতকটা নুখ- 
শাস্তি আসিতে পারে, বিশেষ করিয়া পৃথিবীর যে যে দেশ 
ও জাতি নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি ও সুখ-সম্ভোগের জন্ভ অন্ত দেশ 
ও অন্ত জাতির প্রতি অন্তায়, অত্যাচার ও অবিচার 
করে, ধর্টোন্বন্ততা ও সাব্প্রদায়িকতাঁর বিষে জর্জরিত হইয়| 
হিংশ্র পশুর গায় অন্তান্ দেশ, জাতি ও ধর্ঘের লোকের 
প্রতি অমানুষিক আচরণ করিতে কুগ্ঠাবোধ করে না এবং 
ধর্ম বা জাতীয়তার নামে মানবতার অবমাননা করে, সেই 
সেই দেশের ও জাতির মধ্যে বেদান্তের এক্যের বাণী, 
মিলনের মন্ত্র এবং লোরুসেবার আদর্শ প্রচারিত হওয়া 
আবশ্কক। তাহা হইলে তাহাদের তমসাচ্ছন্ন জদ্ধ চস্ষুঃ 
উন্মীলিত হইবে এবং তাহারা দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়া এক নৃতম 
জগৎ, নুতন সমাজব্যবস্থা এবং সাম্য ও মৈত্রীর ভিত্তিতে এক 
নুতন পৃথিবী গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট হুইবেন। ! এই মৃতন 
লোক-ব্যবস্থায় পৃথিবীর সকল দেশ ও সকল জাতি এক যৌথ 
পরিবারের অঙ্গরূপে গণ্য হইবে এবং সকল নরনারীর কল্যাগ 
সাধনে যে তাহাদের সমান দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে তাহা! 
স্বীকৃত হইবে । পৃথিবীর বর্তমান প্রতিকূল ও বিদ্বসঙ্কুল জবস্থায় 
যদি বিশ্বশান্তি সম্মেলনের একাধিক অধিবেশনে ভারতীয় 
সংস্কৃতির মৃলমন্ত্রগুলি এবং বেদাস্তের জীবনাদর্শ দেশে দেশে 
প্রচার করিবার ব্যবস্থা করা হয়, তবে এ বিশ্বশান্তি সম্মেলনের 
সার্থকতা! ও সাফল্যলাভের বিশেষ সম্ভাবনা আছে মনে করি । 


শ্রীরামকৃষ্ণ 


জীশৈলেন্্কৃ্ণ লাহা 


সংশয়-সমন্া-তর! শতার্বীর বিবর্তন চলে, 

কোথা যাই ? কোন্‌ পন্থা ? বার বার ধবনিছে জিজ্ঞাসা । 
নির্ভর কিসের "পর ? কার মাঝে রাখি পূর্ণ জাশা? 

সে প্রশ্নের সমাধান হ'ল নাকো! মনীষার বলে ! 

বুদ্ধি তারে যুক্তি দিয়া আবরিত করে নানা ছলে । 
তৃষার্ড মানব, তার শুফ তর্কে মেটে নী পিপাস!। 
জীবন্ত উত্তর তুমি, উপলব্ধি পায় যে! ভাষা, 

জন্বতের স্পর্শ লতি* আনন্দে যে অন্তর উচ্ছলে। 


মুণিদের নানা মত। যত মত তত পথ জাছে, 
লক্ষ্য এক, অনন্ত সে, দিলে তুমি পথের সন্ধান । 
মুদ্রা আর স্বতিকার মূল্যে ভেদ নাহি ব্যার কাছে? 
শিহরিয়! শোনে বিশ্ব অনাহত স্বর্গের আহ্বান । 
প্রণমি প্ররামক বিশ্মিত যুগ্রান্ত হেরিয়াছে 
মর্ড্যের মানব-তীর্ঘে মিলে যায় তক্ত-ভগবান। 


নাইনিভাল 


ভ্ীমনোরঞ্জন সেন 


কুমাযুম পর্যতমালার মধ্যে অবস্থিত নাইনিতাল শহরটির অপূর্ব 
সৌন্দর্ঘ্য প্রথম দৃষ্টিপাতেই দর্শককে মুষ্ধ করে। প্রন্কৃতি আপন 
এঁখবরধ্যসম্ভতার এখানে অক়পণ দাক্ষিণ্যে ছড়িয়ে রেখেছেন। 
মাইনিতালে প্রবেশ করে প্রথমেই স্তখিত হুয়ে গেলাম তার 





নাইনিভাল' হইতে চীন! শৃঙ্ষের দৃশ্থ 

শ্টিকম্বচ্ছ সরোবরের অপূর্বা শোভা দেখে । চারদিকে 
শৈলমালাবেঠিত সেই নিস্তরঙ্গ নীল হদের সৌন্দর্যের তুলনা 
হয় মা। হুদের জলে দুম্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হয়েছে পাহাড় 
ও বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় রঞ্জিত আকাশের ছবি। 

হুদটিকে স্পর্শ করে আছে একটি তৃণাবৃত ভূমিখণ্ু-_যেন 
সরোবরের সঙ্গেই তার মিতালী। সেই সবুজ তৃণাচ্ছাদিত 
মাটির রসে পরিপুষ্ট হয়ে মাথা তুলে ফ্াড়িয়ে আছে ওক ও 
সাইপ্রাস বৃক্ষের শ্রেণী। তাদের উন্নত মন্তক মানুষের দৃষ্টিকে 
অবরুদ্ধ করে রাখে । কিনুুদুরে দেখা যায় টিনের ছাদ দেওয়া 
ছোট ছোট ঘর।: প্রকৃতির বক্ষে এগুলিকে যেন শাস্তির নীড় 
বলে মনে হয়। কর্মময় জীবনের ক্লান্তি দুর করবার জন্ে 
অনেকেই ছুটে আসে এই স্্িষ্ণ পার্বত্য আবেষ্টনীতে । 

নাইনিতাল উপত্যকার উত্তর দিক বেষ্টন করে আছে 
৮৫৬৪ কুট উচ্চ চীনা শিখর । উপত্যকা থেকে ৩০০০ ফুট 
উঁচুতে উঠে ছিমগিরির বিরাট মহিম! দর্শন করলাম | রজত- 
শুভ্র বরকে আচ্ছাদিত .হিমালয়ের সে সৌন্দর্য চোখে না 


দেখলে কল্পনা কর] যায় না। রামায়ণ, মহাতারতেও 
কুমাযুনের উল্লেখ রয়েছে । নাইনিতাল কুমাযুনেরই অংশ । 
পৌরাণিক যুগে হিমালয়ের এই অঞ্চলে গমুনির আশ্রম ছিল 
বলে এ জায়গাটা গর্গাচল নামেও অভিহিত হয়। যে হুদটির 
কথা প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে, সেইটি 
*ত্রিরিমিতল” নামে পরিচিত ছিল। এ 
বিষয়ে একটি সুন্দর গল্প আছে । অতীত 
মুগে একদ] অত্রি, পৌলশ্ত্য ও পুলহ নামে 
তিন জন খষি এই উপত্যকার ভিতর 
দিয়ে কৈলাসের পথে যাত্রা করেছিলেন । 
ধিপ্রহরে আহ্বিকের সময় হয়ে গেল; 
অথচ সান করে শুচিশুদ্ধ হবার জন্য জল 
পাওয়া গেল না । কি করাযায়! তিন 
জন খধি মিলে তখন একটি গর্ত খুঁড়লেন 
ও নিজেদের অলৌকিক শক্তির প্রভাবে 
মানস সরোবরের জল এনে তাতে 
জলম্রে'ত বইয়ে দ্রিলেন। এই হ'ল 
“ত্রিরিমিতলে”র জন্মরহস্ত | 


বর্তমান নাইনিতাল শহরটির পঙ্ডন 
হয়েছে ১৮৪১ সালে । ১৮১৫ সনে খর্থা 
যুদ্ধের বসরে ইংরেজ সৈন্তদল আলমোরা 
থেকে এই উপত্যকার পূর্বদিকে বামরী 
গিরিপথে (বর্তমান কাঠগোদাম) কতবারই 





চীনা শুঙ্গের পথে 


চৈত্র 


মা যাভাজ্বাত করেছে । তাদের চলাচলের 
পথের এত কাছেই যে এমন দুন্দর একটি 
হুদ অবস্থিত একথা তার! কল্পনাও করতে 
পারে নি। তাই সেই হুদ্ধের প্রচণ্ড 
কোলাহল সেদিন এই নিভৃত অঞ্চলের 
শান্তি ভঙ্গ করতে পারে নি। 
সাধারণের বিশ্বাস এই উপত্যকা ভূমিতে 
নারায়শী দেবী নিদ্রান্থখ উপভোগ করে 
থাকেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্য- 
ভাগ পর্যান্তও এই স্বানটি জনকোলাহলে 
মুখরিত হয়ে ওঠে নি। শুধু সেপ্টেম্বরের 
শেষে বা অক্টোবরের প্রথমে বিভিন্ন 
পার্ববত্যজাতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এই 
হদের তীরে এসে নারায়ণী দেবীকেন্র্ধ্য 
প্রদান করে যেতেন । বংসরের অন্ত সময় 
এখানে জনমানবের চিহ্ন কদাচিৎ দেখা 
যেত। 
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ছুই জন তুটিয়া নাইনিতাল.বাজারে কয়ল! বিক্রয় 
করিতে আসিয়াছে 


১৮৪১ সনে মিঃ ব্যারণ হিমালয়ের এই প্রদেশে আগমন 
করে আকম্মিকভাবে কুমায়ুনের নিভৃত অঞফলে অবস্থিত এই 
হুদটিকে আবিফার করেন | তিনিই প্রথম হ্দটির বর্ণনা করে 
ও এখান একটি শহর গড়ে তুলবার সম্ভাবনার কথা! উল্লেখ 
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৯ টিক খা) 
নাইনিতাল হ্রদের এক।ংশ 


করে “আগ্রা অকবরে”্র সম্পাদকের কাছে একটি চিঠি 
লেখেন । সেই চিঠির মারফতেই এই সৌনর্য-নিকরেতনের 
কথা চারদিকে প্রচারিত হ'ল। ধীরে ধীরে এখানে শহর 
গড়ে উঠতে লাগল, দলে দলে লোকেরা এখানে এসে বাস 
করতে সুরু করল। অল্পদিনের মধ্যেই নাইনিতাল এক জন 
কোলাহ্লমুখরিত শহরে পরিণত হ'ল। 





একটি সবল সুস্থ শিশু 
১৮৫৭ সনে সিপাহী-যুদ্ধের কালে শহরটির জনসংখ্যা] 


আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ*ল। যুদ্ধের ধ্বংসলীলার হাত থেকে 
রক্ষ1 পাবার জন্তে লোকেরা দলে দলে পাহাড়ের এই শান্ত 
পরিবেশে এসে আশ্রয় গ্রহণ করল । এখন এখানে নাগরিক 
জীবন আরও নুষ্ঠভাবে গড়ে উঠতে লাগল। ফুক্তপ্রদেশের 
লেঃ গবর্ণরের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী নাইনিতালে স্থাপন করার 
পরিকল্পনা হ'ল । ১৮৬২ সনে ষ্টোনলেতে প্রথম গবর্ণর়ের 
বাসভবন নিগ্মিত হয়। বর্তমান গবর্ণমেন্ট হাউস, সেকেটারিয়েট 


১৩৫৬ 





বিজ্ডিংস ১৯০০ পনে এন্টনি ম্যাকডোনান্ডের সময় তৈরি করা 
হয়েছিল । ধীরে ধীরে এখানে নানারকম পলামাজিক, অর্থ- 
নৈতিক ও নাগরিক জীবনের অন্তান্ত সুখ-সুবিধার ব্যবস্থাও 
হ'ল। স্কুল, কলেজ ও হাসপাতাল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হতে 
লাগল। 

গোড়ার দিকে যাতায়াতের জন্গে কেবল ঘোড়া, টাঙ্কা ও 
ডান্তীর ব্যবস্থাই ছিল। অন্ত কোন রকম যানবাহন চলাচলের 
সুবিধা ছিল না । ১৯১৫ সনে প্রথম কাঠগোদাম ও নাইনি- 
তালের মধ্যে মোটর চলাচলের ব্যবস্থা হয়। ১৯২২ সনে 
ব্যাপক ভাবে জল ও বৈহ্যতিক শক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা কর! 
হয়। যাতায়াতের পথ ন্ুগম হওয়ায়]$অনেক রকম ব্যবসা- 
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বাণিজ্যও এখানে গড়ে ওঠে। এখানে আমোদ-প্রমোদের 
ব্যবস্থা, শিক্ষার ব্যবস্থা, অবকাশ যাপনের ব্যবস্থা-_সবকিছুই 
আছে, কোনদিকেই কোন ক্রুটি নেই। 

কয়েক বছর আগে যখন নাইনিতালে আসি, তখন 
এখানকার ধনসম্পদের প্রাচুর্য দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম । 
কিন্ত এবার এসে দেখছি, যে নাইনিতাল একদ] এখ্বর্ষ্যের ছটায় 
নবাগত দর্শকের মনে বিন্ময়ের স্টি করত আজ সেখানে 
আধিক হূর্গতি দেখা দিয়েছে । সেই স্বতঃক্ষুর্ত আনন্দনির্বর 
যেন সহত্র ধারায় উৎসারিত হচ্ছে না। কেন এমন হ'ল, 
তার কারণ অনুসন্ধান করে জানতে পারলাম অনেক ইংরেজ 
ব্যবসায়ী এ স্থান ত্যাগ করে চলে যাওয়ায় এখানকার ব্যবসা- 
বাণিজ্যে মন্দা পড়ে গেছে । নাইনিতাল এখন আর প্রাদেশিক 
সরকারের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী নয়। কাজেই এখন আর 
তার আগেকার জৌলুস নেই । জনসংখ্যা কমে যাওয়ার দকুন 
হোটেলওয়াল1, রিকসাওয়াল! প্রভৃতির অর্থ উপার্জনের পথে 
বাধা পড়েছে। 
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খাদ্য সগ্থন্ধে প্রাথমিক পরিকপ্পন। 


শ্ীদেবেন্দরনাথ মিত্র 


গত রুদ্ধের সময় হইতে আমর! বুঝিতে পারিয়াছি যে, বাংলা- 
দেশ কোন প্রকার খান্ত সন্বন্ধেই জাত্মনির্ভর্ীল নহে ॥ এমন 
কি বাংলাদেশের অধিবাসিগণকে প্রধান খান অন্নের জন্যও 
বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। বাংলাদেশ বিভক্ত 
হইবার পর পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইয়া 
উঠিয়াছে। খান্চবিভাগের মন্ত্রী মাননীয় প্রীগ্রকুল্লচজ্জ সেন 
মহাশয়ের বিবৃতি হইতে জানা যায় যে, আমর! প্রায় সকল 
প্রকার খাঞ্ত সম্বন্ধে পরনির্ভরশীল ; তাহার হিসাব এইকপ £ 


থান্ডের নাম প্রয়োজন উৎপাদন 
(১) ডাল ৬১৩৮,৯০০ টন ২৪০,১০০ টন 
(২) চিনি ও গুড় ৪১২৬১০০০ « ৯২,০০০ » 
(৩) আলু ১১,২৭৭,৮০০ ১১ ৩,১২১৭০০ ১ 
(৪) সরিষার তৈল, খি ৪১২৬১০০০ ১, ৯১,৯০০ ১১ 
(৫) হুধ ২১,২৯১০০ ৯ ৩৫৩১৫০০ ১১ 
(৬) জান্তব প্রোটিন 
জাতীয় খান ৬,৩৮,৯০০ * (মাংস ৩০,০০০ ১১ 
মাছ ২,৪৩,০০০ ১১ 
মুরগী ও 
স্াস ২৭০০ ৯, 
(৭) তুল জাতীয় | 
খাদ্যশন্ত--_ 
(চাউল ও গম) ৪২১০০১০০০ ১১ ৩৮১০০১০০০ ১ 


ক্কষি-বিভাগের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত সুণীলকুমার দে, আই- 
সি-এস মহাশয় তাহার পুস্তকে (10919904889 ০7 47)8081- 
(476 £7 777, 7301,701) খাদ্যের ঘাটতির পরিমাণ এইবপ 
দিয়াছেন $ 
'খান্তের নাম 


আভ্যন্তরিক বাহির হইতে মোট ত্বাটতি 


(১) ভাল 


৫২) চিনি ও গুড় 


(৩৩) আলু 
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মিলিয়ন 


উপরোক্ত হিসাবে দে মহাশয় চাউলের ঘাটতির পরিমাণ 
দেন নাই। যাহা! হউক, ছুইটি হিসাব ছুইতে পশ্চিমবঙ্গের 
খান্তের অবস্থা সম্বপ্ধে অনেকটা জ্ঞানলাভ করা যাইবে । 

খান্ত সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার জন বড়, 
মাঝারী, ছোট দীর্ঘমেয়াদী, অল্পমেয়াদী প্রভৃতি অনেক 
রকমের পরিকল্পন! গ্রহণ করা হইয়াছে; এবং ইতিমধ্যেই 
উহাদের মধ্যে কতকগুলি পরিকল্পনা (মাঝারী ও ছোট) 
ফলপ্রশ্থ হইয়াছে বা হইতেছে বলিয়! কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করিতে- 
ছেন। কিস্তু উহাদের ফলের পরিমাণ এত অল্প যে, উহা! 
সাধারণের দৃষ্টি মোটেই আকর্ষণ করে নাই কিম্বা ঘাটতি পূরণে 
বিশেষ সহায়ক হয় নাই। বড় বড় পরিকল্পনার কলে কবে 
দেশ কিভাবে আবার শন্ত-স্ঠামলা হইবে তাহা! বল! খুবই , 
কঠিন। মনে হইতেছে এক “প্রেস নোটে? দেখিয়াছিলাম যে, 
কর্তৃপক্ষের মতে ছোট ছোট পরিকজনার দ্বারা স্থায়ী উন্নতি বা 
ফল পাওয়। যাইবে না। বড় বড় পরিকল্পনা! যখন সম্পন্ন ও 
সম্পূর্ণ হইবে তখনই পশ্চিমবঙ্গে আবার “সোনা! ফলিবে”। 
মোট কথা, ছোট ছোট পরিকল্পনা কেবল “জোড়াতালি” মান্তর। 
আমাদের মতে এই “জোড়তালির”ও প্রয়োজন আছে; তবে 
"জোড়াতালি”টা “টে কসই+ হওয়। দরকার । অনেকের মতে 
এই “জ্োড়াতালি”কে টেকসই করিবার দিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি 
নাই; বহু ক্ষেত্রেই অনেক রকমে অনর্থক প্রচুর অর্থের অপচয় 
হইতেছে। উদাহরণ দিয়! প্রবন্ধের আকার বাড়াইতে ইচ্ছা 
করি না। 

এখন কথা হইতেছে এই যে, সকল প্রকার খাঞ্ড সম্ধে 
পশ্চিমবঙ্গকে ্বয়ং-সম্পূর্ণ করিবার পরিকল্পনা! গ্রহণ কর! 
হইয়াছে, না কেবল কয়েক প্রকার খানের উৎপাদন 
বাড়াইবার চে! চলিতেছে ? সকল প্রকার খান্ত সম্বন্ধে দেশকে 
আত্মনির্ভরশীল কর! যায় কিনা, এবং যদি না যায় তো! কোন্‌ 
কোন্‌ খাস্ড সম্বন্ধে কতদিনে কি পরিমাণে করা খায় 
সে বিষয়ে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়া কোন পগ্িকক্সনা 
গৃহীত হইয়াছে. কিনা তাহাও সাধারণ লোকের জানা নাই। 


প্রায় সরকারী, বে-সরকার্ী সকল বিবৃতি, বক্তৃতা, প্রবন্ধ, 
বিবরষী প্রভৃতিতে পাশ্চাত্য দেশের নানাবিধ ফসলেন্ন পরি- 
মাণের উল্লেখ থাকে এবং তাহার সহিত তুলনা করিয়া! বলা 
হয় যে, আমাদের দেশের ফসলের পরিমাণ খুবই অল্জ। জ্ঞান 
লাতের জন্ত এইরাপ তুলনা ভাল বটে, কিন্ত উহা! হইতে বিশেষ 
ফল পাওয়া যাইবে না। পাশ্চাত্য দেশের অবস্থা ও আমাদের 
দেশের অবস্থা সমান নহে; মাটি, জল-বায়ু, ক্ৃষি-পদ্ধতিও 
বিভিন্ন) ইহা! ছাড়া পাশ্চাত্য দেশসযূহে বৈজানিক ক্কষি। 
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জ্ঞানের বিস্তার, সরকারের প্রচেষ্টা ও কার্য্য-প্রণালী এবং 
সর্বোপরি কৃষকদের শিক্ষা শক্তি, সামধ্য প্রভৃতিও বিবেচনার 
বিষয়। নুতরাং এইরূপ তুলন! অনুসারে আমাদের আদর্শ ও 
লক্ষ্য স্থির করা ঠিক হইবে ন1!। আমাদের দেশের বিভিন্ন 
অঞফলের বিভিন্ন অবস্থায় সর্ব্বোচ্চ পরিম।ণ ফলন নির্ণয় করিবার 
জন্ত তেমন সুচারুরূপে ও ব্যাপকভাবে €কোন পরীক্ষা কর! হয় 
নাই। কিন্তু এইরূপ পরীক্ষ! বিশেষ প্রয়োজন । পশ্চিমবঙ্গে 
এখনও কোন কোন অঞ্চলে বিশেষ কোন সার প্রয়োগ দ্বারা 
কোনরপ বৈজ্ঞানিক প্রপালী অবলম্বন না করিয়া কেবল স্থানীয় 
পদ্ধতিতে শ্বানীয় বীঞ্জ বপন করিয়া ও জলের জন্ত স্বাভাবিক 
বারিপাতের উপর নির্ভর করিয়। বিঘ। প্রতি চৌদ্ব-পনর মণ 
ধানের ফলন পাওয়| যায় । কি কারণে পাওয়া যায় তাহার 
অনুসন্ধান বিশেষ আবন্ক। শুনিতে পাই বর্ধমান জেলার 
কোন কোন অঞ্চলে ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পূর্বে বিঘা প্রতি বিশ- 
বাইশ মাণ ধান পাওয়! যাইত | সরকারী হিসাব মতে বর্তমানে 
বিশ্বাগ্রতি ধানের গড় ফলন হইতেছে মোটামুটি ছয় মণ। 

এই প্রসঙ্গে একটি পরিকল্পনার আভাস কর্তৃপক্ষের গোচরে 
আনিবার চেষ্টাকরিব। কর্তৃপক্ষ ত অনেক বিষয়েই অনেক 
রকমের পরীক্ষা ও অনুদন্ধান করিতেছেন এবং সকল 
পরীক্ষাই যে অর্থব্যয়ের তুলনায় ফলপ্রন্থ হইতেছে তাহা! নয় | 
সুতরাং এই পরিকল্পনা! অনুযায়ী অন্ুপন্ধান ও পরীক্ষায় কিছু 
অর্থব্যয় হইলে অন্ততঃ কোন কোন অঞ্চলের থান সম্বন্ধে কিছু 
অভিজ্ঞতা লাভ করা যাইতে পারে । পরিকল্পনাটি এইরূপ £ 

১। ছুই-তিনটি ইউনিয়ন লইয়া একটি কর্মমকেন্দ্র গঠিত 
হইবে । 

২। এই কেন্দ্র সম্প্ধে অতি যত্বপূর্্বক নিয়লিখিত বিষয়- 
গুলি জন্ুসন্ধান করিতে হইবে £ 

(ক) বিভিন্ন বয়সের অধিবাসীর ( পুরুষ, ভ্রী) সংখ্যা ঃ 
পেশ! £ 

(খ) অধিবাসীদিগের সুসম থান্ধের জন্ত কোন্‌ প্রকার 
থান কত পরিমাণ প্রয়োজন £ | 

(গ) বর্তমানে কোন্‌ প্রকার থান্ত কত পরিমাণ উৎপন্ন 
ছয়। 

(ঘ) প্রতোক রকম থান্ের বাড়তি ও ঘাটতির পরিমাপ £ 
[ ঘাড়তি কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চলে কি ভাবে রপ্তানী হয়, এবং 
ঘাটতি কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চল হইতে কিভাবে আমদানী করিয়! 
পূরণ করা হয়ঃ উৎপাদনকারীদের মুল্যের সহিত মধ্যন্থ 
ব্যবসায়ীগণের মূল্যের প্রতেদ ] 

(ঙ) কিকিব্যবস্থা জবলম্বন গ্রিলে প্রত্যেক প্রকার 
খান্ডের পরিমাপ কত দিনে কতদুর বাড়ানো! যায়। [ প্রত্যেক 


রকম খান্তের উৎপাদন বৃদ্ধির জত যে পরিকল্পন! প্রস্তুত কর! 
হইবে তাহার বিস্তৃত বিবরণ, কার্ধ্যপ্রণালী, মোট ব্যয়, 
বাৎসরিক ব্যন্, প্রস্তৃতি পুান্গপুত্খরূপে দিতে হইবে ] 

(চ) কেন্দ্রের কুচীরশিল্পের, ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তৃত 
বিবরণ এবং উহাদের উন্নতিসাধনের নিমিত্ত বিস্তৃত পরিকল্পন! 
ও আহুমানিক ব্যয়। 

(ছ) কেন্ত্রের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট, যানবাহন প্রভৃতির 
বর্তমান অবস্থার বিভ্ুত বিবরণ এবং উহাদের প্রত্যেকের 
উন্নতিসাধনের জন্ত বিস্তৃত পরিকল্পনা ও আনুমানিক ব্যয়। 

(জ) স্থানীয় প্রত্যেক সপ্প্রদদায়ভুক্ত অধিবাসিগণের খণ 
সম্বন্ধে অনুসন্ধান । 

বলা! বাহুল্য, উপরোক্ত প্রত্যেক দফার অনুসন্ধানের জন্ত 
পৃথকভাবে বিস্তৃত ও সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করিতে হুইবে। 
প্রত্যেক বিষয়ের উন্নতিসাধনের জন্য বর্তমানে যে সকল 
অন্তরায় বিদ্কমান আছে তাহা! বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিতে 
হইবে এবং সেই অস্তরায়গুলি কি ভাবে দূর করা যাইতে পারে 
সে সম্বন্ধে বিস্তৃত পরিকল্পনা প্রস্তুতের প্রয়োজন। 

একটি বেসরকারী সমিতি 31901801077 10906066 ও 
সরকারী কর্দচারিগণের পরামর্শে ও তত্বাবধানে উপরোক্ত 
অনুসন্ধানকাধ্য চালাইবেন এবং পরিকল্পন! প্রস্তুত করিবেন । 
কেন্দ্রের প্রত্যেক গ্রামে অস্ততঃ ছুই জন কর্মী থাকিবেন। পাঁচ- 
ছয়টি গ্রামের কার্ধ্য তত্বাবধান করিবার জন্ত এক জন পরিদর্শক 
থাকিবেন। প্রত্যেক ইউনিয়নের জন্ত এক জন তত্বাবধায়ক 
এবং কেন্দ্রের জন্ত এক জন প্রধান তত্বাবধায়ক থাকি- 
বেন। সাধারণতঃ কর্মী, পরিদর্শক, তত্বাবধায়ক এবং প্রধান 
তত্বাবধায়কগণ স্থানীয় ব্যক্তি হইবেন । হহাদের প্রত্যেকফে 
উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে । সরকারের নিকট হুইতে 
বেসরকারী সমিতি বাৎসরিক আধিক সাহায্য (27806) 
পাইবেন। সেই সাহায্য হইতে সকলকে পারিশ্রমিক দেওয়া 
হুইবে। এক জন সরকারী হিসাবপরীক্ষক সমিতির হিসাব 
নিপ্দিষ্ঠ নিয়মে পরীক্ষা করিবেন। 


কয়েকটি ইউনিয়নের কথা জমি জানি, যেখানে স্থানীয় 
ব্যক্তিগণ উদ্ভম ও উৎসাহের সহিত স্থানীয় বহু তথ্য সংগ্রহ 
করিয়াছেন এবং কয়েকটি পরিকল্পনা! প্রস্তত করিয়াছেন । এই 
সকল ইট্টনিয়নে কান আরম্ভ করিলে উহ! শীপ্রই সম্পন্ন 
হইবে। উদাহরণস্বরূপ হুগলী জেলার শ্রীয়ামপুর মহকুমার 
জার্গিপাড়া, কোতলপুর, রাধানগর ইউনিয়নের কথা বলিতে 
পারি। প্রথমে একটি অঞ্চলে কাজ জারস্ত করাই ' বাছনীয়, 
এবুং উহা হইতে যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হুইবে তাহা! পরে অতি 
সহজে অন্ত জঞ্চলে প্রয়োগ কর! যাইতে পায়ে। 


বাংলার পালরাজাদের. 'জয়স্কন্ধাবার' 


প্রীমনোরঞ্জন গপ্ত, বি-এস্সি 


সকল রাজ্োরই রাজধানী থাকে; কিন্ত পালরাঙাদের 


রাঞ্জধানী ছিল, এমন বিবরণ কোন পু'ি, প্রশ্তর-লেখ বা! তাঅ- 
শাসনাদিতে এ পর্ধ্যস্ত জান! যায় নাই। কিন্তুবিভিন্ন তাখ্র" 
শাসন দ্বার জানা গিয়াছে যে, বাংলার এই পালরাজাদের 
জয়ন্কদ্ধাবার নামক রাইষস্ত্রের কেন্দ্র থাকিত। রাজার! ভাগীরর্থী- 
তীরস্থ (ভাগগীরপ্ীর তীরস্থ বলার কারণ পরে লিখিতেছি ) 
এই সকল জয়স্কন্ধাবার হইতে দান করিয়! তাআউশাসন প্রদান 
করিতেন এবং এই জয়ন্বদ্ধাবার হইতে আরও অন্ান্ত কাধ্যও 
হুইত। 
একই রাজার নিজ রাজত্বকালে বিভিন্ন জয়ঙ্কন্ধাবার 
থাকিত। আবার একের নির্বাচিত জয়ক্ষপ্ধাবারের স্থান 
পরবর্তী রাজাদের ও জয়ঙ্কদ্ধাবারের স্থান হইত; কেহ আবার 
নবতর স্থান নির্বাচিত করিয়া অভিনব জয়ঙ্কন্কাবার স্থাপন 
করিতেন। 
এই জয়ক্ষব্ধাবারের বর্ণনায় যে শ্লোকটি তাত্রশ।সন্খলিতে 
ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা এ৪-_ 
সখলু ভাগরব্থীপথপ্রবর্তমাননানাবিধ নৌবাটক সম্পাদিত 
সেতৃবন্বনিহিত শৈলশিখরশ্রেনীবিভ্রমাৎ নিরতিশয় ঘন ঘনাঘন 
ঘটাশ্তামায়মানবাসরলক্ীসমারক্ষসস্ততজলদসময় সন্দেহাৎ । 
উদ্দীচীনানেকনরপতিপ্রাতৃতী কৃতাপ্রমেয়হয়বাহিনী 
খরখুরোংখাত ধুলীধূুসরিত দ্দিগন্তরালাৎ পরমেশ্বর সেবা- 
সময়াতাশেষ জুদ্বীপডূপালানত্ত পাদাতভরনমদবনে £১**." 
নগরসমাবাসিত রমজ্জয়ক্কক্কাবারাং। পরমসৌগতোমহা- 
রাজাধিরাজ শ্রী২'.'.**.*. পালদেবপাদাহুধ্যাত পরেস্বরপরম- 
ভট্ারকো! মহারাজাবিরাক্ধ; গ্রঁ৩₹........পালদেব কুশলী । 
উপরোক্ঞ ক্লোকের অথ্থ_ 
যেখানে ভাঙ্গীরপ্ধীপথে প্রবর্তমান নানাবিধ নৌবাটক 
দ্বারা সম্পাদিত সেতুবন্ধনিহিত হওয়ায় শৈলশিখরশ্রেনী 
বলিয়া বিভ্রম হইতেছিল, নিরতিশয় ঘনমেথবর্ণাশ্রিত বাসর- 
লগ্ীকে (দিনশৌভাকে) তমসাচ্ছর্ করায় যেন জলদ সময় 
সমাগত বলিয়া সন্দেহ হইতেছিল, যেখানে উত্তরাঞ্লবাসী 
নরপতিপ্রদত্ত অসংখ্য হয় ( অশ্ব ) বাহিনীর খর থুরাধাতে 
উৎখাত ধূলিরাশি দ্বারা দিপন্তরাল ধৃসরিত হইতেছিল, 
যেখানে পরমেস্বরের সেবার জন্ত আগত অশেষ জদুত্বীপ- 


১ এখানে জয়ক্ষদ্ধাবারের নাম থাকে । 
২ এখানে দাতা রাজার পিতার নাম থাকে । 
৩ এখানে দাতা রাজার নাম থাকে । 


ভূপালগণের অনস্তপদভরে পৃথিবী মথিত হইতেছিল, 

সেই১....."নিকট স্থাপিত জয়ক্কদ্ধাবার (বিজয়ী পিবির ) 

হইতে (এই দান প্রদত্ত হইল )। পরম পসৌগত মহা- 

রাজাধিরাজ শ্রী২......... পালদেব পাাহুধান কিমা 

পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ এ্রীমান৩......... 

দেব কুশলে (অবস্থান করুন) 

এই বর্ণনার অতিশয়োঞ্জি কতকটা কমাইয়! দিলেও ইহাই 
অহুমান কর] যাইতেছে যে রাজা নৌকা দ্বারা সম্ভবতঃ শর্দী 
পিয়া চলা৮ল করিতেন | এই ভাবে সম রাজা পরিদর্পন ও 
শাসনাদি করিতেনল। সমগ্র না হউক, অধিকাংশ খাস রাজ- 
কর্মচারী এই সময় তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত; করদয়াজারা, 
আসিয়া প্রণতি জানাইতেন ; রাজপুরনারীর! রাজাদের সঙ্গে 
সঙ্গে থাকিতেন; ইহাদের ধর্মপুত্তক পড়িয়া শুনাইবার জন্ভ 
রাজ! ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করিতেন | মনপালের মনহুলি- 
লিপিতে আছে যে পট্টমহিষী চিত্রমতিক! কর্তৃক বেদব্যাসপ্রোজ্ত 
মহাভারত পাঠের উদ্যাপনের দক্ষিণান্বরূপ গ্রীবটেখর শর্দাকে 
সংশ্লিষ্ট দান প্রদত্ত হইয়াছিল £ সাহিত'-পরিষৎপত্রিক1, ১৩০৫ 
১৫৭ পৃঃ ]) সময় সময় এক একটি বড় বন্দর, ছুর্গ, রাষ্্রকেন্জ বা 
বর্ঘক্ষেত্রে কিছুদিন তিঠিয়! থাকিতেশ এবং সেইটি জয়ক্দ্ব!- 
ধারের অবস্থ/নরূপে বধিত হটয়া তাঅশাসনে উল্লেখিত 
হইত। তাত্রশাসন হইল দলিল। ন্ুতরাং আধুনিক দলিলে 
যেহেতু রেকে্ী আপিসের নাম রাখিতে হয় তেমনি তাঅ- 
শাসনে সেকালে সেই জয়ঙ্কদ্ধাবারের অবস্থানের নাম দিতে 
হইত যেখান হইতে রাজ! এ দান প্রদান করিতেন। 

যুগে যুগে গঙ্গানদীর গতি পরিবত্তিত হুইয়াছে--কি্ত 
অষ্টম শতার্ী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী (পালরাজাদের 
আমল ) পর্যন্তই আমাদের আলোষা। এই সময় মধ্যে 
এই নদীতীরে যে সকল বড় বড় স্থান ছিল তাহাতেই 
জয়ঙ্কন্ধাবার গলির অধিষ্ঠানের সন্ধ'ম করিতে হুইবে। (গঙ্গা 
ও ভাঙ্গীরধীকে কেন অভিন্ন বলিয়! ধরিয়া লইতেছি তাহা 
পরে লিখিতেছি।) 

পালরাজাদের নাম, তাহাদের প্রদত্ত তাআশাসন গুলির 
মধো যেগুলি এ পর্য্যস্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তাহায় 
জয়ক্ষদ্ধাবারগচলির নাম এখানে প্রদত্ত হইল-__ 


১ এখানে জয়ঙ্কদ্ধাবারের নাম থাকে । 
২ এখানে দাতারাজার পিতার নাম থাকে । 
ও এখানে দাতার্নাঙ্জার নাম থাকে । 


৫২২ 
দাতার নাম লিপির পরিচয় অয়ক্ষদ্ধাবারের নাম 
বর্মপালদেব খালিমপুর১ পাটলীপুত্র সমাবাসিত 
নবম শতক 
দেবপালদেব মুঙ্ষের২ পমুদ্গগিরী সমাবাসিত 
নবম শতক | 
নারায়ণপালদেব ভাগলপুরও৩ এ 
দ্বিতীয় গোপাল জাজিলপুর৪ বটপর্বতিকা সমাবাসিত 
মহ্থীপাল বাণগড়৫ বি[লা] সপুর সমাবাসিত 
মহ্থীপাল বেলওয়া৬ গ্রসাহুসগগুনগর সমাবাসিত 
তৃতীয় বিগ্রহপাল আমগাছিণ শ্রীমুদ্গগিরি সমাবাসিত 
তৃত্তীয় বিএহপাল বেলওয়া৮ বিলাসপুর স্মাবাসিত' 
মদনপালদেব  মনহলি৯ ' শ্রীরামাবতীনগর পরিসর 
সমাবাসিত 
এই সব জয়কন্ধাবারের নাম উল্লেখ করার সময়ই প্রতিবার 
উপর্োজ্ঞ “তাগীরর্থীপথ প্রবর্তমান......” শ্লোকটি ব্যবহৃত 
হইয়াছে। 


সুতরাং যদি কোন 'জপপ্রয়োগ করা ন। হইয়। থাকে তবে 
এই জয়স্কপ্ধাবারের স্থান ভাগীরথীতীরেই খুঁক্জিতে হইবে । 
বর্তমান প্রবন্ধে এই জয়ক্ষদ্ধাবারগুলির স্থান নির্ণয়ের চেষ্টা 
করিব । 

এই উদ্দেশে আমরা নান! তথ্য সন্গিবেশ করিতেছি। 
ইহ্াতেই আমদের উদ্দেশ্য সিগ্ধ হইবে বলিয়া! মনে হয়। 


সমস্ত! 
(১) পাটলীপুত্র নগর যখন ভাগীরধী তীরে বলিয়া বর্ণনা 
কয়] হইয়াছে তখন বর্তমান পাটনা পাটলীপুত্র হইয়া থাকিলে 


শা ৮ পপ পপ প্র | জপ পিএ সপ ৯৯ পপি | শা শপ শপে শপ বাসস বাত ০ পিপিপি পিপিপি 





১ গৌঁড়লেখমালা, ১৪ পৃঃ শাসনের ২৫ পহক্তি হইতে 
২ এ ৩৮ পৃঃ শাসনের ২৪ পংক্তি হইতে 
৩ এ ৬০ পৃঃ শাসনের ২৪ পংক্তি হইতে 


৪ ভারতবর্ষ, ১৩৪৪, আাবণ, ২৬৭ পৃঃ, শাসনের ১৬ পংক্তি 
হইতে 1 

« সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, 
২৪ পংক্তি হুইতে 

৬ সাহিত্য-পরিষং-পঞ্জিকা, ৫৪ বর্ষ, ৩, ৪ সংখ্যা, 
পৃঃ, শাসনের ২৩ পংক্তি হইতে 

৭ গৌড়লেখমালা, ৯৫ পৃঃ, শাসনের ২৪ পংক্তি হইতে 

৮ সাহিত্য-পরিষৎ -পক্রিকায় প্রকাশের জন এই লেখকের 
সম্পাদিত পাঠ, টীকা ইত্যাদি সমন্বিত প্রবন্ধ । 

৯ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৫, ১৫১ পৃঃ, শাসমের 
২৭ পংক্তি হইতে 


১৩০৫১ ১৬৯ পৃঃ, শাসনের 


৫০ 


প্রবার্সী 


১৬৫৬ 


গঙ্গা ও ভাগ্গীরর্থী, কেবল বর্তমানের ভাঙ্গীরর্থী বা হুগলীনদী 
এখানে বণিত হইতেছে ন! ধরিয়া লইতে হয়। আবার গঙ্গার 
যে বিপুল জলরাশি পূর্ববঙ্গের দিকে যাইয়া পদ্লান্দী আখ্য 
পাইয়াছে তাহার কোথায় গঙ্গা নাম শেষ হইয়া কবে হইতে 
পত্পা নাম সুরু হইল তাহাও (রেনেল পূর্ববঙ্গীয় পকল্সাকেও 
গঙ্গ। ন্দী বলিতেছেন ) ধরিতে পারিলে সুবিধা হয়। কারণ 
তাহা হইলে আর পত্নার তীরে বৃথা খুঁজিয়া ফিরিতে হয় না । 
শুধু ইহাতেই সমস্ত! শেষ হইল না। শতাবীর পর শতাবী 
ধরিয়! গঙ্গার তটরেখা পরিবন্তিত হইয়াছে । ম্থুতরাং সেকালে 
যাহা! নদীর গর্ভ ছিল হয়তো একালে তাহা! বিল বা জলাভূমি 
অথবা সমতল জনবসতির ক্ষেত্র । 

(২) সন্ধ্যাকর নন্দীকৃত রামচরিতে আছে যে বরেন্দ্র 
হইল পালরাজাদের 'জনকভু” অর্থাৎ পিতৃডূমি। সেই বরেশ্্ীতে 
গোপাল মাংস্তন্তায় দুরীকরণার্থ প্রজাগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রথম 
নরপতি হুইয়াছিলেন ( ধর্মপালদেবের খালিমপুর লিপি; 
গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১২) মাংন্গ্তায়মপোহিতুৎ প্রকৃতিভিঃ লক্ষ্যাঃ 
করং গ্রাহিতঃ শ্রীগোপাল ইতি ক্ষিতীশ-_শিরসাং চুড়ামণি- 
স্ততভূতঃ।) এবং এই রাজবংশ পশ্চিমে পাটলীপুত্র অতিক্রম 
করিয়া রাজ্যপীম] প্রসারিত করিয়াছিল । ইহাদের পুর্বে অন্ত 
রাজারা এই সব স্থানে রাজত্ব করিতেন। র্লামায়প, মহাভারত 
ও অন্ান্ত পুরাণ ও দেশী এবং বিদেশী প্রাচীন গ্রঞ্থে তাহাদের 
বিবরণ পাওয়! যায় (যদিও ইহার অনেক পুঁথি পরব্ীকণলে 
সর্বদা যোজিত ও বর্ধিত হওয়াতে ঠিক কোন্‌ অংশ প্রারস্ডতেই 
রচিত ছিল তাহ! বলা শক্ত )। তাহাদের প্রদত্ত গঙ্গা- 
তীরের উন্নত স্থানগুলির নাম কালে পরিবণ্তিত হইয়াছে, 
প্রাচীন উন্নত স্থানগুলি পরে এতকাল ধরিয়া উন্নত 
থাক! সম্ভব নয় এবং সব প্রাচীন অনুন্নত স্থানগুলি আবার 
যুগ যুগ ধরিয়া অনুরত কেমন করিয়া! থাকিবে? নদীর গতি 
পরিবর্তন, রাজার ব্যস্তিঠিত পছন্দ-অপছন্দ সবই নুতন 
স্থান গঠনে ও প্রাচীন স্থান পরিত্যাগে সহায়তা করি- 
ক্াছে। আবার হিন্দু আমলের নাম মুসলমান আমলে পরি- 
বঙ্তনের চে! সর্বদাই ছিল- যেমন ইংরেজের দেওয়া নাম 
আমরা এই স্বাধীনতার দিনে ছাড়িয়া দিয়া পুরাতন 
ভারতীয় নাম বা জ্াতীয়তাবোধক নাম গ্রহণ করিতেছি । 
সুতরাং সুগ মুগ ধরিয়া এই পরিবর্তন জঙন্গুসরণ কর]! সহজ 
নহে। 

(৩) উপরোক্ত ফর্ম অনুযায়ী জয়ন্কন্াবারগুলির রাজাদের 
রাজত্বকাল মোটামুটি এখানে লিখিতেছি ( সঠিক, নির্ণয় হয় 
নাই)। জয়ক্কন্কাবারগুলির স্থান নির্ণয়কালে এই রাজত্ব- 
কালের কিছু পূর্বেকার বা পরব্ভীকালের উপকরণে এই 
জয়ক্দ্ধাবারের স্থানের উল্লেখ পাইলেই আমাদের উদ্ধেন্ত 

অনেকটা সিদ্ধ হুইবে। 


৯) ১০৪ 2৩৮ 12৮197০৯) 208 1০118 ৯৬৭ 2435 ৮৮75 


টি 


৫2৮৯২ 


১৫ 


ই 





৫২৪ 


গোপাল (৭০০-৭৪০) 
৮ দেক্জাদেবী ৪৫ বংসর রাজত্ব করেন 
পরার | 
২ ধর্মপাল (৮০০ বাকপাল . 
টানে (কান্যকুঞজরাজকে পরাক্ষিত করেন) 


ডি সাস্সপা 


ও দেবপাল ( ৪৮ বৎসর রাজত্ব করেন) জয়পাল 
বিগ্রহ্পাল 
9 ৪ 
টি 
দ্বিতীয় টা 
দ্বিতীয় বিগ্রহ্পাল 


মহ্নীপাল (৯৭৮-১০২০ প্রঃ) 
নয়পাল 


তৃতীয় বিএহপাল 
ক্ষ সা 


০ পপ ভীতি 


রি রা 
স্বিতীয় মহ্ীপাল শৃরপাল রামপাল (১০৮৪-১১৩০ প্রঃ) 


ধা সপ এআ ঘ 


রাজ্যপাল 


ারুপাল 
প্রসঙ্গ কথা 

(ক) টলেমী ভারতের যে মানচিত্র দিয়াছেন ( $1[01175%8 
19১02167604 66776161571) 41520) ৬০01. 1, 10866 
41741-এর সম্মৃথে এই মানচিত্রের ছবি অতি সু্দর ছাপা আছে) 
তাহাতে দেখা যায় যে, হিমালয়ের অল্প দক্ষিণে বিদ্ধ্যপর্ববত- 
মালা, তাহার দক্ষিণে অগভীর অল্প প্রশত্ত (কোন কোন স্থানে 
২০।২৫ মাইল) সমুদ্র ; তাহার দক্ষিণে তাপ্রোবেন (1াঘ1)0- 
১17) নামক বিরাট দ্বীপ । হিমালয়ের পূর্বদিকে সযুদ্র- 
তীরে জন্ুত্বীপ | গঙ্গানদী হিমালয় হুইতে বাহির হইয়া বিদ্ধা- 
পর্বতমালার দিকে নামিয়া আসিয়াছে এবং উহারই পার্শ্ব দিয়] 
উড়িস্তার কাছে সমুদ্রে মিশিয়াছে । 

(খ) মহাভারতে বনপর্কে বর্ণনা আছে যে, অগপ্য খষি 
বিদ্ধ্যপর্ববত অতিক্রম করিয়া আসিয়া! দক্ষিণে উপস্থিত হন... 
তিনি সমুদ্র পান করিয়া নিঃশেষ করেন ও জীর্ণ করেন । ( ইহা 
কি তারত ও তাপ্রোবেনের মধ্যবর্তী সমুদ্রশোষণের রূপক 
বর্ণনা ?_লেখক ) 

(গ) ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত অমরনাথ দাস ( 1%0/7. €. :127180% 
15172) মনে করেন যে, ভারত ও তাপ্রোবেন দ্বীপটির 


প্রবানী 


শি লি পপীজর্পী এ পি পাপী শী তি লািিপানত পাতা ০টি শী পাসিসি্েসি পাসসিপিস- পিপি শত পাশ পাস শি, পাশ” শি পপি পস্ছি পাস "৯ পাপ পাপা পা পতিত সপ 
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টিপ 


মধ্যবর্তী সমুদ্রে স্থল হৃষ্টি হইয়া এ অগভীর সমুদ্রটি নিশ্চিহ্ন 
হইয়াছে ও উহাই দাক্ষিণাত্য। 

(ঘ) ভূভাগগঠন, নদীর গতিপরিবর্তন ইত্যাদি কাজ কেমন 
করিয়া ঘটে তাহার এক বিবরণের তাংপর্য্য শ্রীযুক্ত 
অমরনাথ দাসের উপরোক্ত পুস্তকের ভূমিকা হইতে এখানে 
দিতেছি 

(১) সমুত্রতীরের স্রোত তীরের অমশ্থণ গায়ে জিনিস- 
পত্র বহিয়া আনে । ইহা মূল ভূভাগের সঙ্গে তাপ্রোবেন 
যুক্ত করায় সহায়তা করিয়াছে । 

(২) সমুদ্রের জোয়ার ছুই দ্বীপের মধ্যস্থলে বিভিন্ন 
দিক হইতে আসিয়া আঘাতে আঘাতে পলি জমায়। যদি 
আঘাত ন1! করিয়া শ্বোত একমুখী হয় তবে ঘুরিয়া গিয়াও 
যে দিকে যে ক্রিয়া করে তাহাতেই পলি জমিয়1 স্থলভাগ 
স্ষ্টি হওয়ার কাজ চলিতেই থাকে । এমনই করিয়া 
ভারত ও তাপ্রোবেন এবং ব্রহ্মদেশ ও লঙ্কার (এই লঙ্কা 
কোন্‌ লঙ্কা! ?__লেখক ) মধ্যবর্তী সমুদ্রে স্থলভাগ গঠনের 
কাজ চলিয়াছিল। 

(৩) সমুদ্রের আজোতবেগ তীরদেশে বিপুল চাপ প্রয়োগ 
করে। এই তীত্র চাপে তীরদেশে পৰ্বতমাল1 সৃষ্টি হয়-_ 
বিশেষতঃ যদি ওদিকে আবার জলের চাপ থাকে তবে 
এই পর্বতমালা স্থষ্টির আরও সুবিধা হয়।-*'এই হেতু এই 
ভাবে ধিক্ধাপর্ধতমালার দিকে যে সব নদী বহিয়া আসিত 
তাহাদের দ্বার] বিদ্ধাগিরি ক্রমশঃ উচ্চতর ত্রইয়াছে এবং 
সেহেতু আবার এ নদীগুলির গতিপথ পরিবর্ভিত 
হইয়াছে । পুরাণগুলিতে বারংবার ইহার উল্লেখ আছে। 
এই ভাবে টলেমীর পরবর্তীকালে বোম্বাই হইতে কানার! 
পর্য্যস্ত পশ্চিম ঘাটের স্্টি হইয়াছে ।'.' 


(৪) কোন পর্বতমালার মধ্যে কোন সরু নিয়ভূমি 
দিয়া ষখন নদী বহিয়া যায় তখন পথের মধ্যে কোন 
ছুর্ববল স্থান পাইলে সেই স্থান দিয়া আবার শ্োত চলিবার 
সম্ভাবনা থাকে । কিন্ত বৃষ্টিদ্বারা নিকটের পাহাড়ধোয়া 
জল যদি বেশী না হয় এবং উজানের দিকে যদি প্রচুর 
জলের সমাবেশ না হয় তবে এই পথ ক্রমশঃ ভরাট হইয়া 
যায়। বিদ্যপব্বতমালার মধ্য দিয়া গঙ্গার যে পথ ছিল 
তাহা পরিবর্তনের ইহাই কারণ। 

গঙ্গা ও ভান্গীরঘীর অভিন্বতা 
প্রসঙ্গ কথায় যেরূপ আলোচন]। হুইল তাহারই হুক ধরিয়! 
বিহার বঙ্গে আসিলে পালরাজ্যের পশ্চিম সীমায় সম্ভবতঃ 
পাট্লীপুনত্র সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নগর । এই অঞ্চলের ভূমি, নর্দীপথ 
ইত্যাদির বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে গঞ্জ! ও বাঙালীর পক্ষে ভাগীরঘীর 
অভিন্নতাও বণিত হইতেছে । | 
(ক) শ্রীকৃ-বণিত পালিবোথরাকফে কেহ বলিতেছেন-.. 














পাটলীপুন্র - পাটন! ; শ্রীযুক্ত অমরনাথ দাস মহাশয় ইহাকে 
নানা তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া পালামে৷ বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন । সে যাহ! হউক, বৌঞ্ গ্রস্থাবলীতে দেখা যায় 
যে পালিবোথরায় ভুমিকম্প ও বগ্তাহেতু সহসা গঙ্গার গতিপথ 
রুদ্ধ হইয়া যায় এবং গঙ্গাপন প্রচুর জলরাশি সমস্ত ভুভাগ 
প্লাবিত করিয়া ফেলে । টলেমী-প্রদর্ত ম্যাপে পালিবোথর! 
গঙ্গা! নদীর তী্নে । 


(গ) মহাভারতে বনপর্ধে আছে যে, সগর রাজার ছেলের! 


অস্থমেধের ঘোড়া লইয়! কপিল মুনির কোপে পাতালে বন্দী 
হন। এঁদের উদ্ধার করার জন্ত সগরের নাতি ভঙগগীরথ গঙ্গাকে 
আবাহন করিয়া স্বদেশে আনেন। এই ন্ধপকের অর্থ এই যে, 
সগর দ্বীপ ( এই সেদিনও অর্থাৎ ১৬১২ গ্রীষ্টাব্ষের কাছাকাছি 
সময্ন সেবাষ্টিন ম্যানরিক যখন এদেশে ধর্প্রচারে আসিয়া- 
ছিলেন তখন সগর দ্বীপ ঘিরিয়া যে ধর্মসংস্কার ও নরবলি 
ইত্যাদি ছিল তাহার বর্ণনা পাওয়া যায়-_1111189+5 1)১- 
৫০)০7168 & 4$:6/5 2)8 41880 ৬০] 11১) 70886 109) 
সমুদ্রের নীচে তলাইয়! যাইতেছে দ্বেখিয়া তাহাকে গঙ্গার 
পলিদ্বারা উচু করার উদ্দেশে থাল কাটিয়া গঙ্গার জল 
গঙ্গাসঙ্গমের দিকে আনা হয়। বিশেষ করিয়া এই কারণেই 
দক্ষিণবাহিনী গঙ্গার নাম ভাগীরথী। হ্থতীর গঙ্গা ও ভগবান- 
গোলার জলঙ্গী বর্তমানে ইহার ছুই বাহু-_ইহাই ভাঙগীরথী, 
ইহাই হুগলী নদী। ৃ 

(গ) উপরোক্ত বভার সময় এ বিপুল জলরাশি বিদ্ধ্য- 
পর্বতের পথে আর সমুক্রের দিকে যাইতে পারে না; সে পথ 
রুদ্ধ হইয়! যায়, উহা! বাংলার বুকে আসিয়! সব ভাসাইয়! 
দেয়এ পরে এ জলের খানিক মাটির নীচে চলিয়া যায় এবং 
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রা চা চু ম্চ চির ১ ক জারা 
পি স ত উড ভান ০ নস 


পথ করিয়া দ্রুত মাটির নীচ দিয়া দক্ষিণে সাগরে চলিয়া 
যায়। (তাই কি গঙ্গার অপর নাম ভোগবতী ?) এই ভাবে 
নল বাহিয়! বেশী জল প্রবল বেগে বাহির হুইলে যেমন সম্মুখে 
গর্ত হইয়া যায়, বঙ্সাগরে বাংলার দক্ষিণে তেমনই গর্ত 
দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ সমুদ্রের তীরদেশ যেমন 
ক্রমশঃ ঢালু_হইয়! সমুদ্রের তলদেশে পৌঁছে, এই স্থানের তীর 
সেব্ধপ নহে, সহসা এক বিপুল গর্ত । এদিকে নীচের জলপথে 
অনেক জল বাহির হইয়া যাইবার পর উপরের মাটি ধ্বসিয়া 
যায় এবং সেহেতু নিয়বঙ্গে অজস্র নদীমালা দক্ষিপাডিমুখী হইয়া 
সমুদ্রে গিয়াছে । 


(ঘে) রেনেলের ম্যাপে আমরা দেখি, গঙ্গানদীর পশ্চিম 
তীরে রাজমহল । তাহার উণ্টা দিকে পূর্বতীরে গৌঁড়। 
এখানে মহানন্দ! উত্তর হইতে আসিয়া গঙ্গায় মিশিয়াছে । তার- 
পর গঙ্গার পথ ছিল বর্তমান শ্লোতের উত্তর দিক দিয়া-_যে 
গর্ভ বদল হওয়ায় বেতুরিয়া রাজ্যের (?) বিলগুলি ( মউওা ও 
নওগাঁর নিকটবর্তী বিরাট বিলগুলি, চলনবিল, বিলাবককী 
প্রভৃতি বিস্তীর্ণ জল] ও নিয়ভূমি ) সৃষ্টি হইয়াছে । এই বিল 
ও নিয়ভূমির উপর দিয়া যাইবার পর গঙ্গ! তিল্লীর উপর দিয়] 
সোজা বিক্রমপুর (বাংলার অন্ততম রাজধানী ) চলিয়া 
গিয়াছিল। [ রেনেলের ম্যাপের ৯ ও ১৬ নম্বর নক্সা দ্রষ্টব্য ] 
গঙ্গার ইহাই আসল গতিপথ ছিল, পরে এখানে ক্ষুদ্র লোত 
রাখিয়া দক্ষিণে নামিয়া, তাহাই আসল জলবার! হইয়াছে-_- 
এই মতও প্রচলিত আছে । 

(৬) প্রাচীনকালে সমগ্র বাংলাদেশে জনবসতি কম ছিল। 
যাহা ছিল তাহা! নর্দীতীরেই ছিল । বস্ততঃ নদীর তীয়ে ও 
উচ্চভূমি না হইলে তাহা বসবাসের যোগ্যস্থান বলিয়া বিবেচিত 
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াসজস্থ পা 





হইত না। বিশেষত তগীরথের স্বদেশে গঙ্গা আনয়নের পুরাণ- 
কাহিনী বাঙালীর মনে এতখানি আলোড়ন আনিয়াছিল যে, 
ভাঙ্গীরর্থীকে সকলেই শ্রদ্ধা ভক্তি প্সেহ করিতেন । সেই হেতু 
যিনি ভাগীরধী-তীরবাসী ছিলেন তিনি অধিকতর সন্মানিত 
ছিলেন এবং নিজেকে অপর অপেক্ষা পুগ্যবান্‌, সপ্ত্রান্ত ও সভ্য 
বলিয়া বিবেচনা করিতেন । এই হেতু সমগ্র গঙ্গানদ্দীকেই 
( পল্লাসমেত ) পালরাজাদের পক্ষে (যাহাদের জনকভু অর্থাৎ 
পিতৃভূমি ছিল বরেন্দ্রী), তৎকালে ভাগীরঘ্ধথী নাম দেওয়া অসম্ভব 
ছিল না। বিশেষতঃ গঙ্গার পূর্বব/ংশের পল্লানাম তো অনেক 
পরবর্তীকালের (ডাঃ নীহার রায়ের বাংলার নদনদীতে 
আলোচনা দ্রষ্টব্য £ ২৬ পৃঃ হইতে )। 
জয়ক্ষদ্ধাবারগুলির অবস্থান 
এই ভাবে আমর! পালরাজাদের জয়ক্কদ্ধাবারের অবস্থান 
নির্ণয়ের পটভূমিকা স্থির করিয়! লইলাম। এখন একে একে 
পৃথক পৃথক জয়ঙ্দ্ধাবারগুলির অবস্থান বর্ণন! করিব। 
পাটলীপুক্র 
ফেহ বলিয়াছেন, ইহা পাটনার প্রাচীনতম নাম এবং গ্রীক 
সাহিত্যে ইহারই নাম ছিল পালিবোথর1 (রামপ্রাণ গুপ্তের 
প্রাচীন রাজমালা পৃঃ ৯০ এবং রামপ্রাপের প্রাচীন ভারত, 
পৃঃ ১২৯)। আবার পালিবোথরা যে পালামৌ, তৎকালে 
গঙ্গা পালামৌ দিয়! প্রবাহিত হইত, এই মতও আছে। 
(অমরনাথ দাসের 17111760716 7101))69) 151775,/, 19909 
147, 8$9.)। আবার পানর অতি নিকটে 1). 1). 13. 
9.১০011/ সম্রাট অশোকের প্রাসাদ, সভাগৃহ প্রভৃতির ( তাহা! 
নাকি দারামুসের ' সভাগৃহের অন্করণে রচিত বলিয়া অহ্থ- 
মিত হয়) ধ্বংসাধশেষ উদ্ধীর করিয়াছেন [খ. 11. /. ৭ 
(80185), 19171080658 1577-532 11 সুতরাং পাটলী- 
পু (ইহা সম্রাট অশোকের রাজধানী ছিল) যে বর্তমান 
পাটনার সমীপেই ছিল তাহা ধরিয়া লওয়া যায়। 
মুদগগিরি 


পাটলীপুজ্রের পর গঙ্কা দিয়া বাংলার দিকে আসিতে 
গঙ্গাতীরস্থ পর্বতোপরি প্রথম যে প্রধান ছুর্গটি পড়ে সেই 
স্বানটির বর্তমান নাম মুঙ্ষের। এই হুর্গটি অতি প্রাচীন। 
হিন্দু ও মুসলমান রাজত্বের চিহ্ন ইহার সুরে স্তরে । (১) ব্রহ্মথণ্ড 
নামক সংস্কত ভূগোল গ্রন্থে কীকট রাজ্োর অস্ততূর্জি মুঙ্গরোড 
নামক নগরের উল্লেখ আছে। (২) অতি প্রাচীন কালে 
মুদ্গল খাষি এই স্থানে তপস্তা করিতেন বলিয়া কথিত আছে। 
তাই এই স্থানের নাম মুদ্গলগিরি হুইয়াছে। (৩) হুরিবংশে 
জানা যায় যে গাবিন্ুত বিশ্বামিত্রের পুত্রগণের মধ্যে মুধ্গল 
নামে এক রাজ] এই স্থানে (?) রাজ্জত্ব করিতেন । (৪) কথিত 
আছে যে. পূর্ববকালে কর্ণরাজ এখানে বাস করিতেন। 


প্রবাসী 


ই ও রত কি পট নস এ পর আআ আপ পপ ও চাস ও এ ৮ 


১৩৫৬ 


ক আস আস পস আগ ক পন পি ০০০ 


বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন । তিনি বলিতেছেন ঘে, রাবণবধের 


পাপ এখানে গঙ্গান্ানদ্বারা হরণ করায় যে ঘাট “কষ্ট- 


হারিঙ্লর ঘাট হয় তাহা কালে “হরণ” হইতে “হিরণ্য” নাম 
পায় ( 410] ৩, 1161). ১0৬ 001, 15-18 & 400১ 0:60. 
]): 476 ) 


হূর্গট একটি পার্ধত্যভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা! টৈর্য 
৫ হাজার ফুট, প্রস্থে সাড়ে তিন হাজার ফুট । প্রাচীরটি প্রায় 
১৫ হাত উ'চু। একদিকে গঙ্গা, অপরদিকে সুগভীর পরিখ। 
বিস্তমান আছে। হুর্গদ্ধারে কতকগুলি লুপ্তপ্রায় বৌদ্ধমূত্ি 
(পালরাজারা বৌদ্ধ ছিলেন ) বিরাজমান। এই বিষয় 
17075010715 0/ 6/% 4552060900591%, ৬০1. 1, 
10905 50-67-এ বর্ণনা আছে এবং নন্দলাল দে কত £7%6 
(60071777001 £)40120)57% 01  4708672/ ৫7 
11571684 1)/16-র ১৩২ পৃষ্ঠাতে বিবরণ আছে । 
বটপর্বাতিকা 
মুঙ্গের ছাড়িয়া গঞ্জ! বাহিয়া পূর্বদিকে বঙ্গাভিমুখে চলিবার 

পথে কহলগাঁওর ( ভাগলপুর জেল!) নিকট বটপর্বাত নামক 
এক পর্বতশিখর আছে। ইহাতে বটেখর নামক শিব আজও 
প্রাচীন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং নদীতীর দিয়! 
পর্বতে।পরি বিস্তীর্ণ স্থানব্যাপী ধ্বংসাবশেষ বিস্তমান আছে । 
(১) উত্তর পুরাণে বটেশ্বর নাথের পর্বতগান্ত্রে ভাক্কর্ষ্যের 
অনেক বিবরণ আছে ( 4)/68/)// (4600791)10- ১২. 1.. 
[)০৮,1)7/ 127 ), (২) ১১৭৭ সন অর্থাৎ এখন হুইতে ১৮০ 
বংসর পূর্বে বিজয়রাম সেন তাহার গঙ্গাপথে তীর্ঘভ্রমণের 
বিবরণ লিখেন। ইনি জলঙ্গী-ভাগীরথী দিয়! নৌকাযোগে 
বড় গঙ্গা দিয়া ( সুতীর পথে নহে ) ভগবানগোলা, গোদাগাড়ী 
ও ব্াক্কমহল হুইয়া কাশীর দিকে অগ্রসর হুইতে থাকেন । 
বঙ্গীয়-দাহিত্য-পরিষদের মুদ্রিত তাহার পুঁথি “তীর্ঘমঙ্গলে' 
৪৬, ৪৭, ৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে গঙ্গাপ্রসাদ তেল্যাগাড়ি 
বামে রাখিয়া -"'লক্ষীপুর শ্রামপুর বামে রাখিয়াঁ_ 

সম্মুখে আছেন এক বটেম্বর পর্বত | 

দেখিয়া! চালায় নৌকা চলে ধেন রথ ॥ 

তাহার নিকট আছেন . দেবতা বিস্তর । 

যাত্রী লয়া। মহাশয় চলিল! সত্বর ॥ 

রঃ রী রী 

কুঠয়ের মধ্যে দেব করিলা প্রপাম। 

বিশ্তর পাথর হেতু পাথরঘাটা নাম ॥ 


রঃ ঝা গু 
পাহাড়! রাজার বাটি কাহুল গ্রামেতে 


মন্দ মন্দ চলে নৌকা! রাখি বাম ভিতে ॥ 
(৩) বটেশ্বর পর্বত, পাথরঘাটা ও কহলগ্রাম-_এই বিশ্ব! 


(৫) কামিংহাম ইহাকেই হিউএনসঙ্ডের হিরণ্য পর্বত স্থান ব্াপির| চাপ্রিদিকে.বহু প্রাসীন কান্তির নিদর্শন পড়িয়া, 





 চৈত্ত বাংলার পালরাঞাদের জর্কদ্ধাবার ৫২৭ 


আছে ( ভারতবর্ষ, ১৩৫০, জোষ্ঠ, ৪০৫ পৃঃ, শ্রীযুক্ত রমেশচন্জর 
_ মনজুমদার উপরোক্ত উপকরণ সাহায্যে বটপর্বতিকার অবস্থান 
নির্ণয় করিতেছেন )। (8) রাজা বর্পাল-প্রতিঠিত বিক্রমঙীলা 
বিহারের স্থান বিষয়ে নানা তর্ক আছে। কেহ বলিতেছেন 
উহা! নালন্দার নিকট; কেহ বলিতেছেন উহা! ভাগলপুর 
জেলার সুলতানগঞ্জের নিকট জাঙ্গিরা পর্বতে ; কেহ বা 
পাুরেঘাটার সন্নিহিত খননন্ব'র! প্রাপ্ত বিবিধ বুদ্ধমৃ্তি ও অন্তান্ঠ 
নিদর্শন -ছ্বার ইহাকেই বিক্রমশীলার অধিষ্ঠান বলিয়া গণ্য 
করিতেছেন (].4. ও. 8. ৮. 4911. 10. 32) | (৫) মনহলি 
লিপির দাতা মদনপালদেব যে পঞ্চিতকে দান করেন তিনি 
হইলেন চম্পহিট্ি গ্রামনিবাসী পণ্ডিত প্রীভূষণ ( উপাধিধারী ) 
বটেশ্বর স্বামিশর্্দ। সুতরাং সেকালে যে বটেশ্বর কোন 
খাতিসম্পন্ধ দেববিগ্রহের নাম ছিল তাহাও লক্ষ্য করার বিষয়। 
(বঙ্গীর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৫ম ভাগ, ১৫৭ পৃঃ) 
বিলাসপুর ও সাহসগণ্ 
মহীপাল দেবের ছুই অয়ক্কদ্কাবার-_বিলাসপুর ও সাহুস- 
গণ্ড। বটপর্বতের পর ষে স্থানগুলি স্থানগুণে খ্যাত তাহা! 
হইল তেড়িয়াগলি, সিকড়িগলি ( ইহাই কি মুসলমান আমলের 
00100) ?), রাজমহল ( সুতীগঙ্গা সঙ্গম সন্গিহিত ), গৌড় 
( মহানন্দা গঙ্গা সঙ্গম সন্নিহিত) ও গোদাগাড়ী ( জলঙ্গী 
[ ভগবানগোলা ] গঙ্গা সঙ্গম সন্গিহিত )। 
তেড়িয়াগলি ও সিকড়িগলির গঙ্গার তটরেখা ( পর্বত- 
সক্কল এই দেশ) খুব পরিবর্তন হইয়াছে মনে হয় না, এবং 
এই সকল স্থানে অল্প অল্প প্রাচীন চিন্ধ বর্তমান আছে বটে, 
কিন্তু পূর্ববপিত অন্তান্ত জয়ক্ষদ্বাবারগুলির অধিষ্ঠানে যেরূপ 
বিস্তীর্ণ প্রাচীন চিন্তন আছে সেরূপ বিস্তীর্ণ প্রাচীন চিন এই 
সকল স্থানে দেখা যায় না। কিস্তু অতি বিস্তীর্ণ প্রাচীন চিহ্ন 
দেখা ধায় রাজমহুল পর্বতে । 
(১) উপরোক্ত “তীর্ঘমঙ্গল? পুস্তকে আছে- পৃঃ ৪২, ৪৩ 
যুদবস্থান উদয়নাল! বামভাগে রাখি । 
শপ্রগতি চলে নৌকা উড়ে যেন পাখি 8১৯৬ 
ছুই দণ্ড বেল! জখন গগনে আছয়। 
রাজমহল আসা নৌক! উপস্থিত হুয় ১৯৭ 
ক রঃ গা 
রাজমহল নগরের অপূর্ব কথন। 
কত শত বালাখানা আশ্চর্যা রচন |১৯৯ 
পাচ ক্রোশ সহরখান ঘন ঘন ঘর। 
» কতো কতো! মুদিখান! দেখিতে হুম্দর 1২০০ 
হাট বাজার স্থানে স্থানে রহে ঘড়ীখানা। 
সর্বদা নহবত বাজে তাহা! নাহি মানা ॥২০১ 
ঘোষালের জাগমন ফৌজবার শুনিয়া। 
আশ্চর্ধ্য পালকীতে চড়ি মিলিল আপিয়া |।২০২ 








৬০ 





(২) কেবল এই ফৌজদার নহে, তাহার অনেক আগে 
মুসলমান আমলে সুজার সময়ে ইহা তাহার রাজধানী ছিল। 
মানসিংহ ইহ্াকেই উড়িস্তা বিজয়ান্তে ( ১৫৯২ প্রীঃ) বাংলার 
রাজধানীরূপে (অগমহাল) মনোনীত করেন। মানসিংহ-নির্মিত 
জুমামসজিদের চিহ্ন এখনও আছে। [রামপ্রাণগুপ্ত সম্পাদিত 
রিয়াজ-উস্-সালাতিনে রাজমহুল ব। আগবরনগর উল্লেখে ইহার 
বিবরণ আছে। ৩৫ পৃঃ। (৩) কিপ্ত তাহার অনেক জাগে 
হিপ্দুরার্থত্বের আমলে এই রাজমহুলের স্থানমহিম! কি রাজাদের 
নজরে পড়িয়! কোন রাধ্রষস্ত্রের অধিষ্ঠান হইতে পারে নাই ? 
ইহা আমাদের মনে হয়না। ফানডেন ব্রোকের নক্সাতে 
( ১৬৬০ খ্রীঃ) দেখা যায় যে, এখনকার মত ছইটি (সুতীর 
ভাঙঈরথী ও ভগবানগোলার জলঙ্গী ) নহে, তখনকার দিনে 
রাজমহলের পূর্বদিকে গঞ্গ৷ হইতে অন্ততঃ তিনটি শ্োত দক্ষিণ 
দিকে নামিয়া আসিয়া কিছু দক্ষিণে ধীরে ধীরে একের সঙ্গে 
অন্ঠে মিলিত হইয়া পরে একদেহ্‌-ভাগ্ীরথী হইয়াছে । অর্থাং 
সুতীর পশ্চিমে রাজমহলের গায়ে আর একটি দক্ষিণবাহী 
স্রোষ্ড ছিল এবং তাহা! এই পর্ধতা কীর্ণ রাজমহলকে অধিকতর 
বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছিল । 

আমর! অন্থমান করিতেছি যে মহীপালের সময় ( একাদশ 
গ্্টাবধে) রাজমহল তাহার অন্যতম জয়ক্ষদ্ধাবার হইবার 
যোগ্যতা ধারণ করিত । তখন ইহার নাম কি ছিল? তখন 
ইহার নাম ছিল হয় বিলাসপুর নতুবা! সাহ্‌সগণ্ড। অধিকতর 
প্রমাণ অভাবে ইহ! সঠিক বলিবার উপায় নাই। | যে সকল 
স্থানে মুসলমান রাজাদের র প্রধস্ত্রের কেন্দ্র দীর্ঘকাল প্রতিষিত 
ছিল সেখানে হিন্দুরাজত্বের চিহ্ন, নামধাম বড় বেণী মুছিয়! 
গিয়াছে বা চাপা পড়িয়াছে। দিল্লী যদি হস্তিনাপুর হইয়া 
থাকে তবে যুধিঠিরের চিহ্কাদি ও নামধামওয়াল! চিহ্ন সেখানে 
এতদিন পরে সন্ধান করিয়া বাহির করা শক্ত । ] 

রাজমহুল যদি বিলাসপুর হইয়া থাকে তবে সাহসগণ্ড 
কোথায়? রাজমহলের পরই গঞ্গানর্দী বাংলাদেশে পড়িসা 
নরম মাটি পাইল এবং তখন তাহার তটরেখা আর শতাব্দীর 
পর শতাবীী ধরিয়া এক রহে নাই। এই বিষয় পুর্বে কতক 
আলোচন! করিয়াছি । নুতরাং সাহসগণ ঘদ্দি বিস্তীণ ১২১৪ 
মাইল ব্যাপী গৌড়নগরের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে চাপা পড়িয়া 
যাইয়া না থাকে তবে তাহার গঙ্গাতীরস্থ ধ্বংসাবশেষ 
কোথায় গেল ? তাহার নামটি তো আর এখন শুনিতে 
পাই না। প্রাচীন কোন্‌ নামই বা অবিকৃত আছে যে শুনিতে 
পাইব-? 

(১) গণ্ড হইতে গড়-_-গড় হুইতে বাঙালী গাড়ী নাষ 
বানাইতে পারিবে বৈকি? ধিনি সাহসী ও বলী তিমি 
সর্দার হইয়। থাকেন। যিনি দলের সর্দার তিনিই পালের 
গোদা। তাই কি কালে কালে সাহুসগণ গেপোলোকফের 
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মি 


মুখে গোদাগাড়ী নাম লইয়াছিল? গোদাগাড়ী জলঙ্গী-গঙ্গার 
সঙ্গমস্থলের নিকট গঙ্গার উত্তর পারে অবস্থিত। এই স্থানটি 
এখন বড় বন্দর-_রেল ও মার &েঁশন-_ এখান হুইয়াই গোড়- 
মালদহ যাইবার পথ। সাহুসগণ্ড যে কালে কালে গোদাগাড়ী 
হইয়াছে তাহা আমার অন্থমান মাত্র। পরবর্তীকালে কোন 
ভাগাবান্‌ সন্ধানী ইহার সমর্থক আরও অধিক উপকরণ পাইতে 
পারেন, ইহাই আমাদের আশা। (২) এই প্রসঙ্গে একটু 
তথ্যও পাওয়! যায়। বল্লালসেনের পিতা বিজ্বয়সেন পাল- 
রাজাদের নিকট হইতে বাংলার রাজরশ্মি কাড়িয়া লন। 
তিনি বিজয়পুরে রাজ্জাসন প্রতিঠিত' করেন । এই বিজ্ঞয়পুর 
উল্লিখিত গোদাগাড়ীর সন্নিহিত বিজয়নগর গ্রাম বলিয়া নিপাত 
হইয়াছে (.], 7, &. 3. 10) 47. 101) 1 এখানে বিরাট 
টিলার মধ্যে প্রাপ্ত প্রকাণ্ড শিলাখগ্ড বরেজ্জ অনুসন্ধান 
সমিতিতে রক্ষিত আছে। ইহাই স্বাভাবিক যে, একদা 
যে গোদাগাড়ী পালরাজাদের অন্ততম শীসনকেন্ত্র ছিল 
বিজয়লাভ করিয়া বিজ্য়সেন স্বনামে তাহার উপর জলঙ্গী- 
গঙ্গার সঙ্গমন্থল বরেকজ্জরভূমির এই দ্বারদেশে রাষ্রকেন্দী বিজয়- 
পুর প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এ রাজধানীই পরে বল্লালপুত্র 
লক্মণসেন আরও পশ্চিমস্থিত মহানন্দা] ও গঙ্গার সঙ্গম- 
স্থলস্থ রামাবতী নগরের (রামপালের রাজধানী ) সাহ্রিব্ো 
স্থানাস্তরিত করিয়া স্বনামে “লক্ষষণাবতী” নামকরণ করেন। (৩) 
ূরব্ববঙ্গে নদদীতীরস্থ প্রাচীন সম্পন্ন গ্রামগুলির স্থান পরিবপ্তন 
হয়, আমরা দেখিয়াছি । নদী গতি-পরিবর্তন করিতে থাকে, 
বাসিন্দার। পুর্ববাসস্থান তাগ করিয়া নিকটেই নরদীতীরে 





প্রবাসী 


পপর 
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অপেক্ষাকৃত উপযুক্ত স্থান খুঁজিয়া বাস সরাইয়! লইয়া যায় 
কিন্ত গ্রামের নামটি পরিত্যাগ করে না, নুতন স্থানে পুরাতত 
গ্রামের নামটি আনিয়া ব্যবহার করে। নদীর গতি পরিবর্তে 
যদি প্রাচীন জনপদ ভাঙ্গিয়৷ তাহার কীর্ধিনাশ হয় তবে আর 
তাহার প্রাচীন চিহ্ন থাকে না, ঘদদি নদী কেবল ছুরে সরিয় 
যায় তবে পরিত্যক্ত হতগ্রী নগরের চিহ্ন দেখিবার সম্ভাবন' 
থাকে। আমাদের গোদাগাড়ী সাহসগঞ্জের সেইরূপ নূতন 


সংস্করণ হওয়া অসস্ভব নহে। 


রামাবতী 


গঙ্গ] ও মহানন্দার সঙ্গমন্থলের কাছে গঙ্গার উত্তর তীরে 
গৌড়ের বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষ আজও বর্তমান । ইহা! অতি বিশ্তীণ 
স্থান ব্যাপিয়! থাকিবার কারণ এই যে, নদীর গতি সম্ভবত: 
ফ্রুত পরিবপ্তিত হইতেছিল, তাই জনপদটি ক্রমশঃ নদীর তাঁর 
খেসিয়া বিস্তৃত হইতেছিল এবং প্রাচীন বসতি অঞ্চলের স্বান- 
মাহাত্ম্য ক্রমশঃ হাস পাইতেছিল | 
মুসলমান আমলে গৌড়নগরের নামও পরিবর্তিত হইয়াছিল 
কি গৌড় গৌড়বঙ্গের রাজধানী হওয়ার দরুন গৌড়নাম লুপ্ত 
হয় নাই, এবং গৌড় লক্মণসেনের রাজধানী লক্ষষণাবতীর 
অধিষ্ঠান হওয়াতে তাহার “লক্ষৌতি' নামও দীর্ঘকাল (মুসলমান 
আমলেও) এইখানে চলিয়াছিল। নিকটেই রামাবতীর 
অধিষ্ঠানছিল। তাই আইন-ই-আকবরীতে তখনও “রামৌতি, 
উল্লেখে ইহা! পরিচিত হইয়াছে । | ্রীয়ুক্ত প্রবোধচন্ত্র সেন, 
বিশ্বভারতী পত্রিকা, ৫ম বর্ধ, দ্বিতীয় সংখা ৭১ পৃঃ। ] 


পুর্বরাগ 


্রীনীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদার 


অন্্ধম্পস্ঠার মতে! যদি কিছু মেখ ভেসে এসে 
জলকন্যার কোনে যৌবনের গোপন সৌরত-_ 
ছুঁড়ে ছইড়ে দেয় যদি একা সেই মেঘনার দেশে £ 
যেখানে তোমার মন নীল-রাতে ফিরে পায় সব। 
জআলো-মাখা শাল-তাল-পিয়ালের অরপ্য-বাতাস 
অনেক রোদের ভিড়ে যারা সব হয়েছে স্তামল, 
বেধানে ঘুমের দেশে মিশেছিল শত বালুষ্থাস 
সেধানেও সেই মেধ স্বপ্নের মতো! বলষল । 


তোমার বকুলতলে তারি যদি হাওয়া এসে লাগে 
এলোমেলো উদ্জাম-_সীমাহীন আকাশের গায়। 
ধূসর বালুর চরে নুনিবিড় প্রাণের সোহাগে 

ধুনী হবে জানি তবে বাদলের কোনো সন্ধ্যায়। 
-আাবণের মেঘে মেঘে ভেসে-আসা মেঘনার গান 
এনে দেবে নির্জনে এই সব স্বতির উ্জান। 


রাষ্পতি ডাঃ রাজেন্দরপ্রসাদ নয়াদিল্লীতে সৈম্তবাহিনীর কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করিতেছেন 
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১ 


ছোট্ট গ্রাম--রাধীদি। এ গ্রামের মধ্যে বিমলাকে না জানে 
এমন লোক নাই। সবাই খাতির করে তাকে--আবার ভয়ও 
করে। বিমল! বলে, খাতির কি আর আমাকে করে, খাতির 
করে জামার গতরকে । যেখানে যাব-_গতর খাটাব, ছ*মুঠো 
ভাত-_-আর পরনের একখানা দশি-_এ কেউ ন। দিয়ে পারবে 
না। আমার আবার--আপণ-পর কি! সারা গেরামটাই তো 
জামার ঘর । যে ডাকবে আদর করে, তারই বাড়ীতে যাব। 
যেচে কারও বাড়ীতে প1 দেবে-_হেন ব্যক্তি আশু চন্কত্বির 
মেয়ে বিম্লী নয়। 

সেটা অতুাঞ্জি নয়। ছেলেবেলায় মাকে হারিয়ে বাপের 
যতবে ও বড় হয়ে ওঠে । বাবা ভাল ঘর বর দেখে বিয়ে দিতে 
পারেন নি। ভাল ঘরে বিদ্বে দেবার সাধ্যও ছিল না তার। 
তিনি ছিলেন যাজনিক ব্রান্ষণ__ভাল লেখাপড়া শেখেন নি, 
বড় বড় প্রিয়াকর্্দে কেউ তাকে ডাকত না। যগ্রী পুৰা-- 
মনসা! পুষ্া, ইতৃ, মঙ্গলচণ্ডী__বড়জোর জলচৌকিতে পাতা 
ধানরূপিনী লন্ত্লী বা পুন্তকরূপিণী সরদ্বতীর আরাধন! তার 
ভাগ্যে ছুটত। এসব পুজার দক্ষিণা_-তামুদ্রা, পাওনা 
নৈবেন্ধের চাল কলা--উপরি জলখাবার বা ব্রাহ্মণ-ভোক্ধনের 
নিমন্বর। কালেভদ্রে নান্দীমুখে_ ছ'একখানা গামছা বা 
আট হাতি ধুতি শাড়ী মিলত । ইউরোপের যুদ্ধ তখন পৃথিবীতে 
দুর্ভাগ্য ছড়ায় নি__মোট1 ভাত কাপড়ের হুর্ভোগও ঘটে নি 
তার-_-তাই কোন রকমে বিমলার সঙ্ষে আরও তিনটি ছেলেকে 
মানুষ করে তুলতে পেরেছিলেন । 

বিমল বলে, পাখরা ষেমন আহার জোগায় না বাচ্চার 
মুখে-__তেমনি আর কি। নেহাং ভগবানের দয়! তাই কোন 
রকমে ধু'টে খেয়ে বেঁচেবত্তে রইলাম সব। ছেলে মান্য 
করবার ক্ষ্যামতাই যদি থাকত বাবার-_তো ভাইয়ের! জজ 
ব্যালিঞ্ঠার হ'ত না? অমন ঠিকে দেকানদ।রি করবে কেন-_ 
ডাইনে আনতে ধার বায়ে টান ধরে । আমারই বা এ ছুগগতি 
কেন! একটা বুড়ো ঘাটের মড়া ধরে-__আইবুড়ো নাম খণ্ডন 
কল্সেন বাবা। হতে হ'ল কি-_-ছের কালটা থান কাপড় 
পরে বাপের ঘরেই রইলাম । বোঝ! নামাব বললেই নামানে! 
যেত যদি তা হলে আর ভাবনা থাকত না ! 

স্বামীর জন্ত বিমলা কোন দিন খেদ করে নি। . সে প্রসঙ্গ 
উঠলে বলে- ভারি স্থখে রেখেছিল কিনা-_-তাই তার জন্তে 
কাব | পোড়া কপাল | ছের জন্ম একাদশী করতে রেখে 
গেল যে ঘাটের মড়া তার সঙ্কে আমার স্ুবাদটা কি ।-_ 
ধন্ম? ও যার ধশ্ম তার সাজে-_-অন্তের মাথায় লাঠি বাজে । 
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বাবা! গত হলে বিমলা ভায়ের সংসারেই ছিল । তখন সবে 
বিয়ে হয়েছে বড় ভাইবের; ছেলেমাহধ বউ্উ--তাকে ঘর- 
সংসার চিনিয়ে ন। দিলে লোকেই ব| বলত কি? কিন্তবউ 
যখন ভাল করে খর-সংসার চিনল তখন বিমলা এসে উঠল 
মেজ ভায়ের সংসারে । অর্থাৎ আনতে বাধা হ'ল সে। বাপের 
সংপারে ধিতীয় স্ত্রীলেক না থাকায় দব কাজই সে খ্বাধীন 
ভাবে করত। তার গিশ্রীপনা ছিল নিরস্ুশ। সেই কারণে 
তার মুখের আটক ছিল না--কোন কাজ দিয়ে কেউ আটকে 
রাখতে পারত না তাকে বাড়ীর মধ্যে । হয়ত উন্ধনে ভ।ত 
চাপিয়ে পে পাড়ায় যেত গর করতে, হয়ত বা নিজের 
সংসারের রোগী ফেলে পরের বাড়ীতে যেত রোগের খবরদ।রি 
করতে । 

এক দিন বড়বউ স্বমীকে একান্তে বলেছিল, এমন ঘর 
ঘ্বালানী-_-পর ভে(লানী নিয়ে সংসার করা পোষাবে ন! 
আমার-_তুমি বাপু আমাকে বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দাও । 

কথাটা বিমলার কানে যায়। না যাবার কোন হেতু 
ছিল না। পাশাপাশি শোবার ঘর__মাঝখানে দরমার বেড়া । 
যত নীচু গল্লায় গোপন আলোচনাই হোক--একটু কাল 
পাতলে প্রত্যেক বর্ণই শ্রতিগোচর হবে । বিমল! আড়ি 
পাতে--এ কথ! ওর সামনে বলতে সাহস করবে না! কেউ, কিন্ত 
পাশাপাশি ঘরে বাস করে কৌতুছল দমন করে রাখতে পারে 
এমন সাধু সন্ন্যাসী বিমলার নজরে আজ অবধি পড়ে নি। 

দেই রাত্রিতেই তুলকালাম ঝগড়া । 

বড়বউ গল! ছেড়ে বললে-_মরণ আরকি] বড় ভাই 
পিতৃতুল্যি--তার ঘরে আড়ি পাততে লজ্জা করল ন| তোর | 

খিমলাও সতেজে জব।ব দিলে--তোরা বলতে পারিস-- 
আর যত দোষ আমার শুনতেই |] বেহায়া-কালামুধ 
কোথাকার-_.গতর জল করে খাটব--আবার খোটাও শুনব ? 
কেন? বলে,--লাভ নেই তুতো, 

কাঠ পাড়ার গুতো |-_ 

সাত ব্যাটা মারি তোর সংসারের মুখে ।__ 

মেজ ভাইয়ের সংসারেও স্থায়ী হুতে পারলে না সে। 
নিজে মেয়ে সন্ধান করে তার বিয়ে দ্িলে--তার বউকে 
নিয়ে যথেঃ সাধ-আহ্লাদ করলে--কিস্ত বউ এলে ভায়ের! 
সব একদম বদলে যায় । তারা তখন মানুষ থাকে না, পয়ের 
মেয়েদের লাগ|নি ভাঙ্কানিতে-_তার] জানোয়ার বনে যায়। 
জানোয়ার কখনও আত্মকুটুন্ধ শিয়ে বাস করতে পারে! কি 
একট! সামান কথায়__মেঞ্জ ভাই লাঠি নিয়ে তেছ়ে এল-_- 
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উত্তম মধাম ঘা কয়েক বসিয়েও দিলে বিমলাকে । ফাদতে 
কাদতে অভিশাপ দিয়ে সে এসে উঠল ছোট ভাইয়ের কাছে। 

ছোট ভাইটা বাউওুলে গৌছের-_বিয়ে থাওয়া করে নি, এ- 
দেশ সে-দেশ করে ঘুরে বেড়ায় । ছু" পাচ দিনের জন্ত বাড়ী 
আসে, হৈ হৈ করে, আবার উধাও হয়ে যায় কিছু দিনের 
মত। তারই সংসার ( অর্থাৎ শুন্ত ঘর ) আগলে পড়ে থাকে 
বিমল । সংসার আগলানে মানে রাত্রিতে শোবার একটা 
আচ্ছাদনের ব্যবস্থা আর কি! নইলে সারাদিণ-_-সকাল 
থেকে সন্ধা পর্য্যন্ত টো টো করে এবাড়ী সেবাড়ী ঘুরে 
বেড়ানোর কামাই তার নাই। কারও বাড়ীতে বিয়ে-_ভাক 
বিমলাকে ; কারও প্রপবক।ল উপস্থিত-_বিমলাকে তার 
চাই, মেয়ের ঘটকালি করতে আর মেয়ের সঙ্গে তার স্বশুরবাড়ী 
ঘেতে বিমল! ছাড়! গায়ে আর আছেই বা কে! আবার 
ছুক্িনেও বিমল! বুক দিয়ে গিয়ে পড়বে । কেউ গেলেন 
বিদেশে- বাড়ী-ঘর বিমলার জিম্মায় রইল- কারও অন্ুখে 
মুখে জল দেবার লোক নেই-_বিমলা সেখানে হাজির । 
সার! গায়ের প্রয়োজজনে-অপ্রয়োজনে বিমল! যেন অপরিহাধ্য | 
কিন্ত নিত্য পাওয়া হ্ুর্ষোর আলোর মত সহজ বলেই ওর মৃল্য 
বিশেষ করে চোখে পড়ে না। সেজন্য ক্ষোভ নাই খিমলার 
মনে । পরনের কাপড়খান! নিত্য তুলে ধরে কে আর বলে_ 
থাসা! জমি- চমৎকার পাড়] কাপড় তো প্রশংসার লোভে 
মাচ্ছষের লক্দা নিবারণ করে না । বিমলাও ভাল কথার 
প্রত্যাশায় আপদে বিপদে বিনা আহ্বানে গিয়ে পাড়ায় না। 
তার স্বঙাবে যা প্রতিষঠিত--তাই তার ধর্ম, সুতরাং তা থেকে 
তাকে বিচ্যুত করা সহজ নয়। 

তে 
গায়ের মধ্যে মিত্রের অবস্থা ভাল । ছুই ভাই--উপায় 

করে; একজনের গোলদারি দোকান-_একজন বড় চাকর্যে। 
একান্ববত্ী পরিবার । সম্প্রতি চাকরোর চালের সঙ্গে ব্যবসায়ীর 
চালের সামগ্রন্ত হচ্ছে না। গরমিলটা মাঝে মাঝে প্রকট 
হয়-__কিন্ত সেটা মারাত্বক নয়। ভায়েদের সামনে- বউদের 
মুখ খোলে না_-তবুবাইরের কেউ না বুঝলেও বাড়ীর ছ" 
পক্ষ বুঝেছে এভাবে বেশী দিন একান্নবন্চিতা বজায় রাখা 
চলবে না। ছুই বউয়ের মধ্যে কাজ্েকর্ে গা ঢাল! গোছ 
ভাব এসেছে, পারতপক্ষে কেউ শ্রমসাধ্য কাঞ্জগুলি করতে 
চায় না। | 

এক দিন বড়বউ সুহাস বিমলাকে ডেকে বললে, ভাই ঠাকুর- 
বি-_দিনকতক থাকবি আমার কাছে? বাতের বাথ! নিয়ে 
হাঞ্জার বার ওপর শীচে করতে বড় কষ্ট হয়--ভাড়ার সামলাতে 
পারি না। 

বিমল! বললে, এ আর বেশী কথা কি বড়বউদি, তোমরা 

ফি আমাদের পর? 


প্রবাসী 
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ভাড়ার বার করে দেওয়! নিয়ে ঠাকুরের সঙ্কে খিটিমিটি 
বাধল বিমলার। ঠাকুর আপত্তি তুললে, এক বাটি ঘি 
তরকারিতে দিতে কূলোয় ন! তা জলখাবারের লুচি কিসে 
হবে? 

বিমলা বললে, কায়দা! করে অল্প ঘিয়ে লুচি ভাজতে না! পান্ন 
ত কিসের রাধুনি তুমি? 

ঠীকুর রাগ করে চলে গেল। 

বিকালে ছোটবাবুর ছেলেমেয়ের! জলখাবার খেলে ন৷ 
ভাল করে। ছোটবউ কিরণের কাছে নালিশ জানালে অল্প 
ঘিয়ে ভাজ! টান! পরোটা নাকি খাওয়া যায় | 

ছোটবউ কিরণ ঠাকুরকে ধমক দিলে, ঠাকুর ছেলেদের 
জন্যে লুচি করা হয় নি কেন? 

ঠাকুর বললে, আজে ঘিয়ের বরাদ্দ কমালে আমি কি করব 
বলুন? 

কেন- বরাদ্ধ কমান হ'ল কেন? কে কমালে? 

আজ্ঞে পিনি ঠাকরুণকে ক্িজ্ঞাসা করুন । 

কিরণ বড়লোকের মেয়ে-_স্বামী বড় চাকর্যে। পান 
থেকে চুণ খসলে ওর মেজাজ রুক্ষ হয়ে ওঠে। বললে 
এ বাড়ীর জনে জনে কত্র! নয়--এ কথাটা তোমার পিসি- 
ঠাকরুণকে বল। সংসার-খরচ কিছু কম দেওয়া হয় না 
ছেলেদের লুচি খাবার ঘিয়ের অভাব হবার কথা নয়। 

বিমল! উপর থেকে ছুটতে ছুটতে এসে বললে, কেন অভাব 
হবে ঘিয়ের? ওই ঘিয়ে আমি দশ ঞ্রন ছেলেকে লুচি ভেজে 
থাওয়াতে পারি । | 

ছোটবউ বললে, অত টানাটানি করে খি বার করে দেবার 
মানে কি ঠাকুরবি? ওতে আর কত সাশ্রয় হবে | 

ওরে ভাই পাচফুলে সার্ধি ভরে । সংসারে অঢেল আছে 
বলেই যে অপচো করতে হবে তার মানে নেই। লক্ষ্মী অনাদরের 
লশ- 

থাক তোমাকে আর সাউখুরি করতে হবে না-_কিসে কি 
হয় আমি বুবি। 

এভাবে মুখঝামটা খাওয়া বিমলার স্বভাব নয়। সেও 
অকম্মাৎ রুখে উঠল, মুখ করছিস যে ছোটবউ | জামি 
কি কারও কেনা বাদী যে চোপা সয়ে হেনশডার অন্ন মুখে 
তুলব ? 
মা তুমি রাজরালী-_ 

গোলযোগ বেড়ে উঠতেই বড়বউ সুহাস উপর থেকে নেমে 
এল। মোটা-সোটা মানুষ, তাড়াতাড়ি আসতে হয়েছে বলে 
হীপাচ্ছে। বললে, তোমাদের ব্যগ্রতা করি বাপু- চুপ কর। 

ছোট বউ কিরণ বললে, ব্যগ্রতার কথা নয় দিদি,, 
নিজ্ষের সংসারে চোর হয়ে বাস করব- তেমন মেয়ে আমি : 
দই। 


কটি 


চৈতৈ 


“তবে করবি কি? সুহাস শাপনের সুরে বললে, 'ঠাকুরবি 
যা করেছে আমাদের ভালর জঙ্েই। 

তা জানি, না হলে এত লোক থাকতে ওকেই বা ডাকবে 
কেন | কথায় বলে না সাত কুটুমের নাম গেল-_হিদে জোলার 
নাতি | তোমারও হয়েছে তাই। 

কথাটা বড় কর্তার কানে উঠল। তিনি বড় বউকে 
ডেকে বললেন, বিম্লিকে ধিদেয় কর-_-ওর জন্ত তো যত 
অশান্তি। 

বড়বউ বললে, অশান্তি আজ নতুন হয় নি। তোমরা 
পুরুষ মানুষ বাইরে থাক-_জান না কোথায় কি হচ্ছে। 

“জানি |? বড়কর্ত। ধমক দিলেন, “তাই বলে বাইরে লোক 
হাসাবে নাকি ? 

বড়বউ চোখের জল ফেলতে ফেলতে উঠে গেল-_-সে 
রাত্রিতে সে আর অন্ন স্পর্শ করলে না। 


পরের দিন ছাড়া কাপড়খান! বগলদাবা করে বিমলা 
বললে, চললাম বড়বউদ্দি, তোমার ভাড়ারের চাবিটা নাও-_ 
আর জ্িনিসপত্তর-_ 

বড়বউ বললে, তোমাকে অবিশ্বাস করব এমন সাহস 
আমার নেই ঠাকুরঝি। কিছু মণে কর না। 

নাঁ_আমর! ভাই জোয়ারের ময়লা, এক জায়গায় থাকতে 
পারি কৈ! একটু হেসে বললে, এমন পোড়াকপাল বড়বউদি 
যে, সবাই বলে এস লক্ষী যাও বালাই । তোমরা ত পর নও-__ 
আসব বৈ কি। 

হাসতে হাসতে বিমল! চলে গেল। 

সে চলে গেলেও মিআ্রদের চিড়-্ধর! কাচের সংসার আর 
জোড়া লাগল না। ছ+ মাসের মধ্যে ছুই তাই পৃথক হয়ে 
গেল। ছোট তাই জমিজম! বাড়ী বাগানের ভাগ বুঝে নিয়ে 
' বউ ছেলেকে রেখে চাকরিস্থলে চলে গেলেন | ওদেরও বিদেশে 
নিয়ে যেতে পারতেন- কিন্তু সদ্য ভাগকর1 জমিবমার স্বত্বটা 
পাক! করে নেবার জন্যই পরিবারবর্গকে দেশের বাড়ীতে রেখে 
গেলেন 1. 

সংসার ঘাড়ে পড়তেই ছোট বউ কিরণ চোখে অন্ধকার 
দেখল । সাহায্যকারিধী কাউকে না পেয়ে সে একদিন বিমলার 
বাড়ীতে এসে হাজির । 

সেদিন বিমলার ছোট ভাই বলাই বাড়ী এসেছে। বিমলা 
বহুদিন পে ঘটা করে রাধতে বসেছে | আত্ম কোনে রকমে 
ভাতে ভাত সিদ্ধ করে গুধা নিবৃত্তি চলবে না। আজ পাড়া- 
* বেড়ানোর স্বাদের চেয়ে সংসারের দাবি হয়েছে স্বাছতর। 
' বহুদিন আগেকার কথ! মনে পড়ছে বিমলার । তখন সবে 


ছ'একখানা! তরকারি রাধতে শিখেছে। বাপের সামনে 


প্রতিবেশিনী 
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থাল! সাজিয়ে প্রায়ই বলত, একটি দ্িনিস যদি ফেলে রাখবে 
ত অন্নখ করব বাবা । আর কেমন হয়েছে রান্না ঠিক ঠিক 
বলবে কিন্ত। 

বাবা হেসে বলতেন, তোর রান্নার নিঙ্দে করতে পারলাম 
না কোনদিন-__কার কাছে এত শিখলি বল ত? 

এই কথায় প্রথর! বিমলার মুখে সলজ্জ মেছুর ছায়া] নামত। 
মুখ নীচু করে বলত, রান্না আবার মেয়েমাহ্ৃষকে শিখিয়ে দিতে 
হয় বুঝি ! 

তা বটে। 

আজ রশাধতে রাধতে আপন মনে স্মরণ করছিল সেই 
ভুলে-যাওয়া দিনগুলির ঘটন! | রান্া মেয়েদের জন্মগত জিনিস 
_ কিন্তু তাও যে ভুলতে বসেছে সে । শুধু নিজের উদরপূরণের 
অন্ত যে আয়োজন তাতে আর কতটুকু আগ্রহ জাগে | 
কাউকে খাইয়ে তার তৃপ্ত মুখখানি না দেখলে--তার মুখ : 
থেকে অকুঞ প্রশংসাবাম না শুনলে নারী-জীবনের সার্থকতা ' 
কি? 

কিরণ এসে বললে, আজ যে ঠাকুরবির রান্নার ভারি ঘটা । 
বলাই বাড়ী এসেছে বুঝি? 

হা! ভাই বোস। পিঁড়িখানা বা হাতে ঠেলে দিয়ে বললে, 
থাকে বিদেশ বিভুয়ে, কি ছাইভম্ম থায় কেজানে | ক্ষ্যামত। 
ত নেই ভাল-মন্দ কিনে থাওয়াবার-_ 

তা ঠঈাকৃরঝি একট! কথা রাখ ত বলি। 

ভপিত। কেন--বল না। 

আমার কাছে দিনকতক থাকতে হবে। 
--সংসারের কিছু দেখতে শুনতে পারি না । 

কিছুদিন আগেকার অগ্রীতিকর ব্যাপারটা বিমলার মনেই 
এল না-_সে হেসে বললে, ওমা একথা এতদিন বলনি কেম? 
আমর] থাকতে-_- 

সে মুখ আমার মেই ঠাকুয়ঝি। তোমার কাছে কত অপরাধ 
যে করেছি-__ 

ওমা_-কথা দেখ! দোষঘাট ছু* পক্ষেরই হয়--কথায় 
বলে ন!-এক সঙ্গে থাকতে গেলে হ্ৰাড়িতে-কলসীতে 
ঠোকাঠুঁকি হুবেই-_-তাই বলে সে সব আঁচলে গিট দিয়ে 
রাখলে কি সংসার চলে |! বলে না আপন যে গ্রুন সে মেরেও 
যায়-_-আবার ফিরেও যায়__তা ভাই এ ক'দিন ত পারব ন৷ 
--ছ্োড়া চলে গেলেই । 


তাই যেয়ো ভাই, তুমি না গেলে সংসার আমার চলবে 
না। 


শরীর থারাপ 


দিন দুই পরে একথানা গামছ। জড়ানো কাপড় বগলে করে 
বিমল! কিরণের সংসারে এসে আশ্রয় নিলে । ৪ 
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শপ রসি সরি 








'ধড়বউ হ্বগতোক্তি করলে £ 
বেহায়ার নাহি লাজ নাহি অপমান। 
সুজনকে এক কথা মরণ সমান । 

আমাদের বিম্লির হয়েছে তাই। 

কথাটা বিমলার কানে যেতেই সে ফোদ করে উঠল, যে 
ছুর্ধন তার আবার লাজলঙজ্জা! কি বড়বউদি। তা ছাড়া যে 
আমায় আদর করে ডাকবে-_ 

বড়বউ বললে, আদর গোবর থাকলেই ভাল | 

বিমল বললে, আদরের কপালই যাঁদ্দ হবে তে! সোয়ামীর 
ঘর বরাতে সইল না কেন? কেন ভায়ের বিদেয় করে 
দিলে? সে শিত্যেশ আমি করি না বড়বউদ্দি। তবে 
তে!মর পাচ জনে ভালবাস--আদর করে ড।ক তাই। 

বড়বউ বললে, তবে পায়ে তোম।র কাক বাধা ঠাকুরবি, 
বেশী দিন এক জায়গায় তো থাক না__ 

সে আমার বরাত ভাই। কপালে তর্জনী ঠেকিয়ে বিমল 
দীথনিশ্বাস ফেললে । 

পিনকয়েক পরে বিমলা বড়বউকে বললে, এক ঝুশি 
কের।ছিন তেল দেবে খড়বউদি? কাল বাড়ী ফেরখা।র সময় 
আধারে হেচট খেয়ে মরি । 

আচ্ছ। নিয়ে যাস। 

কেকো!সন নিতে এসে বিমল বললে, উরে বাসরে এত 
তেলের টিন তে'মাদের ঘরে] তবেযেসবাই বলে তেলের 
অভাবে সর! গেরাম নিঝ ঝুম? 

চুপ কর্‌, একথা কোথাও যেন গল্প করিল নে। 

কেন বড় বউদি, দাদ! বেলাকে তেল বেচে বুঝি? 

জনি না ভাই--তবে বলতে নিষেব আছে। নদীর 
ওপারের গীয়ে কোম্পানী নাকি তেল দেয় না_-ওনার] সেই- 
থানে বেচে দেন। খবরদার আর কাউকে যেন বলিস্‌ নে! 

না গো না-আমি তেমনি মেয়ে কিনা। 


কিন্ত বাড়ী এসে বিমলার ভারি অস্বত্তি বোধ হ'ল। খবর 
দেওয়৷ আর নেওয়ার মধ্যে যে তৃপ্তি ত থেকে কে যেন ওকে 
দ্বোরকরে বঞ্চিত করছে। ওর জীবনের সবচেয়ে সেরা 
উপঞ্জোগ হল এই হুর্তি। এবুস্তিকে রোধ করা-_তার চেয়ে 
্বত্যু শতণ্ডখে ভাল । অতি আপনার জন ভাবা যায় যাদের 
তাদের লুখচঃখের, সঙ্গে নিজের ভাল-মঙ্গকে না জড়ালে 
মনুষ্চজন্ই তে! বৃথা । আপন জনের ভালটা বলে যেমন 
মনটা ফুলে ওঠে-তেমণি আপন জনের মন্দ থবরট] পাচ 
জনকে ভাগ করে দিয়ে বুকের বোঝাটা হা্ক! হয়ে যায়। 
আর এত বড় একটা খবর-_-সার] গা অন্ধকারে থমথম করে-_. 
আর মিত্বির বাড়ীর চোর-কুটুরিতে ঠাসা! টিনের মধ্যে আছে 
অঢেল তেল! এত তেল যে, একমাস ধরে সারারাত 
রোশনাই চাঁলালেও ফুরিয়ে যাবে না । 


প্রবাসী 
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খবরটা কোথা থেকে কোথায় গিয়ে পৌঁছল কেউ বলতে 
পারে না-_দিন কয়েক বাদে মিত্তির-বাড়ি লাল পাগ.ীতে 
ঘিরে ফেললে । অল্প খুঁজতেই চোরকুটুরি থেকে অনেকগুলি 
চকৃচকে টিন বার হ'ল এবং বড় কর্তা পুলিসের মোটরে চেপে 
বহু পরিতৃপ্ত দৃষ্টির ঘন আন্তরণ ভেদ করে থানার দিকে রওনা 
হলেন। 

৫ 

ব্যাপারটা ঘটেছিল বেল দশটায় । বিমল! ইতিমধ্যে বার- 
দুই সমবেদনা জানাতে এসে ফিরে গেছে । আত্মীয়পরিপূর্ণ 
বাড়ীতে এত কোলাহলের মধ্যে সাতনার ভাষা যোগায় না 
মুখে হাটের হট্টগোলে ছুঃখের মর্যাদা নষ্ট হয়ে যায়। 
তৃতীয় বার-_তখন প্রায় অপরাহ্থ বেলা--এসে বিমল দেখলে 
হিতাথা ও আত্মীয় দল পাতল। হয়ে গেছে। যার! সকালে 
হায়” “হায়” করছিল-_তার] খাওয়া-দাওয়া সেরে বিশাম 
করছে- বিকালে আবার সমবেদনার বেসাতি থুলবে হয়ত ।' 
ইতিমধ্যে তারও কিছু বলা দরকার | যেখানে শুন্ধ 
বড়বউ বসেছিল-_তার কাছে গিয়ে বললে, শুনে ভয়ে তো 
আমার হাত প! পেটের ভেতর সেঁদিয়ে গেছে বড়বউদ্দি। 

সুহাস ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, সাপ হয়ে কামড়ে রোজ হয়ে 
ঝাড়তে আসে যারা তাদের কি ঘেশ্নাপিত্তি কিছু আছে | 
বলে £ 

বেহায়ার বালাই দূর, 
কাটা কানে চাপ। ফুল। 

বিমল! কেঁদে বড়ব্উয়ের হাত ধরে বললে, তোমার 
দিব্যি বড়বউদি-_আমি এর বিদ্দুবিপর্গও জানি না! 

বটে--স্তাকা ? 

রূঢ় স্বরে পিছন ফিরে চাইলে বিমলা। বড় কর্তা কখন 
এসে ঈড়িয়েছেন পিছনে । হাতে তার একগাছি লিকুলিকে 
সরু বেত। কুঞ্চিত ত্র আর দস্তধূত ওষ্ঠের ভঙ্গিতে বিজাতীয় 
দ্বণা ও ক্রোধ ফুটে বেরুচ্ছে । সেই ক্রোধের আবেগে হাতের 
মুঠোয় ধর] বেত কাপছে থর থর করে। 

বড় কর্তা আর একটু এগিয়ে এসে বেত উচু করে 
তুললেন । শয়তানী_-সঙ্গে সঙ্গে সপাং করে বেতের ঘা 
বসালেন বিমলার পিঠে । 

বিমলা চীৎকার করে উঠল, উঃ__ মাগো । 

বড়বউ ছুটে এসে স্বামীর হাত চেপে ধরলেন । 

এক ধাক্কা মেরে বড়বউকে ঠেলে দিয়ে বড় কর্তা যন্ত্রের 
মত বেত চালাতে লাগলেন, সপাং- সপাং 

পাড়ার লোক ছুটে এল, খবর পেয়ে বিমলার ছুই ভাইও 
ছুটে এল। বড়ভাই কানাই মিত্তিরদের গোলদারি দোকানে 
কাজ করে- সে বিশেষ কিছু বললে না । মেজ ভাই নিতাই 


কাজ করে মাইলখানেক ছুরে গঞ্জের ধাজায়ে একচী সাইকেল 


চৈত্র 


মেরামতির দোকানে । সেহছ্ম্‌্কি দিয়ে উঠল, তাই বলে 
মাছষ খুন করবে? 

মিত্রদের সৌভাগ্যত্বেধী কয়েন মাতব্বর প্রতিবেশী 
এগিয়ে এসে তাকে যবাসাধ্য উৎসাহ দিতে লাগল। ওর! 
বললে, এখুনি থানায় ডায়েরি কর! হোক, ডাক্তারের একটা! 
রিপোর্ট নেওয়া! হোক-_যা খরচ লাগে সবাই চাদ! করে দেব । 
গ্রাম তো অরাজক হয়ে যায় নি যে একজন সহায়হীন 
অবলাকে মেরে যাহ পার পেয়ে যাবেন ! ব্ল্যাক মার্কেটের 
পয়সায় বড় তেল হয়েছে মিত্তিরের | 

অতঃপর বিমলাকে বাড়ী নিয়ে যাওয়া হ'ল। 

শিত।ই বললে, দিদি-_দারোগীকে খবর দিতে লোক 
গেছে- যথার্ধ বৃত্তাস্ত বলবে তার সামনে । 

বিমলার কাতরানি মুহূর্তে থেমে গেল। সে অসহায় 
কে বললে, হারে নিতে-_ তোরা কি এমনি নির্দয়- পাষাণ ? 
একটুও দয়ামায়! নেই তোদের ? 

কেন দিদি-_দোষীর সাজা হোক এ তোমার ইচ্ছে নয়? 

বিমল! বঙ্কার দিয়ে উঠল, দৌধীর সাজ দেবার তুই আমি 
কেরে? সে সাঙ্জা দেখেন ভগমান। তার রাজ্যে কে দোষী 
নয়? তুইনোস? আমিনই? 

নিতাই বললে, ভাল রে ভাল-_-আমার দোষটা] কি হ'ল ! 

না-_-তো'রা সব সাধু পুরুষ] একটু থেমে বললে, এত 
যদি তোদের মানের গুমোর তো অনাথ! দিদিকে ছু" মুঠো দিতে 
পারিস নে কেন? পরনে একখানা দশি দেবার যুগ্যতাও 
তে]! নেই |! বিষ নেই তার কুলোপানা চক্কর | 

নিতাই রেগে গিয়ে বললে, যার জন্তে চুরি করি সেই বলে 
চোর ! 

থাক-_-তোকে আর সাউথুরি করতে হবে না, তুই যা। 

নিতাই বললে, থানায় খবর দেয়া হয়েছে_-যা বলবার 
দারোগার সামনেই বলবি । 

বলবই তো। ভাইবুনে যেন ঝগড়া হয় না-_-যেন মারা- 
মারি হয় না? এই তে সেদিন-_ লাঠি দিয়ে মেরে আমার 
গতর গুঁড়ো করে দিয়েছিলি--তখন কোন্‌ থানায় নালিশ 
করেছিলাম রে ড্যাকরা ? নালিশ করলে তোরা থাকতিস্‌ 
কোন্‌ চুলোয় শুনি ? 

নিঙাইয়ের পৃষ্ঠপোষক প্রবীণ বঙ্গ মহাশয় এগিয়ে এসে 
বললেন, নিজের ভাই--আর পাড়াপড়সী সমান হ”ল বিমল ? 
এক হার্ট লোকের সামনে মারলে--বলি তোমারও তো মান- 
মর্ধ্যাদ। আছে। 

এই কথায় বিমল! কাদতে লাগল । 

বনু মহাশয় উৎসাহিত হয়ে বললেন- দারোগা আন্ুক, সব 
বলবে। ছুর্জনের শান্তি হওয়াই ভাল। 
_ বিষলা জাচলে চোখ নুছতে মুদ্ছতৈ বললে-_না কায়েত- 


প্রতিবেশিনী 
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কাকা--ওর সাজা! হলে আমার মান তো ফিরে আসবে না। 
আর আমার আবার মাম !_ তোমাদের পাচ জ্ধবনের খেয়েই 
তো মান্য । আমার কাহু-_নিতুও যে--আপনারাও তাই । 

বন্গ মাথ! নেড়ে বললেন--তা হয় না বিমলা-_ সত্যি কথা 
না বললে- দারোগা! তোমাকেই সাজা দেবে। র 

তা দ্িকৃ। বিমল1 দেয়ালের দ্রিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে । 

বন্গ আশ্্য্য হয়ে বললেন-_-ত1 কি বলে ঢাকবে শুনি? 
তোমার পায়ের দাগগলে!। তে ঢাকতে পারবে না। 

তাকেন ঢাকব |! বলব ওকে গালমন্দ 'করেছিলাম 
বলে ও আমায় মেরেছে । ভাই বুনে এমন মারামারি হয় না? 
যান আপনারা-_কাঁ91 ঘায়ে আর হুনের ছিটে দেবেন না। 

বিমলা ডুকরে কেঁদে উঠল। 

বন্থু মশাই নিতাইয়ের দিকে চেয়ে বললেন-_ তোমার 
বোনের উচিত সাঞ্জাই হয়েছে বাপু--তা ভালই বল--আর 
মন্দই বল। এমন এক্য়ে মেয়েছেলে আমি দেখিনি । 

ঙ 

সন্ধ্যার পর পাড়।টা নিত্তন্ধ তয়েছে। বিমলার যন্ত্রণাও 
কিছু কমেছে-_অস্ততঃ কাতরানি না থাকাতে তাই মনে হুয়। 
কিন্ত সর্বাঙ্গে তার আড়ষ্ট ব্যথা_-পাশ ফিরতে ক বোধ হয়। 
পাড়ার কে একজন এসে চুদে-হলুধে গরম করে প্রলেপ দিয়ে 
গেছে এক সময়। দেয়ালের দিকে পাশ ফিরে শুয়ে 
বিমলা বহু দ্িন আগেকার কথা ভাবছিল। ভাবছিল তার 
মান-সম্রমের কথা। য।ঞ্জনিক ব্রাঙ্ষণের মেয়ে সে নিত্য 
পৃক্জার জন্য বহু লোক তার বাপকে ডেকে নিয়ে গেছে বটে-_- 
সে আহ্বানে কোন দিন তো সম্্রমের নর বাজে নি। তিনি 
গামছায় চাল-কল] বেঁধে বাড়ী ফিরেছেন । একথানা গামছ। 
কি নঃহাতি কাপড় পাওন1 হদে--পাওনার লোভটাকে বছ 
বার জণকিয়ে প্রকাশ করেছেন ছেলেমেয়েদের কাছে। 
নৈবেছের ফল সুল বাতাসা চিনি দিয়েছেন ছেলেমেয়েদের 
হাতে__লোভীর মত তার] গোগ্াসে গিলেছে সে সব | মান- 
সম্ত্রম কোথ] থেকে জন্মায়-_-কাদের ঘরে তার বাসা-_-কি 
তার আকৃতি--বিমলার ধারণায় আসে না। তার বাড়ী-_ 
আর তার গ্রাম-_মুধুজ্দেদের অন্দর মহল আর নাপিত বউয়ের 
বেড়াহীন উঠান, শাল-আলোয়ান গায়ে নায়েব মশায়-__-আর 
ছেঁড়! কৌচার খু'ট গায়ে ছিদাম গোয়ালা-_ কোনটার প্রভেদই 
তার কাছে স্পষ্ট নয়। বায়ুর মতই সে সর্বত্রগতি- বাতাসের 
কি মান-মধ্যাদা আছে? 

অন্ধকারে শুয়ে নানান কথা ভাবছিল বিমলা, মনে হু”ল কে 

যেন ঘরের মধ্যে এসে দীড়াল। কাপড়ের খস খস, শব খুব 
আন্তে চলা পায়ের শব আর মান্ছষ জন কাছে এলে তায় 
গায়ের গন্ধ যেমন পাওয়া যায়--তেমনি উপলন্ধিতে বিমল! 
চমকে উঠে দ্িজাসা করলে, কে ? ্ 
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আমি-বড়বউ। মৃত্তি ধীরে ধীয়ে এসে বিমলার শিয়রে 
ধাড়াল। 

ও, বড়বউদি । বিমল হ্বত্তির নিশ্বাস ফেললে । 

বড়বউ বিমলার মাথায় একখানি হাত রেখে বললে, বড্ড . 
অন্তায় হয়ে গেছে ঠাকুরবি, রাগ-_না চণ্ডাল | উনি খালি 
কাদছেন জার বলছেন, কেন আমার এমন মতিচ্ছন্ন হ'ল-_কেন 
ওর গায়ে হাত তুললাম | আমার যে নরকেও ঠাই হবে না । 

অশ্রবাম্পে বিমলার ছু* চোখ আচ্ছন্ন হয়ে এল। ধরা 
গলায় সে বললে, ওনার দোষ কি ভাই-_-আমার কল্মফল। 

না ভাই, কর্দদকল বললে ত আমাদের পাপ হাক্কা হবে না, 
আমাদের প্রাশ্চিত্তির করতেই হুবে। 

বিমলা বললে, কি প্রাশ্চিত্তি করবে ভাই ? 

বড় বউ জাচলের এন্ছি খুলতে ধুলতে বললে, তিন পুরিয়া 
ওষুধ পাঠিয়ে দিয়েছেন উনি, হরিশ ডাক্তারের ওষুধ-_খেলে 
মাকি গায়ের ব্যথ! জল হয়ে যাবে। 

অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে বিমল] বললে, দাও। 

তার হাতথানি ধরে বড়বউ বললে, আর ভাই এই 


প্রবাসী 





১৩৫৩ 


দশ টীফার নোটখানি উনি দিয়েছেন ভাল ফল-টল 
কিনে-_ 

চকিতে বিমলার হাতখানা সরে গেল- কান্না-তেজা 
কথন্বর হয়ে উঠল রুক্ষ । সে বললে, যাও-_যাও তুমি বড়- 
বউদ্দি-- গরু মেরে আর জুতো দান করতে হবে না। 

বড়বষ্ট কাতর অনুনয় করলে, অবুঝ হোস নে ভাই-_- 
একটা কথ! আমার রাখ-_ 

যাও-_যাও তুমি । বিমলা চীৎকার করে উঠল । না যাও 
যদি আমি চেঁচিয়ে লোক ডাকব-_কেঁদে অন্ন করব । তোমরা! 
কসাই- তোমর! চামার_ ইতর-_ 

বিমল! পাগলের মত বুক চাপড়াতে লাগল । ওর বুকের 
মধ্যে একটা ব্যথা ঠেলে ঠেলে উঠছে, বুকখানা খালি খালি 
বোধ হচ্ছে । কেবলই মনে হচ্ছে এই মাত্র ওর পিতৃবিয়োগ 
হ'ল । যাদের ও আপন মনে করে- তারা কেউ আপনার নয় 
_বহু দুরের অনাত্বীয়-_টাকা দিয়ে লাঞ্ছনার ক্ষত পুরিয়ে 
দিতে চায় তারা তার! পর-_পর-_ 

বালিশে মুখ গুঁজে হু ছু করে কেঁদে উঠল বিমল! । 





ব্রক্মদেশের সমাজ-জীবন 
শ্ীনুধাংশুবিমল সুখোপাধায় 


ভারতবর্ষ এবং ব্রক্মদেশ ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী । ব্রন্ষ-সংস্কতি 
সৃলতঃ ভারতীয়। কিন্তু তাহা সত্বেও ভারতীয় এবং ত্র 
সংস্কতির মধ্যে যথেঞ্ পার্থক্য বিস্তমান ৷ দৃষ্টাস্তস্বরূপ ব্রন্মদেশের 
সমাজ-সংগঠন এবং রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহারের উল্লেখ 
কক্স! যাইতে পারে। 

বংশান্থক্রমিক আভিজাত্য ব্রক্মদেশের সমাক্গ-জজীবনে 
অপনিজাত হইলেও সামাজিক ক্ষেতে বৈষম্য এবং বিভিন্ন স্তর 
বিভমান। প্রাকৃ-ইংরেজ ঝুগে দীনতম ব্যক্তিরও যোগ্যতা 
থাকিলে উচ্চপদ লাভের পথে কোন অন্তরায় ছিল না।' কিন্ত 
সে যুগে উচ্চপদ, বিস্তীর্ণ জায়ঙগীর এবং বংশাহুক্রমিক খেতাব 
ইত্যাদি সমণুই রাজানুএরহের উপর নির্ভর করিত । 

আধুনিক ব্রদ্ষদেশের শহুরবাসী এবং ইংরেজী শিক্ষিত 
সম্প্রদার বৃহতর জগতের সহিত পরিচিত। নিয়ব্রদ্ষের 
ইরাবতীর ব-শ্বীপবাসী এবং কারেণগণ উভভতরব্রদ্ষের অধিবাসী- 
গণ অপেক্ষা] ধনাঢা। প্রথমোক্তগণ যে অন্ততঃ বেশী টাকা- 
কড়ি লেনদেন করে সে বিষয়ে সঙ্গেহেন্ন জবকাশ নাই। 
উত্ভ় এবং দক্ষিণ ব্রদ্ধের অধিবাসিগণের জা্িক অবস্থার 
ভায়তম্যেক্স জঙই ১৯৩ভী সালেক শাসন-সংক্কার জাইনে ব্যবস্থ! 


হইয়াছিল যে উত্তর এবং দক্ষিণ ব্রহ্ম হইতে ব্যবস্থা-পরিষদের 
উচ্চতর কক্ষ সিনেটের সদন্ত পদ প্রার্থার বাধিক যথাক্রমে 
অন্ততঃ ৫০০২ এবং ১০০০২ রাজত্ব দেওয়া চাই । কিন্ত মোটের 
উপর বোধ হয় উত্তরব্রদ্জবাসীর জীবনে দক্ষিণ-ত্রদ্ষবাসীর 
জীবন অপেক্ষা অথনৈতিক বিপর্ধ্যয়ের আশঙ্কা! কম। 


ব্রচ্ষমদেশীয় বাসগৃহগুলিতে সাধারণতঃ তরজার (চেরা 
বাশের ) বেড়া, কাঠের মেঝে এবং খড়ের ছাউনি থাকে । 
সম্পন্ন গৃহস্থ এবং মোড়লের (01701 ) বাসগৃহের বেড়া 
ও চাল অনেক সময় কাঠ এবং টিনের হ্য্ব। গ্রামা বাস- 
গৃহ সম্বন্ষেই অব্ত একথা প্রযোজ্য । রেছুন ও অন্তানত 
শহরে অস্ত্ান্ত ব্রন্মদেশীয়গণের বাসগৃহু তাহাদ্দিগের ভারতীয় 
এবং ইউরোপীয় প্রতিবেশীগণের গৃহ অপেক্ষা কোন অংশেই 
নিক্ষ্ধ নহে। পল্লী-অঞ্চলে বাসগৃহগুলি সাধারণতঃ ৫ কুট 
উচ্চ খুঁটির উপর নিশ্মিত হইয়া থাকে । নীচে, শত 
কাটিবার্র এবং কাপড় বুনিবার সাজসরঞ্তাম রাখা হয়। সকল! 
গৃহস্বামিনী এইখানে বসিয়াই বগ্জ বয়ন করেন। একটু সচ্ছল 
গৃহস্থের ঘরে কেরোসিনের জালে ছলে । উত্তর-ব্রচ্গের গ্রাম- 
গুলি সাধারণতঃ খাশেন বেড়া ছ্বাক্লা হেয়া থাকে । বেড়ায় 


চৈত্র 


গায়ে একটি মাত্র দরন্ধা থাকে। রাত্রিতে এই দরজা বদ্ধ 
করিয়া দেওয়! হয়। গ্রামের বাহিরে গোচারণ ক্ষেত্র অবস্থিত । 
ইহা! সর্বসাধারণের সম্পর্তি । 

প্রত্যেক গ্রামেই ছ"চারটি দরজির দোকান জআাছে। গ্রাম- 
বাসীদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও দোকান আছে । উত্তর- 
ব্রদ্ধের প্রত্যেক গ্রামেই তৈলের ঘানি আছে । এই ঘানির 
সাহায্যে তিল হুইতে তৈল বাহির করা হয়। বড় বড় গ্রাম- 
গুলিতে কামারের দোকানও আছে। এই সমন্ত দোকানে 
কষিকার্ধোে ব্যবহ্থত যন্ত্রপাতি নিশ্দাণ এবং মেরামত করা হয়। 
দ্বিতীয় বিহ্ব-যুদ্ধের সময় পর্ধ্যস্ত নিয়ব্রন্ষের প্রায় প্রত্যেক 
গ্রামেই একজন চৈনিক অথবা ভারতীয় দোকানদার দেখা 
যাইত । ইহারা একাধারে গ্রামের দোকানদার, মহাজন এবং 
দালালের কাজ করিত । যুদ্ধোত্বর যুগে কি উত্তরব্রন্ষ, কি 
নিয়ব্রক্ষ, সর্বত্রই ভারতীয়গণের সংখ্যা দ্রুতগতিতে হ্বাস 
পাইতেছে। 

থুব বড় বা খুব ছোট নহে এই রকম একখানি গ্রামে ২৪ 
হুইতে ৪৮ ঘর গৃহস্থ বাস করে। নিম়ত্রদ্ষের কোন কোন 
বৃহদায়তন গ্রামে ২০০ ধর গৃহস্থকেও বাস করিতে দেখা যায়। 
বাংলাদেশ, বিশেষ করিয়! পূর্ব্বঙ্ষের গ্রামগুলির মত ব্রহ্ম- 
দেশীক্ষ গ্রামগুলি পরস্পর সংলগ্ন নহে। এক গ্রাম হইতে 
পাশ্ববর্তী গ্রামের দুরত্ব ন্যুনাধিক ২ মাইল । প্রায় প্রতি গ্রামেই 
সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্ত কয়েকটি করিয়া কূপ আছে। 
যে সমস্ত গ্রামে কৃপ নাই সে সমন্ত গ্রামের অধিবাসিগণ অনেক 
সময় সকলে মিলিয়! টাদ! করিয়া জল আনিবার জন একজন 
লোক নিযুক্ত করে। সে গ্রাম হইতে দুরে অবস্থিত নদী বা 
জলাশয় হইতে জল আনিয়া দেয়। গ্রামের প্রান্তে “কুঞ্িচাউং, 
বা সঙ্ঘারাম অবস্থিত । এই “াউংএ বালক-বালিকাগণ বর্ণ- 
মালা এবং গণিতের প্রাথমিক নিয়মগ্ডলি আয়ত্ত করে । তাহা- 
দিগকে সামান্ত ভূগোল এবং ইতিহাসও পড়ানো হইয়া থাকে । 
তবে ভূগোল এবং ইতিহাসের নামে যাহা শিখানো হয়, প্রক্কৃত 
তত্ব এবং তথ্যের সহিত তাহার প্রায় কোন সম্পর্কই নাই 
বলিলেও চলে । “ফুঞ্চি? বা শ্রমণগণ সমাজের বিশেষ সম্মানিত 
ব্যক্তি । গ্রামের কাহারও অনস্গুথ বিন্বথ হুইলে এবং গ্রাম্য 
সমন্তাসমূহের সমাধানের জন্ত স্থানীয় “কুপ্ধি'র পরামর্শ এবং 
উপদেশ লওয়া হয়। 

ব্রক্মদেশে জীবন-সংগ্রাম খুব কঠোর নহে, কিন্ত তাহা না 
হইলেও যে কাজ না করিলে চলে এমন নহে। চীন এবং 
ভারতরর্ধের মত অন্তহীন শোচনীয় দারিক্র্য না থাকিলেও 
সচ্ছল ভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবার জন কাজ না 
করিলে চলে না। অন্ন ব্রন্ষবাসীর প্রধান খান্ত। ইহারা 
তাতের সঙ্গে মাছ, মাংস এবং নান! প্রকার শাকসজী খাইয়া 
থাকে । “ভাগ্সি” বা লবণের সাহায্যে রক্ষিত বহু দিনের বাসি 


শ্রজছেশের সমাজ-আশীবন 


৫ 


এবং উৎকট গন্ধরুক্ত মাছের নামে ইছাদের নোলায় জল পড়ে। 
উত্তরব্রন্বাসী অপেক্ষা দক্ষিপব্রজ্ধবাসিগণ মাছের বেনী তক্ত। 
সামর্থ্য কুলাইলে শহরবাসিগণ অনেক সময় বিলাতী খানা 
খায়। শহরবাসী অপেক্ষা গ্রামবাসীদিগের সাধারণ স্বাস্থ 
মোটের উপর ভাল । তাজা! সব্থন্ধে ব্রচ্মদেশে এক অভ্ভুত 
কুসংস্কার আছে। ব্রদ্ধদেশবাসীর ধারণা যে তাক্ার গন্ধে 
অসুখ হয়। সেইজসন্ত ইহারা তাজ! দ্বিনিষ খায় না বলিলেও 
চলে। কোন শ্রিনিষ ভাঙ্জিতে হইলে সাধারণতঃ বাসগৃহ 
হইতে অনেক দুরে তোলা উন্ননে এই কাঙ্গ করা হুয়। 

পুর্ব্বে পুরুষেরা! শরীরের হ্থাটু হইতে কোমর পর্যন্ত অংশ 
উক্কি চিত্রিত করিত এবং স্ত্রী-পুরুষ সকলেই পান থাইত। এই 
উভয় প্রথাই অত্যন্ত ভ্রুত লোপ পাইতেছে। চুরুট বা 
সিগারেটের ধূম পান করে না এমন লোক ব্রন্মদেশে প্রায় 
চোখে পড়ে না। মেয়েদের মধ্যে ধুমপান অপেক্ষাকৃত কম। 
অনেকে মগ্তপানও করিয়া থাকে । মদ্তপান সমাজে নিশনীয় 
নহে। বিলাতী মদ এবং দেশী তাড়ি ছুইই চলে। কিন্তু 
“বানেসা” অর্থাৎ অহিফেনসেবীকে সকলেই ত্বণা করে। 


প্রাচীনপন্থী এবং দরিদ্র পরিবারে গৃহস্বামী ও অভাভ 
পুরুষদিগের খাওয়ার পর সকণ্া গৃহস্বামিনী আহার করেন। 
সন্্ান্ত পরিবারে স্ত্রী-পুরুষ সকলেই একসঙ্গে আহার্যা গ্রহণ 
করেন। অনেক সন্ত্রান্ত পরিবারেই কাটা-চামচের ব্যবহায় 
প্রচলিত আছে । ব্রহ্মবাসিগণ সাধারণতঃ অতি প্রত্যুষে গাজো- 
খান করে এবং চা অথব। কফি খাইয়া যে যাহার কাজে 
চলিয়া ঘায়। যাহার্দিগকে আপিস, স্কুল, কলেজ প্রভৃতিতে 
যাইতে হুয়, তাহাদের কথ! অবস্ঠ স্বতন্ত্র। জকালে যাহারা 
কাজে বাহির হয়, বেল! ১০।১১ট পর্যন্ত কাজ করিবার পর 
তাহারা একবার ভাত খাইয়া লয় । সন্ধ্যার সময় ইহারা আর 
একবার ভাত খায়। সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া শেষ হইয়া 
যাওয়ার ফলে মেয়েরা বিশ্রাম এবং ন্নান্নাবান্না ছাড়া 
অন্ত কাজ করিবার অনেক সময় পায়। মধ্যবিত্ বাঙালী 
সংসারের গৃহিণীর ভায় ব্রহ্ধদেপীয়া গৃহিনীকে প্রাতঃকাল হইতে 
রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যস্ত হাড়ি কোলে করিয়। বসিয়া! থাকিতে 
হয় না। মুখে নারী-স্বাধীনতা এবং নারী-প্রগতির বুলি 
আওড়াইলেও মেয়েরা যে রক্তমাংসের জীব, তাহাদেরও যে 
বিশ্রাম এবং চিত্তবিনোদনের প্রয়োজন আছে কার্যত; আমরা 
অনেক সময় তাহা তুলিয়া যাই। সান্ধ্য ভোজনের পর 
বরদ্ষবাসিগণ প্রতিবেশীদিগের সহিত দেখাসাক্ষাং করিতে 
অথবা বেড়াইতে বাহির হয় । “পোয়ে” নৃত্য (ব্রন্ধঘেশের 
জাতীয় নৃত্য ) এবং অন্তান্ত তামাশা! দেখিবার নত অনেকেই 
গভীর রাত্রি পর্য্যস্ত জাগিয়! থাকে । ব্রহ্মজাতীয়গণ অত্যন্ত 
স্বাতন্তপ্রিয়। নির়মাহুবন্তিতা ইহাদিগের ধাতসহ নহে। 
সুতরাং পূর্বে ইহারা সাধারণতঃ সৈন্য ব! পুদ্িস বিভাগের 


৫৩৬ 


ক'জের জন্য উপযোগী বিবেচিত হইত না। এখন অবশ্ঠ 
অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 


ব্রক্ষ-সভ্যতা মূলতঃ ভারতীয় সভ্যতা হইতে উৎপন্ন হইলেও 


'্মাধুনিক ব্রদ্ম-সভ্যতার সহিত স্কামদেঙীয় সত্যতারই অধিক 
সাৃষ্ভ পরিলক্ষিত হয়। জাতিভেদ প্রথা ব্রন্ম-সমাজে 
অপরিজ্ঞাত। প্রাচা মহাদেশের 'ঘয কোন অঞ্চলের নারী 
অপেক্ষা ব্রন্মরমনী অধিকতর স্বাধীনতা ভোগ করে । ইংরেজ- 
পুধি যুগেও ব্রন্মদেশে সম্পত্তির অধিকার, বিবাহ-বিচ্ছেগ, 
উত্তবাধিকার এবং ব্যবসান্ের ক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষের 
শধিকার-সাম্য স্বীকৃত হইত । ব্রহ্মদেশে নারী এবং পুরুষের 
স্বার্থের সংঘাত আজও আরম্ভ হয় নাই । ব্রন্মনারী সাধারণতঃ 
পৃগন্থালীর কাজকর্ম এবং ছোটখাট ব্যবপায় করিয়াই সন্ত । 
শপ পর্য্যন্ত স্রীজাতির অধিকার সম্প্রসারণের জন্য কোন 
'সন্দোলন (7761)11)1-6 17010100100) সেখানে হয় নাই। 
ইহার কারণ এই যে মেয়ের! এখনও তাহাদের এবং পুরুষদের 
দ্বার্থ অভিন্ন মনে করে । 

অবরোবপ্রথ! ত্রক্ষ-সমাজে অজ্ঞাত । পাশ্চাত্া দেশসমূহে 
সচরাচর যে বয়সে বিবাহ হয়, ব্রহ্মদেশেও সাধারণতঃ প্রায় 
সেই বয়সেই বিবাহ হইয়া থাকে । ব্রহ্মদেশীয় সমাজ-ব্যবন্থা 
গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত-_গতান্থগতিকতার উপর 
নহে । সেইঞ্জন্যই বিবাহ ব্যাপারে বর-কনের মতামত মোটেই 
উপেক্ষণীয় নহে । ব্রহ্মদেশীয় জীবনযাত্রার সাধারণ মান চীন, 
গাম এবং ভারতবর্ষের তুলনায় উন্নত। জন্ম এবং স্বত্যুর হার 
চীন এবং ভারতবর্ষ হইতে কম। ব্রহ্মদেশ্ীয় পরিব।রগুলি প্রায়ই 
ছোট ছোট। ১৮ হইতে ২০ বংসর বয়সে সাধারণতঃ মেয়েদের 
বিবাহ হয়। যাহারা শহরে থাকে তাহাদের বিবাহ অনেক 
ক্ষেত্রে ইহার পরেও হয়। পল্লী-অঞ্লে মেয়েদের বিবাহ 
অনেক সময় ১৮ বংসর বয়সের পূর্বেও হয়। মেয়ের একা 
একাই হাটে-বাজারে, ছবি দেখিতে এবং অন্যান্য স্বানে যায়। 
্রন্ষদেনীয় পরিবার একানবত্তী নহে । ইহ।তে হয়ত কিছু 
অন্বিধ! হয়। কিন্তু বক্রদেশের অধিকাংশ একান্নবর্তাঁ পরিবারে 
সাকাল থে অগ্রীতিকর আবহাওয়ার হৃগ্ি হয়, ব্রহ্ম 
দেশে তাহার সম্ভাবনা নাই। চীন এবং ভারতবর্ষে পুত্র- 
বধূকে সম্পূর্ণভাবে শাশুড়ীর আজ্ঞান্থবপ্তিনণী হইয়া চলিতে 
হয়। ব্রধ্ধদেশে ইহার প্রয়োজন হয় না। বহুবিবাহ 
প্রথা প্রায় অজ্ঞাত। বিধবা নারী ইচ্ছা করিলে পুনরায় 
বিবাহ করিতে পারে । বিবাহের পর মেয়েদিগের 
নামের কোন পরিবর্তন ঘটে না। স্ত্রী বা পুরুষ কেহই 
সাধারণতঃ নামের পুর্বে বা পরে পদবী ব্যবহার করে 
না। শুতরাং লা ব'র পুত্রের নাম হয়ত তান পে এবং 
তাহার পুত্রের নাম হয়ত বা তং। আধুনিক রুচিসম্পন্ন 
কোন কোন রিবারে আব্কাল পদবীর ব্যবহার প্রচলিত 


প্রবাসী 
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হুইয়াছে। আজকাল অনেকে ইউরোপীয়দিগের অন্থকরণে 
বিবাহোৎসব করিয়া থাকে । গ্রঙানদিগের মধ্যেই এই অন্থকরণ- 
স্পৃহা সমধিক পরিলক্ষিত হয়। নববিবাহিত দম্পতী কোন 
কোন ক্ষেত্রে বিবাহের পর অগ্প কিছুদিন- ন্যুনাবিক এক 
বংসর-বর বা বধূর পিতৃগৃহে বাস করিবার পর পৃথক 
সংসার পাতে । বিবাহ ব্যাপারে ব্রহ্জমদেশীয়গণের কতকগুলি 
অদ্ভুত সংস্কার আছে। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি । যে মেয়ে 
রবিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার পক্ষে মঙ্গলবারে ভূমিষ্ঠ 
হইয়াছে এমন পাত্রকেই সর্বে কৃ মনে কর] হয়। 

বিবাহের পর মেয়েরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পূর্বাপেক্ষা 
অধিক অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য লাভ করে। বিবাহিতা নার 
দেকান-পাট বা কুটির-শিপ্স-সংক্রান্ত বিবিধ কার্য করিয়া যে 
অর্থ উপার্জন করে, সে নিজেই তাহার মালিক। কিন্ত 
অবিবাহিতা নারীর উপাক্জিত অর্থে তাহার নিজের অধিকার 
থাকে না। তাহার মাতাপিতা সেই অর্থ গ্রহণ করে । বিবাহের 
পূর্বে ব্রন্মতরুণী সাধারণতঃ শ্িতৃপ্ৃহ ত্যাগ করিয়া স্বাধীন 
জীবনযাত্র! আরন্ত করে না। ব্রন্ষজাতীয়া নারী কারেণ, শান, 
চিন, এবং অন্তান্ত পার্বত্য জাতীয়া নারী অপেক্ষা অধিক 
শ্বাতন্ত্র ভোগ করে। কারেণ নারী ধাত্রী এবং শুশ্রধাকারিশীর 
কার্ষো বিশেষ পারদশিনী। কিছুর্দিন পুর্ববেও ব্রহ্মদেশের 
প্রায় সমস্ত সরকারী হাসপাতালেই কারেণ ধাত্রী এবং শুশ্রাষা- 
কারিণী দেখা যাইত। 

বিবাহ-বিচ্ছেধ ব্রহ্ধ-সমাজে বিশেষ দোষাবহ বলিয়। 
বিবেচিত হয় না । তবে বিবাহ-বিচ্ছেদ-প্রথ| ক্রমশঃ লোপ 
পাইতেছে। স্বামী বাগ্রী যে কেহ বিবাহ্‌-বঞ্ধন ছিন্ন করিতে 
পারে। পল্লী-অঞ্লে খ্রামবদ্ধগণ বিবাহ-বিচ্ছেদের অন্গমতি 
প্রদান করিয়া থাকেন। স্বামী এবং স্ত্রীর ঘ্দি কোন যৌথ 
সম্পত্তি থকে, সরকারী কম্খচারীর সহায়তায় তাহা ভাগ 
করিয়া দেওয়া হয়।' সকল ক্ষেত্রেই বিবাহকালে স্ত্রীর যে 
সম্পত্তি ছিল, তাহা তাহারই থাকে । বিবাহ-বিচ্ছেদের সময় 
স্বামী এবং শ্রীর যুক্ত পরিশ্রমে অজ্ফিত বিতের অর্থাংশ 
সাধারণতঃ স্ত্রীকে দেওয়া! হয় । 

সমন্ত পৃথিবীতে ব্রহ্মদেশ বোধ হয় বিভিন্ন জাতির মধ্যে 
যৌনমিলনের একটি প্রধান ক্ষেত্র । ব্রক্মনারী বিদেশীয়গণের 
মধ্যে চীনাপ্দিগকেই সর্বাপেক্ষা অধিক পছন্দ করে। ভারতীয় 
স্বামী চীনা স্বামীর মত বাঞ্ছনীয় নহে । ইউরোপীয় পুরুষ এবং 
ব্রন্মরমন্ীর মধ্যে বিবাহের সংখ্যা অত্যন্ত কম। উনবিংশ 
শতকের শেষভাগে ইংরেক্র কর্তৃক ব্রন্মবিজ্বয় সম্পুর্ণ হইবার 
পরও হ্বেতাঙ্গিনীগণ বহুদিন পর্যযস্ত সাধারণতঃ ব্রহ্মদেশে 
আসিতে সাহসী হইত না| । সেই যুগে ব্রহ্মরমণ্রী বহু শ্বেতাঙ্গের 
বিরহব্যথা ছুর করিত। 

এই প্রসঙ্গে সত্যের খাতিরে একটি কথা উল্লেখ কনিতে 
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হয়। অনেক ভারতবধীয়-_-ইহার্দিগের মধ্যে বোধ হয় 
চট্টগ্রামের মুসলমানই বেশী-_বংসরের পর বৎসর ব্রহ্মনারীকে 
লইয়া ঘর করিবার পর দেশে ফিরিয়া যাইবার সময় ব্রহ্মদেশীয়া 
পত্বী বা তাহার গর্ভজাত সন্তান-সম্ততির ভরণপোষণের কোন 
ব্যবস্থা করিয়া যাম্স না। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহার! 
একেবারে অকুল পাথারে পড়ে ৷ ইউরোপীয়গণ দেশে ফিরিবার 
সময় ব্রন্মদেশীয়া স্ত্রী (রক্ষিতা ?) এবং তাহার সম্ভতানগণকে 
পরিত্যাগ করিয়! গেলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহার্দিগের 
ভরণপোষণের একটা ব্যবস্থা করিয়া যায়। আম্চর্ষ্যের বিষয় 
এই যে সমাক্ত যেন এখনও এই সম্বন্ধে খুব সচেতন নহে। 
ভিন্ন দেশীয় স্বার্মী-পরিত্যক্ত। নারীকে সমাজ থুব শ্রদ্ধার চোখে 
না দেখিলেও তাহার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে না। 
তাহার পুত্র কন্তাদ্দিগকেও ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা হয় না। গণিকা- 
বৃত্তি ব্রন্মদেশে প্রায় অজ্ঞাত। গণপিকালয়ে গমনকারীদিগের 
মধ্যে বিদেশীয়গণের আপেক্ষিক হার ব্রহ্মদেশীয়গণের তুলনায় 
অধিক । 

ব্রন্মনারী এখনও রাজনীতিতে খুব বেশী আকৃষ্ট হয় নাই। 
১৯৩৭ সালে শাসন সংস্কার-প্রবপ্ঠিত হইবার পুর্বে সাইমন 
কমিশন কর্তৃক সাক্ষ্য গ্রহণ কালে মহিল! সাক্ষীগণ নারীদিগের 
জন্ত পুরুষের সমান অধিকার দাবি করিয়াছিলেন । কমিশনের 
জনৈক সদন্ত নারীর অধিকার সন্প্রসারণের প্রধান সমর্থকের 
নাম জানিতে চাহিলে মৌলমিনের আইন ব্যবসায়ী মিঃ রফির 
নাম করা হয়। এই উত্তরঞ্ঘথেষ্ট হান্তরসের সধার করিয়া 
ছিল। শাসন-সংক্কার প্রবর্তনের পুর্ববে নুতন শাসন-বাবন্থায় 
নারীদিগের জন্ত আইন-পরিষদে তিনটি সংরক্ষিত আসনের 
ব্যবস্থা করিবার কথ! উঠিয়াছিল। কিন্তু বার্শী রিফর্্মস 
কমিটি-র মহিলা সদস্ত ডাঃ মা! স সা জানাইয়! দিলেন যে নারী- 
দিগের জন্ত এই রক্ষাকবচের প্রয়োজনীয়তা নাই। তাহার 
পরামর্শ অবশ্ঠ গ্রহণ করা হয় নাই। 


জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্রহ্মনারী যোগ্যতার পরিচয় প্রদান 
করিয়াছে । বছ নারী ব্যবহারজীবী, চিকিৎসক এবং দত্ত- 
চিকিৎসকের ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন। হহাদিগের সংখ্যা 
ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। বিভিন্র সরকারী, অর্ধ-সরকারী 
এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কাজ করিয়া অনেক নারী অন্ন- 
সংস্থান করেন। ব্রন্মদেশীয়! মহিলাদিগের মধ্যে ভ কা টুন 
সর্বপ্রথম মিউনিসিপ্যালিটির সভানেত্রী নিব্ব1চিতা হইয়া- 
ছিলেন।, প্রসিদ্ধ ব্রন্মনেতা উ চিট হুলাইঙের ভগ্নী ড হ্রিন 
মিয়া ১৯৩২ সালে আইন-সভার এবং ড জা মা নামক অপর 
একজন মহিলা ১৯৩৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে উত্তরত্রক্ষ 
হইতে হাষ্টস অব রিপ্রেসেণ্টেটিভ স্-এর অদন্ত নির্ববাচিতা 
হুইয়াছিলেন। ড মিয়া! সিন নামক একজন মহিলা ব্রজ্ম গোল- 
' টেবিল বৈঠকের অন্ততম সদন্তরূপে যথেষ্ঠ যোগ্যতার পরিচয় 





ব্রক্ধদেশের সমাজ-জীবন 
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প্রধান করিয়াছিলেন। ড মি মি কিন বহু বংসররেছুন 
হাইকোটের সহকারী রেজি্রারের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিচিতা 
ছিলেন। ড ডন্থু দীর্ঘকাল ব্রহ্ম ভাষায় প্রকাশিত বিখ্যাত 
দৈনিক “নিউ লাইট অব বার্শা'র স্বস্বাধিকারিমী এবং 
প্রকাশিকা ছিলেন । বহু নারী “তাঞ্জি' বা মোড়লের কাজে 
দক্ষতার পরিচয় প্রদান করিয়া সরকারী পুরস্কার লাভ করিয়া- 
ছেন। অনেক নারী স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিালয়ে শিক্ষাদান- 
কার্য্যে নিষুক্ত আছেন । 

১৯৩১ সালের আদমন্গমারির বিবরণী অস্যায়ী ব্রন্মদেশের 
বৌদ্ধ নারীদিগের শতকরা ১০ জন এবং খ্রষ্টান নারীদিগের 
শতকরা ২৮ জন অক্ষর-জ্ঞানসম্পন্না ছিল। ১৯৪১ সালের 
হিসাবে দেখা যায় যে সমতলবাসিনী ব্রন্মরমণীদিগের মধ্যে 
প্রতিশতে ৩৫ জন অক্ষর-জ্ঞানসম্পন্ন] | 

জাপ-যুদ্ধের পুর্বে রেছ্ুনে মহিলাদিগের কয়েকটি ক্লাব 
এবং ন।রী-পরিচালিত কয়েকটি সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান ছিল। 
এই সমস্ত ক্লাব এবং প্রতিষ্ঠানের সদন্তগণের মধ্যে চীন, ব্রহ্ম- 
দেশ, ইউরোপ, ভারতবর্ষ ইত্যাদি সব্বদেশীয়! মহিলাই ছিলেন । 
এই ধরণের নারী-পরিচালিত সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের 
মধ্যে “হ্াশনাল কাউন্সিল অব উইমেন ইন বার্ন”, “গার্ল 
গাইড.স্”, “সোশ্তাল সাপ লীগ”, “রেষ্ুন ভিজিল্যান্স 
সোশ্ঠা ইটি”, *প্রিজনার্” এড. সোসাইটি” প্রভৃতির নাম উল্লেখ- 
যোগ্য ৷ 

বু পরিবারেই কর্তা অপেক্ষা কত্রীর প্রভাব অধিক 
হইলেও কত্তীকেহ প্রধান মনে কর! হয় । আজও পল্লী-ত্রন্মের 
সর্বঝআ্স পথ চলিবার ক।লে স্ত্রী স্বামীর অনুগমন করে । অন্ধকার 
রাত্রিতে পত্ী প্রদীপহত্তে পতির পথ-প্রদশিকার কাজ 
করে । 


পূর্বেই বল! হইয়াছে, যে ব্রহ্মদেশীয় জীবনযাত্রার সাধারণ 
মান চীন, শ্ঠাম এবং ভারতবর্ষের তুলনায় উন্নত। এইজশ্রই 
ব্রহ্মবাসীর সাধারণ স্বাস্থ্াও অপেক্ষাকৃত ভাল। ব্রহ্মদেশীয় 
বাসগৃহ এবং ব্রহ্মদেশের জাতীয় পরিচ্ছদ দেশের আর্র বিষুবীয় 
জলবায়ুর পক্ষে বিশেষ উপযোগী । ব্রদ্মদেশের শ্রী এবং পুরুষ 
দিবসের অধিকাংশ সময় ঘরের বাহিরে মুক্ত বায়ুতে কাটায়। 
দেশে থান্ভাভাব নাই | এই সমস্ত কারণ দেশবাসীর স্বাস্থ্যোন্নতি 
ঘটাইতে সহায়তা করিয়াছে । ব্রহ্মদেশীয় প্রাচীন চিকিৎসা 
শান্র একাস্ত অপরিণত অবস্থায় রহিয়াছে । কিন্বদস্তী আছে যে 
ব্রজ্মদেশীয় “ফুঞ্জি এবং বৈদ্যগণই কুষ্ঠরোগের চিকিৎসার জস্ 
সর্বপ্রথম চালমুগরার €ৈল ব্যবহার করিয়াছিলেন । দেশের 
সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল হইলেও রাজধানী রেঞ্চুন অত্যন্ত 
অস্বাস্থ্যকর । রেঞুনে যক্সারোগের অত্যন্ত প্রাছুর্ভাব। 
যৌনব্যাধির প্রকোপও ব্রন্মদেশে অত্যন্ত বেশী ব্রন্মদেশে 
শিশুম্বত্যুর হারও ভয়াবহ। ১৯৩৫ সালে প্রতি এক 
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সহত্র শিশুর মধ্যে পঙ্গী অঞ্চলে ১৭৬-৫৫টি এবং নগর-অঞ্চলে 
২৫৫২টি শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল । 

জাপান কর্তৃক ব্রন্মদেশ আক্রস্ত এবং অধিকৃত হুইবার 
অব্যবহিত পূর্বের সমগ্র দেশে ৩১৫টি হাসপাতাল এবং দাতব্য 
চিকিৎসালয় ছিল। ইহার মধ্যে প্রায় সব কয়টিই সরকার 
কর্তৃক পরিচালিত হইত । বিভিন্ন প্রান মিশন ও ব্যবপায় 
প্রতিষ্ঠান কয়েকটি এবং রামকৃষ্খ মিশন একটি হাসপাতাল 
পরিচালন! করিত। মুন্ধের পর এগুলির কাজ আবার আরম্ভ 
হইয়াছে । 

আমধতনে ব্রদ্মদেশ ফ্রান্স অপেক্ষা বৃহত্বর । অথচ জাপ 
আক্রমণের অব্যবহিত পুর্বে ইংলগ্ডের একমাত্র সারে জেলার 
চিকিংসক-সংখ্য। অপেক্ষা সমগ্র ব্রন্মদেশের চিকিৎসক-সংখ্যা 
অনেক কম ছিল। এই সময় লগুনের যে কোন ছুইটি বড় 
হাসপাতালের শিক্ষিতা শুশ্রধাকারিণীর সংখ্যা ব্রহ্মদেশের 
মে।ট শুশ্রধাকারিণীর সংখ্য। অপেক্ষা অধিক ছিল । চিকিৎসক- 
দিগের এক-পঞ্চমাংশ মাত্র ব্রন্মদেশীয় এবং দুই-তৃতীয়াংশ 
ভারতীয় ছিলেন। 

১৯৩৭ সালে ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষ হইতে পৃথক হইবার 
পূর্বে ভারত সায্রাজ্যের প্রদ্দেশসমূহের মধ্যে ব্রহ্মদেশেই 
পর্দাপেক্ষা অধিকসংখ্যক অপরাধ অনুষ্টিত হইত। খাস 
ভারতবর্ধে যত চুরি হইত, জনসংখ্যার অনুপাতে ব্রহ্মদেশে 
তাহার সাড়ে তিন গুণ বেশী চুরি হইত। ডাকাতি, শরহত্যা, 
গৃহপালিত পশ্ড অপহরণও থাস ভারতবর্ষের তুলনায় অনেক 
বেধী হইত। ইংরেজশাসনের শেষ ভাগে বিভিন্ন সময়ে 
ব্রচ্ম-ভারতীয় দাঙ্তা, ব্রহ্ম-টচৈনিক দাঙ্গ/, বৌৰ-মুসলিম 
দাঙ্গা! সংঘটিত হইয়াছে । ইহার পুরব্বেও মধ্যে মধ্যে প্রহ্ম- 
কারেণ দাঙ্গার কথা শোনা গিয়াছে । "ইংরেজ আমণে ব্রন্ষ- 
দেশে সন্ত্রাবাদষূলক কার্য্যকলাপ কোন দিনই অনুষ্ঠিত হয় 
নাই। 


ব্রহ্মদেশে অপরাধ বাহুল্যের চারিটি প্রধান কারণ 
বিদ্যমংন। প্রথমতঃ, ব্রন্ধবাসী ধুব সহজেই রাগিয়া যায়। 
তাহারা নিত্বেরাও জানে এবং খ্বীকার করে যে তাহার! 
রগচট। । ইহা! বোধ হয় মর্ষোলীয় রক্জের প্রভাব । দ্বিতীয়তঃ, 
ব্রন্ষদেশে সর্বদমেত ২০,০০,০০০ নবাগত বৈদেশিক আছে। 
ইহার! অনেকেই নিঃসহল অবস্থায় জখবিকার সন্ধানে এদেশে 


প্রবার্সী 


১৩৫৬ 


আসিয়াছে । অনেকে আবার স্বদেশে গুরুতর অপরাধ করিয়।! 
শান্তির ভয়ে দেশত্যাগ করিয়াছে । দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পূর্বে 
ইরাবতীর বশ্ীপ অঞ্চলে প্রতি বৎসর প্রায় ২০০,০০০ 
বহিরাগত যাতায়াত করিত। ধান কাটিবার মরগুমে উত্তর- 
্রন্ধ হইতে অনেক শ্রমজীবী কাজের সন্ধানে ব-্বীপ অঞ্চলে 
আগমন করিত । অল্পমেয়াদী ভূমি-বন্দোবন্ত প্রথা প্রচলিত 
থাকিবার ফলে বন্দ্বীপ অঞ্চলের অধিবাসিগণ প্রায়ই বাসস্থান 
পরিবর্তন করিয়া! থাকে । এই সমন্ত কারণে অপরাধীকে ধরা 
এবং তাহার শান্তিবিধান সহজসাধ্য নহে। পুর্বে গ্রাম ও 
শহরে মোড়ল এবং পুলিস কর্ধচারীদিগের অপরিচিত বহু 
ব্যপ্তিকে প্রায়ই দেখা যাইত। ফলে অপরাধীকে খুজিয় 
বাহির কর! একটা কঠন সমস্তা ছিল। এই সমন্তা এখনও 
আছে। তৃতীয়তঃ, ১৯৩০ হইতে ১৯৪০ এই ১০ বৎসরের 
মধ্যে সংঘটিত বিভিন্ন দাঙ্গা এবং বিদ্রোহের ফলেও অপরাধের 
সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল। চতুর্থতঃ, সমাজ জেল- 
থালাস কয়েদীকে ঘ্বণার দৃষ্টিতে দেখে না। সাধারণের 
ধারণ যে দগুভোগ করিবার ফলে তাহার সমস্ত অপরাধ 
দুর হইয়া সে শুক্ক হইয়াছে । বর্তমানে দেশময় ব্যাপক 
অশান্তির ফলে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, খুন ইত্যাদি 
পূর্বাপেক্ষা বহু গুণ বাড়িয়া গিয়াছে । অস্তধিপ্রবের ফলে 
সমাজ-বিরোধী শক্তিগুলি সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। ব্রহ্থাদেশে 
জনসাধারণের ধনপ্রাণ আজ নিরাপদ নহে। স্বাধীন ব্রন্ম- 
সরকার সমস্ত দোষ বিদ্রোহীদিগের্ঞঘাড়ে চাপাইয়াই যেন স্বীয় 
কর্তবা সম্পন্ন করিতে চাহেন। 


রেঞ্নুন এবং প্রোমের মধ্যে অবস্থিত তারাওয়াডি জেলা 
ব্রহ্মদেশের সর্বাপেক্ষা অপরাধপ্রবণ অঞ্ল। ১১৩১-৩২ 
সালের সায়! শান বিদ্রোহ এই ব্েলাতেই আরম্ভ হইয়াছিল । 
ব্হ্ষদেশের অন্তান্থ জেলার তুলনায় তারাওয়াডি দরিদ্র । শান 
অধিত্যকা এবং সীমান্তের পার্বত্য অধিবাসিগণ সমতলবাসী 
্রন্মজাতীয়গণের মত অপরাধপ্রবণ নহে। দখ্ডিত অপরাধী- 
দিগের মোটামুটি চার-পঞ্চমাংশ বৌদ্ধবর্াবলব্ধী। দণ্ড- 
প্রাপ্ত বাক্তিগণের মধ্যে শতকর1! ৭০ জন অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। 
বিগত যুদ্ধের পুর্বে প্রতি বৎসর প্রায় ১০০ অপরাধী প্রাণদণ্ডে 


এবং প্রায় ২০০ অপরাধী যাবক্ধীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত 
হইত । 


৫টি 


কোক-সুখ! ছুর্গা-প্রতিম। 


স্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি 


এতকাল আমরা মহ্ব-মর্ধিনী হুর্গ।-প্রতিম। দেখিয়া 
আপিতেহি। বঙ্গদেশে মংস্য-পুরাণ-বর্ঠিত ছুর্গা-প্রতিমা 
নিমিত হইয়া আদিতেছে। এই প্রতিমার মহিষাকতি 
অহ্থরের উধব দেশ বিদীর্ণ করিয়া নরারুতি অস্থ্র বিনিক্ষাস্ত 
হইয়াছে । ইহার মস্তক ও দুই হাত নরাকার, নিশ্নভাগ 
চতুষ্পন মহিষ। এইরূপ প্রতিমা পূর্ববঙ্গে ও বাকুড়া জেলায় 
নানাস্থানে অদ্যাপি নিগিত হইতেছে । দক্ষিণরাঢ়ে অস্থর 
সম্পূর্ণ নরাককৃতি হইয়াছে । মহিদের ছিন্ননুণ্ড পুথক 
প্রনর্শিত হইয়াছে । শত বৎসরের মধ্যে এই পত্রিবর্তন 
ঘটিয়াছে। 

কিন্ত কোক-মুখা ছুর্গ।-প্রতিমা অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর হয় 
নাই। শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বাকুড়া রাইপুরে এইরূপ 
প্রতিম। দেখিয়! গত ফান্ঠনের প্রবানীতে শরাইপুরের মহা- 
মায়! ও শিখরবংশ” প্রবন্ধে তাহা বর্ণন। করিয়াছেন । এই 
প্রতিমার দুর্গ! দুই হস্ত উচ্চ নাগীমৃর্তি, কিন্ত মুখ অজতুলা। 
ষড়তুক্গ! এবং আয়ুধহস্ত। । পরিধান-বন্্ সম্মুখে কুঞ্চিত। 
এইরূপ বস্ত্রপরিধান উত্তর-ভারতে, মধ্য প্রদেশে ও দক্ষিণা- 
পথে অদ্যাপি প্রচলিত আছে । রাইপুরের প্রতিমাটি পুবে 
বুক্ষতলে ছিল; এক্ষণে এক মন্দিরে স্থাশিত হইয়া পুজিত 
হইতেছে । 

কিন্ত এই প্রতিমা নৃতন নয়। মহাভারতে ভাম্মপর্বের 
ষষ্ঠ অধ্যায়ে অর্জুন ছুর্গার শব করিয়্াছেন। তিনি দুর্গাকে 
কোক-মুখা বলিয়াছেন। কোক নেকড়ে বাঘ অথব! “বুল! 
কুকুর" অর্থাৎ বন্য কুন্ুর। নেকড়ে বাঘ, বন্য কুকুর, অজ, 
শৃগাল ও বরাহ, ইহাদের মুখের সারৃশ্ত আছে। মহা 
ভারতের বর্ণনা যত নৃতনই হউক, অন্ততঃ দুই সহশ্র বৎসরের 
পুবাতন। অতএব বাইপুরের হুর্গীমুর্তির কল্পনাও দুই 
সহম্্র বৎসর পূর্বে হইয়াছিল। 

দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে কোথায় কোন্‌ রূপ 
প্রতিমা আছে, তাহ! অদ্যাপি কেহ লিপিবদ্ধ করেন নাই। 
কিছুদিন পূর্বে দক্ষিণের ভ্রিবান্দ্রমনগর হইতে অরিবাঙ্কুর 
বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থপাল আমার সহিত পত্র-ব্যবহাবে 
জিজাস! ঝরিয়াছিলেন, বঙ্গদেশে বামন-প্রতিম। ও বামন- 
মন্দির আছে কিনা । তাহার দেশে বামন-পৃজা1 অতিশয় 
প্রসিদ্ধ এবং তাহার উত্তম মন্দিরও আছে । আমি তাহার 
জিজ্ঞান্তের উত্তর করিতে পান্সি নাই । বির চারি দিব্য- 
অবতার ; যথা--কুর্ম, বরাহ, বামন ও মহস্ত। মত্স্ত- 


পুরাণে আছে, কর্ম, বরাহ ও মৎস্য অবতাঁরের আকার এই 
এই প্রাণীর আকারের তুল্য । বামন-অবতারের আকার,-.. 
একটি বালক, দক্ষিণহন্তে কমুগ্ুলু, বাম হস্ত দ্বারা যন্তকের 
উপর ছত্র ধারণ করিয়। আছে। এই চারি অবভাবের 
প্রতিমার পুজা ভারতে নিশ্চয় গুচলিত আছে। কিন্ত 
কোথায় কোথায় আছে. তাহার বিবরণ দেখি নাই । বঙ্গ- 
দেশেই কোথায় কোন্‌ কোন্‌ দেবদেবী প্রতিমা আছে, 
বোধ হয় ভাহাঁও কোন পুন্তকে লিপিবদ্ধ হয় নাই। 
বাকুড়ায় জৈনমুতি প্রচুর। বোধহয়, ইহাও মূর্তি- 
ঈক্ষণিকেরা' অবগত নহেন। বাঁকুড়ায় আরস্ত হইয় দক্ষিণ- 
বাড়ে কুর্মাবতার ধর্মঠাকুর নামে পুজিত হইতেছেন। 
উত্তর-বঙ্গে এবং দক্ষিণ-ভারতেও নাকি কৃর্ম-মৃর্তি আছে। 
কুর্মাবতার অনাধের কর্সিত নয়। আমি ১৩৫৩ বঙ্গাবের 
আধাঢ়ের পপ্রবাশী'তে বিষুর বাহ ও কৃর্-অবতার, 
শ্রাবণের পপ্রবাশী'তে বামনাবতার এবং আশ্বিনের 
'প্রবালী'তে মতশ্যাবতানের উৎপত্তি দেখাইয়াছি | চারিটির 
কল্পনাই খগবেদে আছে। তন্মধ্যে প্রথম তিনটি কালপুরুষ 
নক্ষত্র এবং মত্ম্তাবতারটি ঞ্রব-মৎ্ম্য অবলঘনে কল্লিত 
হইয়াহিল। কালপুরুষ নক্ষত্র আশ্রয় করিয়াই মহিযাস্থর 
এবং আরও অনেক পৌরাণিক উপাখ্যানের উৎপত্তি 
হইয়াছে। দক্ষযজ্ঞ-নাশে দক্ষের অজমুখ হইয়াছিল। দক্ষও 
কালপুরুষ নক্ষত্র। খগবেদে এই দক্ষের নামও আছে, 
কালপুরুষ নক্ষত্রের মন্তকের তিনটি তারার সন্নিবেশ হইতে 
কোক-বরাহ-অঙজগ-কুক্কুর-মুখের কল্পনা হইয়াছিল। কালপুরুষ 
নক্ষত্র আশ্রয় করিয়াই খগবেদে রুদ্রের মুর্তি বণিত 
হইয়াছে । আমি ১৩৫৩ বঙ্গাঝে পৌষের 'প্রবাসী'তে দুর্গা 
প্রতিমা-কল্পনার উৎপত্তি বর্ণনা করিম়াহি। রুদ্র ও 
রুদ্রাণীর কূপ একই | শুরু যজুর্বেদে (১৬২৮ ) কুপ্রের মুখ 


কুক্কুরের তুল্য বলা হইয়াছে। 
বাইপুরের কোক-মুখা ছুগী-প্রতিমা কতকালের তাহ। 


দেব-দেবী-মুর্তি-ঈক্ষণিকেরা বলিতে পারেন। বাইপুরে 
এই দুর্গার নাম মহামায়।। তাহার পার্থে ছোট আকাবের 
আর একটি কোক-মুখ! হুর্গ।-প্রতিমা৷ আছে। লোকে তাহার 
নাম তুঙ্গভত্রা রাখিমাছে। দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রা নামে এক 
নদী আছে। কিকারণে সেন্ধীর এই নাম হইয়াছিল, 
তাহাও অনুসন্ধেয়। 

ফান্তুনের প্রবন্ধে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গমহামায়ার 
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দক্ষিণী ছাদে বন্্পরিধান ও পার্খস্থ তুঙ্গভদ্রা নামের প্রতিমা 
দেখিয়! অনুমান করেন, ইহা দক্ষিণ-দেশে নিমিত হইয়া 
রাইপুরে আনীত হইয়াছিল। অসম্ভব নয়। কিন্তু কে 
আনিয়াছিঙ্ল এবং কতকাল পূর্বে আনিয়াছিল, সে সম্বন্ধে 
আমরা কিছুই জানি না। 

রাইপুর, এই নামকে বাকুড়ার লোকে গড়রাইপুর বলে। 
রাইপুর, রায়পুর নামের অপত্রংশ এবং রায়পুর রাজপুর 
ব্যতীত অপর কিছু নয়, অর্থাৎ রাজনগর বা রাজধানী | 
কোন্‌ রাজার পুর ছিল, তা'হ। অজ্ঞাত। নিকটে শিখর- 
সাঁয়ব নামে এক বৃহৎ সায়র আছে। এই নাম হইতে 
পাইতেছি, এই সায়র শিখর-বংশীয় কোনও রাজার খনিত। 
পঞ্চকোট রাজবংশের নাম শিখর-বংশ; আর, রাজ্যের 
নাম শিখরভূম। রায়পুরে পুরাতন গড়ের চিহ্ন আছে। 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, গড়ের পরিমাণ ৮০ 
বিঘা। শিখর-সায়র গড়ের বাহিরে, পরিমাণ ১০০ বিঘা । 
ইহা হইতে অন্যান হয়, গড়নির্মাণের পরে শিখর-বংশের 
কোনও রাজা সায়র খনন করাইয়াছিলেন। কতকাল পূর্বে 
কোন্‌ বাজ। গড় নির্মাণ করাইয়াছিলেন ? 


আর এক কারণে রায়পুর বিখ্যাত হইয়াছে । ছুর্গেশ- 
নন্দিনী উপন্যাসের এতিহাসিক মুল অনুসন্ধান করিতে গিয়া 
আচার শ্রীষফুনাথ সরকার বন্পীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় 
( ৩য় সংখ্যা, ৫* ভাগ ) 'আকবরনাম।? হইতে লিখিয়াছেন, 
পাঠান কুৎলু খা উড়িষ্যা হইতে আসিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম- 
বঙ্গের গ্রাম লুঠপাট করিতেছিল। মানপিংহ উড়িষ্যা জয় 
করিবার নিমিত্ত বিহার হইতে আসিয়া জাহানাবাদে, 
বর্তমান আরামবাগে শিবির-স্থাপন করিয়াছিলেন। তখন 
বর্যাকাল আসন্ন। কুৎ্লু খা পূর্বদিকে ক্রমশঃ সৈন্যসহ 
আসিতেছিল। মানসিংহ তাহার গতি প্রতিরোধ করি- 
বার নিমিত্ত তাহার পুত্র জগৎসিংহকে এক ফৌজসহ 
পাঠাইয়। দেন। কুৎলু থ|] ধরম্পুরে আপিয়াছিল এবং 
জগৎসিংহ বায়পুবে উপস্থিত হইলে তাহার সেনাপতি 


প্রবাসী 


১৩৫৬ 

বাহাছুর কুর্ঃ তাহাকে আক্রমণ করে। বাহাদুর এক দুর্গে 
আশ্রয় লইয়াছিল। রায়পুরে যুদ্ধ হয় (২১ মে ১৫৯*)) 
মে যুদ্ধে জগৎসিংহের সৈন্য পরাজিত হয়। জগৎসিংহ 
মদ্চপানে মত্তাবস্থায় ছিলেন। বিষুপুবের রাজা বীর হাদ্ছির 
তাহাকে উদ্ধার করিয়! (হ্তীপৃষ্ঠে) নিজ রাজধানী বিষুপুরে 
লইয়া আসেন। সরকার মহাশয় রায়পুর খুঁজিয়া পান 
নাই। সে রায়পুর এই গড়রায়পুর। ইহারই সন্নিকটে 
ধরমপুর। লিখিত আছে, আরামবাগ হইতে রায়পুর ২৫ 
ক্রোশ এবং বিষ্ণুপুর ১২ ক্রোশ। এই অঞ্চলের মানচিত্রে 
দেখিতেছি, আরামবাগ হইতে রায়পুর উত্তর-পশ্চিমে প্রায় 
২৫ ক্রোশ এবং রায়পুর হইতে বিষুপুর প্রায় ১২ ক্রোশই 


বটে। রায়পুর হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এক কীচা বস্তা 


আছে। জগত্সিংহ আরামবাগ হইতে গোঘাট--গোঘাট 
হইতে গড়বেতা এবং গড়বেতা হইতে রায়পুরে আসিয়া 
থাকিবেন। রায়পুর কাসাই নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। 
ব্্তমানে ইহ1 বাকুড়ার একটি থানা । 


প্রায় ১৫ বৎসর হইল, ঢাকার এঁতিহাসিক শ্রীনলিনীকাস্ত 
উট্টশালী (এক্ষণে স্বর্গগত) আমায় এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, 
বাকুড়া জেলার একস্থানে এক যুদ্ধ হইয়াছিল; এক নদীর 
তীরে; মেখানে বেতবন ছিল। বাকুড়ার কোন্‌ স্থানে 
নদী এবং বেতবন আছে, তিনি জানিতে চাহিয়ীছিলেন। 
তৎকালে অনুসন্ধান করিয়া আমি বাঁকুড়া জেলায় বেতগাছ 
পাই নাই। পরে জানিয়াছি, দক্ষিণে দ্বারকেশ্বর নদীর তীরে 
বেতগাছ আছে। কাহারা যুদ্ধ করিয়াছিল, আমি তৃলিগনা 
গিয়াছি। আমার বোধ হইতেছে, ভট্টশালী মহাশয় যে 
ুদ্ধস্থল খুঁজিয়াছিলেন, তাহা এই রায়পুর । সেখানে 
কাপাই নদী আছে। চারি বৎসর হইল আমি জানিয়াছি, 
কাসাই নদদদীকৃূলে বেতসগাছ আছে । বোধহয় পূর্বে রায়পুরে 
অসংখ্য বেতস গাছ ছিল। কাসাই নদী তীরবর্তী লোকেরা 
ংস্কৃত কবিপ্রসিদ্ধ বেতদলতাকে বেত বলে (প্রবাসী, 
১৩৫৫ | মাঘ)। 





আমীর খসরু 


এ. এন. এম. বজলুর রশীদ 


তৃতীয়ে হিন্দ (ভারতের তোতা পাখী) আমীর খসরু 
১২৫৪ জ্ষ্টাব্ধে বিন্ময়কর প্রতিভা লইয়া! জন্মগ্রহণ করেন। 
তাহার পিতা আমীর শরফুদ্দীন মাহমুদ শমসী ছিলেন বল্খের 
অধিবাসী । ভারতে ভাগ্যান্বেষণে আসিয়া তিনি পাতিয়ালায় 
স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। আমীর খসরুর 
মাতা ছিলেন সুলতান গিয়্াস্উদ্দীন বলবনের অন্যতম সমর- 
সচিব ইমদাছুল মুল্কের কন্যা । 

আমীর খসরুর বয়স যখন নয় বংসর তখন তাহার পিতা 
যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাপত্যাগ করেন। মাতা পুত্রের সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার 
সুষ্ঠ, ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । বীর্ধবতী মাতার তত্বাবধানে ও 
সজাগ দৃষ্টির ছা'য়।তলে আমীর থসরু সর্ব বিদ্ভায় পারদশাঁ 
হইয়া উঠিলেন | বাল্যকাল হইতেই তাহার কবি-প্রতিভ।র 
ক্ষরণ হইতে থাকে-_চারিদিকের হ্ুন্দর পরিবেশ ও 
সজীব প্রাণের স্পর্শ তাহার কবি-মনকে বিচিত্র ভাব- 
চেতনায় বিকশিত করিয়া তাহার অস্তরে অপার রসমাধুর্ 
ও রূপসুষমার হুষ্টি করিল । 

দিষ্ীর তখ.তে তখন ভাঙাগড়া চলিয়াছে-_শাহীরজ্ে- 
রঞ্রিত সিংহাসনে একের পর এক সুলতানের আবির্ভীব হই- 
তেছে। যুদ্ধবিগ্রহ, ষড়যন্ত্র, বিপ্লব ও বিদ্রোহ দিল্লীর আব- 
হাওয়া বিষাক্ত ও তিক্ত করিয়া তুলিয়াছে। খসরুর কবি-মন 
ইহাতে পীড়িত হইলেও যে নিভৃত জগৎ তিনি তাহার 
অন্তর্লোকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহার ভিতর নিমজ্জিত হইয়া 
কাব্যরস আস্বাদন ও পরিবেশন হইতে তিনি বিরত হন 
নাই। কবির নির্লিপ্ত ও নিরাসক্ত মন শত কোলাহল 
ও বিক্ষোভের মধ্যেও লঙ্দরের ধ্যানে সমাহিত থাকিত। 
প্রন্কতির বিচিত্র লীলার ভিতর চিরনুদ্দরের সান্নিধ্য ও 
সংস্পর্শের অনুভূতি তাহার মনে নিবিড় ও গভীর হইয়া 
উঠে । এই গভীর উপলব্ধি কবির জীবনে আরও বিচিজ্ঞ ও 
সুঙ্দর হুইয়া দেখ! দেয় এক মহাতপা সাধকের সাহচর্ধে। 
তাহার কথা যথাসময়ে উল্লিখিত হইবে । 


বিশ বংসর বয়স হইতে তাহার কর্মজীবন সুরু হয়। 
বহু ভাগ্যবিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়৷ তিনি বিচিত্র অভিজতা লাভ 
“করেন । দুলত।ন গিয়ানুদ্ধীন বলবনের পুত্র বাংলার শাসন- 
কত নুঘরা খানের সহিত তিনি বাংলাদেশে আগমন করেন । 
কিন্ত বাংলাদেশের আবহাওয়া তাহার সহ না হওয়ায় তিনি 
দি্গী ফিরিয়া আসেন। দিল্লীতে জাসিয়া নুলতান-পুজ 
মুহাম্মদের সহিত তাহার পরিচয় হয়। এই পরিচয় শেষে 
নিবিড় বন্ধুত্বে পরিণত হুইল । মুহাম্মদ ক্রমে খসরুর একজন 


অন্থরক্ত ভক্ত ও সমঝদার হইয়া! পড়েন। বজ্ধুর সাহচর্য ও 
অস্তরঙ্গতার ভিতর দিয়া খসরুর দিন কাটিতেছিল। উত্তর 
ভারতের পথ দিয়! তখন হুধর্ধ মুখলগণ বার বার ভারতবর্ষ 
আক্রমণ করিতেছিল। তাহাদের সহিত এক সংঘর্ষে মুহাম্মদ 
নিহত ও খসরু বন্দী হন। খন্দীদশায় অশেষ ছঃখকষ্ঠ ও 
যন্ত্রণা ভোগ করিবার পর তিনি মুক্তিলাভ করেন। 

এই মুক্তি তাহার জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ের স্থচন! 
করিল । ক্ষতবিক্ষত হাদয়ে ও বিক্ষুপ্ধ চিত্ডে খসরু মায়ের 
স্বেহশীতল আশ্রয়ে ফিরিয়। আসিলেন। জননীর কল্যাণকর- 
ম্পর্শে তাহার দেহমনের সকল প্লাশি দুর হইল, সমস্ত সংশয় 
ও বেদনার নিরসন হইল। কায়কোবাদ তখন দিষ্লীর তখ তে 
বপিয়াছেন। তাহার দরবারে উপস্থিত হইতেই তিনি থসরুকে 
সাদরে গ্রহণ করিলেন। সুলত।ন কায়কোবাদের উচ্ছ অলতায় 
তাহার পিতা বাংলার শাসনকতণ বুঘর! খান বিরক্ত হন এবং 
পুত্রকে সংযত ও কর্তব্যনিষ্ঠ হইতে উপদেশ প্রদান করেন। 
ইহাতে পারিষদবর্গ-চাঁলিত সুলতান কায়কোবাদই পিতার উপর 
কুদ্ধ হইয়া উঠেন, কিন্তু পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইতেই তিনি 
তাহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। পিতাপুত্রের মিলন হইল 
এবং কায়কোবাদের অন্থরোধে খসরু এই মিলনকে অমর 
করিবার জন্য “কিরাহ্ুস্‌-সাদাইনে' এই কাহিনীর কাব্যন্সপ 
দান করেন। এই কাব্যই কবির প্রথম “মসনভী” | 

কায়কোবাদের পর সুলতান জালালুদ্ধীন খল্জীর দরবারে 
থসরু উচ্চতম সভাসদ ও সভাকবির পদে অভিষিক্ত হুন। 
পরবর্তা ুলতান আলাউদ্ধীন খল্জীও তাহাকে এই সম্মানিত 
পদে প্রতিষ্ঠিত করেন । এই সময় তাহার কাব্যপ্রতিভার সম্যক্‌ 
ক্ষুরণ ও ব্যাপ্তি হয়। আলাউদ্দীন খিল্জীর কাব্যরসিক 
পুত্র খিজির খানের সহিত তাহার গভীর হৃদ্যতার সম্পর্ক স্থাপিত 
হয়। এই হদ্যত| ও বন্ধুত্বকে কেন্ত্র করিয়া! কবর কাব্যশক্তি 
ও প্রকাশভঙ্গী অপূর্ব বিশিষ্টতা লাভ করে। খিজির খানের 
বীরত্ব-কাহিনীকে তিনি আপনার অন্পম ছন্দে গ্রথিত করিয়া 
“কেমূসায়ে খিজির খান” কাব্যে কালজয়ী অমরত্ব দান করেন । 

এই পর্যন্ত কবির বিখ্যাত চারিটি “দিওয়ানে'র মধ্যে 
তুহ.ফাতুস্‌ সিগর+ বা তরুণের দান ও “ওয়াসতুল হায়াত” বা 
মধ্য বয়সের" দ'ন-_এই ছুইখানি দিওয়ান প্রকাশিত হুইয়াছে। 
তরুপ বয়সের স্বপ্ন ও প্র্যণচাঞ্চল্য এবং মধ্য বয়সের ভাব- 
গাস্তীর্ষ ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার আনন্দ-বেদনা যথাক্রমে 
প্রথম ও দ্বিতীয় দ্িওয়ানে স্থান লাভ করিয়াছে। “গুরবাতুল 
কামাল" বা পূর্ণ জালোক এবং “বকেয়া, মৃকেয়” তখনও 
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পরিণত বয়সের পরম উপলদ্ধি ও প্রেমধর্মের পূর্ণ পরিণতির 
অপেক্ষায় আছে। পরবর্তী জীবনে সুধী ভাবের যে 
অনাবিল আনন্দ তাহার জীবনকে সার্থক, সুন্দর ও পরি- 
পূর্ণতা দান করিয়াছিল সেই নিবিড় আনন্বরসের আম্বাদ 
তখন পর্ধস্ত মুর্ূশেদের অভাবে তাহার অন্তরে দান] বীখিয়া 
উঠিতে পারে নাই, কিন্ত কবি-জীবনের প্রথম হইতেই 
চিরনুন্দরের সান্নিধ্যলাভের জন্য তিনি হৃদয়ে যে বেদন! 
অন্ুতব করিতেন, প্রেমাম্পদের সহিত মিলনাকাজ্ষার যে 
ব্যাকুলতা তাহার হৃদয়ের নিভৃত কোণে ঝুঁড়ির বক্ষে অবরুদ্ধ 
গন্ধের ন্যায় উচ্ছুসিত ও পুণ্ত্ীভৃত হইয়া উঠিত তাহার আভাস 
ও নিবিড়তার স্পর্শ কাব্যের ছন্দে ছন্ছে ফুটিয়৷ উঠিয়াছে। 
কিন্ত তখন পর্যন্ত সেই অস্বভূতি নুম্পঞ্ট পথের সন্ধান বা 
ইঙ্গিত লাভ করে নাই। 


খসরুর কবি-প্রতিভ] ছিল বিন্ময়কর, তাহার খ্যাতি 
ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করিয়া! ভ্রাক্ষাকু্ধপরিপূর্ণ 
পারন্তের সীমা পর্ধস্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে । হাফিজ, সাদি ও 
রুমির অনন্ভসাধারণ কবি-প্রতিভা ও কাব্যরসমুগ্ধ পারস্ত- 
বাসীদের পক্ষে বিদেশী কবিকে স্বীকার বা গ্রহণ করা 
অচিস্তনীয় ব্যাপার ছিল, কিন্তু খসরুর বিরাট ও সর্বতোমুখী 
প্রতিভায় বিশ্মিত হইয়া পারসিকগণ থসপ্চকে রুমি, জামি 
ও সাদির পার্খেই সাদরে স্থান দিতে কু! বোধ করে নাই। 
জার কোনও ফারশী ভাষার লেখক ভারতীয় কবির এই 
সৌভাগ্যলাভ হয় নাই। এই প্রপঞ্গে বিখ্যাত মুসলমান 
মণীধী শিবলী নোমানি বলিয়াছেন, “গত ছয় শত বৎসরের 
মধ্যে আমীর খসরুর গ্ঠায় বিভিন্নযুখী প্রতিভার অধিকারী 
কবি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন নাই।, বন্ততঃ পারন্তদেশের 
কাব্যক্ষেত্রেও এইরূপ বিরাট কবি-মনীষীর আবির্ভাব থুবই 
কম হইয়াছে । সাদী, হাফেন্ত বা ফেরদৌসী কাব্যরচনার 
এক একটি বিশিষ্ট ক্ষেত্র ও প্রকাশতঙ্ির ভিতর দিয়া নিজ নিজ 
ভাবধারা প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্ত আমীর খসরুর মসনভী, 
গজল, কাসিদ! ও রুবাই ফারসী কাব্যরস পরিবেশনের এই 
প্রধান চাটি ধারায় বিচিত্র ভাবরসের বি করিয়াছেন । 

আমীর খসরু এক জন বিখ্যাত সঙ্গীতবিদ্‌ এবং সুরকারও 
ছিলেন। তাহার আবিষ্কৃত সেতার বাস্তযস্ত্র ভারতীয় মার্গ 
সঙ্গীতের অন্ততম শ্রেষ্ঠ সঙ্গত ও নুরবাহুনরূপে বিরাজ 
করিতেছে । তাহার এই সেতার বস্ত্র আবিষ্কার সব্বন্ধে একটি 
গল্প প্রচলিত আছে। একদিন ভ্রমণকালে তিনি দেখিলেন 
বৃক্ষ-কোটন়ে বিলঘ্বিত একটি স্বৃত বাদরের শুফ অস্ত্রে শাখার 
জাঘাত লাগিয়া বিচিত্র ধ্বনি ও নুরসঙ্গতির স্ষ্টি হুইতেছে। 
এই অভাবনীয় দৃশ্ঠ দেখিয়! ও সুর শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া তিনি 
সেতার যন্ত্রের রপদান করেন । 

গুফী কবি খসরুর কাব্য পরিক্রমার পূর্বে ন্র্কী ভাবধারার 


প্রবামী 
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সহিত পরিচয় একান্ত প্রয়োজন। পারভ্ের গুলাবশ্ুরতিত 
ও দ্রাক্ষারসসিক্ত ভূমি হইতে ন্ুকীবাদের জন্ম । ন্ুফী সাধক- 
শ্রেষ্ঠ মৌলানা! জালালুন্বীন রুমি, জামি ও হাঁফেজের কাব্য ও 
ভাবসাধনায় উহার লালন, পোষণ ও বিকাশ হয় এবং আমীর 
খসরুর কাব্য-সাধনার ভিতর সেই সুধীবাদ ফারসী ভাষার 
মাধ্যমে ভারতবর্ষে প্রচার ও প্রসারলাভ করে। সুফীবাদ 
ইসলামের তাছ।ওউফ. বা প্রেমধর্্বের ভাবরসকে অবলম্বন 
করিয়াই বিবতিত হুইয়াছে। সৃষ্টির সহিত শ্রষ্ঠার, মানুষের 
সহিত আল্লার, প্রেমিকের সহিত প্রেমাম্পদের যে বন্ধন ও যোগ 
তাহা মূলতঃ প্রেমের যোগ । সাধক মনে করেন, তাহার সহিত 
আল্লার যে সবন্ধ তাহা অইহতুকী প্রেমের সম্বন্ধ অর্থাৎ 
যে, সন্বন্ধের মধ্যে স্বার্থের সম্পর্ক বা বাধ্যবাধকতা নাই, ভীতি 
প্রদর্শন বা শণ্তির বিধ।ন নাই--এক মধুর প্রেমের বন্ধনে 
মানুষ ষ্টার সহিত হয় যোগঘুক্ত। এই পারস্পরিক গ্রীতি 
ব্যতীত শ্রষ্টা ও স্থ্টি ছুয়েরই অস্তিত্ব নিরানন্দ ও নিরর্থক | 
প্রেমিক সুকী সাধক প্রেম-সাধনার পথে প্রেমাম্পদ আল্লার 
সান্নিধ্য ও দর্শনলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন। কারণ 
তাহার আত্মা সেই পরমাআার আনন্দময় সাহচর্য হইতে 
বঞ্চিত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া আছে-_তাই তাহার সহিত মিলনের 
জন্ত সাধকের এত ব্যগ্রতা ও ব্যাকুলতা। দেহের কারায় 
বন্দী মানবাত্মার ক্রন্দন, প্রেমাম্পদের বিরহু-বেদনায় অধীর 
সাধক-মনের আকুলত] সুফী সাধকদের রচিত কাব্য ও সঙ্গীতে 
মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের প্রেমার্ত হদয়ের আবেদন 
ফুটিয়া উঠিয়াছে পারস্যের সুফী কবি জামির ভাবগন্ভীর কণ্ঠে : 

আমার মন্তক তোমার দ্বারে করেছি নত-_ 

পারিশ্রমিকের লোভে নয়-- 

তোমার প্রেমের আদেশে । 


প্রেমাম্পদের বিরহ-বেদনা এবং তাহার প্রতি প্রেম তড্ি 
ও ব্য।কুলতা প্রকাশের জন্ত সুফী কবিগণ বহু শব্ষ ও ভাব- 
প্রতীক গ্রহণ করিয়াছেন। পারন্তের সুফীদিগের মত আমীর 
থসরুও প্রিয়া, সাকী, পিয়াল, শরাব, গুলাব প্রসৃতি 
শব প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করিয়া আপনার অন্তরের 
আনন্দ-বেদন! অন্ুভূতিরসে পিক্ত করিয়! প্রকাশ করিয়াছেন । 
আমীর খসরুর এই নুফী ভাবধার সন্ত্রীবিত ও উদ্ধীপিত 
হইয়া উঠে সাবক-শ্রেঠ নিয়ামুদ্ধীন আউলিয়ার সাহচর্য ও 
সংস্পর্শে । নুফী-সাধক নিয়ামুদন্বীন আউলিয়ার সান্গিধ্য লাভ 
করিয়া আমীর খসরুর ভাবোচ্ছাস শতধারায় বিপুল বেগে 
উৎসারিত হুইতে থাকে । বদ্ততঃ আমীর খসরুর ল্কবি- 
ও -সাধক-জীবনের পূর্ণ ক্ষু্ি ও পরিণতির ব্যাপারে 
সাধকপ্রবর নিয়ামুদ্িন আউলিয়ার অ।ধ্যাত্বিক শক্তি বিশেষ 
ভাবে কার্যকরী হুইয়াছে। যেটুকু দ্বিধা ঘ্বন্ব ও জড়তা 
খগরুর অধ্যাত্ব-জীবনকে আচ্ছন্ন ও আড় করিয়াছিল 


৪ 





আমীর খসরু ৫৪৩ 

খাজা নিয়ামুদ্ষীনের সাধনার দীন্তিতে তাহ! অপস্থত হইয়া! মিথ্যা আমি কি সন্ধানে যাব কাহার দ্বার 
যায়। পথ আমারে পথ দেখাবে এই জেনেছি সাঁর। 

আমীর খসরু ছিলেন নিম্বামুদ্ধীন আউলিয়ার নিত্য- শুধাতে যাই যারই কাছে 
সঙ্গী। একদিন খসরু খাজা! সাহেবের সহিত ভ্রমণ করিতে কথার কি তার অস্ত আছে 
করিতে যমুনা নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। যমুনা ধতই শুনি চক্ষে ততই লাগায় অন্ধকার _ 
নদীতে তখন কয়েকজন পুণ্যার্থা হিন্দু নরনারী স্বাম পথ আমারে পথ দেখাবে এই জেনেছি সার । 
করিতেছিলেন। তাহাদের দেখিয়া খাজ! সাহেব মন্তব্য আর ভক্তসাধক কবীর বলিতেছেন-_ 
করিলেন, প্রত্যেক ধর্মেরই একটি সহজ পথ আছে । খসরু ডগর1 ( পথ ) মোহে কোন দিখাই'.. 
খাজ। সাহেবের দিকে ফিরিয়া তৎক্ষণাৎ বলিলেন, আমি কিন্ত ডর নাহি কুচ্ছো! ডগর!1 না পুচ্ছে 
“কাধ, কুলাহ*কে আমার কেবলাহ বা লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ ৰাশরী শুনত কবীরা বাঢ় ঘাঈ 
করিয়াছি। বলা বাহুল্য, খাজ| সাহেব “কায. কুলাহ” নামেও পিতম (প্রিয়তম) বোলাও ত আনহারি (অন্ধকার) 
খ্যাত ছিলেন, কারণ তিনি সর্বদা মাথার এক দিকে বাকা! কি পারসে 


ভাবে টুপি পরিধান করিতেন। “কাধ, কুলাহ, শবের অর্থই 
হইল “বাকা টুপি” 
আমীর খসরুর কবিতায় বিশেষ করিয়া তাহার “পিওয়ানে” 
ভাবধারা রসপক্ক আন্ুর ফলের মত জ্বমাট বাঁধিয়া 
উঠিয়াছে। সুফী সাধকের উদারতা, ভাবতন্ময়তা ও নুদুরের 
পিপাসা তাহার দৃষ্টি ও চিন্তাশক্তিকে শ্বচ্ছ করিয়'ছে এবং 
তাহার অগ্তরে চিরমুন্দরের বিরহ-বেদন! যে তীরতালাভ 
করিয়াছে, প্রেমম্পদদের সহিত মিলনের আকাজ্ষা যে 
আশা-নিরাশার আনন্দ-বিষাদে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা! সর্ব- 
কালের মুক্তিপিপান্থ ও তত্বা্ুপন্ধিংস্ক মনকে গভীর ভাবে 
ম্পর্শ করে এবং চির অজ।নার সন্ধানে ভক্তমনকে উদ্বদ্ধ করে। 
সাধনার ক্ষেত্রে আমীর খসরু প্রেমের পথকেই বরণ করিয়া- 
ছিলেন। এই পথেযুক্তি নাই, তর্ক বিচারের স্থান নাই-_শুধু 
আছে প্রেম ও প্রীতির সহিত সকলের সঙ্গে যোগযুক্ত হুইয়! 
চিরসুম্দর প্রিয়তমের সন্ধান করা। অন্তরের নিবিড় বেদনা- 
বোধই সাধককে এই পথের নির্দেশ দান করে। রপ্রমাম্পদের 
জন্য ভক্তপ্রেমিক আমীর খসরুর প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়।ছে__ 
কোন যুক্তিই সে উন্মাদনাকে সংযত করিতে পারিতেছে না £ 
মুক্তি দিয়ে যায় কি ঢাকা 
উন্মাদনা সত্যিকার 
বুদ্ধি বিচার সকল কিছু 
লোপ পেয়েছে আজ আমার 
এ সব বালাই রইলে বিপদ-_ 
নইলে সবি চমৎকার । 
প্রেম ও বিচার এই ছুটে! চিজ 
্ যেন তফাৎ আগুন জল । 
একমাআ একনিষ্ঠ প্রেমই এই পথের পাথেয় । যুক্তিতর্ক 
মাচ্ছষের মনকে নীরস ও শুফ করিয়া তোলে- শুধু ৫প্রমই দেয় 
সেই অজানা পথের সন্ধান। রবীন্দ্রনাথ এই একই নুরে 
গাহিয়াছেন__ 


কৌন বেশরম আক মোর সাথ যাই । 
আমীর খসরুও অন্ধকারের পার হইতে প্রিয়ের আহ্বান 
শুনিতে পাইয়াছেন এবং সেই অন্ধকারের নিভৃত কোণে 
তাহার সহিত মিলিত হইয়া তিনি আপনার সকল হুঃখের 
অবপান করিতে চাহেন। 
কেমন করে বাচবো বলো! 
জীবন মরণ তোমার হাত, 
হুম মরণ আজ দাও তুমি হায় 
আর কাটে ন]! হুঃখের রাত। 
» না হয় এসে বাচাও মোরে-_- 
সইতে নারি আর জ্বলন। 
অস্তরালের অন্ধকারে 
মিলতে যে চাই তোমার সাথ । 
কিগ্ত কবি প্রেমাম্পদের দেওয়া ছুঃখকে ভয় করেন না-- 
মৌলানা কুমির কণ্ঠে ক মিল|ইয়া তিনি বলিতেছেন, 
তোমার হাতে তুখ পাবো না 
জানি আমি সুনিশ্চয় 
ছঃখ যদি দেবেই তবে 
যেমন তোমার ইচ্ছে হয়। 
পরাণ ভরে ছুখ, দিয়ে যাও, 
করে! নাকো! তিল কম্গুর : 
ছুখ. দিয়ে সুখ পেলে তুমি 
এই ভেবে খোশ. মোর হাদয়। 
এই ছুঃখের দাহ কবির অন্তরে প্রেমাম্পদের স্বতি ও 
মিলনাকাজ্ষাকে জাগ্রত রাখিতেছে, বিরহের বেদনাকে তীত্র 
করিয়া প্রিয়ের অভাবকে আরও তীব্রতর করিয়া তুলিতেছে। 
রবীন্ত্রনাথ বলিতেছেন -_ 
এই করেছ ভাল নিঠুর 
এই করেছ ভালো 
এমনি করে হাদয়ে মোর 
তীত্র দহন জ্বালো।। , 


আমার এ ধুপ না দ্বালালে 
গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে 
অংমার এ দীপ না জ্বালালে, 
দেয় নাকিছু আলে!। 
আমীর খসরুও তার বিরহতগ্ত হৃদয়ের বেদন! প্রকাশ 
করিতেছেন-_ 

“মোমের মতো! ঝরছে গ'লে 

ব্যথা-কাতর মোর হৃদয়, 
কেমন করে ভুলবে! বলো 

তোমার কাজল দীঘল চোখ, 
তোমার নীলিম নয়ন, বধূ 

ছড়িয়ে আছে আকাশময় ।” 


এই বিরহের প্রহর গণনা, অনন্ত বেদনা বক্ষে ধরিয়। 

প্রিয়তমের প্রতীক্ষায় জীবন যাপন ও কাব্যের ভিতর দিয়া 
পরম সুন্দরের প্রতি খসরুর আত্মনিবেদনের সাধন! এক 
দিন সার্থক হইয়া দেখ! দেয়। আমীর খসরু নুফী সাধনার 
সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হইয়া আত্মসমর্পণের পরম আনন্দে 
বলতেছেন, 

মন্‌ তু শুদম তু মন শুদী 

মন্‌ তন্‌ শুদম্‌ তু জা শুদী 

তা কম্‌ না গোয়েদ বাদ আবী 

মন্‌ দিগরম্‌ তু দিগরী । 


১৬৫৬ 


আমি হই তুমি, তুমি হও আমি 
আমি হুই তনু তুমি তার প্রাণ। 
যেন, ইহার পর কেহ বলিতে না পারে £ 
তোমাতে আমাতে ছুর ব্যবধান । 
শুধু সুফী কবি ও সাধক হিসাবে নহে, সর্বপ্রথম উর্ঘ লেখক 
ও এঁতিহাসিক রূপেও তাহার খ্যাতি আছে। হিন্দী 
সাহিত্যও তাহার দানে সন্বদ্ধ হইয়াছে। 


মুহাম্মদ তুগলকের রাজত্বকালের প্রারস্তে সাধকশ্রেষ্ঠ পীর 
নিয়ামুদ্জীন আউলিয়া দেহত্যাগ করেন। দিল্লীর পশ্চিম 
প্রান্তে বত'মান জঙ্গপুরায় তাহার দেহ সমাধিস্থ হয়। নিত্য 
সহচর সাধকের মৃত্যুতে আমীর খসরু সর্বত্যাগী হইয়া তাহার 
সমাধির পার্থে দিন কাটাইতে থাকেন । কিন্তু বন্ধু বিয়োগের 
বাথা তাহাকে আর অধিককাল সম করিতে হুইল না। 
খাজা! সাহেবের ম্বত্যুর ছয়মাস পরে ১৩২৮ প্রীষ্ঠাৰে তিনিও 
পরলোকে তাহার অন্থগমন করেন । 

আমীর খসরু ছিলেন “আজাদ মাঁশরাব+ বা মুক্ত ঘাটের 
সাধক অর্থাৎ সেই উদার ও মুক্ত দৃষ্টির সাধক যিনি সর্বঘটে, 
সর্বস্থানে এবং সর্বলোকে শ্রষ্টার অনস্ত মহিমা ও অস্তিত্ব অন্ুভব 
করেন। মুক্ত বিহঙ্গমের মত বন-প্রান্তর ও উদ্যানভূমির 
বিচিত্র বর্ণগদ্ধের পুষ্পসম্ভারে তিনি আস্বাদন করেন সেই পরম 
সুন্দরের উচ্ছ্বসিত প্রেমের শরাব ৷ তাই “আজাদ মাশরাতে'র 
সাধকগণ স্পর্শ করিয়াছেন সর্বকালের মান্থষের মনকে, প্রকাশ 
করিয়াছেন প্রেমময়ের অনস্ত প্রেমের লীলা-বৈশিষ্ট্যকে । 


তিমির বিদারি তোমার অভ্যুদয় 


শ্ত্রীঅমলেন্দু দত্ত 


১ 


এখানে আকাশ ছুষ্যোগ-মেঘে আক্ি হায় ভরপুর, 
সবাকার মনে বিষাদ কালিমা কে হতাশা -সুর । 
জনগণ আজি দীন হ'তে দীন-_ 
অন্ন-বস্ত্র-শাস্তিবিহীন ; 
পক্কিলতার কণ্টক লতা ধিরিয়াছে নিঃশেষে, 
রোগ-শোক-ক্ষোভ মহামারী সবে আসিছে ভীষণ বেশে ! 


২ 


জাতির জীবনে হুগ্িন এলো- খণ্ডিত দেশমাতা-_ 
ছাসিছে ভ্রাতার সর্বনাশে যে তাহারি আপন ভ্রাতা । 
সম্তান আজি জননীর কোলে, 
মরণের মাঝে পড়িতেছে ঢলে ; 
দারিত্র্য আর জনাহার এসে নিতেছে সকলি লুটি-_ 
পারে না হাচ্ছঘ বাঁচীতে জীবন ছুটি যে অন্ন খুঁটি | 


_তবু হস নাই__-ধিরিছে যে আজ অমানিশা-আদ্ধার, 
মানব-জীবন লয়ে চলে হেথ| চৌধ্যের কারবার । 
অর্থগৃর পিশাচ-শকুন 
মানুষেরে নিতি করিতেছে খুন, 
অধন্দ্ম ও পাপের প্রভাবে হ'ল সবি নিঃশেষ 
্বার্থান্বেষীর অনাচারে হায় ভরে গেল সার! দেশ | 


অধর্ন্ম ঘবে ধর্টের গলে ফাসি দিবে অবহেলে 
_€তোমারি অত্যুদয় যে তখন,__তুমি দেব, বলেছিলে, 
আবি ভারতের সেই ছুদ্দিন, 
পাপের জাধারে হয়েছে বিলীন 
' মঙ্গল তব পাকজন্ে জাগাও সবার প্রাণ; 
তমসার ঘোর বিদারি উঠুক শান্তির সামগান | 
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গোধূলির আলোয়, কাধিয়াওয়ার 


শিপ্পী হীরাাদ দুগার ও তার চিত্রকল। 
শ্রীছিজেন্দ্র মৈত্র 


সপ্প্রতি কলিকাতায় শিল্পী হীরা্টাদ ছুগারের এক শিল্পপ্রদর্শনী 
অনুষ্ঠিত হয়েছে । যে শিঙ্গীর আসন এত দিন প্রতিঠিত ছিল 
শুধু তার সতীর্থ ও অনুরাঙ্গীদের মানসলোকে, সুদীর্ঘ পচিশ 
বংসর পরে আজ নিজের সমগ্র শিল্পস্ত্টির এঙ্বধ্য সহসা সর্বব- 
সাধারণের সম্মুখে উদঘাটিত করে তিনি শিল্পরসিকদের চমক 
লাগিয়ে দিয়েছেন । 

শিল্পী হীরার্টাদের প্রাথমিক শিল্পশিক্ষ।র স্ুত্রপাত হয় 
কলিকাত৷ গবর্ণমেন্ট আর্ট স্কুলে । রবীন্রনাথ যখন শাস্তি- 
নিকেতনে কলাভবন প্রতিষ্ঠা করেন সেই সময়কার প্রথম ছাত্র- 
গোষ্ীর তিনি অন্ততম। শান্তিনিকেতনে থাকতেই শি্গী 
রূপে তার কিফিং প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। তার পর নান! 
কারণে নুদ্বীর্ঘকাল তাকে শিল্পসাধনা পরিত্যাগ করতে হয়। 
মাত্র কয়েক বছর আগে তিনি নব চেতনায় উদ্বন্ধ হয়ে আধার 
তুলি ধরলেন। বর্তমান প্রদর্শনী তারই ফল। 

এই ত হীরার্টাদের শিল্পী জীবনের অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। 
এর থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌছবার চেষ্টা করা অসমীচীন যে, শিক্গী 
শান্তিনিকেতনের ছাত্র সুতরাং তার রচনা সেই শিল্পীগোষ্ীর 
আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত যা শান্তিনিকেতন স্থল জব পেন্টিং বা 
শিল্পপদ্ধন্তি নামে পরিচিত | সেটা হওয়াই হয়ত খুব স্বাভাবিক 
ছিল। কারণ শিল্পী হগ।র যাকে গুরু বলে স্বীকার করেন সেই 
শিক্ষীশ্রেষ্ঠ নন্দলালের সংস্পর্শে এসে তার প্রভাব থেকে মুক্ত 
থাকা অসম্ভব বলেই মনে হয়। কিন্তু ব্যতিক্রম দেখা গেল শিল্পী 
সুগারের শিল্পকলায় । গুরুর প্রভাব কোথাও তার স্বকীয়তাকে 


আচ্ছন্ন করতে পারে নি। ছুগারের ছাত্রাবস্থায় নব্য-বঙ্গীয় 
শিল্পান্দোলনের ভর] জোয়ার দেখা দিলে, কিপ্ত তার কিছু- 
মাত্র" নিদর্শনও তার তখনকার শিল্পকলায় পাওয়া গেল না। 
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প্রীহীরাটাদ ছগার এ্রীনদলাঞ্গ বন্গু-স্ত ক্ষেচ 


তারপর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন শিল্পী শি্নকলা সন্বন্ধে 
তাদের নুতন নুন মতবাদ নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। ইউরোপীয় 


স্স্থি 


১৬৩৫৬ 








আধুনিক শিল্পরীতিও আজ আমাদের 
শিল্পীদের অজ্ঞাত নেই। কিন্তু শিল্পী 
হারা্টাদ সমসাময়িক যাবতীয় প্রভাব 
থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ নিজস্ব পদ্ধতিতে 
শিল্পসাধনায় রত ছিলেন। তাই তিনি 
আজ আমাদের যা উপহার দিলেন তাতে 
্বকীয়তার ও মৌলিকতার ছাপ 
সুপরিষ্ফুট। তার প্রতিভার অনন্য- 
তন্ত্রতাকে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য । 

কিন্তু শিল্পী একাস্ত ভাবেই ভারতীয় 
শিল্পের আদর্শে অনুপ্রাণিত । কিপ্ত সে 
ভারতীয়ত্ব কোন সকঙ্কীর্তার আশ্রয়ে 
বদ্ধিত হয়নি । প্রাচ্য শিল্পের অনেক 
মাধ্র্যই তার শিল্পে এসে গিয়েছে.। 
শিল্ষীর এই উদার দৃষ্টিভঙ্গীর দরুন সমা- 
লোচকের তার শিল্পে, চৈনিক, রাজ- 
স্থানী, মুঘল শৈলীর প্রভাব আবিষ্কার 
করতে সচেঞ্ হবেন। কিন্তু এই সব 
শিল্পের এঁতিহ্থ পটভুমিকা় থেকে 
হুগারের শিক্প-রচনাকে এক ব্যাপক ও 
উদ্ধার দৃষ্টির আলোকে উদ্ভাসিত করেছে, 
তাকে কোথাও আচ্ছন্ন করে অন্নকারকের 
পর্যযায়ে ফেলেঘি। 


সাধারণভাবে দেখতে গেলে হছুগারের 
শিল্প মিনিয়েচারধর্ম্ী। কিন্ত যার! 
পারদিক যুঘল অথব] রাজস্থানী মিনিয়ে- 
চারের সঙ্গে পরিচিত তারা অবস্ঠই লক্ষ্য 
করেছেন সেগুলির সঙ্গে হীরাটাদের' 
শিল্পরচনার পার্থক্য কতখানি । কোন 
জিনিসকে সুক্ষ ও দিবিষ্ভাবে দেখার 
মধ্যে একটা বিশেষ আনন্দ আছে।' 
মিনিয়েচারের এই বৈশিষ্টযটুকই শিল্পী- 








নাহারগড়, জয়পুর 


তার শিল্পকলার আঙ্গিক রূপে নিয়োবত্ধিত করেছেন, কোথাও 
শিল্পীর তুলিচালনা ও রেখারচনার দক্ষতার অহঙ্কার তাতে 
ব্যক্ত হয় নি। তার কয়েকটি রচনা ব্যতীত অধিকাংশ রচনাই 
আকারের দিক থেকে বিশাল। বিশাল চিত্রপট বিশুর্দ 
মিনিয়েচার-শিদের আশ্রয় নয়। কারণ মিনিয়েচারের 
সার্থকত৷ দৃষ্টির কেন্দ্রীভূত একাগ্রতায়। কিন্তু চিত্রপট বিরাট 
হলে প্রতিমুহুর্তে দৃষ্টিকে স্থানাস্তরিত করতে হয়। সুতরাং 
নিবিষ্ভাবে উপভোগের রস থেকে মন বঞ্চিত হয়। শিল্পী 
ছুগার মিনিয়েচারের আশ্রয় দিয়েছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী 
থেকে । এই মিনিয়েচারের প্রতি প্রবণতা শিল্পীর অস্তশিহ্িত 
বাস্তববাদিত! ও ডেকোরেটিভ মানসিকতার প্রকাশ মাত্র। 
কিন্ত শিপী ছুগার যতথানি বাস্তববার্দী তার চেয়েও ঢের বেশী 
আদর্শবাদী। মানসিকতার এই ষুগ্রধারা তার শিল্পকে 





শিল্পী স্বীরার্টাদ দুগার ও ভার চিন্রকল। 
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শিল্পী-_হীরাাদ ছগার 


এক বিশেষ মহিম] দিয়েছে । মিশিয়েচার-পন্থীদের সঙ্গে তর 
পার্থক্য এইখানেই | 
প্রশান্তি, গ্রতিঞ্কতি, জীবনের ঘটনা সব কিছুই শ্শ্পীর 
দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেছে। কিন্তু তার প্রতিভার চরম বিকাশ 
দেখতে পাওয়া যায় প্রাকৃতিক দৃষ্ঠ অস্কনে। ভারত-শিল্পে 
নিসর্গের স্থান অত্যন্ত সঙ্কীর্। অবশ্থঠ ইউরোপীয় পর্থতিতে 
শিক্পশিক্ষ। যখন আমাদের দেশে প্রবন্তিত হ'ল তখন অনেকেই 
প্রকৃতিকে বিষয়বপ্ত হিসাবে গ্রহণ করে শিঞপ্পরচন! করেছেন। 
কিও তাদের সে প্রয়াস শুধু ব্যর্থ অহ্ৃকরণেই পর্যাবসিত হয়েছে, 
মৌলিক শিল্পরচনা হয়নি | প্রকৃতির মধো যে একটি সহজ 
ভাঁবাণুতার দ্রিক আছে, সেই দিকেই আমাদের শিল্পীদের দৃষ্টি 
আকৃষ্ঠ হয়েছিল। যখন প্র।চোর বিভিন্ন দেশের শিল্পের সঙ্গে 
আমাদের পরিচয় সুরু হল তথশ রূপ-জগতের এই অবহেলিত 
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প্রাচীন মন্দির, রাজগৃহ 
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-শখতিশি তত 


রাজগীর কুগড 


দিকটির প্রতি আমাদের শল্ল-চ৮তণা জেগে উঠল । তারই 
প্রথম প্রকাশ দেখ! গেল অধণীন্দ্রনাথের নিসর্গচিত্রে। তারপর 
অনেক শিল্পীই নিসর্গ-চিত্রের দ্রিকে নজর দিয়েছেন । কোথাও 
কোথাও শিপ্দীর মৌলিকতাও লক্ষ্য করা গেছে। কিন্ত শিল্পী 
ছুগার নিসর্গ-চিত্রের ঘে রূপটি আজ আমাদের সম্মুখে উদঘাটিত 
করলেন তা এত সার্থক, এত হৃদয়গ্রাহী যে কি প্রাচীন, কি 
আধুনিক সমগ্র ভারতশিল্পে তার তুলনা পাওয়া কঠিন। তার 
আকা কাশ্মীরের চিত্রাবলীর মধ্যে যে রোমাট্টিক অথচ ম্পর্শ- 
কাতর শিল্পীমনের পরিচয় পাঁওয়! গেছে তার মাধুরী সকলের 
মনেই প্রভাব বিস্তার করবে । তারপর রাজগীর বা রাজগুহু 
উদয়পুর ও কাথিয়াওয়াড়ের দৃষ্ঠাবলী তাঁদের গাণ্ডীর্ধ্যে, বিশাল- 
তায় ও মহত্বে এক অভিনব রূপ-জগতের সন্ধান দিয়েছে। 
পূর্বেই বলেছি, শিল্গীর দৃঠ্টিভঙ্গীর মধ্যে ছুটি বিপরীত 
মানসিকতার আশ্চর্য্য সমন্বর় ঘটেছে। শিক্পীর নিসর্গ-চিত্র- 
গুলিতে এটা আরও স্পষ্ট করে অন্ছভব কর! যায়। একদিকে 
একটা নিবিড় বস্তলীনতা! (.)0),915165) চিত্রের মধ্যে সুস্থতা 
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(১৪010) ও স্থিরতা এনে দিয়েছে, আর এক দিকে আত্মলীন 
( 911016069 ) মানসিকতা বাস্তবকে আত্মসাৎ করে এফ 
অখণ্ড ভাব-জগতের সৃষ্টি করেছে । যারা শিল্পীর মনের এই 
রহস্তটুকু উপলদ্ধি না করে তার চিত্র দেখবেন তাদের কাছে 
তার অনেক চিত্রই ফোটোগ্রাফিক বা আলোকচিত্রধন্মী 
বলে প্রতীয়মান হবার সম্ভাবনা | শিল্পীর এই. বিশ্বপ্রকৃতিকে 
দেখবারও একট। বিশেষ ভঙ্গী আছে। তা হচ্ছে প্রক্কতির 
পরিচ্ছন্ন ও শীস্ত রূপের দিক- পাহাড়, গাছপালা], সরোবর 
সবকিছুই শাস্তির বিমল আলোকে সিদ্ধ । 

ষে ফুগে আমর! বস করছি, তার উত্তেজনা ও কোলাহল 
আজ যাবতীয় শিল্পকল! ও সাহিত্যে পরিব্যাপ্ত। হ্াীরা্টা 
হয় ত বিগত যুগের শেষ প্রতিনিধি । আধুনিকতার প্রভবমুক্ত 
এই শিল্পী চেষ্টা করেছেন নুন্দরকে সুন্দরতর করে প্রকাশ, 
করতে, তাই তার শিল্পে পাওয়া যায় সুক্মতা, মননলীলতা 
সুস্থতা ও শাস্তি এই কয়টির সমন্যয় | 





নব-বোধন 
প্রীমণীন্দ্রঈারায়ণ রায় 


ভত্তিপ উমেদারের তালিকায় নাম ছিল শ'খানেকেরও 
বেশী। তথাপি সুরবাল। আসতে না আসতেই “বেড” পেয়ে 
গেল। সেটা তদ্বিরের জোরে নয়, তার নিজের কোন বিশেষ 
গুণের জন্তও নয়, শ্রেফ তার রোগের গুরুত্বের জন্ত | 

আটউট-ডোরের ডাক্তার হছু'চারবার তার পেট টিপেই 
ভ্রকুটি করে বললে, এত দিন আনেন নি কেন একে ? এখন 
তে! দেখছি একেবারে শেষ অবস্থা--অপারেশন ছাড়! কোন 
উপায়ই নেই। রাজী আছেন আপনার! ? 

পাছে নুরবাল! শেষ মুহুর্তে আবার একটা গোলমালের 
সৃষ্টি করে বসে সেই আশঙ্কায় রসময় তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিয়ে 
ফৈললে, নিশ্চয়__সেইজজন্তই তো অত দূর থেকে এখানে আসা। 

লেখাপড়ার পর্ব শেষ করে ডাক্তার পালের কুলিকে 
সংক্ষেপে বললেন, ফিমেল সাক্জিক্যাল। 

কুলিটিও তৎক্ষণাৎ সুরবালার কাছে এগিয়ে এসে বললে, 
চলিয়ে মাইজী- উপর চলিয়ে। 

কিন্তু তুরবাল! অনড়-_সে যেন পাথরের মুগ্তি। 

ভিড় ঠেলে রসময় নিজেই তার কাছে এগিয়ে গেল, তার 
হাত ধরে অনুনয়ের কোমল স্বরে বললে, ওঠ, উপরে যাও 
তুমি_-তোমাকে ভ্তি করে নেওয়া হয়েছে। 

ঠাতে ঠাত চেপে এতক্ষণ আত্মসম্বরথ করেছিল নুরবালা, 
কিন্ত এবার তার অত যত্বের অত শক্ত বাধ একেবারেই ভেঙে 
পড়ল। বরবর করে কেদে ফেলে সে বললে, আবার 
তোমায় দেখতে পাব তো ? 

কি পাগল [-_রসময় বিব্রত হুয়ে বললে । 

ঘরতর! লোক, জোড়া জোড় অনেকগুলি চোখ কৃতৃহলী 
হয়ে তাদের উপর এসে পড়েছে । তথাপি স্বামীকে প্রায় 
জড়িয়ে ধরেই নুরবালা আবার বললে, বড্ভ ভয় করছে 
আমার । 

€ছিঃ 1” রসমগ্ন ভত্সনার সুরে আহ্বীসের ,মিশাল দিয়ে 
উত্তর দিলে, বলি নি তোমায় ? খুব ভাল ব্যবস্থা আছে এখানে, 
স্বরাজ হবার পর আরও ভাল হয়েছে- বাড়ীর চেয়ে কত 
ভাল! 

রসময় বলেছিল সবই। আজন্ম পল্লীবাসিনী শ্ীকে 
কলকাতার হাসপাতালে যেতে রার্জী করাবার জন্ত জানা সত্য 
জার কল্পনার সৃষ্টি একত্র মিশিয়ে সরকারী হাসপাতাঁলকে সে 
স্ত্রীর চোখের সামনে ফুটিয়ে তুলেছিল অপূর্বা মনোহর রূপে । 


রোগনিষ্ মানুষকে নিরাময় করবার জন্ত বিজ্ঞানের যে 
অপরিমেয় দান তাকেই সাধারণের কাজে লাগাবার দুব্যবস্থার 


বাহিক রূপই তে। হাসপাতাল । বড় ডাক্তারের মোটা দক্ষিণা, 
ভাল ভাল ওষুধ আর হুক্মাতিগ্প্ম যন্ত্রপাতির দাম দেবার 
সাধ্য গরীবের নেই বলেই বড়লোকদের উপর ট্যাক্স বসিয়ে 
সেই টাকায় হাসপাতাল গড়া হয়েছে । শ্বরাজ হুবার পন 
হাসপাতালের নুব্যবস্থা সম্বন্ধে আরে অনেক কথাই বলে- 
ছিল রসময়। ৃ 

সুরবালার মনে ছিল সবই, কিন্ত স্বতি থেকে এক ফোটাও 
সান্তনা পেলে না সে, স্বামীর মুখের কথাগুলি থেকেও নয় । 
সব কথ! কানেও গেল না তার- নিজের বুকেরই অবিরাম 
টিপ টিপ শবের নীচে ধেন চাপা পড়ে গেল সেখুলি। 

আরও 'ছুর্দৈব_বিদায়কালে স্বামীর মুখ ভাল করে 
দেখতেও পেলে না সে। 

বুক ফেটে কান্না উঠেছে তার। শ্রাবণের বৃষ্টিধারার মত 
উদ্বেলিত অশ্রুর অবিরাম প্রবাহকে তেদ করে চোখের দৃষ্টি 
যেতে পারে না। অতগুলি সিড়ি ডিঙিয়ে, অতবড় বারান্গ। 
অতিক্রম করে, অতগুলি কামর! পার হয়ে কতক্ষণে কেমন 
করে যে নিঞ্ের ওয়ার্ডে এসে সে পৌঁছল তা সে বুঝতেও 
পারলে ন]। 

কিন্ত অমন যে অবিরল অশ্রুপ্রবাহ তাও ঘরে ঢুকতে না 
চুকতেই থেমে গেল-_এক নিমেষেই বাহির ও ভিতরের সর 
গলই বাম্প হয়ে উড়ে গেল যেন। দেখতে না চাইলেও থে 
দৃহ্থ তার চোখে পড়ল তা কো'ন দিন খ্বপ্পেও কল্পনা! করতে 
পারেনি সে। 


বড় হাসপাতালের সাক্জিক্যাল ওয়ার্ড । এ যেন আন্ুরিক 
প্রক্রিয়ায় মের সঙ্গে মাচুষের. মরণপণ সংগ্রামের রক্তাক্ত মুদ্ধ- 
ক্ষেত্র ।."'যেমন সব রোগ তেমনি তাদের চিকিৎসা । মানুষের 
সহজ, সাবলীল, সুন্দর বূপকে অক্ষু্ন রাখবার প্রয়াসে বিকৃতি 
ও বীভতসত।র প্রয়োগের ছুর্বোধ্য পরিকল্পনা । 

কোন না কোন অঙ্গে হয় গভীর ক্ষত, না হয় ভগ্ন বা 
বিকল অস্থি নিরে যন্ত্রণাকাতর মুখে অনিষ্ধিষ্ট প্রতীক্ষা_বিভিন্ন 
অস্বাভাবিক ভঙ্গীতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কু্কিত বা প্রসারিত করে 
আরামের প্রত্যাশায় পলক গণনা-_কাঠের পিঞ্জরের মধ্যে 
সচল দেহকে বন্দী করে নিষ্প্রাণ জড়তার ছুঃসহ ভার বহুন-_ 
উদ্ধববাহ বা উদ্ধপদ হুয়ে সন্ন্যাসের কদ্ুসাবনার অবাঞ্ছিত অনু- 
করপ-_ তুল! ও কাপড়ের বন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ দেহগুলি যেন 
মানবদেহের ক্রমবিবর্তনের এক একটি সযত্বে রক্ষিত নিদর্শন | 

ওষুধের তীব্র গন্ধের সঙ্গে গলিত ক্ষতের হুর্গন্ধের সংমিশ্রণে 
ভিতরের বাতাস বোধ করি বা নরকেরই ক্ষীণ আনাস দেয় । 


৫৫০ 


প্রবাসী 


লোহার ছোট বড় পাত্র ও কাঠেয় বিভিন্ন আক্কৃতির নানা তারপর মুখ ফিরিয়ে ডাকলে আর একটি মেয়েকে, 'টগর, .. 
অরঞ্জামের নিষ্ঠ,র নিশ্পেষণের মধ্যে যেন মানুষের সহনগীলতার নুতন এসেছেন ইনি; এঁর বিছানা, কাপড়-চোপড় ঠিক 
চরম পরীক্ষা! চলছে সেখানে। করে, দেখিয়ে গুনিয়ে বুঝিয়ে দাও সব ।” 


১৩৫৬ 








মাথার মধ্যে কেমন করে উঠল নুরবালার | যন্ত্রচালিতের 
মত সে উপয়ে উঠে এসেছিল, মুচ্ছিতের মত একটা খাটের 
উপর এলিয়ে পড়ল সে। 


স্ুরবালার চেতনা ফিরে এল একটা সম্ভাষণে, শুহ্থন তো, 
--একি- কাদছেন কেন ? 

অচেন! গলা তবে রুক্ষ নয়। শুধু মেয়েলী বলেই কোমল 
নয়; অনুনয় তো বটেই, একটু যেন আত্তরিকতারও রেশ 
আছে তাতে । সসঙ্কোচে চোখ তুলে তাকাল সুরবাল!। 


কাচা বয়সের মেয়ে তারই সমবয়সী হবে হয় তো ।* 


অদ্ভূত সাজ-__মাথায় সাপের কণার মত উদ্ধত কি এক রকমের 
চূড়া । ব্লাউজের সঙ্গে কালোপাড়ের শাড়ী এমন জাটসাট করে 
পরা যে দেহের প্রায় প্রত্যেকটি রেখাই দেখা যায়। কাপড় 
যে এত সাদা হতে পারে তা আগে ভাবতেও পারে নি স্ুর- 
বাল! । তাদের গায়ে, তার চেনা-জান]! যত মেয়ে আছে 
তাদের মত একেবারেই নয় । তবে মেমসায়েবও নয় মেয়েটি | 
এফবার চেয়েই দেখতে €পেলে সুরবালা যে এঁ নিঃসক্কোচ 
আক্রহীন মেয়েটির মুখেও বাংলার পল্লীর কচি কলাপাতার দ্গিপ্ক 
স্মলিম! মাখানো! রয়েছে-_-ঠোঁটের উপরেই থেলে বেড়াচ্ছে 
বেশ মিষ্টি রকমের হাসির চঞ্চল একটি টুকরা! । 

সে সেবিকা । সুরবালা পরে জানতে পেরেছিল যে তার 
মাম মীনা সরকার-_-এই হাসপাতালেই কাজ শিখে পরে 
চাকরি পেয়েছে। 

চোথে চোখ মিলতেই মীনা আগের চেয়েও কোমল কঠে 
বললে-_-কাদতে নেই-_ছিঃ ! কি রোগ হয়েছে আপনার? 

পেটে ব্যথা, চোক গিলে উত্তর দিলে সুরবাল! । 

পেটে ব্যথা | মীনার ক£ম্বরে উদ্বেগ বেক্ধে উঠল যেন-_ 
কৈ, দেখি । বলে তার হাতের কাগজখান। টেনে নিলে সে; 
আগ্রহের সঙ্গে পড়ল সবটা; কিন্ত পরে আশ্বাসের স্বরে 
বললে-_-না, শক্ত কিছু নয়। 

কিন্ত উনি যে বললেন, কাটাকুটি করতে হবে ? 

ফে বললেন, ডাক্তার বাবু? 

না__আমাদের উনি। 

উনি কে? ' ও--আপনার স্বামী বলেছেন ও কথা ?-_ 
বলতে বলতে হেসে ফেললে মীনা | নুরবাল! লজ্জা. পেয়ে 
চোথ নামিয়ে নিলে | 

বীনা! সহান্তক্ঠেই আবার বললে-__ডাক্তারবাবু লেখেন 
নি সেকথা । জার কাটাকুটি করতেও যদি হুয়, তাতে 
তন্বের কিছু নেই। কত জনের কত রকম কা্টাকুটিই ত এখানে 
হচ্ছে কোন্ই। 


কঠস্বর কর্তৃত্বের, মুখখানা তো! আগেই গম্ভীর হয়ে গিয়ে- “ 


ছিল--আর কোন কথা তাকে জিজ্ঞাসা করবার সাহস হ'ল না 
স্থরবালার। কিন্তু মীন! নিক্সেই চলে যাবার উপক্রম করেও 
হঠাং থমকে দাড়িয়ে আবার তাকাল সূরবালার মুখের দিকে, 
ঠিক আগের মতই মিষ্টি হেসে আশ্বাসের কোমল স্বরে বললে, 
কিছু ভাববেন না আপনি, এখানে কোন কষ্ঠ হবেন! 
আপনার । আমরা ত আছি-_-দিন হোক, রাত হোক, 
ডাকলেই কোন একজনকে আপনি নিশ্চয়ই পাবেন। 


মীন! চলে যাবার পর টগরের দিকে তাকাল সুরবালা । 

নামের সঙ্গে মুখের সাদৃষ্ঠ নেই। প্রোঢা নারী, বম্স 
ত্রিশের উপর নিশ্চয়ই | দেহের বাধুণি আর নেই, চামড়ায় 
লোল ধরেছে, মেদের বাহুল্য সুম্প্, রঙও কালো । তবে 
মুখের গড়নটি মন্দ নয়, ভাবটাও হাসিখুশী। 
শাড়ীখানার দ্ঢ ও সুবিল্তম্ত বন্ধনের মধ্যে ভালই দেখায় 
তাকে । 

একটু উঠুন ত আপনি, টগর তাকে বললে, বিছানাটা 
পেতে দিই । 

স্থরবাল! উঠে ঠাড়াল, কিন্তু কুঠিত স্বরে বললে, আপনি 
কেন? ছিঃ! আমিই পাতছি বিছানা! । . 

তা কি হয়! টগর উত্তর দিলে, আপনি হলেন. 
গিয়ে রুগগী। আমি থাকতে আপনি বিছানা পাতবেন কেন ? 

আপনি ? | 

আমি এখানকার বি | 

বি! 


পরিচ্ছন্ন - 


ঞ 


হ্যা ঝি--আমায় আপনি “তুমি বলবেন, বলে টগর ' 


বিছানায় মন দিলে । 


বিহ্বলের মত তাকিয়ে রইল সুরবালা! ৷ বাড়ীতে বি তার 


কোনদিনই ছিল না। কথাটার চলতি মানে সে জানে 
এবং সেই স্বানাটাই তার বিহ্বলতার কারণ। নিজের 
বাড়ীতে না হলেও দেশের জানাশৌন! বড়লোকের বাড়ীতে 
এ পর্যস্ত যত দাসী সে দেখেছে তাদের কারও সঙ্গেই 
এ রমনীটির কোন সাদৃষ্ঠ নেই। 
একে ছোট ঘরের মেয়ে বলে বোঝাই যায় না। ওর 
পরিস্ছশ্রতাও অসামান্ত। দেহের নির্শালতা আর বস্ত্রে 
গুভ্রতার গ্রামের ছোট জাতের মেয়েদের কেন, স্বয়ং নুর- 


বাঁলাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে ও। বিশেষ করে এই প্রত্যক্ষ 


কথাবার্ডীয়, চালচলনে : 


সত্যটা উপলব্ধি করেই নুরবালা জারও বেশী সন্কুচিত হয়ে «. 


পড়ল। 


চৈত্র 


টগরের হাতের কাজ শেষ হবার আগেই জার খাকতে 
না পেরে বলেই ফেললে সে, জাপনাকে তুমি বলে ডাকতে 
পারব না জামি। 

কি বললেন ?--চমকে সোজা হয়ে ফাড়াল টগর। 

সুরবাল। কুঠিত স্বরে জাবার বললে, আপনি যা*ই 
হউন না'কেন, আপনাকে ডাকতে “তুমি” মুখে আসবে না 
আমার । 

ফেন? 

আর কিছু না হোক, আপনি বয়সে আমার বড় সেইজতে । 

আমি আপনাকে দিদ্দি বলে ডাকব, আর আপশি আমার নাম 
' ধরে তুমি বলে ডাকবেন। 

টগর কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল তার মুখের দ্রিকে, তারপর 


হেসে ফেলে বললে, মাঝামাঝি একটা রফা করা যাক তা৷ হলে, 


কোন পক্ষেই আপনি বলবার দরকার নেই । তুমি আমায় দিদি 
বলে ডাকতে চাও ত ডেকো, তবে আমিও তোমায় দিদিমণি 
বলব.। এখন এস ত এখানে-_-না শুলেও বিছানায় উঠে বোস। 
হাসপাতালের নিয়ম বড় কড়া,_-না মানলে নাম কেটে বের 
করে দেবে। 
বেশ যত করে টগর নিজেই গুছিয়ে দ্িলে সব। চটুকরে 
একটা পরদা খাটিয়ে তারই আড়ালে স্ুরবালাকে হাসপাতা- 
লের শাড়ী ব্লাউজ পরিয়ে দিলে সে। মাথার কাছে ছোট 
আলমারিটির ভিতরে টুকিট।কি দরকারী জিনিসগুলি এবং 
উপরে ঢাকা-দেওয়া জলের গ্লাসটা গুছিয়ে রেখে তারপরে সে 
জিজ্ঞাসা করলে, কি অন্থখ করেছে তোমার দিদিমি ? 
*পেটে ব্যথা”, উত্তর দিলে সুরবালা, মোটামুটি উপসর্গগুলির 
একটা! বর্ণনাও দিলে সে। 
শুনে বিজ্ের মত ঘাড় নেড়ে টগর বললে, বুঝেছি, আতে 
ঘা হয়েছে তোমার-_-তলপেট কাটতে হবে । 
কিন্ত উনি-_মানে, তোমাদেরই এ মেয়েটি যে বললেন, 
কাটতে হুবে না? 
ওরা অমন বলেই থাকে, বলে মুখ টিপে হাসলে টগর । 
কিন্ত পরমুহুূর্ণেই ব্যস্ত হয়ে উঠে উদ্ধিগ্ন কঠে সে জাবার 
বললে, ও কি, মুখ শুকিয়ে গেল কেন? কন্ত রুম্নীর পেট কাটা 
হয় এখানে । 
হয় | 
হয় না? সপ্তাহে হ'এক জন ত নিশ্চয়ই | এ দেখ না, 
তোমার পাশেই যিনি আছেন, তার পেট কাটা হয়েছে পাচ-ছ? 
দিন আগে? 
তাকিয়ে দেখলে সুরবালা-_বুক পর্যন্ত কথ্ছলে ঢাকা 
দিয়ে মেয়েটি চিং হয়ে শুয়ে জাছে-_মুখ বিবর্ণ চোখ বোজ!। 
কিন্তু টগর জাবার তাকে আশ্বাস দিয়ে বললে, ভাল হয়ে 
_যায়,সবাই, আর খুব বে দিম কাউকে তুগতেও হয় না। এই 


নব-বোধন 
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ওকে দেখ না, উনি সেরে উঠেছেন-__পুরো তিনটি সপ্তাহও 
লাগে নি। 

আধাবয়সী যে মেয়েটিকে আঙ,ল দিয়ে দেখিয়ে টগর 
কথাগুলি বললে, সে এগিয়ে এল মুরবালার কাছে হাসিমুখে 
তার মুখের পানে চেয়ে বললে, সত্যি, ভয় পাবেন না আপনি। 
কাটবার সময় জানাই যায় না, জার সেরেও যায খুব শীগ.গির। 
এ র1 সেবা ষত্বও করেন খুব । 

অত বাড়িয়ে বল না, দিদি | 

ক্ষীণ কিন্ত তীক্ষ কণ্ঠের প্রতিবাদ কানে এল সুরবালার । 
তিন জনেই চমকে উঠল, তিন জোড়! অনুসঞ্ধিংসব চোখের দৃষ্টি 
একসঙ্গে গিয়ে পড়ল পাশের খাটে শায়িতা রোগিলটির মুখের 
উপর । রর 

কিন্ত একটুও অপ্রতিভ হ'ল না সে; বরং স্ুরটা আরও 
এক পরদ] উঁচুতে চড়িতে বললে, যত না ছাই! দশবার 
ডাকলে সাড়া পাওয়া যায় না, তার আবার--ঠোট বেঁকিয়ে 
মুখখানা ফিরিয়ে নিলে সে। 

টগরের মুখখানা একটু ঘেন কঠিন হয়ে উঠল, বেশ- একটু 
তীক্ষ কঠেই সে উত্তর দিলে, সত্যি দশ বার ডেকেও সাড়া যি 
নাই পাওয়া যেত তবে কথাটা! শোনাবার জন্ত আপনি দিদি 
আর বেঁচে থাকতেন না এতদিন । 

কিন্ত ফিরে সুরবালার মুখের দ্িফে চেয়ে হেসে ফেললে 
সে, বললে, হয়েছিল কি জান দিদিমণি? নার্স দিদিমণি- 
দের মীটিং ছিল সেদিন। যার ডিউটি ছিল জাসতে একটু দেরী 
হয়েছিল তার । সেই কথাটাই উনি সুযোগ পেলেই আজও 
শোনাচ্ছেন। 

প্রতিবাদ করলে না রোগিবীটি, কিন্তু সুরবাল! হক্চকিরে 
গেল। টগরের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তার মুখের ভাব 
সহজ হয়ে এসেছিল, কিন্ত আবার যেন সন্দেহের তে নেমে 
এল তার মুখের উপর । 

বোধ করি বা সেটা লক্ষ্য করেই টগর বললে, এস দিদি 
মণি, স্নানের ঘর-টর সব দেখিয়ে দিই তোমায়। 


দেখতে দেখতে সন্দেহ ও আশক্কার ভাবটা কেটে গেল 
স্থরবালার । রোগের বিক্কতি এখানে আছে বটে, কিন্তু 
আগাসের দৃষ্টেরও অভাব নেই । 

সত্যই বিপুল জায়োজন,- -জজন্ম পল্লীবাসিনী সুরবালার 
চোখে সে এক বিরাট বিন্দয়। 

প্রকাও ঘর, উ'চু ছাদ, ছু'ধারেই প্রশস্ত 'বারাঙ্গা, ছুদিকেই 
বড় বড় দরজা আর জানালা--ছ ছু করে অনবরত. বাতাস 
খেলছে। ভিতরে সারি সারি খাট, তার উপর পরিপাটি করে 
বিছানা পাতা । ধবধবে শাদ| চাদরের উপর টকটকে লাল: 
কম্ছল-_বর্ণের উদ্ধত বৈচিত্র্য । ছুশৃঙ্খল বিভাসেন্ জাল্ক! 


৫৫২ 





বন্ধনের মধ্যে সংযত শালীনতায় শাস্ত। প্রত্যেকটি খাটের 
মাথার কাছে ছোট, নীচু এক একটি আলমারি, নীচে 
পিকদানী। খটখটে শান-বাধানে! মেঝেতে এক তিলও ধুলে 
ৰেই-“*এমন মহ্ণ আর এমন পরিক্ষার যে মনে হয়,. ওতে 
আয়নার মত মুখই দেখা যাবে হয় তো! 

সত্যি, স্বান প্রসাধন সবকিছুরই ব্যব্থা এখানে চমৎকার ] 
নুরবাল! অবশেষে মুখ ফুটে বলেই ফেললে । তার কঠন্বরে 
উচ্ছ্বাস। 

টগর ন্মিত মুখে উত্তর দিলে, হ্থ্যা দিদিমশি-_ সরকারী 
ব্যবস্থা কিন! | গরীবের জন্ত অঢেল টাকা ঢেলে এ সব 
আয়োজন করেছেন এ রা । 

সুরবালাকে নিজের বিছানায় বপিয়ে দিয়ে টগর খললে, 
বোস তুমি দিদিমশি, তোমার ছুধের কথাট। বলে আসি। 

হ্ধ! 

হ্যা গো-_-ভর্তির দিন রুগ্ীকে ছুধ ছাড়া আর কিছুই দেওয়া 
হয় না। আর তোমার য! রোগ--ক*দিন কেবল ছুধ খেয়েই 
থাকতে হয় কে জানে ! 

সে ভাবন! সুরবালার মনে ওঠে নি। সে ভাবছিল কেবল 
এ ছুধের কথা_স্লিপ্ব, সুমিষ্ট প্রাণপূর্ণ অস্বতের নিশ্চিত প্রাপ্তির 
অপ্রত্যাশিত প্রতিশ্রুতির ৷ 

পাড়াঙ্গায়ের মেয়ে, পাড়াগীয়ের বৌ সুরবাল।। তথাপি 
ছুধ বন্তটি তার কাছে হুর্লভ। যৌথ পরিবারের অন্নবস্ত্রের 
সংস্থান করবার পর গরীব স্বামী তার জন্ত ছুধের ব্যবস্থ! 
করতে পারে না।...অথচ সেই হুমূল্য, ছুত্প্রাপ্য বস্তটিই 
এখানে হুবে তার একমাত্র পথ্য |-- 

দাম লাগঘে না তো, দিদি ?_ সে জিজ্ঞাসাই করে ফেললে । 

টগর চমকে ফিরে তাকাল, কিন্ত হেসে ফেলে বললে, 
না! দিদি, ওষুধ-পথ্যের দাম লাগে না এখানে-_গরীবদের 
ওয়ার্ড কি না এটা ! 

তবুবিষ্বাস হয় না। টগর চলে যাবান্ন পরেও বিহ্বলের 
মত ভাবতে থাকে গুরবাল! । 

কিন্ত সত্যই ছুব এল! 

ঠিক হছথের স্বাদ অবন্ঠ নয়। রগুটাও কেমন যেন কালচে 
ধরণের । তবু তা ছুধ, জার সঙ্গে চিনিও-_পাড়াগগায়ে যা সে 


চোখেও দেখতে পায় না। পরিমাণে এত বেশী যে সবটা সে 
খেতেও পারলে না । তলায় জনেকটা! থাকতেই গ্লাসটা নামিয়ে 
প্লাখলে সুরবালা। | 

ফেমন খেলেন ছধ? 


চমকে ফিরে তাকাল গুরবালা। পাশের খাটের সেই 
মেয়েট,--একটু আগেই টগরের সঙ্গে যে তর্ক করেছে, তার 
দিকে তাকিয়ে রয়েছে । মেষেটর ঠোঁটের কোণে বিজ্রপের 
তীস্ক এক চুঁকর! হাসি। 


বার্সী 


১৩৫৬: 





থতমত খেয়ে সুরবাল! বললে, একটু পানসে- কীচা 
গাইয়ের হুধ হবে বা! 

“তার জন্ত নয়” মেয়েটি ঘাড় নেড়ে বললে, “এক সের হবে 
ভি দের ছা রেলে রনির পর সী রয়েছে পিহাঃ বাটিররা। 
নাকি না 1” 

বড্ড রূঢ় শোনাল কথাটা । নসুরবালার মনে হুল ধেন 
তারই গায়ে বিধছে। টগর বা সেই চূড়া মাথায় মেয়েটি বা 
আর কেউ শুনতে পেলে কি যে মনে করবে তাই তেবে নিজেই 
সে বিব্রত হয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি চোখ তুলে তাকাল সে। 

স।মনে, পিছনে, ডাইনে, বায়ে কেউ কোথাও নেই, 
কেবল রোগিণীরা যে যার খাটের উপর শুয়ে আছে, জনেকেই ' 


" নিষ্ত্িত । 


স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে স্ুরবাল৷ ; ফিরে মেয়েটির মুখের 
দিকে চেয়ে বললে, টগরদি'কে দেখছি না তো | ও 

“আর কাউকেই কি দেখছেন ? মেয়েটি আগের মতই তীক্ষ 
বিজ্রপের কে বললে, “কাউকেই পাবেন না এখন, যাদের 
ডিউটি আছে তারাও এখন বিশ্রাম করছেন । এর! আপনার ম!, 
বোন বা মেয়ে কেউ তে৷ নয় যে আপনার সুখের দিকে চেয়ে 
শিয়রে জেগে বসে থাকবে !+ 

কঠিন, নির্মম কঠম্বর। জ্ুরবালার মনের তারে যে সুর 
বেজে চলেছে তার সঙ্গে ওর একেবারেই কোন সঙ্গতি নেই। 
তাই উত্তরে বলবার মত কোন কথ! ভেবে পেলে না সে। 

মেয়েটিই তাকে জিজ্ঞাসা করলে, কিছু চাই জাপনার ? 

ঘাড় নেড়ে স্বহুম্বরে সুরবালা বললে, ন!। 

তবে ঘুমোন । ওরা আসবে সেই সন্ধ্যার একটু আগে। 

ভাল লাগে না নুরবালার, না সুর না কথাগুলি। 
রোগিধীটির উপরেই তার মন বিরক্ত হয়ে ওঠে। বড্ড খিট 
খিটে ওর স্বভাব, সর্বদাই খু ধরবার জন্ত যেন ওৎ পেতে 
রয়েছে। 


কি এমন দোষ করেছেন রা | হুরবাল| ভাবে। টগরের 
হাসিমাথা মুখখানি তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে যেন) 
মনে পড়ে কচি কলাপাতা৷ রঙের সেই তরুনী সেবিকাটিকেও, 
সে আসতে না জাসতৈই কত যত্ব করে তার সবব্যবস্থা করে 
দিয়েছেন ওরা! । না! হয় মুখের উপর চোখ পেতে বিছানার 
পাশে বসে নেই কেউ । তেমন মা-বোনেরাও তো সব সময় 
থাকে না, তাদেরও তো! দরকার হয় বিশ্রামের । সব ব্যবস্থা 
করে দিয়ে তবেই না এখানকার এঁর! বিশ্রাম করতে 
গিয়েছেন । _ পু 

“আর কি চমংকারই না এখানকার ব্যবস্থা | বাইরে 
থেকে হু হু করে হাওয়া আসছে; ঘরের মধ্যে নিঃসঙ্গ মনে 
হয়না। ঘরভর! সব লোক--অথচ সব চুপচাপ । পেটের 
ভিতরটা খিদেয় দ্ধলে যাচ্ছে না, ব্যথা্টাও নেই মনে হন।.. 


চৈত্র 


আর কি নরম পরিচ্ছন্ন বিছানা | আরামে সুরবালার হু'চোখ 
বুদ্ষে এল । 

ঘুম যখন তার ভাঙল তখন বেলা পড়ে এসেছে । ঘরের 
মধ্যে অলস মধ্যান্কের সে ভৃন্ধতা আর নেই, জাগরণের চাঞ্চল্য 
বাতাসে ধ্বনির ঢেউ তুলেছে । লোকজনের পায়ের শব, 
শাড়ীর খস্‌ খমৃ, ছ'একটি ক্ষীণ কাতরোক্তি, অনেকগুলি স্ব 
কণ্ঠের সমবেত অন্পষ্ঠ গুঞ্জন সুরবালার কানে গিয়েই তার ঘুম 
তাঙিয়ে দ্িলে। 

চোখ রগড়ে উঠে বসল সে। বিহ্বলের মত চারদিকে 
তাকিয়ে দেখলে । সব কথা স্মরণ করে নিজের অবস্থাটা 
জগ্থধাবন করতে বেশ একটু সময় লাগল তার । 

না স্বপ্র নয়, অথৈ জলেও সে পড়েনি,কিস্ত পরিচিত 
কোন মুখও তার চোখে পড়ল না। 

ছুই চোখের সবটুকু দৃষ্টিশক্তি দিয়ে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান 
করেও টগরকে সে দেখতে পেলে না, মাথায় চুড়াপর1 সেই 
চেনা মেয়েটিকেও নয়। তাদের মত কাজ যারা করছে 
তাদের সব অচেনা মুখ। খরের মধ্যেও অপরিচিত মুখের 
বাহুল্য । আত্মীয়-আত্মীয়ার! রোগপিণীদের সঙ্গে দেখা করতে 
এসেছে । - 

সবচেয়ে বেশী চাঞ্ল্য দেখা যাচ্ছে বারান্দায় । ধবধবে 
সাদা শাড়ী আর সাদ! চূড়াপর! সেবিকারা তর তর করে 
যাচ্ছে আর আসছে। বড্ড চঞ্চল তাদের গতি, মুখে চে।থে 
উত্তেজনার সুষ্পঞ্ট ছাপ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হ”তিনটি মেয়ে 
একআ কথা বলতে বলতে এগিয়ে যাচ্ছে। 

শুধু মেয়ের] নয়, পুরুষেরাও । সব ক'জনই ঘুবক, অধি- 
কাংশই পেন্ট লান পরা । অঙ্মান করা যায় তারা ডাক্তার, 
তবে একথাও বোবা যায় যে ওদের সমবেত মাতামাতিটা 
চিকিৎসা! বা শুঞ্ষার মত কোন কাঙ্জের উপলক্ষে নয়। 

কতকট! বিহ্বলের মতই ওদের দিকে তাকিয়ে ছিল 
স্ুরবালা ; হঠাৎ তার কানে এল, কি দেখছেন ? 

পাশের খাটের সেই রোগিনীটি। তার ঠোঁটে হাসি-__ 
তাতে কৌতুকের চেয়ে বিজ্ঞপই বেশী। 

সুরবাল। বিব্রতের মত উত্তর দিলে, না, অমনি দেখছিলাম । 

ওরা সব সেবিকা আর হাউস-সার্জন। ওরা কি করছে 





জানেন? 

না, কফি? 

গ্রাইক করবার ফন্দী জাটছেন । 

গ্রাইক কি? 

প্রাক জানেন না? বড্ড সেকেলে তো আপনি? 
রোগিনীটি এবার শব্দ করেই হেসে উঠল । 


লঞ্জ! পেল হুরবালা, মুখ নীচু করে কৃঠিতন্বরে বললে, 
জামি ফলকাতায় থাকি না তো-_গ্রাম থেকে এসেছি। 
১৩ 


লবস্বাধন 





৫৫৩ 





তা হলেও জানা উচিত ছিল, গায়েও তো প্রাইক হয় 
শুনেছি। 

তার পর নিজেই বুঝিয়ে বললে, এরা সভা করবেন, মিছিল 
করবেন, তার পর ক্বো্ট পাকিয়ে কাজ বন্ধ করবেন । 

কেন? 

নিজেদের মাইনে বাড়াবার জত | 

মেয়েটির মুখের উপর থেকে চোখ ফিরিয়ে অন্ত দিফে' 
তাকাল নুরবাল!। শোনা কথার সঙ্গে চোখের দেখার দিল 
হ'ল না। কাঙ্জ করছে সবাই। ঘর-মোছা শেষ করে 
জমাদারনী পিকদানীগুলিকে ধোবার জন্ত একআ করছে। 
জনৈক পরিচাব্রিকা' চলং-শক্তিহ্থীনা একটি রোগিনীকে হাত 
ধরে ক্সানের ঘরের দিকে নিয়ে ধাচ্ছে। আরও আশ্বাসের 
কথা, সেবিকার চেনা পোশাক পর! অচেনা একটি মেয়ে একটি 
রোগিঙীর খাটের পাশে দাড়িয়ে তার নাড়ী দেখছে। 

কৈ, কাজ বন্ধ করেননি তো এর! নসুরবাল! ফিরে 
তাকিয়ে পাশের মেয়েটিকে উদ্দেশ করে বললে । 

মেয়েটি মুখ টিপে হেসে উতর দিলে, করেন নি, করবার 
আয়োজন করছেন। তবে সেজন্ত আমার কোনও হুর্ভাবনা 
নেই। আমার ব্যারাম সেরে গিয়েছে, কাল না হলেও পরত 
চলে যাব আমি । 

কথাটির মধ্যে অন্পষ্ঠ ইঙ্গিত য! ছিল তা কাজ করল নুর- 
বালার্‌ মনের উপর । কি একটা অজ্ঞাত বিপদের অক্ষু্ট 
আশঙ্কায় তার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল । এতক্ষণ বসেই 
ছিল সে, হঠাৎ পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল । 

শুলেন যে? পাশের সেই মেয়েটি আবার জিজ্ঞাসা করলো । 

নুরবাল! ক্ষীপন্বরে উত্তর দিলে, শরীরটা ভাল লাগছে না। 

আপনার স্বামী এলেন না আপনাকে দেখতে ? 

প্রশ্নটা সুরবালার বুকে গিয়ে লাগল একটা আখাতের মত । 
সেই সুক্ুর্ে এ কথাটাই ভাবছিল সে। বড্ড একা, নিজেকে 
ষেন বড় বেশী অসহায় মনে হচ্ছিল তার। 

প্রশ্নকারিস্বর চোখ ছুটিকে এড়িয়ে অত্যন্ত কুঠিত শ্বরে সে 
উত্তর দিলে, তিনি তো এথানে নেই, আমায় ভর্তি করে 
দিয়েই দেশে চলে গিয়েছেন । 

ও | তা কোন আত্মীয়বজনও কি জাপনার এখানে নেই ? 

না। 

ঘরের মধ্যে বিলীর আলে! ভ্বলছে, একটি নয়, অনেক- 
গুলি। তা! এত উচ্ছল যে মেঝেয় একটি শ্থচ পড়লেও বোধ 
করি স্পষ্ট দেখা যাবে । তথাপি সুরবালার চোখের সম্দুখ 
থেকে সব দৃষ্ঠই যেন এক সঙ্ষেই মুছে গেল। হ”চোখ ফেটে 
জল এল তার, এতগুলি অপরিচিত মুখের পরিবর্তে একটি চেন! 
মুখও যদি কাছে থাকত-_-সেই দেশের বাড়ীতে যেমন 
ছিল-__হুঃসহু রোগের বন্ণ সইতে পারত সে। 


৫৫৪ 





চোখের জল লুকাবার জন্ত বালিশে মুখ গুঁজল সে। 

চেনা মুখ দেখা! গেল পর দিন সকালে । 

দুম থেকে উঠতে না! উঠতেই নুরবাল। দেখতে পেলে, 
কেবল টগরকেই নয়, সেই কচি কলাপাতা রঙেয় সেবিকা 
মেয়েটিকেও । 

কাল বিকেলে দেখতে পাই নি কেন, দিদি? টগর কাছে 
আসতে না আসতেই জিজ্ঞাসা করলে নুয়বালা। 

টগর উত্তয়ে বললে, ওম! | বিকেলে দেখবে কেমম করে? 
এ মাসে ওবেলায় ডিউটি নেই তো আমার ! 

কোথায় গিয়েছিলে ?. 

যাই নি কোথাও, রাসায়ই ছিলাম । 

কাছেই বাসা বুঝি? 

বাসা আর কি--সরকারী কোয়াটার। 

টগর বুবিয়ে বললে, হাসপাতালের চৌহুদ্ধির মধ্যেই 
তাদের থাকবার জায়গা! দেওয়া হয়েছে । জায়গা মানে-_ 
বারাক-বাড়ীতে একখানি মাত্র ঘর আর ওরই সঙ্গে রাধবার 
একটু স্থাম। স্বামী আর নাবালক ছুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে 
ওরই মধ্যে তার সংসার । 

জমি সারাদিন এখানে পড়ে থাকলে সংসার কে দেখবে, 
পকৌতুকে বললে টগর । 

অপ্রতিভ হয়ে চোখ নামাল নুরবালা ; কুঠিত স্বরে বললে, 
তা বলি নি আমি । বিকেলে দেখতে পাই নি কিনা__তাই 
জিজ্ঞেস করছিলাম । 


তবু ভাল, টগর মুখ টিপে হাসল, কত রুগী আসে এখানে-_ 
তোমার মত খোঁজখবর নেয় না কেউ । 
কিছুক্ষণ পর আবার ঘখন টগর এল তখন তার হাতে 
এক বাটি ছুধ। সবটুকু সুরবালার প্লাসে ঢেলে দিয়ে 
সে বললে, তোমার পথ্যটুকু নিজেই নিয়ে এলাম দিদিমপি। 
বাঝু্ঠিখানার যা কাও-_ছুধের ব্যবসা চলে সেখানে । নাও 
চট্ট করে থেয়ে নাও। সারা দিনে জার কিছু হয়তো খেতে 
পাবে না। 
“কেন? বলার সঙ্গে সঙ্গে মুরবালার প্রসারিত হাতখানাও 
কেঁপে গেল, ্রীইক হবে বুঝি ?' 
“ধাইক 1 বলে টগর সবিম্ময়ে তার মুখের দিকে তাকাল, 
'ধ্রীইকের কথা তুমি কার কাছে শুনলে ?, 
কতকটা যন্ত্রচালিতের মতই সুরবালা পাশের খাটের 
দিকে তাকাল। শয্যা খালি__মেয়েটি বোধ করি ক্নানের 
ঘরে গিয়েছে। 
উত্তরটা জান্দাজ করে নিয়ে টগর বললে, উনি বলেছেন 
বুঝি? না, গ্রাইকের কথা তেবে বলি মি জামি। নার্স 
' বলছিলেন,সার্জন সাহেবের ঘরে তোমার ডাক পড়েছে । তিনি 


প্রবাঙ্ী 
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সত্যই খাওয়া শেষ হতে না হতেই ওদিক থেকে তার 
ডাক এল। সেবিকা মীন। তার কাছে এসে বললে, চলুন, 
সার্জন আপনাকে ডেকেছেন। 

সুদীর্ঘ আর পুথ্ধান্পুক্খ পরীক্ষা । নান] রকম যন্ত্রপাতির 
সাহায্যে মেয়ে-পুরুষ তিন-চার জন মিলে প্রায় ঘণ্টাখানেক 
ধরে তাকে পরীক্ষা করলে। তার পর ওদের মধ্যে বয়সে 
যিনি সকলের বড় তিনি মীনাকে বললেন, কালকের জন্তই 
একে “রেডি” কর। 

কালই অপারেশন হবে আপনার, খরে ফিরিয়ে এনে মীনা 
স্থরবালাকে বললে, আজ যেন আর কিছু খাবেন না, এখন 
জোলাপের ওষুধ দিচ্ছি । 

স্ুরবালার মুখে কথা! ফুটল না। পরীক্ষার নামে তার 
শরীরের উপর যে জুলুম হয়েছে সাধারণ নারীদেহের পক্ষে 
তা-ই অসহা। তার প্রতিক্রিয়াই তখনও সে কাটিয়ে উঠতে 
পারেনি। তার উপর এই ছুঃসংবাদ। ঠিক বিনামেঘে বজ্ঞ- 
পাত না হলেও বজ্রপাতের মতই ভরঙ্কর। ঘরে এসেই সে 
খাটের উপর বসে পড়েছিল, এবার হাত বাড়িয়ে খাটের 
বাু আকড়ে ধরলে সে। 


কিন্ত তার ভাব দেখে মীনা হেসে ফেললে ; বয়সে 
বেমানান হলেও মা-মাসীর মতই সুরবালার গায়ে-মাথায় 
হাত বুলাতে বুলাতে বললে, এত ভয় পাচ্ছেন কেন আপনি ? 
কিচ্ছু লাগবে না, বিশ্বাস করুন আমায়, কোথায় কাটছে, কি 
করছে তা আপনি জানতেও পারবেন না। 

মিনিট পাচেক পর কাচের গ্লাসে করে জোলাপের ওয়ুধ 
এনে সে বললে, মিষ্টি করে এনেছি, নিন, খেয়ে ফেলুন ; 

মিষ্টি ঠিকই, তবু রেড়ির তেল তো! গলায় ঢেলেই মুখ 
বিকৃত করলে স্থরবালা ; গিলে ফেলবার পর ওয়াক ওয়াক্‌ 
করে বিছানার উপর লুটিয়ে পড়ল সে। 

মীনা এবার একটু বিরক্ত হয়েই বললে, বড্ভ নার্ভাদ 
আপনি । আচ্ছা, চুপ করে শুয়ে থাকুন এখন, পা] ছুটি ঢেকে 
ন্নাখবেন। 

শুয়েও শান্তি নেই, রেড়ির তেলের প্রতিক্রিয়া তখনও 
চলছে । বিশ্রী লাগছিল মুরবালার । গা গড়াচ্ছে, জিতে 
তেলের পিচ্ছিলতার সঙ্গে গন্ধটাও লেগে রয়েছে যেন- অন্ততঃ 
মনে তো নিশ্চয়ই । আচ্ছন্নের মত বিছানায় পড়ে রইল সে। 


পেটের মধ্যে ছঃসহু একটা মোচড় অঙ্থতব করে নুরবাল! 
চোখ মেলে যখন তাকাল তখন তার মনে হু'ল যেঘুমের 
মধ্যে এতক্ষণ বোধ করি বা! স্বপ্রই দেখেছে সে। তখন ঘর 
বেশ 'শাস্ত। টগরকে কোথাও চোখে পড়ল না। কিন্তু 
বাথরুমের দিকে যেতে যেতে মীনাকে দেখতে পেলে সে। 


পত্থীক্ষা করে তোমার খাওয়! বন্ধও করে দিতে পারেন তো | বারান্দাক়্ একটি কোণে ছোট একটু ভিড় জমেছে-_ছু'তিনটি 


চৈত্ 


ছেলে জার মীনারই মত সেবিকার পোশাক-পরা কয়েকটি 
মেয়ে গোল হয়ে দাড়িয়ে নীচু গলায় কথা বলছে। কিন্ত 
সকলের মুখে চোখেই উত্তেজিত ভাব। 

কিন্ত ফিরতি পথে তাদের আর সেখানে দেখ! গেল না । 
মীনা তখন ঘরের মধ্যে। স্মিতমুখে তার কাছে এসে সে 
বললে, সুরু হয়েছে বুঝি ? এ বেলায় কিছু খাবেন না যেন-_ 
আর ও বেলায়ও কেবল বালির জল। 

একটু থেমে অপেক্ষাকৃত গম্ভীর কণ্ঠে সে আবার বললে, 
ভালই হ'ল কাল অপারেশন হয়ে যাবে আপনার । না৷ হলে 
হয়তো আর হ'তই না। 

কেন? সুরবাল! বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে । 

মীন! উত্তরে বললে, পরশ্ড থেকে আমাদের গ্রাইক হবার 
কথা আছে কি না! 

ধাইক ! প্রতিধবনির মত কথাটা উচ্চারণ করলে সুরবালা ৷ 
চকিতে মনে পড়ে গেল পাশের খাটের মেয়েটির সেই ইঙ্লিত, 
সেই শ্লেষোক্তি। একটা অব্যক্ত অশুভ সম্ভাবনার কল্পনায় 
বুক কেঁপে উঠল তার । 

নানা কারণে গলাট! শুকিয়েই ছিল; কম্পিত, অস্ফুট 
কণ্ে সে জিজ্ঞাসা করলে, সত, দিদি, সবাই মিলে কাজ বঙ্ধ 
করবেন আপনারা ? কেন? 

মুচকি হেসে মীনা উত্তর দিলে, কাজ বন্ধ লা করলে মাইনে 
যে এরা বাড়িয়ে দেয় না! 

কত মাইনে পান আপনি ? 

কত আর? সব মিলিয়ে শ'দেড়েক। 

দেড়শ' ! 

মোটে দেড়শ”, বলুন তো, ওতে কি কুলোয়? 

কুলোয় না? 

ওমা ! কুলোবে কেমন করে জিমিসপত্রের যা দাম | 

স্ুরবালা অবাক হয়ে মীনার মুখের দিকে চেয়ে রইল। 
সনস্ত ব্যাপারটাই তার কাছে এক হূর্বোধ্য প্রহেলিকা। 
স্রাইক, মীনার অভাববোধের তীব্রতা, তার বেতনের হার, 
এর কোনটাই সে বুঝতে পারে না, কারণ এর কোনটাই তার 
অভিজ্ঞতার জগতের অন্তভুক্তি নয়। দেড়শ” টাকা একত্র 
জীবনে কোন দিনই €স চোখে দেখে নি, কঙঈগঈনাও করতে 
পারে নাকত। 

কথাটা মুখ ফুটে বলেই ফেললে সে, আমাদে্ কিন্তু ষাট 
টাকা মাইনেতেই চালাতে হুয়। 

ষাট ষীকা ! | 

মীনা হঠাৎ যেন মুষড়ে পড়ল । এতক্ষণ বেশ হাসিবুশি 
ছিল তার মুখ; গ্রাইকের কথা বলতে বলতে উৎসাহে 
উদ্ধীপনায় তার স্তামবর্ণ মুখখানি বেশ একটু লালই যেন হয়ে 
উঠেছিল। কিস্ত এক মুক্ুর্েই সবই বদলে গেল। থতমত 


নব-বোধন 


৫৫৫ 
খেয়ে সে বললে, ষাট টাকা! কি করেন আপনি- মানে, 
জাপনার স্বামী ? 

মাষ্টারি করেন। 
ও, মাষ্টারি ! 


বলে চপ করলে মীনা; অকারণেই ফিডিং কাপটা এক 
জায়গা থেকে তুলে আর এক জায়গায় রাখলে; তার পর 
সুরবালার মুখের পানে চেয়ে বললে, না, আমাদের চলে না। 


পর দিন নিষ্ি সময়ে অপারেশন হয়ে গেল। 

সেটা শোন! কথা, ঠিক কি যে হয়েছে সুপবাল। তা 
জানতেও পারে নি। আছে কতকগুলি এলোমেলো স্বতি 
আর অসন্ যগ্ত্রণা! 


ব্যথার অনুভূতি অবসন্ত নুতন কিছু নয়-_-পেটের ব্যথাই 
ত তার রোগ। কিন্তু এবারের অঙ্ুভূতি অভূতপূর্ব্ব। পেটের 
উপরে কে বুঝি একরাশ হ্বলস্ত কয়ল! রেখে দিয়েছে, থেকে 
থেকে দপ দপ করে ভ্বলছে সারা জায়গাটা । আর কেবল 
পেটেই তে নয়__সমন্ত দেহেই অসম যন্ত্রণা! | ব্যথার অনুভূতি 
ছাড়া মনের আর যেন কোন উপলব্ধিই নেই। 

তবে ভাস! ভাসা স্মৃতি আছে। শ্ত্রী পুরুষ কত রকমের 
লোক, কত উদ্ভট আওয়াজ আর একটা উৎকট গঞ্গমিশ্রিত 
তীব্র আস্বাদের । আর ওরই সঙ্গে কানে গিয়েছিল ঢাকের 
বাজনা,* শ'থানেক ঢাকের একটা মিছিল যেন দূর থেকে তার 
দিকে এগিয়ে আসছিল । তবু ওরই মধ্যে ঘুমও এসেছিল-_ 
গভীর নুযুণ্তি। 

কিন্ত সে ঘুম সে শাস্তি আর নেই-_-আছে কেবল পেটের 
মধ্যে অসহ্থ ঘবলুনি, মাথার মধ্যে শুহ্ততার ছর্বহু এক বোবা, 
স্বতির পরতে পরতে সেই গন্ধ ও আম্বাদের ঘন প্রলেপ জার 
তারই প্রতিক্রিয়ায় একটা ছর্মান্ত, অসংবরণীয় বিবমিষা । 

ওরই একটা অপ্রতিরোধ্য আক্ষেপের মধ্যে একবার 
একটা নিবিড় স্পর্শ অনুভব করেছিল সে, একজন তার মুখের 
মধ্যে এক টুকরা বরফ পুরে দিয়ে স্রেহমাথা কণ্ঠে তাকে 
বলেছিল, এটা চুষুন তো-_কিছু ভয় নেই আপনার-_লীগগিরই 
সেরে উঠবেন । 

সিসার মত ভারী চোখের পাতা ছটিকে টেনে তুলে জবা- 
ফুলের মত লাল চোখ ছুটি দিয়ে তাকিয়ে তাকে চিনতে 
পেরেছিল সুরবাল!, সে মীনা! । 

কিন্ত সে যেন কত মুগ আগের কথা । সেবিকা মীনার 
কচি কলাপাতা ব্রঙের ন্ুভৌল মুখখানি কোথায় মিলিয়ে 
গিয়েছে, থেষে গিয়েছে তার মধুর কণন্বর, মুখের মধ্যে বরফের 
টুকরা দুরে থাক্‌, এক ফোটা জলও যে কোন দিন পড়েছিল 
তাও মনে হয় না। আছে কেবল পেটের মধ্যে অসম্থ একটা 
দপ দপানি, মুখ থেকে বুক পধ্যন্ত উর মরুদির উত্তপ্ত 
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গুফতা, আর দেহের প্রতি অণুপরমাধুতে সেই উৎকট বিবমিষার 
অপ্রতিরোধ্য আক্ষেপ। 

জল-_ওমা- একটু জল দাও গো ! 

বমি করবার একটা ব্যর্থ চেষ্টার অবসানে সুরবালা 
ক্ষীণকণষ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল । 

পাশের খাটের উপর থেকে উতানশক্তিরহিত রোগিনীটি 
আয় একপঞ্নকে সপ্ধোধন করে বললে, ওকে একটু জল দাও 
না দিদি, আহা, বড্ড কণ্ঠ পাচ্ছেন উনি । 

“এই দিই।” আ'র একটি মেয়ে বললে । জল নিয়ে এগিয়েও 
এল সে, ফীডিং কাপের নলটা সুরবালার মুখের মধ্যে চুকিয়ে 
দিয়ে বললে, নিন, জল থান। 


চোষে! করে অনেকটা জল টেনে খেয়ে ফেললে স্ুরবালা, " 


তারপর চোখ মেলে তাকাল সে। 

দিদি কোথায়__টগরদি? অক্ফুট জড়িত কঠে সে জিজ্ঞাস! 
করলে । 

উত্তর হ'ল, ও মা-__সেকি আর এখানে আছে | 

মীনাদি ? 

তিনিও নেই। 

ঠোঁট বেঁকিয়ে কথাটাকে শেষ করলো সে, কেউ নেই, 
দিদি, সবাই ধ্রাইক করেছে যে | 

ত্য! 

হ্যা গো ; কথা তে ছিলই, আঞ্জ সকাল থেকে ফেউ আর 


কাজ করছে না। 

অত কথা সুরবালার কানে গেল না কারণ এ গ্রাইক 
কথাটাই তার শ্রবণশক্তির সবটুকুকে অধিকার করে নিয়েছে । 

সেই অপারেশনের দিন উঁচু টেবিলের উপর শুয়ে থে 
ঢাকের জাওয়াঙ্গ গুনেছিল সে সেই ঢাকেরই বাজন! যেন, 
তবে আরও উঁচু পরদার, আরও দুম্পষ্ঠ গ্রাইক্‌, খ্রাইক্‌, গ্রাইক | 

আর সেই সঙ্গেই পেটের মধ্যে ছলস্ত অঙ্গার-ম্পর্শের অসন্থ 
প্রদাহ ৷ উত্ভাপে বুকের ভিতরটা আবার শুকিয়ে উঠে, আচ্ছন্ন 
দৃষ্টির সম্মুখে সব দৃষ্ঠই একাকার হয়ে যায়। 

পূর্বাপর সঙ্গতি রেখে ভাবতে পারে না সুরবালা। এক 
এক বার তার মনে হয় যে হয়তো এর কিছুই সত্য নয়__ 
হাসপাতালে সে আসেই নি--টগর-মীনা থেকে নুরু করে 
পেটের ভিতরের.&$ দপদপানিটা পর্যন্ত সবই বোধ করি 
এক নিরবচ্ছিন্ন দুদীর্ঘ স্বপ্ন । 


ললাটের উপরে কোমল হাতের স্ষিষ্$ ম্পর্শটাকেও সে 
গ্বপ্নঈ মনে করলে-_-ফিস্‌ ফিস্‌ স্বরের ডাকটাকেও । 

দিদিমণি-_ও দিদিমপি, কি বলছ বিড়বিড় করে ? 

চোখ মেলে তাকাল স্ুরবালা_ সামনেই টগরের মুখ । 

বিশ্বাস 'করতে পায়লে না সে। এক ঝটকায় মাথাটাকে 


প্রবাী 


পোস্ট এস উপল ও শপ সপ পর সপ্ শ উ এশস এপ ওসি 
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ঘুরিয়ে হুরবাল। বাঁদিকে তাকাল, তারপর সামনে, তারপর 
ডাইনে, তারপর নীচে মেঝের দিকে । 

অন্পষ্ট জালোকে চেন! ঘরের পরিচিত জিনিস আর অর্ধ- 
পরিচিত মানুষগুলিকে আবছারকম দেখা যায়। বড্ড বড় 
দরজা-জানালাগুলির অধিকাংশই থোলা, আলমারির উপর 
অবিশ্বস্ত থালাগেলাসের কণ্টকিত বিশৃঙ্খলা, মেঝের উপর 
স্থানে স্থানে শুপীক্কত জঞ্জাল, থাটে খাটে রোগিনীরা অঘোরে 
ঘুমাচ্ছে । বাতাসে একটা উগ্র বোটকা গন্ধ । আলোর স্বল্পতা, 
রাত্রির স্তব্ধতা আর এঁ গন্ধের তীব্রতা_-সব মিলে কেমন যেন 
একটা থমথমে ভাব। কিন্তু স্বপ্র বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় 
ন1, -সবই বড় বেশী বাস্তব। 

বিশেষ করে নিজের মুখের সামনে টগরের মুখখানি । 

বিহ্বলকণ্ঠে সুরবাল! বললে, টগরদি ! 

চুপ, চুপ--টগর কিস্ত ঠোটে আঙ্গুল দিলে, ফিস্‌ কিস্‌ 
করে বললে, জান্তে দিদিমপি । 

স্ুরবাল! আরও বিহ্বল হয়ে বললে, কেন, টগরদি ? 

ওম! গ্রাইক হয়েছে যে! 

ধ্রাইক! 

কেন মনে নেই তোমার ? 

হয়তো! ছিল, হয়তো ছিল না; কিস্তু নূতন করে মনে 
পড়ল সবই, গত কয়দিনের অত তোড়জোড়, ঝধাকে ঝাকে 
মেয়ে-পুরুষের আনাগোন!, ফিস্‌ফিসু করে কথা, পাশের 
খাটের রোগিনীটির বক্ষোক্তি, সেবিকা! মীনার হিলি মধুর 
কণ্ঠের বিশদ ব্যাখ্যা ৷ 


শোনা কথাই কেবল নয়, পেটের মধ্যে দপদপানি, মাথার 
মধ্যে ঝিম ঝিম ভাব, দ্বিভ, গলা ও বুকের মধ্যে ছঃসহু 
শুফতার অনুভূতি, বাস্তব জৈবিক সত্তার প্রতি অণুপরমাণুতে 
পর্য্যস্ত তার নিবিড় উপলব্ধি। 

কোনও রকমে একট! ঠ&েৌক গিলে দুননবালা বললে, একটু 
জল। 

জল খাবে? এই দিই, টগর ব্যস্ত হয়ে উঠল। 

কিন্ত ফিডিং কাপে জল নেই; পাশের কোন আলমারির 
উপরেও জ্বল পাওয়া গেল না। কৃঠিত ত্বরে টগর বললে, 
একটু সবুর কর, দিদিমণি) আমি জল আনছি। 

সে যেন এক স্ুগের প্রতীক্ষা--তবে জল এল । টগরের 
হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে এক নিশ্বাসেই সবটুকু জল পান করে 
ফেললে নুরবালা ।..'সত্যই যেন একফুগ প্রতীক্ষার পর সুগভীর 
পরিতৃপ্তি। সে তৃপ্তি সুরবালার হুর্বাল কেও বঙ্ধার 
দিয়ে বেজে উঠল, ভাগ্যিস তুমি এসেছিলে, দিদি, তৃফায় 
ছাতি ফেটে যাচ্ছিল আমার । 

কিন্ত টগর ফিস কিস করে বললে, কাউকে কিন্ত বলো 
না,*দিদিমণি | 

কেন, দিদি? 

ওমা, গ্রাইক হয়েছে যে! এ সময়ে কি এখানে জামাদের 
আসতে আছে! 


চৈজ 

নেই? 

সর্বনাশ |! কেউ দেখলে পা তেঙে দেবে, মেরেই ফেলবে 
বা! 

ছুরবালার কঠে আর কথা ফুটল না, তার গলাটা! আবার 
যেন শুকিয়ে উঠছে। 

কিন্তু টগরই তার কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস্‌করে 
আবার বললে, লুকিয়ে এসেছি, দিদিমণি। তোমার অপারেশন 
হয়েছে দেখে গিয়েছিলাম, আরও ছুটি রোগীর অবস্থা ছিল 
খারাপ। মন ফেমন করতে লাগল, একবার মা এসে 
পারলাম না। ৃ 

হঠাৎ কি যেন হ'ল নুরবালার ; খপ. করে ছই হাতে 
টগরের হাতখানা চেপে ধরে সে বললে, তুমি বড় তাল, 
টগরদি | 

বেং! 

লঙ্জা পেয়ে হাত টেনে নিলে টগর । কিন্ত পরক্ষণেই 
আগের চেয়েও বরং আরও একটু বেশী নত হয়ে ন্বরবালার 
কপালের উপর হাত রেখে সহান্কে, সন্েহ কণে বললে, কিছু 
ভয় করো না, দিদিমণি;ঃ অপারেশনের পর এমন সকলেরই 
হয়, আবার ভালও হয়ে যায় সবাই। 

কিন্ত সুরবাল! খাপছাড়া রকমে প্রশ্ন করে বসল, কিন্ত 
তোমরা- তুমি টগরদি ? 

আমরা কি? 

তোমরা আসবে না? কবে কানে আসবে? 

টগর বিব্রত হয়ে পড়ল, চোখ ফিরিয়ে উত্তর দিলে সে, 
প্রীইক মিটে গেলেই কান্জে আসব আমরা, কালও আসতে 
পারি ।--বলে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সে, কিন্ত নুরবালা 
আর কোন প্রশ্ন করবার জাগেই আবার তার মুখের পানে 


এংলো-ইত্ডিয়ানদের পরিচয় 
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ওহ এসিড হি এই পন এদিন খাতির (এ চিএ ই এি, এট এরও 


চেয়ে সে বললে, আমরা না এলেও ভাবনা কি তোমার? 
তোমার স্বামীও কালই এসে যাবেন হুয়তে। | | 

কে? স্ুুরবাল! বিছ্যযৎস্পৃষ্টের মত চমকে উঠল যেন। 

টগর হাসিমুখে উত্তর দিলে, তোমার স্বা্মী। 

কি করে জানলে? 

ওমা-_ডাক্তাররা তোমার স্বামীকে তার করে দিয়েছে 
যে-_-সকলের অতিভাবককেই তার করেছেন একা ! 

্থরবালার মাথাটা কেমন গুলিয়ে গেল, মুখে আর কথা 
ফুটল না তার। 

টগর শ্মিত মুখে আবার কিছুক্ষণ তার মুখের পানে ছেয়ে 
রইল, তার পর নিতান্ত কচি মেয়েটির মতই সুরবালার গাল- 
ছটিকে টিপে দিয়ে বললে, কিন্তু ভেবো! না, দিদিমণি । ভাল 
হয়ে যাবে তৃমি-_ভাল তো হয়েছই । এখন ঘুমোও | 

চোরের মতন পা টিপে টিপে বের হয়ে গেল সে। 

আবার নিঃসঙ্গ অস্িত্ব। 

প্রকাণ্ড হলঘর, বাতাসে কেমন একটা ভাপসা গন্ধ__ 
কোথায় যেন একটি রোগী যন্ত্রণায় গে গো করছে, অস্প$ 
আলোকের পাতলা পরদার অন্তরালে ধেন অতিপ্রাক্কত 
জগতের অস্ফুট একটা আভাস। 

পেটের মধ্যে সেই দপদ্পানিটা এতক্ষণ চাপা পড়েছিল 
_আবার চার! দিয়ে উঠল। মাথার মধ্যে বিম বিম ভাব, 
দেহে রাজ্যের গ্লানি, দ্বিতটাও আবার যেন শুকিয়ে আসছে। 
অক্ফুটক্ুষ্ঠে মা! গো” বলে চোখ বুক্ধল সুরবালা। | 

কিন্ত মনের চোখ-কান বন্ধ হয় না। সে চোখের সামনে 
ভেসে ওঠে তার বাড়ী, তার স্বামীর মুখ, টগর, মীনা, পাশের 
খাটের ছুটি-পাওয়া রোগিনটি, মোটা কালো জ্রেমের 
চশমাপর। সার্জন-ডাক্তার। কানে আসে--ভাল হয়ে যাবে 
তুমি, সব ভাল হুবে'*' 


ংলো-ইগ্িয়ানদের পরিচয় 


শ্রশাস্তিরঞরন চক্রবর্তী 


বহুদিনের না হলেও এংলো-ইণ্ডিয়ানদের ইতিহাস বিচিজ্। 
ভারতের ইতিহাসের এ একটা অঙ্গ । যখন এদের জীবন- 
প্রভাত হয় তখনও মুঘলবাদশাহীর কেন্ত্রশক্তি লোপ পায় 
নি। তাক্ষে! দা-গামার প্রদর্শিত পথে একে একে পর্ডৃ্ীজ, 
ইংরেজ, ফরাসী, দিনেমার ও ওলন্দাজ বণিকেরা এসে জুটে 
এবং ক্রমেই প্রতিযোগিতাও তীব্রতর হয়ে উঠে । বাদশাহের 
অনুপ্রন্ঠে তখন কেউ কেউ কুঠিস্থাপন করতেও সক্ষম হয় । 
বণিকেরা বুঝেছিল সেই সমন্তাসন্থুল দিনে, সাত-সমুদ্র 
তের-নদী পারাপারকালে, 'পখি নারী বিবছ্ছিতা” নীতিট খুবই 
কানের । কিন্ত দেখা গেল মানুষের ঘর-গড়ার আর জৈবিক 
তাগিদ থেকেই যায়। ফলে বিডির কুঠির সাহেবেরা তত্রস্থ 


ভারতীয় নারীর সারিধ্যলাভের চেষ্টায় উন্মুখ হয়ে উঠল । কর্তা- 
দের চোখে যখন কাগুটা পড়ল, তারা উল্লসিত না হয়ে 
পারেন নি। কারণ প্রথমত এসব বিবাহ হবে ছুটি জাতির 
মধ্যে মিলনের সেতু ; দ্বিতীয়ত এদের সন্তানের! হবে প্রষ্টান 
এবং তৃতীয়ত পিতার বর্ম, ভাষা ও আক্কতি নিয়ে জনেক 
কাজেই এর! সহায়তা করতে পারবে, যাতে খাটি ভারতীয়দের 
বিশ্বাস করা যায় না। 

কর্তারা যেকি রকম খুশী হয়েছিলেন তা বেশ প্রকাশ 
পায় ১৬৭৮ সালে লেখা এক পত্রে। জন কোম্পানীয় 
ভিরেকউরের] মান্্রাজের কুঠিয়ালকে পত্রধানা লেখেন £ 
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সোক্কা কথায় কিছু ঘুষ দিয়েও যদি এদের মধ্যে বিয়ের 
চলন করা যায় তা করতেও কর্তারা রাজী ছিলেন ? 

কোম্পানীর সাধারণ কর্পচারীরা বা সৈন্যের আরও 
উৎসাহ পেল, যখন উচ্চপদস্থ কর্পচারীরা এবং অভিজাত 
বংলীয়েরাও এরকম বিবাহ-বন্ধনে হ্বেচ্ছায় আবদ্ধ হতে 
লাগলেন | লর্ড গার্ডনারের ভাইপে] উইলিয়ম গার্ডনার বিয়ে 
করেন কাম্বের নবাবজাদীকে | গার্ডনার পরিবারের এক 
মহিল স্থানের বিয়ে হয় মুঘল-সঘ্রাটের আত্মীয় নবাবজাদা 
শেখোর সঙ্গে । এ ছাড়া হিয়ারসি ও স্ষিনার প্রভৃতির 
নামও উল্লেখযোগ্য । কলিকাতার প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণক 
বিয়ে করেন এক হিন্দু বিষবাকে এবং শোনা যায় বিখ্যাত 
সেনাপতি সান আয়ার কুট সেই চার্ণকেরই এক মেয়েকে 
বিয়ে করেন। কানপুরের সার হিউ ম্যাসি হুইলার এক 
হিন্দু রমন্ঈীকে বিয়ে করেন। আরও জান! যায় বিখ্যাত 
ইংরেজ সেনাপতি ফিল্যমার্শাল লর্ড রবার্টসের বিমাতা ছিলেন 
এক ভারতীয় মহিলা । তালিকাটি শুধু ইংরেজদের সঙ্গেই 
সম্পর্ষিতদের | কিন্ত বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতি এভাবে এক বর্ণ- 
সঙ্করের জন্ম দেয়। এরাই এংলো-ইত্িয়াম। বস্ততং এদেল্স 
ইন্দো-ইউরোপীয়ান এমন কি ইউরো-এশিয়াটিক বোধ হয় বল! 
চলে; সম্পর্কটা এত ব্যাপফ হয়েছিল । শেষ পর্য্যন্ত ইংরেজ. 
রাই এদেশে টিকে থাকল বা প্রাধান্য পেল বলে এই বর্ণসৃটির 
খ্যাতি বা অখ্যাতির সঙ্গে তাদের নামটা যুক্ত হু'ল। 


এই অবাধ মিলন বেশীদিন চল্ল না। ইংরেজ তো 
এজভ এদেশে আসেনি । সে তখন যা করেছে, প্রয়ো- 
জনের তাগিদে করেছে ; বাণিজ্যই ছিল তাদের মুখ্য উদ্দেস্ঠ। 
তারপর যখন “বণিকের মানদও, পোহালে শর্ধবরী, দেখা দিল 
রাজদওয়পে', তখন আর কাউকেই গ্রান্থ করার প্রয়োজন 
নেই। দাস ভারতীয়ের সঙ্ে সম্পর্বস্থাপন বা তজ্জনিত 
সন্তানদের পিতৃ-পরিচয় দেওয়া তত দিনে বোধ হয় লক্জাকর 
ফ্াড়িয়ে গেছে। ব্রিটানিয়া তখন সমুদ্রশাসন করছেন । দেশ 
থেকে যাতায়াতের পথ আর বিদ্বসঙ্কুলও নয়। তবুও কুঠির 
জনাথ অপোগগুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। 
আপার অফণনেজ দ্বুল নামে ফোর্ট উইলিয়ামে তাদের জন্যে 
একট! উচ্চশিক্ষারও ব্যবস্থা! ছিল । বিশিষ্ট ছাত্রদের বিলাতেও 
পাঠানো! হ'ত উচ্চতম শিক্ষ। দেবার জন্যে । 

হঠাৎ ১৭৮৬ সালে কোম্পানীর ফোর্ট অব. ডিরেক্উটস 
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তা বন্ধ করে দিলেন, পাছে এসব ছাত্র বিলান্তে গিয়ে বিয়ে 
করে আর তার ফলে বিশুদ্ধ ব্রিটন-রক্তে অণ্ুদ্ধি এসে যায়, __ 
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চার বছর পরের কথা । কোর্ট অব ডিরেক্টর এক 
স্থায়ী আদেশ জারী করলেন যে ভারতীয় রক্ত যাদের 
শিরাতে বইছে তারা জঅসামরিক, সামরিক ও নৌবিভাগীয় 
“( 6151], 00111 0৮105101009)” কোন রকম কাজেই 
ভর্তি হতে পারবে না। আরও রকমারি ওজর-আপত্তি 
ক্রমশ দেখা দিতে লাগল । শেষে ১৭৯৫ সালে সপরিষদ 
গবর্ণর-জেনারেল ঘোষণা করলেন যে মাতৃকৃূল ও পিতৃ- 
কুল উভয়ত্র ইউরোপীয় রক্ত যার্দের বইছে না, তার 
কোম্পানীর কাজে অযোগ্য । আইনটি অনতিবিলম্বে কাজে 
লাগানো হ'ল আর তখন দেখ! গেল, আগেকার নিয়োগ 
অনেক ক্ষেত্রেই তা হলে বাতিল করে দিতে হুয়। এংলো- 
ইপ্ডিয়ানের1 পড়ল বিষম বিপদে । মুশকিল-আসান করলেন 
ভারতীয় নৃপতির] । বিভিন্ন কাজে, বিশেষ করে সৈন্য-বিভাগে 
এদের চাকুরী দিলেন জার অজ্ঞাতসারে নিজেদের পায়ে কুড়ল 
মারলেন। 

এংলে।-ইত্ডয়ানদের প্রতি ইংরেজদের মনোভাব বেশ 
বুঝা গেল । আরও ম্পঞ্ট করে চোখে আঙ্গুল দিয়ে একেবারে 
দেখিয়ে দিলেন ভাইকাউণ্ট ভ্যালেলিয়া । ১৮১১ সালে লেখা 
এক পত্রে তিনি বলছেন £ 
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এংলো-ইগ্ডিয়ানের] কিন্তু দেহে এক বিন্দু রক্ত থাকৃতেও 
ভ্যালেন্সিয়াদের বিপদে ফেলে নি। 


তখন মরাঠা! মুদ্ধ ঘনিয়ে এসেছে । কামানের মুখে দাড়াবে 
কে? ইংরেজের প্রাণ তো৷ অমূল্য | তখন এংলো-ইত্ডিয়ানদের 
ডাক পড়ল। আশ্চর্য এই যে, সমস্ত অপমান হজম 
করে কৃতজ্ঞতার মুখে ছাই দিয়ে এংলো-ইণ্ডিয়ানেরা চলে 
এল মরাঠাদের ছেড়ে । একজন এংলো-ইওিয়ান এর্ভিহাসিক 
লিখেচ্ছেন ঃ 
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চৈত্ এংলো ইত্ডিয়ানদের পরিচয় ৫৫৯ 
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এর! সব রক্তের ডাক শুনেছিল, শুনে আর স্থির থাকতে 
পারেনি! জেমস ক্ষিনার ছিলেন যশোবস্ত রাও হোলফারের 
সৈনদলে একজন পদস্থ কর্ধচারী। ১৮০৩ সালে হোলকারের 
সঙ্গে ইংরেজদের মুদ্ধ বাধে। ইংরেজ এঁটে উঠতে পারছে 
না-_-এমনি একদিনে স্ষিনার ইংরেজ শিবিরে পালিয়ে 
এলেন। আর একজন সেনানায়ক ছিলেন গার্ডনার । তিনিও 
দলত্যাগের সুযোগের খোঁজ করছিলেন, কিন্ত হোলকার 
সাবধান হয়ে গেছেন। ফরাসী অস্ত্রশিক্ষক পার' শ্লেন দৃষ্টি 
রাখছেন। হঠাৎ এক সন্ধ্যায় গার্ডনার ঘাস-কাটুনির হত্স- 
বেশে ইংরেজ সেনাপতি লর্ড লেকের কাছে পালিয়ে গেলেন । 


এংলো-ইওিয়ানের] পিতৃকুলের (%78098 0৫01019৮ ) 
* চিস্তাতেই মশগুল । এই সব “মান্ধাতা”্দের মাতৃকুলের দিকে 
নজর পড়ে নি; পড়ে নি সে-দেশটির ওপর, যে-দেশ সম্পদে- 
বিপদে তাদের আশ্রয় দিয়েছে, পালন করেছে। বর্তমান 
কালেও দেখি তাই। “ক্যাবিনেট মিশন” যখন এদের অগ্রাঙ্থ 
করলে, এদের মুখপাত্র সার্‌ হেন্রি গিড্‌নি বুঝলেন কাল 
বদলেছে; কিন্তু ভারতীয় নেতাদের কাছে নীচু হতে তার 
বাধল। ফ্রাঙ্ক এণ্টনি তার পরিত্যক্ত আসন নিয়ে রিচার্ড 
বাটলার প্রমুখ রক্ষণপীল নেতাদের সাহায্য নিতে কন্গুর 
করেন নি। আজ অবস্ঠ তিনি বলেন £ 
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ভারতীয়দের সত্যই ওদাধ্য আছে এবং তা নির্ভরযোগ্য । 
নুতন শাদনতন্ত্রে সংখ্যালঘু হিসাবে এর! বহু সুযোগই পাচ্ছে। 
গত ১৮ই মে তারিখে সংখ্যালঘুদের বিশেষ সুযোগ রোধের 
যে নীতি গণপরিষদে ঘোষিত হয়েছে, তাকে পাশ কাটিয়ে 
এদের রকমারি নুবিধ! দেওয়া হয়েছে । প্রসঙ্গত বলা যায়, 
আইন হয়েছে প্রাদেশিক আইন সভায় প্রতি লক্ষে একজন 
এবং কেন্ত্রীয় সভায় প্রতি দশ লক্ষে একজন মার প্রতিনিধি 
প্রেরণ করা যাবে; কিন্তু বাংলাদেশেই নাকি এরা সংখ্যায় 
সবচেয়ে বেশী, তাও মোটে ৩০,০০০ । অর্থাং প্রাদেশিক 
আইন সভায় একঞ্জনও প্রতিনিধি এদের থাকতে পারে না। 


তেমনি সার! ভারতে এখন আড়াই লক্ষ থেকে তিন লক্ষ 
এংলো-ইওিয়ান আছে, কানেই কেন্ত্রেত কোন রফমে এদের 
লোক যেতে পারে না। তবুজন ব্যবস্থায় অর্থাং মমোনয়ন 
প্রথাবলে এদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হয়েছে । অর্থ- 
নৈতিক ক্ষেঅেও ইংরেজের দেওয়া বিশেষ ছুবিধাগুলি 
এখনই লুপ্ত হবে না । প্রতি ছ'বছর অন্তর শতকরা দশ ভাগ 
কমে দশ বংসরে তা একেবারে রদ হবে । শিক্ষা এবং 
সামাজিক ক্ষেত্রেও তার] অন্থ্রূপ দুযোগ পেয়েছে । 
এই সুযোগ দানের পাত্র বিচার করতে গিয়েই চোখে 
পড়ে যে, ইতিহাসে একমাত্র ইছুদির! ছাড়া এমন স্বাতস্্শীল 
(001931৮9) সম্প্রদায় আর নেই। এর! ভারতীয়দের 
সঙ্গে মেশে নি এদেরই কটা চামড়া! এবং পিতৃ-পরিচয়ের 
গর্ধব নিয়ে আর পিতৃকুলে মেশে নি রক্জছুট্টির ভয়ে। তবু 
ভারতীয়দের তুলনায় এরা ইংরেজের কাছ থেকে কিছু বিশেষ 
সুযোগ-সুবিধা পেয়েছে । ত] কিন্তু জাতীয় ইংরেজের নিকট 
থেকে নয়, শাসক ইংরেজের নিক থেকে । দাস এবং ক্ফান 
ভারতীয়দের চেয়ে স্বেতাঙ্ত প্রভুরা যে কত উ"চুতে, তা৷ প্রমাণের 
জন্ত অবনত অর্দধঙ্থেতাঙ্গদেরও বিশেষ সুযোগ দিয়ে ধ্ত করা 
হয়েছে | ফলে আজ এদের অবস্থা যেন ছাদে তুলে দিয়ে মই 
সরিয়ে নেওয়ার মত হয়েছে । কতখানি অসহায় এর! | কত বড় 
দুর্ভাগাই বা যে, এই ছ*শ বছরে উক্ত সম্প্রদায় থেকে শিক্ষায়, 
সামার্ধিক আন্দোলনে, রাজনীতিতে বা অর্থনীতিতে একটিও 
প্রথম শ্রেণীর প্রতিভ1 বের হ'ল না। 
দেরীতে হলেও এখনও যদি এর! ভারতীয়দের সঙ্গে 

নিজেদের সম্পর্ক বুঝতে পেরে থাকে তবেই মক্গল। নৃতন দিনে 
আমর] পরস্পরকে উপেক্ষা করতে পারব না। একদা শক, 
হুন প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি ভারতে এসে এদেশবাসীর সঙ্গে 
একাত্ম হয়ে গিয়েছিল । ভারতও তখন নবীন; তার পর 
তার সেই সঙ্জীবতা এবং স্বাঙ্গীকরণের ক্ষমতা লোপ পায়। 
জাতি-গঠনের কাজ সেইধানেই অসমাপ্ত থেফে যায়, দেশকে 
এক বিষম হূর্য্যোগের সম্মুখীন হতে হয়। আজ নবজ্জীবনের 
উন্মেষ কালে সেই ক্ষমতা নিয়ে ভারত আবার এগিয়ে যাবে। 
হিন্দু, মুসলমান, এন, বৌদ্ধ, জৈন, পারসিক সবাইকে মিয়ে 
নুতন এক মহাজাতি অচিরে গড়ে উঠবে । আজও যদি কেউ 
সরে থাকে “আপনারে চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান”, তবে তার 
আর গতি নেই। 


সীল 


পশ্চিম বাংলার সালভামামি 
শ্ীকালীচরণ ঘোষ 


ইংরেজ আমলে বাজেট প্রক(শিত হইলে একটা! সাড়। পড়িয়! 
যাইত, তাহা লইয়! নান! প্রকার আলোচন! হইত এবং আইন - 
পরিষদে প্রচণ্ড বিতগডাও হুইত। বাজেট উপলক্ষ্য করিয়! গবর্ণ- 
মেণ্টের উপর অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করার চেষ্ঠা হইত। দলে 
বে-দলে চীনার্টানি পড়িয়া যাইত, ভোট ভাঙাভাঙি চলিত। 
কেহ কেহ নির্বাচনকল্পে যে ব্যয় হইত, তাহা! তো বিক্রয় 
করিয়া উত্তল করিয়া লইত। জাবার ইহাও দেখা যাইত, 
প্রতিপক্ষের এমন যুক্তি প্রয়োগ করিতে পারিতেন, যাহা! 
জিদের বশে গবর্ণমেন্ট এক বংসর গ্রহণ না করিলে পর বংসর, 
সেই ভাবে বাজেট প্রস্তুত করিতেছেন । 

বর্তমানে বাজেট সন্বদ্বে সে উৎসাহ দেখা যায় না। 
তাহার প্রথম কথা, ইংরেজ চলিয়া গিয়াছে, অতএব সর্বপ্রথম 
যে আপত্তি উঠিত, “ইংরেজের স্বার্ঘহ& বাজেট, তাহার মধ্যে 
নানা ধূর্তামি আছে, জনসাধারণের নিকট তাহা প্রকাশ করিয়া 
ইংরেকজ-বিদ্বেষ বৃদ্ধি করিতে হইবে”-_সে কারণ আর বিদ্যমান 
নাই। দ্বিতীয়তঃ, আমাদেরই নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আয়- 
ব্যয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা! দেশের স্বার্থ লক্ষ্য করিয়া 
করা হুইয়াছে। মুতরাং তাহার মধ্যে ভ্রটি থাকিলেও স্বক্কৃত 
ত্রুটি হিসাবে, তাহা! উপেক্ষা করিলেও চলিতে পারে । বর্তমানে 
গবর্ণমেণ্টের সহিত প্রতিষ্বন্বিতার লাভ নাই। কংগ্রেসের যে 
দল কিনুন হইতে তাহার বিপক্ষে সমস্ত বিরুদ্ধ মত নির্মমভাবে 
দলন করিয়া আসিতেছে এবং বহু বংসর পুর্বে ইংরেজ-বিদ্বেষ 
আমলে তাহার সুযোগ লইয়! যে দল নির্বাচিত হুইয়া বসিয়৷ 
আছে, তাহা একচ্ছত্র। পরিষদ-কক্ষেও এমন প্রতিপক্ষ নাই, 
যাহাকে সমীহ করিয়! চল! দরকার, ূতরাং কংগ্রেসের মধ্যেও 
যেমন পরমত সন্ধ করিবার শক্তি নাই, কেস গবর্ণমেন্টও 
সেই দোষ যোল আনা স্থলে জাঠারো আন! লাভ করিয়াছেন । 


গবর্ণমেষ্টের কোনও সমালোচন! আজকাল জার তাহারা সঙ্থ 


করেন না; যে জামার পক্ষে নয়, সেই বিপক্ষে; কেহ কেহ 
দলনিরপেক্ষভাবে গবর্ণমেন্ট ও জনসাধারণের কল্যাণে কথ! 
বলিতে পারে, গবর্ণমেন্ট তাহা! মনে করেন না । অত্যন্ত ছুপ্দিন 
পড়িয়াছে, বাহারা সংসাহসের সহিত এত দিন অন্তরের 
স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া! চলিয়াছেন, গাহাদের অনেককেই 
এখন নান! ভাবে গবর্ণমেণ্টের নিকট ক্ষু্র বৃহৎ ক্বপাপ্রত্যাশী। 
গবর্ণমেপ্টের বাজেট প্রভৃতি ব্যাপারে তাহাদের অনেকেই 
হয় ত নান! বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন, কিন্ত প্রকাশ করিয়! 
ধলিতে পারেন না। এই সকল কারণে গবর্ণমেন্টের বাজেট 


জান্কাল আর চঞ্চলতা এদম কি কোনও উৎসাহ সৃতি 
ফরে না। * 


নিশ্চিতভাবে বলা! যায়, এ অবস্থার জবসান হইবে নুতন 
নির্বাচন হইলে । আজ ধাহার] নিশ্চিন্তে বসিস্বা! রাষ্্রীয়কার্ধ্য 
পরিচালন করিতেছেন তাহার্দের অনেকেরই পরিবর্থে নুতন 
লোক আসিবে । লোকমত ক্রমেই যে গবর্ণমেণ্টের প্রতি- 
কূলে চলিতেছে সে প্রমাণের অভাব নাই এবং তাহাই যে গবর্ণ- 
মেন্টের বিরুদ্ধ জালোচনা তাহা! সহজেই গ্রহণ করিতে পারা 
যায়। বাজেট দ্বারা গবর্ণমেণ্টের কার্ধযনীতি ধরিতে পারা 


যায়; তাহা জনসাধারণের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে, 


তাহার দ্বারা গবর্ণমেন্ট সম্বন্ধে লোকের মনোভাব প্রকাশিত 
হইয়া! থাকে । বর্তমানে লোকের মানসিক অবস্থা লক্ষ্য করিলে 
বুঝা যায়, ঘে যত লক্ষ পক্ষে বা বিপক্ষে আছে, তাহা 
অপেক্ষা বহু গুণ, অথবা জনসাধারণের অধিকাংশই, গবর্ণমেন্ট 
সম্বন্ধে বিরক্তিম্থচক তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া থাকে । গবর্ণ- 
মেন্টের বাজেট লইয়া তাহার] বেশী মাথা ঘামাইতে চায় না। 


১৯৫০-৫১ সালের হিসাব 


আগামী বংসরের হির়াৰ উপলক্ষ্যে বর্তমান ( ১৯৪৯-৫০) 
সালের শেষের দিকের জািক অবস্থা আলোচিত হইয়! 
থাকে । আমার মনে হয় লোকে এ হুইয়ের কোনটার দিকেই 
মন দেয় নাই । তাহার! দেখিল, ভাত, কাপড়, তেল, কয়লা, 
চিনির কোনও নুরাহা! হইয়াছে বা হইবার সন্ভাবন! হইয়াছে 
কিনা। আমরা বহু আশার কথা পাইয়াছি, গবর্ণমেণ্টের বহু 
হুশ্চিন্তার কথ! শুনিয়াছি, কিন্ত যাহাতে এই সকল জিনিসের 
দ্র কমে, বা দর কমিবার ব্যবস্থা হয়, তাহার কোনও চেষ্টা 
হয় নাই, লক্ষণও বর্তমান নাই। পশ্চিম-বাংলা সরকার খুব 
সন্ধষ্ট যে ট্যাক্স আর বাড়ে নাই; যখন বাড়ে নাই, তাহারা 
দয়া করিয়া আর যে বাড়াইবার ব্যবঙ্া করেন নাই, ইহার জঙ্ 
পশ্চিমবঙ্গবাসী অবশন্ত খুবই কৃতজ্ঞ । এবার কেন্জরীয় ও পশ্চিম 
বঙ্গ গবর্ণমেন্ট ঘে নৃতন ট্যাক্স ধার্য করেন নাই, ইহা হইতে 
বুঝিতে পার! যায় তাহার! পূর্বব পূর্ব বংসরে যাহা! চাপাইয়! 
দিয়াছেন, এখন স্বচ্ছন্দে তাহার ফলভোগ করিতে পারিবেন। 


্‌ ট্যাক্স প্রদানের শক্তি 

মানুষের স্থিতিস্থাপকতা শক্তি যে অপরিসীম ইহাতে 
সঙ্গেছ নাই, তাহা না হইলে সমস্ত বাংল! যে ট্যাক্স 
দিত, আজ এক-তৃতীয়াংশ বাংল! তাহাই দিত বাধ্য 
হইতেছে। বাংল! বিভাগে পুর্বে সরকারী আয় ছিল ৩৯ 
কোটি ৬৬ লক্ষ চাকা আর ১৯৫০-৫১ সালের বরাদ্ধ ৩৩ ফোটি 
৯০ লক্ষ টাকা, অর্থাং শতকরা! মা ১৫ টীকা কম, অথচ 
জনসংখ্যা ও জারতন কমিয়াছে শতকর! ৬৬ ভাগ। নুতরাং 


চৈ 


৯ ৩ পাপী এস সিএ এ কাত পরব অপি ৬ পা পপ” 





কত জল্সসংখ্যক লোক কত বেন ট্যাক্স দিতেছে তাহা! এই 
হিসাব হইতে পরিক্ষুট হইতেছে । ইহার মধ্যে বিশেষ করিয়া 
লক্ষা করিবার বিষয় কৃষি আয়কর, অর্থাৎ ১৯৪৩-৪৪ সালে 
ছিল না, ১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেটে ৫০ লক্ষ টাক আর 
আন্দাজ কর! হয়, ১৯৪৮-৪৯ সালে ৪৩ লক্ষ টাক। পাওয়। 
গিয়াছিল, ১৯৪৯-৫০ সালে হঠাৎ ভাহা। কমাইয়া কেন ৪০ লক্ষ 
কর! হইল বুঝা খায় না। কিন্তু তাহ! হইলেও প্রন্কত পক্ষে 
.'পাওয়! গেল ৬০ লক্ষ টাকা; ১৯৫০-৫১ সালের বরাদ্দ ৬০ 
লক্ষ টাকা ধরা হইপ্সাছে। যেখানে ৬০ লক্ষ টাকা পাওয়া 
যাইবে, .সেখানে মাত্র ৪০ লক্ষ টাকার হিসাব ধর! হইর়াছিল। 
এরূপ ক্ষেত্রে বাজেটের কোনও প্রয়োজন আছে বলিয়া 
মনে হয় না । এই ভাবে ট্যাক্স বাড়িয়া যাওয়ায় সাধারণ শন্ত- 
মূল্য যে বৃদ্ধি পাইবে, তাহা ত সকলেই বুধিতে পারেন, কিন্ত 
গবর্ণমেন্ট চালাইতে হইলে টাকা চাই 


বিক্রয়-কর 

পর সপ্ধপ্ধে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলা যাইতে 
পারে; 
১৯৪১-৪২ সালে ১৫৬ লক্ষ টাকা আয় হয়। অবিভক্ত 
বাংলায় ১৯৪৬-৪৭ সালের খাদ ছিল ৩ কোটি টাকা; 
১৯৪৮-৪৯ সালে কিপ্ত বিভক্ত বাংলায় প্রকৃত আদায়ের 
পরিমাণ ৪৩২ কোটি টাকা । ১৯৪৯-৫০ সালে খরাদ ৪ 
কোটি টাকা; কিন্তু প্রক্কত আদায় ৪৩০ কোটি টাকা । 
এখানেও বর বেশ কমাইয়া ধা ছুইয়াছিল । আবার 
১৯৫০-৫১ সালে ৪৫ কোটি টাকার স্থলে ৪ কোটি টাক! 
ধরা হইয়াছে। ট্যাক্স দিতে দিতে লোকের যে অবস্থা 
দাড়া ইয়াছে, ব্যবসা-বাপিঞ্জা মনা, অনেক লোকেরই আয়ের 
পথ রুদ্ধ হইতেছে, সেই হিসাবে আগামী বংসর আয় 
কম হওয়।র সপ্ডাবন! সমধিক । বিক্রয়-কর ক্রমেই মধ্যবিত্ত ও 
দরিত্রের উপর চাপিয়া বসিতেছে, গবর্ণমেণ্টের সেদিকে 
হ্বক্ষেপ নাই। মাননীয় অর্থমন্ত্রী কয়েক বৎসর বাৎসরিক মাত্র 
ছুই হাজার টাকা আয়কারী লোকের উপর ত্রিশ টাক ট্যাক্স 
আদায় করিয়াছেন ; তাহার নাম ছিল 01190 0090 (8%১। 
যাহার! চাকুরী ছারা কায়ক্লেশে জীবন যাপন করেন এবং 
ধাহারা মাসিক তিন, পাচ, দশ হাজার টাকা উপার্জন করেন, 
সমদর্শাী সরকার মহাশয়ের নিকট ট্যাক্সের ব্যাপারে সকলেই 
সমান ছিলেন । মুসলিম লীগ আমলেও যে সকল জিনিষের 

উপর ট্যাক্স ছিল না, তাহার উপরও ট্যাক্স চড়াইয়া আয় 
হইতেছে! গত বৎসরে সরিষার তৈল, করলা, শাকসজী, 
ফল প্রভৃতি নানা দ্রব্যের উপর বিক্রয়-কর ধরা হইয়া” 
ছিল; কিন্ত সাধারণের অতান্ত বিরদ্ব-সমালোচনায় সরিষার 
তৈল, কম পরিমাণ করলা প্রভৃতির উপর ট্যাক্স চাপাইয়া 

১১ 


পশ্চিম বাংলার সালতামামি 


সস শসা অপ পরি পীন্প পাপ সপ্ত পপি শপ * পি” আসি পপর.» পর পিল * পাশ সপ শপ সপ সপ পা স্পা লি সপপাসমিসরি অরিন 


৯৪১ সালে বিক্রয়-কর আইন পাস কর হয় এবং |] 


* উচিত। 
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দেওয়! হয় নাই। সর্বদা শঙ্কিত থাকিতে হয়, কখন নিত্য 
প্রয়োজনীয় কোন্‌ বন্ধর উপর বিক্রয়-কর ধার্ধ্য কর! হুইবে। 
আমার ত মনে হয়, বিক্রয়-করের তালিকা হইতে জন্ততঃ 
পক্ষে, প্রাথমিক শিক্ষার পুস্তক, হোমিওপাযাধিক ওষধ, কম 
দামের জুতা ও ছাতা, কাপড় প্রস্ৃতি বস্তগুলি বাদ দেওয়! 
প্রয্বোজ্জন। বিক্রয়-কর প্রভৃতি ক্রমবর্ধমান হিসাবে চাপাইপ্ডে 
থাকিলে জার ভ্রব্য-সূল্য হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা মাই। 


ভূমি রাজ 
জনসাধারণের ধারণা চিরস্থায়ী বদ্দোবস্তের ফলে জমি- 
দারীতে খাকজন] বৃদ্ধির উপায় নাই । একথা কতকাংশে সত্য 
হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে । পূর্বে কৃষি-আয়করের উল্লেখ কয়া 
হইয়াছে, তাহার পর রেড সেস, শিক্ষা-কর প্রভৃতি আছে। 


-জমির উপর এই সকল করের পরিমাণ ক্রমেই বাড়্িয়। 


চলিতেছে । তাহা ছাড়! অপর দিকও আছে । জমিদারদিগের 
খঞ্না আদায় করিবার ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে, কারণ কিছু খাস- 
মহল ও বাকী জমিদারদিগের নিকট হইতে নির্ধারিত কর 
আদায়ের প্রন্ত ১৯৪৮-৪৯ সালের গবর্ণমেষ্টের খক্চ ২৮৫৮লক্ষ 
টাকা; -১৯৫০-৫১ সালে ৯১৬৯ লক্ষ ট।কায় দাড়াইতেছে। 
ভূমিরাজধ খাতে ১৯৫০-৫১ সালে ২'০৬ কোটী টাকার মধ্যে 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আয় ১৩৯ টাকা । এ টাকা বাদ গেলে 
মাত্র ৬৭ লক্ষ টাক! ধাকে । তাহার তত্বাবধান করিতে গবর্ণ- 
মেন্টের*যে ভাবে ব্যয়ের বহর বাড়িতেছে, তাহাতে এই সময় 
জমিদারী বিলোপ করিয়। গবর্ণমেন্ট যদি রাজ্য আদায়ের তার 
লন, তাহা হইলে ঢাকের দায়ে মনসা বিক্রী হইয়া ঘাইবার 
সম্তচবনা । আদায়ের জন্ত খে থর৮ বাড়িয়াছে, তাহাই চিরস্থায়ী 
বন্দোবন্ডের উপর অতিরিক্ত আয় বলিয়া ধরিয়! সন্ত খাকা 
কি প্রথার অমি ব্যবস্থা! হইবে এবং তাহাতে কসলের 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে জানিলে তবে জমিদারী প্রথা বাতিল 
করিবার কথা ভাবিতে হইবে। 


সরকারী ধানবাহুন 


আয় বৃদ্ধির কথ! ভাবিতে গেলে যে সকল বিরাট ক্ষেত্র 
পড়িয়া আছে, পুর্বে সেই দিকে মন দেওয়া! দরকার । এপ 
ক্ষেত্রে নিজেদের কৃতিত্ব প্রমাণিত হুইলে, যাহ! সন্তোষজনক 
কাজ দিতেছে, তাহার উন্নতিকপ্পে চেষ্টা করিতে যাওয়! বুদ্ছি- 
মানের কাজ। সরকারী "যানবাহন ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য 
কর্রিলে হতাশ হইতে হয় । ১৯৪৮-৪৯ সালে আয় হুয় ১০৭৪ 
লক্ষ টাকা, খরচ হয় ৫৯১ লক্ষ টাকা। ১৯৪৯-৫০ সালে 
আহ্ুমানিক তয় ধরা হইল ৮৭৫ লক্ষ টাকা, কিন্ত আদায় 
হইল মাজ্জ ৩৪৫০ লক্ষ টাক1; কিন্তু ব্যয় দাড়াইল ৩৩ লক্ষ 
টাকা; অর্থাৎ উদ্ধত থাকিল ১৬৫ লক্ষ টাকা । ইহা 
অপেক্ষা হাসির কথ! আর কি হইতে পাজে? জারও 


৫৬২ 


বক্স ব্যবস্থা) হুইতেছে। ১৯৫০-৫১ সালে জায় হইবে 
৯৪'১০ লক্ষ টাকা; প্রকৃত আয় যে কত হইবে তাহার 
স্থিরতা নাই ॥ খয়চ পড়িবে ৯১৫১ লক্ষ টাকা । পরি- 
চালক হুই জন আছেন, তাহাদের ব্যয় ১৯৪৮-৪৯ সালের 
ছুই হাজান্স টাক হুইতে ১৯৫০-৫১ সালে ৭০২ লক্ষ 
টাকা হইবে । যানবাহন খাতে ১৯৪৮-৪৯ সালে ২৭"৫৪ লক্ষ, 
১৯৪৯-৫০ সালে ৭২২৫ লক্ষ টাক। মোট ৯৯৭১৯ লক্ষ অর্থাৎ 
এক কোটি টাকা খরচ হইয়। ১৯৪৯-৫০ সালে ১ লক্ষ ৬৫ 
হাজার টাক! জায় হইয়াছে ; মোট কথা শতকর! ১৬ বা দেড় 
টাক] লাভ পড়িয়াছে। যদি লাতের পরিমাণ সত্যই এইক্প 
থাকিত, তাহা! হইলে আর কেহ বাস্‌ চালাইয়া জীবিকা 
নির্বাহ করিত না। 
ল[ভ শতকরা ন্যুনপক্ষে ১৫ টাকা । আমার মনে হয়, সরকারী 
কর্ণাদক্ষতার যে পরিচয় পাওয়া! যাইতেছে, তাহাতে একটি 
আধা-পরকারী কর্পোরেশন সৃষ্টি করিয়া, এক কোটি টাকা মৃল- 
ধন ধিয়! ছাড়িয়। দিলে ঢের বেলী লাভ পাওয়া যাইত । ইহাই 
শেধ নয়, ১৯৫০-৫১ সালে আরও ৭৫ লক্ষ টাকা থরচ করা 
হুইবে। কলিকাতায় পপকারী বাস্‌ দেখিয়া যে আনন্দ হইয়া- 
ছিল, তাহ অপব্যয়ের বহর দেখিয়া হতাশ! এবং আশঙ্কায় 
পরিণত হুইয়।ছে। 
আবগারী 
মাদক দ্রবা বর্জনের ব্যবস্থা করিবে বলিয়। কংগ্রেস 
প্রতিশ্রতি দিয়া! রাখিয়াছে। কোনও কোনও প্রদেশ তাহা 
কার্ধো পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছে । পশ্চিম বাংলার 
জাজের অবন্থ! বিবেচনা! করিয়া! সরকার-পক্ষ তাহাতে নিরম্ত 
আছেন বলিয়া মনে হয়। আবগারীর আয় পশ্চিম বাংলার 
“লখ্মীর ঝাপি” বলিলে অত্যুক্তি হয় না । অবিভক্ত বাংলার 
সোকক। ছয় কোটি লোকের নিকট হইতে যখন ৬৪২ কোটি 
টাকা পাওয়া যাইত, তখন বিতক্ত বাংলায় আড়াই কোটি 
লোকের নিকট হইতে ৫৮৮ কোটি অর্থাৎ মাত্র ৫৪ লক্ষ কম 
পাঁওয়! কি গভর্ণেমেণ্টের পক্ষ হইতে নিতান্ত আনন্দ ও আশার 
কথ! নহে? ইহার উপর ঘোড়দৌড় প্রভৃতি বাঞ্জি ধর! খেলা, 
যাহা জুয়ার নামান্তর, বংসরে এক কোটি টাকা দ্রিতেছে। 
কংগ্রেস গবর্ণমেণ্ট আবগারী ও জুয্া খেলার কোনটাই বন্ধ 
করিতে পারিতেছে নাঁ। সম্ভবতঃ ইহ! কার্ধো পরিণত করিতে 
বহু বংসর সময় লাগিয়া! যাইবে । 
শাসনব্যবস্থা 
আমর] শুনিতে পাই, স্বাধীনতা লাভ করিবার পর, শাসন- 
ব্যবস্থায় এত কান বাড়িয়াছে, যাহাতে লোক না বাড়াইলে 
জার উপায় নাই, এবং সঙ্কে সঙ্গে ব্যয়ের বহর বাড়িয়া 
চলিয়াছে বিরাম নাই, অবসাদ নাই। একটি কথা মনে 
রাখিলে সব বিচার বিতর্ক স্ত্ধ হইয়| যায়। কাজ ত বাড়িয়াছে 


প্রবীর্ী 


হিসাব লইয়। দেখা গেল, বাস্‌ প্রভৃতির , 


১৩৫৬ 


বুঝিলাম ; কিন্ত অবিভক্ত বাংলায় যত টাকা! ব্যয় হইত, তাহা 
অপেক্ষা টাকা ত বাড়ে নাই এবং তর্খন এক চীকায় যত 
জিনিষ ভ্রব্য বা! শ্রম ক্রয় কর! যাইত, এখন তাহা! অপেক্ষা 
কমিয়াছে। সুতরাং কাজ যে ঝুব বেশী বৃদ্ধি পাইবার 
সম্ভাবনা, হইয়াছে, তাহ! মনে করা! ভুল। ধরিয়া লওয়া 
গেল, কাজ বাড়িয়াছে, লোকবদ্ধি করিতে হইয়াছে ; 
কিন্তু ১৯৪৮-৪৯ সালে বাংলা বিভাগের পরও খরচ 
ছিল ১৮ কোটি টাকা। আর ১৯৫০-৫১ সালের বরাচ্ 
২৩৮ কোটি টাকা অর্থাং শতকরা ৩১ টাকা বেশী। হিসাব 
দৃষ্টে বোবা যায়, সাধারণ নির্বাচন-রণে প্রস্তত হুইবার জন্ত 
মাত্র ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে । লেখকের ব্যক্তিগত 
মত এ সময় সাধারণ নির্বাচন হওয়ার প্রয়োজন নাই। কিন্তু 
ভারতের প্রধান মন্ত্রী দশ লক্ষ লোকের সম্মুথে বলিয়া গেলেন 
বাংলায় সাধারণ নির্বাচন হইবে । কংখেস ওয়ার্কিং কমিটি 
চুই ছুইটা অধিবেশনে তাহা সমর্থন করিলেন। বাংলা 
গবর্ণমেণ্ট নিরুপায়, তোড়জোড় চলিতে লাগিল। হঠাং 
জ্ঞানোদয় হইল ভারত সরকারের ; “ঘুড়ি” বলিয়! তাহার! 
স্থির করিলেন নির্ববাচন সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া ভুল হুইয়াছে। 
ইতিমধ্যে বাংলার শুন্তপ্রায় তহবিল হইতে ৩৫ লক্ষ টাকা 
বায় হইয়া গেল; তন্মধ্যে ১৯৪৯-৫০ সালে ২৭ লক্ষ পড়িতেছে। 
ইহার জন্য ভারত সরকারের নিকট হইতে খেসারত দাবী 
কর! প্রয়োজন। পশ্চিমবাংলার অনেকগুলি উপনির্ধাচন 
পড়িয় রহিয়াছে, তাহা! যে কেন হয় না, তাহা জনস।ধারণ 
আজও ঝুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। 

প্রচার বিভাগ সম্বন্ধে সংক্ষেপে বল যায়, ১৯৪৮-৪৯ সালে 
বরাদ্ধ হইল ৮ লক্ষ টাকা; খরচ হইল ১১'৭ লক্ষ টাকা। 
১৯৪৯-৫০ সালে বরাদ্ধ হইল ১২:৪৭ লক্ষ টাকা, খরচ হুইল 
১৬২ লক্ষ । ১৯৫০-৫১ সালের জন্ত ১৫৭৭ লক্ষ টাকা 
নির্ধারিত হইয়াছে, আশা করা যাক কার্ধযকালে ইহা ২০ 
লক্ষ টাক] অতিক্রম করিয়া! যাইবে । 


পুলিস 

অনেক বিষয় বলিবার আছে, স্থানাভাবে তাহা! সম্ভব 
নয়। তবে পুলিস সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োঞ্জন বলিয়া! মনে 
করি। ইংরেজ আমল হইতে বাজেট প্রকাশিত হইলেই 
পুলিসের উপর সকলের নজর পড়িত। পুলিসের নজর চোর, 
ডাকাত, জোচ্চোর, বাটপাড়, রাক্ধপ্রোহী প্রভৃতি অগ্তায় 
জআচরণকারীর উপর । জার গবর্ণমেন্টের মোট আয়ের একটা 
বড় অংশ গ্রহণ করিবার জন্ত বাজেট আলোচনা, প্রসঙ্গ 
পুলিসের উপর সহজেই লক্ষ্য পড়ে। এবার যেন আরও বেশ 
করিয়। লক্ষ্য করিবার বিষয় হইয়া! পড়িয়াছে। জবিতক্ত বাংলার 
ব্যয় ছিল ৪৭৮ কোটি টাকা, আগামী বংসরে (১৯৫০-৫১) 
তাহা ৪৮৩ কোটি হইতেছে । বাংলার আয়তন ও জনসংখ্যার 
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কথা এ প্রসঙ্গে বিশেষ করিয়া যনে রাখ প্রয়োজন । 
কমিউনি& উৎপাত বাড়িতেছে তাহাতে ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা, 
কিন্ত যে ভাবে খরচ বাড়িয়াছে তাহা কোনও প্রকারে সমর্থন 
করা যায় না। তাহার পর, যেকোনও কারণে হুউক পুলিসের 
দক্ষতা ও কর্মতংপরত৷ বছল পরিমাণে হ্বাস পাইয়াছে, তাহার 
জন্ত কর্মকর্তারা কতটা দায়ী তাহা! একবার অনুসন্ধান করা 
প্রয়োজন । মনে হইতে পারে “কণ্টেণল” প্রভৃতি ব্যাপারে 
পুলিসের কাজ বাড়িয়াছে, তাহাতেই অধিক ব্যয় দেখা 
যাইতেছে । কিন্ত ঘটনা একটু স্বতন্ত্র; তাহার জন্ত অতিরিক্ত 
৩৪ লক্ষ টাকা ধরা আছে, অবন্ঠ তন্মধ্যে ৩০ লক্ষ থরচ হইয়া 
গিয়াছে । তছপরি [90-01-0118 01818৯ হিসাবে 
পুলিস বিভাগে আরও ২৯৮ লক্ষ টীকা বায় দেখা যায়। 
শিক্ষা! বিভাগ 

শিক্ষা! বিভাগের ব্যয় যথেষ্ট বাড়িয়াছে ; বাংল! বিভাগের 
পুর্বে ৩২ কোটি টাকা ছিল। ১৯৪৯-৫০ সালে ২৯৪ কোটি 
ধর! ছিল, খরচ হইয়াছে ২৭৬ কোটি । ১৯৫০-৫১ সালে 
৩'০৬ কোটি টাকা ব্যয় হইবে । হ্ুতরা ং শিক্ষা-ব্যবস্থার বিশেষ 
কোনও উন্নতি না হইলেও, শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্পরিচালনার 
ব্যবস্থার উন্নতি হইবে । বিশ্ববিষ্ভালয় প্রভৃতি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান 
প্রভৃত সাহায্য পাইতেছে, তাহা ছাড়া শিক্ষার উন্নতি- 
কলে প্রাথমিক শিক্ষকদিগের বেতন বৃ্দি হইতে কারিগরী শিক্ষা 
বিস্তার প্রভৃতি নানা কারণে সম্মিলিত ব্য ১৯৪৯-৫০ সালে 
৭৬৩৪ লক্ষ টাকা) ১৯৫০-৫১ সালে ৭৯ লক্ষ টাকা পড়িবে। 
ছঃখের বিষয় কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় কাজের জন্য টাকার 
বরাদ্ধ থাকিলেও কাজ আরম্তই হয় নাই। 

অপরাপর বিভাগ 

চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য, কৃষি প্রভৃতি সকল বিভাগের ব্যয়ই 
উন্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে টাকা আছে, 
কিন্ত কাজ আরস্ত হয় নাই বা যাহা হইয়াছে, তাহা! নিতাস্ত 
উপেক্ষণীয় । অধিক খাভ শন্ত উৎপাদন আন্দোলনের যাহা! ফল 
হইয়াছে, তাহা! সকলেই জানেন | ইহার জন্য এখাবৎ কেন্ত্রীয় 
সরকারের অন্ততঃ ২৫ কোটি টাকা খরচ হইয়াছে । মাননীয় 
অর্থ-সচিব বলিলেন, সার! ভারতে শন্তের ফলন হ্রাস পাওয়ায় 
১৯৪৮ সালে যখন ২'৮ মিলিয়ন (২৮ লক্ষ) টন তুল প্রস্তুতি 
আমদানী করিতে হইয়াছিল ১৯৪৯ সালে উহ! ৩৫ মিলিয়ন, 
অর্থাং ৩৫ লক্ষ টনে দ্াড়াইয়াছে। কৃষি বিভাগ ও তৎসঙ্গে খান 
উৎপাদন আন্দোলন অধিকাংশ কাগজ ও ফাইল মারফত কাজ 
সমাপন্য করিয়া থাকেন; মাটি লইয়া যত অধিক কাজ হয় 
ততই মঙ্গল । কৃষি বিভাগের প্রায় অধিকাংশ টাকা কর্মচারীদের 
মাহিনা! যোগাইতে চলিয়া! যায় । প্রতি জেলায় বড় বড় “বাদ।” 
বা ক্ষেতের মাঝে অন্ততঃ দশ বিঘা! জমি নিজ তত্বাবধানে চাষ 
ফরিয়! যদি কৃষি বিভাগ আপনাদের কাজের সফলতা দেখাইতে 


পশ্চিম রাংলার সালতামামি 


সস জরিপ সি শিস জপ ২ 


€৬৩ 


পিসি | সি শাসিত সলাপিস্সি সি পনি এপ পলো শত পা ৬০ স্টিমার 


পারেন তাহা হইলে প্রচার অপেক্ষা বেশী কাজ হয়। মোটা 
খরচের মধো বীজ, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ক্রয় করিয়া পরে খান্ত 
টংপাদন থাতে বিক্রয় করিয়া টাকা আদায় কর! । তাহা ছাড়া 
উল্লেখযোগ্য কাজ নাই। শিল্প বিভাগের প্রতি করুণ? প্রকাশ 
ছাড়া আর কিছুই করিবার নাই। শিল্প ও মস্ত উৎপাদন 
বিভাগে মোট ব্যয় ৫০ লক্ষ টাকা; তাহার মধ্যে ছুই জন 
বড় কর্ঘকর্তী পান ৪১ হাজার টাকা; তাহাদের আপিস 
প্রভৃতির ব্যয় মিলিয়া ১,৯৩,৫০০ টাকা পড়ে। শিল্প শিক্ষার 
যে ব্যবস্থা আছে তাহার উল্লেখ না করাই মঙ্গল; অর্থাৎ সমস্ত 
মাহিনা সমেত মোট সাড়ে আট লক্ষ টাকা, তাহার মধ্যে 
নানা স্কুলে সাহাধা ৪ লক্ষ টাকা। 
সেচ বিভাগ 

সমগ্র পশ্চিম বাংলার অধিকাংশ মঙ্গল নির্ভর করিতেছে, 
সেচ বিভাগের উপর এবং আমার মনে হয় ইহার উপর ঘথা- 
যোগ্য মশোযোগ দেওয়া হইয়াছে । ময়ুরাক্ষী ও দামোদর পরি- 
কপ্পরনার জন্ত সাড়ে ছয় কোটি টাকা এক বৎসরে বায় 
হইতেছে; কেন্দ্রীয় সরক!র এই টকা পশ্চিম বাংল! সরকারকে 
খপ দিবার বাবস্থা করিয়াছেন ৷ সময় সময় প্রতিশ্রুত টাকা না 
আসাতে বা অঙ্গীকার প্রত্যাহার করিবার ভয় প্রদর্শন করায় 
কাজে বিশেষ বাঘাত উপস্থিত হয়। কিপ্ত খাল, বিল, মজ! 
পুফরিণী উদ্ধার এবং ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনার উপর দেশের 
বহু মঙ্গল নির্ভর করিতেছে । সাত মণ তেল পুড়িলে রাধা 
ন/চিয়া থকেন, ইহাই চগ্তি প্রবচন । সাত মণ তেল পুড়াইবার 
ব্যবস্থা হইতেছে, আমরা হয়ত সমস্ত রোশনাই দেখিয়! যাইব না, 
কিন্ত ছোট ছোট ৰাধ প্রভৃতি দেওয়া, নানাভাবে সেচ প্রত্ঠৃতির 
ব্যবস্থা! যাহা চলিতেছে, তাহাতে মনে হয় অপরাপর 
বিভাগ হুইতে সেচ বিভাগে কাজ ভাল হুইতেছে। যে 
সকল পরিকল্পন। আজ বিশ বা ততোধিক বৎসর যাবং 
গবর্ণমেণ্টের নিকট পড়িয়া আছে, যাহা ইঞ্জিনীয়াররা অমত 
করেন, আর স্থানীয় লোকে মুক্তিদ্বারা তাহার উপযোগিত! 
প্রমাণ করেন, সেখানে জনসাধারণের মতের উপর বেশী 
জোর দেওয়া হয়। যদি কোনও প্রত্যবায় ঘটে, তখন 
লোকে গবর্ণমেষ্টকে দোষ দেয় না। এরূপ ক্ষেতে দেখা 
গিয়াছে গবণমেন্টের তরফে এযাবং অতিরিক্ত সতর্ককতা 
অবলম্বন কর! হইয়াছে এবং তাহাতে কাজে অথ! বিলম্ব 
হুইয়্াছে। যাহার] বর্ধমানের মোহনপুরের হানার বাধ এবং 
চরিবিশ পরগণার সোনারপুর হইতে বারুইপুরের বাদার জল- 
নিকাশের ব্যবস্থার কথা জানেন, তাহার! আমার যুক্তির সার- 
ব্তা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন । সেচের সহিত কৃষি, 
মংস্ত, জলনিকাশের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য এবং লোকের নানাভাবে 
উপজ্বীবিকার পন্থা! জড়িত ; সুতরাং এক্ষেত্রে কোনও কৃপণতা 
করা উচিত নয়, সম্ভবতঃ তাহা হইতেছেও না এ 





টি 


৫৬৪ 








বাজেট আরও বিশদভাবে জালোচন। করা যাইত, কিন্ত 
লোকের বৈর্ধ্যের সীম আছে। ধীরভাবে বাজেট পর্যালোচনা 
করিলে দেখা যায়, ঘে সকল ক্ষেত্রে অহেতুক এবং হঠাৎ ব্যর 
বাড়িয়াছে, সে সকল ক্ষেত্রে অব্যয় যথে& আছে । হে সকল 
ক্ষেত্রে বা যাহার জন্ত যত ব্যয় কর] উচিত নয়, অর্থাৎ কম ব্যয়ে 
ঢের বেশী কাজ পাওয়া! যায়, সেরূপ উপায় সকল প্রতিপালিত 
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হুয় বলিয়! মনে হয় না । আজ আমাদের হাতে আয় ব্যয়ের 
ভার পড়িয়াছে, তাহা সুষ্ঠূ্ূপে পরিচালন! করিতে না পারিলে 
দোষ আমাদেরই, অপরের নহে । যাহার] সরকারের কল্যাগ 
ও দেশের মত চাছেন, তাহাদের বাজেটে উন্নতি করা 
যাইতে পারে, এবং তাহার জন্ত সর্ব- প্রকারে চেষ্টা কর! 
উচিত । 





পূর্ব-আক্মিকায় প্রবাসী ভারতীয়দের অবস্থা 


স্বামী পরমানন্দ 


ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ হইতে স্বামী অদ্বৈতানন্দজীর নেতৃত্বে 
প্রেরিত ভারতীয় সাংস্কতিক মিশণ ব্রিটিশ-শাসিত পূর্বব- 
আফ্রিকার টাঙ্গানাইকা টেরিটরি, উপাণ্ড প্রোটেক্টরেট এবং 
ফেনিয়। কলোনী-_এই তিনটি দেশের বছ শহরে ও পঙ্ীতে 
ব্যাপক ভ্রমণ করিয়া এক বৎসর চার মাস পরে ভারতে 
প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন । মিশনের সহনেতা স্বামী পরমানন্দজী 
পাটনাস্থ প্রেস ট্রাই অফ ইওিয়ার প্রতিনিধি কর্তৃক জিজ্ঞাসিত 
হইয়া পৃষ্-আফ্রিক'স্ব ভারতীয়দের বর্তমান পরিস্থিতি সন্ধে 
নিয়ে।জ্রূপ বিবৃতি দিয়।ছেন £ 


ারতীয়দের অর্থনৈতিক অবস্থ! 


বছকাল যাবৎ পূর্ব-আক্রিকায় প্রবাসী ভারতীয়দের 
আধিক অবস্থা বেশ ভাল ছিল। রাজনৈতিক কারণে 
ক্রমেই সেই অবস্থার পরিবর্তন হইতে চলিয়াছে। এইৰার 
উগাণ্ডা ও অন্ঠাগ্ঠ স্থানের কার্পাস তুলার ফলন প্রচুর হওয়ায় 
ভারতীয় তুলাকলের মালিকদের ব্যবসায় সংক্রান্ত ভবিষ্যৎ 
ঘুবই আশাপ্রদ প্রতীত হইলেও স্থানীয় শাসকবর্গের সংরক্ষণ 
নীতির যথোচিত ব্যবস্থার অভাবে উক্ত অবস্থার সম্পূর্ণ 
পরিবর্তন হয় এবং অবধারিত বিপর্যয় ঘটে। ভারতীয় 
প্রবাসীদের মধ্যে তুলার কলের মালিকের।ই সর্বাধিক সঙ্গতি- 
সম্পন্ন ; এবার এইভাবে তাহাদের সর্বনাশ সাধিত হুইল । ঘটন! 
দৃষ্টে অন্থমান কর! কঠিন নয় যে, ইউরোপীয় তুলাকলের মালিক- 
দিগকে পুনঃসংস্থাপনের ইহা প্রাথমিক পর্ধবমাত্র। এই সকল 
তুলাকলের পাশ্চাত্য মালিকগণ এত দিন ভারতীয়দের সঙ্গে 
প্রত্যক্ষ প্রতিযোগিতায় অসমর্থ হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতীয় 
ব্যবসায়ীদিগকে উক্ত ক্ষেত্র হইতে সম্পূর্ভাখে উচ্ছেদ 
করিবার গুপ্ত উপায় অনুসন্ধানে রত ছিল। সম্প্রতি ভারতীয় 
ধ্যবসায়ী-সম্প্রধায়কে পাশ্চাত্য ব্যবসায়ীদের দ্বারা উত্ভাবিত 
ফঠোর প্রতিযোগিতায় সুগপৎ ইউরোপীয় ও আফ্রিকার 


ব্যবসায়ীদের সঙ্গে অবতীর্ণ হওয়া ব্যতীত উপায়াস্তর নাই । এই 
ক্ষেত্রে নিজ নিজ স্বার্থ সংরক্ষণের দায়ে পাশ্চাত্য প্রভুর! 
আফ্রিকার নিগ্রোদিগকে সর্বপ্রকার কৃত্রিম সমর্থন ঘার! আপন 
উদ্দেশ্টসাধনে উৎসাহিত করিতেছে । 
পাত্রীদের প্ররোচন। 

এখন ইহা আর অপ্রকাহ্ঠ নয় যে, রাজনৈতিক উদ্দেস্ট- 
সাধনে তৎপর ্্ষ্ীয় পান্রীগণ শহরে ও সুদূর পল্লীর 
সর্বত্রই অন্তরাল হইতে আফ্রিকাবাপী নিখে!দিগকে 
এমন ভাবে উক্কানি দিয়া আসিতেছে যাহাতে তাহারা 
প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগকে সর্বপ্রকারে বর্জন করে। 
এই প্রকার চেষ্টার ফল কোথাও কোথাও উগ্র আকার 
ধারণ করিতে দেখা গিয়াছে । সৌভাগ্যক্রমে আফ্রিকার 
কতিপয় নেতার যথাকালীন সহাম্বভূতিপুর্ণ চেষ্টায় এযাত্রা 
ছর্ঘটন! বেশীদূর গড়াইতে পারে নাই। নিরপেক্ষ দর্শকের 
পক্ষে ইহা বলিলে অতুযুক্তি হইবে না৷ যে, এই সব পান্দ্রী 
সুপরিকঙ্সিত নিগিষ্ট পঙ্থায় অস্তরাল হইতে জাতিগত বিদ্বেষ 
তৃষ্টি করিবার তালে আছেন। একথা ভুলিলে চলিবে 
না যে, এই সব তথাকথিত সগ্তরান্ত পাত্রীর উপরই মানবকল্যাণ, 
শান্তিস্থাপন ও সভ্যতা সংস্কৃতি বিস্তারের পবিজ্র দায়িত্ব ভ্তস্ত ! 


দ্ক্ষিণ-আস্ক্রিকায় জাতিবিদ্বেষের আগুন 


যখন দক্ষিগ-আফক্রিকায় জাতিবিদ্বেষের দাবানল ভুলিয়া 
উঠিয়া হতভাগা প্রবাসী ভারতীয়দের সর্বস্বান্ত করিতে- 
ছিল তখন পূর্ধ্ব-আক্রিকায়ও ইহার অগ্নিশিখা পেৌঁছিবার 
আশঙ্কা ছিল। কিন্ত আসন্ন বিপদ হইতে পরিভ্রাণলাভের 
নুবুদ্ধিতে সকল সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ একযোগে প্রশংসনীয় চেষ্টা 
করেন । এই ভাবে তাহার! নুতন ক্ষেত্রে উহার বিষাক্ত প্রভাব 
বিস্তারের সম্ভাবনার 'গতিরোধ ফরিতে প্রবত হম। ফল, 


€চজ 


শা শপি্ি তি পিসি ও পরী পিপি শী স্পট শাস্পিপ পপ পর ০ পা পাস পািতপিসপতি শা পা স্পেস ৬ এপ পাস পা 


সুগার হইল । পূর্ব-আক্রিক! বাচিল। কিন্ত যাহাদের উন্নত 
হইতেছে ভারতীয়দের বিতাড়িত করিয়া নিষ্ষণ্টকভাবে 
নিজেদের নুপ্রতিঠিত করিয়া লওয়া, তাহারা এইরূপ ভয়াবহ 
জাতিসংঘর্ষের সুযোগকে স্ব-স্ব উদ্দেষ্ঠসাধনে নিয়োক্ধিত করিবার 
ফিকিরে আছে । ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্রভাব- 
শালী ইউরোগীয়দের মধ্যে এমন কতকগুলি সং্প্রদায় রহিয়া- 
ছেন ধাহাদের স্বার্থ ও নীতি এরূপ উক্চেম্তমূলকভাবে অস্তরল 
হইতে পরিচালিত করা হয়, যেন পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকার 
সম্বদ্দিশালী ওপনিবেশিক অঞ্চলসমুহের জনসংখ্যার অবিচ্ছিন্ন 
ভারতীয় অংশকে নিঃশেষে চিরতরে বিতাড়িত করা যায়। 
তথায় ভারতীয়দের স্থানীয় শাসন-ব্যবস্বার উচ্চ ও দায়িত্বপূর্ণ 
পদলাভের যোগ্যতাসত্ত্বেও অধিকার নাই। হাইল্যাগু বা উচ্চ 
মালভূমিতে শুধু পাশ্চান্তা শ্বেতকায় শাসক জাতিরই অধিকার 
আছে । এমন কি যাহাদের মাতৃদ্ুমি তাত্বারা ও এসব স্বাস্াকর 
উর্নার 'মঞ্চল হইতে বিতাড়িত ; তাহারা শুধু শ্েতা্ সেবার 
অধিকার গাইয়! প্রত্ুগণকে অতুল সম্পদের অধিকারী করিয়া 
তুলিবার জনা পর্লিশম করিতে পাপে মাত্র-- তাও ধর্প বেতনে । 
৬।প্্তীয়দের গ্ায়ী জমিলাভের সপ্তাবনা নাই ; বাবসায়ের 
পারমিট গতি বতসর নূতন করিয়া লইতে হয়। অশ্বেতা্চ 
বহিরাগত্তের পারমিটে নিদারুণ কড়াকড়ি । শ্রেতাঙ্ত গ্রভুরা ই 
'্াফ্রিকঃর টর্দার গুমির প্রক্তত 'অবিকারী।! উতর! 
াফ্রিকার সোনা, হীরা-জহরং প্রভৃতি খনির মালিক । 


সামাঁজ্ক অবস্থা 

ভারতীয়দের ছুরবস্থার ফুলে আভ্যন্তরীণ কারণও আছে। 
হিন্বুদের সমাজ দেহের অভ্যন্তরে ধন্মগত এবং সাংস্কতিক 
স্বাথবোধের অভাব ও উদাসীনতা পরম্পরকে পরম্পর হইতে 
বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে । অধিকগ্ত পাশ্চাত্যের দ্াসন্থুলভ 
অন্ধ অনুকরণ ও বিলাস-বাসনের প্রবৃত্তি প্রবাসী ভারতী্ুগণকে 
প্রবাসে অধীন ও অবনত করিয়া রাখিবার একটি কারণও 
বটে। তাহাদের ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার গৌরবময় 
আদর্শকে প্রবাস-জীবনে পরিস্ুট করিয়া তুলিবার বিশেষ 
প্রয়োজন আছে। বহু শহরে মন্দির বা ধর্শগ্থন নাই । জন- 
সাধারণ নিজেদের ধর্খ কি, সংস্কতি কি, নীতি কি জানিবার 
ন্ুযোগ পাইতেছে মা। এইরূপ অবস্থায় তাহার! বৈদেশিক 
শিক্ষা সভ্যতার প্রভাবে কেন প্রভাবাশ্থিত হইবে না ? গ্রীষ্ঠান ও 
মুসলমান প্রচারকগণ আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদিগকে 
খ- ধর্দ ও সমাজের অত্তভূক্ত করিয়া লইবার জন্য 
যথেষ্ট “তৎপরতা ও উৎসাহ দেখাইয়াছেন। এই ক্ষেত্রে তিদ্দু- 
গণের কোনও কর্মপন্থা নাই বলিলে অপলাপ হইবে না। 
তাহারা ভারতীয় সংগ্কতিকে বিদেশে প্রচারের মহান্‌ 
ফর্তব্যকে বরাবরই উপেক্ষা করিয়াছেন; ফলে স্থানীয় 
লুমর্থম হঁহাদের পশ্চাতে কিরপে থাকিতে পারে? এই 


পূর্ব-আক্রিকায় প্রবাসী ভারতীয়দের অবস্থা 


৫৬৫ 


শা শপ আশিস পরপর ৫০ লিসা পিপি পে সি 


ভাবে তাহারা কর্তব্যত্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছেদ। ভায়তভীরদের 
সম্পর্কে অধিকাংশ আদিম অধিবাসীরই এইন্সপ ধারণ! । ইহার 
ফল মারাত্মক ও সুছুরপ্রসারী হইবে, বিশেষতঃ পূর্বব- 
আফ্রিকার মত স্থানে । এখন অবস্থার চাপে আক্রিকা- 
বাসীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা কি সম্ভব? সময় অতীত- 
প্রায় নিজেদের অদুরদরশিতার জণ্ত আফ্রিকায় প্রবাসী 
ভারতীয়ের দাবিও উপেক্ষিত । 

তাহাই যদি হয় তবে ভারতবাসীর প্রব(স-জীবন নিশ্চয়ই 
ছুঃখকর ও ছুধ্বিষহ হইয়া উঠিবে । 





হিন্দু-মুসলমান এঁকা 


ভারত বিভক্ত হওয়ার পরেই পূর্ব-আফ্রিকাস্থ ভারতীয় 
মুসলমানসন্প্রধায়ের মধ্যে উহার বিশেষ প্রতিক্রিয়া দেখা 
দিয়।ছে-_-আভ্যন্তরীণ আলোড়ন দেখা দ্িয়াছে। ফলে, 
কেশ্দীয় শাসনতন্ত্রে মুসলমানগণ তাহাদের সান্প্রদায়িক স্বার্থ, 
সংরক্ষণ কল্পে পৃথক নির্বাচন প্রতিঠিত করিয়া লইয়াছেন। 
ইহাতে ফল এই হইয়াছে যে, তাহাদের বাগুব জীবনের সর্ব্য- 
ক্ষেত্রে বিশেষ সান্প্রদায়িক মনোবত্তিপ্ প্রসার লাভ করিতেছে। 
অবন্ঠ, পৃব্ব আফ্রিকার ভারতীয় কংগ্রেসের পক্ষ হইতে উহাকে 
প্রশমিত করিবার প্রভূত চে! হইয়াছে । মনে হয়) উহা আর 
কাধ্যকরী হইব।র নয়। খ্রল্পসংখক মুসলমান কর্মী ব্যক্তিগত 
ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও ভারতের প্রতি পূর্ব আছুগত্য ও 
প্রেম প্রতিষ্ঠায় আগ্ুরিক চেষ্টা করিতেছেন, কি সাম্প্রদায়িক 
কর্মক্ষেত্রে তাহাদের কোনও প্রভাব বন্তাইতেছে না। 

সম্প্রতি তথাকার মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তারকল্পে ব্রিটিশ 
রাজনৈতিক ধুরন্বরগণ মোন্বাসায় একটি সাম্প্রদায়িক বিশ্ববিা- 
লয় স্থাপনের পরিকল্পনায় অনেক ছুর অগ্রসর হইয়াছেন । 
এখানে ভবিষ্যতে ইহার ফল বিষময় হইবার সম্ভাবনা আছে। 
ভারতীয়গণকে নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া দেখিতে হুইবে, 
তাহার। পাশ্ান্ত রাজনৈতিকদের হন্তে ক্রীড়নক না হইয়া 
কি ভাবে এক্যবদ্ধরূপে নূতন পরিস্থিতির সম্মুখন হুইবেন এবং 
তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও অভ্যাসকে পরিবঠিত করিয়া তাহাদের 
উপনিবেশিক সত্তাকে সর্বতে [ভাবে রক্ষা করিতে পারেন । 


ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার 


সঙ্ঘ-প্রেরিত ভারতীয় সাংস্কতিক মিশন আফ্রিকার উপরি-উক্ত 
তিনটি দেশে ভারতীয়দের দ্বারা অধ্যুষিত বহু" শহর ও গ্রামে 
এক বৎসর চারি মাস কাল ব্যাপক পরিভ্রমণ, প্রচার ও সংগঠন- 
কার্ধ্য ম্বারা খণ্তমান অবস্থার প্রতিকারার্থ যথেষ্ট চেষ্টা 
করিয়ছেন। মিশনের সভাগণ কখনও সমবেত ভাবে, আবার 
কখনও ছুই-তিন দলে বিভক্ত হুইয়া, বু শহর ও গ্রামের 
স্কুল এবং অগ্ঠাঙ্গ প্রতিষ্ঠানে সহম্রাধিক বক্তৃতা করিয়ছেন। 
সাংস্কৃতিক, সামাক্জধিক, দার্শনিক, ধর্শবিষয়ক আন্তর্জাতিক, 


৫৬৬ 





নৈতিক ইত্যাদি বিষয়ে গভীর আলোচন! সর্ধব্জ হইয়াছে । 
স্থানে স্থানে প্রদর্শনী, উপদেশ, খেলাধুলা, সমবেত প্রার্থনা, 
তজনাবলী, যোগশিক্ষা দান, ছাত্রসন্মেলন, শিক্ষক সম্মেলন 
প্রকৃতির অঙ্ুষ্ঠান হইয়ছে। সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, 
রাজনৈতিক, সামাজিক দলাদলি ও মতভেদের বিদ্বেষ 
যাহাতে প্রসারলাভ করিতে না! পারে সেবিষয়ে তাহার! 
নানা ভাবে চে করিয়াছেন। প্রবাসী ভারতীয়দিগকে 
একই সাধারণ ক্ষেত্রে সম্মিলিত ও সঙ্ঘবন্ধ করিতে প্রয়াসী 
হইয়৷ তাহারা বিভিন্ন শহরে ও পক্গীতে মিলন-মন্দির পরি- 
চালক কমিটি স্থাপন, এবং নাইরোবী ও মোন্বাসা শহরে 
ছুইটি স্থায়ী কেন্দ্র গঠন করিয়াছেন । প্রবাসী বাঙালী বালক- 
দের পড়িবার জন্ত মাইরোবীতে একটি প্রাথমিক বিস্ঞা- 


প্রব।সী 
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লয়ও স্থাপিত হইয়াছে । কামুলী ও কিটালে শহরে স্থানীয় 


জনগণের সাহায্যে তাহারা ছুইটি মন্দির নির্মাণ করিয়া- 
ছেন; উহাদের সঙ্গে গঠনমূলক কর্মপন্ধতিও সংযোজিত 
হইয়াছে । জাঞঙ্জিবার ও টীঙ্গা শহরে বালকদের চরিভ্রগঠনোপ- 
যোগী বাল-মিলন মন্দির হইয়াছে । মিশনের সভ্যবন্দ পূর্বব- 
আফ্রিকার সর্বত্রই সাদর অভ্যর্থনা পাইয়াছেন। সর্ধক্রই 
অভাবনীয় উৎসাহের সঞ্চার দেখা গিয়াছে । প্রবাসী ভারতীয়- 
গণ মিশনকে প্রতি বংসর আফ্রিকায় আসিয়া প্রচার ও সংগঠন 
কা্ধ্য দ্বারা উত্বন্ধ ও উৎসাহিত করিতে অনুরোধ করিয়াছেন । | 
ভাবত গবর্ণমেণ্টের উৎসাহ ও সহানুভূতি লাভ করিয়! সঙ্ঘপ্রেরিত 
তারতীয় সাংস্কৃতিক মিশন পূর্ব-আফ্রিকায় গিয়াছিলেন । তাহা- 


' দের সংস্কৃতি অভিযান অনেকাংশে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে । 


গোরক্ষা 
প্ীবসস্তকৃূমার চটোপাধ্যায় 


এক্ষণে ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্র স্থাপিত হইয়াছে, সকলের 
নিজ ধর্ম অনুসরণ করিবার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে, কোনও 
সম্প্রদায় নিজ ধর্মমত অন্ত কোনও সম্প্রদায়ের উপর জোর 
করিয়া চাপাইতে পারিবে না। অনেকে মনে করেন, 
হিন্দুরা যদি বলে যে তারতে কেহু গোবধ করিতে পারিবে 
মা, তাহা হইলে হিন্দুর ধর্মমত প্রীষ্ঠান, মুসলমান, পাশি প্রভৃতি 
ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের উপর চাপাইয়া! দেওয়া হুয়। ইহা! অভায়। 
অবস্ঠ যে গরু ছুধ দেয় বা লাঙ্গল টানিতে পারে সেরূপ গরু 
কাটিলে দেশের আরধিক ক্ষতি হইবে । আইনের দ্বারা সেরূপ 
গরু কাটা নিষেধ করা যাইতে পারে। ভারতের বিধান- 
পরিষদে সেরূপ ব্যবস্থা হইতেছে । কিন্তু বৃদ্ধ বা রুপ্ন গরুও 
কেহ কাটিতে পারিবে না হিন্দুরা কখনও এরূপ দাবি করিতে 
পারে না। 


আপাত দৃ্টিতে এরূপ উক্তি যুক্িমুক্ত মনে হইতে পারে, 
কিন্ত প্রকৃতপক্ষে ইহা ভ্রান্ত। কারণ হিন্দুধর্মে কেবল গরু 
কাটিতে নিষেধ কর হয় নাই, গরুকে দেবতার স্তায় পুজ 
করিতে বল! হইয়াছে, সুতরাং গরুকে রক্ষা করিবার জন্ত 
যথাসাধ্য চে করিতে বলা হইয়াছে। হিচ্দুকে নিজ ধর্ম 
পালন করিবার সুযোগ দিতে হইলে তাহাকে গোরক্ষা করিতে 
দিতে হইবে । মনে করুন, একটি প্রস্তরখওকে হিন্দুরা দেবতা 
বলিয়া! পুজা করে। অন্ত ধর্মের লোক মৃতিপৃক্ধায় বিশ্বাস করে 
না বলিয়া তাহাকে সেই প্রস্তরখণড ভাঙিতে দেওয়া যাইতে 
পারে না। কারণ ইছাতে হিন্ফুর ধর্মবিশ্বাসে আঘাত লাগিবে। 


সেইন্দপ অন্ত ধর্মের লোক গরুকে পবিত্র মনে করে না বলিয়া 
তাহাকে গোবধ করিতে দেওয়া যাইতে পারে না, কারণ 
হিম্দু গরুকে পবিআ ও পুঙ্গনীয় মমে করে । শ্রীষ্ঠান ও মুসলম।ম 
গোমাংস খাইতে তালবাসে বলিয়াই তাহাকে নির্ব্বিচাক্সে 
গোমাংস খাইতে দিতে হইবে এরূপ কোনও কথা নাই। 
গোমাংস খাওয়া যখন হিন্দুর ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করে এবং 
সকলের ধর্মবিশ্বাসকে আঘাত হইতে রক্ষা! করা যখন ধর্ম- 
নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কত'ব্য তখন গ্রীষ্ঠান বা মুসলমানকে কিছুতেই 
হিচ্ুর্মে আঘাতকারী কার্য করিতে দেওয়া যাইতে পারে না। 
এক দিকে হিন্দুর ধর্মে আঘাত করা, অপর দিকে অহিচ্মুর 
রসনা-তৃপ্তিতে ব্যাঘাত জন্মানো, রাষ্রকে এই হছুয়ের মধ্যে একটা 
কার্ধ বাছিয়া লইতে হইবে । ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্্রের এবং সত্য 
রাষ্ত্রের কোন্‌ পন্থা বাছিয়া লওয়া উচিত তাহা বলিণ্তে 
হইবে কি? ধর্মবিশ্বাসকে রক্ষা করিতে গিয়া বদি কোনও 
ব্যক্তির বা সম্প্রদায়বিশেষের রসনা-তৃপ্তির ব্যাঘাত ঘটে, 
তাহাতে রাধ্শক্তির ইতস্তত করা উচিত নহে। 


এক্ষেত্রে মুসলমান ধম অপেক্ষা হিন্দুধর্মের প্রতি পক্ষপাত 
প্রদর্শন করার কোনও প্রশ্নই উঠে না। আমাদের ্ষ্টান ও 
মুসলমান ভ্রাতার। সাধারণভাবে যে গোমাংস, ভোজন 
করেন তাহা তাহাদের ধর্মগ্রন্থে বিহিত কোনও ধর্মানুষ্ঠান 
নহে। এক বকৃরিদের সময় গোবধকে নুসলমান সম্প্র- 
দায়ের ধর্মান্ষ্ঠান বলা যাইতে পারে। কিন্ত বক্রিদের 
গৌহত্যা বিষয়েও মুসলমান ধর্মশান্ত্রে কোনও বিধান নাই।. 


চৈপ্ 


কোরান বা অন্য ধর্মগ্রস্থে ইহা বল! হয় নাই যে, গরু 
না কাটিলে বকৃরিদ সম্পন্ধ হইতে পারে না। বকৃরিদের সময় 
যে সকল প্রানীকে হত্যা করিতে পারা যায় বলা হইয়াছে 
তাহার মধ্যে গরুর উল্লেখ নাই । ছাগ, মেষ, ছত্বা এই সকল 
পশুর উল্লেখ আছে। যখন গরু ভিন্ন অন্ত প্রাণীকে বধ করিয়া 
বকৃরিদ সম্পন্ন করা যায় তখন মুসলমানদের তাহাই করা 
সমীচীন । বাবর, আকবর, বাহাছর শাহ প্রভৃতি সম্ত্/টগণ 
গোবধ নিষেধ করিয়াছিলেন। ইহাতে মুসলমান ধর্ম ক্ষু্ন হইলে 
তাহার] কখনও তাহা করিতেন না । 

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, গোবধ নিষিদ্ধ ন। করিলে 
হিন্দুর ধর্মবিশ্বাসে আঘাত কর] হয়। হিন্দু ও মুসলমানের 
মধ্যে সন্ভ্রীতি যাহাতে বদ্ধিত হয় এরূপ কার্য কর! ভারত 
রাষ্ট্রের নেতাদের কতব্য। মুসলমান গোঁ-হতা! কণিলে 
তাহার প্রতি হিন্দুর প্রীতি হ্বাসপ্রাপ্ত হইতে পারে। 
হিন্দ এরূপ ভাবিবে, “গরুকে আমি পুজা করি, আমার 
মুসলমান ভ্রাতা যদি আমাকে প্রীতির চক্ষে দেখিত, তাহা 
হইলে যাহাতে আমার ধর্মবিশ্বসে আঘ।ত লাগে এরূপ কার্য 
কধনই করিত না।” উদারহৃদয় মুসলমান শ্ষেচ্ছায় এরূপ 
কার্য হইতে বিরত থাকিবেন। 


বৃদ্ধ বা রুগ্ন গরু যে দেশের কে।নও উপকারে আসে ন! তাহা 
নহে। ম্ৃতরাৎ তাহাদিগকে কাটিতে দেওয়াও ক্ষতিজনক । 
ইহাতে আধিক ক্ষতি হয় কেহ যদি এ কথা স্বীকার না-ও 
করেন তাহা! হইলেও পূর্বোপ্ত ধর্মসংক্রান্ত কারণে গোবধ 
অন্যায় ইহ] তাহাকে স্বীকাক্ন করিতেই হইবে । 
ঈশ্বরকে দেখা যায় না। এজন্ড যাহাতে এঙ্বরিক শক্তির 
প্রকাশ দেখা যায় হিন্দুরা তাহার পৃদ্বা করে। ীশ্বর যেরূপ 





সৌোরক্ষা 


পরম র্ 
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আমাদিগকে সৃষ্টি করেন এবং জলবাস্ত, জন্ন প্রতৃতির দ্বার! 
আমাদের প্রাণরক্ষা করেন, পিতামাতাও সেইরূপ আমাদিগকে 
লালনপালন করেন । এজভ হিন্দুশাস্রে পিতামাতাকে দেবতার 
না।য় পুজা করিতে বল] হইয়াছে ।& গাভী ছু্জ দিয়া আমাদের 
প্রাথ রক্ষা করে, বলদ লাঙ্গল টানিয়! জন্ন উৎপাদনে সহায়তা 
করে এজন্য গোজাতির সেবা কর] উচিত--ইহাই হিন্দৃশান্ত্রের 
বিধান। গাভী ও বৃষ অকর্মপণা হইলেও তাহাদিগকে পালন 
কর! উচিত । ূ 

গোবধ বন্ধ হইলে ছুধ, ধি সন্ত] হইবে, তাহ! হিন্দু গৃহস্থের 
যেরূপ কল্যাণজনক, মুপলমান গৃহস্থেরও সেইরূপ । বলদ 
সুলভ হুইলে যে কেবল হিন্দু-চাষীরই সুবিধা হুইবে তাহা 
নহে, মুসলমান-চাষীরও ইহা সমান সুবিধাজনক । নুতরাং 
গোরক্ষা হইলে সমগ্র দেশবাসীরই কল্যাণ হইবে । 

ইহলোকে উন্নতি এবং পরলোকে মেংক্ষলাভ উভয়ই হিন্দু 
ধর্মের উদ্দেন্ট।+ হিন্বুধর্মের বিধানখুলি এই খ্রিবিধ কল্যাণ” 
সাধন করে । গোরক্ষার বিধানও এইরূপ । ইহাতে স্বাস্থ্যের 
উন্নতি হয়, পুপ্যসঞ্চ়ও হয়। 

অধিক অন্ন উৎপন্ন করিবার চেষ্টায় গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে 
তৎপর । বলদের সংখ্যা অধিক হুইলে এবং সেক্জন্ত মুল্য নুলভ 
হইলে চাষী বেশী জমি ভাল করিয়! চাষ করিতে পারিবে, 
সুতরাং বেশী অন্ন উৎপাদন করিতে পারিবে । গোরক্ষান্ন 
সহিত অধিক অন্ন উৎপাদনের এই ন্ুম্প্ট সম্বপ্ধ রাঞঙ্জনৈতিক 
নেতৃবম্দ কেন দেখিতেছেন না? 








-শািিশীশি ৩ ৮০ ২৮ পি ৩ 


র্‌ “মাতৃদেবো ভব পিতৃদেবো ভব” তৈতিনীয় উপনিষদ ।, | 
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তিৰতে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব 
শ্ীরাহুল সাংকৃত্যায়ন, ত্রিপিটকা চার্ধ্য 


| কালিম্পং ইন্গ্রিটিউট অব্‌ কালচারে রাষ্রভাষায় প্রদত্ত 
বন্ততা। ইন্ট্িটিউটের সম্পাদক শ্রীযুক্ত দাশরথি র্বায় কর্তৃক 
অন্থ্যলিখিত এবং বক্ত1 কর্তৃক সংশোধিত । ] 

তিব্বতের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় 
যে উহ। কয়েকটি খণ্ড ক্ষুদ্র রাষ্রে বিভক্ত ছিল। তথাকার 
অধিবাসীর! ছিল সর্বপ্রকার সভ্যতাবজ্জিত। ন! ছিল তাহাদের 
নিজন্ব লিপি--না ছিল কোনও বিশি্ সংস্কাতি। সভ্যতা ও 


সংস্কতিবিহীন এই জাতির মধ্যে, ব্রহ্মপুত্রের নিয়ভাগে একটি * 


ক্ষুদ্র রাষ্রে সামান্ত এক সর্দারের গৃহে জগ্রগ্রহণ করিলেন সরঙ্গ- 
চান-পান্যো (31010801780 181090)- চেঙ্লিজ থানের মতই 
তাহার মনে দেশবিজয়ের বাপনা উদিত হুইল। তিনি 
দেখিলেন তিব্বতীদের মধ্যে যাহারা যাযাবর শ্রেণীর লোক 
তাহারই অধিকতর খলশালী এবং কষ্টপহিষ্ । এই যাযাবর- 
অেমীর মধ্য হইতে তিনি সৈন্ত সংগ্রহ করিয়া বিরাট এক পসেনা- 
দল সংগঠন করিলেন । অশিক্ষিত অ-সভ্য কিপ্ত প্রতিভাবান 
এই সেনানায়ক তাহার সংগঠিত পেনাদলের সাহাধ্যে অচিরেই 
সমথ হিম।লয় অঞ্চল জয় করিয়া লইলেন। উত্তরে পুর্ব-মধ্য- 
এসিয়া, দক্ষিণে দাক্ষিলিং জেলা ও নেপাল, পশ্চিমে গিলগিট 
এবং পুর্ধে চীনদেশীয় প্রাচীর-_-এই সীমারেখার মধ্যবস্তী 
বিশাল ভূখণ্ড তাহার রাজ্যের অন্তর্গত হইল । তিনি নেপাল 
এবং চীনের রাজকগ্তাকে বিবাহ করিয়াছিলেন । 
তখন তিব্বতে শুধু কথ্য ভাষাই প্রচলিত ছিল, তাহার 
শিজন্ব বর্ণম।লা বা লিপি ছিল না। প্রকাণ্ড রাজ্যের সুব্যবস্থা! ও 
সুশাসনের জগ্ভ সরঙ্গ-চান-গান্বো লিখিত ভাষার প্রয়োজনীয়তা! 
বোধ করিলেন তিনি থনমী সাম্‌ ভোটে (11011101101 35017) 
/11966) আখ্যায় অভিহিত এক ব্যক্তিকে ভারতবর্ষে-_সম্ভবত£ 
কাশ্মীরে, প্রেরণ করিলেন । থনমী সাম্‌ ভোটের প্রক্কত নাম 
অজ্ঞাত । তিব্বতী ভাষায় থনমী সাম্‌ ভোটের অর্থ থন্‌ গ্রামের 
মহান্‌ তিব্বতী। থনমী সাম্‌ ভোটে ভারতে আসিয়া ভারতীয় 
লিপি-মাল! অধ্যয়ন ও আয়ত্ত করিলেন এবং তিব্ধতে প্রত্যা- 
বর্তন করিয়। ভারতীয় লিপির ধাচে তিব্বতী বর্ণমাল! কৃষ্টি 
করিলেন । ছুই রীতির অক্ষর তিব্বতে প্রচলিত হইল--একটি 
মাগ্রাবিহ্ীন ও অপরটি মাত্রায়ুক্ত। মাত্রাবিহীন অক্ষরগুলি 
( সপ্তবতঃ তাড়াতাড়ি লেখার সুবিধার জন ) পত্রাদি লিখন- 
কার্যে ব্যবহৃত হয় এবং মাত্রামুক্ত লিপি পুস্তকাদি লিখনকার্ধো 
ব্যবহার করা হুয়। মাত্রাযুক্ত অক্ষরগুলি ষষ্ঠ শতাব্গীতে উত্তর 
ভারতের প্রচলিত লিপির সহিত সর্বগ্রকারে সাদৃস্তমুক্ত । 
তিব্যতী লিপি "প্রণয়নে ভারতীয় বর্ণমালার সব কয়টি বর্ণই 


লওয়া হইয়াছে, কিপ্ত ব্যঞ্জনবর্ণের প্রতিবর্গের চতুর্থ বর্ণ যথা থ, 
ঝ,ঢ,বধ এবং ভ এইগুলি বঞ্ছিত হইয়াছে, কারণ তিন্বতী 
ভাষার উচ্চারণে এই ধ্বনিগুলির প্রয়োজন হয় না! । 

এভাবে লিপির সৃষ্টি হইলে পর থনমী নিজ ভাষার জন্ত 
হুইটি ব্যাকরণ প্রণয়ন করিলেন--একটির নাম নুম-চ্পা 
(06)78 009091)% ) এবং অপরটির নাম তাগ-চুপা (188 
01106)1)8 )। 


তিব্বতীর! এবার নিজেদের সাহিত্যকে সম্বন্ধ করিতে 
প্রযত্ব্ঈল হইল । থন্মী ভারতের সভ্যতা সংস্কতি ও সাহিত্যের 
প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বুবিতে 
পারিলেন যে, ম(তৃভাষাকে সম্বদ্ধ করিতে হইলে ভারতের 
সাহাধা চাই । তখন আমন্ত্রণ করা হইল ভারতীয় পণ্ডতিতগণকে, 
তাহার! এ আহ্বান প্রত্যাখান করিলেন না । হুউক কষ্টসাধ্য 
হর্গম দীর্ঘপথ-__হউক তৃষারমণ্ডিত তিব্বত-_জ্ঞানবন্তিক! লইয়া 
কয়েকজন ভারতীয় পণ্ডিত তিব্বতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন 
_ ইহা! শ্রীগ্রীয় ৭ম শতার্পীর কথা । এই সময় হইতে তিব্বতী 
ভাষায় ভারতের সংস্কত গ্রন্থ সমূহের অন্থবাদকার্ধ্য আরপ্ত হইল। 
৮ম ও ৯ম শতাব্শীতে অন্থবাদকাধ্য পরিমাণে সর্বাপেক্ষা অধিক 
হইয়াছে এবং দ্বাদশ শতাব্শী পর্ধাস্ত ইহা চলিয়াছিল । ভারতীয় 
পণ্ডিত ও তিব্বতীর্দের সমবেত চেষ্টায় যে বাপক অস্থবাদকার্ধ্য 
নিম্পন্ন হইয়াছিল তাহা! আব্বিও জগতের বিন্ময় হইয়া আছে। 
তান্ভুর (18110) এবং কন্ডুর (1081)100) নামক থে 
দুইটি অনুদিত গ্রন্থের সঙ্কলন অ।জও তিব্বতে বিভমান তাহাদের 
আয়তনের বিশালতা ত্বৈপায়নব্যাসঞ্কত মহাভারতের দশটির 
সমান । তানজুর ২৩৫ ( ছুইশত পয়ত্রিশ ) ভাগে এবং কনজ্ঞুর 
১০৩ (একশত তিন ) ভাগে বিগ্ক্ত এবং ইহাদের প্রত্যেক ভাগ 
৪০০-৫০০ শত পৃষ্ঠায় সম্পূণ। এই সকল গ্রন্থে এমন সব 
ভারতীয় স্ভায় এবং দর্শনশাস্ত্রের অন্গবাদ রহিয়াছে যাহার 
কোনও চিহ্ধই আজ ভারতবর্ষে নাই। অন্থবাদ অতি নিখুঁত 
এবং পাছে কোথাও স্কুল থাকে এই জন্ত প্রত্যেক গ্রন্থ পরপর 
তিন বার করিয়া অনুদিত হইয়াছে । 


এই সকল গ্রন্থ সবত্বে গোম্পার় (0011)1)8 ) বা মঠে 
সুরক্ষিত অবস্থায় আছে এবং লাম। বা! তিব্বতীয় বৌদ্ধ সম্্যাসীরা 
এগুলি পরম শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিয়! থাকেন । ৃ 

ধর্পের বিষয়ে তারতবর্ষ দ্বারা তিব্বত সম্পূর্ণ প্রভাবিত-_ 
কারণ তিব্যতীদের ধর্ম বৌদ্ধ ধর্প। অধিকাংশ তিত্বতী 
বালিকার নাম ভোলম! ( [00118 ) (অর্থাং ভারতবর্ধের তার! 


চৈত্র 


দেবী) এবং য্যাঙড চান্‌ মা ( ড৪০৫-০1)৪০-[৪ ) ( অর্থাং 
ভারতবর্ষের সরস্বতী )। 

তিব্বতের শিল্পকলাও ভারতীয় আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত 
হইয়াছিল | তিব্বতের চিন্রকলায় এবং ভাক্ষর্য্যে ভারতীয় প্রভাব 
বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। মৃগ্টিগুলির নাক-মুখ-চোখের 
গঠন সম্পূর্ণ ভারতীয়। পরবত্তা যুগে অবশ্ঠ তিব্বতীয় ছাপ 
পড়িয়াছে, তাহা সত্ত্বেও যুদ্ধিসমূহের পরিহিত বসনভূষণাদি কিন্ত 
ভারতীয় পদ্ধতিতেই অঙ্ষিত বা খোদ্দিত হইয়া আসিতেছে। 

মিলাবেপা! তিব্বতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। শিক্ষিত অশিক্ষিত 
নির্বিশেষে সকল তিব্ব্তীই তাহার কবিতাগ্চলি আবৃত্তি বা 
গান করিয়া থাকেন । ইহার যিনি গুরু তাহার নাম মার্পা এবং 
মার্পার গুরু ভারতবরাঁয় 1))৮১(1০ বা মরমী কবি নারোপা। 

ভারতবর্ষ এবং ভারতীয়দের প্রতি তিব্ধতী শ্রীপুরুষ কি 
গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে তাহার একটি দৃষ্টাস্ত দেওয়া হইতেছে । 
লাদদাকের উত্তরপুব্ব সীমান্ত পরিভ্রমণ কালে একদিশ প্রাথনারত] 
এক বৃদ্ধ তিব্ধতী রমখকে জিজ্ঞাসা করিলাম “পরঞ্জন্মে কোথায় 
জন্মিবার অভিলষ কর?” জীবনসায়াঙ্ে উপশীতা, শাস্ত- 
সমাহিতচিত্ত বৃদ্ধা শ্রধ্ধাবিকশিত আননে তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল 
“পুপ্যভূমি ভারতবর্ষে _৬গবান্‌ বুদ্ধের পদরেণুপুত বুদ্ধ-পয়ায় 1” 





_ ভিব্বতে ভারতীয় জংস্কৃতির প্রভাব 





৫ 
পার্ট 


৫৬৯১ 


তিব্বতী সংস্কতির উৎস ভারত । তিব্বত যাক্রা। করিয়াছে 
প্রকৃত শিক্ষার্থীর মনোভাব লইয়।-_-ভারত দান করিয়াছে 
উদার অকুণ চিত্তে । দ্বাতা ভারতের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিববতকে 
স্বকীয় সংস্কৃতি দ্বার! প্রভাবিত করিলেও সে তাহার জাতীয় 
সত্তাকে বিনষ্ট করে নাই। তিব্বতও ভারতের সে দান গ্রহণ 
করিয়াছে আপন জাতীয় বৈশিষ্ট্কে বজায় রাখিয়া । 

তিব্বত ও ভাপতের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক অতিশয় খনিষ্ঠ। 
যতদিন তিব্বত তিব্বত থাকিবে এবং ভারত ভারত থাকিবে 
ততদিন এই সম্পর্ক ছিন্ন হইতে পারে না, এবং তিব্বত 
আসলে কোন্‌ সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী তাহা যখন আমরা 
যথার্থরূপে উপলন্ধি করিতে পাপ্নিব তখন এই সম্পর্ক দৃঢতর 
হইবে। 

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ভারতায় প্রঞ্জাতন্ত্রের 
বিধান ১৪টি বিভিন্্র ভাষায় অন্থদিত হইয়াছে বা হুইতেছে। 
তিব্বতী ভাষায়ও ইহার অনুবাদ হইবে কারণ লাদাক প্রস্ততি 
অঞ্চলের বহু ব্যঞ্জির মাতৃভাষা তিব্তী। রাজনৈতিক, 
বৈজ্ঞানিক শবসমূহের পরিভাষা ইংরেজীর পরিবন্তে আমাদের 
নিজন্ব সংস্কত ভাষা! হইতে গৃহীত হইতেছে। তিব্বতীরাও এই 
সকল শব অতি সহজেই গ্রহণ করিতে পারিবে । 


শত আজ সে 


1. 
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রি রি নি 1 1 টি 
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হব তর ভেলা পা নিএর সাবান 

চবদ্যা €6 চক্র তলা জাপানি ক্যাষ্টর অয়েল 

তলা চঙ্বা্ণ চ্লোওক্রী্ম 
চঘ্ালেট পপাউডান্র 


হর হিরা রে 
















রে ৯১২১১ রিট 
2 রি 1 ঘোর ২ ই 


“ছায়া ॥ তি কি টি 
“অপরাধী” বলে যাদের মার্কা মেরে আজীবন 
জেলবাসের অভিশাপ দেওয়া হয় তাদের ঘৃণিত 
অবজ্ঞাত জীবনের পিছনে যে সামাজিক অন্ঠায়ের 
ইতিহাস পুণ্তীভূত হয়ে আছে তাকে ছত্রেছত্রে বান 
করেছেন কৃষ্ণা হাতিসিং। স্বাধীনতার প্রধম প্রহরে, 
প্রথম আনন্দোচ্ফাসের অস্তে, জেলনীতির দুরপনেয় 


কলক্কের প্রতি এই বই দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ধণ 
২ করবে। দাম ৩। 


১. ২২ চু রি সু ১১৫ ২২১ 
সানির টি 
জও 
«এই বই জাগ্রত ডোর পরার সপ 
এক জাতির গীত।**” 

























গত আগষ্ট আন্দোলনের সময় কারাজীবনের রোজ- 
নামচা এই “রুদ্ধকারার দিনগুলি'। পোশাকী 
আড়ষ্টত৷ থেকে মুত, সহজ অনাড়ম্বর রচনা __ 
প্রতিদিনের মনের কথা শুধু নিজের জন্য লেখা । 
ঘর আর বাহির কি করে এক বিশাল উদাত্ত ছন্গে 
বাঁধা যায়, সাংসারিক জীবনযাত্রার ধারা কি করে 
জাতীয় অভিযানের উত্তাল তরঙ্গে মিশে থাকে 
তারই অপরূপ আলেখ্য। পণ্ডিত-পরিবারের বিভিন্ন 
আলোকচিত্রে সজ্জিত । দাম ৩. 










































ই বিচিত্র ব্যক্তিত্বের 
নিজের আত্মার সন্ধান__একটি 
ভারতবর্ষের আম্মাকে দীর্ঘকাল ধরে ঠ উদঘাটন । আস্মলন্ধানের এমন গভীর রি 
ই সন্ধান করেছেন জওহরলাল । ভারত ভীত থেকে অন্য কোনো বইএ আজ পর্বত প্রকা ভবিযামান ২ 
ই ীর্যাত্রার আছ্যপ্ত ইতিহাস। হা হীত বা! বতমানের ভারতবর্ষের চেয়েও ভাব উই 
চছিনন ইতিহাম পূরণ- রি তারই মর্মকখা।  . ইউ 
ই রক্তিম বর্তমান পর্যন্ত সেই অবিচ্ছি নন ভারতবর্ধ যে মহত্তর, বিপুলতর, ই 
ট প্রসারিত । শুধু, ইতিহাসের ব্যাখ্যাত! বইএর প্রতি পৃষ্টায় স্পষ্ট হয়ে আছে ই 
ই রর তাই ভারত” এই বই উই 
ৰ ২ জওহরলাল, তিনি ইতিহাসের পট চলেছে তার দাম ৮॥, ্ 
ৃ আস্মার সগ্ধানের সঙ্গে ইউ 
27 া বউ ২ ৯৫০ উই ই ৃ বি 
ই রি মৃত উস ২7888, 5 
নে ১২ থা মাসের বস 
উঃ 






নিারার ও দা গা কৃ হট 
আত্মজীবনী । বইখান! পড়ে পণ্ডিতজী বলেছেন £ 
“বইটি সম্বন্ধে সত্ষ্ট হবার অধিকার তোমার আছে, 
গর্ববোধ করাও অন্ঠায় নয়। আমার থুব ভালো! 
লেগেছে । ভারি হখপাঠা, মনকে একেবারে নিবিষ্ট 
করে রাখে ।"*"কোখাও কোথাও তোমার লেখা এত 


১৯৩২ সসীলের ই রি ঠা 
উপাধিসভায় বাঙলার তৎকালীন গভর্নরের উপর 
বীণা দাসের গুলিচালনার কাহিনী হৃবিদিত। কিন্তু 
সেই ব্যাপারেই এই গরিচয় জ্বলে উঠে নিভে যায়নি, 
দীর্ঘ মংগ্রামের মধ্য দিয়ে তার শিখা আজও 
অনির্বাণ । বীণা দ।যের অকলঙ্ক দেশপ্রেমে কখনো 









জীবন্ত হয়ে উঠেছে যে সমগ্র অতীত আমার মামনে ' কোনো খাদ মেশেনি __ নির্ভীক সত্যভাষণে ভাই 
এসে দাড়িয়েছে, মনের মধো ছবির পর ৃ ভার এই সংগ্রানকাহিনী উ উজ্জ্বল। এই কাহিনী শুধু 
ছবি তেসে উঠেছে, ফিরে-যাওয়ার, ফিরে- ৰ ১: একটি মনের গোপন ইতিহাস নয়, সেদিনের সমস্ত 

পাওয়ার এক বিচিত্র আকুলতা৷ আমাকে তরুণের হাদয়ের আলেখ্য। তাদেরই 








পেয়ে বসেছে ।" দূশটি নেহরু ও 5 


আদর্শের অলোকে, আশাভঙ্গের 
২. পরিবারের আলোকচিত্র। দাম ৪২ 


ই । % 
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সংবাদপত্রে সেকালের কথা (দ্বিতীয় খ্)__ঞীরজে নদ- 

নাথ বন্দোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও সম্পদিত। বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষৎ, 
কলিকাত1--৬ (১৩৫৬)। (১/*+-৮১৪ পৃষ্ঠ )। মুল্য সাড়ে বার টাকা। 

এই হুপরিচি গ্রস্থখানির বিস্তৃত পরিচয় ও আলোচনা নিশ্রায়োজন। 
উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর জীবনধাত্র। সম্বন্ধে সমসাময়িক সংবাদপত্রে যে 
সমুদয় তথা পাওয়। যায়, তাহ! সংগ্রহ করিবার জন্যই ব্রজেন্্বাবু এই 
গ্রন্থের পরিকল্পনা করেন । গ্রাথম খণ্ডে ১৮১৮ হইতে ১৮৩৭ সনের এপ্রিল 
পর্যাস্ত এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ১৮৩৯ হুইতে ১৮৪৯ পর্যান্ত তথা সঙ্কলিত হইয়াছে। 

'প্রবাধী” পত্রিকার গত কার্তিক সংখ্যায় এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের 
পরিবন্তিত ও পরিনদ্ধিত তৃতীয় সংস্করণের সমালোচনা প্রসঙ্গে এই উতকুষ্ট 
গ্রথখানির এতিহাসিক মূলা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, আলোচা দ্বিঠীয় খণ্ড 
সন্বন্ধেও তাহা সর্ধ্বতোভাবে প্রযোজা। ব্রজেন্খবাবু বু আয়াস সহকারে 
ঘে সমুদয় বিবিধ তথ্য আহরণ করিয়াছেন, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ও 
বাঙালীর ইঠ্হাস-লেখকের পক্ষে তাহা অমূল্য সম্পদ । বস্তুতঃ এই 
্রস্থথুলি পড়তে পড়িতে শত বর্ধ পূর্বেকার বাঙালী-সমাজের ষে চিত্র 
আমাদের চোখের সম্মুথে ভাসিয়! ওঠে, অপর কোন গ্রস্থের সাহাযোই 
আমর। তাহার ধারণ করিতে পারি ন।। 

প্রথম খণ্ডের ম্যায় দ্বিতীন্ন খণ্ডেও সংবাদপত্র হইতে উদ্ধত অংশগুলি 
যলাকমে শিক্ষ1, সাহিত্য, সমাজ, ধর্ব ও বিবিধ এই কয়টি প্রধান ভাগে 
শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে । বর্তমান সংস্করণের শেষে “সম্পাদকীয়” শীর্ষক অধা য়ে 
বহু জাতব্য তথ্য সনিবিষ্ট হইয়।ছে। 

এই খ্রস্থে যে সমুদ্র তথ্য সংগৃহীত হইয় ছে, তাহার সংক্ষিপ্ত উদ্লেখও 
বর্তমান সমলোচনায় অসন্ভব। তবে দৃষ্ান্তম্বরূপ ছই একটি বিষয়ে 
পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ কর] আবশ্তক মনে করি। ৫১৯ পৃষ্ঠায় “সংবাদ 
প্রভাকর' পরিক। হইতে একখানি পত্র উদ্ধত কর! হইয়াছে। তাহাতে 
দেখা য় যে, ১৮৩১ সনের প্রারস্তে “কাচড়াপাড়ার অন্তঃপাতি পাঁচখর 
সাকিনে একজন পে।দের ভবনে বিবিধ বর্ণ প্রায় পঞ্চ সহশ্র লোক এক 
পংক্তিতে বসিয় অন্ববাঞ্নাি ভোজন করিয়াছেন এবং ভ্রিবেণী ও বাঁশ- 
বেড়িয়। ও হালিশহর নিব।সী প্রায় শত ব্রাহ্গণ নিমস্ত্রিত হইয়! এক এক 
পিত্তলের খাল ও সন্দেশাদি বিদায় পাইয়াছেন।” এস্থানে "“ফিরিঙ্গীতে 
বাইবেল পুস্তক পাঠ করিয়াছে এবং মুসলমানে কোরাণ পাঠ করিয়াছে 
এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গীতা পাঠ করিক্জীছেন।” পত্রপ্রেরক “আশ্চর্য হইয়া” 
এই সংবাদটি 'নিবেদন করিয়াছেন' । আমর।ও এই ভাবিয়। আশ্চর্য বোধ 
করি যে; শতাধিক বৎসর পূর্বেই এইরূপ অন্পৃষ্ঠতা বর্জন ও সর্ববধর্দের 
মধ্যে গ্রীতি-সম্মেলনের চেষ্টার সুত্রপাঁত হইয়াছিল । 

অপর দিকে হিন্দু কলেজে পাশ্চাত্য শিক্ষীর ফলে এ দেশের.যুধকদের 
মনে প্রাচীন ধর ও সংস্কারের বিরুদ্ধে গ্রতিক্রিয়া কত দুর চরমে উঠিয়াছিল, 
তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। পূর্বোক্ত “সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় ১৮৩১ 
সনের ১৪ই মে তারিখে প্রকাশিত একখানি পত্রে (২৩৭ পৃ.) লিখিত 
হইয়াছে ডলে, কলিকাতার একজন গৃহস্থ পুত্রকে সঙ্গে লইয়া কাঁলীঘাটের 
মন্দিরে ধাঁন। সকলেই সাষ্টাঙ্গে দেবীকে প্রণাম করিলেন, কিন্তু হিন্দু 
কলেজের ছাত্র “উক্ত গৃহস্থের সুসন্তানটি প্রণাম করিলেন ন1| ব্রন্গাদি 
দেবতার দুরারাধা। ধিনি তাহাকে এ ব্যলীক বালক কেবল বাক্যের দ্বার! 
সম্ম(ন রাখিল বথ! গুড মানিং মাডম্‌।” তৎকালে প্রকান্ঠ দিবালে(কে 
টান মিশনরীন্না! জোর করিয়! গৃহস্থ-সন্তানকে ধরিয়া লয়! শিয়। খ্বীষট- 


ধর্শে দীক্ষিত করাইত, তাহারও বিবরণ একখানি পত্রে পাওয়া যায় (২৩৯ 
পৃ১)। এইরূপ সেকালের বঙ্চ জ্ঞাতবা থা এই গ্রন্থে আছে। বাহুলা- 
ভয়ে উল্লেখ করিলাম না। উপসংহারে বক্তবা যে, সংবাদপত্র হইতে উদ্ধৃত 

স্ংশগুলি বাংল৷ ভীষার ইতিহামের দিক হইতেও খুবই মুল্যবান্‌। ফোর্ট 
উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের ভাষা হইতে কিরূপে চল্তি ভাষার উদ্ভব 
হইল, এই গ্রস্থ পড়িলে সে বিষয়ে অনেক জ্ঞান জম্মে। মোটের উপর 
বাঁডালীর জাহীয় ভীবন এবং বাংল! ভা! ও সাহিতোর ইতিহাসের উপকরণ 
হিনাবে আলোচা গ্রস্থখানির মুললা খুবই বেশী। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্রবাবু এই 
গ্রন্থমালা সন্ধলন কর্য়] সমগ্র বাঙালী জাতিকে কৃততজ্ঞতাপাশে আবন্ধ 
করিয়।ছেন। আমরা এই গ্রস্থের বহল প্রচার কামনা করি ! 


শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার 


গান্ঝীজীর দিল্লী ডায়েরী-প্রীরতনমনি চটোপাঁধ্যা 

সম্প।দিত। 'হরিজন' পত্রিক। কাঁধ্যালর, ২৭৩ হরি ঘোষ স্্রীট, কলিকাত|। 
৩১৬ পৃষ্ঠ। মুল্য ৪ টাক] মান্র। 

প্রায় ৩* বৎসর কাল গান্ধীজীর আদর্শে নিজের জীবন গঠন করিবার 
চেষ্ট! করিয়া, তার ভাবের আলোকে জীবনের পথে চলিয়া, বাংল! 'হরিজন' 
পত্রিকার সম্পাদক শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় মহীশয় অনেক বিষয়ে তৎ" 
ভাবভাবিত হইতে পারিয়াছেন। ইংরেজী 7)27/%/ 77277 নামে পরিচিত 
পুস্তকের বর্তমান অনুবাদের মধ্যে তাঁর অনেক পরিচয় পাই। গ্নান্ধীজীর 
জীবনের শেষে ২ মাস ১* দিনের প্রার্থনাস্তিক ভাষণগ্তুলির মধ্য এমন 
একটা! আবেগ ও মর্্ববেদন। ফুটিয়। উঠিয়াছিল যে সর্বকালের ইতিহাসে 
ও সাহিত্যে তাহ! অমর হইয়। পাকিবে। 

মানুষে মানুষে শ্রীতির বন্ধন অটুট ও অক্ষুর থাকিবে--এই আদর্শের 
স|ধনায় গান্ধীভীর জীবনের ঠায় ৫€* বৎসর কাঁটাইরাঁছিলেন। ভারতের 
স্বাধীনঠা-ম্সান্দোলন তার সোপান মাত | সেই ম্বাধীনতা লাভ করিয়। 
আমরা জগগ্ঠ মনো গৃত্তিসম্প্্ন হইয়। পড়িলাম--এই দৃশ্য দেখিয়! গাঞ্ধীজী 
মরণান্তিক যগ্ত্রণ। পাইগ্লাছিলেন। অনুব।দের সংযত ভ।ষার সেই বেদনার 
প্রকাশ অনেকের মনকে ব্ধিহ করিবে । এই কৌশল সাধনালব। 
তজ্জন্য অনুবাদক বাঙালী পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। 

১৯৪৬ ন।লের আগষ্ট ও অটোবর মানে কলিকাতা, নোয়াখালি, 
বিহারে যে ঠাগুব আরম্ভ হর তার প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতা লাত করিয়াও 


রিযারহহিার 





৯০৯ ওরস ও 


ছোট ভ্রিমিরোছগের অব্যর্থ উধ 
“ভেরোনা হেলমিন্থিয়া” 


শৈশবে আমাদের দেশে শতকরা ৬* জন শিশু নানা জাতীয় 
ক্রিমি রোগে, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ক্রিমিতে আক্রাস্ত হয়ে ভগ্র- 
স্বাস্থ্য প্রাপ্ধ হয় “ভেরোনা" জনসাধারণের এই বহুদিনের 
অন্থবিধ! দূর করিয়াছে । 

মূল্য-_-৪ আঃ শিশি ভাঃ মাঃ সহ-_-১%* আনা । 


ওর্িিতযজ্টাল কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ 
৮২, বিজয় বোস রোড, কলিকাতা-২৫ 





শলাশি সপ ক” সপ সি জা ও ৩ এ ০৩ ও সি 





গাঞ্ধীজী মানব-প্রৃতির উপর শ্রদ্ধ! হারান নাই। কিন্তু ১৯৪৭ সালের 
আগষ্ট-নভেম্বর মাসের মধ্ পঞ্জাবে মানব-গ্রকৃতির যে অবনতি দেখিলেন 
তাহাতে গুহার সমস্ত বিশ্বাসের ভিত্তিদুল কীপিয়1 উঠিয়াছিল বলিয়া মনে 
হয়। বাঙালী পাঠক এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে তাহার সম্যক পরিচয় 
পাইবেন। 

বত্ধমান ভারতে যখন গণ-রাজের জাগরণ উদ্বেলিত হুইয়! উঠিতেছে, 
তখন এইরূপ অন্ুবাদ-সাহিতোর প্রয়োজন যে বাড়িয়াছে তাহাতে সন্দেহ 
নাই। 


স্বাধ'ন ভারতের শাসন-তত্্ব ্রীগামনুন্দরা বন্দো- 
পাধ্যায়, এম-এ। দি বুক এল্সচেঞ্জ, ২১৭নং কর্ণওয়ালিস ্রীট, কলিকাতা । 
১৪৮ পৃষ্ঠ1. যুলা--২২ টাক! মাত্র । 
১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসের ২৬শে তারিখে স্বাধীন ও সার্বভৌম 
ভারতের গণতান্ত্রিক শ।সন-ব্াবস্থার একটা! চূড়ান্ত রূপ দেওয়! হয় এবং প্রায় 


ছুই মাস পরে ১৯৫* সালের ২৬শে জানুয়ারি তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে . 


গেই গণতস্ত্বের যোষণ। করা হয়। 
» যে গ্রণশ্পরিধদ ২ বৎসর ১১ .মাস ১৭ দিন ধরিয়া নান! তর্কবিতক 
শেষ করিয়া শাসনত্ত্র রচনার কাঙ্জ সম্পন্ন করিয়াছে তাহাতে আছে মোঁট 
৩৯৩টি অনুচ্ছেদ ও ৮টি তপনীল | প্রসঙ্গত্রমে ইহাও জানিয়। রাখ। ভাল 
যে অনুরূপ শাসনতস্ত্রেরে আলোচন! শেষ করিতে মাঞিন যুক্তরাষ্ট্রের 
লাগিয়াছ্িল ৪ মাস, কানাডার ২ বৎসর « মাস, অস্ট্রেলিয়ার » বৎসর, 
দক্ষিণ আফ্রিকার ১ বৎসর । 

ত।রতরাষ্ট্রের এই নূতন শাসনতস্ত্রের বাংল! অনুবাদ ছুই মানের মধ্যে শেষ 
করিয়া অধ্যাপক বন্দ্োপাধায় মহাশয় বিশেষ তৎপরতার পরিচয় দিয়াছেন। 







প্রবাসী 





০7 
১২৪.১২৪/১ বহুতাজান উটি বর্দলিকাতা। ঘন ১৭৬১. 
আ্রাড-ছন্দুস্থান মার্ট'বালিনভী 


১৩৫৬ 
ইংরেজী ভাবায় ইহার মূল লিপিবদ্ধ হয়। ১৫* বদরের বিজাতীয় শিক্ষার 
দোষে আমরা জামাদের পুরাতন রাষ্্-বিজ্ঞান সম্বন্ধে এক প্রকার অজ্ঞ 
ছিলাম। নুতরাং এইরূপ অনুবাদের ভাষায় আড়ষ্টতা মাঝে মাঝে দেখা 
দিবে, তাহাতে আশ্চর্য) হইব।র কিছু নাই। অনেক সময় ইংরেজী শব্দই 
রাখিতে হইয়াছে- যেমন 'খনি বিল,' “ইউনিয়ন লিষ্ট' '্টেট লিষ্ট' 'কন্‌- 
কারেপ্ট লিষ্ট' এবং এখনও কোন কোন স্থলে সব্বগ্রাহথ নাম স্বীকৃত হয় নাই 
--যেমন এই বইয়ে আছে 'লোক-সভ' শব; সংবাদপত্রে দেখি 'রাষ্টর- 

ংসদ'- কেন্্রীয় ব্যবস্থাপক সভা । 


স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরি কবর্গের সম্মুখে নান। সমস্ত! দেখ। দেয়। আমা 
দ্বের দেশে রাই ভাবা সমন্তা অন্ঠতম প্রধান সমন্তা। ইংরেজী ভাষার 
মাধ্যমে চিন্তা করিতে শিখিয়া ছ প্রায় ১২৫ বংসর। হ্ঠাং হিন্দী ব৷ অন্য 
১৩টি ভাবার--আঁামী, বাংল।, গুজরাতী, কানাড়ী, কাশ্রিরী, মালয়।লম, 
মারাঠী, ওড়িকা, পাঞ্জাবী, সংস্কৃত, তামিল, তেলেগু, উর্দদ প্রভৃতির মাধ্যমে 
রাষ্ীয়ঃ কাজকন্্ন চালাইতে হোঁচট খাইব, ইহ1 জন্থাভাবিক নয়। এক 
পুরুষের--২৫ বংসরের-_মধো এই দোষ সংশোধিত হইবার সম্ভাবন]। 
শ্রীম্বরেশচন্দ্র দেব 
কুমারী আর ভ্যারের দিনপঞ্জী--উপন্তাস। অন্ু- 
বাদক _ শ্রীরাজকুমার মুখোপাধায়। প্রকাশক-_-এম, এম, রার চৌধুরী । 
৭২, হারিসন রোড, কলিক।তা। দাম- সাড়ে তিন টাকা। 
এই উপন্তাসের মূল লেখিক। তরু দত্ত। বিদগ্ধ সমাজে তাহ।র 
পরিচয় নুতন করিয়। দেওয়ার প্রয়োজন অনেকেই হয় তে স্বীকার 
করিবেন না, কিন্তু সর্বধ্বংসী কালের আকাশে পুরাতন লেখা ক্রমশঃ 
অন্পষ্ট হইয়া! আসে বলিয়াই মাঝে মাঝে তাহাতে নূতন কালি বুলাইতে 


















শশা সা সপন এস লিউ, রি 


হয়। আধুনিক যুগের আকাশে বাঙালী মেয়ে তরু দত্তের নাষটিও 
তেমনি অন্পষ্টপ্রায় পুরাতন লেখা--বাংলা-সাহিতে)র জাসরে ধীহাকে 
নৃতন করিয়া! পরিচিত করার আবশ্তকতা৷ উপলন্ধ হইতেছে । ইংরেজী ও 
ফরাসী ভাষার মাধ্যমে নুদুর পাশ্চাত্যে ভাহার সাহিত্াসাধন। নুরু হয়। 
কতকগুলি খণ্ড কবিতার ও একখানি উপন্ঠাসে গার প্রতিভার স্বাক্ষর 
জান্বলামান। মাত্র আঠার বৎসর বয়সে যে অনামান্ত প্রতিতার 
পরিচয় তার রচনায় তিনি রাখিয়া! গিয়াছেন-তাহা সত্যই বিল্ময়- 
কর। প্রার এক শতাবী আগেকার কখা--তখনও বঙ্গদশশনের নুত্রপাত 
হয় নাই, বঙ্কিমচন্দ্রের তিন চারিখানি উপস্কাস মাত্র বাহির হইয়াছে _. 
সেই যুগে বিদেশী ভাষায় তরু দত্ত এই অপরূপ উপন্থাদখানি রচন! 
করেন। বাংল! সাহিতো মুল ফরাসী ভাবা হইতে খুব কম অশ্বাদ 
হইয়াছে বলিয়াই এই উপস্তাসধানি এতদিন বিস্মৃতির গর্ভে পড়িয়া ছিল। 
অনুবাদক ইহাকে ভাধাস্তরিত করিয়া বাংল! সাহিত্যের ্রীবৃদ্ধি করিয়া- 
ছেন। মুল ফরাসী ভাবার সঙ্গে যাহারা পরিচিত নহেন--উপস্ঠাসখানির 
অন্তনিহিত রদ উপলব্ধি করিয়। ঠাছার[ও শ্রদ্ধাথিত চিন্তে স্বীকার করিবেন 
ব্হ যুগ্ন্ঞিত সংস্কৃতি-সম্পদের অধিকারী ন! হইলে এমন সৃষ্টি সম্ভবপর হয় 
না। কুমারী আর ভ্যারের চরিত্রে নসর মধুর সংবেদনশীল বাঙালী মনেরই 
প্রতিচ্ছবি পাওয়1 যার । প্রতিতাময়ী লেখিক। জাতিধর্থের গণ্ডীর বাহিরে 
সর্বকালের কুমারী-অন্তরের মাঁধুর্ধাকেই প্রতিষ্িত করিয়াছেন। 

ভূমিকায় ডাঃ কালিদাল নাগ সত্যই বলিয়াছেন--“তরু দত্তের উপযুক্ত 
মর্ধ17 আমরা এখনও দিতে পারি নি।” স্বাধীন ভারতে এই ক্রটি 

ংশোধিত হওয়। প্রয়োজন । 


তিন তারা-_স্রীরমাপদ চৌধুরী | পূর্বাচল প্রকাশক । ৬, 
কলেজ রো, কলিকাত।। মূল্য-_ এক টাক1। 


টি 





পুস্তক-পরিচয় 


৫৭৩ 





ভূমিকার লেখক জানাইয়াছেন, ' 'তিন তারা ঠিক গল্প বা উপস্ভাস 
নয়। কি,তাঠিক বোঝাতে হলে অনেকখানি জারগ। জুড়ে প্রবন্ধ ফাদতে 
হবে।' নুতন শষ হৃষ্টি করা নিরর্থক ধোধে সে দারিত্বভার তিনি সমা- 
লোচকের হাতে ছাড়িয়। দিয়াছেন। * 


এই ক্ষুদ্র বইখানি সবদ্ধে পড়িয়াও আমর! কিন্ত লেখকের সঙ্গে এক- 
মত হইতে পারিলাম না। আসলে এটি গঞ্জ উপন্তাসের উপাদানেই 
তৈয়ারী। পূর্ণাঙ্গ গল্প বা উপন্ডাস হইবার পথে যেটুকু বাধ হৃষ্টি হইয়াছে 
স-তাহ! লেখকের ইচ্ছাকৃত অথবা অক্ষমতাজনিত ক্রটিতে ঘটিয়াছে বল 
অবশ্ঠ কঠিন। ছাড়। ছাড়। ঘটনাগুলিকে হুসংবন্ধ করায় কৌশল লেখকের 
হয়ত অজান। নহে, অথচ মনে হয়, নুতন সৃষ্টির প্রলোভনে তিনি সে চেষ্ট। 
করেন নাই। ত্ঠার লেখার মধ্যে ইঙ্গিতগুলি অর্থবাপ্নক-_দু'একটি টানেক্ন 
মধো পূর্ণাগ ছবির জভান পাওয়া বার । সত) বটে দ্বিতীয় মহাধুদ্ধের 
ফলে মানবীয় নীতিধর্তের অপধভে মানুষের চিরাচরিত বৃত্তির পরিবর্তন 
হইয়াছে, বন্তভারে ভাবের ফেনা ভাঙিয় গিয়াছে-_গৃহরচনার মোহ অর্থ' 
গু তাঁর তীএতায় শুকাইয় গিয়।ছে; দীপ্তেন, ব্রিজলাল, লখিয়া, সাওন 
হ।নিখ ইহারাও যুগধর্ত্ের আবর্তে পাক খাইঃ| চলিয়াছে__ইহাদের হাসি-, 
কান্নায় ক্লেদে-লালসার পৃথিবী পরিপূর্ণ। তবু এই পৃথিবীর সীম ছাড়হিরা 
আকাশের গায়ে জাগিয়। থাকে তারা--যে তারার পানে চাহিয়া পুরাতন 
পৃথিবীর মানুষের স্বপ্ন দেখে এবং নৃতন পৃথিবীর মানুষেরা! সেই স্বপ্নকে 
মিথা। বলিয়। ঘোষণ! করিয়াও তৃপ্তি পায় না। অবহেলায় ছড়ানে| জিনিস- 
গুলি একত্রে গাখিয়। তুলিবার চেষ্ট। করুন না লেখক-_াহার ছাতে টির 
কাজটি ভালই জমিবে। 


প্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 





ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল লিঃ 


ৃ্‌ (১৯৩০ সাল স্থাপিত ) 
হেড অফিস-_৮নং নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা 


পোষ্ট বন্ধ নং ২২৪৭ 


ফোন নংব্যাঙ্ক ১৯১৬ 


তলক্ত্রশক্ষান্স শাহি ক্ষাম্য ক্ষল্ত্া তজ্স £ 


স্পাম্াসম্ুহ্ 
লেকযার্কেট ( কলিকাতা), সাউথ কলিকাতা, বর্ধমান, চন্দননগর, 


মেমারী, 


কীর্ণাহার ( বীরভূম ) আপানসোলঃ ধানবাদ, সম্বলপুর, 


ঝাড়ম্থগুদ! ( উড়িষ্যা ), ও রাপাঘাট। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
এইচ, এল, সেনগুপ্ত, 


৫৭৪ 


বুদ্বদ--জীরাখালদাস দোম॥। এস্‌. কে. লাহিড়ী এড কোং 
লিঃ? ৫৪, কলেক্জ দ্্রীট, কলিকাতা! ৬। মুলা দুই টাকা। 
মাত্র ১১৩ পৃষ্ঠার প্রবন্ধের বই । তিনটি প্রবন্ধ আছে--ইজ.ম্‌, ফুট- 
বল ও বেতার। রচন। স্লিগ্ধ হাস্তরসে মণ্ডিত এবং স্থানে স্থানে গঞ্জের আমেজ 
আসিয়াছে। আধুনিক দমাজের চাঁপল্যকে লেখক সকৌতুক অনুকম্পার 
দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। ভাবিবার কথাকে এমন সরস, উপভোগ্য করিয় 
তুলিতে পারা কম কৃতিত্বের কথা নহে। চিন্তাপীলতার সহিত মাঞ্জিত 
কৌতুক বোধ মিলিয়! গ্রন্থখানিকে চিত্ত কর্ণক করিয়। তুলিয়াছে। 


গ্রীধীরেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
ভারতের রণনীতি ও সমরসজ্জা--প্রথম খণড। 


প্রীবিশ্বেশ্বর চৌধুরী । ইউনিভারন্তাল পাবলিশ সপ ২২১, কর্ণওয়ালিশ ্রট, 
করিকাতা--৬। মুলা ৩৯ টীকা, পৃষ্ঠ। ১৮৬। 


খণ্ডিত ভারতে দুইটি ম্ব।ধীন রাষ্ট্রের প্রতিঠার সঙ্গে সঙ্গেই যে সকল, 


সমস্তার উদ্ভব হইয়াছে ভারতের সামরিক ও দেশরক্ষার সমস্ত সেগুলির 
শমদম। লেখক এই বিশেষ সমস্যাটি বিশদভাবে বর্তমান গ্রন্থে 
মোট সাঁওটি অধায়ে অ।লোচন। করিয়াছেন বথা1--( ১) আমাদের দেশ, 
(২) দেশ রক্ষার দায়িত্ব (৩) আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, (৪) 
এশিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতি, (৫ ) আত্রমণকারী ও আক্রমণপথ, (৬) 
দেশরক্ষ। সমগ্তা এবং (৭) দেশর) সংগঠন-_ প্রথম দুইটি অধ্যায়ে ভারতের 
ভৌগোলিক অবস্থান ও দেশবাসীর স্বাধীনত। রক্ষর গুরুদায়িত্বের কথ 
আলোচিত হইয়াছে। লেখক সত্যই বলিয়াছেন-_“ম্থাধানতা মানুষের 
জন্সগত অধিকার, সুতরাং স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব মানুষের জন্মগত ।” 
আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং এশিয়ার রাজনৈতিক পরিবেশের আলোচনায় 
্রস্থকার দার্শনিক মতবাদ ও ধর্্মবিশ্বাসের দিক হইতে বিভিন্ন দেশকে 


জু 


পট পিপি পি পসরা স্টপ এ _ এ সস সা সস ০ সস 
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পিন, ৬৯৬ পি 





বিচার করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, এবং চীন, জাপান, পাকিস্থান, সোস্তিয়েট 
রুশিয়া, মধ্য-প্রাচা (সিরিয়া, লেবানন, ত্রীক্সজর্ডান, মিশর, ইরাক, 
সৌদি আরব ), তুরক্ষ, পারগ্ঠ, আফগানিস্থ(ন এবং ইহুদী রাষ্ট্রের অবস্থান, 
স।মরিক শক্ষি ও অগ্ঠান্থ আনুষঙ্গিক বিধয় আলোচনা! করিয়। ভারতের 
নিকট ইহাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। লেখক 
বিশ্বাস ক:রণ ন1 যে কেবল মাত্র ধর্মের ভিত্তিতেই পৃথিবীর তথ। এশিয়ার 
স্বাধীন রাগুলি দল বীধিয়। পরস্পরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে--এমন 
কিধর্ধের নামে সমস্ত মুসলমান রাষ্রগুলিরও এক হইবার সম্ভাবন! 
বেশী নহে। আরব লীগ আরব-রাষ্ট্রের অ্র্গত দেশসমূহকে এক করিলেও 
তুর, ইরান, আফগানিস্থান ও সোভিয়েট রুশিয়ার মুসলমান রাষ্ট্রগুলিকে 
দলে টানিতে পারে নাই । পাকিস্থানের প্রচারও এই দিকে বিশেব ফলপ্রদ 
হইতে পাবে নাই । লেখকের মতে “ভারতে মুনলমান ধশ্বের বিশ্তার এবং 
ভারতীয় যুদলমানদের মনোভাব অস্ঠান্ত মুসলমান অপেক্ষ। সম্পূর্ণ হ্বতন্ত্।” 
ভারত কি ভাবে এবং কোন রাষ্ট্র দ্বার! আক্রান্ত হইতে পারে এবং ভারত 
রাই রক্ষার সমন্ত। ও সংগঠনের বিষয় শেষের তিন অধা।য়ে আলোচিত 
হইয়াছে । আদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের ভিত্তিতেই ভবিষ্যৎ বিশ্বযুদ্ধ হইতে 
পারে একপ! গ্রস্থক।র শ্বীকার করেন, কিন্তু পাকিস্থানের পক্ষে বাহিরের 
সাহষ্য ব্য গীত ভারত আক্রমণ সম্ভব নহে বঙ্গিয়! কাহার বিশ্বাম। অবগ্ঠ 
চীন্রে সাম্প্রতিক পরিবর্তনের কথ! এই গ্রন্থে আলোচিত হয় নাই। 
সাম্প্রতিক চীন ও পাকিস্থানের ঘটনাবলী অনুধাবন করিলে অবশ্থ ভিন্ন 
নিস্কান্তে পৌছিতে হয়। 
ভারত-রাহ্কে ধর্মনিরপেক্ষ রা বলিলেই যথেষ্ট নহে, ইহাকে যুন্ধ- 
বিরোধী রা বলা চলে। পৃথিবীর বর্তমান অবস্থায় এবং ভারতকে খণ্ডিত 
করিয়া হিংসায় বিহ্বাদী এবং আক্রমণমূলক মনোভাবসম্পন্ন পাকিস্থান 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যে নুতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইতেছে উহার পরিণতি। 
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শিশুপাগনের সমাকূ জানের অভাবে এদেশে শিশু-মৃত্যুর হার এত ভয়াবহ বিবটন 
শিশুদের দৈহিক সর্ববাঙগীণ পুউবিখান করিতে অদ্িতীয়। ভিটামিন ডি, বি১, বির 
সহিত মুল্যবান উদ্ভিজ্ঞ ও রাসামনিক উপাদানের সংস্িশ্রণে গ্রস্তত এই পূর্ণা্ 


টনিকটি গ্রতোক শিশুকেই, বিশেষ করিয়া দন্তোদগমের সময়, সেবন করান উচিত। 
1ববটন নিম্নলিখিত রোগ্সে বিশেষ উপকারী :--শিশুদের যকৃতের পীড়া, অজীর্নতা, ভুধ তোলা 
পেট ফীপা্ কোষ্টকাচি, রক্তশুন্ততা, রনতা, ব্রস্কাইটস, রিকেটস ইত্যাদি । 
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চৈত্র 


কোথায় তাহা৷ অনুমান কর! গেলেও সঠিক ভাবে বল। শক্ত । গ্রন্থকার 
নান! স্থানে দার্শনিক মতবাদের আলে।চন] .করিলেও বাস্তবের ভিতিতেই 
বিধয়বপ্ত বিচার করিয়াছেন-_ইহা!ই তাহার বিশেষত্ব। এই পুণুক পাঠকের 
চিন্ত।র খোরাক যোৌগাইবে বলিয়। আমদের বিশ্বাস। 


শ্রীঅনাধবন্ধু দত্ত 


মুসাফির নাটক)- শ্রীবিমল সেনগুপ্ত । গীতা এও কোং জেইল 
(রাড, শিলং। মুলা- দেড় টাকা | 

বাংল! রঙ্গমঞ্চের জন্য নতুন ধরণের নাটক রচনার দাবি দর্শকদের 
ভিতর ক্রমশঃ প্রবল হয়ে উঠছে এবং কলিক।ত।র সাধারণ রঙ্গমঞ্চের 
ওঁদাসীন্য সত্তেও নতুন আঙ্গিক ও বিষয়বস্ত অবলম্বনে নাটক-রচনায় 
' কয়েকজন নূতন লেখক ব্রতী হয়েছেন। 'মুসাফির' এই ধরণের প্রচেষ্টার 
একটি ফল। বিগত মহাযুদ্ধ, আগষ্ট আন্দোলন, মন্বন্তর এবং রাজনৈতিক 
্বন্দের গ্রতিক্রিয়াকে বাট্যকার এই নাটকে রূপাগ্লিত করবার চেষ্টা! করে- 
ছেন। নুতন কথ ও নূতন আঙ্গিকের দিকে লেখকের ঝোক 
থুব বেশী। দৃষ্টান্ত খরপ বু বিচ্ছিন্ন, ক্ষু্র দৃষ্থের সাহায্যে তিনি নাটক 
গড়ে ভুলেছেন। এতে সিনেমার প্রভাব খুব বেণী মনে হয়। তা 
ছাড়। ক্ষুদ্র শুর দৃশ্ত-সংস্থাপনের ফলে রস ঘনীফুত হওয়ার আগেই ত। ভিন্ন 
থাতে প্রবাহিত হয়। আঙ্গকাল কলিকাতার ঘু।য়মান রঙ্গমঞ্চ পধাপ্ত 
দৃশ্ঠের স্থায়িতবের দিকে অধিকতর দৃষ্টি দিচ্ছে এবং অধুন। অভিনীত এক- 
খানি নাটকে মাব্র ছুটি দৃশ্ত যে'জনা কর! হয়েছে অর্থাৎ পুরে! নাটকটি ছুই 
দৃশ্তে বিভক্ত ৷ সুতরাং 'মঞ্চ ঘুরে গেল' এই আঙ্গিক নতুন লেখকদের 
অন্ততঃ ঘন ঘন ব্যবহার কর] উচিত নয়। নুতন নাট/কারকে নিরুৎসাহ 
করবার জন্য এই ক্রুটির কথ! যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করছি তা নয়--বরং 
তার দৃষ্টিভঙ্গী নুতন চরিত্র সষ্টির ক্ষমতাও তার আছে, কিন্ত 
আঙ্গিক বিন্যাসের ক্রটার জনা নটকখানির রস ততটা নিবিড় হয় নি। 
নতুবা যে বিষয়বন্ত নিয়ে তিনি নাটক লিখেছেন--তা! আরও জোরালে। 
নাটক হতে পারত এবং রঙ্গমঞ্চেও সমাদর ল।ভ করত। 

দিন আগত এ (নাটক )- প্রবিমল সেনগুপ্ত । গীতা এও 
কোং, জেইল রোড, শিলং। মূল্য--বারো আন1। 

“দিন আগত এ' 'শুভলগ্ন”' এবং 'সংঘাত' এই তিনটি ক্ষুদ্র নাটিকার 
সমষ্টি। বিল।তে মূল নাটক হ্থরু হওয়। আগে একটি ক্ষুদ্ধ না্টিক! অভি- 
নয়ের রীতি আছে--যাঁকে বলে ০87211) 71807. বাংলায় অভিনয়ষে গ্য 
ভালে। ক্ষুদ্র নাটিক। খুব কমই লেখ! হয়েছে । বিমলবাধুর এই নাটিক! 
সে অভাব পুরণে'কিছু সাহায্য করবে। “গুভলগ্ন' একটি ভালে! নাটিক1। 
সংলাপরচনায়ও লেখকের কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। “সংঘাত, ন।টিকায় 
স্বগতোত্তির সাহায্যে পাঞ্রপাত্রীর প্রকৃত মনোভাব প্রকাশ করবার চেষ্টা 
করেছেন নাট্যকার। অবচেতন মনকে প্রকাশ করবার এই কৌশলটি 
তিনি সম্ভবতঃ প্রখ্য/ত নাট্যকার ইউজিন্‌ ও'নিলের '্্েপ্প ইন্টার 
লিউড' নাটক থেকে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আমাদের মঞ্চ এই 
অভিনব আঙ্গিককে' কার্যকরী করবার যান্ত্রিক কুশলতা দেখ।তে এখন 
পধ্য্ত সক্ষম হয় নি। অবশ্য গ্রগতিবাদী নাট্যকাররা যে মঞ্চকে পেছনে 
ফেলে এগি:য় যাঁবেন-_তাতে আর সন্দেহ কি! “দিন আগত এ" নাটক 
হিসেবে সার্থক হয় নি। লেখক যদি আঙ্গিকের দিকে বেশি নঙ্গর না 
দিয়ে লিখতে চেষ্টা করেন-__তবে তার কাছে আমর! ভবিস্যতে ভাল 
নাটক পাব। কারণ তার লেখবার ভাষা ও দেখবার দৃষ্টি--ছুই-ই 
আছে 

শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী 


জীবন সংগ্রাম--জ্ীতীশচন্র দাসগ্ণত। কমলা! বুক ডিপো!। 
১৫ নং বন্ধিম চাটাজ্জি ট্রাট। কলিকাতা1| মুলা ২, 
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পুস্তক পরিচয় 


১০ 


৫৭৫... 





উপন]ঁস। বহু পুরুষ ও নারী পুস্তকে ভিড় করিয়া আছে, কিন্ত 
একটি চরিব্রও নুষ্ঠভাবে ফুটিয়া উঠে নাই বদিও সেগুলি.ক ফুটাইয়া 
তুলিবার যথেষ্ট সম্ভাবন! ছিল। অবন্ঠ বর্ণনায় মাঝে মাঝে লেখক মুন্সি- 
য়ানার পরিচয় দিয়াছেন । 

নারক বিলাসের চরিত্রের পরিণতি অত্যন্ত বেমানান এবং অন্বাভাবিক 
মনে হইল। শব্দপ্রয়োণও ক্রুটিবহল। 


শ্রীবিস্বতিভূষণ গুপ্ত 


মহাপুরুষ শিবানন্দ--খামী অপূর্বানঙগ। উদ্বোধন 
কার্যালয়, ১নং উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা 15:0 ৪+৩৮২ পৃ.) 
মূল) সাড়ে তিন টাকা । 


আলে|চ গ্রস্থ নিবেদন ও প্রপ্তাবন! ছাড়! দ্ব।দশটি নিবন্ধে পরমহংস 
রামকৃষ্ের অস্ততম অন্তরঙ্গ ত্যাগী শিল্ত মহপুরুষ শিবানন্দ দ্বামিজীর 
জীবনালেখ্যে হুসম্পূর্ণ। মহাপুর্ধজীর পুববাস্রমের নাম তারকনাথ 
খেধাল। গুরুভ্রাতৃমগুলীতে তিনি 31রকদ। বলিয়াই অভিহিত হইতেন। 
যৌবনের প্রারস্তে বিবাহ করিয়। অর্থার্জনের জন্ত চ1করীও তাহাকে ক ব্রিতে৫ 
হইয়াছিল এবং তখনই পরমহংসদেবের সাক্ষাৎ সান্ধ্য ও অনুপম কৃপা- 
লভ তাহার ঘটে । অল্প দিনের ভিতরই পড়ীবিয়োগ হওয়।য় তিনি কশ্ম-" 
ত্যাগান্তে সম্পূর্ণভাবে শ্রাীতরচরণ আশ্রম করিয়াছিলেন। গুরুদেবের 
নিকট হইতে জননীর মত শ্রেহ্যত্ব প।ইয়া৷ সাধনভঞ্জন শিক্ষালাতের সঙ্গে 
সঙ্গে তিনি কাশীপুরের বাঁগ।নবাড়ীতে তাস দেহরক্ষা পথ্স্ত গুরুসেব় 
ব্রতী ছিলেন। গুরুর তিরোভাবের পর চলিল প্রব্রজ্যা ও কঠোর সাধন- 
ভজন। পরে গুরুত্র'তৃমগঙী কর্তৃক সত্ববন্ধ ভাবে রামকৃঞ্চ মিশন পরিচালন 
ও দ্বিতীয় সজ্বনায়করূণপে দীর্ঘকাল মিশনের গুরদ।য়িত্ব বহন করিতে করিতে 
তিনি পরিপূর্ণ বাদ্ধক্যে মহী প্রয়াণ করেন । 

্রস্থকীর এই জীবনালেখ্যের ভির স্তরে স্তরে সুষ্ঠভাবে দেখাইয়াছেন 
- শৈশব-ক।ল হইতে ক্রমে 'বহুন হিতাঁয় চ বহুজন সুখার চ' এই মহা” 
পুরুষের মহত্জীবন কি ভাবে উদ্যাগিত হইয়াছে, কত অসংখা ত্যাগী শিক্, 
গৃহী শিল্ত-শিষ্। তাহার অভয় আশ্রয়ে ধন্ত হুইয়ছেন এবং কি অনুপম 
সধন1 ও কর্মশক্তি উঠার জীবন-ত্রতকে সাফল্যমগ্ডিত করিয়াছে। সাধু 
মহাপুরুষদের জীবনী প্রণয়ন অতীব দুরূহ ব্যাপার, গ্রন্থকার প্রভূত বত্বু- 
সহকারে এই ব্]াপারে কৃতকাধ্য হইয়াছেন। মহাঁপুরুষজীর বিভিন্ন 
সময়কার ছয়টি চিত্র এবং জ্য।কেটের হুম্গর প্রচ্ছদপট গ্রন্থের সৌষ্জব 


বাড়াইয়াছে। 
শ্ীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী 


চরকাশেম- হীনসরেন্ত্র যোষ। বুক ওয়ার্ড লিঃ। ৫, 
হেষ্টিংস ছ্বীট, কলিকাতা --১। যুল্য তিন টাক1। 


পূর্ববঙ্গের চাষা-ভূষে! মাঝি-মল্লা জেলে-জোল। প্রভৃতি তথাকখিত 
নীচশ্রেণীর লোকেদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়! তাহাদের সমাজ ও 
জীবন সম্বন্ধে লেখক ষে প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন তাহাই 
তিনি এই উপস্থাসখানিতে রূপারিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। রাক্ষলী 
পদ্মার বুকে জাগির। উঠা একটি চরকে কেন্ত্র করিয়! কাছিনীটি গড়িয়া 
উঠিয়াছে। মেছে! হাসেমের ছেলে কাসেম। তার মনিবের কল্ত! ফুল- 
মনকে সে ভালবাসে, মে তাকে বার বার প্রেম নিবেদন করে। কিন্তু 
বাপের খলামের এই জান্পদ্ধী ফুলমনের নিকট ছুঃসহ বলিয়। মনে হয়। 
কালেম তার নিকট হইতে পায় শুধু লাঞনা আর জপমান। অবশেষে 
নসীবের জোরে সহায়-সম্বলহীন কাসেম গল্মার বুকে জীগগিয়া উঠা, 
নিয়ানব্বই কানি জমির মালিকান। শ্বত্ব লাভ করে। তার চেষ্টার সেই 


৫৭৬ 








নির্জন চরে গড়িয়। উঠে হিন্গু-মুলমানের মিলিত উপনিবেশ-_মসজিদের 
পাঁশে প্রতিতিত হয় হিন্দুর মন্দির,-জ্রমে ক্রমে ধু ধু কর! বালুচরে, ফসল 
কলে, জাগে প্রচ জীবনকল্লোল, চরের শৃস্ততা তর়িয়। উঠে নবজনু্িত 
ফসলের সভা সমারোছে। তারপর একদিন অপরিমী্ম হুঃসাহসে তর 
করিয়। ফুলমনের বিয়ের রাত্রিতে কাশেম তাহাকে কৌশলে চুরি করিয়! চরে 
লইয়া! আপিয়া! ঘর বাঁধে । অভিজাত পরিবারের কন্ত। ফুলসন চরকাশেমের 
বিচিজ্র জীবনপ্রবাহের সঙ্গে নিজের জীবনকে মিলাইয়। দেয়। কিন্ত 
শেষ পযান্ত পঞ্চাশের মন্বস্তরের ছো'য়াচ জাসিয়। এই নবগঠিত উপনিবেপের 
জীবনবাত্রাকে বিপর্যস্ত করিয়। দেয়। 

উপন্ঠাসখানির মধ্যে মনকে সব চেয়ে বেশী আকধ্ণ করে লেখকের 


প্রধার্সী 


১৬৫৬ 
ভাব! জার প্রকৃতিবর্ণনার নৈপুণা ৷ কাহিনীর তুলনায় পটডূমিকাটি যে? 
অধিকতর উজ্জল হইয়াছে বলিয়া! মনে হয়। পম্মার চরে প্রকৃতির ক" 
বৈচিত্র লেখকের শিক্ীমনকে মুগ্ধ করিয়াছে এবং উপন্টাসখানিতে ডি?ি 
নিপুণ তুলিকায ছবির পর ছবি আঁকিয়] শিয়াছেন আর এই চরের 
বাসিন। নীচ শ্রেনীর হিনু-মুসলমানদের কাছিনী বর্ণনায় তিনি দরদী মনে; 
পরিচয় দিয়াছেন। তবে উপন্।নখানির একটি বড় ক্রটি এই যে ইছাতে 
চরিত্রগুলির 065610107060$ বা ভ্রমবিকাশ ঠিকমত দেখানে। হয় নাই 
এবং কাহিনীটি শ্বচ্ছন্দ গতিতে ।তাবিক পরিণতির পথে অগ্রসর হইতে 
পারে নাই। 





শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 


দেশ-ধিদেশের ধথা 


অনাদি মুখোপাধ্যায় 


কলিকাত৷ সাউথ ক্লাবের সম্পাদক ও ূতপূর্বব কাষ্ঈমসের 
এপ্রেজার অনাদি মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্প্রতি হঠাৎ হদযস্ত্রের 


ঠড)] 





ক্রিয়া বন্ধ হইয়| বালীগঞ্স্থ বাসভবনে প্রায় ৬০ বসন বয়সে 
পরলোক গমন করিয়াছেন । 

তাহার অমায়িক ও সরল ব্যবহারে সকলে তাহার গুপমুকধ 
ছিলেন। অনাদিবাবুর পিতা স্টামাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় 
ডেপুটি ম্যাজিষ্রেট ছিলেন । অনাদিবাবু পিতার নিকট হইতে 
উত্তরাধিকারহ্ুত্রে বহু সদগুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। 
তাহাগ্ন কর্মমশক্ডি অপরিসীম ছিল । কলিকাত! সাউথ প্লাবের 
উন্নতির মূলে রহিয়াছে তাহার অক্লান্ত চেষ্টা । তিনি অমায়িক 
ও সরল ব্যবহারের জন্ত সকলের গ্রীতি অর্জন করিতে সক্ষম 
হইয়াছিলেন । 


জামর1 সন্জান পাইয়াছি, ১৮৯২ প্রা হইতে বিশ্বেশ্বর 
দাস কর্তৃক প্রকাশিত “সাহিত্য ও বিজ্ঞান” নামক মাসিক-পত্র্রে 
জাচার্য রামেজ্রনুন্দর ত্রিবেদীর সাহিত্য-জীবনের গোড়ার 
কয়েকটি বৈজানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল । 'রামেক্র- 
রচনাবলী' সম্পূর্ণ করিবার জ্বন্ত এ প্রবন্ধগুলির নকল আবস্তটক। 
যদি কাহারও সংগ্রছে বা সন্ধানে “সাহিত্য ও বিজ্ঞান 
থাকে, অঙ্থগ্রহপূর্বক আমাকে জানাইলে বাধিত হুইব। 
ইতি-_্রীত্রজেজ্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । ৭৫) ইঞ্জ বিশ্বাস রোড, 
কলিকাতা-_-৩৭। 


